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উৎসর্গ 


যে রক্গজ্ঞ পুরুষের প্রেরণায় ও উৎসাহে এই গ্র্থ-প্রণয়ন আমার মত অভাজনের 
পক্ষে সম্ভব হয়েছে, সেই দীনতা ও করুণার কল্যাণ-বিগ্রহ শ্রীমং স্বামী পরমানন্দ 
সরস্বতাঁ মহারাজের প্রীকর-কমলে' “সদর; শ্রীশ্রীবিজয়কৃ্ণ” গ্রন্থথানি উৎসর্গ 
করে কৃতার্থ হলাম। 


দীন__ 
প্রীতারণীচরণ চৌধুরী। 


মঙ্গলাচরণম- 


জনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদর-শরীরিণে। 
কমণ্ডলুনিষগ্গায় তস্মৈ রহ্গাত্মনে নমঃ॥১ 


পা স্থূলকায় ব্রন্ম হতে অভিন্ন সদ্‌গুরূকে প্রণাম 
। 


ও* স্বর্ণাভ জটাজ্‌ট-পাঁরশোভিতম্‌ স্বর্ণাভ-ম্মশ্রু-ধারণম। 

কৃতং জটয়া চূড়কম্‌ ফণিভূ্ষণম্‌ পক্ঠদেশে লম্বিত বেণীকং বা, 
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রম শ্রীমন্মহাদেবং বা শ্রীবন্দাবন-বিলাসিনং বা, 

কলো পাঁতিত- -বন্ধুম্‌ পাঁতত-প্রেমদাতারং দশ্ড-কমণ্ডলুহস্তম, 
গোঁরক-কৌপধন-বহিরবাস- -বাসসম কন্ঠে দোলিতম সপ্তলহরা -মাল্যম্‌, 
নখাগ্রাং কেশাগ্রপয্যন্তিম সুমধূরমূ, 

মধুর-হাসং মধুর-ভাষং ব্যবহারেণ চ মধুরম, 

মধুরং মধুরম পরিপূর্ণমানন্দম সদগুরুম্‌ তং নমাম্যহম, 1২ 


যিনি সুবর্ণের ন্যায় আভাযুন্ত জটা ও শ্মশ্রু দ্বারা পাঁরশো1ভত, যাঁর জটা কখন বা 
চড়ার ন্যায় বা শবের 'শরোপাঁর সর্পেরি ন্যায় মাথায় থাকে, কখন বা পৃজ্ঞদেশে 
বিলাম্বত, যাঁকে দর্শন করে কখন বা শ্রীরৃন্দাবনচন্দ্রের ন্যায় কখন বা মহাদেবের 
ন্যায় মনে হয়, এই কলিকালে যিনি পাঁতিত-জনের বন্ধু ও প্রেমদাতা-স্বরৃপ, যাঁর 
হস্তে দণ্ডকমণ্ডল,, কাঁটদেশে গোঁরিক কৌপনন ও বাহর্বাস এবং কণ্ঠে সপ্ত-লহরা 
মালা শোভা পায়, যাঁর নখাগ্র থেকে কেশাগ্র অবাঁধ সুমধুর এবং যাঁর আচার-ব্যবহার 
বাক্যালাপ, হাস্য-পারহাস সকলই মধুক্ষরণ করে, সেই পাঁরপূর্ণ আনন্দময় ও 
মধুময় সদগুরুকে প্রণাম কার। 


প্রেমভন্তি-প্রদাতারম্‌ আনন্দানন্দ-বদ্ধনম্‌। 
স্বর্ণময়ী সৃতং বন্দে যোগমায়া-মনোহরম্‌ ॥ 
ণবজয়-বল্লভাং দেবীং 'বিজয়ানন্দ-বাদ্ধনীমূ। 
সদানন্দময়ীম্‌ সাধবীং যোগমায়াং নমাম্যহম্‌ ॥ 


জয়তু বিজয়কৃ্ণঃ সাচ্চদানন্দ-বিগ্রহঃ অদ্বৈত-বংশ-তিলকঃ যোগমায়া-বল্লভঃ । 
বঙ্গে শান্তিপুরে জল্ম, ক্ষেত্রে যস্য সমাধিঃ, সদগুরো! ত্বামহং বন্দে ঘ্রাহি 


শরণাগতমৃ॥ 
€* হারও । ও* শান্তি শান্তি শাল্তিও। 


১৯, ভশঙ্ম-কর্তক সদগ্‌র প্রণাম মহাভারত। 
২. গোস্বামশপ্রভূর শিষ্য পণ্ডিত শ্যামাকাল্ত চট্টোপাধ্যায় পোঁণ্ডিত মহাশয়) -রচিত। 
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সদগ্ুরু শ্রীশ্রাবিজয়কৃষ্, 


(৬) 
বিষয় 


কাঁলকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর 


অন্তপর্ব _সার্বভোম ধর্মের আশ্রয়ে ॥ 'দব্যলীলা 
(৯২৯৪-১৩০৬ বঙ্গাব্দ) 
গেন্ডেরিয়ায় আশ্রম-সণ্তার 
আশ্রমে প্রথম ধূলট ও পাঁরণয়োংসব 
শ্যামসুন্দর দর্শন, শান্তিপুরে নবদম্পাতি; 
পরে কলিকাতায় অবস্থান 
কাশী ও ফয়জাবাদ হয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা 
শ্রীবন্দাবনে অবস্থান 
যোগমায়া দেবীর শ্রীবন্দাবনে গমন 
বনপারক্রমা ও যোগমায়া দেবীর ব্রজধামপ্রাস্তি 
গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে শ্রীশ্রীনামরদ্ষের মান্দির প্রাতিজ্ঠা 
গশ্ডেরিয়ায় আম্রবৃক্ষ ও গোস্বামীপ্রভুর শ্রীদেহ থেকে 
মধুঁনিঃহসরণ 
গোস্বামনপ্রভুর সাধনবৈশিষ্ট্য 
স্বর্ণময়ী দেবীর তিরোধান ও শেষকৃত্য 
রাখালবাবুর গৃহে অবস্থান ও প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যোগদান .. 
কম্ভমেলায় সদগুরয শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ। . 
নবদ্বীপে দোল- পার্ণমা জিরার পরে শান্তিপুর হয়ে 
কাঁলকাতায় সী 
সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রীবৃন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন ... 
ঢাকায় গোস্বামীপ্রভুর তৃতীয় ধূলট উৎসব 
কাঁলকাতায় হ্যাঁরসন রোডে অবস্থান 
শ্রীক্ষেত্রে গমন 
শ্রীক্ষেত্রের বৌশল্ট্যযুস্ত স্থানাঁদ দর্শন ও কানর-ীনধন-রদ .. 
শ্রীপুরুষোত্তমধামে গোস্বামশপ্রভুর দানলনলা 
মহাপ্রয়াণ না মহামলন 
গোস্বামনপ্রভুর অপ্রকট' কৃপালশলা 


সংযোজন 
জটায়াবাবার সমাধি-আশ্রম 
মৌন অবস্থায় লিখা খাতা হতে গোস্বামনপ্রভুর 
বাণী-সংকলন 


পণ্রাজ্ক 


২০৭ 
২১৭ 
২৪৫ 


৫৫ 
২৬৪ 
*্৭৮ 


৮৮ 
*২৭% 
৩০২ 
৩৯১৩ 
৩২৬ 
৩৪০ 
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৩৬৬ 
৩৭০) 
৩৯৯ 
৪০5৪ 
৪১৮ 


৪৩২ 
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৪৭৮ 
৪৯৪ 
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ঠেডন্, 


$৬৩ 


গুরবে নমঃ 


সবিনয় নিবেদন, 
১৩৫৮ বঙ্গাব্দে একাদন আমার গুরুদেব আমাকে গোস্বামীপ্রভূর একখানা 
জশবনী গলখতে বলেন। তাঁর এই আদেশের কথা ভেবে আম অবাক হই। আম 
বিজ্ঞানের ছান্র। সাহিত্য পড়তে ভালবাস সত্য, কিন্তু জীবনী প্রল্থ প্রণয়ন করা 
আমার পক্ষে কি করে সম্ভব ঃ আমার মনে ভয় ও সংশয় । গুরুদেবের ইচ্ছার মাহিমা 
তখনও জানি না; ভাবি কথার কথা । দু-তিন বছর কেটে যায়। শ্রীব্রীচৈতন্য- 
টারতামৃতে অন্তলীলায় পাঁড়_ 

আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পাক্ষগণ। 

যার যত শান্ত তত করে আরোহণ ॥ 

এছে মহাপ্রভুর লীলা নাহ তার পার। 

জীব হইয়া কেবা সম্যক পারে বার্ণবার॥ 

যাবং বুদ্ধির গাতি, তবং বার্ণল। 

সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল ॥ 
অনন্তের অন্ত মহাজনেরাও পান না। স্গোস্বামীপ্রভু অনন্ত, অসীম । অশেষ তাঁর 
রায়ে! রেরধারারিতর বরা রানার পে বন এক দুর্হ ব্যাপার। 
রেজার গে যার রোদাতা নি জ্ঞান নেই। শ্রীশ্রীগুর কপাই সার। 

১৩৬১ সালে এক ছুটির দিনে অদৃশ্য এক শান্তর প্রভাবে লিখতে শুরু 
কাঁর। লেখা চলে আবরল। মনন নেই, চিন্তন নেই। কর্মজীবন তখনও পুরোপুরি । 
দনের বেলা সময়ের অভাব। রাত্রে বসে বসে লিখি । ১৩৬২ সালে শ্রীত্রীগুরুদেব 
একদিন আমাকে বলেন, 'গোস্বামীপ্রভুর শিষ্যেরা এখনও অনেকে দেহে আছেন, 
তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ভাল ।' শ্রীবৃন্দাবনে ধীর-সমীর-কুঞ্জের দ্বারিকানাথ 
রায় মহাশয়ের কাছে এঁদিনই চিঠি লাখি। একটি ঘটনা উল্লেখ করে তার সত্যতা 
নিরূপণ করতে চাই । কয়েকদিন বাদেই তাঁর কাছ থেকে উত্তর এল। তিনি লিখে- 

“আমার প্রভুর জীবনী 'লাখিতেছেন শ্বানয়া আনন্দিত হইলাম। প্রভুর 
ইচ্ছা হইলে, তির ৪৮ দা ভারা পাররনাগ গার বাজে মারেন 
আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; দন দন আমার স্মৃতিশান্ত লোপ পাইতেছে।, 

১৩৬৩ সালে গুরুদেব শ্রীবৃন্দাবনে। বড়দিনের সময় তাঁর কাছ থেকে এক 
তারবার্তা আসে, আঁবলম্বে যেন আম শ্রীবৃন্দাবনে যাই। ব্রজধামে পেপছার 
পরাদনই 'তাঁন আমাকে দ্বারকাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আদেশ করেন। বেলা 
সাড়ে এগারটায় ধীর-সমীর-কুঙ্জে গিয়ে বাইরে থেকে দোঁখ, এক সৌোম্যমূর্তি 
শ্যামকান্তি স্থুলদেহ-বৃদ্ধ প্রসাদ পাচ্ছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি 
করেন, “কাকে চাই? আমি বাল, প্বারকানাথ রায় মহাশয়কে প্রণাম করতে 
এসৌছ।” 'তনি বলেন. আম তো প্রসাদ পাচ্ছ। আপনি বসুন। আপনার নাম 2, 
আম বাল, 'নাম বললে চিনবেন না।, এ-কথা বলেই বারান্দায় তন্তপোষে বাঁস। 
তিনিও খনিকবাদে মুখ ধুয়ে পাশে এসে বসেন। তাঁকে প্রণাম করতেই পাঁরচয় 
জিজ্ঞাসা করেন। আমার নাম বলতেই 'তানি মৃদু হেসে বলেন, “চনতে পারব না? 
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এই দেখুন আপনার চিঠি ।' নির্বাক বিস্ময়ে দেখি, তন্তপোষের উপর কাঠের একটি 
হাত-বাক্স আর তার উপর আমার বছরখানেক পূর্বে খা পোস্ট-কার্ভখানা। 
তিনি বলেন, গত রাত্রে পুরান সব চিঠি ছিড়ে ফেলছিলাম; আপনার "চিণি- 
খানা আর পড় 'িন। জানতে বড় ইচ্ছা হল, প্রভুর জীবনন কতদূর হয়েছে; আর 
আজই প্রভু আপনাকে এখানে এনে হাজির করেছেন। পাস্ডালাপি এনেছেন কি? 
আ'ম তাঁকে বাল, 'গোপীনাথবাগে উঠোছি; ওখানে পাশ্ডুলাপি রয়েছে। শুনে 
1তনি বলেন, 'কাছেই তো, পাঁচ-সাত মিনিটের পথ; একবারট গিয়ে নিয়ে আসন 
না! বেলা একটায় পাণ্ডুলিপি এনে বেছে বেছে পড়তে শুরু করি। বৃদ্ধের দুই 
চোখে অবিরল ধারা ঝরে। মধ্যে মধ্যে তান ফসঁপয়ে ফদ্াপয়ে কাঁদেন। আপনি'র 
ব্যবধান ঘুচে গিয়ে কখন যে তুমি” হয়ে গিয়োছ, খেয়াল নেই । সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে 
যায়। বার বার 1তাঁন বলতে থাকেন, 'আজ আমার স্ানিদ্রা হবে? সবশেষে 
শ্রীপৃরুষোত্তমধামে গোস্বামীপ্রভুর দানলশলা পাঁড়। পাণ্ত শেষ হলে আত্মস্থ হয়ে 
তান বলেন, 'গোসাঁই তাঁর আপনজন এখানে 'িনয়ে এসেছেন আমাকে বললেন, 
বাবা, আমার হাত ধরে একট উতঠাও তো।” পাশের ঘর থেকে লাল শাল কাপড় 
দিয়ে বাঁধা একটি গাঁটর 'নিয়ে এসে বলেন, চল্লিশ বছর ধরে যখের ধনের মত যা 
আগালয়ে রেখেছিলাম, তা তৃমি নাও ।' 

কাঁলকাতা ফিরে আসার এক সপ্তাহ পর দ্বারিকাবাবুর ভভ্ত শ্রীপরমানন্দ 
দাশের চিঠি পাই । তান ধীর-সমীর-কুর্জে থাকতেন । তানি লিখোছিলেন, আমার 
শ্লীবন্দাবন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বাঁরকাবাবুর ব্রজধামপ্রাপ্তি ঘটে । আমার দুঃখ 
দবারকাবাবু এই গ্রন্থখানা দেখে যেতে পারলেন না। 

১৩৬৪ সালে গুরুদেবের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে যাই । জটীয়াবাবার সমাধ-আশ্রম- 
বাঁসিনশ প্রভুর শষ্যা লীলা দেবী (বেণীমাধক দে-র বিধবা স্ত্রী) কথায় কথায় 
আমাকে বলেন, “সত্যকৃমার গূহঠাকুরতার স্ত্রী যোগমায়া গুহঠাকুরতা 
আছেন । তাঁর লিখা আত্মজীবনীর পাশ্ডুলিাপি তাঁর কাছে রয়েছে; কাউকে কখন 
তাঁন পড়তে দেন না।' গুরুদেবের অনুমাতি 'নয়ে পরাঁদনই আমার গুরুভ্রাতা 
শ্রীরাঞ্জত মালাকারকে নিয়ে বেলা নটা নাগাদ আশ্রমে যাই । শ্রীষুন্ত জগদানন্দ মৈত্র 
মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বাল, “প্রভুর একখানা জীবননগ্রল্থ িলখার চেস্টা 
করছি। "শ্রীপুরুষোত্তমে গোস্বামীপ্রভূর দানলনলা” অধ্যায়টি প্রভুর শিষ্যেরা যাঁরা 
আশ্রমে আছেন তাঁদের পড়ে শোনাতে চাই ।, চার-পাঁচজন একন্র হলেন। মৈন্র 
মহাশয়কে অনুরোধ করে বাল, “এখানে সত্যকুমারবাবুর স্তনকে ডেকে আনলে হয়৷ 
না?' মৈত্র মহাশয় বলেন, ণতাঁন চোখেও ভাল দেখেন না, কানেও ভাল শোনেন 
না।' তথাঁপ 'তিনি তাঁর কাছে আমাকে 'িয়ে গেলেন । তাঁর বয়স তখন প্রায় নব্বই । 
স্থুলকায়া, ধজ; দেহ, গোৌরবর্ণা, শুভ্র কেশ, অপরুপ মুখশ্্রী। তাঁকে প্রণাম করে 
তাঁর চরণ ধুঁল নেই । তারপর চেশচয়ে আমার বন্তব্য বাল। তানি বলেন, “গোসাঁইর 
কথা শুনতে কার না সাধ হয় কিন্তু আম যে বাবা কানে ভাল শান না। তা 
গোসাঁইর যাঁদ ইচ্ছা হয়, তিনি শোনাতেও পারেন । শুরু হল পাঠ। প্রায় এক ঘণ্টা 
লাগল । যোগমায়া দেবীই প্রথম বলে উঠেন, "বাবা, ঠাকুরের কৃপায় সব শুনোছি। 
যা লিখেছ সবই সত্য যেন 'নজের চোখে দেখে লখেছ।” তাঁর কুটর পর্যন্ত সত্যে 
সঙ্গে যাই। তারপর বাল. “মা. শুনেছি আপনার লেখা একখানি আত্মজীবনন 
আছে। একবার দেখতে দেবেন ক? কত ঘটনা হয়ত এতে আছে যা অন্য গ্রল্থে 
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নেই! তিনি বলেন, বাবা, আম লেখাপড়া শাখ নি। আমার দুঃখের কাহনন 
িখে রেখেছি নিজের জন্য। তাছাড়া আমার হাতের লেখা ভাল না। তুমি পড়তে 
পারবে না। তবে তুমি যখন দেখতে চাও, আগাম দিন এস । আম বের করে রাখব ।' 
এীদনই শ্রীষস্ত জগদানন্দ মৈত্র মহাশয় আশ্রমে প্রসাদ পেতে বলোছিলেন। যোগমায়া 
দেবীর সঙ্গে আমার কথাবাতাঁর মর্ম তাঁকে বলায় 1তান বলেন, “আগাম দিনও 
আপনারা এখানে প্রসাদ পাবেন । প্রভুর শিষ্য প্রখ্যাত স্বদেশ-কমরঁ মনোরঞ্জন 
গুহঠাকুরতার পাত্র নিত্যরঞ্জনবাব ও দেবরঞ্জনবাবু এ সময় সমাধ-আশ্রমে 
থাকতেন । তাঁরা উভয়েই গোসাঁইর শিষ্য । তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কাবার 
লেখা মার “জীবন-চিন্র” পড়েছেন কি? আম বাল, গ্রন্থ দু-খণ্ড চেস্টা করেও 
সংগ্রহ করতে পার নি ।' দুখানা বই আমার হাতে তাঁরা দয়ে বলেন, এখনই দেখে 
নিন, আমরা নত্য পাঠ কার” ঘণ্টাখানেক চোখ বূলাতেই প্রসাদ পাবার আহবান 
আসে । বই ফিরিয়ে দেই । 

পরাঁদন বেলা নটা নাগাদ আশ্রমে পেিছেই যোগমায়া দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করি। তান একখানা বাঁধান খাতা আমাকে দেন। কিন্তু প্রসাদ পাবার পূর্ব 

নত কয়েক পাতা পড়াও সম্ভব হয় না। এঁদিনই সন্ধ্যার দ্রেনে আমাদের 
কলকাতা ফেরার কথা । প্রসাদ পেয়ে খাতাখানা ফিরিয়ে দিতে গেলাম । তাঁকে বাল, 
পড়া হয়ে উঠল না; আজই আবার কলিকাতা ফিরে যাচ্ছি। তান সস্নেহো 
বললেন, “আমার হাতের লেখা খারার্প। পড়তে সময় লাগবে বই ক!" তারপর 
একট; থেমে বললেন, “বাবা, খাতাখানা তুমি নিয়ে যাও। কবে যে গোসাঁই থেকে 
ডাক আসে! তুমি নিলে গোসাঁইর কাজেই লাগবে ।” তাঁকে প্রণাম করে খাতাখানা 
হাতে 'নয়ে নত্যবাবূদের ঘরে যেতেই -ওত্রা আমাকে 'জজ্ঞাসা করেন, বৌঁদ কি 
খাতা আপনাকে 'দয়ে দিলেন ৮ খাতাখানা ওদের দেখাই । ওপ্রা উভয়েই তখন 
বলেন, 'আমরা বহু চেম্টা করেও পূর্ধে খাতাখান দেখতে পাই নি। আর শুধু 
আমরা কেন, আর কেউ পান 'ন।' দুই ভাই চুপ চুপি কি পরামর্শ করেন, তারপর 
আমাকে বলেন, “মার জীবনন-গ্রন্থ দুখন্ডও "নয়ে যান, আপনার নোট নেওয়া হলে 
পাঠিয়ে দেবেন) ছ-সাত মাস পরে বই দুখানা ওদের কাছে ফেরৎ পাঠাই । 
যোগমায়া দেবীর খাতাও কাপ করে উদ্ধার করাই । মূল খাতাখানা তাঁর কাছে 
ফেরৎ পাঠিয়ে দেই । আমার দুঃখ ও*্রা কেউ এখন দেহে নেই । 

কাঁলকাতা ফেরার পর মহেশচন্দ্র দে সরকার-প্রণীত বজয়-ভাগ্বত", প্রথম 
খণ্ড নামে একখানা গ্রন্থ এক ভন্ত কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাত থেকে কিনে এনে দেন। 
এতে বহু ঘটনার সমাবেশ । গ্রন্থ প্রকাশকের দিল্লীর ঠিকানায় গ্রন্থকারকে একখানা 
চিঠি 'লিখি। ছ-সত মাস কেটে যায়। হঠাৎ একাঁদন সেই চিঠির উত্তর আসে। 
মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় 'িটাগড় থেকে লিখেন, “আপনার িঠিখানা নানা 
জায়গা ঘুরে আমার হাতে এসে পেপছেছে। আমার বয়স আঁশর উপর । বাইরে 
যাতায়াত সম্ভব নয়: রাত্রে আবার চোখে দেখি না। একদিন এখানে এলে খ্াশ 
হব। তখন কথাবার্তা হবে? 

পরের রাঁববার 'যনি বইখানা 'দিয়োছিলেন তাঁকে এবং আমার গুরভ্রাতা 
শ্রীআঁচন্ত্যকুমার 'মনতরকে নিয়ে যাই িটাগড়। বেলা ?তনটায় তাঁর বাড়ী পেশছি। 
শনভ্রকেশ, শহ্রশশ্র শীর্ণদেহ দীর্ঘকায় এক খাঁষর ষেন তপোবন.। আমাদের সঙ্চো 
যেন কতকালের পরিচয়! তাঁর মুখে গোসাঁই-প্রসঙ্গ শুনলাম। কত আদর- 
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আপ্যায়ন। ফিরতে ফিরতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল। তাঁর নাঁতিকে 'দয়ে অপ্রকাশিত 
পান্ডাঁলাঁপ পাঠিয়ে দেবেন বললেন আর মধ্যে মধ্যে তাঁর ওখানে যেতে অনুরোধ 
জানালেন। তারপরও সাত-আট বছর দেহে ছিলেন । বেশ কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎও 
হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে প্রভুর জীবনের অনেক ঘটনা জেনোছ ও বহু তথ্য 
পেয়েছি । তিনিও এই গ্রন্থখার্নি দেখে যেতে পারেন নন বলে আমার দুঃখ রইল। 

১৩২৪ সালে মনোহরপুকুর রোডে প্রভুর শিষ্য রায় বাহাদুর হেমেন্দ্রনাথ মিত্র 
মহাশয়ের বাগানবাড়নতে গোস্বামী" প্রভুর ারভাবতীর উদযাপত হয়। তখন 
থেকে গোসাহির শিষ্য-প্রশিষ্যদের ও কারিকাতার তিনজনের 
দুই আত্মজ শ্রীষ্ন্ত হরেন্দরনাথ মত মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় 
গোস্বামণপ্রভুর প্রসঙ্গ পেলে মেতে উঠেন । মহেন্দ্রবাবুর স্মৃতিশান্তও অসাধারণ । 
টানি জনের যারে ভিজ তাঁরা আন্তাঁরকভাবে ণমশেছেন। মহেন্দ্রবাবুর 
কাছে অনেক নৃতন কথা শৃনোছি। আমার আবাল্যবন্ধ ও সতীণর্থ শ্রীষ্ন্ত চণ্ডীদাস 
চট্রোপাধ্যায়কে শনয়ে বহুবার মনোহরপুকুরে গিয়ে আলোচনা করেছি। শ্যাম- 
সুন্দরের বর্তমান সেবায়েত প্রভুপাদ শান্তিসখা গোস্বামী মহাশয়কেও ওখানে 
৮ ভি ১৮১৮ ৮১৬৪ 
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হয়েছে । এদের খণ অপাঁরশোধ্য। গোসাঁই তাঁদের মঙ্গল করুন। 

প্রভূ দেহে ছিলেন সাতান্ন বছর দশমাস তিন দন €১২৪৮-১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। 
১২৬৮ সালে মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের কাছে পান তান ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষা । ১২৯০ 
সালে স্বামশ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীীর কাছে যোগসাধন পেলেও কাঁলকাতা ব্রাহ্ম- 
সমাজ পাঁরত্যাগ করেন ১২৯৩ সালে এবং ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
উঠে যান আলাদা গৃহে ১২৯৪ সালে । সৃতরাং বলা যেতে পারে, প্রভুর প্রথম উনিশ 
সমাজে । প্রথম উীঁনশ বছর--আঁদপর্ব এবং পরবতর্ঁট সাতাশ বছর মধ্যপর্বে তাঁর 
ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অদ্ভূত তপস্যাপৃত জীবনকথা বার্ণত হয়েছে । ১২৯৪ থেকে 
১৩০৬ অবাধ 'দব্যললার ঘটনাবল গ্রন্থের অন্তপর্কে বর্ণিত হয়েছে। 

প্রভুর জীবনন প্রণয়নের প্রচেষ্টা এক দুরহ প্রয়াস। বহ্ষচারী 
্রীত্রীসদগুরঃসজ্জা” প্রথম খন্ডের নিবেদনে বলেছেন, ঠাকুরের সঙ্ছে রদ 
বংসর থাকিয়া তাঁহার যে সকল ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহার জাবন-চরিত 
লেখা বা সেই বিষয়ে চেস্টা করাও নিতান্ত অসম্ভব মনে হয় । আমার সরল বিশ্বাস 
তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী হইতে পারে না। আমার ইহা পারম্কার ধারণা যে, ঠাকুরের 
জীবনে এমন কতকগুলি সাধারণের বশ্বাসযোগ্য এবং বোধগম্য ঘটনা নানাস্থানে 
নানা অবস্থায় সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচরে সংঘটিত হইয়াছে যে, তাহা তান 
তাঁহার নিত্যসঞ্গ-শিষ্যগণের নকটেও প্রকাশ কাঁরতে অবসর পান নাই; আবার 
কখনও কোনও ঘটনা কথাপ্রসঞ্গে অপরের 'নকটও প্রকাশ কাঁরয়াছেন। সুতরাং, 
এ সকল জানিয়া শুনিয়া তাঁহার একখানি স্থুল-জশবনণ প্রকাশ কাঁরতে যাওয়া 
আমার পক্ষে কতদূর দুঃসাহসের কার্য সকলেই বুিবেন। এ সকল কারণে 
আমার এ প্রকার পাঁরজ্কার ধারণা, ঠাকুরের কথা যতই লাখ না কেন, তাহা দ্বারা 
তাঁহার সম্যক পারচয় প্রদান অসম্ভব 1 


প্রভুর জীবনের ঘটনা ষেটুকু জানা গিয়েছে, তাও ধারাবাণহকভাবে সাজান 
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কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। প্রধান অন্তরায় বহু ঘটনার তাঁরখ ও সময় সাঠিক 
খশুজে পাওয়া যায় নি। প্রভুর বিবাহের সন, মাস জানা থাকলেও তারখাঁট 
অজ্ঞাত । ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেও ভগবানকে লাভ করার জন্য নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ে 
তিনি প্রবেশ করেছিলেন, তা তিনি নিজেই বলেছেন। অথচ কখন কোন: সম্প্রদায়ের 
সংস্পর্শে এসোছিলেন, তার কোন সময়পঞ্জী নেই। এমন ক, ১২১৯০ সালের ভাদ্র 
মাসের কোন তারিখে তান স্বামী ব্রন্মানন্দ পরমহংসজনর নিকট সাধন পেয়োছলেন 
তারও উল্লেখ কোথাও নেই। 

গ্রন্থের প্রারচ্ভে প্রভুর বাল্য ও পৌোৌগন্ডলনলা এবং রাজা রামমোহন রায়- 
প্রবার্তিত ব্রাহ্মধর্ম থেকে শুরু করে আদ সমাজ, ভারতবষীয় রাঙ্মসমাজ, সাধারণ 
ব্াহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজের উৎপাত্ত ও প্রণালশীর কথা মোটামুটি বলা হয়েছে। 
পাঠকদের সমাবিধার জন্য গ্রন্থকে কয়েক ভাগে 'বিভন্ত করা হয়েছে। প্রভুর জীবনের 
লোররানারহন ভন লারা রটনা টে তায় াভিদি জি না 
যা জানতে পেরেছি, সবই এই গ্রন্থে সন্বিবোশত করেছি । অলৌকিক বাদ দলে 
লোকোত্তর পুরুষকে বুঝা যায় না। অলো'কিকে যান বিশ্বাস করেন না, তান 
অধ্যাত্মরাজ্য ীবষয়ে অনধিকারী । 

এই গ্রল্থ সম্পাদনায় আমার কোন কাতিত্ব নেই। যখন যে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ 
প্রয়োজন, তা অনুসন্ধানের পূর্বে আমার বিস্ময় উৎপন্ন করে আমার কাছে এসে 
পেশছেছে। গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে ব্রজভাবাসিদ্ধ শ্রীশ্রীময়রমূকূট বাবার 'শব্য শ্রীষন্ত 
নিশভূষণ দত্তরায় মহাশয় একাদন আমার বাসস্থানে এসে তিনখানা বাঁধান পুস্তক 
দিনে লেন “আপনার কাছে বইগরীল রেখে দিন । প্রভুর জীবনী লেখার সময় 
আপনার কাজে লাগবে । বঙ্কুবিহারশ কর-প্রণীত হারা রক € নবকুমার 
বাগচন-প্রণনত শ্রীশ্রীবিজয়কথামৃত' প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড-এই তিনখানা পুস্তক 
[তান আমাকে 'দয়োছলেন, প্রভুর জীবন-গ্রল্থ রচনায় যা আমাকে বিশেষভাবে 
সাহায্য করেছে । দত্তরায় মহাশয়ের নিকট আম এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। 

শ্রীমৎ িরণচাঁদ দরবেশজার সন্ষ্যাসী-শিষ্য শ্্রীমৎ প্রণবানন্দ সরস্বতী একাঁদন 
স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে মান্দির' পাত্রকার প্রথম চার বছরের সংখ্যা্লি আমার আবাস- 
স্থানে এনে 'দয়ে যান। ওই সব থেকেও এই গ্রন্থে বহু ঘটনা উদ্ধৃতি করোছি। 
স্বামীজর গনকট তজ্জন্য আম ীবশেষ কৃতজ্ঞ । 

এভাবে আরও বহ গ্রন্থ আমার কাছে এসেছে যা এই গ্রন্থ সম্পাদনে 
অপ্রত্যাঁশতভাবে আমাকে সাহায্য করেছে । এক অদৃশ্য শান্তই এ-সব ব্যবস্থা 
করেছেন তা আমি পদে পদে হৃদয়গ্গম করেছি। 

কাব নবীন সেনের “আমার জশীবনশ" ও মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের “আত্মজীবন+'ও 
এভাবে আমার কাছে এসোছল। গ্রন্থের পাদটশকায় মহার্ধর আত্মজীবনীর উল্লেখ 
করা হয়েছে শুধু “আত্মজীবনন” বলে । মধ্যপর্বে লাহোর আনারকাল ব্রাহ্মসমাজের 
ঘটনাটির উল্লেখ পাদটপকায় ভুলে করা হয় নি। ভ্ীশ্রীসদগুরুসঙ্গ" গ্রন্থে রাঁভ 
নদীতে আত্মবিস্জ্নের প্রচেজ্টা উপলক্ষ করে ফাঁকর সাহেবের উপদেশের উল্লেখ 
নেই। কিন্তু বাগ্মী 'িপিনচন্দ্র পাল মহাশয়-প্রণীত 'লাইফ অফ বিজয়কৃণ গ্রন্থে 
রয়েছে, ঘা থেকে স্বভাবতই মনে হয় পাল মহাশয়ের গ্রন্থে বর্ণিত প্রসঙ্গই যন্ত- 
সঙ্গত। 

আমার সহধার্মণী মৃলগ্রল্থ প্রণয়নের সময় পাশ্ডাীলাঁপ প্রস্তুত করে আমাকে 
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বিশেষ সাহায্য করেছেন। আমার আত্মজা অধ্যাঁপকা শ্রীমতী মৈতেয়ী চৌধুরী, 
এম. এ. ি-এইচ. ডি, আত্মজ শ্রীমান নাক ও শ্রীমান পার্থসারাঁথ এই গ্রল্থ- 
প্রকাশনে আমাকে নানাভাবে সাহাষ্য করেছে। এই গ্রন্থ সম্পাদনে আমার পূুত্রবধ্‌ 
শ্রীমতী সুনন্দা ও আত্মজা শ্রীমতণ পদ্মার অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করে 
আমি নিজেই অন:প্রাণিত হয়োছি। আমার ছ-বছর বয়সের পৌর শ্রীমান রাজার্যও 
আমার কাছে প্রভুর গল্প শুনে জীবনীর জন্য অধণর হয়ে পড়েছে। ভগবান 
গোস্বামীপ্রভু তাদের কল্যাণ করুন। 

ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালীন গোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্তাঁলাখিত 'িনখানা চিঠি, 
£শ্রীবন্দাবন থেকে 'ীলখা মাঠাকরূণের দুখানা চিঠি ও এলাহাবাদ কুম্ভমেলা থেকে 
লেখা দাদা-গোসাইর একখানা াঁঠি জনৈক ভক্তের নিকট থেকে ফটোগ্নাফ নেবার 
৬৯ ঠিক ০১ 

ধূরী (রাসাবহারন এঁভানউতে অবাঁস্থত “কলোরমা স্টডও'র স্বত্থা- 

সপ ণচঠিগুলর আলোকচিত্র নিয়েছেন এবং ৭২/১, কলেজ স্ট্রটস্থ ভারত 
ফটো টাইপ স্টাডওর স্বত্বাধকারণ শ্রীযুক্ত আঁজতমোহন গুপ্ত মহাশয়ের নিপুণ 
্রচ্টায় তা: প্রকাশ করা সম্ভব হযেছে। প্র তাঁদের মঙগাল করন। আমার 
গুর্দ্রাতা শ্রীঅল্দাকুমার বিশ্বাস শারীরক অসুস্থতা সত্তেও প্রায় প্রত্যহই 
ণজজ্ঞাসা'র কলেজ রো-র আঁফস থেকে প্রুফ আদান-প্রদান ব্যাপারে আমাকে বিশেষ 
সাহায্য করেছেন, তাতে বড় সাাঁবধা হয়েছে। গোস্বামীপ্রভূ তাঁদের সকলের উপর 
কৃপা করুন। 

এই গ্রন্থ-প্রকাশনে পঁজজ্ঞাসা'র অবদানের কথা মনে করে আম আঁভভূত 
হয়োছ। এই প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা ও সততা সকলের অনুকরণীয় । 
“জিজ্ঞাসা'-গোম্ঠী গ্রন্থখানাকে সর্বাঙ্গসূন্দর করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। 
গোস্বামনপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কার, দন দন শজজ্ঞাসা'র শ্রীবা্ধ হউক। প্রভূ যেন 
এরা রান রে 

আনন্দ পাবাঁলশার্স প্রাইভেট লামটেডের শ্রীষুস্ত বাদল বসু মহাশয়ের 
অবদানও কম নয়। এই প্রচন্ড বিদ্যুৎ-সঙ্কটের মধ্যেও যেভাবে তান এই 
গ্রল্থের মদ্রণ সম্পন্ন করেছেন, তা তাঁর নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতাই প্রমাণ 
করেছে। আম তাঁর কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ। প্রভুর চরণে প্রার্থনা, তান সকলের 
কল্যাণ করুন । 

্চ্ছদপট আমার গুরুদেব ভ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী মহাশয় স্বহস্তে 
একে 'দয়েছেন। তাঁর কথা আর ?ক বলব ? এই গ্রন্থের মূলেই 1তাঁন। 

“গরোঃ কপাঁহ কেবলম। 


বিনীত-- 
শ্রীতারণচরণ চৌধুরী । 


৯০০ পি 
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মাতাঠাকুরাশী স্ত্রী ্বীযোগমায়া দেবী 


আবাদ পব"ঁ 


শাল্তপুর বৈষবসমাজ্ে 
১২৪৮--১৯২৬৮ বঙ্গাব্দ 
€১৯৮৪১৯--১৯৮৬১ খওস্স্টাব্দ) 


শ্রীশ্রীশ্যামসহল্দর বিগ্রহ, শ্রীমদ অদ্বৈতপ্রভ্‌ 
ও 
শ্রীশ্রীবিজয়কষ্ণের আঁবর্ভাব-পূর্বকথা 


বৈফব-সমাজের এক আঁবস্মরণীয় নাম মাধবেন্দ্র পুরী । তিনি মাধবাচার্ষ 
পম্প্রদায়ের এক প্রধান পুরুষ । গোলোকের অপ্রাকৃত সম্পদ- প্রেমভান্তর বীজ তানি 
মরতে বপন করেছেন। প্রেমের ঠাকুরের আকর্ষণে মাধবেন্দ্ হলেন ঘর-ছাড়া। 
প্রীহটের অখ্যাত স্বগ্রাম পীর্নপাট ছেড়ে মাধবেন্দ্র যাত্রা করলেন অমৃতের সন্ধানে । 
কমলাক্ষ মিশ্র ভোবষ্যৎ 'জশীবনে শ্রীমদ্ট অদ্বৈতাচার্য) তা “পরষটনের সময় 
দাঁক্ষণাত্যে মাধবাচার্য স্থানে উপনীত হলে তাঁকে দেখে পুরী-গোসাঁই মুগ্ধ হন. 
কমলাক্ষ লোকের ধর্মহণনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে "তান বলেন: 'পরব্রন্মের 
আ'বভণব ব্যতীত এর প্রাতিকার সম্ভব নয়।” পুরী-মহারাজ কমলাক্ষকে “অনন্ত- 
স্গংহতা” দেখান। তাতে আছে, “নন্দসত শ্রীগৌরাঙ্গর্ণপে নবদ্বীপে অবতপর্ণ, 
হবেন ।” যাতে জগতে অচিরে তান আঁবর্ভৃত হন, সেই চিন্তা ও চেম্টাব এক প্রবল 
প্রেরণা আসে কমলাক্ষের অন্তরে । কমলাক্ষ 'মশ্র তীর্থ-পর্যটনান্তে শ্রীবন্দাবনে 
মদনগোপালের স্বগ্নাদেশে 'নিকু্জবনে রাঁক্ষিত 'বশাখা-চান্রত মদনগোপালের 'সদ্ধ- 
চিত্রপট নিয়ে শান্তিপুরে উপনীত হন এবং এই শচত্রপট বাসগৃহের দেওয়ালে 
টানিয়ে রাখেন । 

অতঃপর মাধবেন্দ্র পুরী শান্তিপূরে এসে কমলাক্ষকে দীক্ষাপ্রদান করেন এবং 
রাধারানীর পট আঁঙ্কত কাঁরয়ে যুগলাধিগ্রহ মদনগোন্পালের চন্রপট তাঁকে সেবা- 
পূজার আদেশ করেন । কমলাক্ষ তাঁর সেবাপরাধের শঙ্কার কথা অকপটে গুরুর 
কাছে ব্যস্ত করেন। সদ্যদক্ষিত শিষ্যের কথা শুনে মাধবেন্দ্র পরী বলেন, 'তোমার 
চোদ্দ-পুরুষ অবাধ প্রেমের ঠাকুর কোন অপরাধ নেবেন না।৯ কমলাক্ষ তখন 
[বনীতভাবে প্রার্থনা করেন, “আশীর্বাদ করুন, তারপর যেন নির্বংশ হই ।' শিষ্যের 
অচিন্ত্য ভাগবত প্রেম ও আন্তারকতায় আতিশয় প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে, পুরী-গোসাই 
তাঁকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর প্রাতি পরম অনকম্পা প্রকাশ করেন। 

অদ্বৈতপ্রভূর পৌন্র (বলরাম পুত্র) দেবকণীনন্দন শ্যামসূন্দরের যুগলবিগ্রহ 
প্রতিজ্ঞা করেন এবং প্রভু পৌন্রের এই প্রাতিজ্ঞা-উৎসবে নিজে পৌরোহিত্য কংরন। 

অটনোভাচারেন নিতে ভাটার পাতা লাভা বেবী রজতের 
হয় মাঘী শুক্রা-সপ্তমণীতে ৮৪১ বঙ্গাবন্দে (১৪৩ খু অঃ)। কুবের আচার্ধ মহাশয় 
নৃসিংহ মিশ্র ওরফে নরাঁসংহ নাড়িয়ালের প্রপৌন। নৃসিংহ মিশ্র বেদভাষ্যকার 
সায়নাচার্যের পত্র । দক্ষিণ ভারতে বিজাপুরের প্রাতদ্বন্দ্ী বিদ্যানগরের প্রাতিষ্ঠাতা 
সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য স্বামণ সায়নাচার্যের জয্ট ভ্রাতা । দক্ষিণ ভারত থেকে পূর্বাণুলে 
এসে নৃঁসংহ 'মশ্র শ্রীহদ্ জিলার সুনামগঞ্জ মহকুমার ছয় ক্রোশ পাঁশ্চমে অবাস্থত 
লাউড়ের 'নবগ্রামে' বসবাস করেন। 

কুবের আচার্য লাউড়ের রাজা 'দব্যাসংহের মল্তী ছিলেন। সোঁদন ছিল 
দীপান্বিতা, রাজবাড়ীতে বিরাট উৎসব। দেশের ভদ্র-নীচ, ধনী-নির্ধন এসে 


১. ঈশান নাগর-প্রণশত 'অদ্বৈতপ্রকাশ” ২য় সং, প্‌. ২৯, ৩১-৩২, ৪৩-৪৬। 
২. প্রভ্দপাদ শাল্তিসখা গোস্বামী মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত। 





২ সদগুরু শ্রশশ্রসীবিজয়কৃ্ণ 


সমবেত হয়েছে পূজা-মণ্ডপে- নানাপ্রকার নত্য-গত-বাদ্যে উৎসবস্থল মুখর । 
কমলাক্ষ এসে বসলেন আসরে, কিন্তু কাল-প্রাতিমাকে প্রণাম করলেন না। রাজা 
শদব্যাসংহ এতে ব্যাঁথত ও 'বাঁস্মত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কমলাক্ষ, এ তোমার 
কেমন ব্যবহার ! কমলাক্ষ তখন উত্তর দিলেন, পরব্রহ্ম আমার সাধ্য, আর কেউ নন । 

চিত্ত একনিম্ঠ না হলে, নানাভাব মনকে আশ্রয় করলে মন বিক্ষিপ্ত হয়, 'সাদ্ধি- 
লাভে ব্য ঘটে । তাই তাঁর উপাস্য বদ্বৈব্য কেবলমৃ। কমলাক্ষের অন্তরে আর 
একাঁট শনগ্ড় কারণও ছিল, যেজন্য 'তাঁন প্রাতিমাকে প্রণাম করেন 'ন। তানি 
ছিলেন সদাঁশবের অবতার । এই আত্মতত্ত তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। শাস্ত্রবিহত যোগ্য 
আঁধকারীর পূজায় প্রাতমা এখন আর মৃূল্ময়ী নন, চল্ময়শ। দেবী কখনও সদা- 
শিবের প্রণাম নেবেন না। দেবী যাঁদ অন্তর্ধান হন, পূজা অসমাপ্ত থাকবে; এতে 
রাজা ও রাজ্যের হবে অমঙ্গল । কিন্তু তা কৃবের আচার্য যখন রাজপক্ষ অবলম্বন 
করে আদ্যাশান্তর মাহমা কীর্তন করে তাঁকে এ মাার্ত প্রণাম করতে বললেন, তখন 
সর্বারাধ্য মহাগুরু পিতার মর্যাদা রক্ষার্থে দেবীকে তানি প্রণাম করলেন । সেই 
সময়ে ঘটল আত আশ্চর্য এক অঘটন, হঠাৎ প্রতিমার অগ্গ গেল ফেটে-তা থেকে 
আঁবিশ্রান্ত রুধরমতরাব হতে লাগল । প্রাতমা চৈতন্যময়ী, কেমন রে তাঁর প্রভুর প্রণাম 
তিনি নেবেন, তান অন্তহ্তা হালেন। এই দৃশ্য দেখে রাজা, কুবের আচার্, 
মন্তীবর্গ এবং উপাঁস্থত সকলেই স্তব্ধ, বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। যেন আকাশ ভেঙে 
পড়ল মাথায়। এর কয়েকাঁদন পরে লাউড় আক্রান্ত হল-ধৰংস হল রাজপ্রাসাদ, 
রাজ্য, হল প্রচুর রন্তপাত। রাজা 'দব্যাঁসংহ,. কুবের আচার্য, কমলাক্ষ ও আরো 
অনেকে চলে গেলেন সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পঠ-নদীয়ার শান্তপুরে। 
কমলাক্ষের তখন বয়স বারো । 

বাঙলা তখন অরাজকতায়, উচ্ছঙ্খলতায় ও ধর্মের ব্যাভচারে উৎপশীড়ত। 
অদ্বৈতাচার্য দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য ভগবানকে পাঁথবীতে 
অবতরণ করানর সাধনায় রত হন। অদ্বৈতাচার্ষের বয়স যখন বায়াল্ম তাঁরই 
হগকারে ভগবান প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ৮৯৩ বঙ্গাব্দে (১৪৮৭ খহীহ অঃ) 
নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হন। সোঁদন ছিল দোলপ্াার্ণমা: ২৩ ফাল্গুন, শখনবার 
উনাঁতারশ দণ্ড সন্ধ্যা সময়ে ?িসংহলগ্নে হয় তাঁর উদয়। 1কছক্ষণ পপর রাত আট 
দশ্ডে আরম্ভ হয় চন্দ্গ্রহণ। হরিনাম গানে, কীর্তনে মুখর হয়ে উঠে শ্রীধাম 
নবদ্বীপ । প্রেমের দেবতার পুণ্য আবিভবে নদয়া-শাল্তপুর কশর্তনে, প্রেমে 
ডুব-ডুব। সেই তরঙ্গে সর্বাদক প্লাবিত । আনন্দের হাট ভক্তদের ঘরে-ঘরে। 

এত তপস্যা করে চোখের জল ফেলে অদ্বৈতাচার্য যাঁকে আনলেন মতের 
আঙিনায়, সেই প্রাণের দেবতা মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ধ্যাস গ্রহশপূর্বক নবদ্বীপ 
ত্যাগ করে চললেন শ্রীবৃন্দাবন। 'নত্যানন্দ প্রভূ তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে এলেন 
শান্তিপুরে অদ্বিত-ভবনে । কিন্তু সেখানে গতাঁন রইলেন মান্র দশ 'দিন। সকলের 
আকুল অনুনয় ও অশ্রুজল উপেক্ষা করে প্রেমের ঠাকৃর এবার চললেন নশলাচলের 
পথে। বিরহাঁচিন্তায় ক্িম্ট ও ক্ষুব্ধ অদ্বৈতপ্রভূ তখন মহাপ্রভুকে দিলেন আভি- 
সম্পাত, "তুমি সন্ধ্যাস ীনলে ক হবে £ তোমার আশা পূর্ণ হবে না, তোমার আসা 
সফল হবে না। এবার তোমার কার্য শেষ হবে না। আবার আস্তে হবে তোমাকে । 
দশ দিন তুমি আমাদের ঘরে ছিলে; এই স্মাঁত ও আনন্দ নিয়ে দশ জল্ম পর্যন্ত 
আমরা বেচে থাকব । কিন্তু আমার দশম পুরুষে আবার তোমাকে জল্ম নিতে হবে । 


শ্যামপবন্দর, অদ্বৈতপ্রভব ও বিজয়কৃষের আবির্ভাব-পূর্বকথা 


“মোর বংশে পুনরায় জল্মিতে রহল দায় 
এবাহ না হবে কা শেষ। 
না পুরিবে মন আশা, সফল হবে না আসা 
হোক না হে সন্ন্যাসীর বেশ। 
দশাঁদন মোর ঘরে কাটাইয়া এহবারে 
দশজন্ম ইথে হবে বাঁচা, 
সত্য সত্য এাহ বাক্য সাঁচা॥, 

-অদ্বৈত-আভশাপ 
অদ্বৈতাচার্ষের 'তিরোধানের পর তাঁর বংশাবতংসেরা শান্তিপুরের চার 
ছ'ড়য়ে পড়েন। আচার্যপৌন্র দেবকীনন্দন থেকে যান পৈতৃক ভদ্রাসনে । শ্রীমান্দর- 
সংলগ্ন বাস্তুভিটার চারপাশে ছিল আতাবন,-যার থেকে নাম হয় “আতাব্দানয়া 

গোঁসাই” । 

ব্রতানিষ্ঠ ভাগবত প্রভূপাদ আনন্দাক্পোর গোস্বামী ওরফে আনন্দচন্দ্র গোস্বামনী 
অদ্বৈত প্রভুর অধস্তন নবম পুরুষ-উম্বত উজ্জ্বল প্রেম-ভাঁন্তর জীবন-বিগ্রহ। 
অসাধারণ পা'্ডিত্য ছিল তাঁর ভান্তশাস্টে। শাস্ত্রের জঁটল বষয়ের সমাধান এমন 
প্রাঞ্জল ভাষায় তান করতেন যে নিতান্ঠ 'নরক্ষরও তাঁর ব্যাখ্যা সমাক অনুধাবন 
করতে পারত । কত সাধারণ মানুষ তাঁর প্লান্নধ্যে শাস্নুজ্ঞান লাভ করে ধন্য হয়োছে। 
একবার নাটোরাধিপাতির সভায় তাঁর ;ভৃত্য মাধবদাস, পাণ্ডিতসমাজের বিস্ময় 
উৎপাদন করেছিল । আনন্দকিশোর শ্রীমদং ভাগবত পাঠের জন্য নাটোর 'গিয়োছলেন। 
তাঁর অনুপাঁস্থাতর সময় শ্রবণাদ্বাদশীর বিচার নিয়ে পণ্ডিতসভায় বিতর্ক সৃষ্টি 
হয়। মাধবদাস তখন উঠে সবিনয়ে এই বিষয়ে তাঁর কর্তা প্রভু আনন্দীকশোরের 
1সদ্ধান্তাটি নিবেদন করেন। সিদ্ধান্ত শুনে পণ্ডিতসমাজ সন্তুষ্ট হন। বিতকের 
হয় অবসান। কিছুক্ষণ পরে আনন্দাকশোর এসে যা বিধান দেন, তা মাধবদাসের 
উীস্তর সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যায়। এতে নাটোরের মহারাজা খাঁশ হয়ে তাঁর 
গায়ের শালখানা মাধবদাসকে পারয়ে দেন। 

ভক্তিগ্রল্থ পাঠের সময় আনন্দীকশোরের অগ্গে প্রকাশ পেত অম্টসাত্বক 
[িকার। প্রেমাশ্রুধারায় গণ্ড ভেসে গ্রন্থ হত সিন্ত। কখনও রোমক্‌প থেকে উদ্গত 
শোণিত-বিন্দূতে উত্তরণয় হয়ে উঠত রাঙা । কখনও বা হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন-__ 
'রাধাশ্যাম”, 'রাধাপ্যার*', 'গৌরহরি' ইত্যাঁদ বলে। আচার্য হয়ে তিনি ঘরে ঘরে 
ঘুরেছেন। কিন্তু কোনও দুঃখে, কোনও অভাবে তানি কখনও অযাচকবাঁন্ত ত্যাগ 
করেন 'ন। শ্রদ্ধাভরে স্বেচ্ছায় যিনি যা দিতেন--সাদরে তা গ্রহণ করতেন। আর 
নঃসম্বল শষ্যদের হাতে তুলে দিতেন যখন যা সম্ভব । অন্ধ-আতুর দীনদহঃখী 
কেউ হত না বিমুখ বিষয়-আশয়ের ভাবনা-চন্তা তাঁকে স্পর্শ করত না। 'তাঁন 
তরুর মত সাহফ্ হয়ে সুখে-দৃঃখে ঈশ্বরে নির্ভর করে থাকতেন। শান্তিপনর- 
বাসীরা তাঁর নাম 'দিয়োছলেন 'খাঁষ গোঁসাই'। যখন যেখানে যেতেন তাঁর গলায় 
একটি ঝোলায় থাকতেন “দামোদর”- শালগ্রামশিলা। আজও শ্যামসন্দরের সঙ্গে 
সেই শালগ্লামের হয় নিত্যপূজা । 

আনন্দকিশোরের মধ্যে ছিল সর্বত্যাগগশ ষোগীজনদূলভি যোগৈশ্বর্য। একবার 
1তনি ময়মনাঁসংহ 'শালিয়া” গ্রামে গেছেন: শিষ্য দামোদর ঘোষের গৃহে । জল্মাম্টমীর 


৪ সদৃগ,রু শ্রীশ্রীবজয়কৃ্ণ 


পারণের 'দন প্রভুর প্রসাদ পাবেন বলে এ গ্রামেরই শতাঁধক শষ্য অনাহত এসে 
হাঁজর হন। গৃহস্বামী ব্যস্ত হয়ে রান্না চড়াবার ব্যবস্থা করতে যান । আনন 
তাঁকে 'িবৃস্ত করে বলেন, 'ব্যস্ত হয়ো না। ভোগ যা লেগেছে তাতেই শ্যামসুন্দর 
ব্যবস্থা করবেন।' শিষ্যের মনের সংশয় কাটে না: বলেন, “এতে তো “কর-প্রসাদ”্ই 
হবে না! জ্ঞাতিদের কাছে ক শেষে নাজেহাল হতে হবে ?- আনন্দাকশোর চুপ করে 
থাকেন। তাঁর 'নর্দেশে প্রসাদাবতরণ হয়: সকলে আকণ্ঠ ভোজন করে ওচেন। 
শুধু তাই নয়, বেশ কিছ প্রসাদ উদ্বৃত্ত থেকে যায়। 

আর একবার ময়মনাঁসংহের কলাবাঁধা গ্রামে দোলপঠার্ণমার দিন শিষ্যগৃহে 
আনন্দকিশোর ভাগবত পাঠে তল্ময়। জনৈক ভন্ত এসে খাঁনকটা আঁবর তাঁর সামনে 
রেখে প্রণাম করে বলেন, 'কূপা করে এই আঁবরট:ুকু শ্রীমর্তকে দিলে বড়ো আনন্দ 
পাব।, তখনও আবির পড়ে গন ভগবানের শ্রীঅঙ্গে। আনন্দীকশোর সবটা আবিরই 
ছটিয়ে দেন শ্লীমদ্ভাগবত গ্রন্থের উপর । ভন্তাটর মুখ কাল হয়ে যায় । প্রভুর "চোখ 
এড়ায় না। তানি তাঁকে ইসারা করেন বিগ্রহকে গিয়ে প্রণাম করতে । 'বমৃগ্ধাচন্তে 
ভন্তট দেখেন 'বিগ্রহের শ্লীঅঙ্গে তাঁরই দেওয়া আবর শোভা পাচ্ছে। 

ব্রাহ্ম মুহূর্তে শষ্যাত্যাগ করে আনন্দীকশোর অনদয়ে করতেন গঞ্গা স্নান। 
সারাদিন কেটে যায় তাঁর পূজা-পাঠে, ধ্যান-জপে । তিনি ছিলেন শুচিতার জাবন্ত 
মৃর্ত: এমন কি মুত্রত্যাগের পরেও করতেন অবগাহন স্নান। ভোগরান্নার লাকাঁড় 
পর্য্ত ধূয়ে নিতেন গঙ্গাজলে। লোকে তাঁকে আদর করে বলত-_খাঁড়-ধোয়া' 
গোঁসাই ৷ তাঁর চলার পথে গোবরাছটা 'দতে হত পূর্ব থেকে । একাহারী শছলেন 
তাঁন। সন্ধ্যার পূর্বে জননীর চরণামৃত পান করতেন, যতদিন তাঁর মা জাবিত 
ছিলেন । 

আনন্দকিশোর নিজের হাতে করতেন ভোগ রান্না। শ্রীমান্দর থেকে তিনি 
শ্রীমতীকে নিয়ে আসেন প্রথম পাকশালে_ তারপর শ্যামসূন্দরকে । ভোগ প্রদান- 
কালে শ্রীমতীকে শ্যামসৃন্দরের ডানপাশে বসান- শ্রীমতী যেন ভোগ পাঁরবেশন 
করবেন এমনি ভাব । আনন্দাকশোর ওখানে করেন ভোগ গনবেদন । ষথাসময়ে যুগল 
বিগ্রহকে রেখে আসেন বেদীর আসনে । আজ অবধি শ্যামসূন্দরের ভোগের এই 
রীতি ।+ প্রভুপাদ আনন্দাকশোর দারপবিগ্রহ করোছিলেন তিনবার । "দ্বিতীয়বার 
নিঃসন্তান মৃতদার হয়ে বলেন, “আর নয়-__এ তো উদবাহ নয়, যেন উদ্বল্ধন । বয়সও 
তখন তাঁর পণ্টাশের উপর 'কন্তু 'বধাতার আঁভপ্রায় অন্য প্রকার। 

বয়োজ্যেন্ত জ্যেত্ঠতাতপনত্র নিঃসন্তান প্রভুপাদ গোপ্পীমাধব গোস্বামী শরীর 
রসস্থ বোধ করায় পূর্ব দন অল্লাহার করেন নাই । এ দন আহারে বসবেন এমন 
সময় কাবরাজ গৌর সেন মহাশয় এসে তাঁর নাড়ী পরণক্ষা করে মাথা নেড়ে বলেন-_ 
'ভাল দেখাছ না, আবলম্বে ওকে তীরস্থ করুন৷ পাঁরবারের সব যেন আকাশ 
থেকে পড়লেন! এ ক করে সম্ভব ? গৌর সেনের কথা তো ঠেলে ফেলা যায় না। 
জীবনমত্তু গনয়ে তো "তান পারহাস করতে পারেন না! তখনই গঞ্গাধানার 
আয়োজন হল। দোলা এল--বাহক এল । কশর্তনীয়ারা এলেন খোল-করতাল নিয়ে । 
প্রভৃপাদ গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় মহাযান্রার পূর্বে শশা খেতে খেতে দোলায় 
উঠে বসেন। অন্তর্জীলর জন্য তিনি চলেছেন গঞ্গায়। পূর্ণ জ্ঞান, আসন্ন মৃত্যুর 


১. প্রভপাদ শ্রীশাক্তিসখা গোম্বামণ-প্রমুখাধ শ্রুত। 


শ্যামসৃন্দর, অদ্বৈতপ্রভু ও 'বজয়কফের আঁবর্ভাব-পৃর্কথা & 


কোনও লক্ষণই নেই । পথে তাঁর নির্দেশে কৃষময় ময়রার দোকানের সামনে দোলা 
নামান হয়। তান পাঁরতৃস্তির সঙ্গে পেউটভরে রসগোল্লা খেলেন। বাহকেরা গঞ্গা- 
পথে ফের চলতে শুরু করলে পথচারীরা রঙ্গ করে মন্তব্য করেন, প্রভূ যেন বিবাহ- 
বাসরে চলেছেন'। অন্যান্য জ্ঞাতিদের সঙ্গো প্রভূপাদ আনন্দাকশোরও জাহবীতশরে 
তেজ সোনার রে দেহে তাকে কবর জরে ররন খ্বাষ ভাইটি 
আমার, তুই আবার "বয়ে কারস । আশম স্পন্ট দেখতে পাচ্ছি এবার তোর দুটি ছেলে 
হবে। ছোটটিকে দত্তক দিস আমার সহধার্মণী কৃষ্মাণকে । 

গঙ্গাতরে ঘটা করে অন্তজরল করতে এসেছেন মাধব গোস্বামী । কোনও 
দুশ্চিল্তা নেই, দূর্ভাবনা বিষাদ নেই_যেন নদীর এপার থেকে ওপারে যাল্রা কর- 
ছেন মানত । দূর হয়ে গেছে তাঁর দৃম্টির মোহাবরণ । 

মৃত্যুপথযাত্রী বয়োজ্যেম্ঠ ভ্রাতার সাঁনবন্ধ অনুরোধ ও আকুতি! কী করেন-_ 
আনন্দাকশোর! সম্মাত দলেন। অজ্পক্ষণ পরেই (১২৪৩ সালের শেষ ভাগে) 
দেহরক্ষা করলেন গোপশমাধব গোস্বামী । িছাদিন পর এক পু্ণ্যলণ্নে শিকারপুর- 
সংলগ্ন দহকুল গ্রামের গোৌরপ্রসাদ বাগাঁচ জোয়ারদারের কন্যা স্বর্ণময়শর সঙ্গে 
আনন্দীকশোরের বিবাহের কথাবার্তা পাকা হয়। অনুমান ১২৪৪ সালের বৈশাখে 
তান তৃতশয়বার দারপরিপগ্রহ করেন। 

স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়া বধু এলেন গোঁসাই-পারকীরে। অনন্যসাধারণ ভান্তি ও প্রেম; 
আপনপর ভেদ নেই; সুখ-দুঃখে 'নার্বকার ।! সব্জীবে দয়া আর শশম্টমধুর 
ব্যবহার । আশ্চর্য চাঁরাত্রিক মাধূর্য তানি এ যেন অঙ্গীকার করে। সম্ভ্রান্ত 
বংশের দহতা । 'পতৃকুলের সম্ভ্রম ও ভাগবত গৌরব সম্বন্ধে সর্বদা ছিলেন 
সজাগ । পিতৃগৃহের সচ্ছলতা ছিল না পাঁতগৃহে তা হোক, তথাঁপ লোকের মুখে 
হাঁসি ফোটাতে তিনি সদা-সচেম্ট, অপরের সৌজ়্াগ্যে হ্‌জ্টস্বভাব, সর্বভুতে দয়া- 
দাক্ষিণ্যময়শ । দীনদূহখার প্রতি তর করুণা ও আতিথেয়তা পৌরাণিক ফুগকে স্মরণ 
করিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর চারত্র ছিল আঁভনব। স্বপাক রান্নার অবসানে [িন- 
জন বযয়াবরন্ত বৈষ্ণব রামদাস, কৃষ্দাস ও মাধবদাসের প্রসাদ পাওয়ার পর আনন্দ- 
কিশোর পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন অভুন্ত কেউ আছেন 'কিনা.-পরে নিজে প্রসাদ 
পেতেন। অল্নদানে স্বর্ণময়ও ছিলেন অকৃপণ। কোন সঙ্কীর্ণতা, বিষয়ব্দ্ধ 
তাঁর অন্তরকে কখনও সংকুচিত করতে পারে নি। শান্তিপুরের মতিগঞ্জবাজারে 
যে সব দুঃখিনন তাঁর বাড়ীর পাশ 'দয়ে শাকসব্জী বেচতে নিয়ে যেত স্বর্ণময়ন 
তাদের ফেরার পথে সমাদর করে প্রায়ই ডেকে এনে দিতেন শ্যামসুন্দরের ভোগের 
প্রসাদ। তাঁদের দুঃখের কথা শুনে সমবেদনায় তিনি কেদে ফেলতেন। যার যা 
অভাব, তিনি যথাসাধ্য পূরণ করার চেম্টা করতেন; যাঁদও আটদশজনের আতরিন্ত 
রান্না তিনি রোজই করেন- এক একাঁদন তা-ও এভাবে সব শেষ হয়ে যায়। ঘরে 
কিছু থকে না। নিজেকে তখন অনাহারে কটতে হয় । তান বলতেন, 'যারা শুধু 
নিজের উদর পূরণের ব্যবস্থা করে শিয়াল কুকুরের সঙ্গে তাদের কী তফাৎ! 
কখনও কখনও তি স্বভাব-কৃপণদের আমন্তণ করে পাঁরতোষ সহকারে ভোজন 
করাতেন। তিনি বলতেন, 'আহা! ওরা কপার পানর, নিজেদের যথেম্ট থাকতেও 
মহাপ্রাণকে কম্ট দেয় 

ভোগনিবেদনের পর স্বর্ণময়ী পশুপক্ষী-কণটপতগ্গকেও আহার "দিতেন, 
শি*পড়ের জন্য ছাড়য়ে দিতেন ভাত। অশরীরী আত্মার উদ্দেশ্যে ওদের তৃঁস্তি ও 


৬ সদর, শ্রীশ্রী বজয়কৃফ 


মুন্তির জন্য উৎসর্গ করতেন প্রসাদান্ন। পরিচারিকার পূত্রকেও অপত্যস্নেহে তিনি 
সমদৃম্টিতে পরিচর্যা করতেন। ছেলেটির নাম ছিল রামলাল-_জাতিতে তন্তুবাক়্ 1 
স্বর্ণময়শ দেবী তাকেও আপন ছেলেদের মত করে একখানা 'পশ্ড়ে, একখানা থালা, 
একটি গ্লাস ও একটি ঘট 'নার্দন্ট করে দিয়েছিলেন । দাসীপত্র বলে কেউ কখনও 
তাকে অবজ্ঞা করলে [তিনি বেদনাতুর হয়ে বলতেন, আহা! সকলেই কৃষ্ণের জীব ।' 

একদিন আপন ছেলেদের সঙ্গে একসারতে রামলালকে খেতে দেন দেখে তাঁর 
মা সভয়ে স্বর্ণময়খকে বলেন, 'মা, প্রভু-সন্তানদের সঙ্গে ওকে একই পধীন্ততে 
খেতে দিয়েছেন-লোকে আমাকে যা-তা বলবে ।' তিনি তাকে ধমক দয়ে বলেন, 
'তুই কি আমার ছেলেদের সর্বনাশ করাঁব ? সর্বাবস্থায় অম্লান ছিল তাঁর সমদষ্টি। 

একবার এক লাকড়ি-বিক্লেতার সঙ্গে ছেলেকে দরাদার করতে দেখে তান 
বলেন, 'গরীব লোককে দু'চার আনা পয়সা কম দিয়ে তোরা কি বড়লোক হাব ? 
ও যা চায়, তা-ই দে। ওদের ছু বেশ দিতে হয়-নইলে পরিবার পাল্‌বে কি 
করে? 

স্বর্ণময়ী দেবী নিজে কখনও দরাদার করতেন না। যে যা মূল্য চাইত অনেক 
সময় তার চেয়ে আতিরিস্তও দিতেন । প্রকৃত দরদী মন অন্যের অভাব বুঝতে পারে। 
দয়ার সংস্পর্শ অভাবশদের জীবনকে ধুয়ে করেছে সুন্দর । নগদ টাকা-কাঁড় হাতে না 
থাকলে প্রয়োজনীয় ঘাঁট, বাঁট, থাঁলি শবালয়ে দিতে "তান "দ্বিধা করতেন না। 
ভাসুর-পূত্র হরমোহনের জল্ম হলে ধোপা, নাপিত, বাদককে শাড়ী, ধাঁতি, বাসন-_ 
হাতের কাছে ঘা পেয়েছেন তাই 1দয়ে 'বদায় করেন । পরে 'ীনজেদের ব্যবহারের জন্য 
বাজার থেকে ওসব কিনে আনতে হয়েছে আবার । 

এইভাবে দান করা সত্তেও অযাচক আনন্দাঁকশোরের সংসারে কখনও অভাব- 
বোধ ছিল না। ভক্তের সংসার ভগবান চালান। 'পল্লালয়ে গিয়ে একবার স্বর্ণময়শ 
দেবী শুনতে পান--অসচ্ছল সংসারে একমাত্র উপাজননশঈল রামচন্দ্র ভাদুড়ীর 
মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের বড় অর্থকম্ট। তিনি নিজে তাঁর গৃহে গিয়ে অর্থ সাহায্য 
করেন এবং প্রতি মাসে দু'্টাকা করে পাঠাবেন বলে প্রাতশ্রুতি দেন। এবং সেই 
থেকে প্রাত মাসে দু'টাকা করে 1দয়ে যান। দুস্টাকার তখন অনেক মূল্য ছিল, 
একালের হিসাবে প্রায় একশত টাকা । ছোট গৃহস্থ পারবারের এতে শাকান্ের 
বাবস্থা হত। স্বর্ণময়ী দেবী পরে এই পাঁরবার প্রাতপালনের বিকল্প ব্যবস্থা 
করে দেন। 

শান্তিপূরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এক উন্মাঁদনণ । ছেলেরা তার পেছন নেয় 
জানতে পেরে স্বর্ণময়ী 'নয়ে আসেন তাঁকে গোঁসাইবাড়ী. নিজের হাতে তার মাথায় 
মাখিয়ে দেন কুশভরে তেল, কলসীর জল চেলে তাকে করান স্নান। অভাগনশর 
বহ্দনের জহালা জড়ায় : সস্থ হয়ে সে বলে, 'তুমি আমায় জুড়িয়ে দিলে, মা। 
এমনটিতো আর কেউ করে ি।' ছেলের শোকে তার মাথা খারাপ হয়েছিল; স্বর্ণ- 
ময়ী ওকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ছেলে কি তোর? ভগবান তাঁর ঠজাঁনস 
তোর কাছে গাঁচ্ছত রেখে ছিলেন। তাঁর বস্তু তিনি ফিরিয়ে নিয়েছেন ।' স্‌স্থ হবার 
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স্বর্ণময র হৃদয় আকাশের মত উদার। এক শীতের সন্ধ্যায় তিনি 
গিয়োছলেন কালাঘাট-_কালী দর্শনে। চোখে পড়ে একটি যূবতন মেয়ে খোলার 
ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে । কালী দর্শন করে ফেরার সময়ও তাকে &ঁ 


শ্যামসুন্দর, অদ্বৈতপ্রভ্‌ ও বিজয়কফের আঁবর্ভাব-পৃর্বকথা 


অবস্থায় দেখে তিনি মেয়েটির হাতে তুলে দেন-_যা তাঁর কাছে ছিল । সস্নেহে ?তানি 
বলেন, 'বাছা আর দাঁড়য়ো না। ঘরে গিয়ে শোও ।, পরে নাতি জগদ্বন্ধু গোস্বামীর 
কথায় খেয়াল হল যে শান্তিপুরে ফিরে যাবার রেল ভাড়া পযন্তি হাতে নেই! 
নাতি শুধায়, ঠাকুরমা, এখন বাড়ী ফাঁর কি করে? স্বর্ণময়ী দেবী বললেন, 
'না যেতে পাঁরস, যাব না! ভেবে কি হবে? মানুষের নিশবাসের 'স্থরতা নেই; 
এই আছ, এই নেই । জগদ্বন্ধু গোঁসাই তখন ধার করে পাথেয়ের ব্যবস্থা করেন। 

অশ্নদাহের ফলে এক কুলত্যাঞিনী যুবতন হয় গৃহহারা। স্বর্ণময়ীর প্রাণ 
কেদে ওঠে । আপন গৃহে তাকে 'তিনি আশ্রয় দেন- দক্ষা দেন। 

'বিদ্যাশান্ত স্বর্ণময়শী দেবীর অন্তর ছিল স্নেহরসাঁসণিত । তাঁর পক্ষপাতশনন্য 
সন্তান-বাৎসল্য, পাঁবন্ন পরসেবা তার হৃদয়দুয়ার দয়োছল খুলে, তাঁর আত্মায় 
অবতরণ করোছল অগপ্রাকৃত 'বভাতি-দরশ্রাতি, অন্তদর্ণীস্ট, শুভাশুভ জ্ঞান। 
বিদেশে আঘাত পেয়ে বা রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছেলে 'মা' বলে ডাকলে সুদূর 
শান্তিপূরে বসেও তিনি তা শুনতে পেতেন । অপরের মনের কথাও তিনি বুঝতে 
পারতেন । ইীন্দ্রিয়াতীত অনেক ঘটনা প্রকাশ পেত তাঁর কাছে । ছোট ছেলেকে তানি 
শত্ীক্ষেত্রে যেতে নিষেধ ,করোছিলেন। তানি জেনেছিলেন, ছেলে পুরী গেলে আর 
করবে না। তাঁর জশীবতকালে ছেলে তাই শ্ত্রীক্ষেত্রে যান নি। 

স্বর্ণময়শ দেবীর কথাবার্তা কখন বা অসংলগনবোধ হত । আবার এক-একবার 
তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেত উন্মাদের লক্ষণ। স্বর্ণময়শী দেবর পিতা গোৌরসপ্রসাদের 
বহুঁদন সন্তান-সন্তাত হয় 'ি। এক পীর তাঁর প্রাত প্রসন্ন হয়ে বলেন, তোর 
ছেলোপিলে হবে, কিন্তু পয়ুলাট আমাকে 'দত্ে হবে_ রাজী? বাংসল্য কী তা 
তাঁর জানা নেই । ভাবেনহোক আগে ছেলেমেয়ে । মাসে মাসে অর্থ দলেই হবে। 
ছেলোঁপিলে 'দয়ে ফাঁকর সাহেব কী করবেন । ্বর্ণময়ন প্রথম সন্তান- বেণনপ্রসাদ 
দবতনয়। | 

স্বর্ণময়ীর জল্মের পর ফকিরের সঙ্গে দেখা করে ওই সংবাদ জানিয়ে বলেন 
তান, “বাবা, মেয়েকে ভিক্ষা 'দন। মাসে মাসে আপনাকে মাসহারা দেব-যাঁদ দয়া 
করে ফরমাস করেন ।' সম্মত হয়ে ফাঁকর বলেন, “তাই দস, কথার খেলাপ কারস 
না। 

গৌরনপ্রসাদের অবস্থা-বিপর্যয়ে ফকিরের মাসহারা বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে 
স্বর্ণময়শর উপর ভর হতো সেই সিদ্ধ ফাঁকরের। ফাঁকরের আবেশ হলে তাঁর শাল্ত- 
শিম্ট স্বভাব উগ্র হয়ে উঠত । আচার-ব্যবহার-চালচলনে তখন 'তাঁন যেন আর এক 
মানুষ । এক অবোধ্য ভাষায় 'বিড় বিড় করে ক বলেন বোঝা যায় না। চলাফেরা 
একেবারে উল্মাদবৎ। একবার এ অবস্থায় কাঠ্রিয়ারা তাঁকে দেখতে পায় বনগ্রামের 
পাশে এক গভীর অরণ্যে, সুপ্ত শাদ্লের গায়ে হেলান দয় বসে তাকে আদর 
করছেন নভয়ে_ যেন মহামহেশ্বরাঁ। 

পাঁরণয়ের দু-তিন মাসের মধ্যেই স্বর্ণময়শ হন সন্তানসম্ভবা । ১২৪৪ সালের 
চৈত্র মাসে আনন্দীকশোর গোস্বামী ও স্বর্ণময়শ দেবীর প্রথম পুত্র ব্জগোপালের 
জল্ম হয়। সৃতিকা-ষম্ঠী পূজার দন স্নানের ঘাট থেকে ফিরে এসে স্বর্ণময় 
একেবারে ঘোর উল্মাদ ৷ হাঁরষে বিষাদ ! আনন্দাকশোর শ্যামসুন্দরকে সাম্টাঞ্গ 'দয়ে 
বলেন, ঠাকুর তোমার লশলা বোঝা ভার !, 

উল্মাদ সহধার্মিণী ও নবজাত শশুকে নিয়ে কী সে বিড়ম্বনা! আনন্দকিশোর 


৮ সদ,গনর« শ্রীশ্রীবিজয়ৰ্‌ 


সঙ্কল্প করেছিলেন মনে মনে, বজগোপালের জন্মের পর অন্নপ্রাশন সমাধা করে 
জগন্নাথ দর্শনে শ্রীক্ষেত্রে যাবেন। এঁক দৈবের পারিহাস। একমাস দু'মাস করে ছ?- 
মাস কাটে। কার্তিক মাসে স্বর্ণময় দেবী প্রকাতিস্থ ও সুস্থ হয়ে ওঠেন। ধূমধাম 
করে হয় ব্রজগোপালের অন্নপ্রাশন। স্বর্ণময়শ দেবর অনুমাত নিয়ে ১২৪৫ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসে আনন্দকিশোর শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করেন- শুভাঁদন দেখে । ব্রজগোপালের 


বয়স তখন আট মাস। 


শ্রশশ্রশীবজয়কৃফ্ণের আবিভণাব ও শৈশবের কথা 


কন্ঠে 'দামোদর' শালগ্রাম শিলা; শান্তিপুর থেকে দণ্ডি দিতে দিতে চলেছেন 
আনন্দকিশোর-- সঙ্গে পাসি ও পাঁরচারক। একের হাতে গঙ্গাজল পাত্র; অপরের 
পিঠে ক'খানা কম্বল, একান্ত প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র ও তৈজসপন্র, হাতে গোবর- 
জলের ঘাঁট-ছাটিয়ে চলে আগে আগে 'দশ্ডি' দেবার পথ ধরে। সূর্ষোদয় থেকে 
সূর্যাস্ত অবাঁধ সাম্টাঙ্গ 'দয়ে চলেন নিষ্ঠাবান ভাগবত প্রভূপাদ আনন্দাকশোর 
গোস্বামী । মাথার উপর রোদ--পারশ্রান্ত হলে, গাছের ছায়া পেলে 'বশ্রাম করেন। 
আঁধার হবার পর্বে ব্রাহ্মণগৃহে রান্রিষাপনের ব্যবস্থা হয়। প্রভূপাদ শ্যামসুন্দরের 
উদ্দেশ্যে স্বপাক ভোগ নিবেদন করে তিনজনই প্রসাদ পান। হেমন্ত, শশত, বসন্ত, 
গ্রী্ম, বর্ধা, শরৎ একে একে ঘরে আসে । আনন্দীকশোরের মনোবল যেন 1দন দন 
বেড়ে যায়। বন্ধর পথ-সর্বাঙ্গ হয় ক্ষত-বিক্ষত; বূকে ঘা হয়ে যায়, পাস কাঁথা 
জাঁড়য়ে দেন, তথাপি তিনি 'নরস্ত হন না। ১২৪৭ সালের বৈশাখে একাঁদন তিনি 
জগন্নাথদেবের মান্দরের চূড়া দেখতে পান। জগমোহনে পেশছে জগদ্বন্ধূর 'দকে 
তাকাতেই দেখেন শ্রীবিগ্রহ থেকে এক দিব্যজ্যোতি তাঁর অন্তস্তলে প্রবেশ করল । 
রাত্রে স্বঙ্নে দেখেন--জগন্নাথদেব তাঁকে বলছেন, "তোর ছেলে হয়ে আম আসাছ।, 
পারবারের পাণ্ডা “খুটয়ারা' ওদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন । রান্নার প্রয়োজন 
নেই, মহাপ্রসাদ পান। আনন্দকিশোর 'স্থর করোছিলেন, “আর গফরে গগয়ে ?ক হবে? 
পাঁসকেও মনের কথা জানিয়োছিলেন, 'এই ধাম ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাই না। 
রথের এখনও দ*মাস বাকী; রথ দেখে তোমরা কলকাতা হয়ে রে যাবে । 
কিন্তু স্বপ্নে জগন্নাথদেবের আম্বাসবাণশ পেয়ে একদিনও আর বিলম্ব করতে 
ইচ্ছা হয় না। উল্টোরথ পর্যন্ত জগন্নাথ-ক্ষেত্রে কাটিয়ে প্রভুপাদ আনন্দীকশোর 
গোস্বামী মহাশয় সঙ্গীদের নিয়ে শ্যামসন্দরের স্থানে ফিরে আসেন শান্তপুরে_ 
ঝুলনের পূবে । স্বণমিয়ীকে 1তাঁন সাঁবস্তারে স্বগ্নের কথা জ্ঞাপন করেন । স্বঙ্ন 
দেখার পর ঘ*ম ভ'ঙতেই দ্বন্দ এসেছিল মনে--'এ ক স্বপ্ন? দেবস্বপ্ন তো অলবক 
হতে পারে না! তা হলে কি পুরুষোস্তমই আসছেন এবার অদ্বৈতবংশে আমাদের 


অচিরে ক্বর্ণময়ী দেবার মধ্যে প্রকাশ পায় গরভ/“লক্ষণ-_দন দিন উছলে পড়ে 
অপরূপ র্‌পলাবণ্য। সঞ্গিনীরা ঠাট্রা-তামাসা করে মন্তব্য করে, 'আ মরি! তোমার 
হল কা! সব্মিয়ীর নিজেরও চমক লাগে; সূর্ধরশ্মিতে দেখেন শ্রীপ্ীশ্যামসন্দর ও 
প্র ভুবনমোহন যুগল রুপ । আচমৃকা কখনও বা চোখে পড়ে--বিরাট এক 
পন্রত্ষ শদয়ে আছেন তাঁরই পাশে; ভয়ে ভয়ে তানি স্বামণকে শুধান এর তাৎপর্য । 


শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের আঁবর্ভাব ও শৈশবের কথা ৯ 


অভয় দেন আনন্দকিশোর, আর ভগবানের আ'বর্ভাবের পূর্বে কী ঘটে থাকে শাস্ত 
থেকে তার উল্লেখ করেন। শ্যামসুন্দরের রাস দেখে গফরবার পথে স্বর্ণময়শ স্পচ্ট 
দেখতে পান তাঁর আঁচল ধরে টানছে এক জ্যোতির্ময় শিশু । 

আসম্নপ্রসবা কন্যাকে গোর প্রসাদ বাগাঁচ জোয়ারদার মহাশয় যথাসময়ে স্বগৃহে 
নিয়ে যান। গোরীপ্রসাদ ছিলেন উদারচেতা ও পরোপকারী । তাঁর মত দাতা এ 
অণ্চলে বিরল । নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন 'তাঁন। অবস্থা সচ্ছল, কিন্তু 'িপন্নের 
সাহায্যে তাঁর স্চিত অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। তথাপি পারচিত এক ব্যান্তর অনুরোধ 
এড়াতে না পেরে এই অবস্থায়ও তিনি তার জামিন হয়েছিলেন; কিন্তু মামলার 
সঠিক 
প্রসাদের উপর । 'তাঁন অক্ষম হলে ক্রোকী পরোয়ানা বের হয়। 

এদকে স্বর্ণময়শীর সন্তান প্রসবের শুভলগ্নাট ঘাঁনয়ে আসে । আদালতের 
হুকুমনামা নিয়ে কোক আসে গোৌরটপ্রসাদের গৃহে সূর্যোদয়ের সময় । 'বব্রত ও 
আড়ম্ট হয়ে খিড়কির দরজা ধদয়ে। স্বর্ণময়শ গিয়ে আশ্রয় নেন ডোবার পাশে 
শপট্ীল গাছের নিচে, কচু বনে। ডক্রীজারীতে অবরুদ্ধ গৃহের এক বাঁচন্র 
পরিবেশে সর্ঘোদয়ের পরক্ষণে- সোমবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১২৪৮ সালে €২রা 
আগস্ট, ১৮৪১ খএশঃ) ককর্ট লগ্নে, ঝুলন-প্াঠার্ণমা ?তাথিতে মাতুলালয় 'শকার- 
পুরে বিজয়কৃষ্ আঁবভূতি হন। চন্দ্র তখন মকররাশিতে। স্বর্ণময়ীর খোঁজ পড়লে 
বাড়ীর মেয়েরা দেখেন এ*দো পুকুর-পারে "র্তীন বসে আছেন, আর তাঁর কোল 
আলো করে আছে ফুটফুটে এক ছেলে । সশ্প্রসীত সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে 
প্রীতবেশশগৃহে আশ্রয় নেন তাঁরা; তারপর £সবরোধ কাটলে চলে যান কণদন 
পূর্বে 'নার্মত সৃতিকাগারে। নবজাতকের সেক-তাপ না পড়ায়, সার্দ কফের হয় 
বাড়াবাঁড়। কবিরাজ এসে শিশুকে মুসাব্বরের তৈরী এক ওষধ খেতে দেন, আর 
বুকে দতে দেন আফিমের এক মালিশ । বার বার তিনি সাবধান করেন- মালিশের 
ওষধ বব, মুখে গেলে সর্বনাশ । ভুল করে মা তা-ই 'দলেন ছেলের মুখে । শিশুর 
শরীর নীল হয়ে ওঠে, বুঝি জীবনদীপ যায় নিবে! আতঙ্কে, উদ্বেগে জোয়ারদার 
বাড়তে কথাটি ফোটে না কারও মুখে । হঠাৎ অঘটন ঘটে । ওষধ সব বাম করে ফেলে 
এ একরাঁত শিশু । কফ-সার্দও তার সঙ্গে বোৌরয়ে আসে । আর কোনও উপসর্গ 
নেই । দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে যায়। চাঁদের কলার মত শিশু বাড়ে মাতুলালয়ে। 
স্বর্ণময়ী দেবীও তখন সম্পূর্ণ সুস্থ । ভয়ে ভয়ে ছিলেন সব_ এবার না তিনি 
আবার পাগল হন। 

ছ'মাসের শিশুকে নিয়ে স্বর্ণময়শ আসেন শান্তিপুরে । শ্যামস্ল্দরের মাঁন্দর- 
চত্বরে শিশুকে ভূমিতে রেখে ঘরে বরণ করা হয়। উল্লসত হন প্রভূপাদ আনন্দ- 
কিশোর গোস্বামী দ্বিতীয় পুন্রের লক্ষণাঁদ নিরীক্ষণ করে । মনে জাগে নীলাচলের 
কথা । স্মাতির পর্দায় ভেসে ওঠে সেই দিব্যজ্যোতি আর জগন্লাথদেবের আশবাস- 
বাণী । আনন্দাশ্রুতে ভাসে তাঁর বুক । অস্টম মাসে সমারোহ করে শিশুর অল্নারম্ভ 
ও নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হয়। 

মনের ভাব গোপন করতে না পেরে আনন্দীকশোর ছেলের কোম্ঠশ বিচার করে 
আপনজনের কাছে বলেন, 'প্রেম ভান্তর বন্যায় ও সারা দেশ ভাসাবে'। রাশিচক্র ?বচার 
করে নাম রাখেন "বজয়কৃক' আর পদগঠীবজয়্' ॥ অন্প্রাশনের সময় শিশুর সামনে 
রাখা হয় শ্যামসূন্দরের ভোগের থালা, রঙ-বেরঙের খেলনা, চকচকে "গান, 
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শ্রীমদ্ভাগবত আর ক'খানা গ্রন্থ । ভাগবতখানা শিশু আঁকড়ে ধরে । বুঝতে দ্বিধা 
থাকে না পিতার, ভাগবত এসেছেন স্বয়ং । ভভ্ত, ভাগবত ও ভগবান এই 'তনে যে 
নিত্যলীলা। গৌরসুন্দরের নামকরণ উৎসবেও ঘটোছল অনুরূপ । 
সকল ছাঁড়য়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন। 
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ 
_শ্রীচৈতন্য ভাগবত ১।৩1৫৪ 
কুট:ম্ব বাড়ী গেছেন স্বর্ণময়শী। বিবাহ-বাড়ীতে লোকের কোলাহল ও কর্ম- 
ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ডাকাতেরা নিয়ে যায় ঘুমন্ত শিশুকে সন্তর্পণে াাকউবতর্ঁ 
গভীর বনে শন্তি পূজার অঙ্গনে, দেবীর প্রনীতি-মানসে নরবলির উদ্দেশ্যে । শিশুর 
ঘাড় লক্ষ্য করে খাঁড়া ওঠাতেই ভমকায় এক উন্মাদ আসে ছুটে । দা? কেড়ে নিয়ে 
হুঙ্কার দিয়ে সে বলে, “তোদের রন্ত নেবার আজ মার সাধ ।” রুদ্বের আচমকা প্রকাশে 
ডাকাতেরা প্রাণ নিয়ে ছুটে পালায় । উৎসবমুখর গৃহে যায় ভৈরব বিজয়কে কোলে 
নিয়ে, ধমকায় সে জননী স্বর্ণময়শকে । ছেলেকে মায়ের কাছে 'দিয়ে নিমেষে হয় 
অদৃশ্য। খেঁজাখুশীজ করেও আর মেলে না তার উদ্দেশ। 
কাঁটশোভা, কণ্ঠভূষণ ও মাথায় সোনার িমগোটা, পায়ে নূপুর; তাকে এ সব 
অলঙ্কার পরিয়ে রাখতেন প্রায় সময় । একাদিন এই সব অলত্কারের লোভে বিজয়কে 
কোলে নিয়ে যায় এক অজ্ঞাতকুলশশল । মহামায়ার এমান খেলা যে, এ-পথ ও-পথ 
ঘরয়ে সে নিয়ে আসে পথ ভুল করে ফের গোঁসাইপাড়ায়। পিতাকে দেখে শিশু 
গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর কোলে । গৌরসন্দরের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটোছল 
অলঙকারের লোভে শৈশবে তাঁকেও করেছিল অপহরণ । 
শাস্তে আছে ভগবানের নর-লশলায় দেবতারা তাঁর শ্রীদেহে অবস্থান করে 
আপদ-বপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করে থাকেন। 
অতএব 'বঞ্ণু তখন কৃষ্ের শরীরে । 
বিষ দ্বারা করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে ॥ 
_ শ্রীচৈতন্যচাঁরতামৃত ১1৪।১২ 
শিশুকে কোলে নেবার জন্য কী কাড়াকাঁড়! একবার একজন কোলে নিলে 
সহজে নামাতে চান না, এমনি এক 'বাচন্র আকর্ষণ । শশুর মুখে হাস ফোটাতে 
সবাই তপর। আনায় যখন হামাগাঁড় দেয় তখন 'গোপালজশ কি জয়” বলে 
সকলে করতালি দেন। শিশু যখন কাঁদে__স্বর্ণময়শ দেবণ বলতেন, শ্যামসুন্দরের 
চাতালে নিয়ে যাও. শান্ত হয়ে যাবে'। হ'তও তাই। সজাগ দৃম্ট না রাখলে হামা- 
গুড় দিয়ে সে শ্যামস্‌ন্দরকে ধরতে যায়. সকাল-সন্ধ্যায় তুলসঈতলায় গড়াগ'ঁড় 
দেয়। 
বিজয়ের বয়স যখন দু' বছর ন' মাস আর ব্রজগোপালের পাঁচ বছর একমাস, 
তখন তাঁদের পিতৃবিয়োগ ঘটে। রংপুরের আমলাগাছতে জমিদার-শিষ্য মুকুন্দ- 
নারায়ণ চৌধ-রীর গৃহে ১২৫১ সালে বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতশয্লার দন. শ্রীমদ- 
ভাগবত পাঠের সময় হল তাঁর ভাবসমাঁধ। আর সাঁম্বং ফিরে এল না। 'আনন্দ- 
কিশোর চির-আনন্দময়ের সঙ্গে হলেন 'মালত। এ সময় বয়স তাঁর আনুম্ণানক 
সাতান্ন। শজগোপাল ও বজয়কৃষ্ণের মধ্যে বয়সের ব্যবধান দু বছর চার মাস। 
ছেলে দুটিকে 'নয়ে স্বর্ণময়শ গেছেন ধপতরালয়ে কশদন থাকবেন বলে। ছোট 
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ছেলেকে নিয়ে গেছেন 'হাওলা'র ঘাটে স্নান করাতে । স্নান করে উঠে দেখেন- ছেলে 
নেই, বাড়ীও যায় নি। খবর রটে শিকারপুরে জোয়ারদার মহাশয়ের ছোট নাতাট 
দীঘিতে ডুবে গেছে। প্রাতিবেশীরা বলাবলি করে, 'ফাকিরকে ক ফাঁকি দেবার জো 
আছে? লোক ছুটে নীলকুঠি, জেলে নিয়ে আসেন গৌরীপ্রসাদ। শেষ চেষ্টা; 
বে*চে থাকবে ভরসা নেই। জাল ফেলতেই মাছের সঙ্গে ওঠে শিশু, মুখে দিব্য 
প্রফূললতা; যেন লুকোচুরি খেলায় সে এতক্ষণ জলে লুকিয়ে ছিল, এখন বেরিয়ে 
এল । একট:ও জল যায় নি পেটে। ছেলেকে কোলে নিয়ে স্বর্ণময়ী শ্যামসুন্দরের 
উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন বারবার । তাঁর শান্তিপুর যাত্রা হয় ত্বরান্বিত। 

জন্ম, সংস্কার ও শিক্ষা-সবই অনুকূল । পূর্বপুরুষের ভান্তপৃত শোণিত- 
জননীর 'নম্ঠা, পারবারের সত্যভাষণ, শান্তিপুরের প.ণ্যপ্রভাব 'বজয়কে গড়ে তুলে 
বৈশিস্ট্যমশ্ডিত করে । জ্ঞান হবার পর থেকেই গৃহদেবতার প্রাতি তাঁর অমোঘ 
আকর্ষণ- অকৃত্রিম স্নেহ, প্রশীতি, ভান্ত ও দরদ! কথা ফোটার সঙ্গে তার আধো- 
আধো কথা শুনতে কী আগ্রহ ! মাকে বলে, মা, ছিমত কেন আমার ডানে বসে ভোগ 
থক করে দেন নাঃ না না আমায় দিতে হবে । তার বায়না থামে না। অন্য প্রসঙ্গ 
আনেন মা, বলেন, 'জানিস, তোর বাবা নিজের হাতে ভোগ রাঁধতেন ?, 

সে বলে তখন, “আঁমও ভোগ রাঁধব। আম্নাকে যেমন তুমি ঝিনুক "দিয়ে দুধ 
খাওয়াও শামসুনকেও ওরকম খাওয়াবো | 

মা বলেন, 'আগে তো বড় হ'। এখন রাঁধতি গেলে গা-হাত পুড়ে যাবে যে! 
আর দুধ খাওয়াতে চাস, তা আগে জল্মাম্টমী তো আসুক 1” প্রসঙ্গটা চাপা 'দতে 
চান মা। জল্মাম্টমীর ঢের দেরী, ততাঁদনে শিশু ভুলে যাবে। 

বাঁচন্র ঢংয়ের লুকোচুরি খেলা । মান্দরের চীতাল থেকে কাঁচ হাতে আপন চোখ 
ঢেকে বিগ্রহকে উদ্দেশ্য করে বালক 'বজয় বলে, 'শামসুন-কু-উ'; তারপর ছোটা- 
ছুটির ভঙ্গিতে এঁদক-গাঁদক করে শ্যামসুন্দরকে লক্ষ্য করে বলেন, শছঃ ছিঃ আবার 
হেরে গেলে! 

মন্দিরের ভিতর যেতে তার মানা । এতে উলম্মা যত গয়ে পড়ে শ্ামসন্দরের 
উপর । বাধানষেধের মূলে তো খেলার সাথী এ বিগ্রহরৃপশ ঠাকুরই! 'নিয়ম-মাসের 
উষায় মণ্গল-আরাত দর্শন করে ঘরে ফিরে দেখেন মা. বিজয় নেই শষ্যায় । খোঁজ 
করে গিয়ে দেখেন ঠাকুর-দালানের বারান্দায় শিকের দরজার মুখোমুখি দাঁড়য়ে 
শ্রীবিগ্রহকে লক্ষ্য করে সে বলছে, "আমার ভাটা চুরি করে পালয়ে গেলে যে! 
দরজাটা একবার খোলই না! দুজনে মিলে খোঁল ! মুহূর্তে চোখ-মুখের চেহারা যায় 
বদলে । শপথ করার ভাঙ্গতে বলে, “এর প্রাতিশোধ না নিয়ে আম আজ খাবই না।, 

পূজারী এসে মান্দিরের দরজা খুলে বেদীর উপর ভাটা পেয়ে অবাক হয়ে 
ভাবেন- বিজয় নিশ্চয়ই শিকের ফাঁকে হাত গলিয়ে ছ'ড়ে ফেলেছে । 'তনি তা 
গিাবজয়ের হাতে ধফাঁরয়ে দেন। বিজয়ের তবু রাগ পড়ে না। সাধ্য-সাধনা করেও 
বেয়াড়া ছেলেকে সোঁদন খাওয়ান যায় না কিছু । অনুরোধ, উপরোধ, মিনতি. চোখ- 
রাঙ্গানি সবই হয় ব্যর্থ । অভুন্ত শিশুর আহার রাল্রে শয়নঘরের মেঝেতে থাকে 
ঢাকা। 

নিঝুম রাতে ছেলের কণ্ঠস্বরে স্বর্ণময়ীর ঘুম ভাঙ্গে । বিম় হয়ে তান শহ্যা 
থেকে দেখেন বিজয় খেতে বসে কাকে ষেন লক্ষ্য করে বলে, “আমার কাছে ঘাট 


১২ সদশগুরু শ্রশশ্রীবিজয়কৃফ। 


মানলে, তাই খেতে বসোছি। আচ্ছা ভাই, আমি না হয় তোমার উপর আড় করে 
কিছু খাই নি-_ তুমি কেন খেলে না? এস, দুজনে এখন একসঙ্গে খাই ॥ 

আহারান্তে শিশু বিজয় হাতমুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে । পৃজারী স্ব্ন দেখেন 
এ রান্রে, শ্যামসন্দর সেদিন ভোগ নেন 'নি। সকালে এসে স্বর্ণময়ী দেবকে তিনি 
জানান সেই কথা । স্বর্ণময়ী ছেলেকে শহধান, 'কার সঙ্গে কাল রাতে খাবার সময় 
কথা বলছিলি 2 কিছুই মনে নেই ওর। ভোগ রান্নার ব্যবস্থা হয় তাঁড়ঘাঁড়। 

সাড়ে তিন বছরের বিজয় । বৈশাখ পাঁর্ণিমা রাতে সে ছাদের উপর উঠে চাঁদের 
দিকে তাকিয়ে বসে থাকে, বাহ্যজ্ঞান তার লোপ হয়। পাঁরবারের লোকের ডাকা- 
ডাঁকতে সম্বিং ফিরে এলে সে বলে, 'বাবা আমায় চাঁদের দেশে গনয়ে যান। তাঁর 
কোলে আমাকে বাঁসয়ে কত নদ, পাহাড়, কী সুন্দর ফৃলের বাগান দেখালেন! 
তারপর বাবা আবার বললেন, “অদ্বৈতবংশে একজন বড় বৈষব সাধু হবেন; হবি 
তুই সেই সাধু £” সায় দয়ে আম পিতাকে বলোছি, বাবা, আপাঁন আশশর্বাদ করুন, 
আম হব সেই সাধ) 

মঙ্গলকামনার্থে বিজয়কে শ্যামসৃন্দরের চরণামৃত ও শঙ্খের জল পান করান 
হয়। আনন্দকিশোরের কল্যাণার্থে চারজন ত্রাহ্মণকে পরিতৃপ্তি সহকারে শ্যাম- 
স*ন্দরের প্রসাদ ভোজন করান হয়। সমারোহে তাঁর সাংবাৎসাঁরক শ্রাদ্ধ হয় । তখন 
থেকেই পেয়ে বসে বিজয়ের সাধু হবার ঝোঁক। 

একরতি 1শশু_মাথায় সরু সরু জটা। আদর করে সবাই ডাকেন-_“জটে 
গোসাই'। 'জটে কোথায় রে?" বাড়ীময় খোঁজ খোঁজ রব। হাদস মিলে ঝোপের 
আড়ালে-বেলতলায়, পদ্মাসনে আসীন বালযোগণ, পলকহশন দৃষ্টি, যেন পাথরের 
মূর্তি-মহাভাবে বিভোর। 

আজন্ম সত্যপ্রীতষ্ত, গেসাইবাড়ীর চলন্ত বালগোপাল। কৌতুক করে মেয়েরা 
বলেন, 'গোপাল, একবারাট তেতুল ঝুলাও 'দকিনি”। ও মাথা নাড়ে, ওঠে হাসির 
রোল । সন্ব্যাসীর বেশ তার ভাল লাগে । কাপড় চিড়ে তাকে ডোর-কোপীনের মত 
পরান হয়'। অস্ফট আধো আধো কথা : তখনই বাকসদ্ধ । কত রকম সব জিজ্ঞাসা-_ 
এবার ওর কাঁ হবে-_ ছেলে না মেয়ে ৮ 'পরণক্ষায় পাশ না ফেল? "মামলায় হার না 
জিৎ *' জবাব দেয় সে চ্পট--যা-বলে তা-ই ফলে, কখনও তার ব্যাঁতর্রম হয় নি। 

বড়দের দেখাদেখি ঘাঁট ভরে জল নিয়ে তুলসী গাছ স্নান করাতে গিয়ে ঘট 
নিয়ে বালক বিজয় মাটিতে পড়ে যেত। তথাঁপ চেষ্টার বিরাম নেই। পাঁরবারের 
লোকেরা তার হাত ধরে ঘাট তুলে জল 1সণ্চন না করা পর্যন্ত উৎসাহের নেই অন্ত। 
রাখেন হড়তে তুলে- শ্যামসন্দরের ভোগে দেবেন বলে। "ঘরে যখন আর কেউ 
নেই, চুঁপছুপ জলচৌঁকির উপর জলচৌক রেখে হাঁড়িতে হাত দিতেই টাল 
সামলাতে না পেরে বিজয় পড়ে যায় নীচে : চিবূকের খানিকটা তার বেশ কেটে বায়। 

জন্মান্টমীর পরদিন সবার অলক্ষ্যে এক বাট দুধ আর ঝিনুক নিয়ে চুপিচুপি 
মান্দরে 'গয়ে সে হাজির শ্রীবিগ্রহকে রগড় করে সে বলে, 'শামতুন, তোমার বরস 
তো মান্র একাঁদন। ক্ষীরের নাড়্‌ তোমার সইবে না”। আসন থেকে সন্তপপণে নামিয়ে 
শ্রীমতকে বাঁ হাতে ধরে এক বিনুক দুধ সে ডান হাতে ঢেলে দের শ্রীবগ্রহের 
মুখে । গাঁড়য়ে পড়তেই শাসায়, "খাও বলছি, নয় ভাল হবে না. মজা টের পাবে'। এই 
ঘটনা জানাজানি হলে বিগ্রহের সংস্কার হয়। 


শ্রঁশ্রশীবজয়কষের আঁবর্ভাব ও শৈশবের কথা ১৩ 


ফুলদোলে শ্রীবিগ্রহের পৃষ্পসঙ্জা দেখে শিশু মাকে গিয়ে বলে, 'শামসুনই 
বুঝ তোমার সব, আমি কেউ নই” দামাল ছেলের কথা শুনে মা' হাসেন; ্রীমর্তির 
গলা থেকে একগাছি মালা নিয়ে তিনি পাঁরয়ে দেন তাকে। প্রবোধ ?দয়ে বলেন মা, 
'শ্যামসুন্দর আর তুই কি আলাদা 2 বুঝেও যেন বুঝেন না মা; গোল না পাকালে 
জমাট হয়' না লীলা । অথচ সারল্যের প্রাঁতমৃর্তি স্বর্ণময়শ দেব সকলকে কতবার যে 
বলেছেন বিজয়ের আবির্ভাবের কথা । তান বলতেন, পবজয়ের জল্ম স্ী-পুরুষ 
সংসর্গ দ্বারা যের্প হয়, সেরুপে হয় নি। কর্তা গোঁসাই দাণ্ড দতে দিতে পুরী 
গেলেন। এমনভাবে আর কেউ কখনও গিয়েছে 2 রে এসে মনের দ্বারা আমার 
ভিতর তাকে রেখোঁছলেন । বিজয় স্বয়ং জগল্লাথ ।' 

একাঁদন এক বৈষ্ণব সন্ব্যাসী এসে আতাঁথ হলেন গহেো। সন্ন্যাসী আতাথর 
শালগ্রাম পূজা দোলা দেয় শিশু বিজয়ের মনে । বিজয়' মিনাত করে বলে, “ন্র্যাপী 
ঠাকুর, তোমার শিলাঁট আমায় দাও না! আমও ফুল, চন্দন 'দয়ে পূজা করব । 
পাথরের নুড়ি দয়ে' তাকে ভুলিয়ে বিদায় নেন আতাথ । শালগ্রামে ফুল, চন্দন 'দতে 
গিয়ে সম্ব্যাসীর মানস-চোখে ভেসে ওঠে শিশু বিজয়ের মুখখানা । দেশীবদেশ 
পর্যটন করে বছর না ঘুরতে দুর্বার এক আকর্ষণে সন্র্যাসী ফের আসেন 
শান্তিপুরে। শিশুভোলানো নাঁড়াটি দেখে তখন তিনি আঁংকে ওঠেন । সন্ব্যাসীর 
নিত্য পৃজার শালগ্রামটি যেমন ছিল তেমনই আছে; আর 'বজয়কে দেওয়া সেই 
নাঁড়র গায়ে শঙ্খ, চকু, গদা-পদ্মের স্পম্ট ছাপ! 'স্বর্ণময়শী দেবীকে আঁভবাদন করে 
[তানি বলেন, “মা যশোমতাঁ, কানাই যে মা, তোমার ঘরে! ক্ৰর্ণময়শীকে তিনি দেখান 
সেই প্রাণবন্ত নুড়ি। ভয়ে ভয়ে তখন জননন সন্স্যাসীকে ফারিয়ে দেন তাঁর দেওয়া 
সেই শলা : নইলে জশবন্ত দেবতা নিয়ে ছেলে ফখন ক বিপদে পড়ে! দেবসেবার 
শিশু ি জানে ? সেবাপরাধে দেবতার যাঁদ অভিশ্বাপ লাগে! এদকে শিলার অভাবে 
[শিশু দুশদন জল পর্যন্তি স্পর্শ করে না। 

১২৫৩ সালের ঝুলন-প্াীর্ণমার সময়' বিজয্লের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়। স্বর্ণময়শ 
1বজয়কে দত্তক "দিয়ে স্বামীর প্রাতশ্রাতি পালন করেন। জাঁমিদার উমেশচন্দ্র রায় 
ওরফে মাতবাবু, বড় গোস্বামশবাড়ীর সেবাইত এবং পাঁণ্ডিত কানাইলাল গোস্বামীর 
উপপাঁস্থাততে যথাশাস্ত ষাগষজ্ঞ।ও দিল সম্পাদন করে গোপশীমাধব গোস্বামীর 
সহধর্মিণী কৃষ্মাণি দেবী বিজয়কৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। বিজয়ের কাছে এই 
ব্যাপারটা মনে হয় ভারশ খাপছাড়া। মা-ই তো মা। জ্যাঠাইমাকে কেউ কি কখনও মা 
ডাকে নাকি 2 মার সঙ্গে না ঘ্াময়ে জ্যাঠাইমার সঙ্গেই বা সে ঘুমুবে কেন ? কৃষ্ণ- 
মণিকে সে ডাকে “মা-জননন”। তাঁর সঙ্গে সে থাকতে নারাজ । স্বর্ণময়শ বলেন, ও- 
রকম ব্যবস্থা না করলে তাঁর বাবা স্বগেঞ্ডি শান্তি পাবেন না। 'তিনি-ই' এ ব্যবস্থা 


বিজয় সহজ হচ্ছে না। স্বর্ণমরীকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে মাতবাবূকে চিঠি লেখেন 
কৃষ্মাঁণ দেবশ, দণ্তকে তাঁর আর প্রয়োজন নেই । তানি 'বজয়ের উপর সবস্বত্ব ত্যাগ 
করেছেন। পাঁরণামে হিতে হল বপরীত। স্বর্ণময়ী দেবী বিজয়কে তাঁর নিজের 
কাছে নিয়ে গেলেন। বিজয়ের ক আনন্দ! কৃষমণির রাগও জল হতে কতক্ষণ ? 
তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে কণশদন যেতেই জায়ের কাছে রুটি স্বীকার করেন। 
মনোমালিন্য মুছে যায় । উপনয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিজয়কে স্বর্পময়শর 
কাছে রেখে কৃফমণি শিষ্যালয়ে বান। এই সমর স্বর্ণময়ীরও শিষ্যালয়ে যাবার 


১৪ সদগুরদ শ্রশশ্রশীবজয়ক্ণ 


প্রয়োজন। দিজয়কে শিকারপুর পাঠিয়ে ব্রজগোপালকে নিয়ে 'তান বের হন। 
এঁদকে কৃষ্মাণ দেবী শান্তপুর ফিরে এসে উপনয়নের দন "স্থর করে বিজয়কে 
শান্তিপুর পাঠাবার জন্যে শিকারপুরে খবর পাঠান। কিন্তু কৃমাণ দেবী হঠাৎ 
কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন । এই খবরটি পধন্তি শিকারপুরে জানান 
হয় না। বিজয়ের এক জ্ঞাত ভ্রাতাকে 'দয়ে কৃষ্মাণ দেবীর শেষকৃত্য করান হয়। 
উপনয়নের 'নাদর্ট দনের পূর্বে বিজয় এসে দেখে 'মা জননন"'র শ্রাদ্ধের আয়োজন 
হচ্ছে। বিজয়ের এ জ্ঞাত ভ্রাতার পক্ষ থেকে বলা হয় কৃষ্মাঁণ দেবী নিজেই বিজয়ের 
'দত্তক' আধিকার নাকচ করেছেন । নাঁজর 1হসাবে মাতিবাব্‌কে লেখা কৃষ্মাঁণ দেবীর 
চিঠির উল্লেখ করা হয় । কৃষ্মাণর ধনসম্পান্ত এভাবে বেহাত হয় । শ্রাদ্ধের পর ফরে 
এসে এত সব কাণন্ডকারখানার কথা শুনে স্বর্ণময়ী দেবীর একবারে আক্কেল গুড়ূম। 
এই আকাঁস্মক দেহান্তে ঘটে বিজয়ের 'মা” ও 'মা জননঈ'কে নিয়ে বিরৃপতার ইতি । 

বজগো'পাল ও বিজয়কে 'নয়ে কিছাাঁদনের জন্য স্বর্ণময়ী আবার ফিরে যান 
দপল্রালয়ে । শিকারপুরের গ্রাম্য পাঠশালায় শুরু হয়' ওদের প্রথম পাঠ। 


ধবদ্যারম্ভ ও বাল্যকথা 


বয়সে বড় হলেও পূর্বে বজগোপালের হাতেখাঁড় হয় 'ন। আনন্দাীকশোরের 
দেহাবসানের পর স্বর্ণময়ী দেবীর উপর সংসারের সব ভার এসে পড়ে । অর্থ- 
সংস্থানের জন্য শিষ্যালয়েও প্রায়ই তাঁকে যেতে হত । সাত শ"' ঘর 'শব্য। ছেলেরা 
ছোট বলে ওদেরও তানি সঙ্গে নিয়ে যেতেন । ওদের 'বিদ্যারম্ভে তাই দেরণ হয় । দু: 

ভাইকে শকারপুরে এক সঙ্গে ভার্ত করা হয় ১২৫৩ বঙ্গাব্দে। 
দন দন বিজয়ের চপলতা বাড়ে । 1কন্তু পাঠাভ্যাসের বেলায় সে যেন স্াস্থর 
যোগী । তীক্ষণধী ও মেধাবী 'বজয় গোড়া থেকেই পাঠশালায় সেরা ছান্রের স্থান 
আধিকার করে বসে। আজকালের মত খেলাধূলার মাধ্যমে তখন শশ-শিক্ষার 
বাবস্থা ছিল না। কল, চাপড়, কানমলা, বেত, আরও নানারকম কঠোর শাসনে গ্‌রু্‌- 
মহাশয়রা ছিলেন 'সিদ্ধহস্ত। তাঁদের ভয়ে ছাল্রেরা বিভীষিকা দেখত । দুরন্ত বিজয় 
কিন্তু পাঠশালায় আর এক ছেলে । লেখাপড়ায় তার জ্যাড় মেলা ভার। তদূুপারি 
রও সে অদ্বিতীয় । তাই, সে গুরুমহাশয়ের সুনজরে পড়ে । গুরুমহাশয় 


নয়। শ্যামসন্দরের সেবা-পূজার ভার জ্ঞাঁতদের উপর গদতে তাঁর মন মানে না। 
শান্তিপুরে ফিরে এসে ও"রা ভগবান সরকারের পাঠশালায় ভার্ত হন। ভগবান 
সরকার 'ছলেন দীর্ঘকায়, কশ ও ঘোর কৃষ্কবর্ণ। জাতিতে তান ছিলেন কায়স্থ। 
শ্যামচাঁদুনির প্রাঙ্গণে--গাছের ছায়ায়_মূস্তাকাশের নশচে-_মাদুরে বসে ছেলেরা 
তাঁর কাছে পাঠাভ্যাস করত। ঝড়, বৃষ্ট এলে শ্যামচাঁদুনশর ছোট কোঠাঘরে ঠেলা- 
ঠোঁল করে তারা আশ্রয় নিত। 'শক্ষাদান থেকে শাসনে ছিলেন ভগবান গুর্মহাশয় 
অধিক 'সিদ্ধহস্ত। রাগ হলে ছেলেদের 'নাড় গোপাল" সাঁজয়ে তান হাতে-পায়ে 
ইট দিয়ে দতেন, কখন বা হাত-পা বেধে 'পশ্পড়ার গাদায় বাঁসয়ে দিতেন অবাধ্য 
ছাতকে । যখন রেগে যেতেন তখন 'গাডামাডা” এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করতেন। 


বদ্যারম্ভ ও বাল্যকথা ১৫ 


ছেলেরা তখন প্রমাদ গণৃত এবং বলির পূর্বে ছাগাশশুর মতো আড়ম্ট হয়ে পড়ত 
ভয়ে। তাঁর কঠোর শাসন থেকে ছান্রেরা অব্যাহাতি পায় 'নি। একমাত্র িজয়ই ছল 
এর ব্যাতিক্রম । 

মেধাবী ও শ্রুতিধর বিজয়ের উপর ভগবান সরকারের দৃম্টি পড়ে প্রথম থেকে৷ 
1বজয়ও তাঁকে ভান্ত করে, ভালবাসে । মধ্যে মধ্যে সে তাঁকে আমন্ত্রণ করে গৃহে 
আনে । মা পাঁরবেশন করতেন শ্যামসুন্দরের ভোগের থালা আর বিজয়কে 'দয়ে 
দেওয়াতেন শিষ্যদের দেওয়া ধুতি, চাদর। 

স্বভাবে কঠোর হলেও ভগবান সরকারের মধ্যে ছিল স্নেহের ফল্গুপ্রবাহ ৷ 
প্রকৃতপক্ষে ভগবান গুরুমহাশয় ছিলেন একজন গৃস্ত সাধক । ছেলেরা ক'জনে মিলে 
শশতকালে একাঁদন তাঁর কাছে আবদার করে বলে, আজ আমাদের কাঁঠাল খাওয়াতে 
হবে । ভগবান গুরুমহাশয় সস্নেহে বলেন, এই অকালে, এ জিনিস আম কোথায় 
পাব ?' ছেলেরা নাছোরবান্দা। অগত্যা মোটা চাদরে গা ঢেকে তানি আসন করে 
বসেন। একাঁট আস্ত গালা কাঁঠাল তিনি তুলে ধরেন ওদের হাতে । সংস্বাদু প্রাতাটি 
কোষ । বিজয়ও এর ভাগ পায়। 

ভগবান সরকার ছিলেন নিষ্ঠাবান 'হন্দু ৷ ভঙঞ্গবদ্ভান্ত ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ। 
পরোপকারের জন্য তান ছিলেন প্রাঁসদ্ধ; ব্রান্মণ-বৈষ্ণবে শছল অচলা ভান্ত, আর 
ছিলেন তিনি নিরাভমান । ব্রাহ্ণগৃহে উৎসবে, অন্নাহৃত হলেও তন উপাস্থত হয়ে 
উীচ্ছস্ট সংস্কার করতেন; ব্রাহ্মণ বৈষবদের ভোজ্জনের পর তাঁদের প্রসাদ পেতেন। 
মহানন্দে। কলেরায় কট শিশুর জাবনপ্রদীপ স্বায় নিবে। মুড়ে পড়ে বিজয়। 
মনে মনে সে ভাবে_সবই আছে অথচ এরা কোথায় গেল! বার বার মনে আসে এই 
জিজ্ঞাসা । সেলেট, পুশীথ 'নিয়ে একাকী পাঠশালায় চলেছে বিজয়; চারাদক জন- 
হীন । 'নিরালা বটগাছটির নীচে আসতেই কারা সমস্বরে বলে ওঠে, দবজয়, এই যে 
আমরা; এখানে আমরা সবাই আছ, তুমি ভেবো না" । মৃত সহচরদের কলকন্ঠ! 
নিন, নিস্তব্ধ বনপথে অশরীরী বন্ধুদের কথা শুনে অভিভূত হয়ে পড়ল 'বিজয়। 
সোঁদন স্কুলে পেপছতে হল দেরী । ভগবান পশ্ডিতকে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে খুলে 
বলল সব ঘটনা । পণ্ডিত মহাশয় বিজয়কে 'নয়ে তখনই গেলেন &ঁ বটগাছের নীচে । 
আর্তকণশ্ঠে আবাহন করে ওদের বালক 'বজয়; 'িল্তু কোনও সাড়া নেই। এই 
নীরবতায় পাঁণডত মহাশয়ের মনে আসবে সন্দেহ অবিশ্বাস; বিজয় হারাবে তাঁর 
আস্থা । এই চন্তা বিজয়ের মনকে বড় শংকিত ও ব্যাকুল করে তুলল । 'মনাত করে 
মৃত বন্ধূদের উদ্দেশে বলল বিজয়, 'ভাই সব, তোমরা এখন সাড়া দচ্ছ না কেন? 
এই তো একটু আগে তোমরা এখানে ছিলে । গুরুমহাশয় ভাবছেন--আ'ম তাঁকে 
মিথ্যা বলেছি। সমবেত কশ্ঠে তখন ওরা বলে ওঠে, গ2রুমহাশয়, এই যে আমরা 
এখানে । বিজয় মথ্যা বলে 'ন।' ভগবান সরকার হলেন এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় 
স্তব্ধ, বিমূঢ়। বিজয়কে কোলে করে তিনি ফিরে এলেন পাঠশালায়। সেদিন 
বিজয়ের কাছে ভগবান পাণ্ডিত আত্মার অমরতা সম্বন্ধে লাভ করলেন প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা । পরলোকের পর্দা গেল সরে । ছাত্র গ্র্‌ূকে দিলেন পরাজ্ঞান। 

১২৫৪ সালে ভগবান গুরুমহাশয় দেহ রাখেন । মৃত্যুর প্‌বাঁদন ছাত্রদের তিনি 
বলেন, “আগামী 'দিন ভোরে তোরা সব গঞ্গায় নাইতে যাস। আম দেহ?ট ছাড়ব ।' 
গঞ্গার ঘাটে এ দন শাঁল্তপুরের লোক ভেঙ্গে পড়ে । ভগবান সরকারের জয়ধবনিতে 


৯৬ সদ্‌গুরু শ্রাশ্রীবিজয়কৃষ্ 


যেন শাঙ্কত হয়ে ওঠে ভাগশরথী | স্নান-আপহক সেরে তানি করজোড়ে ছেলেদের 
বলেন, 'বাপসকল, আমি কায়স্থ হয়েও কত সময় তোমাদের শাস্তি দিয়েছি। তোমরা 
অনেকেই ব্রাহ্গণসন্তান। এবার তোমাদের পা আমার মাথার উপর রাখ । আর দেরী 
করো না। এ দেখ_আমাকে 'নয়ে যাবার জন্য রথ এসেছে? দাঁড়ানো অবস্থায়ই তাঁর 
প্রাণবয় বের হয়ে যায়, অথচ প্রাণহীন 'নস্পন্দ দেহাটি একইভাবে খাড়া থাকে । 
ছা্রেরা িতৃজ্ঞানে সম্পাদন করে তাঁর শেষকৃত্য । ভগবান সরকারের মৃত্যুর পরই এই 
পাঠশালাটি উঠে যায়। 

তর পরলোকগমনের কছাীদন পূর্বে মিঃ হেজেল নামে এক পাদ সাহেব 
শান্তিপুরের এক ক্রোশ উত্তর-পূর্বে একটি 'বদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে প্রখ্যাত- 
নামা বহু শিক্ষক ছিলেন । ইংরোজ, সংস্কৃত ও বাংলা_তিনটি বিভাগ ছিল এই 
স্কুলে । ব্রজগোপাল ও বজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত বিভাগে ভার্ত হন। এখানে প্রায় বার শ' 
শশক্ষার্থঁ ছল । এই 'বদ্যায়তনে অধ্যয়নের সময় বিজয়কৃষণ ও অঘোরনাথ গুপ্তের 
মধ্যে পরিচয় হয়। শান্তপূর বেজপাড়ায় বৈদ্যবংশে অঘোরনাথের জল্ম। 'তাঁনিও 
দবজয়কৃষ্ণের জল্মবর্ধ ১২৪৮ সালেই জল্মেছিলেন। দন দন বিজয় ও অঘোরের 
প্রীতির বন্ধন প্রগাঢ় হয়ে ওঠে । হেজেল সাহেব বিজয়ের শিষ্টাচার, স্মাতিশান্ত 
ও সদগ্‌ণে হন মৃন্ধ। বাইবেল-পাঠে বিজয়ের আগ্রহ তাঁর দ্‌ম্টি আকর্ষণ করে। 
তখনও শান্তিপুরে রেলপথ হয় নি। পাণ্ডুয়া দয়ে রেলগাড়ী, চলা মাত্র শুরু 
হয়েছে । ছেলেদের ইচ্ছা হয়-সকলে মিলে একদিন গিয়ে রেলগাড় চড়ে বেড়ায় । 
বয়সে ছোট হলেও বালক 'বজয়কৃষ্ণ অগ্রণী হয়ে হেজেল সাহেবকে ছাত্রদের 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সাহেব ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়ে নিজে অর্থ ব্যয় করে 
পাশ্ডুয়া থেকে পরবর্তাঁ স্টেশন পর্যন্ত রেলগাড়ীতে যাতায়াত করেন । কয়েক মাস 
এখানে অধায়নের পর মিঃ বমেশ নামক আর একজন পাদ্রী শান্তিপ্‌রে একটি স্কুল 
করতেই শান্তিপুরের ছেলেরা এখানে এসে ভার্ত হয়। ছান্রাভাবে হেজেল 
সাহেবের স্কুলটি উঠে যায় । বমেশ সাহেবের নৃতন বিদ্যালয়ে খশস্টান ছেলেদের জন্য 
বিশেষ সুবিধা ছিল। এ সব কারণে এই স্কুলে আর ব্রজগোপাল ও বজয়কৃষ্ণকে 
ভার্ত করা হয় নি। আর কোন স্কুলও তখন ছিল না শান্তিপুরে। 

কুলদকুলু ধৰনি করে নদী বয়ে যায় । ঘুটঘুটে রাতের আঁধার । জনমানবের িহ 
নাই । হেলেদুলে 'ডাঁঙ্গ নৌকা চলে ছপৃছপুছপাৎ। হু হু করে ভয়ার্ত হৃদয় । ব্রজ 
আর বিজয়কে 'নিয়ে মা চলেছেন রংপুর । নাম না জানা কি এক পাখশ থেকে থেকে 
ডেকে ওঠে । ধরফর্‌ করে মায়ের বুক । চোখে পড়ে কখানা ছিপ । মশালের আলো 
দেখে আর হল্লা শুনে হম হয়ে যায় রন্তু । তীরে এক গাছের গোড়ায় মাঝরা নৌকা 
বাঁধে । পলকে ছিপের লোকেরা এসে ভিঙ্গি করে চড়াও। 

ভাীমকায় একাঁট লোক হুকুম দেয় তারস্বরে, চটপট সাবাড় করে সব সেরে নে। 
পৈশাচিক উল্লাসে ওরা লাফিয়ে ওঠে । অত-কন্ঠে বিজয় বলে উঠে, 'কে ? দুলাল-দা 
নাঃ” আতকে ওঠে দসন্য সর্দার । বিজয়কে সে কোলে 'নয়ে বলে, দাঠাকুর তোমরা ! 
হুঙ্কার দয়ে সে চেলাদের বলে, “খবরদার! ছু*স নে ও"দের! ফিরে যা তোল্পা 
পে ।" স্বর্ণময়ী দেবশর পদধূঁল মাথায় মেখে সে বলে, 'মা, পথঘাট ভাল না'। 
লোকাঁটি গোঁসাইদের রংপুর খামারের রায়ত; জাতিতে জেলে । শৈশবে বিজয়কে 
কোলে-পঠে নিয়েছে। এক সাকরেদকে নাম ধরে ডেকে দুলাল সর্দার বলে, “তুই 
বা তে. এ'দের নৌকার 'ভাঁঙ্গর উপর কারও নজর পড়ে তো বাঁলস.--দুলাল 


খবদ্যারম্ভ ও বাল্যকথা ৯৭ 


মোড়ল এদের কেনা গোলাম । ও"দের গায়ে আঁচড়াঁট লাগ্গে তো রক্ষা নেই 

আর একবার স্বর্ণময়শ দেব শাল্তিপুর স্বগহে ফিরছেন; সঙ্গে বজগোপাল 
ও বজয়কৃষ্ণ ৷ বেলায় বেলায় বাড়ন পেশছার কথা, িন্তু পথে দেরী হয়ে যায়; নেমে 
আসে সাঁঝের আঁধার । তখনও দহ ঘণ্টার পথ বাক । আচমকা তরা হয় 'স্থর- নদীর 
আড়াআঁড় চর। ঘুরে যেতে গতনাদনের পথ: আকাশপাতাল ভাবেন মা। এঁদকে 
কার ইসারায় যেন নৌকা আপনাআপাঁন চলতে থাকে চরের উপর দিয়ে এবং কিছ 
ক্ষণের মধ্যেই গগয়ে পড়ে ভরা নদীতে । আরোহধরা ভয়ে আতঙ্কে জড়সড়। বিজয় 
দেখতে পায় আতকায় একাঁট লোক নৌকা ঠেলে 'দয়ে শূন্যে মালয়ে গেল! 

ফুলের মত কোমল, চণ্টল যেন 'বদযুৎ-আঁখ নয় যেন পদ্মের কোরক; লাঁলত 
কণ্ঠ, সবল গঠন, ল্তু 1সংহকটি- চন্দ্রকলার মত বাড়ে বিজয় । গোঙ্ঠলঈলা 
যান্রাভনয়ে ব্লজগোপাল সাজে বলাই, আর িবজয় কানাই, আর আর ছেলেরা সুবল, 
সুদাম, ছিদাম। দর্শকেরও ভিড় জমে । হঠাৎ শুরু হয় ফিসফসান। আসর ভেঙ্গে 
যায়; বিজয় ছোটে কাছার বাড়ব। শাল্তপুরের এক জমিদারের সেরেস্তা; জমিদার 
নয়, যেন দুঃশাসন- সাক্ষাৎ যম। খাজনা দিতে পারে নি একটি লোক, জামদারের 
আদেশে তার উপর চলে জুলুম । মাটিতে ওকে ফেলে জামদারের লোকেরা দেয় 
ব'শডলা । যন্ত্রণায় সে হাত-পা ছোড়ে, মুখ "দক্পে গলগল করে রন্ত ওঠে; নারকণয় 
এই দৃশ্য দেখে যারা ওখানে ছিল তারা সবাই শিউরে ওঠে । কারও মুখে প্রাতিবাদ 
নেই; শকল্তু বিজয়ের চোখেমুখে ছোটে আগুন । জামদারবাবূর মুখোমুখি গিয়ে 
সে দাঁড়ায় । চোখ "দিয়ে ঠিকরে পড়ে স্ফ্যালখ্গ! মেঘগম্ভীরনাদে জাঁমদারকে সে 
বলে, “তুমি ডাকাত, তুমি অমানুষ, তুমি রাক্ষস! লোকটি যে মরে গেল! কথা শেষ 
না হতেই এলিয়ে পড়ে বালক মাটর উপর । লৌোকাঁট তখনই রেহাই পায়। সাত 
বছরের 1বজয়কে 'নয়ে সবাই তখন ব্যতিব্যস্ত ॥ জ্ঞান ফিরে এলে জামদার তাকে 
বলেন, 'জান না তো বেটারা হারামজাদার একশেষ! আর তোমার তো বাপু, 
সাহসের বলিহারি! আমাকে যা" তা" গালিগালাজ করলে; একটু ভয়ও হল না!” 
দীপ্তকণ্ঠে বিজয় বলে, ভয় করব কেন ? তুমি যা তাই তো বলোঁছ। জান না- আম 
গোঁসাইবাড়শর ছেলে! 

পরবতর্ঁ কালে 'বিজয়কৃষ্ণ এই জমিদার সম্বন্ধে বলেছিলেন, এই ঘটনার 
কণশদন পরই জাঁমদারবাব একি অসহায় ব্রাহ্মণ বিধবার গৃহে তরি যথাসর্বস্ব ক্লোক 
করালেন । বিধবাঁট রান্বা বাঁসয়োছিলেন । 'তাঁনি লাঁথ মেরে ভাতের হাঁড়াঁটি ফেলে 
দলেন। পরে তাঁর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেন । 'বিধবাটি হতাশ হয়ে বলেন, “আম 
নিতান্ত অসহায়! হায়! হায়! আমার উপর তুমি এমন ব্যবহার করলে! আম আর 
কাকে বলব 2? আমার আর কে আছে ? ভগবানকে বলাছ, 1তাঁনিই এর বিচার করুন; 
যেমন যেমনটি আমাকে তুম করলে ঠিক তেমন তৈমনাটি তোমার স্তীরও ঘটবে ।* 
আশ্চর্য এই যে, এ ঘটনার কিছুকাল পরই জাঁমদারবাব একাট মামলায় সবস্বান্ত 
হলেন; তাঁর জেল হল । জেলে ভুগে ভুগে তানি মারা গেলেন। একদিন তাঁর স্তর 
হাবষ্যান্ন চাঁপিয়েছেন, প্রাতপক্ষের লোকেরা বাড়ীতে ঢুকে তখন তাঁর সব লঃঠ 
করল। পিতলের হাাড়টি একজন লাঁথ মেরে উঠানে ফেলে 'দিয়ে পরে তা'ও নিয়ে 
গেল। নাঁচপ্রকৃতি ছোটলোকদের নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচারে ভুগে জামদারের 
স্ত্রী কাঁদতে কদতে বাড়ী থেকে বের হয়ে গেলেন। কথায় বলে-__"দুঃখে পড়ে 
হাঁড়নশ শাপে, এড়াতে পারে না বামূনের বাপে ।” কথাটা বড়ই সাত্য। নিতান্ত 


বিজয়--২ 


১৮ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃ 


অধম অপদার্থ দুরাচার ব্যক্তিও যদি দারুণ রেশ পেয়ে শাপ দেয়, একটি দীর্ঘ 
গন*বাস ফেলে, উত্তম ধার্মিক বর্রাহ্গণও তার হাত এড়াতে পারেন না। 

রাধামাধব প্রামাণকের ঠাকুরবাড়ীর উঠানে ছল বদনচন্দ্র গুরুমহাশয়ের 
আখড়া । িজয়েরা দু" ভাই এখানে এসে ভার্ত হন। তখন ১২৫৬ সাল। বদন 
মাস্টারের পাঠশালায় কথায় কথায় বেত। তৈয়ারী পড়া ছেলেরা ভুলে যায়, অনেক 
সময় মুখ দিয়ে কথাই বের হয় না ভয়ে। একটি বালককে 'তনি রাম, দুই. তিন, 
চার বলে চার বেত দেন৷ সমস্ত ভীত, স্তব্ধ ছাত্রদের মধ্য থেকে বিজয় হঠাৎ বলে 
ওঠে, 'পাণ্ডতমহাশয়, রাম, হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ বলে নাম রাখলে বেশ হয়-াকুর 
দেবতার নামও করা হয় ।' 

ছেলেরা সব ভয়ে ভয়ে মুখ চাওয়াচাণ্ডায় করে_এবার গবজয়ের কপালে যেন 
পি লাঞ্ছনা, প্রহার আসে, কে জানে! কিন্তু জাঁদরেল বদন মাস্টার বিস্ময়াবমূট। 
এ তাঁর এক অদ্ভূত আভিজ্ঞতা। নামের শান্ত তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করল । শান্ত, 
স্থর দৃষ্টি বজয়ের, এই বয়সেই যেন সে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করতে শুর করেছে__ 

আছে যত পাপরাশি-_ 
নামতরঙ্গে যাবে ভাসি। 

ছেলেবেলায় একাদন সায়াহে. আনমনা হয়ে এক অজানা জায়গায় গিয়ে উপাস্থত 
হয় বিজয়। লোকজন নেই; লোকবসাতিরও হন নেই। অন্ধকার ঘাঁনয়ে আসে; 
ফেরার পথ সে হারিয়ে ফেলে । এমন সময় তারই বয়সী একটি বালক এসে তাকে 
পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় । দুজনে যখন লোকালয়ে এসে পেশছেছে তখন রাতের প্রথম 
প্রহর । হঠাৎ দেখা গেল বালকাঁট কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে! নিরুপায় হয়ে জয় 
মনে মনে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের স্মরণ 'নয়োছিল। তাই শতাঁনই এসোছলেন 
বালক-বেশে। বজয় তার গৃহদেবতাকে স্মরণ করে মনে মনে প্রণাম করল । 

বালক বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন প্রেম, ভন্তি ও বিনয়ের আধার, আবার দুষ্টের ?শিরো- 
মাঁণ। বয়সের সঙ্গে বাড়ে চপলতা । প্রায়ই সঙ্গীদের 'নয়ে ভয়ে গাছের ডালে 
উঠে খেলা করতেন। কখন বা সেখান থেকে দুনীীতিপরায়ণ ব্যান্তর উপর প্রন্রাব 
করে দিতেন, থু ফেলতেন । দলবদ্ধভাবে গঙ্গায় স্নান করতে গয়ে' ডুব দিয়ে 
লোকের পা ধরতেন। বিব্রত বোধ করলেও লোকেরা বিরূপ হত না। এমনই এক 
অদ্ভূত আকর্ষণ ছিল 'বিজয়ের। তাঁর দৌরাত্ম্য গৃহের সকলে থাকতেন উীদ্বগ্ন। 
খাদ্যদ্রব্য লঁকয়ে রাখা যেত না। শ্যামসুন্দরের জন্য আনা সন্দেশাঁদ ভোগ 'নবেদনের 
পূর্বে প্রায়ই তানি অগ্রভাগ নিয়ে নিতেন। আবার তা আনতে হত । কুকুর, বিড়াল, 
পাখী, পায়রা তাঁর ছিল বড় 'প্রয়। যাঁদও গৃহে অনেক পায়রা ছিল, অপরের পায়রা 
উড়ে এলে তানি ফিরিয়ে দিতে চাইতেন না। মা পায়রার দাম 'দয়ে দিতেন-__কেউ 
নিত, কেউ নিত না। একাঁদন এক মুসলমান গৃহস্থের ময়না 1তাঁন চুপচু্পি বাড়ী 
নিয়ে আসেন। পাখীর মালিক এসে ডাকতেই ময়না “চাচা' বলে ডেকে ওঠে । ক আর 
করেন ১ পোষা পাখীট তিনি ফেরৎ দিয়ে দেন। গঙ্গা পূজার জন্য ধূ্পধূনা 

নিয়ে মেয়েরা যায় গঙ্গায়, ছোঁ মেরে ভোগ-সামগ্রশ গিয়ে উধাও হন বিজয় । 

প্রতিবেশী পীতাম্বর তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীর বাইরের অ*বখথ গাছ থেকে 
ছিটকে পড়ে নীচে শরবিদ্ধ ঘুঘু পাখী । পাখীর ব্যথার ছোঁয়াচ লাগে বিজয়ের 
কোমল প্রাণে। কেদে কেদে বলে 'জয়গোপাল-দা, কে এমন 'নম্ঠুর খেলা খেলল, 
'নিন্লীহ পাখীটির এ দশা ঘটাল!' কান্না শুনে তর্কবাগীশ মহাশয় ছুটে বের হন। 


খবদ্যারম্ভ ও বাল্যকথা ১৯ 


বিজয়কে বুকে নিয়ে বোঝান । এঁদকে পান্তমাসী শিকারের খোঁজে এসে হতভম্ব; 
শপথ করে বার বার, এমন কাজ আর কখনও করব না, দা-ঠাকুর,। 
প্রাতবেশণ রামলাল তাঁতকে দেখলেই শবজয় ক্ষেপাতেন। বুড়ো তাঁতী-দন 
নাই, রাত নাই মাকু চালায়। সময়-অসময় নেই, দলবল 'নয়ে তার আ'উনায় 'গয়ে 
ছড়া কাটেন বিজয়-_ 
তাঁতী তাঁত বুনতে মন, 
দুটি কৃষ্ণ কথা শোন ॥ 


বুড়ো কটমট করে তেড়ে আসে । ছেলেরা দেয় ছুট । তাঁত তার বন্ধুকে বলে এক- 
দন, এ ছেলেগুলোর মত সুহৃদ আমার আর নেই । ওরা আমায় নাম শোনায়, আর 
আমার ধৈর্যধাশিক্ষা হয় । তান কত ভাবে যে কৃপা করেন !' 


একজন নামভাকের কৃপণ 'ছিল শান্তপুরে, সদব্যয়াবমুখ, সংকঈর্ণ মন। 
কৃপণের ধর্ম হয় না; সে বিরাট থেকে বহুদূরে বাস করে, কারো সঙ্গে হয় না তার 
প্রীতি ও ভালবাসার আদান-প্রদান। অভাব নেই অর্থের । শান্তিপুরের লোকেরা 
বলে, ওর নাম মুখে আনলে সোঁদন আহার জোটে না। কিন্তু বিজয় তাঁর মনের 
দরজায় এমন কৌশলে আঘাত করলেন যে, ভেঙ্গে গেল চিরাঁদনের কার্পণ্যের কঠিন 
অর্গল । দেবাদবজে একট শ্রদ্ধা ছিল; সেই পণ্যের পথে তার মনে মুক্তির আলো 
এসে পেশছল । একাদন ভোরে সেই লোকাঁট দরজা খুলে বের হয়েই দেখে তার 
দাওয়ায় একখানা কালণ প্রতিমা! বুঝতে বাক প্ইল না যে. এ বিজয়দের কারসাজি । 
বালকের 'ভিতর ভগবান বাস করেন, আর রদদ্রাণশী কাল প্রাতমা- এই দুয়ের ভাবনায় 
আভশাপ ? সংস্কারের কাছে স্বভাব হার মানে_-পরশপাথরের স্পর্শে লোহা হয় 
সোনা । বিজয়ের মনের পাঁবত্রতার 'দব্য তরঙ্গে লোকটির মনের অনুদার ভাব মুছে 
যায়একটি পণ্য প্রদীপের আলোয় যেমন করে অন্ধকার পালায় । ধুমধাম করে 
কালশপূজা অন্্ঠত হয়। কার্পণ্যের নেই লেশ। বিজয়দের উৎসাহের নেই অন্ত। 


দুরন্তপনায় বিজয় ব্রজের কানাইর কথা স্মরণ কারয়ে দেয়। সুতরাগড়ের 
গোয়ালনীরা সন্ধ্যার পূর্বে ছানা নিয়ে আসে শান্তিপুরের ময়রার দোকানে । দলবল 
নিয়ে বিজয় গর্ত খুঁড়ে রাখে পথের মাঝে । শুকনো ডাল গর্তের উপরে ফেলে 
ঘাসের চাপড়া আর মূল সমেত কচুবন উপড়ে সাঁজয়ে রাখে তার উপর এমন 
নিখুতভাবে যেন পথের দুপাশে কচুবনের সার । পসারণীরা পথ চলতে হন্মাঁড় 
খেয়ে পড়ে সেখানে; ছিটকে পড়ে হাঁড়ি। ছোঁ মেরে কাজ হাসল করে ছেলেরা, 
মুঠো মুঠো ছানা, ক্ষণর নিয়ে পালায়। কন্তু পরক্ষণেই তাদের জন্য বিজয়ের মন 
কে*দে ওঠে । মার কাছে ওদের নিয়ে যায় বিজয়; বলে ওদের হয়ে, 'বড় গরীব এরা । 
পসরা সব পড়ে গেছে । গোয়াঁলননদের দুঃখের কথা শুনে দয়াময়* স্বর্ণময় দেবীর 
মন গলে যায়। চুকিয়ে দেন তান ক্ষীর ছানার দাম । খাশি হয়ে গোয়াঁলনীরা বাড়ী 
চলে যায়, আর অকুণ্তচিন্তে বিজয়ের শুভ কামনা করে তারা । 


সেকালে গ্রামে কথকতা হত। শাল্তপুরের এক ভভ্ত-বাডীতে কথকতা হচ্ছে। 
রামায়ণ কথা শুনতে ছেলেবুড়ো-স্ত্ীপুরুষের ভিড় । তারণ গোঁসাইর কথকতায়্ 
শ্রোতারা মুগ্ধ । কথক মহাশয়ও একেবারে ডুবে গেছেন । আসরের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে 
তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বিজয়ের উপর । বালকের গণ্ডদ্বয় ভাসছে প্রেমাশ্রুধারায় । 


হ০ সদগুরু শ্রসশ্রীবিজয়কৃ 


এক গাছি মালা তার গলায় পারয়ে দয়ে কথক ঠাকুর বলেন, এর হৃদয় প্রেমের 
আধার । 
অজ্ঞাতপরিচয় এক মহাত্মা, চালচলন তার খাপছাড়া। শাস্ত্রে আছে, বক্ষাবদ 
পৃরুষের স্বভাব হয় উন্মাদবত, িশাচবত, বালকবৎ। ইনি ছিলেন উল্মাদবৎ। 
শান্তিপুরবাসীরা তাঁর নাম দিয়েছিল শ্যামাক্ষেপা। লোকালয়ের বাইরে তিনি 
থাকতেন । আস্তানা বলে 'িছ তাঁর ছিল না। পথে মাঠে ঘাটে, অিতে-গাঁলতে 
ঘরে বেড়াতেন ক্ষেপা। শান্তিপুরে অনেক বাড়তেই 'িত্য দুপদরে ঠাকুরের ভোগ 
লাগে। শ্যামাক্ষেপা খেয়াল-খশমত উপস্থিত হতেন যে কোন গৃহে । যে গৃহেই 
যান, তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেন। "কন্তু প্রসাদ পেতে বসেই উঠে 
পড়েন অনেক সময়; বলেন, 'ভোগে আজ সুগন্ধের অভাব! ঠাকুর আজ অনাহারী । 
ফের শিয়ে ভোগ রাঁধ। কী অনাচার হয়েছে, তাও বলে 'দয়ে যান। মেয়েরা মরমে 
মরে যায়। কার বাড়ীতে কোন দন হাঁজর হন-এই ভেবে সশঙ্ক থাকেন মেয়েরা 
আর খুব সাবধানে রাঁধেন ভোগের রান্না । শান্তিপুরের এক গোঁসাই শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে 
দেখেন জগমোহনে শ্যামাক্ষেপা দাঁড়য়ে, অথচ শান্তপুরে খবর করে জানেন ক্ষেপা 
ওখানেই তখন রয়েছেন। বালক 'বজয়কে দেখে তাঁর ঘটে ভাবান্তর। ছুটে এসে 
কুচকুচে, লাল টুকটুকে, সাদা ধবধবে আর এই হলদে রে ভাই 2 বারবার এই 
কথাগুলো বলে তাঁড়ৎ বেগে চলে যান। গর্গ খাঁষ বালক শ্রীকৃষ্কে দেখে নন্দ 
মহারাজকে বলেছিলেন- শুক্লো রন্তসতথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।' 

শুরু রন্ত পীত বর্ণ এই তন দন্যাতি। 

সত্য ন্রেতা কাঁলকালে ধরেন শ্রীপাতি ॥ 

ইদানীং দ্বাপরে 'তি*হো হৈলা কৃষ্বর্ণ। 

এই সব শাস্তাগম পুরাণের ম্্ম॥ 

-শ্রচৈতন্যচারতামৃত ১1৩ ।২৯-৩০ 
শ্যামাক্ষেপা 'ভ্রকালদর্শন। তাঁর সহজ সরল ভাষায় গর্গ খাঁষর কথাগুলো বলে 
বিজয়কে করেন 'তাঁন আদর আপ্যায়ন । 

শ্যামসুল্দরের ক এক উৎসব । একজন বৈষ্ণব এসে প্রসাদ পাবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন । +কন্তু তখনও ব্রাহ্মণদের পঙ্গত পড়ে ?ন, তাই তাঁকে বলা হয়, “বসতে হবে 
একট.--বামুনদের তো আগে পঙ্গত পড়ুক ।” বাবাজী চলে যান। কিন্তু কেউ সে- 
1দকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। আট বছরের শিশু বিজয়ের মুখখানা কাল হয়ে ওঠে। 
একজন ক্ষ-ধার্ত বৈষ্ণব প্রসাদ পেলেন না এটা বিজয়ের কাছে অত্যন্ত অপরাধ মনে 
হল। অন্দরমহলে 1গয়ে বিজয় বললেন, 'বাবাজণ প্রসাদ না পেয়ে চলে যাচ্ছেন'। 
কিন্তু বালকের কথায় কর্ণপাত করেন না কেউ । অদ্ভূত দরদ, উদার বিজয়ের হৃদয় ; 
অনুযোগের সরে তিনি বলেন, শক্ষধে পেয়েছে- প্রসাদ পাবেন, তাতে আবার আগে 
পরে 'কি £' তাঁর কথা বিকোয় না। দ্রুত ছুটে যান বিজয় বাবাজশীর কাছে, তাঁর 
আখড়ার ঠিকানা জেনে নেন। ভোগ বোঁরয়ে এলেই তান ছোটেন প্রসাদ নিয়ে দেড় 
মাইল দূরে বাবাজীর আখড়ায় । এরপর কত 'দন যে দুপুরে খেতে বসে এ বাবাজণর 
জন্য বিজয়ের মন কেমন করে উঠেছে, আরো কত "দন যে প্রসাদ নিয়ে ছুটে গেছেন 
বিজয় বাবাজীর আখড়ায় রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে। 

অদ্বৈত প্রভুর যোগ্য বংশধর! বলাবলি করে শান্তিপূরের লোক। অদ্বৈতানার্খ 
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আর ভন্ত হরিদাসের কথা উদিত হয় কারো মনে। 
হারদাস কহে গোসাঞ্ কার নিবেদন । 
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন ॥ 

_ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।৩।২০৫ 
অদ্বৈতাচার্যের বাড়ী থেকে প্রত্যহ পারস যেত ভভ্ত হারদাসের গোফায়। পিতৃশ্রাদ্ধে 
শ্রাদ্ধপান্ন ভোজন করিয়েছিলেন তাঁকে । ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেম্ঠ, কিন্তু বৈষবজন তদপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । সমস্ত প্রথাসিদ্ধ লোকধর্মের উধের্য পরাধর্ম সম্পূর্ণ ঈশ্বরে সমা্পতপ্রাণ 
হল বৈষফবজন। সেজন্য ব্রাহ্ষণভোজন অপেক্ষা বৈষ্ণবভোজন পবিন্র অনঃচ্ঠান। 

আচার্য কহেন, তুমি না করিও ভয়। 
সেই আচাঁরব যেই শাস্ত মত হয়॥ 
তুমি খাইলে হয় কোট ব্রাহ্মণ ভোজন। 
এত বাঁল শ্রাদ্ধপান্র করায় ভোজন ॥ 

- শ্রীচৈতনাচারতামৃত ৩।৩।২০৮-৯ 
এই ঘটনায় প্রথমে ব্রাহ্মণ পণশ্ডিতরা অদ্বৈতাচার্যের বিরুদ্ধাচরণ করেন। আমান্তিত 
ব্রাহ্মণরা অভুস্ত ফিরে যান। অদ্বৈত প্রভুও পাঁরজনবর্গের সঙ্গে 'িনরম্বু উপবাসী 
থাকেন । ব্রাহ্গণ শালগ্রাম পূজার আঁধকারী; ফন্তু ব্রাহ্ষণী নন । শ্রীমদভাগবতে 
গিন্তু বৈষ্ণব-বৈষবী উভয়েরই শালগ্রাম পূজায় 'আধকার স্বীকৃত হয়েছে। 

অদ্বৈত প্রভু সর্বশাস্ত্-নিষ্াত পণ্ডিত নির্মল ধর্মপ্রাণ, সদাচারনিম্ঠ। সত্যে 
যান আবচল, শাস্ত্রে যাঁর সুদ শ্রদ্ধা, যান শ্বাস্্মৃর্ততিনি কি কখন শাস্ত্র- 
বিরুদ্ধ কাজ করতে পারেন 2 এই প্রশ্ন উদয় হল জ্ঞাতিদের মনে । পরস্পরের মধ্যে 
প্রচুর আলোচনার পর তাঁরা পরের দিন নিজেরাই গেলেন অদ্বৈত প্রভুর কাছে। 
প্রভুর সঙ্গে খোলাখ্ীল আলোচনায় তাঁদের অন্তরের সমস্ত দ্বিধা সংশয় দুর হল । 
াজেরাই তখন সধা চেয়ে নিলেন। 'িল্তু অহংকার বড় অনমনীয় । নিজের শুট 
কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না। কেহই নিজের আচরণের জন্য ভ্রুটি স্বীকার 
করলেন না। 

দৈবের কণ বিচিত্র খেলা! প্রবল বৃম্টি আর দমকা হাওয়ায় সোঁদন শান্তিপুর 
আর আশেপাশের সর্বব্র_কোন গৃহেই রান্না সম্ভব হল না. আগুন নিবে যেতে 
লাগল বারবার। তখন খেয়াল হয় সবার, আচার্ষের অপমানে বাঁঝ দৈব 'বরূপ। 
ক্ষিধেয় কাতর হয়ে সবাই প্রভুর গৃহে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে পূর্ব দিনের বাস প্রসাদ 
1ভক্ষা চান। অদ্বৈতাচার্য নিয়ে যান ও*দের হারিদাসের কাছে । তাঁর আলিসায় আগুন 
জহল'ছল, তাঁর কাছে জ্ঞাতিরা অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চান ও আঁগ্ন ভিক্ষা 
করেন । এরপর প্রকৃতির প্রসন্নরূপ দেখা গেল। 
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বদন মাস্টারের আখড়ায় 'বজয়কৃষ্ণের বেশ দিন শিক্ষালাভ সম্ভব হয় 'ন। 
স্বর্ণময়শ দেবী কিছাদনের জন্য শিকারপুর গেলেন, সঙ্গে ছেলে দুটি । ওখান 
থেকে ফিরে এসে বিজয়কৃষ্ণ গোঁবিন্দ ভট্রাচার্য মহাশয়ের টোলে মৃশ্ধবোধ ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন করার পর কাব্য পাঠ করেন। মুশ্ধবোধ বইটির কাঠের মলাট ছিল এবং তা 


২২ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃফ 


শালু-ব্তে আবৃত ; মলাটের উপর গো-বৎস ও কৃষ্ণ-বলরামের ছবি । পাঠ শুর, হবার 
পূর্বে প্রত্যহ তন্ময় হয়ে বিজয় কৃষ্ণ-বলরামের ছবি দেখতেন । তাঁর দুচোখ বয়ে 
আবিরল ধারায় জল পড়ত। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিজয়ের এই ভাবাবেগ লক্ষ্য করে 
বলতেন, 'এই বয়সেই এমন ভগবতপ্রেম । পূর্ব জন্মে ও নিশ্চয়ই উচ্চস্তরের সাধক 
ছিল।" আবার কখনও সস্নেহে তিনি বলতেন, শবজয় এক ক্ষেপা ছেলে" । টোলের 
পাশে হরিনারায়ণ গোস্বামীর গৃহদেবতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-বিগ্রহ । পাঠ-বিরতির ফাঁকে 
শবজল্প শ্রীমূর্ত দর্শন করতে গয়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকান। অধ্যাপক তাঁকে 
বলেন, 'টোলে এসে রোজ রোজ কি আবার 'বিগ্রহদর্শন ! পড়াশুনা আগে শেষ করে 
নে, তারপর যত পারিস ঠাকুরদেবতা 'নয়ে থাঁকস। ছান্রাণাম্‌ অধ্যয়নং তপঃ-_-এ 
কথাট ভুিস না?” শ্রীপশ্মীতে টোলে অঞ্জাল 'দতে গিয়েও বিজয়ের হৃদয় আবেগে 
উদ্বেল হয়ে ওঠে । তাঁর ভাবতরঞ্গ দেখে ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তব্য করেন, এই কঁচি 
বয়সে অমনধারা যার ভাবভান্ত, সে অদ্বৈত প্রভুর বংশের গৌরব বাড়াবে বৌক! 
কেবল ভগবদ্ভন্তিই নয়, শৈশব থেকেই দয়া-মায়া তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করোছিল। 
টোলে যাবার পথে মা যে একটি করে পয়সা তাঁকে 'দতেন জলখাবার কিনে খেতে, 
তা পথে রাধানাথ প্রামাণিক নামে এক দুঃখীকে 'তাঁন রোজই দয়ে দিতেন । 

ক শকারপুরে, কি শান্তিপুরে, কি ভগবান সরকারের পাঠশালায় বা হেজেল 
সাহেবের বিদ্যায়তনে, ক বদন মাস্টারের আখড়ায়, 'ি চতুষ্পাঠীতে, 'বদ্যাশিক্ষায় 
বিজয় ছিলেন পুরোধা । এক বছরেরও কম সময়ে মুস্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করে 
তিনি নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বিদগ্ধ সমাজের দাঁন্ট আকর্ষণ করেন। মেধা, 
স্মাতিশাল্ত ও অনর্তদৃন্টি ণছল তাঁর অনন্যসাধারণ। দুর্হ পাঠ অনায়াসে তান 
করতেন আয়ত্ত । গো'ঁবন্দ ভট্রাচার্যের টোলে পাঠ শেষ করে বিজয়কৃষ্ণ তাঁর জ্ঞাত 
কাকা প্রভূপাদ কৃষগোপাল গোস্বামী তকর্রত্র মহাশয়ের কাছে প্রথমে সাঙ্খ্য দর্শন 
ও পরে বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করেন। গভনমেন্ট কৃগোপাল তরকরত্ম মহাশয়কে তাঁর 
অগ্গাধ পাণ্ডত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করোছিলেন, 
কন্তু বিদ্যাবিক্রয় ব্রাহ্মণের সার্থক বাত্ত বোধ না হওয়ায় তান এ পদ গ্রহণ 
করেন নি. নিস্পৃহ কৃষ্গোপাল আজন্বন শিক্ষাদান করে গেছেন । 

১২৫৭ সালে শুভাঁদনে ন' বছর বয়সে, ষড়দর্শনবেত্তা পাণ্ডিত প্রভূপাদ কৃষ্ণ- 
গোপাল গোস্বামী মহাশয়ই বিজয়কৃষণকে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করেন । মুশ্ডিতমস্তক 
বালক যজ্ঞোপবদত ও গোরিক ধারণ করে. বাল-ব্রক্মচারী বেশে এগারো দিন দণ্ড- 
গাহে থেকে ব্রাঙ্মণোচত সন্ধ্যা-বল্দনাদ শিক্ষা করেন। সদাচারী গুরুর আদেশে 
ও শিক্ষায় 'বজয় যজ্রসূত্র ধারণ করেই "নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠেন। প্রভাতে গঞ্গা 
স্নানের পর বজয় যখন বোদক সঙ্গত করতেন তখন মনে হত যেন খাষর 
তপোবন থেকে সুমধুর সুরলহর ভেসে আসছে। 

উপনয়নের পরই জননীর নিকট হয় তাঁর কুলদীক্ষা। গুণমৃস্ধ বালক কৃষ- 
গোপাল গোস্বামী মহাশয়কেই স্বেচ্ছায় উপগদরু পদে বরণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের 
পরই তিনি তাঁর চতুষ্পাঠীঁতে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। উপনয়নের 
পর নৈথ্ঠিক বাল-্রক্মচারী ধারণ করেন কণ্ঠী, তিলক, শিখা; স্নানান্তে ফুল তুলে-- 
তান নজেই করেন শ্যামসূন্দরের সেবাপুজা । ধ্যান, জপ. কঈর্তন, আরাধনা--সব- 
দক থেকেই হারবলা। জীবে দয়া, আর ভভ্ত-ভাগবতে ভান্ত, সদবংশে জল্ম, সৎ- 
সঙ্গ, সাধন-ধর্মজীবন লাভের সমস্ত মহৎ গুণের সমাবেশই হয়েছিল তাঁর মধ্যে। 


চতুষ্পাঠশীতে পাঠ ও উপনয়ন ২৩ 


এমন উত্তম আধারে শৈশব থেকেই ছিল অনন্য ঈশবরানূরাগ । বিগ্রহ সেবার আগ্রহও 
ছিল তর অদম্য । উপনয়নের পর বাধা নিষেধ হয় অপসারিত । নিতান্ত সখ্যভাবে 
ঠাট্টা-তামাসা করেন তান শ্রীমৃর্তিকে, বলেন. শনজ্কর্মা ঠাকুর নিজে ছুই করবে 
না অথচ এটা চাই, ওটা চাই-__সময়ের হেরফের হবার জো নাই'। দোল-পা্ণমায় 
সোনার বালা পরাতে শ্যামস্ন্দরের হাতে লাগে আঁচড়, সমবেদনায় বিজয় 'গুমরে 
গুমরে কাঁদেন। 

কুমারপাড়ায় রামলালের মা'র কলেরা । কেউ যায় না অনাথার কুশড়ের চতুঃ- 
সীমানায় । বিজয়ের নেই সময়-অসময় । প্রাণঢালা সেবাষক্রে বৃদ্ধার পরমায় যায় 
বেড়ে । প্রাতবেশীরা বলাবাঁলি করে, 'ছোঁড়ার না আছে ডরভয়, না আছে ঘেক্বাপাত্ত; 
অদ্বৈত প্রভুর বংশের ছেলে হয়ে শুদ্দুরের গু-মৃত কাচে।” যারা তাঁকে চেনেন, তাঁরা 
বলেন, পবজয়ের বে বসবৈব কুটন্বকণ। 

চৈত্র দ্বপ্রহর । প্রথর সূর্ঘতাপে ফাটল ধরে মাঠে । পাখীরা ঝমোয় কুলায়ে বসে, 
ঘর ছেড়ে সহজে বের হয় না কেউ । জলসন্রে জল দেবার লোক নেই । বিজয় পথচারাী- 
দের যোগান তৃষকাবার- শশতল অমৃত । শন্রতাপের জবালা জুড়াতেই যে ও"র আসা-- 
এ তারই পূুর্বাভাস। 

বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে শ্যামচাঁদের মান্দর-প্রাঙ্গণের আটচালায় হত সাধু 
সমাগম, দূর-দূরান্তর থেকে আসতেন সাধু-সন্ন্যাসীরা রাস-পযীর্ণমায়; এই সাধু- 
সঙ্গ ছিল বিজয়ের বিচিত্র আকর্ষণ। কোন কোন সাধ আজন-আসনে বসে ধ্যান- 
মগ্ন; কেউ বা আঁশ্নকুণ্ডের সামনে বসে হোমাগ্নতৈ আহ্াত 'দচ্ছেন। 'বজয় মুগ্ধ 
হয়ে তদের দেখতেন । বিজয়কে বাল-গোপালের্‌ মর্যাদা দিতেন সাধুরা । তাঁরা 
সস্নেহে তাঁকে পাশে বাঁসয়ে বালকের শুভ লক্ষণাঁদ 'নরীক্ষণ করে মধ হয়ে 
হান্দি বা গ্রুমুখীতে নিজেদের মধ্যে অন্তরগ্গ আলাপ-আলোচনা করতেন । তাঁরা 
বলতেন, এ বালক অসাধারণ । ইন নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ ।" তাঁরা বিজয়ের 
সর্বাজ্গে বিভূতি মেখে দিতেন? তাঁরই কাপড় ভাঁজ করে কোৌপনীনের মত করে 
পারয়ে দিতেন । এক রাত্রে তো ও*দের কাছেই ওরা ও*দের আসনে শুইয়ে রেখেছেন! 
এদকে গৃহে খোঁজাখুজি, ছোটাছুটি চলছে । 

বন্তারঘাটে অশোকবটের ছায়ায়, মনোরম পারবেশে লছমন দাস বাবাজীর কুপ্জ ৷ 
তিনি ছিলেন ভারী সূকণ্ঠ। তাঁর ভজন আর সুরসংযোগে দোহাবলঈ-আবান্তি 
সেখানে সৃষ্টি করত এক অপূর্ব সুর-ঝংকার। শুনে কখনও বজয় একেবারে বাহ্য- 
জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়তেন । বাবাজী 'বজয়ের সঙ্গঈদের বলতেন, “একেই বলে মহা- 
ভাব । ওর হৃদয়ে বইছে মধুর রসের তরঙ্গ ।” বিজয়ের বাল্য-সখা গোপালাকিশোর 
গোস্বামী বলেছেন, শবজয় এই শান্তিপূর্ণ পাবিত্র তপোবনে বসে ভান্তিভরে সুরে 
সুর মাঁলয়ে গান ধরতেন। অশ্রুধারায় সন্ত হয়ে তাঁর দেহে মুহুমহু কম্প হতে 
থাকত-__-ওরুপ কম্প কখনও দেখি নি। আমরা ভনঈত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে বাবাজী 
আমাদের আশ্বস্ত করতেন । নাম শোনাতে শোনাতে ফিরে আসত তর সাম্বৎ। 
কিশোর আর প্রৌঢের মধ্যে দিন দিন গড়ে ওতে প্রেমপ্রশীতির 'নিগড়। বাবাজন ছিলেন 
ওঁড়ষ্যার আধবাসী। স্থানাট সাধন-ভজনের অনুকূল বলে এখানে তিনি আশ্রম 
করে ছিলেন বহুদিন; বাবাজী চমৎকার বাংলা বলতেন । 

দোল-পযার্ণমার দন বিজয় সদলবলে যান বাবাজীর কুঞ্জ । বাবাজ খুশ হয়ে 

বলেন, 'এই যে মহাপুরুষ, এসেছ'! বাধা 'দিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বিজয় বলেন, “ও 


২৪ সদৃগুরু শ্রীশ্রসীবিজয়কৃফ 


বুঝোঁছ, আপাঁন চান না যে আম আপনার কুঞ্জে আস!” লছমনদাসজী সুললিত 
কণ্ঠে গান ধরেন-_ 
লালা-_ একেলা পাইয়াছি হেথা । 
পরাণ, পলাইয়া যাবে- কোথা ? 
আজ হোল খেলবো গো শ্যাম, তোমার সনে। 
একেলা পাইয়াছি বধ, তোমায় নিধু বনে॥ 
শুন ওহে বনমালন, আজ বুঝব তোমার নাগরাল। 
কুমকুম দেবো তোমার রাঙ্গা চরণে॥ 
মাটির আঙনায় নেমে আসে নিত্যবন্দাবনের পুণ্যধারা, উভয়ে ভাসেন প্রেমাশ্রু- 
ধারায় । 
বজয় একাঁদন কয়েকজন সঙ্গ নিয়ে গঙ্গার অপর পাড়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের 
্লীবগ্রহ দর্শনে যান। এই মান্দিরের চড়া শাল্তিপুরের স্নানের ঘাট থেকে স্পজ্ট 
দেখা যায়। বৃন্দাবনচন্দ্রের লীলামাধুরী বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীমৃর্তির সেবক বলেন, 
'শান্তিপুরের এক ভন্ত ব্রাহ্মণ গঞ্গাস্নান করার সময় এই শবগ্রহ পেয়ে গৃহে এনে 
প্রাতষ্ঠা করে সেবাপৃজা করতে থাকেন; 'কন্তু শ্রীমার্ত তাঁকে স্বপ্নে আদেশ 
করেন, “আমি গহস্থের গৃহে থাক না। তুমি আমাকে গস্তিপাড়ায় সনব্যাসী সত্য- 
দেব সরস্বতীর 'নকট রেখে এস- নইলে তুমি নির্বংশ হবে ।” ভন্ত বলেন, “ঠাকুর, 
পাদ জাফরের রা দেবা পার সুর নাক তোমাকে আম ছাড়ব না।” 
ব্রাহ্মণ হলেন সর্বহারা । নিজেও একাঁদন চোখ বজলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণের 
শবধবা কন্যা সেবাপূজা করেন। একাঁদন বৃন্দাবনচন্দ্র সত্যদেব সন্্যাসীকে স্বপ্নে 
ণনদে'শ দেন তাঁকে গৃপ্তিপাড়ায় নিয়ে যেতে। সন্ন্যাসী ভন্ত-কন্যার কাছে মৃর্ত 
যাচঞা করে দিয়ে যান। 
বিগ্রহকে দর্শন করে এবং তাঁর মাহাত্ম্য শুনে বিজয় সাম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন। 
বহুক্ষণ নাম করার পর তাঁর জ্ঞান ফরে আসে। 
মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী দ্বৈত প্রভুর জল্মাতাথ। এ দন শান্তপুরে 
ভিলির। হাদী লাকা রনি নিভানিক ভিনাারিভার নিতাই নার 
উৎসব । আর মাঘীপার্ণিমায় গৌরসূন্দরের 'সম্মস। এই ণতন প্রভুর তিন বিশেষ 
পদনের স্মরণোৎসব__“ধূলট' | শান্তপুরে প্রীতপদ থেকে সপ্তমীর দন পর্যন্ত 
উৎসব হয়: শেষ 'দনে নগর-সংকণর্তন বের হয়, কশতননয়ারা পরস্পরের গায়ে ধাল 
ছুড়ে আনন্দ করেন। ধূলি বর্ষণ থেকে উৎসবের নাম ধূলট। শান্তিপুরে তখন 
খুব সমারোহে ধূলট হত। বিজয়ের খেয়াল হল, 'আমরা একমাস ধরে ধূলট করব'। 
যেমন ভাবা, তেমনই কাজ । পথে লোক চলাচল বন্ধ । ডেপটি ম্যাশজস্ট্রেট ঈশ্বর 
ঘোষালের কানে গেলে তান 'বালাহস্তী' পাঠান। কনেস্টবল পাহারাওয়ালাদের 
তখন বালাহস্ত বলা হত । ওদের উপর গোপন হুকুম ছিল হাকিমবাবুর, “এরা সব 
ভদ্রসন্ত তান। এদের কারো গায়ে যেন আঁচড়টি না লাগে । দূর থেকে তাড়া করে কাজ 
হাসল করবে ।' ওদের তিন সপ্তাহব্যাপণী চেষ্টায় ধূলট ভাঙ্গে । 
শবজয়ের অনুগামশ গছিল শতাধিক বালক। বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও সাহস, সত্যানষ্ঠা 
প্রভ্ভীত সদ'গুণের আঁধকারণ থাকায় স্বতগ্ীসম্ঘভাবেই যেন বিজয় নেতৃপদ দখল 
করে নিয়োছলেন। বাল্যসহচরগণ বিজয়ের প্রীত বিশেষ অনুরন্ত ছল । প্রাণ +দয়ে 
ওরা দিজয়কৃ্কে ভালবাসত। বর্ষায় কাদার জন্য গঙ্গার ঘাটে চলা দুর্হ। বাল্য- 


চতুষ্পাণ্শীতে পাঠ ও উপনয়ন ২& 


সখাদের নিয়ে কোদাল সংগ্রহ করে বিজয় নালা কেটে পথাঁটিকে সাধ্যমত চলাচলের 
উপযোগী করে তুলতেন। জনকল্যাণের কাজে তাদের উদ্যম দেখে বয়োজ্যেম্ঠেরা 
করতেন তাদের শুভকামনা । 

বিজয়ের মধুময় চাঁরন্র আত্ময়-অনাত্বয় সকলকেই একান্ত মুস্ধ করে তুলে- 
1ছিল। তাঁর চাঁরত্রে চাণ্টল্য, দৌরাত্ম্য, দয়া, সরলতা ও বাাদ্ধমত্তা প্রীতি বহ- 'বাচ্ 
গুণের সমাবেশ তাঁকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল । বিজয় সাথীদের নিয়ে দেবদেবী 
সেজে আঁভনয়ও করতেন; বিজয়ের কণ্ঠস্বর মধুর বলে তান আঁভনয়ে গান 
করতেন । যাল্রাগানে 'বজয় আড়াল থেকে বন্তব্য বলে দতেন। অটলাবহারদ গোস্বামী 
ও রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ছেলেদের দলে বাঁজয়ে ছিলেন । যান্রাগান করার জন্য কেউ 
তাদের আমন্ত্রণ করতেন না। কারণ তাদের দৌরাত্যের ভয় সকলেই করতেন। 
সুতরাং ওরা নিজেরাই আলো ও শতরাণ ঘাড়ে করে রান্রে প্রাতবেশীর গৃহে গিয়ে 
যাল্রাগান গাইতেন । বাল্যকালে বিজয়কৃষ্ণের দুরল্তপনা কারো চেয়ে কম ছিল না 
বরং ছিল বেশি-নইলে এমন দলের নেতাই বা কি করে হবেন ? 

এঁ সময় শান্তিপুরের প্রাতিদ্বন্বী জমিদার রায়বাব ও চাটুয্যেবাবূর মধ্যে 
নীলক্ষেত 'নিয়ে প্রায়ই দাঙ্গা হত । এ দাঙ্গার আঁভনয় করতে 'গয়ে বিজয়ের ছারর 
আঘাতে সংজ্ঞা হারায় এক কাঁসারী বালক । রন্তু দেখে ভয়ে ভয়ে আর সব ছেলেরা 
পাঁলয়ে যায়, নিজের পাঁরধেয় ছিশ্ড়ে বিজয়কৃ জলধারা 'দতে থাকেন বালকের 
ক্ষত স্থানে । বালকের মা খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন বিজয় আত যঙ্কে ছেলোটির 
পাঁরচর্যা করছেন । পরাঁদন থেকে বজয় প্রাতাদন আহত বালকের জন্য নিজে শ্যাম- 
সুন্দরের প্রসাদ বয়ে নিয়ে যেতেন; খেলতে যান্ন নান তান যতাঁদন না সেই বালক 
সুস্থ হয়ে উঠোঁছল। এমন'ট না হলে ক নেতা হওয়া যায়। 

বিজয়ের সহপাঠী রামরাক্ষত মিত্র বলেছেন, “পাড়ায় আমরা শতাধক বালক 
ছলাম। বিজয়ের বাটন, আন্না ঠাকুরাণশীর বাগান, মধু ভট্রাচর্ষের বাটীর প্রাঙ্গণ, 
সংহদের বাহভ্গগ, শ্যামচাঁদুনীতলাতে আমাদের খেলার জায়গা ছিল। আমরা 
ঘোড়ানুটন, দান্ডাগ্গীল, নকেসা প্রভাতি খেলতাম । পাড়ায় পাড়ায় “হোল-বোল' গেয়ে 
বেড়াতাম। প্রচুর চাল, ডাল সংগ্রহ করে আমরা মহোৎসব করতাম ॥ 

াবজয়কৃষ্ণের বাল্যসঞ্গী কৃষ্প্রসন্ন গোস্বামী মহাশয় বলেছেন, গ্রামের প্রান্তে 
শগয়ে আমরা প্রায়ই বনভোজন করতাম । ঘোড়ালের মাঠে-নর্বরের ধারে, দেব 
রায়ের আমবাগানে আমাদের বনভোজনের স্থান ছিল । রান্নায় ব্লজগোপাল ও গবজয় 
সুপট: ছিল । রান্নার পর বিজয় আশেপাশের রাখাল ও কৃষক বালকদের ডেকে নিয়ে 
আসত । রথডাঙ্গার মুঁচির ছেলেমেয়েরা ও ভেড়পাড়ার বালকেরাও আমাদের 
আনন্দভোজনে এসে যোগ 'দিত। আহারান্তে আমরা তাদের নিয়ে খেলাধূলা! 
করতাম । কখন বা গোম্ঠলশলা হত । ব্লজগোপাল ও িবজয়, বলরাম ও কৃষ্ণ সেজে 
গোচারণ করতেন । আমার বেশ মনে অছে, বিজয় কোমল তৃণগুচ্ছ নিয়ে ধেনুদের 
আহার ?দচ্ছেন। আমরা অগ্চলে মুঁড় নিয়ে রাখাল বালকগণের সঙ্গে ধেনুগগণের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে যাচ্ছ, কখনও বা াবজয়ের কাঁধে উঠে চলেছি । হিংসা বিদ্বেষ 
আমাদের মনে ঠাই পেত না।, 

রামযাদ নামে বিজয়ের এক সঙ্গ ছিল। তার মা 1ভক্ষা করে জশীবকানর্বাহ 
করতেন । মা যোঁদন রামযাদুকে ভিক্ষায় পাঠাতেন, বিজয়কৃষ্ সোঁদন ঘর থেকে চাল 
নিয়ে তাকে দিতেন- সোঁদন তার অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন হত না। এমনই 


২৬ সদ-গুরু শ্রঁশ্রীবিজয়কৃফ 


শছল 'বজয়ের সখাপ্রীতি! আর শুধু চাল কেন ? মাঝে মাঝে তাকে কাপড়-জামাও 
দতেন। 

শান্তিপুরে গঙ্গাস্নানের মেলা । বিজয় গিয়েছেন সদলবলে মেলা দেখতে। 
চোখে পড়ে একজন স্ত্রীলোক অসহায়ভাবে কাঁদছে আর তার পাশে একটি ছেলে 
শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে! ছেলোটর কলেরা হয়েছে । সহযান্রীরা ওদের ফেলে চলে 
গেছে । ছেলোটকে ছটফট করতে দেখে বিজয় কেদে ফেলেন । পালাকর ব্যবস্থা করে 
তন ছেলেটিকে গোকুলচাঁদের নাটমান্দিরে 'নয়ে ওঠান; ডান্তার এনে দেখান, ওষধ- 
পন্লের ব্যবস্থা করেন৷ ছেলোটির মা ও বিজয়ের পরিচর্যায় ছেলোঁট ভাল হয়ে ওঠে । 
বিজয়ের বাল্যসখা গোলোকাঁকশোর গোস্বামী মহাশয় এই ঘটনাট উল্লেখ করে 
বলেছেন-_“বদায়কালে ছেলেটির মা বিজয়ের সর্বাঞ্গে তাঁর হাত বাঁলয়ে দিয়ে শুভ- 
কামনা করেন । বিজয় সেই বালকের শীর্ণ দুর্বল হাত দুখানা ধরে কেদে ফেলে। 
আমরা সকলে হা করে এই স্বগীয় দৃশ্য দেখতে লাগলাম । পরের জন্য যে এভাবে 
কাঁদে সে গনশ্চয়ই দেবতা । শতকে আমরা গবজয়ের করুণার পারচয় পেয়োছি। 
বিজয়ের সংস্পর্শে আত মাঁলন জীবনও পণ্যময় হয়ে উঠেছে । জীবনপথের শেষ 
সীমায় দাঁড়য়ে এখনও পুরানো দিনের সেই কথা ভুলি নাই ।, 


সত্যানরাগ ও দলের নেতৃত্ব 


শৈশব থেকেই বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন যেমান সহজ সরল ভাবুক প্রকীতির, ঠিক 
তেমনি ছিলেন নিভাঁক সতানুরাগশ ও সংকল্পে দৃঢড়চেতা। নিতান্ত অল্প বয়স 
থেকেই তিনি নেতা ও প্রবর্তক; জনসেবায় তিনি ছিলেন এক অগ্রণন দরদী স্বেচ্ছা- 
সেবক । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গুণগীল সবই বাড়তে থাকে । চতুরতা, 
চণ্টলতা. দুরন্তপনা বিকাঁশত হয় ধর্মপ্রবণতার অনুকূলে । 
এগারো বছর তখনও পূর্ণ হয় 'ন। রংপুরে গিয়েছেন 'বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যদের 
গাঁয়, সদগোপ এক 'শষ্যের কাছে। গোঁপাই কর্তারা এই শষ্যের কাছে প্রণামন 
চেয়েছিলেন তিন শ' টাকা। অনাদায়ে তাঁরা করেছেন তাকে “একঘরে"। 'বজয়কৃষের 
কানে এ কথা উঠতেই তাকে তান ডেকে পাঠান ও বনাসর্তে তাকে সমাজে তোলেন । 
সে লুটিয়ে পড়ে পারবারের সবাইকে 'নয়ে গুরুপতন্রের পায়ে, প্রণামী দেয় টাকার 
তোড়া, কোনও ওজর-আপান্ত শোনে না। খবর পেশছে শান্তিপুরে : বিজয় এ 
শিষাকে সতহননভাবে জাতে তুলেছেন । ও*রা রেগে হন অশ্নিশর্মা। কেউ বা বলেন, 
“সোনার চাঁদ ছেলে : 'কন্তু এটা ক করে ফেলল ?' আবার কেউ বা বলেন. 'বারো 
হাত ক'কুড়ের তের হাত বীচি'' বজয় শান্তপুর ?ফরে এলে ও*রা বলেন, 'আমা- 
দের মুখে তুমি কি করে কালি মেখে এলে ? হাতের লক্ষমী কখনও এভাবে ঠেলে 
ফেলতে হয় ৮ ধীর অথচ বিনীত কণ্ঠে বিজয় বলেন, 'গুরু-শিষ্যের মধূর সম্পর্ক 
তো আর জমিদার-প্রজার দেনা-পাওনার ব্যাপার নয়। ওদের 'নবৃস্ত করার কত চেষ্টা 
করল,ম তথাঁপ পাঁচ শ' টাকা প্রণামী +দয়েছে স্বতঃপ্রবৃ্ত হয়ে!" টাকার তোড়া 
বিজয় ও*দের হাতে তুলে দিলেন। ও*দের আক্কেল-গুড়ম। চোখ রাণ্গয়ে বা 
পারেন নি ও*রা. ও"দেরই এই দুধের ছেলে গগিয়ে নিয়ে এল অতগুলো টাকা! এ 
শুধু বিজয়কে দিয়েই সম্ভব! 


সত্যানমরাগ ও দলের নেতৃত্ব ২৭ 


ঘোড়া চড়ার সখ ছল 'বিজয়কৃষ্ণের- সতীর্থদের সঙ্গে । সাধ মেটাতেন ওরা মাঠে 
পোঁত ঘোড়া চড়ে । পেসা ধোপার উপর ভার ছল ঘোড়া ধরে আনার। বিজয়দের 
বাড়ীর উত্তর-পূর্ব কোণে 'কুছুই বনে' ঘোড়া ধরে বেধে রাখা হত । শমশান থেকে শবের 
খাঁটিয়ার দাঁড় এনে লাগাম বানাত পেসা। ছেলেরা সব হান্তী করে মন্তব্য করে. 'আধ- 
মড়া ঘোড়া চড়া আর গাধার পিঠে সওয়ার হওয়া একই কথা । যাঁদ হয় মাঁলপোতার 
জাঁমদার আম্বকাবাবুর সেই তেজশী ঘোড়াটি, তাহলেই বলতে পারা যায় “ঘোড়ায় 
চড়েছি”;: আর হাকিমবাবূর ঘোড়া হলে তো কথাই নেই ।' আস্তাবল থেকে উধাও হয় 
জমিদারবাবূর ঘোড়া । দুদিন বাদে সন্ধান মেলে গোঁসাইপাড়ায়। ও*র সখেব 
ঘোড়াঁটর খোঁজ পেয়ে জামিদারবাব নিজে আসেন ঘোড়া নিতে । ঘোড়াঁটকে লুকিয়ে 
রাখার কথা ছেলেরা অস্বীকার করে। পরে বিজয়কে পেয়ে আম্বকাবাবু রূঢ় কণ্টে 
জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কঈ করে এখানে এল 2 বালক 'নর্ভয়ে বলে আদ্যন্ত। মুগ্ধ হন 
জাঁমদারবাব্‌ বিজয়কৃষ্ধের সৎ সাহস ও সত্যানুরাগ দেখে । স্নেহ-বিগ্ালত কন্ঠে 
তান বলেন, এই ঘোড়াঁট আঁম তোমার জন্য আলাদা করে রাখব । যখনই তোমার 
ঘোড়া চড়ার সাধ হবে, তম এসে নিয়ে যাবে । আমি জন লাগিয়ে দতে বলব 1, 

শান্তিপুর তখন মহকুমা-শহর ছিল। মহক্চুমা-হাকিম 'ছলেন জাঁদরেল এক 
আফসার । নাম ঈশ্বর ঘোষাল- মেজাজ ভার কড়া । তাঁরও একাঁট তেজ ঘোড়া 
ছল । বিজয়ের সখ হয়, ঈশবরবাবুর ঘোড়াটি চড়েন। যেমন ইচ্ছা, তেমনই ব্যবস্থা । 
স'ঁঝের আঁধারে ছেলেরা আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে আসে । পরাঁদন সাহস আর 
চাপরাশি ঘোড়ার খোঁজে ছোটে মাঠে মাঠে । ওদের দেখে ছেলেরা সব পালায় । প্রসন্ন 
নামে একটি ছেলে লাগাম বাঁধাছিল:; সে কয়ার খধ্যে লাফিয়ে পড়ে । বিজয় 'ছিলেন 
সওয়ার । নিয়ে যায় তাঁকে ওরা মনিবের কাছে। 'ধমক দিয়ে হাকিমবাবু জিজ্ঞাসা 
করেন, "তুমি আমার ঘোড়া নয়োছিলে 2 বিজয় উত্তর করেন, হাঁ" । হাদিমবাবু 
আবার প্রশ্ন করেন. কেন 'িয়েছিলে 2 বিজয় বলেন, “সবাই মিলে চড়ব বলে? 
হাকিমবাব এবার রেগে বলেন, 'জান, আম কে? বিজয় উত্তর দেন, 'হাঁ জান, 
হাকমবাব।” এমন জবাব তান মোটেও আশা করেন ন। তাই, আরও উত্মাভরে 
প্রশ্ন করলেন, 'না বলে নিলে কেন 2 বিজয় আগের মতই ভয়লেশহশীন পাল্টা প্রশ্ন 
করলেন, "চাইলে. আপানি 'দতেন কি ?' 'বাস্মত হলেন হাকিমবাব্‌। নরম হয়ে তাই 
বললেন, 'আমার ঘোড়া নিতে ভয় হল না?” শিনভরক জয় 'স্থর কণ্ঠে উত্তর 
করলেন, 'না”। মুগ্ধ হলেন ঘোষাল মহাশয় দিশোরের সাহাঁসকতা. সরলতা ও সত্য- 
'প্রয়তায় ৷ তাই, তান তাঁকে সঙ্নেহে জজ্ঞাসা করলেন, “তোমার নাম কি? তুমি 
কার ছেলে ?' উত্তর পেলেন, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামশ | পিতা স্বগাঁয় আনন্দাকশোর 
গোস্বামী : আমরা শ্যামসুন্দরের বাড়ীর ।, কণ্ঠে স্নেহ ঢেলে হাকমবাবু বিজয়কে 
বললেন, 'ষখনই তোমার ঘোড়া চড়ার ইচ্ছা হবে. আমাকে এসে বল। সাঁহসকে আ'ম 
জিন গাঁদ তখন জুড়ে দিতে বলব ।” সত্য ও সরলতার শান্ত আশ্চর্য-সকলের মনেই 
তার অনিবার্ধ প্রভাব পড়ে। 

কালনায় ঝুলন দেখার সখ । বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গীদের নিয়ে এক সন্ধ্যায় ঘাটে যান। 
জেলেরা সার সার নৌকা বেধে রেখেছে, লোকজন নেই ৷ একখানিতে উঠে বসেন 
বিজয় সহচরদের নিয়ে। তারপর নৌকার দাঁড় খুলে দরড় ফেলেন। কালনায় 
পেশছার পরই আকাশে মেঘ জমে । আনন্দ করে সবাই মিলে ঝুলন উৎসব দেখতে 
থাকেন। কিন্তু এমন বৃষ্টি নামল--আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ে । ভোরে প্রকাতি শান্ত 
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হল । সেই বস্নগ্ধ পারবেশ দেখে বোঝা ভার যে ছু সময় পূর্বেও চলেছিল নট- 
রাজের প্রলয়নাচন। কিন্তু দিনের বেলায় নৌকা নিয়ে ফিরলে জেলেদের সঙ্গে হবে 
কথা কাটাকাটি । নৌকা ওখানে বেধে রেখে খেয়া-পথে ফিরতে হবে বলে বিজয় 
গনেশ দেন। কিন্তু ও হার! খেয়ার পারান পর্যন্ত যে সঙ্গে নেই। ওরা সংখ্যায়ও 
তো কম নয়। বিজয় গিয়ে খেয়া-মাঁঝকে বলেন, 'ভাই, আমাদের পার করে দাও । 
আমাদের কাছে আজ িকছুই নেই । যাঁদ রাজী না হও, তা হলে আমাদের বাড়ী 
ফেরা হয় না। খেয়া-মাঁঝর মন গেল গলে । সে বলল, গল তাড়াতাঁড়' ৷ 'বজয় বাড়ন 
পেশছে মাকে সব খুলে বলেন । এঁদকে ডাঁঙ্গ না পাওয়ায় জেলের মাথায় আকাশ 
ভেঙে পড়ে । বিজয় বলেন মাকে, “নৌকার খবরটা এবার জেলেকে 'দিয়ে আস, নইলে 
বড় দুশ্চিন্তা করবে । যাঁদ আমাকে দেখে চেশ্চামেচি করে, তা হলে গোটা দু এক 
টাকা দলেই ঠিক হয়ে যাবে । মায়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে অবিলম্বে জেলে- 
বাড়ী ছুটে যান গবজয় । সেখানে 1গয়ে তাকে টাকা দেন, তারপর অকপটে সব 'তাঁন 
খুলে বলেন। জেলে যেন হাতে স্বর্গ পায়। 

বজয়কৃষ্ণের বাল্যসঙ্গী গোলোকবিহারী গোস্বামী মহাশয় বলেছেন, “বজয়ের 
মধুর স্বভাব আমাদের আকৃষ্ট করোছল। আমরা তাঁকে ভালবেসোছিলাম। তাঁর 
পাশে বসতে না পারলে অস্বাস্ত বোধ হত । তাঁর ধীরতা, তাঁর স্নেহালাপ, তারি 
মধুর ভাব দেখে কেউ তাঁকে ভাল না বেসে পারত না। ধর্ম ছিল তাঁর হৃদয়ের ধন। 
আমরা চড়ক পূজা করতাম । যথারীতি আমাদের গাজন বসত । আমরা গৈঁরক বসন 
পরে সন্ধ্যাসী সাজতাম। বিজয় হতেন মূল সন্গ্যাসী। 'িখধিমত আমরা কাঁটা 
ভাঙতাম। শয়ালকাঁটার গাছ 'বাছয়ে গড়াগাঁড় 'ঈদতাম। শমশান থেকে মড়ার মাথা 
এনে আ্নকুণ্ডের চারদিকে তা নিয়ে খেলতাম। তারপর 'শবপূজা হত। জয় 
নিজে মূর্ত গড়তেন। সে কি মনোহর মূর্তি! বাঁশের চড়ক বানিয়ে আমরা পাক 
খেতাম ।' 

জ্যৈষ্ঠের এক রাত্রে আগুন লাগে তাঁতিপাড়ায়। জটলা আর চেপ্চামেচিই সার। 
তাঁতীরা সব কপাল চাপড়ায়। একখানি চালায় তখন আগুন, বিজয় তাঁর দলবল নিয়ে 
আসেন--ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁরা আগুন নেবান। বয়স তখন তের-চোদ্দ। অশনি 
দেবকে 'কাণ্চৎ দিয়ে তন্তুবায়াটি তার তাঁত 'নয়ে রেহাই পায়। বিজয়ের অক্লান্ত 
চেষ্টায় ও সাহাঁসকতায় সোঁদন গোটা তাঁতিপাড়া রক্ষা পায়। 

বর্ধায় বাওড়ের শুকনা খালও জলে উলমল, আর খড়ভাঙ্গা স্রোত । গ্রামান্তর 
থেকে ফেরার পথে বিজয়ের চোখে পড়ে একটি ছেলে স্রোতের পাকে তলিয়ে যাচ্ছে। 
নিজের জীবন তুচ্ছ করে বিজয়কৃষ জলে ঝাঁপয়ে পড়েন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় 
ছেলেটিকে তুলে আনেন পাড়ে; িড় জমে । খানিকক্ষণ চেস্টার পর ছেলোটর *বাস 
বইতেই বিজয় ধরেন বাড়শর পথ । 

কৈশোরের শেষ প্রান্তে পেশছার পরও বিজয়ের দেবচারিত্রে এতটুকু শ্লান 
কেউ কখনও দেখে নি। 'থাক' নামে একটি ষুবতশকে দয়াপরবশ হয়ে স্বর্ণময়শ দেবশ 
পরিচারিকার কার্যে নিয়োগ করেছিলেন। টোল থেকে ফিরে এসে, মা বাড়ধ না থাকলে 

কৃষ্ণ বাইরে দাঁড়য়ে থাকতেন; মা এসে তাঁকে অন্দরে নিয়ে যেতেন । বন্ধুদের 
নোতিক চাঁরত্রের হেরফের দেখলে, বিজয় কঠোর হয়ে উঠতেন। কার্তিক মাসের ভোরে 
সঙ্গাঁদের গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে বিজয় এক-একাঁদন দল বে"ধে সাঁতার কেটে 
বন্দাবনচন্দ্রের মান্দির লক্ষ্য করে গাপ্তিপাড়া চলে যেতেন । ফেরার সময় নৌকা ধরে 
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সাঁতার কেটে আসতেন । 

বিজয়ের খ্যাত শান্তিপুরে ও চারাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়ল। বয়সে তরুণ হলেও 
প্রোঢেরাও তাঁকে সমীহ করতেন। কোন পার্বণ উপলক্ষে গৃহে আমন্মণ করে তাঁকে 
ভোজন করাতে পারলে খুঁশ হতেন তাঁরা । শান্তিপুরের কোনও শুভ অন-জ্ঠানে 
বিজয় উপাঁস্থত না হলে, উৎসব অপূর্ণ থেকে যায়, এরূপ ধারণা লোকের মনে 
বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল । 

একবার অনাবৃস্টির জন্য চারাদকে হাহাকার ওঠে । মাঠঘাট খাঁ খাঁ করে। বৃষ্টি 
প্রার্থনা করে লোকে মান্দিরে মান্দরে মানত করে । তান্ত্িক মতে পুজা হয়, কিন্তু ফল 
হয় না। তখন শান্তিপুরে বেজপাড়ায় রাজা রামকৃষ্ণ-প্রাতিম্ঠিত 'রাণর শিব মান্দরে' 
এক সন্ধ্যাসী আসেন। লোকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, কি করলে দেবতার আক্রোশ 
যায়! তিনি বললেন, "এই বকে মহাস্নান করালে বৃন্ট হবে। পুণ্যাত্মাকে 'দয়ে 
করাতে হবে ।, কে পন্ণ্যাত্সা ? 'স্থর হল, াবজয়কৃষ্ণ করাবেন । স্ত্ী-পুরুষ মলে 
কলস ভরে দুধ ও জল আনলেন । “পুরুষ সন্ত আবাৃত্ত করতে করতে বজয় মহা- 
দেবকে মহাস্নান করালেন। এঁ দিনই আকাশে ঘনঘটা করে খুব বৃন্টি হল। সন্ব্যাসীর 
কথা ফল্‌ল । তখন 'রাণীর শিবের নূতন নাম হয় 'জলেশবর শব । 

কৈশোরেই স্বভাবের গুণে বিজয় হয়ে ওঠেন শান্তিপূরের আবাল-বদ্ধ- 
বনিতার স্নেহপ্রীতি ও শ্রদ্ধার পান্র। এমন কি আভিশপ্ত অশরীরশ আত্মারও ছল 
ণবজয়ের প্রাত 'প্রয়জনোচিত প্রসন্নভাব। আঙ্জেপাশে কোথাও যান্লাগান হলেই 
কিশোর বিজয় গিয়ে হাঁজর হতেন । সঙ্গীরা একটু রাত হলে পালা শেষ না হতেই 
ফিরে আসত । ঘুমে শরীর আসরে এাঁলয়ে পড়ে, তথাঁপ বিজয় উঠতেন না। ঘুম 
ভাঙলে তানি অনেক 'দনই দেখতে পেতেন আসর একবারে ফাঁকা; মনে মনে 
ভাবেন, “ক করে যাই--এতটা পথ একাকী ? খড়গ্ধ পায়ে একাঁট লোক তখনই লশ্ঠন 
হাতে এসে হাঁজর হত: বলত. “চল, বাড়ী চল" । আরও কতবার যখন বিজয় আসরে 
ঘুময়ে পড়েছেন, সে এসে তাঁকে বাড়ী পেপশছিয়ে দিয়ে গেছে । মা-ই তাকে পাঠিয়ে 
থাকেন 'নশ্চয় । এদকে মার মনেও প্রশ্ন জাগে “সঙ্গী-সাথীরাই ক বিজয়কে বাড়শ 
পেপছে দিয়ে যায় 2, স্বর্ণময়শী দেবী একাঁদন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কারা তোকে 
সঙ্গে নিয়ে আসে রে 2 বিজয় বলেন, 'কারা আবার সঙ্গে নিয়ে আসবে ? তুমি যাকে 
পাঠাও তার সঙ্গেই তো আঁসম” মায়ের গা” কাঁটা "দয়ে ওঠে । শানশ্চয়ই কোনও 
অশরীরটর কাজ । ছেলেকে বারবার সাবধান করে এভাবে যাত্রায় যেতে নিষেধ করে 
বলেন, 'আর কখনও যাত্রা শুনতে যেতে পাবি না। কোন্‌ দিন ঘাড় মটকিয়ে দেবে! 
সারা শান্তিপুর জুড়ে ঝাড়ে-ঝোপে, পোড়ো বাড়ীতে ওরা আছে সব আস্তানা করে । 
িজর মাকে প্রশ্ন করেন, "ওদের ম্যীন্ত হয় কি করলে, মা? মা বলেন, 'কেউ যাঁদ 
গায়ায় গিয়ে ওদের 'পিশ্ডি দেয়! 

কশদন বাদে এক নিশা রাতে জয় বাড়ী ফিরছেন আবার একলা । সেই চেনা 
মূর্তি আগের মতই সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে বজয় খুশি হলেন। তার 
মুখের উপর চোখ রেখে বিজয় 'জিজ্ঞাসা করেন তাকে, “তুম কে?” উত্তর এল, “তা" 
জেনে কি করবে? এখন বাড়ী চল । বিজয় ক্ষান্ত হলেন না। তিনি বললেন, "মা 
বলেন, এখানে-ওখানে সব অশরশরীরা রয়েছে; গয়ায় 'পিশ্ডি দলে নাকি ওদের 
উদ্ধার হয়! অশরণরণ উত্তর দিল, “হাঁ, ঠিকই বলেছেন। চল, এ পোড়ো বাড়শটার 
উপর দিয়ে যাই, নইলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হয়। গাছের উপর আবার সব 


৩০ সদর শ্রীশ্রীবিজক্ব 


হনুমান রয়েছে। ডালপালা নাড়াতে শুরু করে নীচ 'দিয়ে কেউ গেলে! তা দেখে 
আবার ভয় পেয়ো না যেন । ওরা দু'জন চলেন পারিত্যন্ত ভিটার উপর 'দয়ে। স্বচ্ছন্দ, 
সাবলণল বিজয়ের চলন-ভগ্গণ । গাছের ডাল থেকে ভেসে আসে নাঁকসরে, “ফাঁস 
করে দেব না €ক সব? সঙ্গ উপরের 'দকে তাকিয়ে ধমক "দিয়ে বলে, পছঃ, ছিঃ, 
এখনও তোর "শিক্ষা হল না! বিজয়কৃষ্ক অবাক, ল্তু ভয়ের লেশমান্র নেই তাঁর 
প্রাণে। 

এঁদিকে বিজয়ের পথপানে চেয়ে আছেন স্বর্ণময়শী দেবী । গভীর রাতে যখন 
ণবজয় উঠানে এসে দ।ড়ালেন, মা স্বর্ণময়ী দেবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন; কিন্তু 
চোখে পড়ল, বিজয়ের অনুগামনীটি অন্ধকারে তালগাছ বেয়ে উঠছে। একট? ভাল 
করে তাকাতেই ছায্লামৃর্তিটিকে চিনতে দেরী হল না তাঁর। 'বস্ময়ে তাঁর বাকৃরোধ 
হয়ে যাবার উপক্রম । বজয় ঘরে একটু বিশ্রাম নেবার পর 1তাঁন বললেন, “তোর 
সঙ্গে যে এসোৌছল তার নাম পুরন্দর; শ্যামসুন্দরের সেবাইত ছিল । 'বগ্রহের 
শজানসপত্তর একট মেয়েমানুষকে ?দয়ে দিত; আচার-বচার ছিল না ?কছু। 
ণনবেদন করার পূর্বেই খেয়ে ফেলত ভোগের জিনিস। তা-ই বোধহয় তার এই 
দুর্গাত্‌।' বিজয় চুপ করে ভাবেন পুরন্দরের কথা; কর্মফল কি অমোঘ, মৃত্যুর 
পরও তার হাত থেকে রেহাই নেই। 

আর একাঁদনের কথা । 'বজয় যান আর এক পাড়ায় জরুরী ক কাজে; 
ওখানকার 'কশোরদের সঙ্গে বিজয়ের পাড়ার কিশোরদের রেষরোষ । সৃযোগ পেয়ে 
ঘেরাও করে বিজয়কে ওরা । নিঃশব্দ ছায়া-সহচর পুরন্দরের অশরীর আত্মা 
চোখে চোখে রাখে বিজয়কৃষ্কে । ওরই মায়াশীস্ততে মুহূর্তে ধূলোর ঝড় ওঠে । 
চারাঁদক অন্ধকার হয়ে পড়ে, 'বজয়কৃ্ণ আঁধারের [ভিতর দয়ে দ্রুত ফিরে আসেন 
আপন গৃহে অক্ষত দেহে । অদ্ভূত কৌশলে, ব্রহ্ষদৈত্য পুরন্দর সোঁদন 'বজয়কৃষ্কে 
বপদ-মুত্ত করোছিল। পরে বিজয়কৃষ্ণ গয়ায় গিয়ে পুরন্দরের উদ্ধারের জন্য বষু- 
পাদপদ্মে পণ্ড দান করোছলেন। 


জখবন-নদীর ওপারে 


নির্জন অন্ধকার রান্র। 'নরালা পথে একাকী চলতে গা কেমন ছমৃছম করে, বুকের 
ভিতর দুরুদুরু করে অজানা শঙ্কায় । আঁদকাল থেকে এক প্রশ্ন মানুষের মনে, 
“কেউ কখনও ভূত দেখেছে ? 

স্যার আলভার লজ (51 01142 19995) ইংলণ্ডের নামজাদা বৈজ্ঞাঁনক ; 
পরমাণদ নিয়ে গবেষণা করে পদার্থাবজ্ঞকানে পেয়োছিলেন তান 'বিশব- 
বখ্যাত নোবেল পুরস্কার । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁর পত্র বিয়োগ হয় । শোকাতুর পিতা 
পত্রের বরহ-বেদনায় হন আঁভভূত; ত'র অনুসন্ধানণ প্রাতভার যাত্রা শুরু হল 
মৃত্যুর পরপারে-অজানার সন্ধানে । প্রেতলোকের গবেষণায় তান করলেন আত্ম- 
নিয়োগ; মৃত পত্রের সঙ্গে স্থাপিত হল যোগাযোগ । ধদনের পর দন চলে কথা- 
বার্তা । 55421 011781 নাম 'দয়ে একখান গ্রল্থ প্রণয়ন করেছেন স্যার আঁলভার। 
প্রেতলোক সম্পর্কে অনেক তথ্য এতে রয়েছে; আত্মার আস্তত্ব সম্পর্কে অনেক 
প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার কথা গতাঁন এতে 'লখেছেন। | 


জশবন-নদশর ওপারে ৩১ 


ভগ্গবান শ্রীকৃষ ধরক্ষেত্র কুর্ক্ষেত্রে অজর্নকে 'দয়োছলেন তত্োপদেশ। 
_-জীবাত্মার নাই জল্ম-মৃত্যু। অনাঁদ কাল থেকে তান রয়েছেন। দেহ পণ্চভূতে 
মিশে গেলেও, তিনি অক্ষয়, অজর, অমর ।' জীবাত্মা থাকেন পাণ্চভৌতিক নম্বর দেহ 
আশ্রয় করে। স্থূলদেহের আড়ালে থাকে “সক্ষনদেহ' বাসনার বৈদেহীর্পে, 
আর সহক্ষমদেহের অন্তরালে থাকে 'কারণ' দেহ- চৈতন্য আর জল্ম-জল্মান্তরের 
প্রান্তন সংস্কারের আধার হয়ে । ক্ষাত, অপ, তেজস, মরুৎ, ব্যোম__ এই পণ্ভূতের 
সূক্ষমাংশ থেকে হয় সক্ষমদেহের উদ্ভব । মৃতের যে প্রেতমাৃর্ত কখন কখন দান্টি- 
পথে পড়ে তা এই সূক্ষম শরীরের । সক্ষমদেহ লোকচক্ষুর অন্তরালে জলে-স্থলে, 
ব্যোমপথে অনায়াসে করে চলাফেরা । মৃত্যুর পরই সক্ষমদেহী জশীবাত্মাকে যমদূত 
নিয়ে যায় 'পতৃলোকে । বছর ঘুরে এলে 'পতৃপুর্ষের ধনরশে বিচার হয় পাপ- 
পৃণ্যের। উদ্বেল বাসনার তাড়নায় স্থুলদেহ ধারনের ইচ্ছা প্রবল হলে, পিতৃপৃরুষ 
জানয়ে দেন কোথায় এবার জল্ম হবে । বাঁধর 'বধানে “সক্ষন' ও 'কারণ' দেহ এসে 
মেশে নবকলেবরে, আর নবতনতে যুগপৎ আঁধগত হয় প্রান্তন আভজ্ঞতা ও পূর্ব 
পূর্ব জল্মের সংস্কার । জীবাত্মা করেন প্রাভি জম্মে নব নব রূপে আধিম্ঠান। ভগবান 
তাই অজরবনকে বলেছিলেন, 'যেমন জীর্ণবাস পাঁরত্যাগ করে মানুষ নববস্ত্র পারধান 
করে- তেমনই জাবাত্মা এক দেহ ছেড়ে আর একাঁটতে আশ্রয় নেয়।' দেহ 
জীবাত্মার যেন প্রবাসগৃহ । অজর্ন প্রশন করেন ণবপথগামী পথভ্রান্ত মোহমুণ্ধের 
ক দশা হয় দেহাল্তে ? ধবাচ্ছন্ন মেঘের মত ক তার কর্মকুশলতা ও সাধনার হয় 
সমাধি ? ভগবান উত্তরে বলেন, “পার্থ ইহলোক্ষ বা পরলোকে এর কখনও বিনাশ 
হয় না। নবরৃপ গ্রহণ করা মাত্র পূর্ব পূর্ব জন্মের বৃদ্ধির সংযোগ ঘটে তার মধ্যে; 
আর প্রান্তন অভ্যাস ও কর্মকুশলতা ফল্গুধারার ন্যায় কাজ করে তার মাঝে, নিয়ন্ত্রণ 
করে তার অজ্ঞাতসারে নবজন্মের কর্ম ও প্রচেষ্টা ।' 

সূক্ষম ও কারণ দেহের থাকে ক্ষুৎ-পিপাসা, শীতাতপ-বোধ। অন্নজলের 
সূক্ষমাংশে সক্ষযদেহের হয় ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবাত্ত। বন্ধের সক্ষতাংশে হয় আবরণ । 
ছন্র, চামর, তালবৃন্ত পাখায় হয় তৃপ্তি ও সুখ । শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য মৃতের জীবাত্ার 
তৃপ্তির ব্যবস্থা । তার উদ্দেশ্যে তখন যা উৎসর্গ করা হয় তার সুক্ষমাংশ "গয়ে 
পেশছে জাঁবাত্মার কাছে। অন্য দেহ আশ্রয় করে থাকলে 'পতৃপুরুষের ভান্ডারে হয় 
জমা। আবার দেহ ধারনের প্র অভাব ঘটলে উৎসগকিত দ্রব্যের সক্ষমাংশ লাগে 
গিয়ে তার ভোগে । পরলোকের ব্যাপার আমাদের হীন্দ্রয় ও বুদ্ধির অগোচর। 
'ন্রকালজ্ঞ খাষরা তপস্যালব্ধ জ্ঞান দ্বারা অতশীন্দ্রয় তত্ব সকল জেনেছেন । তাঁরা 
দব্যদৃম্টিতে পরলোকতত্ত প্রত্যক্ষ করে লোকশিক্ষার জন্যে এর সারগর্ভ বিষয়বস্তু 

শাস্তে লীপবদ্ধ করেছেন । 

রানা ভা ভা 
হয় আহত ও অন্যান্য প্রেতের দৃষ্টিদুষ্ট। এই হেতু এ "দন ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দের 
ভোজন করাবার ব্যবস্থা না করে পরাহে বা সময়ান্তরে করা শাস্তীয় বিধি। যাঁরা 
আমাল্নিত হয়ে শ্রাদ্ধের দন এসে খাদ্য গ্রহণ করেন, তাঁদের জানা নেই শ্রাদ্ধখাদ্য 
ক বিষমবস্তু ৷ প্রেতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে নানা রকম দোষ সংক্লামত হয় তাঁদের মধো, 
ভান্তর দিক শুকিয়ে যায়। বংসরান্তে গয়াতে বিফুপদে 'িশ্ডদান করলে প্রেতের 
বাসনার ঘটে ক্ষয়, তাতে হয় তার সদৃগাঁতি। 'কারণ' দেহ নিজে 'কছহ গ্রহণ করতে 
পারে না। ব্রহ্গাবদ পুরুষ যাঁদ জীবাত্মার কল্যাণ-মানসে আহার করেন, তাতে হয় 


৩২ সদগুরু শ্রশশ্রীবিজয়কফ 


'কারণ' দেহের তৃপ্তি। শ্রাদ্ধপান্র ঘৃত পরমান্ন তঙ্জন্য ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করা হয়। 
স্থুলদেহের প্াম্ট স্থূলাহারে_সুক্ষমদেহের পুম্টি দৃঁম্টভোজনে, আর কারণ” 
দেহের প্যান্ট শুভ ইচ্ছায়। গয়ায় পিশ্ডিতে হয় সুক্ষরদেহের কল্যাণ আর ব্রক্ষবিদ্‌ 
ও মহাত্মাদের শৃভদৃম্টি ও কল্যাণকামনায় হয় কারণ, দেহের সদৃগতি। 
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসানে নিহত বীরগণের পাঁরবারে হাহাকার, শোকা- 

নলের তীর দহনজবালা। প্রাণকান্ত কুলবর্গের চকিত-দর্শন-মানসে ওরা নেন 
পরাশর-আত্মজের শরণ । শোকার্ত কুরু-পাণ্ডবদের আমল্লণ করেন জাহবী কূলে 
কৃফদ্বৈপায়ন। ভাগশরথীর পৃত সললে অবগাহন করে তিনি প্রেতদের আবাহন 
করেন। ব্যাসমূনর তপগ্প্রভায় তরত্গনশর তরঙ্গে দেখা যায় আলোড়ন। ভীজ্ম, 
দ্োণ, কর্ণ, আভমন্য, দুর্ষোধন, দুঃশাসন- উভয়পক্ষের নিহত বীরগণ উঠে আসেন। 
যে বেশে মৃত্যু বরণ করেছিলেন প্রত্যেকেরই এ বেশ; পরস্পরের প্রাতি বৈরীভাব 
লেশমাত্র আর নেই । বেদব্যাসের পুণ্য প্রভাবে জীবিতেরা আর সক্ষঘরদেহীরা মিলিত 
হন । রাত্রপ্রভাতে প্রবাহনীর প্রবাহে মালয়ে যান বিদেহনগণ । বৈশম্পায়নের মুখে 
প্রেতের কথা শুনে মহারাজ জনমেজয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করোছলেন, 'অশরীরাগণ কি 
করে আবার এলেন 2 বৈশম্পায়ন বলেন, “মৃত্যুর পরও জীবের প্রাণ আর মহা- 
ভোঁতিক দেহ অটুট থাকে । কর্মক্ষয় না হওয়া অবাধ এ রূপাঁট বজায় থাকে । যে 
দেহ পাঁরগ্রহ করে কর্মভোগ করতে হয়--প্রাণ আর মহাভোৌতক দেহ এ নৃতন 
কলেবরের সঙ্গে এক হয়ে যায়।'৯ সক্ষমদেহের অনায়াসে চলাফেরা সম্ভব বলে 
প্রেতেরা অনেক খবরাখবর জানে যা স্থুলদেহীর জানা সম্ভব নয়। সুক্ষ ও কারণ- 
দেহী জাবাত্মার পূর্ব পূর্ব জন্মের শৃভাশুভ কর্মের কথা স্মরণ থাকে । তারা কৃত- 
কর্মের অনুশোচনা করে । গর্ভাবস্থায় শপথ করে বার বার, এবার ভূঁমিষ্ত হয়ে করব 
পাব, সুন্দর তাপসের মত জীবনযাপন । সহম্রযোনি করোছ ভ্রমণ: কত না অমেধ্য 
বস্তু করেছি ভোজন। কত ঘৃণ্য পাঁরবেশে বাস, অবাঞ্চিত 'বিলাসবিভ্রমে ব্যায়ত 
হয়েছে জীবন: ইস্ট ভুলে মোহবশে করেছি শুধু অনিত্যের সেবা । আহার, নিদ্রা, 
মৈথুনই ছিল জীবনের অবলম্নন। এবার যোনমুন্ত হলে. মহেশ্বর পদে নেব 
একান্ত শরণ ।' 

পৃর্বযোনি সহম্ত্রান দৃজ্টা চৈব ততো ময়া। 

আহারাবাবধাভুস্তাঃ পীতা নানাবধাস্তনাঃ ॥ 

জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জল্মশ্চৈব পুনঃ পুনঃ । 

যন্ময়া পাঁরজনস্যার্থে কৃতম্‌ কর্ম শুভাশুভম্‌॥ 

একাকী তেন দহ্যেহহং গতাস্তে ফলভাগিনঃ। 

যাঁদ যোন্যাঃ প্রমূচ্যেহহং তৎপ্রপদ্যে মহেশ্বরম্‌। 

যাঁদ যোন্যাঃ প্রমূচ্যেহহং তৎপ্রপদ্যে মহেশ্বরম্‌। 

অশুভক্ষয়কর্তারম্‌ ফলমবীস্তপ্রদায়কম্‌॥ ২ 
জল্মাবার সঙ্গেই দৈব মায়ায় পূর্ব স্মৃতির বলয় ঘটে; আবার মায়াক্রান্ত হয় মন। 
রি দিন হাত ভো আর জাত লাউ এ 
ব্য | 


৯. মহাভারত- আশ্রীমক পর্ব, ৩২ 
২. গর্ভেপনিষদ 


দুনীীতর 'বরজ্ধে সংগ্রাম 


বজয়কৃষ্ণের বয়স তখন মান্র ষোল: কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের চতৃষ্পাঠঈতে 
'তাঁন বেদান্ত-দশ নের ছান্র। দুনশণতর কবল থেকে শান্তিপ্যরকে মুক্ত করার জন্য 
তৈজস্বী তরুণ সহচরদের নিয়ে বিজয় গড়ে তোলেন এক সংঘ । গঙ্গার একই ঘাটে 
নন করেন স্ত্রী-পুরুষ। সন্তবসনাদের প্রাতি অসংযত, নির্লজ্জ, ক'মলোল-প 
দম্টতে তাঁকয়ে থাকে উচ্ছঙ্খল যবকেরা। ওদের ওঁদ্ধত্য বাড়ে দিন দন । অনেক 
সময় প্রকাশ্যে অশোভন মন্তব্য করতে ওরা 'দ্বধা করে না। কোনও গ্রাতিব,দ নেই, 
প্রাতকার নেই, ভদ্রঘরের মেয়েদের ওসব হয়ে গেছে গা-সহা। এই সব অসভ্য আচরণ 
বজয়ের মনকে করে দারুণ বিক্ষুব্ধ । দুজয়ি তেজে বিজয়কুষ্ণ এর প্রাতিকারে অগ্রণন 
হন। তরুণসংঘের সতীর্থদের 'নয়ে বাড়ী-বাড়ী গিয়ে তান প্রৌোদের দাঁষ্ট 
অ.কর্ষণ করেন। ওপ্রা সর্বান্তঃকরণে করেন তাঁকে সমর্থন । প্রাত গৃহে বাবস্থা হয় 
স্নানের সময় 'পাবনাই শাঁড়' পরার জন্য। মেয়েদের মাঝে এক অংশ হন 'বরূপা। 
ত।রা মন্তব্য করেন, "ও রকম চট পরে কি নাওয়া যায়? ইশ্চড়ে পাকা ছেলে- 
ছোকরার দল! তোদের কেন বাপু এ নিয়ে মাথাব্যথা 2' কয়েকজন হশনচাঁনন্র ব্যান্ত 
তরুণদের মারধর করার চেম্টা করে। কন্তু 'বাঁশিম্ট ভদ্রলোকেরা বিজয়দের এই 
প্রচেম্টাকে সার্থক করার জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। মেয়েদের ঘট আলাদা হয় এবং 
যাতে স্তী-পুরষ একই ঘাটে না যান, ওদকে তল্পুণেরা কড়া নজর রাখে । সবকারী 
মহল থেকে এই বাবস্থা অনুমোঁদত হয়। এমন ক, হাকিমবাবু ঘাটে পুলিশ 
পাহারার ব্যবস্থা করেন। 

আর্ত। অসভ-য়, উৎপশীড়তদেন সেবায় আজ্মানয়োগ করেন তরণসংশ্ঘর সভ্যেরা । 
মহামারীর বিভীষিকা আর আর্তনাদের মধ্যে ও"রা 'িিভর্ক সৈনিক। নিজেদের 
স্বার্থ বাল দিয়ে তাঁরা জীবন করেন পণ । অনুরোধ-উপরোধে কাজ হাসিল না হলে 
চলে রুদ্রের শাসন। 

শাঁন্তপুরে এ সময় নীতির বালাই ছিল না। প্রকাশ্যে চলত সরাপান, 
ব্াটঁভচার_অসংযত ভোগাঁবলাস। কুলবধুরাও গোপনে করতেন সুরারস আস্বাদন । 

সঙ্গঈদের নিয়ে রূহথ দাঁড়ান বিজয়কৃষ্ণ। প্রহরখানেক রাত-__ঝাময়ে পড়েছে পথঘাট, 
সি কেমন যেন 
ভীত কুশ্ঠিত ভাব। বিজয় সামনে এসে প্রশ্ন করেন, “কে গা? হাতে ওটা কি? সে 
যেন ভূত দেখল; আমৃতা-আমৃতা করে অস্ফুট স্বরে বলল. বীর কারি ারাইনানা? 
পেটের দায়ে হুকুম তামিল কারি । বাবু বাড়ী নেই । গান্ধঘা তার সখঈদের নিয়ে 
আসর জমাবেন।' অন্ধকারে বাবুদের বাড়ীর গাছে ওঠেন বিজয় । অস্পজ্ট আলোতে 
দেখেন পাঁরচারিকার কথা যথার্থ । অন্দরমহলের বারান্দায় মেয়েদের মজলিস 
বসেছে। গৃহস্বামী ফিরে এলে, গোপনে তাঁকে বিজয় সব জানান; হৈ-চৈ করতে 
বারণ করেন । বাবৃটি গিয়ে তাঁর স্তীকে বলেন, 'আজই একবার বাইরে যেতে হবে; 
রাত্রে ফিরব না।' বিজয়ের কথামত রাত্রে বাড়ীর পাশের একটি উ্চু গাছে উঠে তিনি 
নিজে বাড়ীর ভিতরের সব নিরীক্ষণ করেন । দেখেন তান, তর স্তী ও অন্যান্য 
মেয়েরা মশগুল পানরসে। দুঃখে, ক্ষোভে তানি দ্রুত গাছ থেকে নেমে সবার সামনে 
এসে দ'ড়ালেন; কঠিন, কঠোর মূর্তি । স্বামীকে হঠাৎ ফিরতে দেখে স্তর হতবাক! 
হাতে-নাতে ধরা পড়ে, পায়ে ধরে তাঁর স্শ িনাত করে বলেন, 'এবারটি আমায় ক্ষমা 
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কর্‌ন, আর কখনও এসব স্পর্শ করব না, 'দাব্য করে বলছি।, এতেই বিজয় ক্ষান্ত 
হন না; 'লালপানির' দোকানে গিয়ে বিজয় খোঁজ নেন, সম্ভ্রান্ত পাঁরবারের ঘরণণরা 
কে কে মদ ব্যবহার করেন। জনপপচশ স্তীলোকের নাম পাওয়া গেল। দোকানের 
মালিক প্রতিশ্রুতি দেন, আর কখনও ওদের লোকের কাছে মদ বাক করবেন না। 
আন্তারক সং উদ্যম কখনও ব্যর্থ হয় না। নিতান্ত দুরাচারের মনেও এর প্রভাব 
পড়ে। 

গবজয়ের দুই সহচর প্রেম-প্রশীত 'নয়ে করে বড়াই। একজন বলে, 'আমার 
বেলায় বিজয়ের কাছে সাত খুন মাপ, আম ওর বন্ধ” অপর জন বলে, “ঘা শর্দীকাঁন 
ও*র কাছে মুখে এক ফোঁটা মদ মেখে । িবজয় ছিলেন খাঁটি সত্যসেবন । বন্তের বন্ধন, 
বন্ধূত্ব, ব্যবহারিক সৌজন্য কিছুই তাঁকে সত্য থেকে ছহমান্র বিচ্যুত করতে 
পারে নি। সত্যের জন্য কোনও ত্যাগ, কোনও দ2ঃখবরণে তাঁর "দ্বিধা ছিল না। এক- 
ধদন যথার্থই ঠোঁটে মদ মেখে সেই বন্ধুটি এলে, সরষের মধ্যে ভূত দেখেন বিজয় । 
ঠাস করে তার গালে এক চাটি মেরে তান বলেন, 'তোর মুখ দেখতে নেই । এখান 
থেকে চলে যা" । দিনের পর দন চলে যায়। ওর সঙ্গে কথাঁট বলেন না বিজয়। 
ঃখে আর ক্ষোভে নিখোঁজ হয় সে। বিজয়ের মন মাঝে মাঝে ওর কথা ভেবে উদাস 
হয়ে ওঠে; কিন্তু চুপ করে থাকেন 'তানি। বছর কুঁড় পরে শান্তিপুরে আসেন এক 
সন্গ্যাসী। গোঁসাইবাঁড় এসে 'তাঁন বিজয়কৃষ্ণের খোঁজ করেন; শ্যামসূন্দরের চাতালে 
তিনি অপেক্ষা করেন। বিজয়ের মনে হয় মুখখানা বড় চেনাচেনা। আগন্তুক বলেন, 
“ভাই বিজয়, তোমার শাসনেই আম পথের সন্ধান পেয়েছি । তুমিই আমার গুরু । 
সেই দিন আলিগ্গনাবন্ধ হয়ে চোখের জলে ভাসেন কৈশোরের দুই বন্ধু। 

যদু পাল নামে তাঁর এক সহচর বিগড়ে গিয়ে কিছ; নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে- 
ছিল। একাঁদন ঘাটে বাঁধা এক ডাঁঞ্গতে সে বসে আছে আনমনা, চাঁকতে বিজয় 
দলবলসহ নৌকাতে উঠে তা বেয়ে নিয়ে যান মাঝগতগায়। তারপর 'বিপথগামন 
সঙ্গীকে খুব তেজের সঙ্গে বলেন, 'কুকর্ম ছাড়, নইলে আর নিস্তার নেই, এখনই 
তোমার হাত-পা বেধে ফেলে দেব জলে ।' ভয়ে ষদু জড়সড় হয়ে ভাবে, “এদের কাছে 
কিছুই অসাধ্য নয় । বিনীত হয়ে, হাতে-পায়ে ধরে সে বলে, 'আর কখনও অমন 
কর্ম করব না। এবারাট রেহাই দাও । যদু পাল সোঁদন ভাঁবষ্যতে কখনও নশীতি- 
বিরুদ্ধ কাজ করবে না বলে যে শপথ 'নিয়োছিল, তা সে আজীবন রক্ষা করেছে। 

একাঁদন এক আত্মীয়া কুলবধ্‌ এসে বিজয়কে বলেন তাঁর করুণ কাঁহনী । তানি 
বলেন যে, সব থাকতেও তিনি অনাথা । বাড়ীতেই অবিদ্যা নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জশীবন- 
যাপন করছেন তাঁর স্বামী । ঘোর কাল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নেই প্রেম-প্রশীতর মধুর 
সম্পর্ক দেহপসারণীর মোহে স্বামী দিশেহারা । 

ঘরকা বহার পিরিত না পাওয়ে, চিত চোরাবে দাসী । 
ধন্যরে কাল যুগ তেরি তামাসা, দুঃখ লাগে আর হাসি॥১ 

মাঝরাতে বিজয় তাঁর দলবল 'নিয়ে এ আত্ময়ের গৃহ করেন চড়াও। রাতারাতি 
উধাও হয় সুখের পায়রা । এই ঘটনার পরে আত্মীয়াটির জীবনে আসে শৃভ পাঁরি- 
বর্তন। বয়সে বড় হলেই মানুষ বড় হয় না। মানুষ বড় হয়, তার আত্মিক বলে। 

'বিজয়দের সংঘের কথা বলতে গিয়ে বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাপক বনমালধ ভট্টাচার্য 
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মহাশয় বলেছেন, “দারদ্রের 'নরন্ন কুটিরে, রোগীর রোগশব্যায়, করুণাপপূর্ণ হৃদয়ে 
অন্ন ও পথাদানে তারা করোছিল আব্ানিযোগ। দেশে কলেরা-বসন্ত-হামারাতে 
জাভিনারের জিরো উবে হাতিটি ন ডে ররজ দেয়ালে সঙ্গীদের নিয়ে 
পশীড়তের শহশ্রুধা ও মৃতের অন্ত্যেম্টক্রিয়ার গুরু দায়ত্ব নিতেন অনলসভাবে ॥ 

সতের বছর বয়সে আচার্য কৃষ্গোপালের চতুম্পাঠীর অধ্যয়ন সাঙ্গ হয়। 
অধ্যাপক মহাশয় বলেছেন, “বজয়ের অদ্ভুত মেধা । সে সাঙ্খ্য পড়ে বেদান্ত পড়ে- 
ছল । অল্প আয়াসে সে যে শাস্ত্রের গুড় রহস্যে প্রবেশ করত, তা” তার মুখন্ত্রীতে 
ফুটে উঠত। ব্রহ্মজ্ঞান সে যে উপ্লাঁব্ধ করছে, তা বুঝতে পেলাম তার মুখ দেখেই । 
মুখই মানব-হূদয়ের দর্পণ । হৃদয়ের ভাব মুখেই প্রীতফাঁলত হয়। হ'রিবোলা [বিজয় 
রন্গ-রসাস্বাদনে আত্মীনয়োগ করল । 

বাজয়কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় কাশী গয়ে তান বেদান্ত আরও অধ্যয়ন করেন। 
১২৬৫ সালে এই উদ্দেশ্যে তানি যান্না করেন কাশ; একশ টাকা সম্বল, তখন 
রেলপথ হয় নি। লোকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পদযাত্রা করত । বজয়কৃষণ চলেছেন শ্যাম- 
সুন্দরকে স্মরণ করে একাকা। উদয়াস্ত দ্রুত পদক্ষেপে জনপথ ধরে চলে তিনি 
প্রদোষে আশ্রয় নেন এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে। এভাবে চলতে চলতে পাটনার কাছাকাছ 
এক দেবালয়ে বাঙ্গাল পুরোহিত দেখে ওখানে বিশ্রাম করে তান আবার যাত্রা 
জন্য প্রস্তুত হন; সন্ধ্যার তখনও সামান্য দোৌর৭ পৃজারী তাঁকে বলেন, শদনকাল 
ভাল নয়; পথে ছদ্মবেশী খুনে ডাকাতের অভাব'নেই । এখানে আজ রান্র বাস করে 
ভোরে ফের বারাণসীর পথ ধরবেন ।' আন্তরিকতায় ভরপুর এই আমল্ণ বিজয় 
সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করেন। রান্রে আহারান্তে আঁতাঁথর কাছে এসে বসেন পূজারী । 
বিজয়কে বলেন, “আমার বাড়ী মেঁদনপুর । বঙ্গেশ-বিভূ*য়ে বাংলা কথা শুনতে ক 
যে ভাল লাগে! আপনার বাড়ী কোথায়, পাঁরচয়ই' বা কি ? বিজয় জানান, তাঁর বাড 
শান্তিপুর, নাম শ্রীবজয়কষ গোস্বামী এবং পিতার নাম স্বগাঁয় আনন্দাকশোর 
গোস্বামী । তখন নাটকীয় এক দৃশ্যের ঘটে অবতারণা । বিকৃত কণ্ঠে এক ধহাঁন করে 
বিজয়কৃষ্ণের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েন পূজারী । তাঁকে বলেন, প্রভো, আপাঁন 
আমার গুরুপূত্র। মহাপাতকী আমি। ঘুমন্ত আঁতাঁথকে খুন করে তাঁর সর্বস্ব 
আত্মসাৎ করাই আমার উপজগীবিকা। গুরুশাল্তর মাহমায় আজ আপাঁন এখানে 
এসেছেন পাতকণ উদ্ধার করতে । আমার বিনশত প্রার্থনা, আপান বারাণসী যাবার 
সঙ্কলপ পারত্যাগ করূন। এ সব অঞ্চলে আমার ন্যায় আরও অনেক পাপিম্ঠ 
রয়েছে । 

বিজয়কৃষ সব শুনে মনে মনে বলেন, শ্যামসূন্দর! তোমার কপার শেষ নাই ॥, 
তান স্থির করেন শান্তিপুরই ফিরে যাবেন। সেবায়েতকেও তান জানান, বারাণস 
আর যাবেন না। খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে পূজারী গুরুপ্ত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, 
্রভো, আমার ক গাঁত হবে? এবার আমার একটা 'বাঁহত করুন৷ তাঁর কাতরতা 
দেখে বিজয়কৃষ্ণ তকে প্রবোধ 'দয়ে বলেন, 'আপনার মধ্যে যখন পাপবোধ এসেছে, 
তখন আর ভাবনা নেই । অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত । অনুতাপ-অনলে পাপ দশ্ধ 
হয়ে যায়। পাপের ধন কোন সৎ কাজে লাগে না; আর এতে দুঃখই আসে । সর্বদা 
ধর্মপথে থাকবেন, ধর্মীচন্তা করবেন । স্মরণ রাখবেন জব দিয়েছেন 'যান, আহার 
দেবেন তান । আর মনে রাখবেন-_ ঈশ্বর সবন্ব রয়েছেন। তানি সর্বজ্ঞ ও সর্বশান্ত- 


৩৬ সদ্‌গরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ 


মান। তা হলেই পাপ আর কাছে আসতে পারবে না।' তাঁর উপদেশ শুনে পূজারী 
বলেন, “আম আপনার পা ছুয়ে কথা দিচ্ছি, অনাহারে মৃত্যুবরণ করব তাও শ্রেয়? 
তথ্থাঁপ আর কখনও পরস্ব হরণ করব না 
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শান্তিপুরে ফিরে বিজয়কৃঞ্ক মাকে সব ঘটনা বলেন। স্মৃহ বিপদের মুখ থেকে 
পূকে ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞতায় স্বর্ণময়ী দেবী শ্যামসুন্দনের বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা 
করেন । বন্ধ অঘোরনাথ গুঞ্ত এসে দেখা করেন 'বজয়বস্পর সঙ্গে । তান বলেন, 
কাশী যাও নাই, ভালই হায়ছে, চল আমরা দুই জনে কাঁনকাতা গিয়ে ভারত হই 
সংস্কৃত কলেজে ।' স্বর্ণময় দেবীও তাতে সায় দেন। ১৯১৬৫ সালেই দুই বন্ধু 
কলিকাতা এসে ভার্ত হলেন সংস্কৃত কলেজে । অঘোক্লাথ ওঠেন এক আত্মগয়ের 
গহে, চেতলায়;: আর বিজয়কৃষ্ণ জেঠাত ভঁ্নিপাত িশোরীলাল মৈত্রের মাতুলালয় 
সাঁতরাগাছি থেকে অধ্যয়ন শুর্‌ করেন। সাত মাইল পথ হেশ্টে তাঁকে রোদ-বাদলায় 
করতে হত কলেজ । গঙ্গার উপর তখনও সেতু হয় নং আসার ও ফেরার পথে নদ 
পার হতেন খেয়া 'দিয়ে। অধ্যয়নে অনুরাগ ও এঁকান্তিকতা তাঁর পথক্লান্তি করত 
অপনোদন । কিন্ত শরীরে তা সইবে কেন ? রক্তবাঁম হল । ডাক্তার তাঁকে পরণক্ষা করে 
বলেন. “এতো হাঁটাহাঁটি সইবে না; যাঁদ বাঁচতে চাও. এটা বন্ধ কর।' এরপর 'বিজয়- 
কৃষ্ণ কলিকাতায় চলে আসেন 

বেদান্ত 1বভাগের ছাত্র বিজয়কৃষ্ণ । এখানেও তাঁর প্রাতভার প্রকাশ অধ্যাপকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'কল্তু বেদান্তের তকর্মীমাংসা তাঁর অন্তরে সংশয়ের ঢেউ 
তোলে । তাঁর স্বতঃই মনে হয়, জীব ও ব্রদ্দে কোন ভেদ নেই। “সোহহং' তত্ত তাপ 
ধর্মের 'ভীত্ত ও সংস্কারের মূলে নাড়া দেয় । 'তনি ভাবেন, '্রন্মের সঙ্গে আম যাঁদি 
আঁভন্নই হই. তাহলে পূজা ও উপাসনার গকই-বা প্রয়োজন ?' শ্যামসুন্দরের প্রাত 
তাই তিনি আস্থা হারান: পূর্বপুরুষের ধর্মে আসে অন্দস্থা। শুষ্ক তত্ৃজ্কান তাঁর 
ভান্তত্রোতকে স্তব্ধ করে দেয়। 

বিজয়কৃষ্ণের বয়স তখন সবেমান্র সতের পূর্ণ হয়েছে। শকারপদরের দহকুল 
গ্রামের স্বগাঁয় রামচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে িজয়কৃষের 
বিয়ের কথা হয়। কনের বয়স তখন ছয়। ১২৫১৯ সালের ভাদ্র মাসে 
কৃষ্ণাদ্বাদশীতে যোগমায়ার জল্ম। ভাদুড়প মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে তাঁর 
সহধার্মণী মুন্তকেশশ দেবী কন্যা দাটকে নিয়ে পড়োছলেন অকৃল 
পাথারে। দয়াপরবশ হয়ে স্বর্ণময়ী ওদের জন্য মাসহারা ব্যবস্থা করোছিলেন। 
তদ-পাঁর জোয়ারদার বাড়ী থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েও এই দুঃখী পারবারের ভাবনা- 

রর শেষ ছল না। এবার পিব্রালয়ে গিয়ে করুণার বিগ্রহ স্বর্ণময়শী দেবশ এই 
দুঃস্থ পারবারের *খমোচনের এক আঁভনব উপায় উদ্ভাবন করেন । 'বড় মেয়েটি 
ভারা সুলক্ষণা ; নামটিও বেশ! না হোক ফর্সা : উজ্জল শ্যামবর্ণ তো বটে । আমার 
বিজরের সঙ্গে মানাবে ভাল ।' সম্বন্ধের কথা শুনে মু্তকেশী দেবী হন অভিভূত। 
এ যে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া! বিয়ের কথা স্বর্ণময়শ পাকাপাকি করে ফেলেন। 
মন্তকেশী দেবীর বক দুরব্দুরু করে। ভয়ে ভয়ে তাঁন ভাবেন, 'আমার পোড়া 
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কপালে ক এ সম্ভব! মা-ই ছেলের আঁভিভাগবকা। ছেলের আবার মতামত ক? 
পাকা কথা 'দয়ে স্বর্ণময়ী দেবী পণ্ডিত ডেকে আঁবলন্বে 1স্থর করে ফেলেন 1বয়ের 
দিনক্ষণ । মুস্তকেশী দেবী ভেবে কৃল-কনারা পান না, কি করে এই সংকীর্ণ সময়ের 
মধ্যে সম্পন্ন হবে উদ্বাহ-উৎসব! রন্তু হস্তে এতবড় কাজে অগ্রসর হওয়া 
সম্ভব 2 অভয় দেন স্বর্ণময়ী দেব ভাবী বৈবাহকাকে। মাতৃভন্ত বজয়কৃষ মার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন না। বয়সে নবীন হলেও 'িবজয়কৃষ্ণের অজানা 
নয় বিবাহের গড় তাৎপর্য । আত্মসূখ ও ভোগলপ্সার ছাড়পন্ন এট নয়। 'ববাহ 
হরপার্বতঈ-মিলন; স্ত্রী লক্ষমী--স্বামী লক্ষমনকান্ত। পাঁরবারের প্রয়োজনে, কূলে 
কল্যাণে, গাহস্থ্য-ধর্মপালনে বিবাহের সার্থকতা । শববাহ বন্ধন,/প্রেমে তাই হয়! 
মোহম্নান্তর কারণ ।” ১ 

ঈশবর বাঁধন পাঁড়য়ে খোলেন চিরদিনের বাধন 

ববাহ এক মহৎ বন্ধন”-একটি বন্ধন সাান্ট করে 

অনেক বন্ধন- বহু বন্ধনে চলে বন্ধনম্যীন্তুর সাধন ॥ ২ 

এই অপরিণত বয়সেই বিজয়কৃচ কর্মকুশল, আকাক্কামুক্ত ও উদাসীন। 
আঠারো বছরে পা দিতেই এক শুভলগ্নে অনাড়ম্বর পাঁরণয়-উৎসব সম্পন্ন হল 
দহকুল গ্রামে । জাঁকজমক নেই, লোক-সমাগম নেই । দাঁরদ্রু পাঁরবার অস্নাবধায় 
পড়বে, এই ভেবে স্বর্ণমর দেবী তাঁর পিন্রালয়ের পুরোহিত দিয়ে মাও্গাঁলক কার্ 
ও যজ্ঞাদি অনচ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। শান্তপুঃর থেকে গেলেন বর িজয়কৃষ্ণ, 
অগ্রজ ব্রজগোপাল, আঁভভাবক কৃষময় গোস্বামী ও একাঁট পাঁরচারক। বিবাহব।সরে 
উপাস্থত ছিলেন জোয়ারদার বাড়ীর একান্ত আপনজন- স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন । 
বড়দের কথায় যোগমায়া নেচে নেচে মালা দেন বিজয়কষ্ের গলায় । শান্তিপুর যাত্রার 
সময় যোগমায়ার কান্না থামে না। ব্লজগো'পাল তাকে বুঝিয়ে বলেন, শদবরাগমনে এসে 
তোমার মাকেও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো । কনে বায়না ধরে, মাকে ছাড়া সে যাবে না। 
অগ্যত্যা কৃষ্ণময় গোস্বামী মুস্তকেশশী দেবীর মত মাথায় অবগুণ্ঠন 'দয়ে শীবকার 
পেছনে আসেন। তাঁর গায়ের রঙ ?ছল মুস্তকেশ দেবীর মত। যোগমায়া ভাবেন 
মা-ই আসছেন । গৃহদেবতার সম্মুখে নবদম্পাতকে বরণ করেন স্বর্ণময়শ দেবী। 
ধুমধাম করে হয় ফুলশয্যা । কেউ বলেন যেন হরগোৌরণী, আবার কেউ বলেন, যেন 
যুগলরুপ। আমলাগাছি থেকে জয়তারা চৌধুরী এসোৌছলেন গুরুপাটে। তান 
স্বর্ণময় দেবীর ও সস্তীক রজগোপালের চরণ পূজা করেন। নবদম্পাতরও চরণ 
বন্দনা করার আভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে 'বজয়কৃফণ অসম্মাত জানান । ব্রজগোপাল নানা- 
ভাবে বোঝাবার পর 1তাঁনি সম্মাত দেন। জয়তারা দেবর ভন্তির আতিশষ্যে বিজয়- 
কৃষের মনে নানা জিজ্ঞাসা আসে. যাঁদও বেদান্তবাদ তাঁর হদয়কে নরস করে 'দিয়ে- 
িল। দ্বরাগমনে 'গয়ে বজয়কৃষ্ণ নিয়ে এলেন স্বর্ণময়ী দেবীর ইচ্ছায় মুক্তকেশশী 
দেবী, তর জননী ও ছোট মেয়েকে । শান্তপুরে এসে তাঁরা স্বর্ণময়শ দেবীর 
পররিবারভুন্ত হলেন। এজন্য পারহাস করে কেউ কেউ বলতেন, "বজয় [বিয়ে করে 
তন নাট জীবন্ত যৌতুক পেয়েছে । 
বালকা বধূর আজগুবি আবদার সকৌতুকে সহ্য করেন 'বিজয়কৃষ্ণ। ব্রজ- 
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গোপালের গলা ধরে পুতুল খেলার বায়না ধরেন যোগমায়া। বিজয়কৃষণ পারহাস- 
চ্ছলে তখন বলেন, “দাদা, এক কাজ করলে হয় না? ছোটাঁটকে কণ্ঠের কবচ 
ফেলঃন।' দুই বোনই যখন-তখন ব্জগোপালের ঘাড়ে ওঠেন, নানা আবদার করেন। 
একাঁদন একজন ব্রজগোপালকে দেখিয়ে কোতৃক করে বলেন. 'যোগমায়া, ও তোর 
ভাসুর যে রে, ঘোমটা দে । বালিকা বধ্‌ নাতিদটর্ঘ শাড়িখানা 1দয়ে মাথা ঢাকেন, 
অথচ এঁদকে নিরাবরণ | ওঠে হাসির রোল । স্বর্ণময়শী যোগমায়াকে বলে দেন কাকে 
ণক বলে ডাকতে হবে । ফাঁপরে পড়েন যোগমায়া । বিজয়কৃফকে কি বলে ডাকতে হবে, 
তাতো স্বর্ণময়ী বলে দেন নিন । স্বামীকে গগয়ে বাঁলকা বধূ জিজ্ঞাসা করেন, 
“আপনাকে আম কি বলে ডাকব? বিজয়কৃক বলেন, 'েনঃ আর্ধপদুন্র বলে 
ডাকবে ।' 


্রা্গধর্মের ইতিবৃত্ত 


১২৩৫-১২৬% 


উনাবংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা; সাংস্কাতিক ও ধর্ম আন্দোলনের যুগ । 
১২২৪ সালে (১৮১৭ খুঈঃ অঃ), হন্দু কলেজ স্থাঁপত হয়। ১২৩৩ সালে হেনরী 
'ভিভয়ান ডিরোজিও ওখানে শিক্ষক হয়ে এলেন । তান ছিলেন ফরাসস 'বগ্লবের 
ভাবধারায় অন:প্রাণিত। ছাল্লগণ তাঁর অনুগত হয়ে ওঠে । হিন্দু কলেজ হয়ে ওঠে 
এক বৈপ্লবিক শিক্ষায়তন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দাক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, রাসককৃষ্ণ মাম্পক প্রভাতি তরুণ ছাত্রেরা 
হয়ে ওঠেন সুকাঁব, সংবক্তা, কৃতী 'ডিরোজওর অনুরন্ত। 'হন্দু কলেজের ধমহন 
শিক্ষায় মর্মাহত হয়ে রাজা রামমোহন রায় ১২৩৪ সালে (১৮২৭ খখঃ অঃ) 
97919171704 ৪০০০। স্থাপন করেন । তাঁর পুত্র রমাপ্রসাদ, তারাচাঁদ চক্রবতর্+, শ্যামা- 
চরণ দে. মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর_ এই স্কুলের প্রথম 52107এর 
ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন৷ দেবেন্ছ্নাথের বয়স তখন নয় বছর । 

িশনারীদের কথার মারপ্যাচ, খুস্টধর্ম-গ্রহতার প্রাত রাজানগ্রহ, পাশ্াস্তয 
শিক্ষায় নবানুরাগ ও অন্ধ অনুকরণ-_সব কিছ মলে প্রমাণ করতে চায় যে, পহন্দু- 
ধর্ম অসার' আর হিন্দু শাস্ত ও এ শাস্তসঞ্গত সদাচার বলতে যা ব্ঝায়, তা শুধুই 
কুসংস্কারের নামান্তর । ডিরোজওর অসাধারণ প্রভাবে আর +মশনারী ডাফ 
সাহেবের মর্মস্পশর্ঁ বাশ্মিতায় আকৃম্ট হয়ে ছাত্রসমাজ ম্লেচ্ছাচারের বন্যায় গা 
ভাসিয়ে দেয়। মেকলে (14০০৪4৪/) সাহেবের দা'য়ত্বহন ডীন্তকে গুরুত্ব দিয়ে নব্য 
শাক্ষিতেরা মেনে নেন যে হিন্দু শাস্ত্র মিথ্যা, আমাদের সাহিত্য, শিল্প, কাবা ইত্যাদি 
নিতান্ত তুচ্ছ। ধর্মান্তরের 'হাঁড়ক পড়ে। এই সংকট সময়ে ক করে ভারতণয় কৃণ্ট 
ও এীতিহ্য রক্ষা করা যায় 2 চিন্তাশীল স্বদেশপ্রোমকেরা উীদ্বশ্ন হয়ে এর প্রাতকার- 
কল্পে উপায় উদ্ভাবনে নানা পরামর্শ ও আলোচনা আরম্ভ করেন। শেষে এই 
সদ্ধান্তে ত'রা পেশছেন, একমাত্র যবান্তবাদের অবতারণায় এর প্রতিরোধ সম্ভব । 
শাস্তর-বাক্যের যীন্তপূর্ণ ব্যাখ্যা হল প্রকৃত সমাধান: ধকন্তু শাস্ত্রের তত গুহার 
নিহিত রক্ষের মত: একে তত্বীবদ্‌ পুরুষরাই শুধু উদ্ধার করতে পারেন । রাজা রাম- 
মোহন রায় ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যাস্তত্বসম্পন্ন, স্বদেশপ্রোমিক ও প্রাতিভাবান । তান 
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ছিলেন একাধারে ৯০ শাস্তপারদশরঁ ও সমাজ-সংস্কারক, ভারতীয় কৃষ্টি 
ও সংস্কৃতির উপযুন্ত ধারক ও বাহক-এক কথায় “ভারতপাঁথক' । গোঁড়পপল্থীরা 
ছিলেন ও"র উপর বিরৃপভাবাপন্ন। সতীদাহ, গঞ্গাসাগরে সন্তান-বিসজনন প্রভৃতি 
সামাজিক কুপ্রথাগৃবীল আইনের মাধ্যমে রদ করায়, অনেকেই রাজার প্রাত ছিলেন 
অপ্রসন্ন । গোঁড়ারা ছিলেন প্রবল প্রাতিপক্ষ । 

শাস্ত্রজ্ঞ স্মার্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগণীশ মহাশয় একাদন ভোরে প্রিন্স 
দবারকানাথ ঠাকুরের পুষ্পোদ্যানে 'নত্যপূজার ফুল না পেয়ে, দবারকানাথ ঠাকুরের 
নির্দেশে রাজা রামমোহনের বাগানে যান পুজ্পচয়নে । মালি বাধা দিলে তানি বলেন 
তাকে, তুমি যথার্থই বিধমাঁর উপযোগী কমাঁ। রাজা রামমোহন তখন বাগানে 
দকে এাগয়ে এসে বলেন, ণক ঠাকুর 2 এত উম্মা কেন? শাস্তের নাজর দোখিয়ে 
আপন বলুন দেখি আম ক করে 'বিধম্শ! আপাঁন যাঁদ তা প্রমাণ করতে পারেন, 
তা” হলে আঁম আপনার অনুগামী হয়ে চলব। আর আপাঁন যাঁদ আপনার এই 
ধ.রণা প্রমাণে ব্যর্থ হন, তা" হলে কথা দন, আপানি আমার অনুগত হয়ে চলবেন । 
বিদ্যাবাগনীশ মহাশয় বলেন, হাঁ, কথা দচ্ছি।, বেলা দ্বপ্রহর অবাধ দুই শাস্ন- 
কুশলশর মধ্যে চলে শাস্ত্ানুগ আলোচনা । মীমাংসায় পেশছে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় 
রাজাকে সাম্টাঙ্গ প্রণান করে বলেন, 'আমারই উন হা থেকে আমি আপনার 
আনুগত্য স্বীকার করলাম |” ৯ 

পাশ্চান্ত্য সভ্যতায় যা শুভ ও কল্যাণকর এবং যা ভারতীয় এতিহ্যের 
পারপন্থন নয়, ভারতণয়রা তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করুকে, রাজার ছিল এটি আন্তরিক 
আঁভিপ্রায় ৷ দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন রাজার গণশুগ্ধ সুহৃদ । রামমোহন জোড়া- 
সাঁকো এলে পুজা শেষ করেই তিনি উঠে পড়তেন, জপ করতেন পরে। অথচ 
ইংলন্ডে 08/০1955 ০ 590911914 দ্বারকানাথের সঙ্গে দেখা করতে এলে, এতান 
জ'প শেষ না করে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন নি । দবারকানাথ ছিলেন শুদ্ধাচার হিন্দু, 
নচ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষব পরিবারের যাবতীয় সদাচার ছিল তাঁর গৃহে । তিনি 
কখনও অখাদ্য খান দা । মদ স্পর্শ করেন নি; তথাপি ইংরেজদের 
সঙ্গে মেলামেশায় নিজেকে অশুচি মনে করে স্বগৃহেও পুজামন্ডপের বাইরে দাঁড়য়ে 
পূজা দেখতেন । বাড়তে 'বারো'মাসে তেরো পার্বণ লেগেই ছিল । তিনি সহধার্মণনর 
সঙ্গে পর্যন্ত একাসনে বসে তাঁর ধর্মবিশ্বাস কখনও ক্ষুগ্ন করেন নি । বাহর-বাড়ীতে 
আলাদা গৃহ নির্মাণ কারয়ে নিজে সেখানেই বাস করতেন । 
_ রাজা রামমোহন রায়ের উপর পড়ে খএ৯স্টধর্মে ধর্মানতর থেকে জাতিকে 
ব'চাবার গুরুদায়িত্ব। ১২৩৫ সালের ভাদ্র মাসের এক বুধবারে (২০ অগস্ট ১৮২৮ 
খুঃ) রাজা রামমোহন রায় “বেদান্ত-প্রাতিপাদ্য সত্যধর্ম প্রসারের উদ্দেশ্যে এক 
ধর্মসংস্থার উদ্বোধন করেন । বেদের জটিল কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ বাদ 'দয়ে, জ্ঞান- 
কাণ্ডকে "ভান্তি করে ব্রহ্মবাদকে তিনি আশ্রয় করেন। শঙ্করের জ্ঞ/নবাদ ও নির্বিশেষ 
ব্রদ্ধবাদ ও রামানুজের বাঁশিম্ট অঠে ক্র মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে তিনি প্রাচীন 
খাঁষদের ভাবধারা এতে অক্ষুপ্ন রাখেন। রাজা রামমোহন রায় উপলব্ধি করেছিলেন, 
বেদ অন্রান্ত ও অপৌরুষেয় । তাই তানি জ্ঞানকাস্ডের কোন অংশ পাঁরহার বা পাঁর- 
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বর্তন করেন ?ন। এখানেই রাজার বোশিল্ট্য বা কাতিত্ব । এই ধর্মমণ্ডলনীর নাম দিলেন 
তানি ব্রাহ্ম-সমাজ' !১ বেদ পাঠ ও শ্রবণের অধিকার শহুপু ব্রান্মণের । রাজার নব- 
প্রবার্তত সমাজে এই নিয়মের ব্যাতিক্রম হয় 1ন। তাঁরই নিদেশে সমাজগৃহের 
পাশের একাটি ঘরে সন্ধ্যার পূর্বে অব্রা্গণের অনুপাস্থাতিতে বেদ ও উপনিষদ পাঠ 
হত২, আর সূর্যাস্তের পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগবশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজ- 
গহের বেদপতে বসে উপানষদ ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা শোনাতেন। পাঙচান্তে 
সমবেত-কন্ঠে প্রাতিজ্ঞপন্র উচ্চাঁরত হত । ভান্তমূলক সঙ্গীতের পর উপাসনা-সভা 
ভাঙ্গত । প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা 1ছল, 'প্রাতাদন শ্রদ্ধা ও প্রীতপূর্ক দশবার গায়ত্রী 
মল্ল তপ দ্বারা পরব্রন্দের উপাসনা করব ।' বুধবার ব্রাহ্মসমাজ প্রাতাম্ঠিত হয়োছিল 
বলে এ ?দনাট সাপ্তাহক উপাসনার জন্য ধনর্ধারত হয়। সমাজের ানজ গৃহে 
প্রবেশের 'দন--শানবার ১১ মাঘ, ১২৩৬ সাল। মাঘোংসবের উ“ভব তখন থেকে। 
রাজা রামমোহনের প্রবার্তত ধর্মে যাঁরা সাক্কয় অংশ 1নলেন পজাপাব্ণ ব্যাপারে 
সনাতননীদের সঙ্গে তাঁদের কোন বিরোধ ছিল না। তাঁরা হিন্দদসমাজের অনুগত 
ছিলেন । স্মৃতির জনুশাসন মেনে চলতেন। সমাজে ত 'রা করেন ররন্ষোপাসনা আর 
দাজেদের গৃহে জাঁকজমক করে করতেন দোল-দুর্গোৎসব। রাজা নমান্নত হয়ে 
1নজে উপাঁস্থত থাকতেন না। পত্র রাধাপ্রসাদকে তিনি পাঠাতেন। দুগ্গোৎসবে 
রাজাকে ?নমন্ত্রণ করতে দবারকানাথ জ্যেম্পুত্র দেবেন্দ্রনাথতক পাঠান । দেবেন্দ্ুনাথের 
বয়স তখন এগারো-বারো । রাজা তাঁকে সাঁবস্ময়ে বলেন, 'আমাকে কেন? রাধা- 
প্রসাদকে বল ।'ও 
১২৩৭ সালে রাজা ইংলশ্ডে যান। এর পুবেহি রাজার এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল 
(7919 171৬ ১০০০1) উঠে যায়। দেবেন্দ্রনাথকে রাজাই হিন্দ কলেজে ভার্ত 
কারয়ে যান। 'ডরোজও তখন আর এ কলেজে ছিলেন না। রামচন্দ্র বদ্যাবাগনশ 
মহাশয়ের উপর ব্রাহ্মসমাজ পাঁরচালনার দায়ত্ব এসে পড়ে প্ওরোপ্হার । দবারকানাথ 
ব্রাহ্মসনাজকে মাঁসক আশ টাকা করে অর্থ সাহায্য করতেন। ১২৪০ সালে ব্রিস্টল 
নগরে রাজা রামমোহন পরলোকগমন করেন। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন পনের । 
তাঁর উপর "ছল রাজার অসধারণ প্রভাব । 1তাঁন তার আত্মজীবনশীতে বলেছেন, 
'যাঁদও রাজার সাঁহত আমার 'বশেষ ঘাঁনষ্ঞঠতা 1ছল না, যাঁদও গতাঁন আমাকে কোন 
উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্ত্রী এবং চারত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে আঁড্কিত 
হইয়াছিল । যা আমাকে বশেষ অন-প্রাণিত কারয়াঁছিল। আমার উপর তাঁর নিগুঢ় 
ইন [ছল । তাঁর মুখে ক এক আকর্ষণ ছল যা আম আর কারও মুখে দোৌখ 
নাই ।' 
শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের কাছে পেয়োছিলেন অকান্রম বাংসল্য। রাজার 
'ব্রহ্মবাদ' ত।র মনে কৈশোরেই করোছিল গভীর রেখাপাত । শহন্দু কলেজে যাতায়াতের 
সময় ঠনঠাঁনয়ায় বসদ্ধে*বরশ কালকে ?তাঁন রোজই প্রণাম করতেন । এ সময় এক- 
দন সন্ধ্যারাতে. নক্ষত্রখাচত আকাশ দেখে 'ঈশবর অনন্ত অসীম" এই ভাবের উদয় 
হয় ত'র মনে । তান তখন সও্কল্প করেন, কোন পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ 


৯ ১৮২৮ খস্টাব্দের ২০ অগস্ট, ৬ ভাদ্র, বুধবার । আতনজীবনগ ৪র্থ সং, পৃ ৩২ 
২ আত্মজীবনী ৪র্থ সং, প্‌ ৩০৪ 


৩ এঁ এঁ পৃ ১৯ 


ব্রাহ্গধর্মের হীতবৃত্ত ৪১ 


করব না। কোন প্রাতমা পূজা করব না।' সোঁদন যাঁদও ত'র মধ্যে এক উদার ধর্ম- 
বোধই ক্রিয়া করেছিল, কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতীরু-উপাসনার মৃূলতত্ব না জানায়, 
তাঁর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছিল। 'হন্দুশাস্ত্রে 'একমেবাদ্বিতশয়ম' 
একে*বরবাদের কথাই আছে। প্রাতিমায় 'সং-চিৎ-আনন্দ'-স্বরুপ বিশ্বরৃপ ব্রন্দেরই 
উপাসনা হয়। কালন-কৃষ্ণ-শিব-দুর্গা সমস্তই অভিন্ন: ধিনি ভেদদ-স্টিতে দেখেন, 
তাঁকে শাস্ত্রে মুঢ় বলা হয়েছে । 

১২৪৭ সালে বাইশ বছর বয়সে াীমতল'ঘাটে দেবেন্দ্রনাথের পিতামহণর 
অন্তজালর সময় সংকীর্তনের ধবাঁন--'এমন দন ?ক হবে । হারনাম বাঁলয়া প্রাণ 
যাবে ।” দেবেন্দ্রনাথের কানে এলে এক উদাস আনদ্দে তান আত্মহারা হয়ে ওঠেন। 
ঈশবর লাভের জন্য তখন থেকে ত।র 'নরবাচ্ছন্ন প্রয়াস । দেবেন্দ্রনাথ ইংরোজ, পার্স 
ও সংস্কৃত শিখোছলেন। তাঁর মেধা ছিল অসাধারণ । হাফেজের কাবতা 1তাঁন অনেক 
সময় আবাঁত্ত করতেন । রামচন্দ্র বিদ্যাবাগশের কাছে তান উপানষদ পড়েন। ত'র 
ভাঁন্ডাবগাঁলত ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ মৃূলপাঠ কণ্ঠস্থ করতেন । উপানষদের 
বিষয়বস্তুকে তিনি ভাবতেন তাঁরই অন্তরবীণার ঝঙ্কার। উপাঁনষদ-বেদ্য ব্রন্গজ্ঞান 
প্রচারের সঙ্কল্প 'নয়ে ১২৪৭ সালে 1তাঁন 'তত্বোধনশ সভা" স্থাপন করলেন। 
রাজা রামমোহনের মৃতুচর পর ব্রা্মাসমাজের ঘটে বিপর্যয় । নয় বছর ধরে 'িদ্যাবাগণশ 
মহাশয়, রাজার প্রবার্তভ ধর্মকে কোনও রকমে টিশকয়ে রাখেন। ১২৪১৯ সালে 
দেবেন্দ্রনাথ সমাজে গিয়ে রাজার ধর্মের পাঁরণাতি দেখে চালিত হন। কি করে এর 
প্রাণসণ্টার সম্ভব £ এ 'নয়ে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে ?তানি আলাপ-আলোচনা 
করেন। রাজার 'অর্পণ-নামায়' (145-9999) উপাসনার কথা 1ছল, 1কন্তু প্রচারের 
কোন উল্লেখ ছিল না। তীক্ষণধী দেবেন্দ্রনাথ তত্ঁবোধনী সভার মাধ্যমে ব্রাহ্ম- 
সমাজ পাঁরচালনার দায়ত্ব গ্রহণ করেন। তত্ববোধনন সভা ব্রাক্ষ- 
সমাজের প্রচারের ভার নেয়। দেবেন্দ্রনাথ কুঁড়ি জন বন্ধুকে নিয়ে ৭ পৌষ, ১২৪৯ 
সালে অমাবস্যা 1তাথতে বারবেলায় রামচন্দ্র 'বিদ্যাবাগশশ মহাশয়ের +নকট 
আন-ক্ঠানিকভাবে রাজা রামমোহনের ধর্ম গ্রহণ করেন ১ দেবেন্দ্রনাথ বিনীতভ:বে 
আচার্য 1বদ্যাবাগীশ মহাশয়কে উদ্দেশ করে বলেন, 'অদ্য এই শুভক্ষণে এই পাঁবিত্র 
ব্রাহ্মসমাজের মাঁন্দরে বিশহ্দধ ব্রাহ্মধর্মবত গ্রহণ কারবার জন্য আমরা সকলে 
আপনার ?নকট উপনীত হইয়াছি। বাহাতে পাঁরাঁমত দেবতার উপাসনা হইতে বরত 
হইয়া এক আঁদ্বতীয় পরব্রন্মের উপাসনা করিতে পাবি, যাহাতে সংকমে আমাদের 
প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই. এইরূপ উপদেশ দয়া আমাদের সকলকে 
মৃন্তর পথে উন্মুখ করুন ।' দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা-বার্ধকী উপলক্ষে প্রতি বংসর ৭ই 
পৌষ শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে । 

সমাজের ভার 'নয়েই দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে অন্রাহ্গণ-শ্রে!তার উপ্পাস্থাতিতেও 
বেদ পাঠের ব্যবস্থা করেন৷ দেবেন্দ্রনাথের বাবস্থা থাকলেও শদ্রের সাক্ষাতে বেদ 
পাঠ করতে প্রস্তুত, এমন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া দম্কর হল। ১২৫২ সালে 'বিদ্যা- 
বাগীশ মহাশয়ের মৃত্যু হলে দেবেন্দ্রনাথ স্থির করেন, গায়ন্রী মন্ত্র দ্বারা ব্রন্মোপাসনা 
সকলের পক্ষে উপযোগন নয় । তানি নিজে উপানিষদ ও শাস্তগ্রন্থ থেকে সংস্কৃত ও 

আতমজীবনী ৪র্থ সং, পৃ ৪০--৪৫ 
্‌ ঘর এ পৃ ৪১, ৩০৫ 


৪২ সদগুরু শ্রশ্রীবিজয়কৃফ 


অনুদিত বাংলায় ব্রন্দোপাসনার প্রণালী সংকলন কর তা ব্রাঙ্মসমাজে প্রবর্তন 

করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দখক্ষা গ্রহণের প্রাতিজ্ঞাপন্রেরও পাঁরবর্তন করেন। প্রাতিজ্ঞা- 

পত্রের কাঠামো দাঁড়ায়--প্রাত দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূরবকি পরব্রদ্ষে আত্মা সমাধান 
কারব।' দেবেন্দ্রনাথই ব্রা্গসমাজে ব্রন্দোপাসনার জন্য এইরূপ একটি প্রশস্ত 
উপাসনা-প্রণালগ সংকাঁলত করেন । তাহার প্রথম দুইটি বাক্য 

১. সত্যং জ্ঞানমনল্তং ব্রহ্ম । 

২. আনন্পরপমমহতং ভাত। 
এই দুইটি মহাবাক্য প্রাত ব্রান্দের একাকী নিজনে বাঁসয়। ব্রন্মে আত্মা সমাধান 

করবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করলেও, দেবেন্দ্রনাথ উপানষদ থেকে আরও 1তিনাট 

শ্লোক যোগ করেন। তার বঙ্গানুবাদ-_ 

৩. তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরাহত শুদ্ধ, অপাপাবিদ্ধ; 
তান সর্বদশশ মনের 'নয়ন্তা; তান সকলের শ্রেম্চ এবং স্বপ্রকাশ; [তান 
সর্বকালে প্রজাঁদগকে যথোপযুন্ত অর্থ সকল শবধান কাঁরতেছেন। 

৪. ইহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও 
সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। 

&. ইহার ভয়ে আগ্ন প্রজবালত হইতেছে. ইহার ভয়ে সর্ব উত্তাপ দিতেছে, ইত্হার 
ভয়ে মেঘ, বারু এবং মৃত্যু সণ্তঘরণ করিতেছে । 
উপাসনাল্তে মবান্তদাতা পরমেশ্বরের স্তোন্র পাঠ করবাব জন্য দেবেন্দ্রনাথ আপন 

ইচ্ছামত পাঁরবর্তন করে মহাঁনর্বাণ তন্ত্র থেকে যে স্তোনাট পাঠের জন্য বনর্ধারণ 

করেন তার বঙ্গানুবাদ- 

তুম সৎ-স্বরূপ ও জগতের কারণ, এবং জ্ঞান-স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে 
নমস্কার । তুমি মীক্তদাতা, আদ্বতীয়, নিত্য, ও সর্বব্যাপন রক্গ, তোমাকে নমস্কার । 
তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তৃমিই এক এই জগতের পালক 

ও স্বপ্রকাশ : তুমিই জগতের সৃম্টি-স্থাতি-প্রলয়কতর, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল, 

ও বধাশন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়/নক: তুমিই প্রাণীগণের 

গাঁত ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চ পদ-সকলের 'নয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ, হইতেও শ্রে্ঠ, 


এবং রক্ষকাঁদগের রক্ষক । আমরা তোমাকে স্মরণ কার, আমবা তোমীকে ভজনা কার, 
তুমি জগতে সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার কাঁর। সতংস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, 


অবলম্বরাহত, সংসার-সাগরের তরণ, আদ্বতীয় ঈ*বরের শরণাপন্ন হই। 
দেবেন্দ্রনাথের আস্থ-মজ্জায় ছিল রক্ষণশীল প্রকৃতি ' বক্ষোপপাসনায় গায়ত্রী মন্ত্র 
তুলে দলেও তান 'নজে তা জপ করতেন । একথা তিানিই স্বীকার করেছেন আত্ম- 
জীবনীতে. 'পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ন্রী মন্ত্রে দ'ক্ষিত হইয়া আঁসতোছ। এই 
মন্ত্র আমাদের শরায়-শিরায়'। এ সব সত্তেও আপন উপলাব্ধ ও প্রত্যয়বোধে দেবেন্দ্র- 
নাথ মনে করেন, ধর্মজীবন সাধনার পথে মৃর্তপ্‌জার কোনও প্রয়োজন নেই । 'যাঁন 
প্রকৃত ব্রক্ষবাদী মৃর্তিপৃজা তাঁর কাছে অবাস্তব। “সান্টকর্তা অবয়বশন্য । তান 
কাল"ঘাটের 'বগ্রহ নন, আবার ঠাকুরবাড়ীর শালগ্রাম শিলাও নন ।' দেবেন্দ্রনাথ হলে 
ওঠেন মৃর্তিপৃজার বিরোধী । রামমোহনের মত শাস্ত-অধাযন ও শাস্তজ্ঞান দেবেন্দ্র 
নাথের ছিল না। উপািষদের অসমগ্র পাঠ এবং বিশেষ করে বিদ্যাবাগণশ মহাশয়ের 
নিকট কেবলমান্র ব্ন্মাবষয়ক মন্ত্গুীলই অধায়নের ফলে তাঁর প্রতশীত হয়োছিল যে, 
'উপানিষদ আদ্যন্ত ব্রক্মভাবাপন্ন'। উনাবংশ শতাব্দশর যুগধম-প্রভাবে “বেদ অনভ্রান্ত 


ব্রাহ্মধর্মের হইীতবৃত ৪৩ 


ও অপোরুষেয়” বলে তাঁর মনে সায় দেয় নি। ১২৫৩ সালে বিলাতে দবারকানাথের 
মৃত্যু হলে গঙ্গাতনরে কুশপ.স্তলিকা দাহ করে দেবেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও শ্িরীন্দ্র- 
নাথ--তিন ভ্রাতাই অশোৌচ পালন করেন ও হবিষ্যাল্ন আহার করেন। শ্রাদ্ধের দিন 
যথারীতি শ্রাদ্ধ হয়, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন ত্রাঙ্গকে নেয়ে ঘরে বসে কঠো- 
পনিষদ পাঠ করেন। 

উপাঁনষদে দেবেন্দ্রনাথ যখন এমন সব মন্ত্র পেলেন, যা বক্ষপ্রাতপাদক নয়, তখন 
রামমোহনের দেওয়া নাম “বেদান্ত-প্রাতিপাদ্য সত্যধর্ম' তাঁব কাছে খাপছাড়া মনে 
হয়। তাই ?ি'ন রাজার প্রবর্তত ধর্মের নাম পরিবর্তন করে 'ব্রাঙ্মধর্ম নাম দেন । ১ 
বেদে তৌন্রশজন দেবতা রয়েছেন; এ*রা যে পরব্রন্মেরই 'িভূঁতি, 1ভন্ন ভিন্ন রূপমাঘ, 
এই সত্য যথার্থ উপলাব্ধ না করে দেবেন্দ্রনাথ ১২৫৫ সালে ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেদ 
পাঠের পৌত্তলিক ব্যাখ্যার বাঁধ তুলে দেন। রামমোহনের অসাধারণ শাস্ত্জ্ঞান ও 
ধর্মশাস্তে পাশ্ডিত্যের কথা তিনি একবারটি ভেবেও দেখলেন না। এতে রাজার 
প্রবার্তত সত্যধর্মের শাল্তর উংস থেকে তানি সমাজকে 'বাচ্ছন্ন করে ফেলেন । 

একাঁদন অনূপ্রাণত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ উপাঁনষদের মন্তগ্লি একাঁটির পর একাঁট 
করে তিন ঘণ্টা ধরে আবৃত করেন। অক্ষয়কুমার দর্ত এ সব আবাত্ত 'লিপবদ্ধ 
করেন । দেবেন্দ্রনাথের তখন বয়স বন্রিশ বছর। ১২৫৬ সালে ব্রাহ্গধর্ম নাম দিয়ে 
তা ছাপা হয়। তখন থেকে ব্রাহ্মসমাজে বেদ পাঠের পঁরিবতে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ পাঠ 
করা হয় । 

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীশতে 'িখেছেন, “আত্মপ্রতায়ীসদ্ধ জ্ঞানোজ্জবলিত 
বিশুদ্ধ হুদয়ই ব্রাহ্গধর্মের পত্তনভূমি | পাত্র হয়ই ব্রন্ষের আধিন্ঠান। সেই হূদর়ের 
সঙ্গে যেখানে উপাঁনষদের মল, উপানিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করতে পাঁর'। 
দেবেন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত আমাদের বিবেচনায়, বভ্রান্তিকর। অপূর্ণ মানুষের 
বিবেক ও আত্মপ্রত্যয় ভ্রমাত্মক। বিবেক সংস্কারের অধশন ' যার যেরুপ সংস্কার, 
তার বিবেকও তদনূরূপ | খ্শস্টান ও বৈষ্ণবের বিবেকের উপলব্ধি এক নয়। এক- 
মাত ব্রন্গে নিত্যয্য্ত মহাযোগশর হূদয়ই বিশুদ্ধ এবং তাঁরই নিরশি নির্ভরযোগ্য । 
কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যের মধ্যে যাঁদ গরাঁমিল হয়, তাহলে শাস্ত্রবাক্যই গ্রাহ্য । 
কেননা, কোনও কারণে ব্রহ্মবিদের জ্ঞানে অপূর্ণতা থাকতে পারে, কিন্ত অপোরুষেয় 
শাস্তে কোনও ভ্রান্তি নেই। ব্রাঙ্গেরা বলে থাকেন, সকল শাস্তগ্রন্থই ভ্রম-প্রমাদযুক্ত, 
যেহেতু এসবই মন্;ষ্য-প্রণীত"। কিন্তু বেদ মন.ষ্য-প্রণীত নয়। বেদ অপৌরুষেয়, 
ভগবদ-বাক্য। ঈচত্ত সম্পূর্ণ সংসকারম্, মালনতামুস্ত না হলে, শাস্নে বিশ্বাস হয় 
না। শাস্তবাক্য সত্য ও অদ্রান্ত। ধর্মের 'ভাত্ত শাস্ত্র, জস্তবাক্য ও খাষবাক্য। বেদ 
হিন্দুধর্মের ভিত্তি। 

রাজা রামমোহন-প্রবার্তত সত্যধর্মের "ভাঁন্ত ছল বেদের জ্ঞানকাণ্ড। দেবেন্দ্র 
নাথ উপাঁনষদের কিছু শ্লোক, যা তাঁর মনঃপৃত হয়েছিল কেবলমান্ন তাই গ্রহণ 
করেন; এতে সত্যকে আংশকভাবেই গ্রহণ করা হয়। গকন্তু শাস্নবাক্য আংশক সত্য 
নয়, সত্যের কখনও খশ্ডিত রূপ হয় না। ব্রাহ্ষধর্ম গ্রন্থ সংকলনের সময়, দেবেন্দ্র 
নাথ নিত্যযুস্ত হন ন। সজীব ধর্মতর্‌ থেকে নশীতিকুসুম চয়ন করে ব্াহ্গধর্ম- 
পুষ্পস্তবক তন 'বিরচন করলেও এবং তা আপাত-মনোমুগ্ধকর হলেও, এতে 


১ আত্মজীবনী ৪র্ঘ সং, প্‌ ৩১৭ 


৪৪8 সদগ্‌রু শ্রাশ্রসীবজয়কৃষ। 


জশবনের স্পন্দন নেই । আস্তবাক্যমূলক ধর্মশাস্তরের উপর “ভান্ত না থাকলে যে কোন 
ধমই প্রাণহীন ও খনজ্পন্দ। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ না থাকাল উপাসনা “প্রণালন- 
সম্মত' হলেও তা ভস্মে ঘি ঢালার সাঁমল। 

্রাহ্মধর্ম গ্রন্থখানি উপানষদ-পগ্রন্থমালা থেকে সংগ.্‌হটিত ভক্ত-হৃদয়স্পশ্শর” এক 
অপূর্ব সংকলন, তাতে সন্দেহ নেই । িন্তু গভীরভানে বিচার করলে কোন ধর্ম 
সংস্থার মল গ্রন্থ শহসাবে এর মান ণছন্নমমূল তরু-সপন্দে | এই গ্রণথ প্রকাশে ও 
প্রচারে সমাজের প্রভূত নোৌতিক উন্নাতি ঘটেছে সত্য, কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বনে 
ব্হ্ষদর্শন হয়, তা এতে নেই । শাস্তের অনুগত না হলে. পরোপ্হীর শাস্ত না মানলে 
ও সদৃগুরুর কৃপা না পেলে রক্গলাভ হয় না। 'নান্যঃ পন্থা ীবদ্যতে' | শ্রীমদ্‌ 
ভগবদ-গনতায় শ্রীশ্রীভগবান বলেছেন- 

যঃ শাস্তবাধমুৎসজা বর্তে কমকারতঃ। 

ন সঃ সাদ্ধমবাদ্নোতি ন সুখং ন পরাং গাঁতিম্‌॥ 
যান শাস্তবাধ উপেক্ষা করে, নীজের আঁভপ্রায় অনুসদর চলেন, ত'র 'সাদ্ধি- 
লাভ হর না। তান সুখও পান না এবং তাঁর পরাগাতও লাভ হয় না। 

১২৫৭ সালে ব্রা্ধসমাজের সাধারণ সভায় রমাপ্রসাদ বায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সমাজের ট্রাস্টি নিযন্ত হন। এরপর দেবেন্দ্রনাথ পারিবাঁরক পূজাপদ্ধৃতি নূতন 
ছাঁচে ঢালতে চাইলেন । ১২৫৮ সালে তাঁর গৃহে জগদ্ধান্রী পূজা উঠে যায়। কিন্তু 
অনূুজেরা দুগগা পুজা বন্ধ করতে রাজী হন না। এতে ক্ষুব্ধ হন দেবেন্দ্রনাথ; সেই 
থেকে শারদীয়া পূজার পূর্বে প্রতি বছর তিনি ভ্রমণে বের হতেন । কোনবার যেতেন 
হিমালয়, কোনবার অন্যত্র । বদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুর পরও ব্রাহ্গসমাজে ব্রাহ্মণ 
আচার্হি ছিলেন। ১২৬৭ সালে শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজের 
বেদীতে বসে ভাষণ দেন। 

ধনীর দুলাল দেবেন্দ্রনাথ প্রাচুের মধ্যে মানুষ হলেও আদর্শবাদী উদার ও 
উদাসঈন ছিলেন । ত।র ধর্মীপপাসা ছল প্রবল, ত'র ভান্ত 'ছিল অসাধারণ । বেদান্ত- 
দর্শনে শঙকরভাষ্যের মীমাংসা, 'জীব ও ব্রক্গ সমপর্যায়ভূক্ত'। এতে দেবেন্দ্রনাথের 
মন ভরে না। তিনি বলেছেন, আমরা চাই ব্ক্গকে উপাসনা করতে । যাঁদ উপাস্য ও 
উপাসক এক হয়ে যান, তবে কে কাকে উপাসনা করবে ? 

সেকালের ব্রাহ্মরা ছিলেন আদর্শব'দী. চালচলন তাঁদেব সাদাঁসধে, ছিল না বেশ- 
বিন্যাসের পাঁরপাট্য। আমিষ আহার বারণ, ধূমপানও নিষেধ, মদ্যপানের কথা তো 
ওঠেই না। ?ক কথায়, ক কাজে, ব্রান্মেরা কপটাচার এঁড়য়ে চলতেন । দ্টাল্ত গহসাবে 
একাঁট কাহনন বলা চলে--একজন ব্রাহ্ম ছিলেন 'হসাব-রক্ষক। উপরওয়ালার প্রশ্নের 
উত্তরে তান জানান যে. হিসাব বোধহয় ঠিকই আছে। প্রশনকতর্ণ বলেন, 'বোধহয় 
কি? ঠক কনা তাই বলুন'। হিসাব-রক্ষক এবার উত্তর দেন, হাঁ, প্রায় ঠিক" । 
উপরওয়ালা নিরুপায় হয়েই বলেন. 'বোধহয়, প্রায় এগুলো বাদ দিয়ে বলুন'। এবার 
তান জবাব পেলেন, 'হাঁ, খুব সম্ভব ঠিক'। 

যাঁদও মূলত খ৯স্ট-ধর্মান্তর প্রাতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রবার্তত হয়ে- 
ছিল তাহলেও, আরও নানা কারণে ভারতণয়েরা ব্রান্মাধর্মের প্রাতি আকৃষ্ট হন। 
১২৬৫ সালে সিপাহাী-বিদ্রোহের অবসান হয়, দেশাত্মবোধের ঘটে উজ্জীবন। সেই 
সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ আসে স্তরীশিক্ষা প্রসারণের ও বিধবাববাহ আন্দোলনের । নব্য- 
শিক্ষিত ষুব-সমাজের সম্মুখে আসে যাস্তবাদের আদর্শ, যা সত্য তা জীবনে 


ধর্শীজজ্ঞাসা ও কাঁলকাতা মোডক্যাল কলেজে ভাত ৪৫ 


প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র প্রাতিমাপূজা অর্থহীন, জাতভেদ য্যান্তহীন ও অশোভন, 
উপবীত-ধারণ কুসংস্কার-বন্ধন । তাঁরা দলে দলে এসে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। 


ধর্মীজজ্ঞাসা ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেনে ভার্ত 


১২৬৫ সালে বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ ও শিবনাথ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তখনও 
বজয়কৃষ্ণের স্বাভাবিক 'নম্ঠা ও ভাীঁন্ত আঁবচাঁলত । কন্ঠে তলসশমালা, কপালে 'ঠতলক 
ও মাথায় শিখার জন্য তাঁকে সহ্য করতে হত কত লাঞ্ছনা । যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় লিখেছেন, শবজয়, অঘোর, শবনাথ, উমেশ আর আঁম সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যয়নের সময় ঘোর নাস্তিকতার মধ্যে “ভাগবত” বলে চাট্টা-বিদ্রুপ শুনতাম । বিজয় 
দিলেন আমাদের নেতা । বিরূপ সমালোচনা ঠবজয়কৃষ্ণের অন্তরে রেখাপাত করে 'নিন। 
কিন্তু বেদান্তের “সোহহংবাদ"” তাঁকে তাঁর শান্তির স্নষ্ধভূমি থেকে উৎখাত করে 
দেয় ।' “আমার জিবনে ব্রাহ্ষসমাজের পরীক্ষিত 'বষয়' নামক গ্রন্থে পরবতাকালে 
বজয়কৃষ্ণ লখেছেন, 'ষে শহন্দুশাস্তর ধর্মের সংরক্ষক, সেই শহন্দশাস্তই আমার 
আন্তারক কুসংস্কারের উন্মলক হইল । 'হন্দুশাস্ত্র অধায়ন কারয়া আম ঘোর 
বৈদান্তিক হইয়া উঠিলাম। তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্দ, ভঅহং রহ্গ-_ এই সত্য 'বিশবাস 
কারতাম। উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করতাম না। এই সঙ্কট সময়ে বিজয়- 
কৃষ্ণের কুলপুরোঁহত নাসরাম 'শরোমাঁণ মহাশয়ের দুইটি ছেলে রামময় ও কৃষ্ণময় 
ভট্টাচার্য খ্ীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই দুই সহোদর ছিদলন 'বজয়কৃষ্ণের সমবয়সী 
ও আশৈশব অন্তরঙ্গ বন্ধু । বাল্যাবধি দুই ভাই-ই স্বধার্ম বড় নিষ্ঠাবান ছিলেন। 
এদের ধর্মান্তরে বিজয়কৃষ্ণের মনে আসে নানা জিজ্ঞাসা আর বাহা অনজ্ঠানে 
অনাস্থা । মন তাঁর দুলে ওঠে সংশয়-তরঙ্গে । তাঁরও মনে পড়ে সংস্কার-আন্দোলনের 
ছাপ। 

অন্তম্মখী সাধনার কথা সাধারণের মধ্যে তখনও জানাজান হয় নি। বাইরের 
আচার-অনুজ্ঠানগুলিকে লোকে ধর্ম বলে মেনে নিত। বেদের 'ক্রিয়াকান্ডেরই তখনও 
প্রভাব; সাধনার মূল লক্ষ্য যে দেহশুদ্ধি ও চিত্তশীদ্ধ--এ-তত্ত জানতেন মনম্টিমেয় 
লোক । রাজা রামমোহনের সময় হতে ব্রহ্গসঙ্গতের মাধ্যমে শোনা যায় এই আত্ম- 
শুদ্ধির কথা-_ 

স্মর পরমে*বরে অনাদ কারণে। 
বিবেক ও বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে ॥ 

চির সরল সত্যান্বেষ বিজয়কৃষ্ণ তাঁর কি করা উঁচত আর 'কই-বা অনুচিত এই 
ভেবে পান না কুলাকনারা। শ্যামসুন্দরের প্রতি ভন্তি-বিশ্বাস হারিয়ে তানি 
জীবল্মৃত হয়ে পড়েন। তার অবস্থা তখন 'দোর্দেল বান্দা কলূমা চোর/না পায় 
বেহেস্ত, না পায় গোর । এই সময়ে ঘটে এক ঘটনা । বিজয়কষ্ণের কুলবৃত্তি গুরদ- 
গার । স্বামীর দেহান্তে স্বর্ণময়ীকে যেতে হত িষ্যালয়ে । তখন ব্রজগোপাল ও 
বিজয়কৃষ্ণ বড় হয়েছেন-_-ওদের উপর এসে পড়ে এই ভার। রংপুর ও বগুড়া যাবার 
জন্য প্রস্তুত হন 'বিজয়কৃণ । উভয় 'জিলায় ও*দের শত শত শিষ্য । প্রথম যান সাত- 
সমলায়-_হারাধন নন্দীর গৃহে । প্রৌঢ়া মহিলা গোবিন্দময়শ দাসী বিজয়কৃষের 
চরণ পূজা করে বলেন, আমি ন্রিতাপ-জবালায় জলে পড়ে যাচ্ছি। আপনি কৃপা 


৪৬ সদগুরু শ্রীশ্রীবজয়কৃষ 


করে আমাকে উদ্ধার করুন'। তারপর উচ্চৈঃস্বরে আবাত্ত করেন_ 
অজ্ঞানাতামরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া । 
চক্ষুরুল্মীটিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
ণবজয়কৃষ্ণের ঘটে ভাবান্তর। তিনি আত্মবিশ্লেষণ করেন আপন মনে। জিজ্ঞাসা 
আসে, নিজে অন্ধ হয়ে অপরকে আম ক করে আলোর সন্ধান দেব ? আম কিভাবে 
উদ্ধার পাব তার নেই ঠিক-ঠিকানা, অপরকে কি করে করব পারন্রাণ? এতো 
কপটাচার বই কিছ নয় । এতে যে গুরু-ীশষ্য উভয়েরই অকল্যাণ হয়! 
অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে সরে। 
সজ্ঞানে করে পাপ সঙ্গে সঙ্গে ফেরে ॥ 
মনাস্থর করে ফেলেন 'বিজয়কৃষ্ণ, 'উপোস করে মার সেও ভাল. তথাপি গুরুবাত্ত 
আর নয়, । স্বাধীনভাবে জশীবকার্জনের জন্য মৌডক্যাল কলেজে ভার্ত হবেন বলে 
তান স্থির করলেন। এতে পরোপকারও হবে, পাঁরবারের ভরণ-পোষণও হবে । এই 
সদ্ধান্তে আসার কয়েকাদন পর, বিজয়কৃষ্ণ গোপশনাথশপারের খামারে যাঁচ্ছলেন ; 
পথে হঠাৎ তান দৈববাণশী শোনেন, শবজয়, পরলোক চন্তা কর” । কোথা থেকে এল 
এই আদেশ 2 নিকটে কোনও লোক নেই, জন নেই; অথচ তাঁরই আর্ত-আত্মার 
প্রাতিধবাঁন তিনি শুনতে পেলেন শন্য আকাশে ! কে তাঁকে জীবকা-সংস্থানের সহজ 
ও নিশ্চিত পন্থা পাঁরত্যাগ করে অক্‌ল-পাথারে ঝাঁপ দিতে অমন করে হাতছানি 
য়ে ডাকলেন £ সেই রাত্রে বিজয়কৃষ্ণের জবর আসে । অজ্ঞাত ভয়-ভাবনায়, তাঁর বুক 
দুরুদুরু করে। বহুক্ষণ ছটফট করে কাটান বিজয়কৃফ। এক আঁচন্ত্য পরলোক- 
চিন্তা তাঁকে অভিভূত করে তুলল । এরপর তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। একটা 
মস্ত বড় শন্যতাবোধের হাত থেকে তান উদ্ধার পান। 
আকস্মিক যোগাযোগ হয় বগুড়ায় বজয়কৃষ্কের সত্যে নিম্ঠাবান তিন ব্রাহ্গ 
ভদ্রলোকের । ত'রা হলেন িকশোরীনাথ রায়, গোবিল্দচন্দ্রু পাঁড়ে ও হারাধন বর্মণ । 
বাড়ী ওদের শিবাবাটী গাঁয়; একেবারে মাটির মানুষ । বিজয়কষণ মুস্ধ হন ওদের 
চরিত্র-মাধূর্যে । ব্রাহ্মদের সম্পর্কে বিরূপ এক ভ্রান্ত ধারণা দানা বেখধোছল 'বজয়- 
কষের মনে, এই সব মত-পথের অনুবতাঁরা মদ খায়, অখাদা-কুখাদ্য খায়; রক্ষো- 
পাসনার সময় তবলা বাজায়। এরকম ধারণায় একটি কারণ ছিল । ধর্মান্তরের যখন 
হিঁড়ক পড়েছিল, তখন কাঁলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় গজায় নানা পরগাছা সংঘ; ওরা 
না রান্গ, না খ্ডীস্টান_যথেচ্ছাচারী, সুরাপায়ী। নানা ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল 
ওদের বৌশম্ট্য, আর ওরা নিজেদের ব্রাহ্ম বলে দত পাঁরিচয়। বগুড়ার এই 1তন ব্রাহ্ম 
ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে বিজয়কৃষণ মুগ্ধ হন। ও*দের সঙ্গে কথাবারতায় বুঝতে 
পারেন যে, তাঁর ধারণা অমূলক । যুবক বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে আলাপে তাঁদের অল্তরও 
তৃপ্তিতে ভরে ওঠে । ইাঁন আবার অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর শান্তপুরের গোস্বামী- 
সন্তান । ও”রা তাঁকে বারবার অনুরোধ করেন, একবারটি ষেন তান কালকাতা র্রান্গ- 
সমাজে অবশ্যই যান। 'তাঁনও যাবেন বলে ও*দের কথা দেন। 
কলিকাতা ফেরার পথে [বজয়কৃষণ শান্তিপৃরে এলেন ' মার কাছে ব্যন্ত করলেন 
মনের কথা অকপটে । মা কত বোঝান; মায়ের য্াান্তও অকট্য। '্পিতা, পিতামহ, 
প্রীপতামহ সকলেই বংশপরম্পরায় গুরুবৃস্তি করেছেন তাঁরা ?ক শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন 
না? অশাস্তীয় হলে এ পথ কি কখনও তাঁরা মাড়াতেন, ব' এভাবে কখনও জপাবিকা- 
নির্বাহ করতেন! কিন্তু বিজয়কৃষণ তাঁর সঙ্কল্পে অটল । কশ আর করেন মা! অগত্যা 


ধর্মীজজ্ঞাসা ও কাঁলকাতা মোডক্যাল কলেজে ভার্ত ৪৭ 


গতাঁন সম্মাতি দেন। কিন্তু সংসার চলবে 'ক করে ? মোঁডক্যল কলেজে ভার্ত হবার 
কথা তোলেন বিজয়কৃফণ । রাজী হন জননন স্বর্ণর্ময়ী দেখী । কাঁলকাতা ফিরে তাঁকে 
পড়তে হয় দৈবদ্যার্বপাকে । ঠাবজয়কৃষেরই এক সহচর, তাঁর তোরঙ্গ ভেঙ্গে টাকা- 
পয়সা যা ছিল তা নিয়ে হয় উধাও । বড় সহর, বড় 'নিদয়-কারও কথা কেউ ভাবে 
না। কি ছোট, ক বড়--স্বার্থভরা সবার অন্তর । “ফেল কাঁড় মাখ তেল'। এমন দন 
যায়, যখন 'বজয়ের আহারও জোটে না। ঈশ্বরচন্দ্র 'বদ্যাসাগর মহাশয় তখন আর 
সংস্কৃত কলেজে নেই। বিজয়কৃ্ণ তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর গৃহে থাকার অনুমাতি 
চান। বহু নিরুপায় মেধাবী ছেলেকে তানি ত'র আবাসে স্থান 'দয়েছিলেন। কিন্তু 
তাদের মধ্যে কয়েকটি ছেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাত এমন আঁশম্ট আচরণ করে 
যে তিনি থর করেন, কোনও ছান্রকে তান আর গহে রাখবেন না। এ-কথার উপর 
তো আর কছু বলা চলে না। 

বগুড়ার ভদ্রলোকেরা কথায় কথায় বলোছিলেন, 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিলদরিয়া 
মানুষ; বিষয়-আশয় বহু, এঁদকে আবার স্বভাব-বিব'গণ”। আবেদনপত্র লিখে, 
1বজয়কৃষ্ একাঁদন 'ানজে যান জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ীতে । শচঠিখানা হাতে শনয়ে 
চোখ ব্ালয়ে দেবেন্দ্রনাথ তখনই টুকরো-টকরো করে ছিড়ে ফেলেন । শবমুখ হলেও 
বিরৃপতার লক্ষণ নেই যুবক 'বিজয়কৃষ্ণের চোখেমূখে । বরং হান্ত দিয়ে বিজয়কৃষ 
সমর্থন করেন দেবেন্দ্রনাথের এই অশোভন আচন্পণ_কত লোক না জান কতভাবে 
একে প্রবণ্ণনা করেছে । আর আমার দুরবস্থার' কথা হয়ত তিনি ধারণা করতে 
পারেন নি। তাঁর এ সময়ের দুর্ভোগের কথা বলতে গিয়ে বিজয়কৃষণ বলেছেন, ণদবা- 
রান্র উপবাস, রান্রতে কলেজের বারান্দায় শয়ন। দনের বেলায় গোলদনীঘর জল ও 
কাদা খেয়ে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম । বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে অবস্থান, পাছে বন্ধৃত্বের 
হয়' অপমান। চার 'দনের দন এক প্রো ভদ্রলোক বি্য়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, 
'বাবা, তোমার বাাঁঝ কিছ খাওয়া হয় নি; মুখখান শুকিষে আছে'। একটি সাক 
তাঁর হাতে 'দয়ে তিনি বলেন, ণকছু কিনে খেয়ো' । ভগবানেরই করুণা ভেবে বিজয়- 
কৃষ্ণ 'সাকিটি সকৃতজ্ঞাচত্তে গ্রহণ করেন । ময়রার দোকানের দিকে যেতে দেখা হয়ে 
যায়, সেই বন্ধুটির সঙ্গে । দুঃখে লজ্জায় [তিনি পাশ কাটিয়ে যেতে চান। 'কল্তু 
বিজয়কৃষণ তাঁকে ধরে ফেলেন । তিনি সঙ্কুচিত, লঁজ্জত, অনুতপ্ত হয়ে বলেন, 
'জুয়শ খেলে সব খুইয়েছি। তোমাকেও পথে বাঁসয়েছি'। বিজয়কষ্ণ দরদভরা কণ্ঠে 
বলেন, 'ও সব কথায় কাজ কি? মুখখানা বড় শুকনো দেখাচ্ছে। কিছু খাওান 
বাঁঝ! এইমান্র এক ভদ্রলোক চার আনা পয়সা দিয়ে গেলেন। চল দুইজনে মিলে 
[কছ নে খাই ।” দুঃখে পড়েও না আছে ক্ষোভ, না আছে উম্মা। যে তকে দুর্গাঁতি 
ও লাঞ্কনার মধ্যে টেনে নাময়েছে তার সঙ্গেও করেন ক প্রীতিমাখা সৌজন্যপূর্ণ 
ব্যবহার! 

ঠনঠনিয়ার কাছে একটি ঘর ভাড়া করে বজয়কৃষ উঠে বান ওখানে দুইজনে 
মিলে । যে গৃহে তিনি ঘর নিলেন, সেখানেই বসতো নদ্মপানের আসর । গৃহস্বামশ 
নিজে পাঁড়-মাতাল। নতুন ভাড়াটিয়াকে দলে টানার কত না চলে 1ফাকর-ফন্দি। 
ওদের বাড়াবাঁড় দেখে একাদন হুঙ্কার 'দয়ে ওঠেন বিজয়কৃঞ্ণ ণছ ছি, শান্তিপুরের 
অদ্বৈতপ্রভুর বংশে জন্মে সুরাপান করব £ সুরাপান সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের বড় সুন্দর 
অনুশাসন। স্মৃতির বধান, 'মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্মমদ কাউকে দিতে মানা, 
খেতে মানা এবং কারও থেকে নিতেও মানা । সংসারে কে আর মদ খায়, সবাইকে মদে 
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খায়। সমস্ত শুভবদ্ধি পায় লোপ। ঘোর অন্ধকারে নিমাঁজ্জত হয় আত্মা । বজয়- 
কৃষ্ণ 'মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম নীতিতে দংঢপ্রাতিজ্ঞ। কোনও প্রলোভনই তাঁকে টলাতে 
পারে না। 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রাতাচ্ঠিত হয় ১২৪২ সালে (১৮৩৫ খনঃ)। 
ইংরোজ ভাঘার মাধ্যমে হত শিক্ষা। চিকিৎসকের তখন বড় অভাব। আর পল্লী- 
অণ্চলে তো কথাই নেই। চিকিংসার সুব্যবস্থার জন্য বাংলা গভর্ণমেন্ট ১২৫৯ 
সমলে মেডিক্যাল ককলজে তিন বছরের পাঠ্য একাট বাংলা-বিভাগ খুলেন। ১২৬৭ 
সালে িজয়কৃষ্ণ বাংলা-ীবভাগে ভার্ত হন। তখন বাংলা- -বিভাগের ?তন শ্রেণীর 
ভারসংখ্যা প্রায় তিনশত । ডান্তার চবার্ঁস ছিলেন এ সময় মেডিক্যাল কলেজের 
অধ্যক্ষ প্রথর স্মৃতিশক্তি ও তাক্ষণ বাদ্ধি হেতু, বিজয়কষ্ক অধ্যাপকদের মুখে 
শিশক্ষণীয় বষ্য়ের বন্তুতা শুনে সত্যে সঙ্গে আয়ত্ত করে সহপান্ীদের নিকট 
যথাযথ পুনরাবাত্ত করতেন এবং যারা অন্যসরণে অক্ষম হত. তাদের তান সহজ 
কবে ব ঝিয়ে 1দতেন। এতে কৃতন ছান্র হিসাবে ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলণর দৃঁ্টি 
ভন ; মাক্ধণ করেন । মোঁডক্যাল কলেজে অধ্যয়নের সময়ও বেদান্তদর্শনের প্রভাব 
থেকে তিনি আব্যাহাতি পান নি। জন্মগত সংস্কার তাঁর--পুজা. অর্চনা, উপাসনা । 
উপনয়নের পর খেকে তিনি নিতা করতেন গায়ন্লীমন্ জপ । 'ভান্তর ফল্গহধারা তাঁর 
ধ্রায়-শরায়, আস্থগজ্জায় ৷ 'জশব' ও ব্রক্গ' এক-তত্তকথায় কি করে তাঁর মন 
ভরে ১ বিজয়কফের অন্তর বলে, ব্রহ্ম চিরকালই উপাস্য । জব চিরাদন তাঁর প্‌জা 
করবে, উপাসনা করবে । 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্দাস'। পৃজা-উপাসনা ছেড়ে 
তাই তিনি অন্তর্দাহে জহলেপুড়ে যাচ্ছিলেন এবং মনের শান্তি একেবারে হারয়ে 
ফেলেন। 


বাক্ষমন্দিরে যাতায়াত 


বজয়কর্ষ আজন্ম সতাপ্রাতিন্ভ। কোনও অবস্থায় কখনও তান সত্যের 
অশ্পলাপ বা গবকাতি ঘটান ?ন। এ সময়ের একটি সামান্য ঘটনা হতে তাঁর সতা- 
নঙ্ঠার সক্ষ্াতসক্ষণ মাপকাঠির আভাস মলে । শান্তিপ্যরে অভয়চরণ বাগাঁচ 
নামে এক ডান্তার 'িলেন। "তান কৃষ্ণনগর আদালতে জনৈক গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে 
একাঁট মানহাঁনর মামলা দায়ের করেন: বিপক্ষ 'বিজয়কৃষ্ণকে সাক্ষ্য মানেন। সাক্ষ্য 
দেবার পূর্বে আইননর প্রথা অনয য় প্রতিজ্ঞা'র বয়ান পাঠ করে শপথ করার রীতি 
আছে । তখন বয়ানাঁট ছিল, “আমি সতাস্বরূপ ঈশ্বরকে পতাক্ষ করে বলাঁছ--আ'ম 
সত্য বই অসত্য বলব না; যা সত্য তাই বলব ।' উীনশ বছর বয়সের সাক্ষশ 'িজয়- 
কৃষ্ণ আদালতের কাঠগড়ায় উঠে বয়ানের মুসাবদা দেখে হাকিমবাবুর দাঁষ্ট 
আকর্ষণ করে বলেন, “আম তো আজ অবাধ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কার নি। সুতরাং 
এই বয়ান পাঠ কর প্রতিজ্ঞা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ।॥ মন্ধ হন বিচারক! 
সাঁতযাই তো বয়ানেই গলদ । অথচ তা কারও নজরে পড়ে নি। বাদীপক্ষের উকিল 
তখন হাকিমের কাছে প্রার্থনা করেন, “এই সাক্ষীকে বাতিল করা হক'। 'ববাদঈ- 
পক্ছই বা তা মেনে নেবেন কেন? বিচারক উপায় উদ্ভবনে অক্ষম হয়ে বলেন, 
“আদালতে 'নরঈ*বরবাদদেরও সাক্ষ্য গ্রহণের নাজর আছে । ওভাবেই এই সাক্ষর 
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সাক্ষ্য নেওয়া হক।” ববজয়কৃফ 'বিচারককে বলেন, 'তা হয় না; আম তো নাস্তিক 
নই। ঈশ্বর বসন্ত রয়েছেন, তা আম কায়মনোবাক্যে বিশবাস কার; কিন্তু আমি 
যেমন এখানে আপনাদের সকলকে দেখতে পাচ্ছ, ঈবরকে তো ওইভাবে দেখতে 
পাচ্ছি না; তাহলে তাঁকে প্রত্যক্ষ করে বলাছ--একথা কি করে হলফ করে বাল 2 

হাকিমবাব তখন বিজয়কৃষ্কে সসম্দ্রমে বলেন, “আপাঁন শুধু বলুন, “আমি 
যা বলাছ তা সত্য” তাহলেই হবে । তখন ওভাবেই তাঁর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। 

বগুড়ার তিন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের পৃত চরিত্র ও ব্রন্ষের প্রাতি গাঢ় শ্রদ্ধা, ভান্ত ও 
অনুরাগ 'বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে করোছল গভর রেখাপাত। তাঁরা 'িজয়কৃষকে 
বলেছিলেন, 'ব্রন্দোপাসনা ও ঈশবর-আরাধনা ভিন্ন শান্তি মিলে না। ভগবদভান্ত 
ছাড়া ন্রিতাপের জবালা জড়ায় না। যুবক বিজয়কৃষ্ণের অন্তর্বন্দব লক্ষ্য করে তান্না 
ব্যাথত হয়োছিলেন। তাঁর প্রাত সহানুভূতিতে ভরে উঠোছল তাঁদের হৃদয় । তাঁদের 
মনে হয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এলে এবং তাঁর উপদেশ শুনলে ও তাঁর 
সঙ্গ করলে 'বিজয়কৃষ্ণের বিশেষ কল্যাণ হবে আর ব্রাহ্গসমাজ সম্বন্ধে তাঁর আজ- 
গুবি ধারণাও ঘচবে। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় এসে ব্রাঙ্মসমাজে যাবার জন্য বার- 
বার তাঁরা তাঁকে অনুনয় করেছিলেন । 

2 
হয়ে ওঠে না। পরস্পর তিনি শুনেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ন্রমণে 'গিয়ে- 
ছেন। বছর প্রায় ঘুরে আসে । ১২৬৮ সালে এক্াদন িজয়কৃষের মনে হয়, তাঁর 
প্রতিশ্রুতির কথা । সপ্তাহখানেক পূর্বে দেকেদ্রনাথ কলিকাতায় িরেছেন--এ 
খবরও তিনি পেলেন। বগুড়ার ভদ্রলোকেরা বলে সদয়েছিলেন প্রাত বুধবার সন্ধ্যায় 
রান্মসমাজের উপাসনা হয়? এ দিনটিও "ছিল বুধবার কালক্ষেপ না করে এ দিন 
সন্ধ্যায়ই বিজয়কৃষ্ণ যান সমাজমান্দরে । 

ভাবগম্ভীর পারবেশ। হৃদয়স্পর্শী স্তোল্র-আবৃত্তি, তাল-লয়-নিবদ্ধ ভান্তি- 
সঙ্গীত, সমবেত কণ্ঠে ব্রন্মোপাসনা বিজয়কৃষেের প্রাণে করে অমৃতাঁসপ্ুন। এ দিন 
আচার্য দেবেন্দ্রনাথ “পার দুর্দশা ও ঈশ্বরের করুণা" বিষয়ে এক হূদয়গ্রাহশ 
ভাষণ দেন। অবগাহন করেন 'বিজয়কৃষণ ভান্তুর পীয্‌ষধ।রায়। এতাঁদন উপাস্যের 
আরাধনা করেন নি-এ কথা মনে উদয় হতেই তান আকুল হয়ে অশ্রুমোচন 
করেন। ব্রান্মসমাজকে তাঁর স্বর্গ বলে মনে হয়। 

ঘরে ফিরে প্রার্থনা করেন বিজয়কৃ্ণ, দয়াময়, প্রভো! ধর্ম বিষয়ে আম 
অর্বাচীন। আমার ন্যায় দুর্ভাগা কেউ আছে কিনা আমি জ্ঞান না। পূর্বে ইন্ট- 
পূজায় অপার আনন্দ পেতাম! কিন্ত এখন হৃদয় যেন শুকিয়ে গেছে । প্রাণে কেবল 
হাহাকার! তুমি অনাথের নাথ, তোমার শরণ 'নিলাম। আমাকে কৃপা কর। তোমা 
বিনে আমার আর গাঁতি নাই। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্তের সংশয় হয়: দূর । 
সমুদায় অশান্ত চলে যায়। মনে মনে তিনি বলেন, শান্তি লাভের এমন সহজ 
পথ রয়েছে, অথচ এতাঁদন কত না অশান্তি ভোগ করো" । এ রান্রেই দেবেন্দ্র- 
নাথকে ধর্মজীবনে মনে মনে গুরু বলে সারা অন্তর দিয়ে তিনি বরণ করেন। 
ধর্মস্য সক্ষতা গাতিঃ । ধর্মো রক্ষতি ধার্মকম।' যা মনকে সুন্দর করে তা-ই ধর্ম। 
যা জীবনকে ধারণ করে তাই ধর্ম। নি যা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করেন, সত্য বলে 
মেনে নেন তা-ই ধর্ম । নীতিবোধ ছাড়া সমাজ-জীবন হয উচ্ছৃঙ্খল । কিন্তু দেশ- 
কাল-রুঁচিভেদে এক দেশের যা নীতি অপর দেশের তা নয়। নশাতি আর ধম" এক 
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সপ্তাহের 'দনগূল যেন বিজয়কৃষ্ণের কাটে না, বুধবাবের প্রতীক্ষায় উন্মখ। 
বাল্যসখা অঘোরনাথ যৌবনেও অকপট স্হৃদ, চারন্রমাধূর্যে উভয়ে উভয়ের প্রাত 
আকুম্ট। িজয়কৃষ্ণ বন্ধুকে ডাকতেন “সাধ, অঘোরনাথ' বলে । যোগোন্দ্রনাথ বনেদ্যা- 
পাধ্যায় বলেছেন, 'অঘোরের হূদয় ছিল যেন গালত সুবর্ণ আর জয়ের শোঁধিত 
সুবর্ণ । চেতলায় 'গয়ে বিজয়কৃ অঘোরনাথকে বলে আসেন যে, পরের বন্ধবার 
ও"রা এক সং্ডে ব্রাহ্গমাল্দরে যাবেন। ভারতের লুস্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যায় রস-সণ্তারের 
জন্যই যেন নিষ্ঠাবান, নীতিপরায়ণ, সত্যান্বেষী, টু 
ঝোঁকেন ব্রা্মমমাজের দিকে । অক্ষয় অমোঘ অদম্য তাঁর বীর্য । বন্ধুদের 'নিয়ে 
ব্রাহ্ষসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যান বিজয়কৃষ্ণ প্রাত বুধবার । ব্যাকুলতা 'নয়ে 
প্রত্যহ প্রার্থনা করেন গৃহে । তাতে প্রাণে আসে প্রেরণা ও বল। সরলতা, 'নম্ঠা আর 
ব্ন্মোপলাধ্ধর ব্যাকুলতা ছিল তাঁর আত্মার গভীরে । বিশ্বাসের ছিল দৃঢ়তা । মনে- 
প্রাণে জেনেছিলেন পরমেশ্বর অনন্ত মঙ্গলময়, তান করুণার আধার; অন্তরে ও 
বাহরে তাঁর স্বতঃপ্রকাশ। তাঁরই ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি-স্থাত-প্রলয়। 'তনি সবজ্ঞ 
সর্বব্যাপন সর্বশান্তমান। বিনীত হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে একান্তভাবে সরল মনে 
ধনজের দুঃখ-দৈন্যের কথা তাঁকে জানালে কল্যাণের সব ব্যবস্থা তিনিই করেন। 
প্রেরণা যোগান । 'দবারান্র পরমেশবরের সান্বধ্যে বাস আর তাঁর "প্রয়কার্য সম্পাদনই 
ব্রাহ্গ-জাীবনের লক্ষ্য বলে বিজয়কৃষ্ণের মনে হয়। 

দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তিনি নিয়ামত করে চলেন প্রাত্যাহক উপাসনা । 
'জজ্ঞাস্‌ হয়ে কাতর প্রাণে তিনি প্রার্থনা করতেন, এতে অন্তরের 'দব্য আলোয় 
সংশয়ের হত 'নিরসন। যোঁদন যে সত্য উপলাব্ধ করতেন তা লিখে রাখতেন-যা 
পরে ধর্মীশক্ষা” নামে গ্রল্থাকারে প্রকাশ হয়। 

বগুড়ার ভদ্রলোকদের প্রাতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে ওঠে। তাঁরাই তো তাঁকে 
পথের সন্ধান 'দয়েছেন। তাঁরা তার প্রকৃত ধর্মবন্ধু। বয়সের তারতম্যে কী আলে- 
যায়! বিজয়কৃ্ণ সবে তখন কুঁড়িতে পা দয়েছেন। এর মধ্যে কলেজ ছুটি হয়। এই 
সুযোগের তান সদ্ব্যবহার করেন, নিজে বগুড়ায় গিয়ে সহূদয় ভক্তদের করেন 
তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। তাঁরা এই ধর্মার্থা যুবকের অপূর্ব ভাববোচিন্র্য লক্ষ্য 
করে মঞ্ধ হন। ব্রন্দোপাসনা নিয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনার সময় তাঁরা বলেন, ব্রাঙ্ম- 
ধর্মেও নৈম্ঠিক দীক্ষার প্রয়োজন' । তাতে ধর্মের হয়৷ স্ফুরণ। স্ত্ী-শিক্ষা, িধবা- 
বিবাহ, সমাজ-সংস্কার ইত্যাঁদ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় অনেক । ব্রাঙ্মধমের 
বৌশম্ট্য কোথায়, তা নানা আলোচনায় প্রাতিপন্ন করতে চেম্টা করেন তাঁরা । বগুড়া 
থেকে বিজয়কৃণ শান্তিপুর যান। অবসরযাপনের অফর্ত সময়; লোকচক্ষুর 
অন্তরালে "নয়ত তান করেন ধ্যানধারণা, আর "নিয়মিতভাবে শুরু করেন ডান্তারি 
পড়াশুনা । এই বাড়াবাঁড় বালকাবধূর ভাল লাগে না। বাড়ী এদে আবার এত কি 
পড়া! যোগমায়া খোলা বই-এর উপর শুয়ে পড়ে বলেন, 'আর পড়তে হবে না। 
আমার সঙ্গে খেলবেন আসুন বিজয়কৃক মৃদু হাসেন। তাঁকে বলেন, 
“তোমার বোনাটকে 'নয়ে দাদার সঙ্জে গিয়ে খেলা কর। আমার এখন সময় নেই । 
য্বোগমায়া আর এক ফাঁকে এসে দুখানা কাঁচ হাত "দয়ে স্বামীর চোখ ঢেকে গজজ্ঞাস্া 
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করেন, বলুন দাকিনি, আম কে» বিজয়কৃফ আর কী করেন £ মার কাছে গিয়ে 
তান বলেন একটা [বাহত করতে । স্বর্ণময়ী দেবী এসে, খাঁনকটা হেসে বাঁলকা- 
বধূকে সস্নেহে নিয়ে যান পড়ার ঘর থেকে । 

বাইরের ঘরে বসে বিজয়কৃষ্ একাঁদন প্রতিবেশী কয়েকজন যুবকের সঙ্গে 
ভগবৎ-প্রসগ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে করতে বলেন, "পরমেশ্বর সকল 
মানুষকেই সৃন্টি করেছেন। তান সকলের মাতাঁপিতা। কাজেই নরনারী মান্রই 
ভাইবোন। ঈশ্বর সকলের অন্তরে বাস করেন। তান কাহাকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য 
করেন না; সুতরাং মানুষকে ঘৃণা বা অমর্যাদা করলে ৯*বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কাজ করা হয়। ইহা মহাপাপ । জাতিভেদ স্বীকার করলে ঈশবরকে পিতা বলে 
স্বীকার করা হয় না। 'হন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, খস্টান সকলেই পরম 
পিতার সন্তান । একাটি দশ-এগারো বছরের বালক ওখানে দাঁড়য়ে ছিল । সে বিজয়- 
কৃষকে জিজ্ঞাসা করে, 'জাতিভেদই যাঁদ অস্বীকার করেন তাহলে আপনার গলায় 
পৈতে রেখেছেন কেন £ তার কথায় সায় দেন বিজয়কৃষণ। বলেন তাকে, "তুমি ঠিকই 
বলেছ; আমার খেয়ালই ছিল না।, তখনই তানি উপবীত খনলে ফেলেন। এ 
বালকাঁটিই তখন অন্তঃপুরে ছুটে গিয়ে স্বর্ণময়শী দেবীকে এই দুগসংবাদাটি দেয়। 
তিনি দিশেহারা হয়ে বাইরের ঘরে ছুটে গিয়ে ছেলেকে পৈতে পরার জন্য জিদ 
করেন। বজয়কৃষ্ণের এ যেন এক জাবনমরণ-সমস্যা! একদকে মায়ের করুণ 
আর্তনাদ--আত্মাহ্ীতর ভরীত প্রদর্শন, অপরাদিকে সত্যপালনে 'শাথিলতার জন্য 
1বেক-দংশন! নিরুপায় হয়ে ?তানি যল্নচালিতের মত উপবীত পরে মাকে তবি 
সর্বনাশা সঙ্কজ্প থেকে প্রাতানিবৃত্ত করেন। এই ঘটনার তাঁর শান্তির বড় ব্যাঘাত 
হয়। 'ব্রাহ্মসমাজের বত্মান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়” গ্রন্থে 
বিজয়কৃষণ লিখেছেন, 'উপবীত ত্যাগ না করাতে আমার মনে অত্যন্ত অশান্তি 
হইতে লাগিল। লোকে বলে, “পৈতেয় কি গায়ে কামড়ায় 2” বাস্তবিক ইহা কাল 
ভূজঙ্গের ন্যায় প্রাতিদিন আমাকে দংশন কাঁরতে লাঁগল। উপবীত রাখা অসত্য 
ব্যবহার। অসত্য ব্যবহার কাঁরলে ঈশ্বর দর্শন হইবে না এই ভয়ে আমার প্রাণ 
আস্থর হইত । শান্তিপুর থেকে মোঁডক্যাল কলেজ খোলার কয়েক দন আগে 
বিজয়কৃ কলিকাতায় ফিরে গেলেন। দণক্ষার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। 


স্বাহ্গধর্মে দশক্ষালাভ 


বেদান্ত পড়ে বিজয়কৃষ্ণের পায়ের নীচের মাঁট যেন সরে যায়! গ্রন্থে একেশ্বর- 
বাদের কথা পড়েও সংশয় যায় না। শ্যামস্ন্দরের উপর আস্থা হারিয়ে আপন 
আঁস্তত্বে হন সন্দিহান। দৈব যেন সময় বুঝে তাঁর বিন্নুদ্ধাচরণে বলস্ত হন। এই 
সংকটকালেই তাঁর এক শিষ্যা ভবরোগ থেকে তাঁকে উদ্ধার করার আঁত্মক আকৃতি 
জানান। কয়েক দিন যেতে না যেতে তাঁকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারত হয় দৈববাণশ! 
'এসব মলে তাঁকে উল্ভ্রান্ত করে ফেলে! 'ধর্মতিত্তের' কয়েক উদ্ধত থেকে এঁ সময়ের 
তাঁর মনস্তত্তের খানিকটা আঁচ করা সম্ভব । “পরমেশবরের প্রাতি দ্‌ূঢ় বিশ্বাস না হইলে 
প্রীতির উদয় হয় না। প্রীতি না হইলে "প্রয়কার্য সাধন করা যায় না। ঈ*বরে যাহার 
বিশ্বাস নাই, তাহার হৃদয় পাষাণময়; তাহা কর্তক কোন পাপই অকৃত থাকে না। 


৫২ সদগরু শ্রশ্রীবজয়কৃফ 


ঈশ্বরের প্রাতি লক্ষ্য রাখিয়া জশবনের সমুদয় কার্য সম্পাদন কাঁরবে। কি বিদ্যা- 
ধায়ন, কি পাবার প্রতিপালন, কি অর্থোপার্জন সমদায় কার্য ঈশ্বরের আদেশ 
বাঁলয়া সম্পন্ন করিবে 

ঈশবরলাভই ছিল বিজয়কৃষ্ণের জীবনের লক্ষ্য । ঈশ্বরকে লাভ করার উদ্দেশ্যে 
তাঁর আজল্ম সংস্কার বা বহাদনের অভ্যাসকে (তান ম্হূর্তে আতক্রম করতে 
এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সত্যের প্রতি ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা! 
ধর্মতর্তোই আছে, “সদা সত্য কথা কহিবে। প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিবে না। 
পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা কহা অনুচিত। একটি মিথ্যা কথা বাঁললে যাঁদ রাজ্য লাভ 
হয়, তাহাও তৃণবৎ পারত্যাগ কারবে। একটি 'মথ্যা না বাঁললে যাঁদ সহস্র সহস্র 
লোক খঞ্জহস্ত হয়, তাহাতেও 'কিছমাত্র ভীত না হইয়া সত্যের জন্য প্রাণদান 
কারবে; তথাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। যাহা মূখে কহিবে, কার্ষেও তাহা 
কারবে। বাক্য ও কার্য একপ্রকার না হইলে 'কপটাচার' বলা হয়?” 

এই সকল উদ্ধৃতির পাঁরপ্রোক্ষতে সহজেই বোঝা যায়- ঈশবরলাভই তাঁর 
জীবনের মূল এবং একমান্ন লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যার্সাদ্ধর জন্য তাঁর পক্ষে কোন 
কিছ দরে বা অনস্ভব ছল লা। তাঁর যাকয ও কারে বিমার অংগ 

না। 

দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে বিজয়কৃষখ আঁধারের মধ্যে আলোকের সন্ধান 
পেলেন। প্রার্থনার সুফল যেন তাঁর অন্তরে শান্তিবার সপ্ন করে। দেবেন্দ্র- 
নাথকে 'সোহহংবাদ' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন তিনি অন্তরগ্গভাবে । দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 
বলেন, 'উপাস্য আর উপাসক যাঁদ এক হয়ে যান, তবে কে কাকে উপাসনা করবে ? 
আর যাঁদ উপাসনাই না করতে পারলাম, তবে ব্রহ্মানন্দই বা কি? আর ব্রন্মোপাসনাও 
হয় অর্থহীন।' বেদান্ত বজয়কৃকে নীরস ও শুজ্ক করে ফেলেছিল। দেবেন্দ্রনাথ 
তাঁর তৃষ্ণার মূখে ভাঁন্তবাঁর পারবেশন করলেন আর 'বিজয়কৃষ্ণ তা সুধাসম আকণ্ঠ 
পান করলেন। 

ব্রাহ্মসমাজের পাঁরবেশ প্রথম দিনেই 'বিজয়কৃফকে আকৃষ্ট করেছিল । তিনি 
জেনোছলেন সকল ধর্মের মূলেই ভগবান। ভগবানই তাঁর লক্ষ্য হওয়ায়, সকল 
ধর্মের্র প্রাত ছিল তাঁর অপাঁরসীম শ্রদ্ধা । ব্রাহ্মসমাজকে তাঁর মনে হল- পার- 
মাজত ও আদর্শবাদীর সংস্থা । দেবেন্দ্রনাথকে প্রথম যোঁদন সমাজগৃহে 1তাঁন 
ভাষণ দিতে দেখেন, এঁ দিন থেকেই তাঁকে ভাল লেগোঁছল। িজয়কফণের অন্তরে 
দেবেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার আসনে বসেছিলেন । ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষাপ্রার্থী হয়েও তান জ্ঞানীর 
মত ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেন 'ন। ব্রাহ্মসমাজে 
নিয়ামত যাতায়াতের ফলে আচার্য দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর হয় হদ্যতা ও 
তিন ক এবাদিন দেবগানাধের কাছে গর মঞা করেন । ১২৪ 
(১৮৬১ খু) বিজয়কৃফ, অঘোরনাথ ও গুরুচরণ মহলানাবশের আন্ঠানিক- 
ভাবে আচার্য দেবেন্দ্নাথের কাছে দণক্ষা হয়। বিজয়ক্ণকে আলাদাভাবে উপদেশ 
'দয়ে' তিনি বলেন, প্রত্যহ অভুস্ত অবস্থায় গায়ন্রী মন্ত্র সাধন করবে।, 


হম ধড এশা ন্ব 


আন্না কমাতে স্াততাম্া বব 
১৯২৬৮ হতে ১৯১১৪ বজ্গাব্দ্ 
২১৮৬১ হইতে ১৯৮৮৭ ুশস্টাম্দ 


কেশব সেনের পঙ্গে পারিচয় 


অদ্বৈত-বংশাতিলক সত্যসন্ধ, ননীতিপরায়ণ বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করার 
সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কারমূস্ত হন। মালা, তিলক ও শিখা--নাক্ব্ধায় পারহার করতে 
তাঁর ক্ষণমান্র সময়েরও প্রয়োজন হয় নি। দেবেন্দ্রনাথের মুখে সেই যে প্রথম দিন 
প্রার্থনার মহিমার কথা শুনেোছিলেন, এ 'দনটি থেকেই সত্যস্বরূ্প জ্ঞানস্বরূপ 
অনন্ত-মঙ্গল পরমে*্বরের কাছে মনের মালনতা দূর করার জন্য তিনি নিয়ামত 
প্রার্থনা করেন এবং প্রাত পদক্ষেপে করেন আত্মবিশ্লেষণ। তাঁর কাছে তিনি আরও 
শুনেছিলেন, কোন কাজ করা সমীচঈন কিনা, তাও প্রার্থনার মাধ্যমে জেনে নিতে 
হয়। প্রার্থনায় প্রেরণা পেলে, অন্তর আনন্দে সাড়া দিলে তাঁর অনুমোদন আছে 
বুঝতে হবে; কোনও বিষয়ে 'দ্বধা এলে সেই কাজ না কবাই শ্রেয়। পরমে*বর 
অন্তর্ধামী ও সর্বব্যাপী । তান অন্তরে ও বাহরে আছেন, একথা সব সময় স্মরণ 
রাখতে হয়। সব কাজই তাঁর সাক্ষাতে হচ্ছে, এই ভাবাঁট সব সময় অটুট রাখতে 
হয়। দেবেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, প্রার্থনাই পরমেশ্বরের দিকে এাঁগয়ে নিয়ে যাবার 
প্রধান অবলম্বন। উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে গুরুর কোন প্রয়োজন নেই। 1দবস- 
যাঁমনী পরমে*বরের সহবাস ও তণীপ্রয় কার্যজাধনই রান্ম-জীবনের লক্ষ্য । কিল্তু 
উপবীতধারণ নিয়ে যত সমস্যা । দেবেন্দ্রনাথ 'উপবীত রেখেছেন, অথচ রামতনু 
লাহিড়ী তো উপবাত ত্যাগ করেছেন! 

নৈচ্ঠিক ব্রাহ্ম হয়ে উপবীত ধারণ কি সমশচশন? বিজয়কৃষফের সর্বাত্গে যেন 
কালক্‌ট-দংশন জ্বালা! জাতিভেদ অস্বীকার 'করে উপবীত রাখা কপপটাচার বই 
ি! অসত্য আচরণে তো ভগবান দূরে সরে ধান! সংশয়ে তাঁর মন হয় অস্থির । 
মনের উদ্বেগ আর চেপে রাখতে না পেরে দেবেন্দ্রনাথকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন 
বজয়কৃষ্ণ, 'উপবাঁত ধারণ করা ক উচিত ?, দেবেন্দ্রনাথ বললেন, "হাঁ! না করনে 
সমাজের আনিম্ট হয়। এই দেখ আমি নিজেও উপবাীঁত রেখোঁছ। বিজয়কৃষ আবার 
প্রশ্ন করেন, “আমিষ আহার কি সমীচীন ?' দেবেন্দ্রনাথ উত্তর দেন, 'হাঁ। মাছ মাংস 
না খেলে শরীর ভাল থাকে না। দেবেন্দ্রনাথের এই উত্তর মনঃপৃত হয় না বিজয়- 
কৃষ্ণের । 

এঁ সময় মেডিক্যাল কলেজের পূর্ববাংলার ছান্রেরা মিলে "হতসম্টারণী সভ" 
নাম 'দয়ে একাঁট সাঁমাঁতি গঠন করেন। বিজয়কৃষ্ণ এ সাঁমাতর সভ্য হন। একাঁদন 
ওখানে আলোচনা-চক্রে 'স্থর হয় “সত্য বলে যা প্রতীত হবে, প্রাণপণে তা কার্ষে 
পাঁরণত করতে হবে । সত্য জেনেও তা প্রাতিপালন না করা কপটাচার ও মহাপাপ ।' 
১২৬৯ সালের যে-দন এ গসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এ দিনই িজয়কৃফ উপবাীঁত 
ত্যাগ করে সংবাদটি আবিলম্বে মাকে ছিখে জানান । পূর্বে জননীর ক্লেশ-উপশমের 
জন্য পাঁরত্যন্ত উপবীত পুনরায় গ্রহণ করে তিনি অশান্তির অনলে দগ্ধ হচ্ছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিনি & দিনটি থেকে জীবল্মৃত হয়ে ছিলেন। তাঁর একান্ত দুভণগ্য 
যে এখন তানি মায়ের দুঃখের কারণ হলেন; কিন্তু তিনি যা সত্য বলে হদয়ঙ্গন 
করেছেন, তা উপেক্ষা করে বে"চে থাকা তাঁর পক্ষে 'বড়ম্বনা মাত্ন। আজ তিনি নব- 
জন্ম লাভ করেছেন। মা যেন তরি অধম সন্তানকে ক্ষমা করেন। 

, একুশ বছরের তরুণ ব্রাহ্ম ষফুবকের এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপে সমাজে তুমুল 
আন্দোলন হয়। সপক্ষে-বিপক্ষে ওঠে কত রকম বাগবিতন্ডা, কত রকমের উীন্ত। 


$৬ সদগুরু শ্রশশ্রশীবিজয়কৃফ 


কেউ বলেন, “সাবাস বাহাদুর! জাতিভেদ মান্ছ না, তা হলে কেনই বা বর্ণাশ্রমের 
নিশানা রাখছ ?' 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দবারকানাথ 'বিদ্যভূষণ বিজয়কৃষণের সৃখ্যাতি 
করে তাঁর কাগজে প্রবন্ধ লেখেন। অন্যাদকে আবার কেউ কেউ বলেন, 'হুজুগ 
সৃম্টি করে বাহবা পাবার প্রয়াস! বাঁশের চেয়ে কণ্টি দড়! সূর্যের চেয়েও বোশ 
বাঁলর উত্তাপ! আচার্য দেবেন্দ্রনাথও উপবীতি পরেন ॥ বাক্য ও কার্ষের মধ্যে 
ংহত রক্ষার জন্যই বিজয়কৃষণ উপবীত ছেড়েছিলেন; প্রশাস্ত পাবার আকাজ্ক্ষা 
তাঁর অবচেতন মনেও ছিল না। 'নন্দাস্তুতির অপেক্ষা তাঁর স্বভাবাবরুদ্ধ। যান 
মালা-তিলক-শিখা ধারণের জন্য সংস্কৃত কলেজে অধায়নের সময়ও গড্ডালক। 
প্রবাহের মূখে সহপাঠশীদেব হাসিণাট্রার ইন্ধন জোগাতেন, স্ব্পকালের ব্যবধানে 
1তিনিই উপবাতত্যাগণ ব্রাহ্দ হয়ে নব্দলের হলেন পুরোধা । পাশ্চাত্য ভাবধারার 
প্রভাব এই পরিবর্তনের হেতু নয়, ইংরেজ শিক্ষার সংক্রামক আভিমানের উত্তেজনাও 
নয়। নবয;গের নতুন জ্ঞানচেতনায় কুসংস্কারের মূল উচ্ছেদ করে ধর্মের আলোক- 
রশ্মিতে বাক্য ও কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করার ন্যায়সঙ্গত যুক্তই বিজয়কৃষ্ণের এই 
পথ জবলম্বনের প্রধান উৎস। স্বাভাবিক ধর্মানুরাগ ও 'বিবেকদীপ্ত যান্তই তাঁকে 
সংস্কারপাশমনন্ত করেছিল । মঞ্জাগত সংস্কারকে অনায়াসে আতিক্রম করতে তাঁর 
মানসক অগ্রগাঁতিই প্রধান সহায় হয়েছিল । “সত্যং বং স্‌ন্দরমূ” মন্ত্র তাঁকে সত্য 
পথের নিভঁক পৃথক করে তুলেছিল। মানাসক এই অগ্রগতির জন্য অন্তরত্গদের 
সঙ্গে কখনও কখনও বা ঘটত তাঁর মতানৈক্য; কিন্তু এতে বিজয়কৃষের মধ্যে তাঁদের 
কারও প্রতি কখনও হয় নি সৌজন্যবোধের তারতম্য। দেবেন্দ্রন্যথের সঙ্গে আদর্শ 
নিয়ে মতান্তর ঘটলেও, হয় নি কখনও মনান্তর। তাঁর প্রাত 'বিজয়কৃষের শ্রদ্ধাভান্তি 
[ছিল আজাবন অমালান, অটুট ও অক্ষুগ্ন। কুসংস্কারমূস্ত বজয়কৃষ্ণ সম্পকে 
শিবনাথ শাস্ত্র লিখেছেন, শতানি মোডক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালেই ব্রাহ্গ- 
সমাজের সঙ্গে যুস্ত হইয়াছিলেন। এ সময় তিনি তিন চাটুষ্যের বাড়ী থাকতেন 
একাঁদন একজন আসিয়া বাললেন, “ওরে বিজয় গোঁসাই নাক ব্রন্গজ্ঞানা হায়েছে, 
চল৷ তাঁকে "দখতে যাই ৮ আমরা কয়েক বন্ধূতে 'মালয়া ত'হাকে দোখতে গ্িয়া- 
ছিলাম। সন্ধ্যা হইলে 'বিদ্রুপকারণ বন্ধুগণের সকলেই ধফাঁরষ। আসলেন । 'কল্তু 
আম তথায় রাহলাম। বিজয়বাবু আমার পরম বন্ধু, তিনি আমাকে আগ্রহ করিয়া 
রাখলেন। অবশেষে আমরা দুই বন্ধুতে যখন আহার কাঁরতে বাঁসলাম, তখন 
ভোজন-পাত্র দৌখয়া আম একেবারে অবাক হইলাম ' উহা আর কিছুই নয়, 
মেটে সানক। আমি বাঁললাম, “ও বিজয় এ দি? এ যে মেটে সানৃক।” “তান 
বাঁললেন, “যাও যাও, কাঁপাতে আর মাটিতে প্রভেদ ক ?” ইহার পর একজন কে 
ভাত 'িয়া আসিতে দেখিয়া আম চমকিয়া উঠিলাম। বাঁললাম, “এ ি? বামনের 
জাত, মারলে ?” তিনি বাঁললেন, “ও কি? জাতটাত্‌ আবার কি? ও সব কিছু 
শয়। এখনও তোমার কুসংস্কার গেল না?” যাহা হউক আহারাদ ত কোনরূপে 
শেবা হইল । কিনতু সমদদয় রাত আমার শরার 'িন ঘন কাবতে লাগিল । ভাল ঘনম 
ইইল না।' 

উপবাঁত ত্যাগই করুন আর সকল সংস্কারমুস্তই হন, 'িজয়ক্ক কখনও 
গায়তীমন্ত জপ করা বন্ধ করেন নি। 

লোকের ২এ৫স্এম্ঘ্ন বিকাশ স্তিমিত দেখে বিজয়কৃষ্ণের প্রাণে ওঠে হাহাকার । 
উপনয়নের সময় তিনি প্রাতিজ্ঞা করোছলেন, “অহং জগদ্‌মঞ্গলায় ভবাম'। এই 


কেশব দেনের সঙ্গে পারচয় ৫৭ 


শপথ তাঁর শিশু মনেও বিশেষ দাগ কেটেছিল এবং শৈশব হতেই জনকল্যাণ সাধনে 
ব্রতী হয়েছিলেন। তখন থেকেই চারাঁদকে নীচতা, হঈনতা, সংকীর্ণতা, ভগবদ-- 
িরৃপতা লক্ষ্য করে তান কত যে চোখের জল ফেলেছেন! বাৎসল্যে যেমন 
সন্তানের জন্য মাতৃস্তন উছলে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হয়, পাপীতাপণর জন্য তাঁর 
করুণাও তেমনই বইত অমৃতধারায়। নরনারীর প্রাতি অকৃত্রিম শুভেচ্ছায়, তাদেরই 
কল্যাণে ধর্ম প্রচারের অনলস সাধনা ছিল তাঁর। ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করে পরমে*বর- 
শবষয়ক যে সব উপদেশ ও বাণন তাঁর হৃদয় স্পর্শ করোছল এ সব কল্যাণকর কথা- 
গুল লোকের সম্মুখে তুলে ধরায় তাঁর কী আগ্রহ! অপরাহে প্রোসডেল্সী 
কলেজের ফটকের সামনে দাঁড়য়ে বিজয়কৃষণ ব্রাহ্গধর্মের নীতমূলক বন্তব্যগা্স 
বলতেন; পথচারনদের প্রাণে তা সুধা বর্ষণ করত। তাঁর ভন্তিরস-ীসািত বন্তৃতা 
শুনতে চার-পাঁচ শত শ্রোতা জমে পথঘাট অবরুদ্ধ করে ফেলত । মন্ত্মুগ্ধের মত 
দাঁড়য়ে তারা এই তরুণ সাধুর মুখে ভাগবতঈ কথা শুনত। বিজয়কৃফের প্রচারের 
উৎস ছিল ভগবৎ-কৃপাসিন্ধু; তাই তাঁর ভাষণ হৃত প্রাণস্পশন। 

উপবাত ত্যাগ করার কয়েক দিন পর বিজজ্মকৃ্ণ পর্ববাংলার একাঁটি ফুবকেএ 
অনুরোধে “সগ্গত-সভার বার্ষক আধবেশনে পধাগ দেন এবং এ সভার কার্য 
বিবরণ জেনে খুব আভিভূত হন। ১২৬৭ গ্লালে কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহ, 
উদ্যোগ ও পৌরোহিত্যে গড়ে ওঠে এই সাংস্কৃতিক সমাতি; এর উদ্দেশ্য জীবন- 
গঠন। শিখদের সঙ্গত-সভার অনুকরণে নামটি দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
সঙ্গত-সভার লক্ষ্য ছিল বিবেক ও ধর্মবাদ্ধি-প্রাদিত মীমাংসা ও সিদ্ধান্তগুলি 
এই সভার সভ্যাঁদগের পাঁরবারিক, সামাঁজক ও আধ্যাত্বক জশবনে রুপায়িত 
করা । এ দিনের বার্ধক সাম্মলনে 'ব্রাহ্মধর্ম অন্ঠান' নাম দিয়ে সঙ্গত-সভা থেকে 
একখান পদুস্তিকা প্রকাশ করা হয়োছিল। এতে ছিল অনেক অমূল্য দেশ 
'উপনয়নের সময় উপবশত গ্রহণ কাঁরবে না। যে কর্ম উঁচত বাঁলয়া বোধ হইবে, 
তৎক্ষণাৎ তাহার অনুম্ঠান কারতে চেম্টা কারবে, সকল আকর্ষণ আতিক্রম করিবে, 
সকল ত্যাগ স্বীকার কাঁরবে, কোন যন্তরণাকে যন্ত্রণা বোধ কাঁরবে না। যে ব্যান্ত এক- 
প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকার দেখায়, সেই আত্মপহারী চোর কর্তৃক কি 
পাপ না কৃজ হয়? কেবল বাহ্য পৌতক্তঁলিকতা ব্রাহ্গধর্ম যে নিষেধ কারিতেছেন, এমত 
নহে; ইহা পারিত্যাগ করা সহজ, আধ্যাত্রক পৌত্তলিকতা অতাব ভয়ানক । 'বিষয়- 
সুখাভিলাষ, আকাওক্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষা প্রভাতি মানাঁসক প্রবৃর্ভি- 
সকলের শরণাগত-অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক 
পৌন্তলিকতা বলে। স্বার্থপরতা হইতে মস্ত হওয়াই সংসাব হইতে মস্ত হওয়া ।, 
এই সকল নশীতি উপদেশ পাড়ে বিজয়কৃফ খব মধ হন। এসব যেন তারই হুদয়ের 
প্রাতধ্বনি। এই দিনই কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর পাঁরিচয় হয । কেশববাবু 
কৃষকে সঙ্গত-সভার সভ্য করে নেন। এই 1দন থেকেই উভয়ে উভয়ের প্রা আকৃষ্ট 
হন। লোকচক্ষুর অন্তরালে গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে সখ্য ও প্রীতির মৈন্রীভাব। 
গবজয়কৃ্ণ 'লখেছেন, 'সঞ্গতেই আঁধকাংশ ব্রাহ্ম ভ্রাতার সাহত পাঁরচিত হই...... 
সঙ্গত এবং ব্রাহ্গসসমাজ হইতে আ'সয়াই মনে হইত, আবার কখন সঙ্গতে গমন 

, সমাজে গমন করিব, ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের সঙ্গে মালত হইব। তখন আম প্রধান 
প্রধান ব্রাহ্মদের নিকট অপারাচিত ছিলাম । এজন্য তাহাদের বাটীতে ব্রাহ্মধর্মীনসারে 
কোন অনুত্ঠান হইলে তাঁহারা আমাকে শানমল্মণ কাঁরতেন না। ল্তু আমাকে 


৮ সদৃগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃফ 


দনমন্তণ করেন নাই বাঁলয়া আম আঁভমান কাঁরয়া বাসায় থাকতে পারতাম না। 
সেখানে গমন করিলে রক্গ নাম শ্রবণ কাঁরব, ভ্রাতাদের সাহত সাঁম্মালত হইব, এই 
ভাঁবয়া সবই গমন কাঁরয়া অপার আনন্দ ভোগ কাঁরতাম। ধর্মজীবনের এই 
বাল্যব্যবহার জবনে না থাকিলে আভিমানে মন সর্বদাই কুশ্ঠিত থাকে । ভ্রাতাদিগের 
সাঁহত সরল ব্যবহার করা যায় না।' * 

সঙ্গত-সভা বাস্তাবকই ছিল এক অভূতপূর্ব প্রাতষ্ঠান। আত্মোন্নীতর জন্য 
এমন ব্যাকুলতা, কর্তব্যসাধনে এরূপ জশীবনপণ দৃঢ়তা ও সত্যানসরণে নৌম্ঠিক 
একাগ্রতা সচরাচর চোখে পড়ে না। আলোচনায় কত দন যে রান্ প্রভাত হয়ে যেত, 
কারও সে খেয়াল থাকত না; এমনই তল্ময় হয়ে নিঃস্বার্থ ও কল্যাণকর জীবন- 
অন্বেষণের গৃঢ় বিষয়ে তাঁরা ডুবে যেতেন। শবনাথ শাস্ত্র মহাশয় লিখেছেন, 
শবজয়বাব্‌ ও আমি কত সময় একক্র ধর্মালোচনা ও ধ্যানধারণায় যাপন করিয়াছি। 
অননেক সময় আলোচনা এমন জমাট হইয়া উঠিত যে আমরা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া 
যাইতাম। অনেক সময় আলোচনান্তে আমরা গভনর ধ্যানে বাঁসতাম এবং প্রাতঃকালে 
তোপ পাঁড়লে, তবে আমাদের ধ্যান ভঙ্গ হইত । কখন কখন আলোচনান্তে আমরা 
গৃহে গমনের জন্য রাস্তায় বাহর হইতাম এবং রাস্তায় লাইটপোস্টের নিক 
দাঁড়াইয়া কথা বালিতে বাঁলতে পূর্বাকাশে উষার গকরণরেখা দেখা দিত ও পাঁখর 
কলধবাঁন শুনা যাইত ।' ২ 

মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা সমাপ্তির মূখে । ফাইন্যাল ডিস্লোমা পরাক্ষার 
কয়েক মাস বাকী । গুঁষধ চুঁরর অপবাদে বাংলা বিভাগের একটি ছাত্রকে অধ্যক্ষ 
চিবার্ঁপ পুলিশের হেফাজতে দেন, আর জাত তুলে বাঙালিদের করেন গাঁল- 
গালাজ । বাংলা বিভাগের ছেলেরা বলাবাল করে যে, আঁভিযোগাঁট একেবারে অলীক । 
বজয়কৃষ্ণের কানে কথাঁট যেতেই তাঁন নিজে খোঁজ-খবব 'নয়ে 'নাশ্চিত হন যে, 
ছেলেটি 'ির্দোষ। এতে কলেজ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলা 'বভাগের ছাব্রদের বিরোধ 
বাধে। এ নিয়ে পরাঁক্ষার ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে বেশশর ভাগ ছেলেই এমন একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও গা মাখেন না। কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
নিঃস্বার্থ প্রতিবাদে বিজয়কৃণ বেকে বসেন। 1তাঁন কলেজের ক্লাস বজনের জন্য 
ছেলেদের 'নকট আবেদন জানান। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলা বভাগের ছেলেরা ১২৬৯ 
সালের গ্রনজ্মাবকাশের পর ধর্মঘট করে । যারা প্রথমে যোগ দেয় অন, গোলদীঘিতে 
িজয়কৃষ্ণের বন্তুতা শুনে তারাও ক্রমে সাড়া দেয় এবং ধর্মঘটে যোগদান করে। 
ভারতে ছাত্র-ধর্মঘটের হাঁতহাসে বজয়কৃফই পাঁথকৃং। তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মেডিক্যাল কলেজ-কর্তপক্ষের সবের কথা 
তাঁকে যথাযথ জ্ঞাপন করেন। বিজয়কৃষ্ণের ন্যায়ানূরাগ, তেজাস্বিতা, বাদ্ধিমত্তা ও 
ধর্মীনষ্ঠায় মুস্ধ হন 'বদ্যাসাগর মহাশয় । এই ঘটনার মাধ্যমে 'বজয়কৃষণ বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে তাঁর বিশেষ স্নেহের পান্র হয়ে ওঠেন । ঈশ্বরচন্দ্র ছোটলাট 
বীডন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মোডক্যাল কলেজ-কর্তৃপক্ষের অশোভনগয় 
আচরণের কথা তাঁকে জানান। ছান্রট এনর্দোষ প্রাতিপ্শ্ন হয়। ছাত্রদের কাছে 


৯. শ্রীণশ্রশীবিজয়কৃফ গোস্বামী-প্রণীত র্ব্াহ্সমাজের বতর্মান অবস্থা ও আসার জশবনের 
পরশাক্ষত বিষয়' 


২. বন্কাঁবহারশ কর-প্রণশত "মহাতনা বিজয়কৃফ গোস্বামশর ত্রীবনবৃত্তান্ত', পৃ ৪৩ 


কেশব সেনের সঙ্গে পারচয় ৫৯ 


চিবার্স সাহেবকে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। ছেলেরা সব ফিরে যায় কলেজে; কিন্তু 
গেলেন না বিজয়কৃফণ। ধর্মঘটের ব্যাপারে তাঁর নেতৃচ্ছের মধ্যে কোন স্বার্থবাদ্ধ 
ছিল না। একটি নিরপরাধ ছাব্র দণ্ডিত হতে চলেছে, তার প্রাতকারের জন্যই তাঁর 
এই প্রয়াস । নিন্কাম কর্ম ছিল বিজয়কৃষ্ণের স্বভাবাসিদ্ধ। উপাধি ব্যাঁধ'_ এই হেতু 
হয়ত ডান্তার শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রায় সম্পন্ন করেও তান শেষ মূহূর্তে মেডিক্যাল 
কলেজ ত্যাগ করলেন । ইতিপূর্বে উপাঁধ লাভের আগেই বিজয়কৃষণ শিক্ষা অসমাপ্ত 
রেখে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেছিলেন । এবারও আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদেব 
সকল অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে বিজয়কৃ মোডক্যাল কলেজ ছাড়লেন। 
কলেজ ছাড়ার কয়েক দন পরেই কলেজ স্কোয়ারে একাঁদন বিজয়কৃষের 

সঙ্গে অধ্যপক ডাঃ তামজ খাঁর দেখা হয়। তিনি বলেন 'গোঁসাই, ভগবান তোমার 
প্রতি খুবই প্রসন্ন, তাই তুমি কলেজ ছেড়েছ। নইলে তোমাকে বিপদে পড়তে হত। 
তুমি গোলযোগের নেতা ছিলে বলে তোমাকে জব্দ করার চককান্ত হাচ্ছল ॥ 

এই ঘটনার 'কছুঁদন পর মোঁডক্যাল কলেজের বাংলা 1বভাগ সংস্কারের 
[পোর্ট দেবার ভার পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর । ?তান এ বিষয়ে পারিকজ্পনা 
চেয়ে পাঠান বজয়কৃষ্ণের কাছে । তাঁরই খসড়া 1ভাত্ত করে 1রপোর্ট দেন ঈশ্বরচন্দ্র 
এ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলা বিভাগকে মোডক্ষ্যাল কলেক্ত থেকে আলাদা করে 
ক্যাম্বেল স্কুল স্থাপন করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর এঁ স্কুলাটকেই কলেজের 
মর্যাদা দয়ে নাম রাখা হয়েছে 'নঈলরতন সরকার মোঁডক্যাল কলেজ" । মোডক্যাল 
কলেজের নামের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের নাম যুস্ত হলে উন্ডত কলেজাঁট গৌরবযুস্ত হত। 
একটি এরীতিহাসিক ঘটনাও স্বকাতি লাভ করত্ত। 

বদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে বিজয়কৃষের এক মধর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 
এই দুই অসমবয়সীর মধ্যে হূদ্যতা উত্তরোত্তর বাঁদ্ধ পায়। তরুণ বন্ধুকে ঈমবর- 
চন্দ্র স্নেহ করেন, শ্রদ্ধা করেন--তাঁর কথার গুরুত্ব স্বীকাব করে যথোচিত অন- 
মোদন করতে "দ্বিধা করেন না। একদিন বিজয়কষ্ণের মুখে ভগবং-প্রসগ্গ শুনে 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন। অন্তরঙ্গ বিজয়কৃষ তা লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে বলেন, লোকের কিন্তু আপনার সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। 
আপনার “বোধোদয়” গ্রন্থে বোধ উদয়ের প্রধান অবলম্বন “পরমে*বর” বিষয়ে কোন 
নিবন্ধ না থাকায় তারা ধরে নিয়েছে, আপাঁন নাস্তিক বলেই সকল কারণের যিনি 
কারণ, যান ইচ্ছামান্র সৃম্টি-স্থাত ও লয় করেন তাঁর সম্পর্কে আপনার এই 
অস্বাভাবিক নীরবতা । ধর্মপ্রাণ যুবকের কথায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ুটি স্বীকার করে 
বলেন, বাস্তাবকই আমার ভুল হয়েছে। পরের সংস্করণে আমি এর যথোচিত 
ব্যবস্থা করব ।” যেমন বলা তেমন কাজ । বোধোদয়ের পরবতরঁ সংস্করণে তিনি 
'ঈশবর' নাম দিয়ে একটি নূতন পাঠ সংযোগ করেন। 

উপবাীত-ত্যাগ প্রসঙ্গে মাকে চিঠি 'দয়েছেন বিজয়কুষ্ণ। এদকে চিঠি পড়ে 
স্বর্ণময়ী দেবী দুহখে-শোকে ভেঙ্গে পড়েন। তাঁর কর্ণ আর্তনাদে আকাশ- 
বাতাস মাঁথত হয়ে ওঠে । এইদিনই শাঁল্তপুরের বাড়ীতে এক শান্তমর্ত সন্ব্যাসন 
এসে স্বর্ণময়শ দেবকে প্রবোধ দেন, 'কে'দ না মা, ভেব না। তোমার এ ছেলে অনন্য- 
সাধারণ। তিনি দেশের ও দশের কল্যাণ করবেন । তোমাত্র বংশ উজ্জল করবেন । 

উপবশত ত্যাগ করে যোদন প্রথম শান্তিপুর এলেন বিজয়কৃফ, সোঁদন 
কোজাগরশ পার্ণিমার সন্ধ্যা সবে উত্তীর্ণ হয়েছে । নির্মল জ্যোৎস্নায় প্রকাতির সে 


৬০ সদগনর, শর শ্রীবিজ মকৃষ 


এক পবিত্র রূপ । ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আবাহন। বিজয়কৃষ্ণ বাইরে থেকে ডাকেন, 
'মা'। স্বর্ণময়ী ছুটে গগয়ে ছেলের হাত ধরে ঘরে ীনয়ে আসেন। দুঃসহ বেদনায় 
কে'দে-কে'দে তিনি হন আকৃল । বিজয়ের পায়ে মা মাথা খোঁড়েন। অন্তর্দাহে মাতৃ 
ভন্ত তনয় সাঁম্বং হারান । জ্ঞান ফিরে এলে শ্রদ্ধাভরে মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় 
নিয়ে বলেন, ক্ষমা কর মা তোমার এ অধম সন্তানকে । আমার মরণ হক সেও বরং 
ভাল, তবু পৈতে পরতে আমাকে বলো না? মা পড়েন উভয় সঙ্কটে-_একাদকে 
বাৎসল্য, অপরাঁদকে সমাজের ভ্রুকুঁটি। বাৎসল্যের হয় জয়. শকন্তু সমাজ তো আর 
মা নয়। স্বর্ণময়ী দেবী স্নেহ ঢেলে বিজয়কৃষ্কে বলেন “তোর আর পৈতে 'নতে 
হবে না। যেমন আছস, ওরকমই থাক । আম মনে করব, তোর পৈতেই হয় 'নি।' 

সহোদর দাদা সমাজের ভয়ে সভা আহবান করে জ্ঞাঁতদের সামনে অনুজকে 
পরিত্যাগ করেন; হলফ করে বলেন, যে পিতৃপুর্ষদের চিরাচরিত ধারার করে 
অসম্মান, শ্যামসুল্দরের করে অমর্যাদা, অদ্বৈতপ্রভূর মূখে কাজি মাখে, তাঁর 
সঙ্গে আবার কিসের সম্পর্ক? জ্ঞাতি-কুটুদ্বদের কি আর দোষ? িশোরীলাল 
মৈত্র শুধু ব্যাতিক্রম । তিন বলেন, 'নরকে যেতে হয় সেও ভাল. তবু বিজয়কে আ'ম 
ছাড়ব না। তাঁর সঙ্গে আমি আঁছ। শোরীবাবূর শান্তিপুরের পাট ওঠে; 
পরিবার নিয়ে তানি পথে দাঁড়ান, তথাঁপ তাঁর কথার খেলাপ হয় না। সমাজপাতিরা 
বলাবাঁল করেন ণবজয়কে দেশ থেকে না তাড়াতে পারলে ছেলেরা সব বিগড়ে যাবে । 
িজয়কৃফ কম যান না। তানি বলেন, 'দোখি, শ্যামস.শ্দরেব স্থানে ব্রাহ্গমন্দির 
করা সম্ভব কিনা'। বিজয়কৃষ্ণ িনশতভাবে বড়দের বলেন, 'আপনাদের আশশবাণদে 
এখানে বাস করে যাঁদ শান্তপুরের এতটুকু কল্যাণও করতে পার তাতেই আমাৰ 

ধন্য হবে'। দেশে ব্রা্দসমাজ প্রাতষ্ঠার জন্য তান উঠে পড়ে লাগেন। 
'বিজয়কৃষ্ণের উপর চলে জুলুম, অশালীন ব্যবহার, সংববদ্ধ কদাচার। পথে বের 
হলে তাঁর জোটে গালাগাল, নম্ঠবন, অশু্চ জল আর ইট-পাটকেল । গৌঁয়াররা 
তাঁর গায়-মাথায় দেয় চিটেগুড় ঢেলে । জ্যান্ত বোলতা ধরে বাঁসয়ে দেয় তাঁর উপর । 
কিন্তু য'কে নিয়ে এত সব কাণ্ড-কারখানা 'তাঁন কিন্তু 'নার্বকার। এসব কদর্ধ 
কাজে অনেক ব্রহ্মবাদীরও সায় থাকে; তাঁরা বিজয়ের উপবীত-ত্যাগে ক্ষুব্ধ হয়ে- 
ছিলেন। অপমান ও লাঞ্নার শেষ নেই। 'বজয়কষ্ণও বেপরোয়া; নেই কোনও 
ভয়ডরের লেশ। যেখানেই সংকীর্তন সেখানেই তিনি গিয়ে হাঁজর হন, খবরাঁট 
কানে এলেই হল। দরদরা বারণ করেন_অনাহ্‌ৃত হয়ে সংকীতরনে যাওয়ার 
প্রয়োজনটা কি? তিনি তদের বলেন, যেখানেই ভগবানেব নামগান হয়, সেখানে 
সবারই যাবার আধকার। আমন্তণের অপেক্ষা রাখতে নেই ।' 

জ্ঞাতগৃহে নামযজ্ঞ। গোস্বামীদের জন্য গনাদর্ট স্থানে বিজয়কৃষণ 1গয়ে বসেন 
মদন্ডত আকাশের নীচে। ছাদ থেকে ছোড়া হয় ছেস্ডা জৃতার মালা বিজয়কফের 
শিরোদেশ লক্ষ্য করে। প্রাচীরে তা ব্যাহত হয়ে গিয়ে পড়ে গৃহস্বামশীর গলায় । 
আর একাঁদন তিনি নামানন্দে ভাবাবিন্ট হয়েছেন-_ অশ্রু, কম্পন ও পৃলকের বিকাশ 
হয় তাঁর মধ্যে। অরাসক এক গোস্বামী সন্তান মনে করেন ইন আসরের বঘ। 
সৃস্টি করছেন। তাই তাঁকে জোর করেই বার করে দেন আসর থেকে । এতে ফল 
হল উল্‌টো, আসর আর জমাট বাঁধল না। 

নগরকীতনে যোগ দিয়ে একাঁদন ভাবাবেশে বিজয়কৃফ সাম্বৎ হারিয়ে পথে 
পড়ে বান। কয়েকজন দ:ম্টপ্রকৃতির ঘুবক বিজয়কৃষের 'ভাবকাঁল' পরখ করে 


উপাচার্ধপদে বৃত ৬৯ 


দেখবার জন্য পথের পাশে এক কামারের দোকান থেকে জদলন্ত লোহার টুকরো 
সাঁড়াশি ?দয়ে ধরে এনে তাঁর পিঠে চেপে ধরে। এতেও বিজয়কৃণের এতটুকু 
ভাবান্তর নেই। না হল অঞ্গ-সংকোচন, না হল কোন বেদনাব্যঞ্ক বাক্যস্ফুরণ! 
িন্তু ভাবান্তর হল যুবকদের । শেষটায় তাদের কৃতকর্মের জন্য নিজেরাই ধিক্কার 
দিতে থাকে নিজেদের । বিরুদ্ধবাদীরা ক্রমশ বিজয়কৃষণের সতা-নিষ্ঠায় আকৃম্ট হতে 

লাগল। বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম-জীবনের প্রভাবে, তাঁর অকপটতায়, তাঁর অকান্রমতায় 
শান্তিপুরবাসীদের মন তাঁর প্রাত শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। ফলে আঁচরে শান্তিপুরে 
রাহ্মসমাজ স্থাপনের পারবেশ অনুকূল হয়; "কিন্তু যাঁরা সেখানে কেন্ট-বিজ্ট; 
বিজয়কৃষ্ণ তখনও তাঁদের চোখের কাঁটা। এসব সত্তেও বছর না ঘুরতেই ওখানে 
ব্রাহ্মসমাজের প্রাতষ্তা হল। 


উপাচার্ধপদে বৃত 


বাংলা ১২৬৯ সালের শেষের ঈদকে 'বিজয়কৃষ্ণ কাঁলকাতা ফিরে আসেন; সঙ্গে 
স্ত্রী, শাশুড়ী এবং ভগ্নীপাঁতি কিশোরীবাব্‌, ভগ্নন শ্রীমতী দেবী ও তাঁদের পাঁচাঁট 
ছেলেমেয়ে । শির্জাপদর স্ট্রীটে তিনি এক কামারের খো'লার ঘর ভাড়া নেন। মাসে 
এক টাকা ভাড়া । যোগমায়া দেবীর বয়স তখন্ন সবেমাত্র দশ । গোঁড়া ব্রাহ্ষণ-বৈষ্ব 
কন্যা, বধ্‌ ও মাতা শ্রীমতী দেবী এঞ্জন্য গোড়ার দিকে নৃতন উপাসনা- 
ধারায় তাঁর অন্তরের সাড়া পেতেন না। মাসখামেক পারিবারিক ব্রন্ষোপাসনায় যোগ 
দেবার পর তাঁর মনে আসে প্রেরণা । তখন থেফে আহ্কের পারবর্তে ব্রল্ষোপাসনা 
না করে তিন জল পর্যন্ত স্পর্শ করতেন না। এই সময়ে মৈত্র পাঁরবারের বড় 
অভাব-অনটনে কেটেছে । কিন্তু দুঃখের দনেও মৈত্র মহাশয় নিজের আদর্শ থেকে 
সরে দাঁড়ান 'ন। 'বিজয়কৃ্ণ সম্বন্ধে ছিল তাঁর অটুট শ্রদ্ধা । কিশোরীবাবুর 'নষ্ঠা- 
প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিজয়কৃ্ মন্তব্য করেছেন, 'পৌস্তীলিক মতে পুন্রের 
দিলে মৈত্র মহাশয় সহত্র মদদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। সত্যের অনুরোধে সেই অর্থ তৃণবং 
ণতাঁন পরিত্যাগ কারলেন। ধর্ম রাজ্যের ইহা আত রমণীয় দৃশ্য । ই“হাদিগের কম্ট 
দৌঁখয়া আমার গনজের যন্ত্রণা যৎসামান্য বাঁলয়া প্রতীত হইতে লাগল ।' সেই 
টির নানিক রাগ রা ালাড দরিজানারিজারিরলারী 
যান। 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিজয়কষের আর এক অন্তরগ্গ সুহৃদ । পটল- 
ডাগ্গার বাড়ীতে [তান যোগমায়া দেবীর ক্ষার ভার নেন। এই ব্যবস্থা কিশোরণ- 
বাবুর ভাল লাগে না। তানি একাঁদন বজয়কৃষকে একান্তে বলেন, 'নগেনবাব্‌ একা 
ধরনে তোমার স্বর অধ্যাপনার কাজ করেন, ইহা দৃষ্টিকটু এবং ঠিকও নয়। 
নগেনবাবু যুবক এবং তোমার স্বণ নাবালকা । আমার মনে হয় পড়াশুনা বন্ধ করে 
দেওয়া ভাল ।, তারি তন তি ভাজে মীর শন, 
ভাবে বলেন, 'নগ্গেনবাবুকে আপাঁন জানেন না। তিনি বড় সং লোক । তাছাড়া, শুধু 
নগেনবাবু কেন, আমার বন্ধূদের আমার বাসস্থানে অবারিত দ্বার । এরুপ অবস্থা 
একই গৃহে আমাদের বাস করা ঠিক নয় । এই অকপট মত 'বানময়ে উভয়ের কেউ-ই 
একে অন্যের প্রাতি ফোন রকম বিরূপ ভাব পোষণ করেন নি। অতঃপর 'অনাতি- 


৬২ সদগনর্‌ শ্রশীশ্রীবিজয়কৃষণ 


[িলম্বে বিজয়কৃফ্ণ রাধানাথ মাল্পক লেনের একটি দোতলা বাড়ীতে উঠে যান। 

একাদন নগেনবাবু কথায় কথায় বিজয়কষ্ষকে বলেন, 'আপাঁন আপনার 
সহধার্মণণকে সাধারণ ুট-বিচ্যুতির জন্য প্রাতপদে এত যে উপদেশ দেন, এতে তাঁর 
মনে বিপরীত ক্রিয়া হইতে পারে, তানি অকারণ আপনাকে গুল বাঁঝতে পারেন ।' 
বিজয়কৃ্ণ নগেনবাবূর কথায় নীরব রইলেন। দিন কয়েক বাদে একাদন প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদার নগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপাঁন বিজয়বাবূর এমন কি কারলেন 
যে. তিনি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে একেবারে পণ্চমনখ 2 নগেনবাব, ভেবে 
পান না এর কুলিনারা; তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যোগমায়া দেবী সম্পর্কে তাঁন 
[িজয়কৃষ্ণকে যে পরামর্শ 1দয়েছিলেন, তাতেই তিনি এত কৃতজ্ঞ। অপারসীম ছিল 
তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ । 

ণবজয়কৃষ্ণ একাঁদন সঙ্গত-সভায় গিয়ে শোনেন, যশোহর জেলায় বাগ-আঁচড়ায় 
অনেক পরিবার ব্রাহ্ম হতে চান, কিন্তু যোগ্য প্রচারকের বড় অভাব । বজয়কৃষণ নিজ 
থেকেই একাজে এীগয়ে আসেন । অথচ তখনও তাঁর নাম রয়েছে মৌডক্যাল কলেজে 
এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ফাইন্যাল পরীক্ষা শুরু হবার কথা । পরান্ষন 'দিয়ে 
পাশ না করলে পরিবার-প্রাতপালন কি করে করবেন তিনি £ সুহৃদগণ তাই বারণ 
তৃণগল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীর মধ্যে প্রাণীপু্ঞকে প্রীতপালন করিতেছেন, 
তিনি কখনও দুঃখী পাঁরবারকে ববনাশ কারবেন না? 

প্রচারক হতে হলে অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন। রীতিমত পরাক্ষার মধ্য "দিয়ে 
অগ্রসর হতে হবে বিজয়কৃষকে । অদ্বৈত-সন্তান 'িজয়কৃফণ; বংশধারায় রয়েছে ধর্ম- 
প্রচারের অনুশীলন । পরণক্ষা-নিরীক্ষার ভয় 'তাঁন পাবেন কেন? কেশববাবুর 
পরামর্শ ও রেশ মত তত্ববোধিনী পাত্রকার সমস্ত সংখ্যাগ্গীল পড়ে সকল তথ্যাদ 
অবগত হন তিনি এবং অন্যান্য ৰবষয়াদও দুই মাসের মধ্যেই আয়ত্ত করে নেন। 
অতঃপর কেশববাবু তাঁকে পাঠান শ্রীরামপুরে । প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথ তখন 
সেখানে ছিলেন । 'বজয়কৃষ্ণকে পেয়ে বড়ই খুশী হন তিনি । বাংলা ১২৭০ সালের 
ভাদ্র মাসে বিজয়কৃষ্ণকে প্রচারকের পদে ব্রতী করে ব্রাহ্মধর্মণ গ্রন্থ থেকে 'বাভন্ন 
'বষয়ে আলোচনা করে অনেক উপদেশ দেন দেবেন্দ্রনাথ । প্রচারকার্ে মাঁসক বৃত্তির 
কথাও তুললেন দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের এ বিষয়ে বিশেষ অমত । ধর্মাচরণে 
ব্তশ হয়ে কোন প্রকার বাঁত্ত গ্রহণ করবেন না িষয়কৃষ্ণ । সর্বনিয়ন্তা পরমে*বরে 
পারপূর্ণ নির্ভরতা গিয়েই এপথ অবলম্বন করেছেন তান । মৃণ্ধ, পুলকিত প্রধান 
আচার্য নবীন প্রচারকের সত্যানম্ঠা ও পরমেশ্বরে অটল 'নভভরতা দেখে । এ সংসারে 
বিষয়ের প্রয়োজন বেচে থাকার জন্য, 'ষাঁন তাও ভগবানের ইচ্ছার উপর 'নর্ভর করে 
এগিয়ে ষেতে চান, তাঁকে আর কি বলবেন দেবেন্দ্রনাথ! 

প্রচারক-পদে আঁধাম্ঠত হয়ে প্রথমেই কোল্নগর ব্রাহ্মসমাজের ভার পড়ে 'বজয়- 
কৃষ্ের উপর । এ সময়ে তত্তববোধিনন পান্রিকীয় তাঁর প্রাথামক আভজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বজয়কৃষ্ণ বলখেছেন, “......এই গুরুভার প্রাপ্ত হইয়া গকর্‌ুপে ইহা সাধন কাঁরতে 
সক্ষম হইব, তাদ্বষয়ে নানাপ্রকার চল্তা কারতে লাগিলাম। যখন স্বীয় বিদ্যা- 
বাম্ধর প্রাত দৃম্টপাত কার, তখন হতাশ হইয়া পাঁড়। যখন ঈশ্বরের প্রাত নিভর 
কার, তখন অতুল সাহসে পূর্ণ হইয়া উাঠ। আমি এই সকল বিষয় আলোচনা কাঁরয়া 
স্থির নিশ্চয় কাঁরলাম যে “ঈশ্বরের প্রাত ধনর্ভর করাই ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের একমান্র 


উপাচার্ধপদে বৃত ৬৩ 


উপায়”। আম এই প্রকৃত উপায়াট অবলম্বন কারয়া মহৎ কার্ষে প্রবৃত্ত হওতঃ 
প্রথমতঃ কলিকাতার নিকটবতর ব্রাহ্গসমাজগুঁলতে গমনাগমন কাঁরিতে লাগলাম ।, 

'ব্রাহ্দসমাজের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থের লেখক বিজয়কৃফ্ণের এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা 
প্রদর্শন কারিয়াছেন। তাঁহার আঁশ্নময় উৎসাহ, পাঁবিত্র জীবন, হৃদয়গ্রাহী বন্তুতা- 
শীল্তৃতৈে অনেক লোকের মনকে পাঁরবার্তত করিয়াছে । তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল । তান সংসারের সমুদয় উন্নাতির আশা পাঁরত্যাগ করিয়া ধর্ম- 
প্রচারকার্ষে জীবন উৎসর্গ কাঁরয়াছলেন । 

বাংলা ১২৭০ সালের পৌষ মাসে বাগ-আঁচড়া যাওয়া 'স্থর হয় বিজয়কৃষ্ের 
বাগ-আঁচড়া যশোহর জেলার অন্তর্গত । কাঁলকাতা থেকে মাত্র ৩৫ ক্রোশ দূরে; 
কিন্তু যাতায়াতের বড় অসুবিধা । বিজয়কৃ্ লিখেছেন, “......বাম্পীয় শকটযোগে 
চাকদহ অবতরণপূর্বক পদব্রজে গমন করতঃ সেই স্থানের পৃরোত্তর আট ক্লোশ অন্তর 
গোপালনগর হইতে গমন আরম্ভ কাঁরয়া প্রায় দুইটার সময় বাগ-আঁচড়ায় উপাষ্থত 
হই। যাঁদও পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, কিন্তু অন্রত্য মাল্লক পরিবারের 
সরলতা ও ধর্মলাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়া আমার সমূদয় শ্রান্তি দূর হইয়া 
গেল। আম দোঁখলাম মাল্পক পারবারস্থ প্রায় সকল লোকই ব্রাহ্গধর্মের জন্য ব্যাকুল 
হইয়াছেন। কিন্তু আঁধকাংশ লোকই ব্রান্মধর্মের বিষয়ে নিতান্ত অভঞ। অনন্তর 
আহারান্তে “ঈশবরের করুণা” বিষয়ে কিছ বলতে, সকলেরই অন্তর দ্ুব হইতে 
লাগল। পরাঁদন হইতে ্রাহ্গধর্মের মত সকল তাঁহ্ীদগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলাম। 
অনন্তর তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের মহান ভাব অবগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল 
হইয়া উঠিলেন। আঁম তাঁহাদের আল্তারক শ্রদ্ধা. ভান্ত, ব্যাকুলতা দোঁখিয়া তাহা - 
'দিগকে যথারীতি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাইতে আরম্ভ ক্ষারলাম । আমি সেখানে নয় দিবস 
ছিলাম; ইহার মধ্যে তেইশাটি পাঁরবার ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ কারলেন। ইহারা ব্রাহ্গধর্ম 
গ্রহণ কাঁরয়া পৌন্তলিক ক্রিয়াকলাপ এককালে পারত্যাগ কাঁরলেন। ইহারা প্রায় 
সকলেই নির্ধন, কিন্তু ইহাদের ধর্মবল, সম্রাট হইতেও অধিক হইয়া উঠিল। ইহারা 
প্রায় সকলেই লেখাপড়া জানেন না; তথাপি প্রীতি, ভান্ত, কৃতজ্ঞতাতে ইহাদের হৃদয় 
পূর্ণ হইয়শ গেল । যাহারা ভাঁর-ভূরি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া বিদ্বান বাঁলয়া পাঁর- 
গাঁণত হইয়াছেন, যাঁহাদের অর্থের জন্য কম্ট পাইতে হয় না তাহারা একবার এ 
বিদ্যাবুদ্ধিহীন নিঃস্ব লোকাঁদগের ধর্মবল প্রত্যক্ষ কাঁরয়া শিক্ষা করুন যে, ব্রাহ্ম- 
ধর্ম কেবল ধনঈ ও পণ্ডিতের জন্য নহে; ইহা পাঁথবীস্থ সমদয় মনুষ্যগণের চির- 
সম্পান্ত। অনন্তর সেখানে একট ব্রা্গসমাজ স্থাপন করিয়া কাঁলকাতায় প্রত্যাগমন 

রে 1 

বিজয়কৃষ্ণ বাগ-আঁচড়ায় একরান্রে একট বাচন্র স্বপ্ন দেখেন। এ অনণ্চলের 
কালন মাল্পক নামে একাঁট লোক স্বপ্নে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন । তাঁর হাতে 
ছাঁড় ও সঙ্গে একটি কুকুর। লোকটি বলছেন, “দেহে থাকাকালীন সপারবারে ত্রাহ্গ 
হয়োছলাম; মৃত্যুর পূর্বে একাঁট উইল করে আমার স্ত্রীকে বিষয়-সম্পান্ত দিই 
সর্ত ছিল 'তানি স্বধর্মে থাকবেন আর ব্রাহ্মমতে আমার শ্রাদ্ধাঁদ করবেন। যাঁদ তা 
না করেন, আমার ব্রাহ্ম ভাঁগিনেয় সম্পান্ত ভোগ করবে এবং সেই শ্রাম্ধাঁদ করার 
আধকারশ হবে । আজ অবাধ কেহই আমার শ্রাদ্ধাঁদ করে 'ীন। আঁম বড় কম্টে 
আছি, আপাঁন একটি 'বাহত করুন ।' পরাঁদন কয়েকজনকে স্বস্নবৃত্তান্ত বলায় তাঁরা 


৬৪ সদগুরু শ্রশশ্রণীবিজয়কৃফ 


'বাস্মত হয়ে বলেন স্বপ্না বথার্থ। কালশ মাল্লকের ভাগনের় এসে 1ধজন্স কে 
শ্রাদ্ধের কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং 'তাঁনই ব্াহ্মমতে পারলোৌকিক ক্রিয়া 
'নিষ্পল্ন করেন। ভাগিনেয় শ্রাদ্ধের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন, কাঙ্গালীদের অর্থ 
দান করা হয়। শ্রাদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, উদ্যানের একট প্রকাণ্ড বৃক্ষের বড় 
একটি ডাল আচমকা ভেঙ্গে পড়ে । তখন ঝড় ছিল না, বৃষ্টি ছিল না। বাগ-আচড়ায় 
কয়েক দিন থেকে ওখানকার আধবাসীদের তিনি আপন করে ফেলোছিলেন। ব্রাহ্ম 
ধর্মে এতগুলি লোককে দীক্ষিত করে তাঁর দায়িত্ব যেন বেড়ে গেল । যাতায়াতের 
অস্াবধা সত্তেও অবসর ও সুযোগ পেলেই তান ওখানে যেতেন। বাগ-আঁচড়ার 
এক আঁধবাসী 'তত্বকৌমুদণ” পাঁত্রকায় প্রকাশিত একখান পত্রে বিজয়কুষের এই 
স্নেহদূঘ্টি সম্পর্কে লিখেছেন, “এই ক্ষুদ্র পল্লশীবাসী জনমন্ডলশকে জ্ঞানে, ধর্মে, 
সামাঁজকতায়, শিক্ষায় সর্বপ্রকারে উন্নত কাঁরয়া তুঁলিবার জন্য তান 'িতিসম ক্লেশ 
ও আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি যেরুপ এঁকান্তক প্রাণে আমাদের জন্য 
খাটিয়াছিলেন, তাহা যদ আমরা কোনও দন ভূলি তবে আমাদের মনৃষ্যত্বের হান 
হইবে । তিনি যে সাধূতার, শনচ্ঠার, ভীন্তর, ঈশবরপরায়ণতাব মূল্যবান দৃস্টান্ত- 
সকল পশ্চাতে ফোঁলয়া 1গিয়াছেন তাহা যাঁদ আমরা কুড়াইয়া লইয়া অণ্ুলে বাঁধতে 
পারিতাম তবে বোধ হয় এতদিনে আমরা চাঁরন্রে ধনী হইয়া উঠিতাম।” ১২৭১ সালে 
বাগ-অ চড়ায় গিয়ে ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে অন্তরগ্গ আলোচনার সময় 'জাতিভেদ ও উপবীত" 
ণনয়ে কথা ওঠে । নব্যদশীক্ষত প্রাণনাথ মল্লিক জিজ্ঞাসা করেন, 'যাঁদ উপবশত রাখা 
কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ হয়, তবে কালিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য বেদাল্ত- 
বাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবু উপবাত পারত্যাগ না কারয়া বেদশর কার্য করেন 
কেন? তাঁহাদের দ্‌্টান্তে অনেকে উপবাীত রাখা উচিত মনে কারিবে। সত্যান্বেষী 
বিজয়কৃষ্ণ। কথাটি তাঁর মনের গভশীরে দাগ কেটে বসল । সাঁত্যই তো কথা ও আচরণ 
একরকম হবে না কেন ? ব্রা্মসমাজে এমন অসত্য আচরণ থাকা উীচত হবে না। মন 
স্থির করে ফেলেন বিজয়কৃষ্ণ, অসত্যকে তিনি আর প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন। ব্রাহ্ম- 
সমাজের এই কুরীতি আচরেই সংশোধন-মানসে আচার্য কেশবচন্দ্রকে এ *বিষয়ে তাঁর 
মতামত পাঁরভ্কার করে এক পন্ন লেখেন, «.....মদি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য- 
গণ উপবীতধারী হন, তবে আম অসত্যের আলয় বাঁলয়া সমাজকে পারত্যাগ 
কািব।' কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে সব কথা জ্ঞাপন করলে 1তাঁন বিজয়কৃফণ 
ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচায্পনে 
আঁধন্ঠিত করে সমস্যার সমাধান করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রচারকার্য- শেষে 
'বিজয়কৃষ্ণ কাঁলকাতা ফিরে এলে কেশবচন্দ্র প্রধান আচাষ-মহাশয়ের মনোগত ইচ্ছা 
তাঁকে জানান । িজয়কৃষ্ণ এই গুরুদা়িত্বভার গ্রহণে আপাতত জানালেও শেষ পর্যন্ত 
কেশবচন্দের আন্তারক আবেদনে উপাচার্যের পদ গ্রহণে সম্মত হন। 

৯২৭১ সালে ৬ ভাদ্র দেবেন্দ্রনাথ আন.ম্ঠানকভাবে তেইশ বছরের যৃবক 

উপাচার্ধপদে আভষিন্ত করে বলেন, 'সৌম্য, তুম অদ্য ঈশ্বর-প্রসাদে 
উপাচার্যপদে আভীষস্ত হইলে। তুমি এই ভার কাম়মনোবাকো বহন কারবে। ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান ও কততবব্যজ্ঞান উপাজনে সর্বদা যত্শশল থাকিবে; এবং সর্বসাধারণের মধ্যে 
তাহা বতরণ কাঁরবে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনে ও গৃহধর্মবাজনে গনরলস হইবে । নিত 
ধর্মীনূষ্ঠানে পবিত্র হইয়া পবিত্র স্বরূপের সহবাসে আনন্দ উপভোগ কারিবে, এবং 
সদদপদেশ ও সাধু চেষ্টার দ্বারা ঈশবরের পথে সকলের মনকে আকর্ষণ কাঁরবে। 


উপাচার্যপদে বৃত ৬৫ 


গুরুজনকে ভান্ত কাঁরবে, বৃদ্ধাঁদগকে সমাদর করবে ও সকলকে যথোপয্যস্ত সম্মান 
দিবে । স্বাধীন হইয়া বিনয়শ হইবে । পরের অত্যুন্তিসকল সহ্য কাঁরবে, কাহারও প্রাত 
দ্বেষ কাঁরবে না। অন্যে যাঁদ তোমার প্রাতি অসাধু ব্যবহার করে, তুমি সাধৃভব 
অবলম্বন কাঁরয়া তাহাকে শিক্ষা 'দবে। পাপাচারণ ব্যান্তর প্রাত পাপাচার কাঁরবে 
না, কিন্তু সর্বদা সাধুই থাঁকবে। সম্পদে-বিপদে, স্তুতি-নিন্দাতে. মান-অপ্মানে 
আবিচলিত থা'কয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কাঁরবে । ঈশবর তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার 
শরীর বালম্ঠ হউক, আঁভগ্রায় মহান হউক, ধর্ম নিঃস্বার্থ হউক. হ্‌দয় পাঁবন্ন হউক, 
জিহবা মধুময় হউক; তোমার চক্ষু ভদ্র রূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্র কথা শ্রবণ করুক । 
ও* শান্ত, শান্ত, শান্তি, হার ও*।, 
দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়স্পশর্ঁ প্রাতিট উপদেশ, বিজয়কৃষ্ণের চাঁরন্রে সার্থক রূপ 
নিয়ে ফুটে উঠেছে । স্বাধীন হয়ে ভাবে 'বনয়ী হতে হয়, নিঃস্বার্থ হয়ে কিভাবে 
ধর্মসাধন করতে হয় তা স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের প্রসত্গেও 'বিজয়কষ্ণের বিনীত, সুসংবত 
অথচ 'ানভাঁক আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। উপাচাষপদে বৃত হবার কয়েকাঁদন পর 
দৌঁহত্রের নামকরণ উৎসবে আচার্যের কাজ করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে পাঠান 
স্বাক্ষরযুস্ত স্বহস্তাঁলাখিত আমন্মণস্পন্র, একখান গরদের ধ্দাত ও 
একটি সোনার আট । শজাঁনসগাঁল সাঁবনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেও আচার্ষের কাজ 
করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে সম্মতি জানান বিজয়কৃষ্ণ । দেবেন্দ্রনাথ বিজয়- 
কৃষ্ণের এই আচরণে দুখ প্রকাশ করলে তান দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপাস্থিত হয়ে 
[নিঃস্বার্থ ধর্মাচরণ করার পথে আপন মনের কথা ব্যস্ত করতে গগয়ে প্রায় কেদে 
ফেলেছিলেন । তক্ষধঈ দেবেন্দ্রনাথ চিনতে পারলেন ধর্মার্থা বিজয়কৃষ্ণকে, সমাদর 
করে পাশে বাঁসয়ে ব্রাহ্মগসমাজের উন্নতির প্রশ্নে নানা কথায় মগন হয়ে পড়লেন। প্রায়ই 
[তিন ডেকে পাঠ্ঠাতেন 'বিজয়কৃষ্ণকে । িজয়কৃষ্ণ যেন তাঁর পরম ইন্টজন। এমন 
একাঁদন আলাপ-আলোচনা করছেন দেবেন্দ্রনাথ । হঠাৎ কি ভেবে বলে ফেললেন, 
'আমি যেখানে যাইতে বালব সেখানেই যাইতে হইবে ।” এই কথা শুনে 'বাস্মিত হয়ে 
ভাবেন 'বিজয়কৃষ্ণ, “যে জীবন ঈশবরচরণে অর্পণ কাঁরয়াছি, দে জশবনে রূপে 
মনুষ্যের দাসত্ব কারব ? সবিনয়ে তৈজোদনপ্ত কশ্ঠে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, ঈশ্বরের 
আদেশ শুনিয়া প্রচারক্ষেত্রে গমনাগমন না কাঁরলে জগতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারত হইবে 
না। স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে দিন । প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভূত্ব প্রবেশ না 
করে।' বিজয়কৃষ্ণের কথা শুনে বড়ই ল'জ্জত হয়ে পড়লেন দেবেন্দ্রনাথ । তিনি তো 
এমন কথা বলতে চান 'নি। সলজ্জভাবেই বললেন, “আম বৃদ্ধ 5ইয়াছ, সকল স্থানে 
গমন কাঁরতে পার না। এজন্য যেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা হয় সেখানে যাঁদ তুমি 
গমন কর, তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।' সানন্দে সম্মাত জ;নালেন 
বিজয়কৃষ্ণ। ধর্মপ্রচারের প্রশ্নে কোন দ্বিধা নেই িজয়কৃষ্ণের। 'বদায়ের সময় 
সস্নেহে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন দেবেন্দ্রনাথ, "স্বাধীনভাবে ঈশবরের সত্য প্রচার 
কর, বীজ বপন কর, ঈশবরকৃপাতে সুফল উৎপন্ন হইবে । ফলের জন্য চিন্তা কারও 
না, ফলদাতা ঈশ্বর তোমার সহায় থাকুন 1 
এই সময়কার একটি বশেষ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ধমতিত্ব পান্রিকায় বিজয়কৃফ 
লিখেছেন, “আমি ব্রাহ্মধর্মের একজন অধম প্রচারক । আম নামের বা গৌরবের জন্য 
প্রচারব্রত গ্রহণ কার নাই । আমার আত্মার গভনর স্থানে ক একটি আশ্চর্য শান্ত আছে । 
এ শান্ত আমার নহে। ইহা আমার যত্রসাপেক্ষ নহে, ইহার উপব আমার কোন প্রভূত্ব 
সডে 
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নাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গেও ইহার কোন সম্বন্ধ দৃস্ট হয় না। এই শান্ত আমাকে 
অন্ধের ন্যায় পাঁরচালনা করে ।...ইহাই আমাকে প্রচারক নাম গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য 
কারয়াছে ।..আমার 1বশ্বাস এই শান্তর আদেশ ঈশ্বরের বাক্য, ইহা প্রচারকের 
জণবন, ইহাই ভয় বিপদের সম্বল, নিরাশার ওবধ, প্রার্থনার ইন্ধন। ইহা ব্যতীত, 
আগম অন্ধ অপেক্ষাও অসহায় হইয়া যাই, মুমূর্ অপেক্ষাও নিজাব হইয়া যাই । 

িজয়কৃষ্ণের জলন্ত ঈমবর-বিশ্বাস, তীব্র বৈরাগ্য; বাক্যে ও কার্যে অকপট 
সংহতি ও অপূর্ব স্বার্থতাগে মুগ্ধ হয়ে নব্যশাীক্ষত যুবকেরা দলে দলে ব্রাহ্মধম 
গ্রহণ করে। তাঁদের মধ্যে দেখা যায় গভণর ধর্মীজজ্ঞাসা। এঁদকে প্রাচীন আর নবঈন 
ব্রাহ্মদের মধ্যে দিন দন িবভেদ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ ঘটে । উপবাীত 
ধারণ ও অসবর্ণ বিয়ে 'নয়ে শুরু হয় রেষারোষ । গবজয়কৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে 
1কশোরীলাল মৈন্রের কন্যা রাজলক্ষনীর সঙ্গে হয় প্রসন্নকূমার সেনের অসবর্ণ বাহ । 
নব্য-দলের প্ররোচনায় উপবীতধারী উপাচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগনশ ও বেচারাম 
চট্রোপাধ্যায়কে অপসারণ ও উপবাতত্যাগী যুবা বিজয়কৃষণ গোস্বামী ও অন্নদাচরণ 
চট্রোপাধ্যায়কে উপাচার্য পদে নিয়োগ ও অসবর্ণ 'ববাহের প্রচলনে প্রাচীনেরা প্রমাদ 
গাণেন। তাঁরা দেবেন্দ্রনাথের 'নকট ব্রাহ্মগসমাজের পূর্বরীতি-ীবরোধন এই কার্ষের 
সমালোচনা করেন। তাঁদের ধারণা ছেলে-ছোকরাদের আবদারে নাতি স্বীকার করলে 
সব কিছুতেই ও“দের প্রাধান্য প্রাতন্ঠিত হবে এবং পাঁরণামে সমাজে বিশৃঙ্খলা 
অবশ্যম্ভাবী । সমাজের এই অবস্থা-বপর্যয়ে সনাতনধর্মের ছায়াতলে 'ফরে যাওয়া 
ছাড়া তাঁদের আর অন্য পথ নেই । 'বজয়কৃষ্ণের ভাগনেয়শর অসবর্ণ বিবাহে দেবেন্দ্র 
নাথ আরও বিচাঁলত হয়ে পড়েন । 1তাঁনও নবঈনদের এতটা বাড়াবাঁড় সমর্থন করতে 
পারছেন না। এদের য্যান্ত অকট্য, 'কন্তু তার ব্যবহ্াঁরক প্রয়োগ এত তরান্বিত 
হলে হয়ত সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতাই দেখা দেবে বোৌশ করে । নবখনদের এই বৈস্লাবক 
কর্মধারার সঙ্গে তান কিছুতেই একমত হতে পারছেন না। তাঁরও যেন মনে হচ্ছে 
এরাও একধরনের সমাজ-াবপ্লবী দল! প্রাচঈন সংস্কারের মূল উৎপাটনই এ“দের 
লক্ষ্য! দেবেন্দ্রনাথের কঁজ্পত ব্রাহ্গধর্মের আদর্শ যেন ধালসাতৎ হতে চলেছে! এই 
নব্যদলের সঙ্গে হাত 'মলালে ধর্মসাধন সম্ভব হবে না। তাছাডা।, প্রাচঈনদল সমাজ 
ছেড়ে গেলে তান দাঁড়াবেন কোথায় 2 দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মমাজের এই পাঁরণাঁতর কথ। 
যেন আর ভাবতেই পারেন না। তানি 1স্থর করে ফেললেন নবাদলকে আর কখনও 
প্রশ্রয় দেবেন না। যাঁদ তাঁরা আলাদা হয়েও যায়, তাহলেও নয়। প্রাচীনপন্থনদের 
অভয় গ্দয়ে তান তাঁর মনের কথা জানয়ে 'দলেন। 

এই সময় ২০শে আঁ্বন, বুধবার (১২৭১) এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে বহুলোক 
প্রাণ হারায়; বহু বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে পড়ে, উড়ে যায়। ব্রা্গসমাজ-মাঁনদরও খুব 
বিধবস্ত হয়। এই চরম দুযোগের মধ্যেও সমাজমান্দিরে উপস্থিত হন িজয়কৃষ্ণ। 
পথ আর পথ নাই, বিপর্যয়ের ফলে 'বাক্ষপ্ত জঞ্জালরাশ ও মৃত জীবজন্তুর শব- 
দেহে পরিপূর্ণ । হ্যালিডে স্ট্রণটে প্রায় গলাজল। এই গলাজল পোঁরয়ে, অনেক 
দুরাতক্রম্য বাধা-বিপাত্ত এঁড়য়ে মান্দরে পেশছেন তিনি অত্যন্ত ববপর্যস্ত অবস্থায় । 
ধর্মসাধনায় নিবোদত দেহ-মন-প্রাণ বিজয়কৃষ্ণের, কর্তব্যানিষ্ঠায় আঁবিচল ও নিভন্ক। 
সমাজমান্দিরে পেপছেই একজন পাঁরচারকের হাতে চিঠি 'দয়ে [তিনি দেবেন্দ্রনাথকে 
জ্ঞাপন করেন মন্দিরের শোচনীয় অবস্থার কথা । দেবেন্দ্রনাথ এ চিঠির উত্তরে লিখে 
পাঠান, “.....-আজ প্রকৃতির মধ্যে যে ভীষণ ব্যাপার হইতেছে, তুমি তাহাতে 
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শরমে*বরের লশলা দর্শন কর। 

এই অবস্থার মধ্যেই বিজয়কৃ উপাসনায় বসেন। অনেকটা সময় কেটে যায়। 
উপাসনা-শেষে বাড় ফিরে আসার জন্য পথে নেমেছেন, এমন সময় দেখেন কেশব- 
চন্দ্র একটা পাজ্ক থেকে নেমে মান্দরের ঈদকে আঙসছেন। উভয়ে উভয়ের দিকে 
কিছুক্ষণ 'বিমুঢটের মত তাঁকয়ে রইলেন, সমাজমান্দরের এমন নিদারুণ অবস্থা, 
এ যে অকল্পনীয়! উভয়েই খুব বিমর্ষ, উভয়েই খুব ভাঁবত। এই: প্রাকৃতিক 
বিপযয়ের সূচনা করে পরমে*বর তাঁদের কোন পথে চালিয়ে নিতে চাইছেন ? তানিই 
সকল মঞ্গলামঞ্গলের নিয়ন্তা; তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, বলে নীরবতা ভষ্গ করলেন 
বজয়কৃষণ। তারপর দুইজনে মিলে আবার উপাসনায় বসবেন বলে ভগ্নপ্রায় সমাজ- 
মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন । 
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ঝড়ে ব্রাহ্মমান্দরের এমনই ক্ষাতি হয় যে, মেরামত না করে ওখানে উপাসনা করা 
সম্ভব হয় না। তাই সমাজমান্দরের সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত প্রাতি বুধবারের 
সাপ্তাঁহক উপাসনা দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর গৃহে হবে বলে স্থির হয়। 
জানাতে রা জলের না (নে ভাটি বুধবার, ১২৭১) 
পূর্বাহে দেবেন্দ্রনাথ বিজয়কৃষ্ণকে বলেন, 'অন্নদাবান্ম পণীড়ত আছেন, 
পারবেন না, অতএব তুমি ও পাকড়ালী মহাশয় অদ্য বেদীর কার্য কর।' কেশব- 
বাবুকেও তিনি এই ব্যবস্থার কথা চিঠি 'লখে জানান । পাকড়াশশ মহাশয় ছিলেন 
উপবশতধারী। কেশবচন্দ্র এবং [িজয়কৃ্ণ এতে ক্ষুত্খ হন! তাঁরা বুঝতে পারেন, 
দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব সদ্ধান্ত বাতিল করে প্রাচঈন দলের সঙ্গে একমত হয়েছেন। 
সন্ধ্যায় যথাসময়ে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে পেশছে দরজার বাইরে থেকে বিজয়কুষণ দেখতে 
পান, অযোধ্যানাথ পাকড়াশশ বেদীর কাজ শুরু করে 'দিয়েছেন। 'বিজয়কৃষ্ণ তখন 
[ভিতরে প্রবেশ না করে প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ করে উপবাীতধারী আচার্ষের উপাসনায় 
যোগ না 'দতে আগন্তুকদের অনঃরোধ করেন। অবশেষে তান ও কেশববাব নব্য- 
পন্থীদের নিয়ে এক বন্ধুগৃহে সমবেত হয়ে উপাসনা সম্পন্ন করেন । পরে দেবেন্দ্র- 
নাথকে এই নীতি-বিরুদ্ধ আদেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তান এ প্রসঙ্গ এাঁড়রে 
যান। নব্যদল বুধবার ছাড়া অন্য একাঁদন দেবেন্দ্রনাথের গৃহে উপাসনার আঁভপ্রায় 
জ্ঞাপন করলেও দেবেন্দ্রনাথ তাতে অসম্মত হন। ফলে উভয় দলের একন্র কাজ করা 
কঠিন হয়ে ওঠে । আপনজনের ক্ষৃব্ধতা ও বিরোধিতায় নব্দলের অনেক নবীন 
ব্রাহ্ম প্রায় িস্ত হস্তে পাঁরবার নিয়ে খোলার ঘরে কোন রকমে মাথা গুজে বছলেন। 
এখন তাঁদের অবস্থা চরমে ওঠে । এর উপর প্রাচঈনপল্থীরা তাঁদের বাক্যবাণে 
জর্জারত করতে থাকেন । ঈশবর-ভরসা করে অম্লান বদনে তাঁরা সবই সহ্য করেন। 
এই অবস্থায়ও তাঁদের মুখমণ্ডলে উদ্দীপনার দীশস্তি। কেশববাবু এবং বিজয়কৃষ্ণ 
ছিলেন নব্যদলের অগ্রণশ। তাঁরা উভয়েই অনুভব করেন, দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শ্রাহ্গ- 
সে একর টিকে থাকা দার | তু তখনই আলাদা হবার স্মরনে সর 
ব্যান্তগতভাবে 'বিজয়কৃষণ দেবেন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন; 'িল্তু ইদাননং আদর্শ 
নিয়ে পদে পদে তাঁর সঙ্গে মতের আমল হওয়া সন্বেও তাড়াহ্‌ড়ো না করে সবাঁদকে 
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গৃছয়ে ধীরে-সুস্থে শান্তিপূর্ণভাবে বাচ্ছন্ন হওয়া য্ন্তসঙ্গত বলে তানি মত 
প্রকাশ করেন । কেশববাবৃও এতে সায় দেন। সহযোগীদের নিয়ে তানি 'ভারতবধাঁর 
ব্রাহ্দসমাজ' নামে বাংলা ১২৭১ সালের কার্তক মাসেই স্বতন্ত্র এক প্রচার-বিভাগ 
গঠন করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতন্্' নাম দিয়ে এক মাসিক পান্রকাও প্রকাশ 
করেন। তগক্ষধী দেবেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন ব্লাহ্মসমাজে ভাঙন আসন্ন, িন্তু ?তাঁন 
শনর্‌পায়। তাঁর পক্ষে উভয়-সঙ্কট। তানি ভাল করেই জানতেন ব্রাহ্গধর্মের এই দুই 
প্রাণসন্ডারপ ধারা সরে গেলে তাঁর সমাজের অবস্থা হবে 'নস্তরঞ্গ নদীর ন্যায় । নব্য- 
দলের সাপ্তাহক মিলন-স্থান হয় বিজয়কৃষ্কের আবাসে; তারপরে কেশবচন্দ্রের 
বাড়ধতে। এই সময় স্থির হয় প্রচার-বভাগ হতে সারা ভারতে আবিলম্ে ব্রাহ্গধর্ম 
প্রচার আরম্ভ করা হবে । িজয়কৃষ্ণের উপর এই ভার আর্পিত হয়। 

একাদকে সাতশত ঘর শিষ্য পাঁরত্যাগ করেন বিজয়কৃষ্ণ, অন্যাদকে তানি নিজেই 
করেন ব্রাহ্গধর্ম-প্রচারে প্রচারকের ভাতার বিরোধিতা । ভগবানের কাজে আবার 
মাসহারা ক? তাহলে আর তাঁর উপর খনর্ভর করা হল না। 'নজের তো কথাই 
নেই, পারবারের সামান্যতম সুখ-সবিধার দকে দৃকপাত না করে তান প্রচারের 
কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 

রাধানাথ মাল্লক লেনের বাসগৃহটি হয়ে উঠে নবীনপন্থীদের তীর্থক্ষে্র। 
দোতলার একট ঘরে থাকতেন মেয়েরা । আর 'ানচে এবং উপরের বাকী সব ঘরে 
ছেলেরা । যদুনাথ চক্রবতরঁ ও অঘোরনাথ গুস্ত এ বাড়তেই থাকতেন । বাইরে থেকে 
ব্রাহ্ম বন্ধূরা এলে এখানেই হত তাঁদের ব্যবস্থা । আহার-বিহারের ছুই ঠিক 'ছিল 
না। জোটে ভাল. না জোটে তো কোন আঁভযোগ নেই,-না অনুশোচনা, না কোন 
বিরুপ ভাবনা । একেবারে আকাশ-বাত্ত! কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু এবং 
আরও কয়েকজন ব্রাহ্ম স্বেচ্ছায় যা চাঁদা দিতেন, তা "দয়ে ক্ষুল্িবৃন্ত হত । বিজয়- 
কৃষের পাঁরবারের জন্য আলাদা করে কেউ 'কছু 'দতে চাইলে তা গ্রহণ না করে 
প্রচার-ফাণ্ডে দেবার জন্য অনুরোধ করা হত। এ অবস্থায় অনেক দিনই স্তী-পুরুষ 
সকলকেই অনাহারে কাটাতে হয়েছে । 'বজয়কৃষ্ণ বলতেন, 'যোদন ভগবানের উপর 
নিভভর কার, সোঁদন আহারের কোন অভাব নাই, আর যোঁদন খনজে কর্তা সাজ, 
সেইদিনই যত গোলমাল ।' সর্বাবস্থায় তৃপ্ত বিজয়কৃষ্ণ-_ঁযান জীবন দিয়েছেন, তাঁনই 
আহারের বাবস্থাও করবেন, এমনি তাঁর মনের ভাব । উঠানের কাঁটানটে-শাক 'দয়ে 
ব্ঞজন. আর দোপাটি ফলের বড়া-এও তাঁর কাছে রাজভোগ । ডালের অভাবে চালে 
হলুদ 'মাশয়ে খিছুড় বা শুধু নুন-ভাত, সেও অমৃত । একদিন নুন নেই, কাঁচা 
তেতুল 'সম্ধ 'দয়ে বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ দুইজনে ছয়জনের বরাদ্দ ভাত খেয়ে 
ফেলেছিলেন একথা শুনে 'বাস্মত এক বন্ধুকে বিজয়কৃষ্ণ বলোছলেন, 'ব্যঞজনাঁদ 
ক আহারের পাঁরমাপ ঠিক করে ? ক্ষুধাই আহারের প্রধান উপকরণ । ক্ষুধার সময় 
সবই অমৃত বোধ হয় ।' নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়ও মাঝে মাঝে আহারের সঙ্গী হতেন। 
তিনি বলতেন, পবজয়বাবর গৃহে তেতুলগোলা ভাতও সংস্বাদু । রাত্রে দেড় পয়সার 
মুঁড়তে বিজয়কৃষ্ণের পারবারের আহার মনে হত যেন 'বলাস-ভোজন। এমন অনেক 
দন 'গয়েছে-ঘরে কেবল চাল আছে, ডাল বা অন্য ফিছুই নেই; প্রচারকেরা 
উপাসনায় বের হবার সময় বলে গেলেন, সেসব তাঁরা নিয়ে আসবেন । উপাসনায় 
বসে তাঁরা ভগবং-প্রসঙ্গে ডুবে গেলেন। গভনর রাত্রে ঘরে ফিরে দেখেন, অপেক্ন 
করে করে ক্লান্ত দেহে মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। অঘোরনাথ কাউকে আর বিরক্ত 
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না করে চুপিচুপি গোলদাঘ থেকে কলসা ঘাড়ে করে জল এনে কোনপ্রকারে কিছ 
চাল 'সদ্ধ করে নিয়ে পরম পারতৃস্তির সাঁহত সকলের আহারের ব্যবস্থা করে 
ফেলতেন। এরকম অবস্থা একাদনের নয়, মাঝে মাঝেই এমন হত। এক-একদিন রান্না 
হতে ভোর হয়ে যেত, 'কন্তু তাতে কি যায় আসে? শ্রীভগবানে সমার্পত দেহমন, 
সকলেই মহানন্দে এই অবস্থা মেনে নিয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে িজয়কৃষ্ণের আবাসের 
পাঁরজনদের বৈরাগ্য সাধনসাপেক্ষ ছিল না_এর স্বতঃবিকাশ ঘটোছিল। এই অভাব- 
অনটনের মধ্যেও বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন 'স্থর, ধীর। তান ভাবতেন, এও ভগবানের 
করুূণারই একটি রূপ; এরই ভেতর 'দয়ে সেই চিরমঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁর 
পারবারের প্রাতিট মানুষকে বৈরাগ্য, সংযম, ধৈর্য ও সাঁহফুতা শিক্ষা 'দচ্ছেন। 
ভোজন অপেক্ষা ভজন, বইরের সাজ অপেক্ষা সদাচার, দৈহিক-সৃখ অপেক্ষা আত্মক- 
উৎকর্ষ শ্রেয়। এই চিরন্তন সত্যটি এই গৃহবাসী সকলেই কায়মনোবাক্যে উপলব্ধি 
করোছিলেন। মনের গাঁতি জলের ন্যায় নিম্নমুখী । সংসারের বেশঈর ভাগ মানুষ 
তুচ্ছ সুখ-সুবিধার জন্য সত্য, ন্যায় ও ধর্মকে প্রলোভনের যূপকাচ্ঠে বাল "দয়ে 
তাঁদের জীবনে অশান্তি ডেকে আনে, আর বলে শান্তি কোথায়? মন শান্ত না 
হলে শান্তি হয় না। এই অভাবের মধ্যেও 'বজয়কৃষ্ের প্রাণে শান্তি ছিল, বৈষায়ক 
কোনও অভাববোধ ছিল না। এঁ সময় ঈশবরলাভের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া তাঁর আর কোনও 
বাসনা [ছল না। বিজয়কৃফণ ছিলেন সাধারণের ব্যাঁতক্রম, তাঁর মনের গাঁতি ছিল 
উধর্যমুখী--যেন উজানযমুনা। 

নব্যদলের এক সভায় স্থির হয়, স্রশ-স্বাধীনতা প্রয়োজন । ঘরের বাইরে গাউন 
ও বুট জুতা এবং গৃহে সায়া পরিধান, স্ত্রীলোকের শোভন পারিচ্ছদ বলে গণ্য হয়। 
অর্থের অভাবে যোগমায়া দেবীর একপ্রস্থ অলঙকার বেচতে হয় এই আভিনব পোষাক 
কিনতে । বিদ্রুপ ও কৌতুকের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ স্ত্রীকে এই বেশ পাঁরিয়ে একবার নিয়ে 
যান শান্তিপুর । মেয়েরা হাসাহাসি করে ডাকাডাকি করেন, ণব্জয়ের মেমবো দেখে 
যা। লোক-লজ্জার ভয়ে বিজয়কৃষ্ণ কোন সদ্ধান্ত থেকে কখনও বিরত হন 'ন। 
আবার যখন বুঝেছেন কোন কিছু অসমনচীন, তা সংশোধন করে 'নতে মুহূর্তও 
ধিলম্ব করেন নি। বংশ-পরম্পরায় জশীবকার্জনের সচ্ছল বৃত্তি অল্তমখী দব্য- 
প্রেরণার তাগিদে পারত্যাগ করে তিনি অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ স্বাধীন জীবনযাপন 

অঙ্গীকার করেন, ভগবানের করুণা আশ্রয় করে বঙ্গ কৃপাঁহ কেবলম বলে প্রচারের 
উল 


ব্রজসন্দর মিত্র ছিলেন কুমিল্লায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । ঢাকার ব্রাহ্দসমাজের প্রধান 
ব্রাহ্মদের মধ্যে তান ছিলেন অন্যতম । তাঁর ঢাকার আরমানিটোলার বাড়শর একতলা 
বিনা ভাড়ায় তানি ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের জন্য দিয়েছিলেন এবং বিদ্যালয়ে মাসে ত্রিশ 
টাকা আর্ক সাহায্যও করতেন। দোতলার হলঘরে ব্রন্দোপাসনার ব্যবস্থা ছিল। 
সাক্ষাৎকারের পূর্ব থেকেই প্রৌঢ় ব্রজসহন্দরবাবুর সম্পর্কে ফুবক আচার্য বিজয়কফের 
ছিল শ্রদ্ধাশীল মনোভাব । ১২৭১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পৃর্ববঙ্গ-প্রচার-আভিষানে 
বের হয়ে 'মন্রমহাশয়ের সাঁনবন্ধি আমন্নণে বিজয়কৃ আর অঘারনাথ ওঠেন তরি 
আরমানটোলার বাড়তে । ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজে ব্তশ হন অঘোরনাথ, আর 
বিজয়কৃষ্ণ ব্রতী হন প্রচারের কাজে । অপাঁরসীম তাঁদের 'নম্ঠা ও উদ্যম; আহার, 
নিদ্রা, বিশ্রামের ছিল না সময়। প্রচারের নাই বিরাম, মন্তের সাধন কিংবা শরীর- 
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পাতন। পূর্ববাংলায় বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের কথা তখনকার “তত্রকৌমুদ'তে 
লেখা আছে, 'জহলন্ত প্রাণ লইয়া, ভগবৎ কৃপা সহায় কাঁরয়া গবজয়কৃ্ণ প্রচারক্ষেত্রে 
অবতশর্ণ হইলেন । বর্ধার তরঙ্গে উচ্ছবন্সিত 'গার-তরাঙ্গনশ যেমন প্রবল বেগে 
উভয় কূল ভাসাইয়া লইয়া যায়, মহোৎসাহে সমূচ্ছবাসত-প্রাণ বিজয়কৃষ্ণ রঙ্গ নামে 
সেইর্প দেশ-দেশান্তর ভাসাইয়া লইয়া চাঁললেন। প্রভেদ এই-াগাঁরনদী উভয়- 
কূলের চিরসণ্চিত আবর্জনারাশি ধৌত কাঁরতে যাইয়া আপানি মালনত্ব প্রাপ্ত হয়, 
কিন্তু বিজয়কৃষণ দেশের পাপ কুসংস্কার দূর করিতে যাইয়া স্বয়ং 'নর্মল হইতে 
নর্মলতর হইতে লাগিলেন ।...তাঁহার উৎসাহপূর্ণ, প্রেমোদ্দপ্ত, একত্বময় জশবল্ত- 
প্রাণের মহাপ্রচার দর্শন কারয়া লোকে মুগ্ধ হইল; তাঁহার অনলবধর্ঁ, মর্মস্পশস” 
অম্‌তোপম মধুর বাণ শ্রবণ করিয়া সকলের প্রাণ জাগ্রত ও মন শঈতিল হইল 1...... 
বিজয়কৃষ্ণ প্রচারক্ষেত্রে নামিলেন। প্রকৃত স্বর্গদূতের ন্যায়, প্রকত বীরপুরুষের ন্যায় 
নামলেন । “যাঁদ আসে তাঁর কাজে, 'দয়াছেন যে প্রাণ ;/ছা'ড় যাব অনায়াসে, তাঁরে 
কাঁরব দান।" যেমন কথা তেমন কাজ । দেহ-মন-প্রাণ ঢাঁলিয়া "দয়া ব্রহ্ম কৃপাহা 
কেবলম্‌ মহামল্্ সার কাঁরয়া প্রভূর চরণে আত্মাবসজন কারয়া প্রভুর মহাকার্য সাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন । প্রভুর কার্যে তাঁহার অগ্র-পশ্চাৎ ভাববার অবসর রহিল না। তিনি 
আপনার শরীরের দকেও দৃকপাত কাঁরলেন না। পাঁরজনের অসাবিধা সখ- 
স্বচ্ছন্দতার পানেও চাহলেন না; এবং 'নন্দা-প্রশংসার মুখাপেক্ষাও কাঁরলেন না। 
অবিচলিত উৎসাহে, অটল অধাবসায়ে, পূর্ণপ্রাণে প্রভূর কার্যে অবতীর্ণ হইলেন । 
তাঁহার গাত অবারিত এবং বাণী অপরাজ্মুখী হইল ।' 

পূর্ববাংলায় বিজয়কৃষ্ণের এই প্রচার-আঁভযানের পূর্বে যাঁরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ 
করোছিলেন, তাঁরা শুধু নামেই ছিলেন ব্রাহ্ম । সাপ্তাহক উপাসনায় যোগ দলেও 
তাঁদের জীবনগঠনের ছিল না কোন চেম্টা। এই সব দেখেশুনে বিজয়কৃ হন 
মর্মাহত । তাঁর বন্তৃতার উদ্দীপনা শ্রোতাদের অন্তরে আনে ধর্মাচরণে আর্ত । বহু 
কৃতবিদ্য যুবক ব্রান্মধর্ম গ্রহণ করেন; ব্যবহারজীবী আনন্দ রায়ের দাদা গোঁবল্দ 
রায় উপবাত ত্যাগ করেন । "হন্দু সমাজের নেতা কাশীনাথ চট্রোপাধ্যায়ের ছেলে 
নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও বিজয়কৃষ্ণের অনুগত হয়ে ব্রাহ্গসমাজে ঘন ঘন যাতায়াত 
আরম্ভ করেন। বিজয়কৃষ্ণের নেতৃত্বে কয়েকাঁট বিধবাববাহ অন:ন্ঠত হয়। শওকত 
হয়ে ওঠেন সনাতনপন্থীরা ৷ ফলে, ণহন্দুধর্মরাক্ষিণী সভা'র উদ্ভব হয়। 

ঢাকা থেকে বিজয়কৃষণ কুমিল্লায় যান। যাতায়াতের আর কে।নও ব্যবস্থা যেখানে 
নেই, সেখানে তিনি হে*টেই চলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ৷ নদ-নালা পার হন খেয়ায় 
বা জেলে-নৌকায়। আলিয়ারগঞ্জ থেকে হেটে কুমিল্লা পেশছেন বেলা একটায় ৷ বেলা 
চারটায় ব্রজসন্দরবাব্‌ বিজয়কৃষ্ণকে তাঁরই গৃহের বারান্দায় বসে থাকতে দেখে তাঁর 
পাঁরচয় পেয়ে নিজেকে মনে করেন অপরাধী । তন ঘণ্টা ধরে আতাঁথ বসে আছেন 
অভুন্ত। খোঁজখবরাটি পর্যন্ত কেউ নেয় নি। ব্জসল্দরবাবু বার বার তজ্জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করতে থাকেন। বয়সের বাবধন সত্তেও উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে অকণ্পউ 
বন্ধৃত্ব। কুমিল্লায় ব্রা্দদের মধ্যে ছিল প্রেরণার অভাব। বজয়কুষণের উপাস্থাততে 
যেন মরা নদীতে জোয়ার আসে । ব্রাহ্মদের মধ্যে দেখা যায় প্রাণের স্পন্দন । কুমিল্লা 
গিয়েই বিজয়কষ্ণ নিরস্ত হন নি । আশেপালশের ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে তান হ-দয়ঞ্গম 
করেন যে, নামেমান্ত অনেক ব্রাহ্ম রয়েছেন, যাঁদের পৌত্তীলকতার সঙ্গে ?বশেষ 
সংশ্রব; এমনাক বিজয়কৃষ্ণ উপবাঁতত্যাগণ বলে তাঁরা তাঁকে স্বগৃহে স্থান দিতেও 
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কুণ্ঠাবোধ করতেন । কিন্তু আশ্চর্য, সামান্য কয়েক 'দনের ব্যবধানেই তাঁর ঈশবর- 
প্রীতির উদ্দীপনায় ও উপাসনায় সেই অবস্থার পাঁরবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। 

গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে রক্গনাম প্রচার করতে থাকেন 'বজয়কৃষ্ণ। তন মাস 
সময়ে তনি যেন অঘটন ঘটান। বিজয়কৃষ্ণের তীব্র বৈরাগ্য, অসাধারণ অধ্যবসায়, 
অকপট স্বার্থত্যাগ ও ধর্মানুরাগে আকৃষ্ট হয়ে পূর্ববাংলার জনসাধারণ দলে দলে 
করে ব্লাহ্গধর্ম গ্রহণ। ধিনি তাঁর সংস্পর্শে আসেন তানিই এই শনম্ঠাবান সাধু 
প্রচারকের ভগবতপ্রেমে মুগ্ধ হন। সনাতনীরা এই ঘূবকের এ*বাঁরক শাস্তৃতে সন্ত্রস্ত 
হন। তাঁর “দাঁশ্বজয়” নাম যেন সার্থক হয়। িজয়কষ্ণের আশাতারন্ত কৃতকার্যের 
কথা জানতে পেরে উল্লসিত হয়ে কলিকাতা থেকে কেশবচন্দ্র এক চিঠিতে তাঁকে 
আঁভনন্দন জানান। কেশবচন্দ্র লেখেন__ 

জয় জগদীশ 

প্রশীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার, 

জয় জয়, বিজয়ের জয়! তুম যে জয়-পতাকা ধারণ কাঁরয়া রাঁহয়াছ তাহা 
এখান হইতেই দেখিতেছি। তোমার উৎসাহের তরঙ্গ এখানে আঁসয়া আমার মনকে 
আঁস্থির কাঁরয়া তুলিয়াছে। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জহলন্ত আমন রাখিয়াছেন 
তদ্দ্বারা তুমি যে ভ্রম ও কুসংস্কার একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে তাহা আর 
আশ্চর্য কি? আবার বাল, জয় জয়! ব্রাহ্গধর্মের মাহমা এতাঁদন সত্যপরায়ণ 
প্রচারকের অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই মাঁহমা প্রকাশিত হইতেছে । আর আমা- 
দের ভয় কি? ঈশ্বরকে একমান্ন নেতা জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার নামকশর্তন কর; 
বৈরাগশ হইয়া সংসারকে পদানত কর। উৎসাহের দ্বারা সকলকে জাগ্রত কর। 
প্রশনতিসূত্রে সকলকে বদ্ধ কর। এবং দেশ-বিদেশ লয় কাঁরয়া আমাদের রাজ্য বস্তত 
কর; এবং তোমার সঙ্গতের দরিদ্র ভ্রাতাঁদগকে সম্রাট অপেক্ষা ধনবান কর। আমরা 
আশাপূর্ণ হুদয়ে তোমার প্রাতি নিরীক্ষণ করিয়া রাঁহয়াছি। তুমি যত প্রচার কারিবে, 
ততই আমাদের এশ্বর্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে । ভাল, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, 
তুমি এত স্বার্থপর কেন? তুমি ক একা সমুদয় সুখ ভোগ করিবে ? ঢাকাতে ষে 
সকল অমূল্য রত্ত ঢাকা ছল তাহা ক কেবল আপাঁন গ্রহণ কাঁরবে? আমাকে ক 
একবারও ডাঁকিতে নাই ? নতান্ত দারিদ্র ভাবে পাঁড়য়া আছি । তোমার উৎসবে ক 
আমাকে অংশ হইতে 'দবে না? আমার কি ঢাকা যাইবার কোন সুবিধা নাই 2 তন 
না পথ দেখাইয়া দিলে আমার অগ্রসর হইবার যো নাই। 
কাঁলকাতা, কলুটোলা আভন্নহৃদয়, 
২৪শে মাঘ, ১২৭১ বঙ্গাব্দ। শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 

কে ঢাকার ব্রান্ষেরা আচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বারবার অনুরোধ 

করেন । এবার ঢাকা অবস্থানকালে কয়েক দিন তিন াকৎসাও শুরু করেছিলেন, 
কিন্তু এদকে যথেষ্ট মনঃসংযোগ সম্ভব হয় নি। ব্রাহ্মসমাজ তাঁর সংসারের ব্যয়" 
নির্বাহের জন্য সামান্য অর্থ সাহায্য করতেন। বজসন্দর মিতও প্রচারক-পাঁরবারের 
দুরবস্থার কথা শুনে একদনে সাতশ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন প্রচার-ভান্ডারের 
জন্য। প্রচার 'নয়ে িজয়কৃষ্ণ এমন মেতে উঠোছিলেন যে তাঁর শরীরের দিকে কোনও 
লক্ষ্য ছিল না। বশ্রাম নেই, নাওয়া-খাওয়া নেই । শরীরে তা সইবে কেন? অঘোর- 
নাথকে ঢাকায় রেখে বিজয়কৃষ শান্তিপুর যান্না করেন ১২৭২ সালের শ্রাবণের 
শেষের 'দকে। 
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শান্তপুরে পেপিছে বিজয়কৃ্ণের স্বাস্থ্য ভেঞজো পড়ে। সংসারের অচল অবস্থা। 
দৈনান্দন আহারই জোটে না, ওষধপথ্যের কি কথা? এই অবস্থা জানতে পেরে ব্রজ- 
সূন্দরবাবু স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে অর্থসাহায্য পাঠান এবং পরে আরও অর্থ পাঠাবেন 
বলে লেখেন । ন.না অসবধার মধ্যেও ঈশবরপ্রেমে বভোর ছিলেন বিজয়কৃফ। তিনি 
সহ্কোচ প্রকাশ করে ব্রজসূন্দর মিত্রকে লেখেন, “..এই জীর্ণ রোগে যাঁদ আমাকে শীঘ 
নাশ করে তথ।পি পরকালে আপনার মধুময় স্নেহ লাভ কাঁরব। ইহাতে আমার দ্‌ঢ় 
ণবশবাস যে পরক।লে পুনর্বার সামমলন হইবে । ...আপাঁন আমাকে যে অমুজ্য 
স্নেহরত্র দান কারয়াছেন তাঁদ্ভন্ন আম অন্য দানের আঁভলাষণ নাহ । আপনার অর্থ 
আমাকে চিরক'ল স.খী কাঁরবে না, কিন্তু আপনার স্নেহ দ্বারা চিরকাল সুখ ভোগ 
কারব। আপনার পন্র পাইলে এবং আপনাকে পন্ন লাখতে পারলে আমার যে 
আন-দ হয়, অর্থের সাঁহত তাহার 'বাঁনময় হয় না। আম যাঁদ আমার পাষাণ- 
হৃদয়কে ঈশ্বরপ্রেমে বিগালত কাঁরতে পার এবং বন্ধাদগের অমূল্য স্নেহরহ 
উপভোগ কার, তাহা হইলে দাঁরদ্রয-ষন্্রণা আমার ণনকটেও আসবে না। তখন ছন্ন- 
বস্ত্র পট্টবস্ত বোধ হইবে, তৃণশন্য পর্ণকুটীরও রাজপ্রাসাদকে তিরস্কার কাঁরবে 
বাঁ'তে ?ি, এই অবস্থাই এ অধমের প্রার্থনীয়। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। 
আপনার দয়া অনাথাঁদগকে মাতার ন্যায় পালন করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা ।, 
(১২ই ভাদ্র, ৯২৭২) 

ব্রাহ্মসমাজ থেকে যে সামান্য অর্থ পেতেন তাও গ্রহণ না করাই 'তাঁন সমীচঈন 
মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ব্রজস্‌ন্দরবাবকে আর এক চিঠিতে লিখেছেন, “আম 
কাহারও অর্থসাহাধ্য না লইয়া জঈবনযাত্রানির্বাহপূর্কক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কাঁরতে 
আভিলাষ কাঁরয়াছি। এজন্য কাঁলকাতা ব্রাঙ্ষসমাজ হইতে মাঁসক যে সাহায্য পাইতাম 
তাহাও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ধর্মের কার্য কারিয়া অর্থ গ্রহণ করা কতব্য 
বালয়া বোধ হয় না। ধর্মের জন্য যাঁদ অন্নাভাবে শুজ্ক হইয়া মারতে হয়, তজ্জন্য 
ি ধর্মপথ পারত্যাগ কাঁরতে হইবে ? কখনই নয়। যাঁদও আ'ম ধনহণন দাদ কিন্তু 
দয়াময় ঈ*বরের রাজ্যে ত।হার উদার সদাব্রতে কেহই উপবাসী থাকে না। আম মনে 
করিয়াছি যে কোন স্থানে কাঁষিকার্ধ কারব, এবং সেখানে ডাক্তার 'চাকৎংসা কাঁরব, 
কে।ন মনুষ্যের অধীনতায় থাকিতে পারব না. কারণ সময়ে' সময়ে ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের 
জন্য ভ্রমণ কাঁরতে হইবে ।' (১৫ই ভাদু, ১২৭২) 

বয়সে নবীন হলেও ব্রজসুন্দরবাবু বিজয়কৃষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । 
ব্রগস.ন্দরবাবূর একটি চিঠির উত্তরে বিজয়কৃষণ লেখেন, ব্রান্মধর্ম আমার জশবন। 
যেখা:ন রান্ষধর্ম প্রচারের অস্হীবধা হইবে, সেখানে আমার থাকা হইবে না।.. 
[াকৎসা দ্বারা ধনী ও মান্য হওয়া আমার কিছ্মান্র উদ্দেশ্য নহে, কোনরূপ কম্টে 
পাঁরবার ভরণপোষণপূর্ক প্রাণসম ব্রাহ্গধর্ম প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য ।” 
(৩০শোে ভাদ্র, ১২০৭২) 

শান্তিপুরের লোকের কাছে অজানা নেই বিজয়কৃষ্ণের তাগ, সত্যনিষ্ঠা, সততা 
ও সংগঠন-ক্ষমতার কথা । সামাপ্রক কল্যাণের কথা ভেবে শান্তিপুরের করদাতারা 
পোর-সংসদের নির্বাচনে তাঁকে উপ-প্রধানের পদে আধাম্ভত করেন। এই নিয়োগের 
পর বিজয়কৃ্ণ একদিন ভোরে দেখেন, পৌর-প্রাতিষ্ঠানের কয়েকজন কমর্ধ তাঁর গৃহ- 
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সংলগন পথঘাট-সংস্কারে লেগে গেছে। গবজয়কৃষণ কুশ্ঠিতভাবে তাদের জিজ্ঞাসা 
করেন, কে তোমাদের এ-কাজ করতে বলেছে ? তারা বলে আঁফসের বাবুরা । বিজয়কৃষ্ণ 
সবই বুঝতে পারলেন। তান তাদের অন্যত্র যেখানে বেশী আবজশনা জমে আছে 
সেখানকার আবর্জনা পাঁর্কার করতে বলে তাদের বিদায় করে দেন। পদাধকারের 
অপব্যবহার করা বিজয়কৃষেের পক্ষে সম্ভব নয়। 

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পরই একটি গোপন বাসনা জেগোঁছল 'বিজয়কৃষ্ণের মনে, 
এমন দন কবে আসবে যোঁদন ঠাকুরদালানে শ্যামসৃন্দরকে সাঁরয়ে সেখানে ব্রন্ষো- 
পাসনা করবেন ?তনি ব্রাঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে । এমন উপেক্ষা সত্তেও শ্যামসন্দর সরে 
থাকেন 'ন বিজয়কৃষ্ধের কাছ থেকে । বিজয়কৃষ্ণ উপাসনায় বসেছেন, শ্যামসুন্দর এমে 
দাঁড়ন ত.'র মুখোমুখি । স্বপন নয়, এ ষে সাত্য সাঁত্যই শ্যামসন্দর বলছেন, কৃষ্ণ 
কৃ জপ কর'। 'বজয়কৃষ্ণ তাঁকে বলেন, “তা হয় না শ্যামসত্দর, আম যে রহ্গজ্ঞানী । 
ও সব আমার বলতে মানা ।” শ্যামসুন্দর মধুর হেসে চলে যান । আর একাঁদন দুপুর- 
বেলা বিজয়কৃষ্ণ বিশ্রাম করছেন, এমন সময় শ্যামসুন্দর এসে বলেন, 'জানিস্‌, আজ 
আমার ভোগে জল দেয় নি ওরা! বিজয়কৃষণ তখনই খাাঁড়মাকে গিয়ে বলেন, 'তোমা- 
দের শ্যামসুন্দর এইমান্র বলে গেলেন, আজ ভোগের সময় তাঁকে জল দেওয়া হয় 'নি।, 
খুঁড়মা হেসে বিজয়কৃষ্ণকে বললেন, হাঁ, শ্যামস্টন্দর আর কাউকে পেলেন না, রন্ষ- 
জ্ঞানীকে সাঁলশী ধরেছেন! একটু খেজি নিয়েই দেখ না?" বললেন 'বজয়কৃষণ। 
পৃজারণ সোঁদন সাঁত্য সাঁত্যই ভুলে জল দেন 'ন শ্যামসূন্দরের ভোগের সময় । এমনি, 
জানার একদা কের ভারে ভিজালিত হয়ো রয়েল “আমার বাঁশি 
নেই, তুই একটা বাশ আমাকে এনে দে না"। বিজয়কৃষণ হেসে বললেন, 'আম তোমায় 
মান না ঠাবুর, যাঁরা মানেন তাঁদের কেন বল না তুমি? শ্যামসুন্দর ছাড়েন না। 
অগত্যা বাধ্য হয়েই তাঁকে বাঁশ বানিয়ে দিতে হয় । আর একদিন শ্যামসূন্দর বলেন, 
'আমার চূড়া নেই, চূড়া এনে দে। রূপার চূড়া শাঁড়িয়ে দেন বিজয়কৃ্ণ। মন ওঠে না 
শ্যামসুন্দরের, বলেন, 'এ চূড়া পরব না- সোনার চূড়া চাই" । বিজয়কৃষ্ণ বলেন, “আমি 
1ভখারী, সোনার চূড়া পাব কোথায় 2 শ্যামসন্দর বলেন, কেন, রাঙা ঠাকরুণের 
ঝাঁপির মধ্যে টাকা আছে না? তাকে গিয়ে বল। বিজয়কৃষ্ণ খাঁড়মাকে একথা বলতেই 
তাঁন কে“দে ফেলে বলেন, শ্যামসুল্দর আমাকেও স্বখ্নের মধ্য বলে গেছেন, চূড়া 
গড়ে দেবার জন্য যেন আম তোর হাতে টাকা দই ।” সাতষাঁট্রাটি টাকা 'বজয়কৃষের 
হাতে তুলে 1দয়ে তিনি বলেন, “এই টাকাটা গোপনে রেখেছিলাম, কেউ জানত না এর 
খে।'জ-খবর ।' রূপার চূড়া সোনার পাতি 1দয়ে মুড়ে আনেন 'বিজয়কৃফ্ণ । শ্যামসুন্দর 
তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'চূড়া পরে কেমন সেজেছি মান্দরে এসে একবার 
দেখাব না?" 'বজয়কৃফ বললেন, 'আ'ম ব্রাহ্ম, আমার ওসব দেখতে নেই।” ঠাকুর হেসে 
বলেন, 'হলিই বা ব্রাহ্ম, তাতে ক হয়েছে ? দেখতে কোন দোষ নেই । আর আমিই তো 
এপ ১৯০১৫/৮৬০১৮৫০০৯৪১৪৯১৭৪/-১ন 
মুগ্ধ । ১২৭২ সালের আশ্বিন ম।সে সুস্থ হয়ে বিজয়কৃষ্ণ ফিরে আসেন কলিকাতায় । 

৩০ আঁম্বন, ১২৭২ সালে কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষফ ও অঘোরনাথ একত্র বের 
হলেন পৃববি্গ সফরে । কুষ্টিয়া, ফারদপুর হয়ে ত'রা ঢাকা পেপছেন ১৯ কার্তিক । 
ঢাকার ব্রান্ষেরা তাঁদের অভ্যর্থনা করে উঠান জশবন দাশের গৃহে । কয়েক দন ওখানে 
থেকে সকলেই ব্রজসুন্দরবাবূর গৃহে আসেন। ঢাকার লোকের উৎসাহের অন্ত নেই। 
মাসাবাঁধকাল ধরে চলে 'নত্য বন্তৃতা, উপাসনা ও প্রার্থনা । ঢাকা ভ্রাঙ্মসমাজ, লালবাগ 
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সমাজ আর বাংলাবাজার সমাজ--তিন জায়গাতেই বিজয়কৃ্ণ করেন আচার্ষের কাজ । 
কেশববাবূর উপর ছিল বন্তৃতার ভার। চার-পাঁচশত শ্রোতা হত এক এক দিন। 

১১ অগ্রহায়ণ, ১২৭২ কেশবচন্দ্র আর অঘোরনাথ যান ময়মনাসংহ । ব্রজসহল্দর- 
বাবুকে লেখেন বিজয়কৃষ্ণ, “..আমি আপনার প্রশস্ত ভবনে একাকন রাঁহলাম। কিন্তু 
একাকণ নাহ, যাহার সাঁহত কোনকালে বিচ্ছেদ হইবে না, সেই চরজীবন-সখাই 
আমার সঙ্গণ। এইক্ষণে ঢাকার যে প্রকার দুরবস্থা, এ অবস্থায় 'িছকাল ঢাকায় 
অবাস্থাত করা নিতান্ত কর্তব্য বোধ হইতেছে । আম সেইজনাই ঢাকায় রাঁহলাম। 
আপানি পুনঃ পুনঃ কুমিল্লায় যাইতে অনুরোধ কাঁরয়াছেন, কর্তব্যের অনুরোধে 
আপনার অনুরোধ রক্ষা কারতে পারিলাম না। তজ্জন্য আমার ওদ্ধত্য বা অপরাধ 
মার্জনা করিয়া জ্যেম্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ কারবেন। আপনার উপরই আমার 
যত আবদার ।' 

্রাহ্মধর্ম প্রচারের সঙ্গে তান চাঁকৎসাকার্ষে ব্রতী হন। আট আনার আধক 
শভাঁজট' নিতেন না। যে অপারক তার কাছ থেকে নিতেন না কিছুই । ডান্তার হিসাবে 
অল্প 'দনেই তাঁর অপ্রত্যাশিত পসার হয়। বশ্রামের ফৃরসুৎ থাকে না। ঘামে জামা 
কাপড় ভিজে যেত । নবকুমার বাগাঁচ মহাশয় 'বিজয়কৃষ্ণের এমন অবস্থা দেখে বলে- 
গছলেন, “এখন থেকে যারা আপনাকে দূরে রোগশী দেখতে নিতে চাইবে. তাদের গাড় 
নিয়ে আসতে বলব ।' 

বিজয়কৃষ ঘোরতর আপান্তি জানিয়ে নিজের পদযুগল দেখিয়ে বলেন, 'ষে কয়- 
দন পারে, এই ঘোড়া দুইটি খাটুক।' এত অর্থাগম হতে থাকে. যা তাঁর কাছে মনে 
হত প্রয়োজনের আঁতারন্ত । এতটা ভাল বোধ করেন না বিজয়কৃষ্ণ : রোগনদের সাবধন্ 
জন্য বলেন, শনজেদের একাট ডস্‌পেন্সার থাকলে রোগ ন্যাধ্য মূল্যে ওষধ পেত ॥, 
বিজয়কৃষ্ণের এই মন্তব্যে নবকৃমারবাবু এই উদ্দেশ্যে হাজার টাকা 'দতে চান, কিন্তু 
তাঁকে তান প্রাতাঁনবৃন্ত করে বলেন, প্রচারের কাজে কখন কোথায় থাঁক. তার নেই 
ঠিকাঁঠকানা। আপনাকে তখন ডাক্তারের পেছনে ছুটতে হবে। 'বিজয়কৃষ্ণের 
সুচিকিৎংসায় আর সৌজন্যপূর্ণ অমাঁয়ক আচরণে সারা ঢাকা শহরে চিকিৎসক 
[হিসাবে তাঁর সখ্যাতি ছাঁড়য়ে পড়ে। 

বাশ্মী সরেন্দ্রনাথের পিতা স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তখন মরদেহে ছিলেন না। পরলোকে থেকেও িজয়কৃষ্ণের প্রাতি 'ছিল তাঁর এক 
অমোঘ আকর্ষণ । তিনি স্বপ্নের ভিতর 'দয়ে 'বজয়কৃষ্ণকে কোন রোগীর কি রোগ, 
আর কি ওঁষধই বা দিতে হবে, সেই নরেশ দিতেন । এজন্য 'বজয়কৃষ্ণ বাঁলশের 'িনচে 
কাগজ, পোঁণ্সিল, মোমবাতি ও 'দয়াশালাই রেখে ঘ্মুতেন। ঘুম ভাত্গতেই যথাযথ 
সব লিখে ফেলতেন। কত দুরারোগ্য ব্যাধর কবল থেকে কত লোকই না রক্ষা পেল 
বিজয়কৃষ্ণের চিকিৎসায় । বোগীর সংখ্যা যত বাড়ে, প্রচারের কাজে ঘটে তত ব্যাঘাত । 
একরান্রে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে স্বগ্নের ভিতর শদয়ে বলেছেন, 
'গোঁসাই, দেহ নিরাময় করলেই হবে না, যাতে ভবরোগের চিকিৎসা হয় তা-ই কর ॥, 
তারপর 'দনই তানি ছেড়ে দিলেন চাকৎসা-ব্রত। ব্রজসূন্দর মিত্র মহাশয়কে তান 
চিঠি লিখলেন, '...আমি 1িখারীর গৃহে জন্মগ্রহণ কারয়াছ, ব্যবসায় করা আমার 
কার্য নহে । আম পুনর্বার ভিক্ষার ঝুল স্কন্ধে লইলাম। বোধ হয় অজ্প দিন 
মধ্যেই আপনার গৃহ শুন্য থাকবে । ব্রাহ্ম ভ্রাতারা আমাকে সাহায্য করেন ভালই, না 
করেন তাহাও ভাল। ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহবাদন অবাধ বিক্ুয্ন করিয়াছি। 
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তান আমাকে পাঁরত্যাগগ কারবেন না। অন্তর্ধামী ঈশ্বর আমাকে স্নেহের সাঁহত 
সাহায্য করিবেন। ব্রাহ্মগধর্মের জয় হউক । আমার শোঁিত ব্রাহ্মধর্মকে পোষণ করুক ॥” 
(১২ পোষ, ১২৭২) 

১২ই পৌবই বজয়কৃষ্ণ ঢাকা থেকে প্রচারের উদ্দেশ্যে বারশাল যাত্রা করেন। 
উাঁকল দুর্গামোহন দাশের সাদর আহবানে তাঁর গৃহে অবস্থান করেন। শত শত 
লোক তাঁর বন্তুতা ও উপাসনায় যোগদান করেন । বারশাল থেকে বিজয়কৃষ্ণ বজসুন্দর- 
বাবুকে চিঠি লেখেন, “.বারশাল আসয়া দুর্গামোহনবাবুর বাসায় অবাঁস্থাত 
কাঁরতোছ। দুর্গামোহনবাবু আমাদের প্রধান বল। ঈশ্বর ইহাকে দঈর্ঘজীবী করুন। 
দুর্গামোহনবাবুর স্ত্রী অত্যন্ত সরলা । ইহার কোন কুসংস্কার নাই । আমাদের সঙ্গে 
ইনি সমস্বরে উপাসনা করেন। বারশালে একটি ইম্টক-ানার্সত ব্রাহ্গসমাজ-গৃহ 
প্রাত্ঠিত হইয়াছে । এখানকার ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ উৎসাহী, এখানে ব্রাহ্মধর্মের জীবন্ত 
ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম । বাঁরশাল হইতে কুমিল্লা যাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছি ; 
..আমার শরীরের এক এক বন্দু রন্ত ব্রাহ্গধমকে পোষণ করুক, ইহাই আমার 
প্রার্থনা । ১৮ পৌষ, ১২৭২) 

বাঁরশালে পনের দন থেকে তিনি নানাস্থানে বন্তৃতা ও উপাসনা করেন। প্রাতীট 
স্থানেই প্রচুর জনসমাগম হয় । সবর্ত সাড়া পড়ে যায়, সাড়া জাগে মান্ষের মনে 
জীবনের সত্য উপলব্ধির জন্য। ধর্মজীবন-সাধনার জন্য এমন উদাত্ত প্রাণস্পশন 
আহবান তারা তো এমন করে আর শোনেন নি কখনও । উংসাহত হয়ে পড়েন বিজয়- 
কৃষ্ণ সাধারণ মানূষের ধর্মসাধনার পথে এমন আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে । আবার 
তেমনি দুঃখ ও বেদনায় ভরে ওঠে তাঁর মন এই আর্ত মানুষগ্লির নৌতিক দুরবস্থা 
দেখে । মানুষের এ কি নিদারুণ দৈন্য-আবস্থা ! :কদাচার, কুসংকাব আর মিথ্যাৰ 
আবরণে আচ্ছন্ন এই মানুষগুির জন্য বিজয়কৃষ্কের মন কেদে ওঠে, আকুল প্রার্থনা 
করেন করুণাময়ের করুণা ভিক্ষা করে এদের উত্তরণের জনা। ব্যথাক্রিষ্ট হূদয়ে 
একাঁদন গভীর 'াশীথে নদীতে আত্মবসজজন করতে উদ্যত হয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ। 
কি আছে প্রয়োজন এ ছার জীবনে যাঁদ মানুষকেই সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত না 
করতে পারি! এমন সময় দৈববাণী শোনেন, 'আত্মহত্যা কব না। সময়ে সব ঠিক হবে ।, 
ফিরে দাঁড়ান বিজয়কৃষ্ণ, প্রণাঁতি জানান পরম কল্যাণময়ের পৃত উদ্দেশ্যে। 

এমাঁন করেই বারশাল থেকে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কূমিল্লা-হেখ্টে চলেন গ্রান 
থেকে গ্রামান্তরে, গঞ্জে, নগরে, উপনগরে । শুধু প্রচার, ধমপ্রচার। আহার নেহ, 
বশ্রাম নেই, নেই জীবনধারণের জন্য ন্যুনতম চিন্তা । কেবলই এক লক্ষ্য-_সত্যধর্ম- 
প্রচার । আজ এখানে, কাল সেখানে বিজয়কৃষণ ছুটে চলেছেন দুবার গাতিতে । যেখানেই 
গেছেন, সেখানে মাতিয়ে তুলেছেন ধনী-নির্ধন, যুবা-বৃদ্ধ, নারী-পুরূষ সকলকে 
সকলের মনেই দাগ কেটে চলেছেন মনষ্যত্বের মর্যাদাবোধে তার আপন কর্তব্য. আপন 
দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য । কোন বাধাই তিনি বাধাস্বরূ্প মনে করেন নি । 
নদ-নালা, দুর্গম গিরিপ্রান্তর, জন শবাপদ-সঙ্কুল অরণ্যপথ্থ আঁতক্রম করে চলে- 
ছেন নিভয়ে একাকাঁ। নদীপথে নৌকার সাহায্য পেয়েছেন ভাল, নয়ত সাঁতরে পার 
হয়ে চলেছেন 'বজয়কৃষ্ণ । ভয় তিনি পাবেন কেন ? বিপদবারণ ভগবান যে তাঁর সহায় ! 
অনেকবার নিদারুণ 'বপদের সম্মুখীন হয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ, কিন্তু শ্রীতবারই অতঈব 
আশ্চর্যজনকভাবে বপদের হাত থেকে মন্তু হয়েছেন পরমেশ্বরের অপার কৃপায় । 
একবার নদী'পথে বার সময় প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েন। নৌকার মাঝিরা জীবনের 


৭৬ সদগুরু শ্রশশ্রীবিজয়কৃফ 


আশা ছেড়ে দেয়; 'আল্লা 'আল্লা” বলে পরমাশ্রয় পরমে*বরকে স্মরণ করতে থাকে। 
মাঝদের মনের সরল ভী্তভাবের আকর্ষণে বিজয়কৃ্ণ ভগবৎ "চিন্তায় বিভোর হনে 
পড়েন। গিবপদ কেটে যায়, তারও অনেক পরে মাঁঝদের 'জাল্লারর নাম-স্তুতিতে 
স্বাভ।বক অবস্থা ফিরে পান বিজয়কৃফণ। (৫ মাঘ, ১২৭২) 
নোয়াখাণল থেকে চট্টগ্রামে রওনা হলেন পদব্রজে ৷ ভুক্ষেপ নেই পথকম্টে । এক- 
দন যাত্রাপথে রাত্রে কোন চটির সন্ধান না পেয়ে এক দোকানে রাঁন্রবাসের জন্য আশ্রয় 
শভক্দণ করেন িজয়ক্ণ। দোকানী অসম্মত হয়। অজ্ঞাতকুলশঈলকে স্থান দেওয়া 
1িপতজ্তনক মনে ভাবে । মাঘ মাসের হাড়কাঁপান শতি; দক আর করবেন বিজয়কৃ্ণ ? 
এক গাছতলায় আশ্রয় নেন। শীতবস্ত্র নেই বললেই চলে । বকের মধ্যে অসম্ভব 
লুণ বেধ করেন িজয়কৃষ্ণ, সাম্বিত হারান । এই সময়ে কোথা থেকে এক পাগল এসে 
বাঁশ, কাঠ ও পাতা কীঁড়য়ে আগুন জেবলে সেক দিতে থ'কেন বিজয়কৃষণকে ৷ 
িছ ক্ষণের মধ্যেই সাম্বত ফিরে পান তান । দোকানীকে অসম্ভব গালাগাল করে 
দোক'নেই বিজয়কৃফের রাঁত্রবাসের ব্যবস্থা করে কোথায় যে মুহূর্তে সরে পড়েন 
পাঙ্গল, তা কেউ আর টের পায় না! দোকানীও এই পাগলকে ইতিপূর্বে আর কোন 
দন দেখে 'ন। 
এই পাঁরক্রমা-পথে 'বিজয়কু্ণ চট্টগ্রাম পাহাড়, চন্দ্রনাথ পাহাড় এবং রঘুনন্দন 
পাহ'ড় দর্শন করেন; লবণাখ্যবুন্ড, সূর্ধকুণ্ড, গুরুধবানিকৃণ্ড, সহশ্ত্রধারা প্রশ্রবণ ও 
জলপ্রপাত দেখে মধ হন । পথের শোভা বর্ণনা করে তান ধম তিত্তে' লিখেছেন, “...এই 
সমস্ত িত্ত-চমতকাঁরণশ শোভা দর্শন কাঁরতে কাঁরতে আমার নীচ মনও ঈশ্বরের 
খদকে উন্নত হইতে লাগল । দগ্ধ মণন্তকার জব শুজ্ক শোভাপেক্ষা এই সকল 
জীবন্ত শোভা যে কি আনব্চনীয় গভনর আনন্দভাবে পারপ্ণ, বাক্য তাহা ব্যন্ত 
কাঁরতে সমর্থ নহে ।' সমস্ত দিনের পারশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একাঁদন সীতা- 
কুণ্ডের কাছে এক পাহাড়ের ধারে বসে 'বশ্রাম করার সময় 'নিদ্বাভভূত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন বজয়কৃফ্ণ। এমন সময় এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেন তিনি । সেই স্বপ্না ?তাঁন 
লিখে রেখোছলেন, “..যে সমস্ত বৃহৎকায় নক্ষতরমণ্ডল, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার 
সম্মুখে ঘোরবেগে ঘার্ণত হইতেছে তাহার পশ্চাদ্দেশে এক মহান পুর্ষকে 
দোখলাম। 'কন্তু এই দৃশ্য আম আধকবার দোঁখতে পাইলাম না। আম সেই 
পূর্‌ষকে জিজ্ঞাসা কারলাম--“তুঁম কে? পাঁরিচয় দাও!” তান বাঁললেন, “আম 
পুরূষ, আর যাহা দোৌখতেছ ইহা প্রকাতি |” প্রাচশন গ্রন্থে পুরুষ ও প্রকাতি সম্বন্ধে 
নানা কথা পাঠ করিয়াছিলাম। এই ব্যাপারে আমার হুদয়ের এক দ্বার উন্মুন্ত হইল। 
ঈশ্বরের সম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকাতি ক ? পুরুষ সম্তামান্র। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” 
ইহাই পুরুষ । এই পুরুষের মাহমা বর্ণনাতেই উপানিষদ ও শ্রুতি পূর্ণ।, 
চট্টগ্রামে পেপছে গবজয়কৃষ্ণ যাত্রামোহন সেনগুপ্তের আতথ্য গ্রহণ করেন। তার 
বন্তৃতা শুনে শহরে হৈ-চৈ পড়ে । ব্রাহ্মসমাজে তাঁর উপাসনা ও বন্তুতা হয়। 'মনুষ্যের 
কর্তবা এবং ধর্মই মনুষ্যের জীবন' সম্বন্ধে বন্তুতা দেন। অন্নদাচরণ খাস্তগণরের 
অন:রোধে 'িজয়কৃষ্ণ যান পটিয়ায় । ফেরার পথে তিনি চট্টগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম, পরকাল, 
ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন। 
দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথ আঁতিক্রম করে শত বছর পূর্বে ্রহ্গ' নামের জয়ডঙ্কা 
তা থেকে চট্টগ্রাম পযন্ত তান পদরুজে যাতাাত করেছেন । ধমে-র 
জন্য তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন৷ ১৬ মাঘ ১২৭২, 1তানি- চট্টগ্রাম থেকে আবান্র 
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পায়ে হেটে কুমল্লা যাতনা করেন। তাঁকে পেয়ে ব্রজসূল্দরবাব আনন্দে অধশর হয়ে 
পড়েন। বিজয়কৃষ্ধের আগমনে শহরে কি উৎসাহ, উদ্দীপনা! বন্তুতায় ও উপাসনায় 
কি আগ্রহ! কুমিল্লায় পনের দিন থেকে ফাল্গুন মাসে ১২৭৯) যান ব্রাহ্মণবাড়িয়া । 
সেখানে চার-পচি দন থেকে ফিরে যান বাঁরশাল। দুর্গামোহনবাবু ও স্থানীয় ব্রাহ্ম- 
দের চেম্টায় ও 'বজয়কৃষ্ের অন-প্রেরণায় কয়েকাঁট বিধবা যুবতঈ ও একটি হশীন- 
চাঁরত্র বাঁলকার 'ববাহ হয়। এই সময় 'বজয়কৃষ্ণ ক্র স্বাধীনতা" 'বষয়ে একটি বন্তৃতা 
দেন। তান এই সম্পর্কে বলোছিলেন, “..ঈশবরের অধীন হওয়া-ধর্মের অধশন 
হওয়।ই প্রকৃত স্বাধীনতা । সমাজ-ভয়ে সত্যপালনে বিরত থাকাই প্রকৃত অধীনতা । 
আন্তাঁরক 'রিপাঁদগকে বশীভূত করিয়া পবিত্র থাকাই যথাথ- স্বাধীনতা । পুরুষের 
সাঁহত প্রকাশ্যর্পে আলাপ করা, প্রকাশ্য পথে পদব্রজে, অথবা অনাবৃত স্থানে 
বিচরণ করা, পুরুষাঁদগের সভায় উপাস্থত হইয়া স্বাধীনতা প্রদর্শন করা, ইহার 
একাঁটিও স্বাধশনতার লক্ষণ বালয়া বোধ হয় না; কারণ, আমাদের দেশের ননচ শ্রেণীর 
স্লীলোকগণ সব্ত বিচরণ করে, সর্বদা পুরুষমন্ডলীতে অবাস্থাত করে; তঙ্জন্য 
তাহাদিগকে স্বাধীন বলা যায় না। বিজয়কৃষের প্রাণস্পশরশ ভাষণে লাখুটিয়ার 
জাঁমদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী সপারবারে ব্রা্গধর্ম গ্রহণ কবেন। আরও কয়েকটি 
সম্দ্রান্ত পরিবারও ব্রাহ্ম হন। রাখালবাবু ও তাঁর ভাই শবহারীবাব্‌ উপবাঁত ত্যাগ 
করেন। এজন্য বারশালে হৈ-চৈ পড়ে । এই প্রসঞ্চগে বিজয়কৃষ্ণ 'লখেছেন, “..এবার 
পূর্ববাঙ্গালায় ব্রাহ্মাদগের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে । এ সংগ্রামে তাঁহাদের 'নরস্ত্ 
থাকা উচিত নয় । প্রেম, ক্ষমা, সত্যাপ্রয়তা এই তিনটি অব্যর্থ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য 
সর্বদা চেম্টা করা কতব্য। শ্রুকেও ভ্রাতৃভাবে অকৃত্রিম প্রেম করিতে হইবে, অন্যে 
প্রহার কারলেও হৃদয়ের সাহত ক্ষমা কারতে হইবে, সহম্্র সহন্ত্র লোক খড়াহস্ত 
হইলেও শরীর পর্যন্ত ত্যাগ কাঁরয়া সত্যাপ্রয়তাকে রক্ষা করতঃ ঈশ্বরকে প্রভূ বাঁলিয়া 
সম্বোধন কারতে হইবে; তবেই সংগ্রামে জয়লাভ হইবে । 

এবার বাঁরশাল আসার পর সামান্য সময়ের জন্যও বিশ্রাম করতে পারেন ?ন 
বিজয়কৃষ্ণ। অত্যাঁধক পাঁরশ্রমে এমানতেই শরীরটা অনেকাঁদন থেকেই খারাপ 
যাঁচ্ছল, তার মধ্যে আবার 'নত্যনৃতন কাজের চাপে দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বসবার 
উপায় ছিল না তাঁর। কুমিল্লা থেকে এসেছেন প্রায় পনের দিন, অথচ তখনও চিঠি 
দিতে পারেন 'ন ব্রজসুন্দরবাবুকে । বিজয়কৃষ্ণের স্বাস্থ্যের কথা মনে করে বার বার 
অনুরোধ করে বলে দিয়েছেন ব্রজসূন্দরবাবু, ববিশাল পেশছেই যেন বিজয়কৃণ 
তাঁকে তাঁর কুশলবার্তা জানয়ে দেন । আশ্চর্য মানুষ এই ব্জস.ন্দরবাবৃ ! মাতৃস্নেহের 
সাত সুধাভাণ্ড হৃদয়ে নিয়ে বসে আছেন তিনি তাঁপিতজনকে স্নেহ-সধা বিতরণ 
করবার জন্য । অনন্য এই মানুষাঁটকে বড় ভাল লাগে িজয়কৃষ্ণের, তাই তো তান তাঁর 
মনের দুয়ার খুলে দিয়েছেন এই মানুষটির কাছে। 'বিজয়কৃষ্ণ তাঁর মনের অবস্থা 
জানিয়ে চিঠি দেন ব্রজসূন্দরবাবুকে, প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার! মানাঁসক 
অসস্থতাবশতঃ বোধ হয় শীঘ্রই কাঁলকাতায় গমন কারব । সুতরাং 1 তে জন্য 
ঢাকা যাওয়া রাঁহত কারিতে হইল । ত্ৈলোক্যবাব্‌, বসন্তবাব আমার নমস্কার 
৪৩৬০৭ শ্যামবাব এই পন্রে নমস্কার? (১৬ ফাল্গুন ১২৭২/১৭৮৭ শক 

রশাল)। 

১২৭২ সালের চৈত্র মাসেই তিনি বারশাল থেকে কলিকাতা প্রত্যাগরমন করেন। 
কাঁলকাতায় আসার কয়েকাদন পরে আবার একখানি চিঠি বজয়কৃষ্ণ ব্রজস্‌ন্দরবাবুকে 


৭৮ সদগুরু শ্রাশ্রীবজয়কৃ্ণ 


লেখেন, প্রীতিপূর্ণ নমস্কার_আপনার পাঁরবারে উপাসনা কার্ষ সপ্রণালসতে 
হইতেছে, এবং আপনার বেতন বাঁদ্ধ হইয়াছে, এ সংবাদ পাইয়া আনান্দিত হইলাম । 
আপনার পারবারের দম্টান্তে এবং অর্থের সদ্বাবহারে বগ্গাদশের মুখ উজ্জ্বল 
হউক, আপনার নিকট বঙ্গদেশ অনেক প্রত্যাশা কারতেছে । বৃদ্ধাদগের মধ্যে আপনি 
ভিন্ন কেহই আমাদের উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন না। এজন্য আমরাও আপনার প্রতি 
গবশেষ দৃম্টি কারতেছি। ঈশবর আপনার মগ্গল করুন, আপনার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ 
হউক । এক্ষণ পদ্মাতে বড় ঝড়-তুফান, এজন্য কেহ পাঁরবার লইয়া ঢাকায় যাইতে 
সক্ষম হইতেছেন না। যাহা হয় জানতেই পারবেন ।॥ ৫২৯ চৈত্র ১২৭২/১৭৮৭ শক 
কাঁলকাতা)। 

পন্রখানি ব্রজস.ন্দরবাবু পান নববর্ষের প্রথম দিন। শুভাঁদনে বিজয়কফের শুভ- 
কামনা বহন করে এনেছে পন্রখাঁন, তাই এট পরম সন্তোষের বিষয় হয়ে দাঁড়য়েছে 
ব্রজসুন্দরবাবূর 'নকট। 

প্রবল উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে ব্রতী ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। আর্ক অসচ্ছলতা 
তথন চরমে । ব্রজসুন্দরবাবুর কাছে লেখা চিঠিতে তা প্রকাশ পায় । তান লিখেছেন, 
“..পয়সার অনটন বশতঃ আপনাকে পন্র 'লাখিতে পার নাই। এবার বেয়ারং 
লিখতে হইল । আমার স্ত্রীর শরীর অসুস্থ আছে। রীতিমত ওষধ, পথ্য দলে 
শীঘ্র সস্থ হইতে পারিতেন। ব্রাহ্মধর্মের মঙ্গলের জন্য এইরূপে শরীর নাশও 
ঈশবরের আশনীর্বাদ। কেবল আমার নহে, প্রত্যেক প্রচারকের পাঁরবারেরই এইরূপ 
দন্দশা। মরুক সকলে শুদ্ককণ্ঠায় অনাহারে রোগাঁবকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্যই 
প্রাণত্যাগ করুক; তবু যেন কেহ ব্রাহ্মধর্মের জয় ঘোষণা কাঁরতে 'বরত না হন, এই 
আমার আন্তারক বাসনা ।' &্ে জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩, কাঁলকাতা) 

বিজয়কষ্ণের এই সময় চরম অর্থাভাব। অনুগামী গুণমূণ্ধ সূহৃদগণ তার 
পাঁরবার ও পাঁরজনদের উপজশীবকার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। অঘোরনাথ, মহেন্দ্র- 
নাথ বস; ও যদহনাথ চক্রবতঁ্ঁও দানের উপর ভর করতেন এবং তাঁরা িজয়কৃষ্ণের 
পাঁরজনদের অল্তভুন্ত ছিলেন। এমন বিরূপ পাঁরবেশেও িজয়কৃষ্ণের ঈশবর- 
অনুরাগ বিন্দ:মান্র ম্লান হয় নি। ধর্মোৎসাহে পার্থব দুভণবনা তাঁকে স্পর্শ করত 
না। কোন কোন দন দিনে আহার জোটে না; এরুপ অবস্থায়ও দায়ত্ব পালনে তাঁর 
ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই । 'ধর্মতত্তে প্রবন্ধ লেখা, ব্রাক্মকাদের শিক্ষাদান, বন্তুতা 
উপাসনা কোন কিছুতেই সামান্য ত্রুটি নেই। প্রচারকগণের মধ্যে +দবারাত্র চলে 
সংপ্রসঙ্গ ও. সদালাপ। ধর্মের প্রদীপ-শিখা 'দিবারান্র প্রজবলিত থাকে । এরূপ 
আর্ক অনটনের মধ্যেও বিজয়কৃষ্ণের জবলন্ত ধর্মভাব দেখে উৎসাধহত হয়ে আরও 
কয়েকজন উপার্জনশীল যুবক জশীবকাজনের পেশায় ইস্তাফা ?দয়ে প্রচারব্রত গ্রহণ 
করেন। 

এদিকে পূর্ববাংলায় বিজয়কৃষ্ণের প্রচারের ফলে ব্রাহ্মধর্মের অভাবনীয় প্রসার 
হয়। সেখানকার বহু িধবা-বিবাহ ও উপবীত-ত্যাগের বার্তা কাঁলকাতায় এসে 
পেশীছে। প্রাচীন দলের উদ্বেগ দিন দন বাড়ে। আর জোড়াতাল +দয়ে একত্র থাকা 
অর্থহীন । দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও বিজয়কষফের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা 
করেন। কিন্তু ভাঙ্গন আর রোধ করা গেল না। ১২৭৩ সালের ২৪ কার্তক '্রাহ্গ- 
সমাজ" দুইটি প্রাতিষ্ঠানে বচ্ছিন্ন হল। নব্যদল করলেন 'ভারতবষাঁয় ব্রাহ্মসমাজ'-এএর 
গোড়াপত্তন। বিজয়কৃফ্ণের বয়স তখন মাত্র পশচশ । দেবেন্দ্রনাথ যথার্থ শাহ 





৮৮৮ বধ তিষিপাশা সলভ 


ব্রজন্ুন্দর মিত্র মহাশয়কে লিখিত গোসাইজীর চিঠির প্রতিলিপি 





ভগবানদাস বাবাজশ ও চৈতন্যদাস বাবাজী ৭৯১ 


মত এ ভাঙ্গন প্রত্যক্ষ করলেন অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে, গ্রহণ করলেন 'বাধর বিধানকে 
আপন আদর্শ ও সংযম নিম্ঠায় পাঁরশশীলিত পথ অবলম্বন করে । আদ 'আদ বাক্গ- 
সমাজ'রূপেই থেকে গেল । বিষয়-আশয় আঁদসমাজের হাতেই রয়ে গেল। দেবেন্দ্র- 
নাথ ব্রান্দমসমাজের ট্রাস্ট হিসেবে সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত দায়ত্বভার কেশবচন্দ্ের হাত 
থেকে 'নয়ে জ্যেন্তপনুন্র দ্বজেন্দ্রনাথের হাতে অর্পণ করলেন । 'দ্বজেন্দ্রনাথ নিযুক্ত 
হলেন আঁদসমাজের সম্পাদক এবং তাঁর সহকারী হলেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী । 

দেবেন্দ্রনাথের শাস্ত্রানুশীলন সীমত হলেও অনুভূতি ছল অত্যন্ত প্রগাঢ় । 
আপন অনুভূতি ও প্রত্যয়াসদ্ধ পথে চলতে তিনি কখনই বিরত হন নি। রাম- 
মোহনের বিস্তৃত শাস্ত্ানুশঈীলন-প্রসৃত সংবেদনশশল চিন্তাধারার সঙ্গে সব সমর 
যে দেবেন্দ্রনাথ একমত হয়েছেন এমন নয়, বরং বিরাট পাঁরবর্তন এনেছেন 1তাঁন 
ব্রাহ্মসমাজের ধম তত্ত, আচার ও আচরণের মধ্যে। উপাসনাপদ্ধাতিতেও এনেছেন 
রূপান্তর । রামমোহনের প্রবর্তিত বেদপাঠ-ব্যবস্থা রাহত হয়েছে; সেখানে পাঁঠতব্য 
গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হয়েছে '্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থের প্রথম 'স্বাধ্যায়' অধ্যায় ।* ভারত- 
আত্মার বাঙ্ময়বাণী কতটা তান ধারণ করতে পেরেছিলেন, তা শুধ, ইতিহাসই 'বচার 
করতে পারবে। 

অন্যাদকে সমস্ত বিষয়আশয়-রহিত হয়ে সম্পূর্ণ রিস্ত হস্তে মুস্ত রাজপথে 
এসে দাঁড়ালেন নব্যদল শহধ্‌মান্র স্বধর্মসাধনে একান্তিক নজ্ঠা, দুজয় মনোবল এবং 
অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য নয়ে । এই নব্যদলের মূল প্রাণ ও গববেকবাণী হলেন বজয়- 
কৃষ্ণ আর পুরোধা ও জীবনবাণ হলেন কেশবচন্দ্রু। 


ভগবানদাস বাবাজশ ও চৈতনাঙ্গাস বাবাজশ 


ভারতববয় ব্রাহ্ষসমাজের প্রধান কেশবচন্দ্র হলেও িবজয়ক্ণ ছিলেন প্রাণ- 
স্বরুপ । 'বিজয়কৃষ্ণের উপর পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকা, বাঁরশাল, ময়মনাসংহ 
প্রভাতি স্থানে প্রচারের ভার পড়ে । মাঘ মাসে (৯২৭৩) অঘোরনাথ ও যদুনাথসহ 
সপরিবারে বারশাল যান বিজয়কৃষ্ণ । দুর্গামোহনবাবূর গৃহেই তান ওঠেন। অদম্য 
উৎসাহে দাশ মহাশয় প্রচারকাঁদগকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁদের সেবাষরে তাঁর 
সজাগ দৃজ্টি থাকে । ভৃত্যদের কোন রকম উপেক্ষা চোখে পড়লে তিনি স্বহস্তে তাঁদের 
সেবা করতে অগ্রসর হতেন। এতে পারচারকেরা আরও হুশীশয়ার হয়। বিজয়কৃষ্ের 
আগমনে রাখালবাবুর গৃহের সামাঁজক অন-চ্ঠানাদ ব্রাক্ষধর্ম মতেই সম্পন্ন হয়ে 
থাকে । বিজয়কৃষ্ণের শীতবস্ত্র নেই_ আদালত থেকে ফেরার পথে দুর্গামোহনবাবু 
নে আনেন দামী একখানা শাল। কয়েক দন ব্যবহারও তিন করেন। একাঁদন 
প্রচারে বের হয়ে একটি লোককে শঈতে কাঁপতে দেখে তার গায়ে তান পাঁরয়ে দেন 
শালখানা। দাশ মহাশয়ের কানে যেতেই তিনি কম দামের মোটা পাবনা-ই চাদর কিনে 
আনেন; উদ্দেশ্য, বালয়ে দিলেও ফের যোগাতে বেগ পেতে হবে না। এরকম কয়েক" 
খানা চাদরই তাঁকে কিনতে হয়োছিল। 

িজয়কৃ্ণ, অঘোরনাথ, যদুনাথ বরিশালের ব্রাহ্দের নিয়ে হেটে হে্টে গ্রাম 


৯. আতমজশবনী, ৪র্থ সং, পৃ ১৪১ 


৮০ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃণ 


থেকে গ্রামান্তরে করেন প্রচারের কাজ । কি রকম আন্তাঁরকতার সঙ্গে 'বজয়কৃষ্ণ ও 
অঘোরনাথ পূর্ববঞ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছেন, এই বিবরণী থেকে তা সহজেই 
যায়।_ 

755 হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাতাদন আট দশ ক্লোশ পদব্রজে ভ্রমণ কাঁরয়া- 
ছেন, মধ্যাহ-রাবতাপে মুখমণ্ডল তামবর্ণ হইয়াছে, গান্রে ঘর্ম ছাাঁটতেছে অথচ 
দুস্তর প্রান্তর, অলংঘ্য গার, পর্বত, নদী, কানন আঁতক্রম কাঁরয়া দ্রুতপদে আঁবশ্রান্ত 
বেগে চলিতেছেন। উদরে অন্ন নাই, মস্তকে আতপন্র নাই, চরণে 'ছন্ন পাদুকা, অঙ্গে 
মলিন বসন হটুর উপর উঠিয়াছে, আর উধরহ্শ্বাসে চলিয়াছেন। কিন্তু কোথায় 
যাইতেছেন? এ হেন যৌবনকালে, সংসরের সুখ-বিলাস লজ্জাসম্দ্রমে জলাঞ্জাল "দয়া 
এত কন্ট কাঁরয়া কেন পথ হাঁটিতেছেন £ দ্যার্নবার অল্নাঁচন্তায় অধীর হইয়া ক দেশে 
দেশে এইর্‌পে ঘ্যারতেছেন £ না, তাহা নহে । অথচ বেতনভূক 'বিষয়ীর 'বিষয়কর্ম 
অপেক্ষা তাঁহার এ কার্যে অধিক অনুরাগ । কহারও অধাঁন নহেন, এক কপর্দক 
কাহারও নিকট প্রত্যাশা করেন না, অথচ দাস্যকার্ধে একান্ত নিরলস। তবে কিসের 
জন্য এত আগ্রহ, ব্যাকুলতা? এইজন্য যে ভারতের সীমা হইতে কীমাল্তরবাসী নর- 
নারীকে স্বর্গের শুভ সমাচার শনাইয়া তাহাদগকে সুখী কারবেন, জগতে সত্যের 
জয় ঘোষণা কারবেন। সংসারের চতুর্দকের অবস্থার সঙ্গে যখন ইহা 'মিলাইয়া 
দেখা যায়, তখন সংসারে স্বর্গের আভাস তানুভব হয় ।” ৯ 

এইভাবে প্রায় মাসাবধিকাল প্রচার করে তাঁরা ফিরে আসেন কলিকাতায় । কয়েক 
[দন পরই (ফাল্গুন, ১২৭৩) আনন্দচন্দ্র নন্দী ও কৈলাসচন্দ্র নন্দীর 'বনীত 
আমন্ত্রণে বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে যান কালীকচ্ছ। বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেনও 
সত্গে যান। নন্দ-পারিবার বার্ধফু ও সম্দ্রান্ত। এই নন্দী-পরিবারের দেওয়ান রাম- 
দয়াল মুল্সীর বিধবা পত্তন ব্রাহ্মধর্মবিরোধন ছিলেন । প্রত্যষে ব্রন্মোপাসনার আসর 
বসে দেওয়ান বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে। উপাসনা শুরু হতেই মা কৌশল করে কৈলাস 
নন্দীকে অন্দরে ডেকে এনে দোতলার একি ঘরে তাঁকে বসতে বলে বাইরে থেকে 
তালা 'দয়ে দেন। দেওয়ান মহাশয়ের পত্রী তখন গ্রামবাসীদিগকে সমাগত ব্রা্গদের 
নির্যাতন করার আদেশ "দন । ীবরূপ এই পাঁরবেশের মধ্যেও বাজতে থাকে ব্রহ্গ' 
নামের জয়ডঙ্কা। গ্রামবাসীরা যায় ক্ষেপে, আমন্ত্রিত ব্রা্গদের প্রতি শুর করে 
অসৌজন্যপূর্ণ আচরণ। কেউ িল ছুড়ে, কেউ কেউ উপাসকগণের কর্ণমর্দন 
করে। একটি দুধধর্ষ ব্যন্ত বিজয়কৃষ্কেও আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, এ সবের মধ্যেও 
তিনি 'নার্বকার চিত্তে উপাসনার কাজ করে যান। এঁদকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ কৈলাস- 
বাব্‌ চীৎকার করে তাঁর মাকে বলছেন, "মা. তুমি যাঁদ আমাকে জীবিত দেখতে চাও, 
তাহলে তালা খুলে দাও । গণ্যমান্য আঁতাঁথদের আমন্ত্রণ করে এনে অপমান করার 
চেয়ে আমার মৃত্যুও বরং শ্রেয়। শীঘ্ই আমায় মুন্ত করে দাও, নইলে আমি গলায় 
ফস লাগিয়ে মরব।' মা সভয়ে দরজা খল দেন। প্রবল আবেগে উন্মন্তবং 'জয় ব্রহ্ম, 
জয় ব্রহ্ম" বলে উৎসবমন্ডপে তানি ছুটে যান। আনন্দবাবৃও এসে যোগ দেন । স্বগখ-য় 
আনন্দে সকলে উৎফললপ হয়ে উঠেন। গ্রামবাঁসগণ তাদের কৃত অপরাধের জন্য বার- 
বার ক্ষমা চান। গে।সাইজীর প্রাণস্পশর্শ উপাসনায় নন্দী-পারবার ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ 
করেন। এ-সময়ে বিজয়কৃষ্ণের উপদেশ ছিল, "..পৌত্তলিকতার সাহত সশশ্রব ত্যাগ 


১. সাধ অঘোরনাথের জীবনী 


ভগবানদাস বাবাজশ ও চৈতন্যদাস বাবাজশ ৮১ 


কর, একমান্র আদ্বতীয় ঈশ্বরের উপাসনা কর, জাতিভেদ পাঁরহারপূর্বক মনৃয্যের 
মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন কর, নিয়ত প্রার্থনা কর, সৎকার্য কর, সকল প্রকার পাপ, হঈনতা 
পারহার কর ।' 

ফাল্গুনের (১২৭৩) শেষাঁদকে বিজয়কৃ্ সপরিবারে কাঁলকাতায় ফিরে এলেন । 
এসে দেখেন আবহাওয়া বড় 'বিষাস্ত। চার মাস হয়ে গেছে--মূল ব্রাক্মসমাজ বিভন্ত 
হয়ে 'আঁদ ব্রাহ্ষসমাজ' ও 'ভারতবষায় ব্রাহ্ষসমাজের উদ্ভব হয়েছে। 

ইতিমধ্যে প্রাচঈনেরা নবীনদের 'বরুদ্ধে অনেক অলীক কুৎসা রটনা করেছেন । 
সমাজ বিচ্ছিন্ন হবার অব্যবাহত পূর্বে কেশবচন্দ্র যীশুখএীস্ট-ইউরোপ ও এশিয়া” 
এবং গ্রেট মেন' নামে দুইটি উদার ভাষণ 'দয়োছলেন। এই বন্তুতার জের টেনে আদ 
সমাজের রান্গগণ কেশববাবুকে খ্ীস্টান বলে অপপ্রচার চাঁলয়ে যাঁচ্ছলেন। অথচ 
ভাষণ দুইটির অন্তার্নীহত বাণী যথার্থ হৃদয়ঙ্গম না করে তাঁরা যে অলীক 
আভিযোগ উত্থাপন করছেন, এজন্য ভারতবষয় ব্রাহ্মসমাজের তরুণ ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত 
ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এর পশ্চাতে অবশ্য নবীন ব্রাহ্মগগণের উপবাতত্যাগ-প্রসঙ্গ এবং 
তাঁদের উদ্যোগে অন্দীন্ঠত 'বধবা-বিবাহ ও অসবর্ণববাহ বোশ ক্রিয়া করোছল । 

ষে ব্রাহ্মসমাজকে স্বর্গ মনে করে এবং ব্রাহ্মদের দেবতাজ্ঞানে গবজয়কৃষ্ণ 
ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার এই পাঁরণাঁতি দেখে তিনি খুব মর্মাহত হন। মিথ্যা 
অপবাদ এবং বাদ-প্রতবাদে মনকে আঁচরে ক্ষিপ্ত ও অসাঁহষ্ণু করে তুলতে পারে 
ভেবে ?তাঁন নিজেকে বিরোধ থেকে দূরে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন । ধর্মসাধনার 
পথে মানুষের এই িবদ্বেষ-বাদ্ধ িজয়কৃষ্ণ কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না॥ 
ঈশ্বরানুভূতি বড় কথা নয়, বড় কথা এই সত্ম নিজের জীবনে প্রাতফলিত 
করা :;_ঁবজয়কৃষ্ক তারই উপাসক। ঈশবর আছেন একথা অনেকেই বলেন, িকল্তু 
জীবনে এবং নিজের সংসারে যাঁদ সেই সত্য তিনি প্রাতিষ্ভা করতে সচেম্ট না হন, 
তবে সে কথা বলার ক মূল্য আছে £ বিজয়কৃষ্ণ এমন জীবনের কথা কল্পনাও করতে 
পারেন না। এ সব কারণেই তিনি খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং অচিরেই কাঁলকাতা 
ত্যাগ করার জন্য মন 1স্থর করে ফেলেন। 

বাংলা ১২৭৩ সালের ফাল্গুনের শেষের দিকেই সংশয়ের বেদনা নিয়ে বিজয়কৃ্ণ 
ফিরে যান শান্তিপরে। উদার শান্ত প্রকাতি তাঁর হৃদয়-ক্ষতে দেয় মাধূর্যের প্রলেপ । 
চাঁদের আলোয় গঙ্গার শোভা দেখে ডুবে যান 'তানি ঈশবর-চিন্তায়। প্রকৃতি অনাদি 
আনন্দের উৎস; তার অফরন্ত মাধূর্ষের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের মন খোঁজে অশেষ শান্তি 
ও ম্ান্ত। ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে তাঁর অন্তরে আপনা থেকে প্রার্থনা আসে, “দয়াময়, 
তুমি তোমার কল্যাণ-হস্তে প্রকাতিকেও সৃষ্টি করেছ, আমাকেও সৃন্টি করেছ-_ 
প্রকীতির শোভা একইভাবে অমাঁলন রয়েছে, কিন্তু আমার হৃদয়ের শোভা কেন এত 
মলিন হল ? মনের এই অবস্থায় ১২৭৩ সালের চৈত্র মাসে একাঁদন ভভ্ত বৈষব হার- 
মোহন প্রামাণিকের সঙ্গে হয় তাঁর সাক্ষাৎ। তাঁর দীনহশন বিনতভাব ও কথা- 
বার্তায় অভিভূত হয়ে বিজয়কৃষ বলেন, 'আপনাকে দেখে মনে হয় যেন আপানি 
যথাযথ “শান্তিপুরে” আছেন, কিন্তু আমি সংশয়ে জহলে-পুড়ে মরছি ।' বিজয়কৃষফকে 
উৎসাহ "দয়ে প্রামাণক মহাশয় বলেন, “সংশয়ের বেদনা তখনই হয়, যখন ঈশ্বর কৃপা 
করে চৈতন্যের দ্বার খুলে দেন। প্রভো, আপনি কৃষদাস কাঁবরাজ-রচিত 
'শ্রীচৈতনযচব্রিতামৃত” পাঠ করুন, আনন্দ পাবেন।” একখানা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 
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৬০ 


৮২ সদগর শ্রশশ্রীবজয়কৃফণ 


গ্রন্থখানা অনেকবার তিনি পড়েন, তবু আশা মিটে না। কাবরাজ গোস্বামীর 1সদ্ধ 
রচনা, ভন্তিরসামৃতধারা । সেই রসধারার পণ্য পীষূষে অবগাহন করতে থাকেন 
বজয়কৃষণ। 
ন ধনং ন জনং ন সন্দরীং কাঁবতাং বা জগদীশ কাময়ে । 
মম জল্মনি জল্মনীশ্বরে ভবতাদ ভান্তরহৈতৃকণ ত্বায় ॥ 

হে ভগবন্‌! আম ধন, মান, সুন্দরী, পাশ্ডিত্য-এসব িছুই চাই না। জল্মে জল্মে 
যেন তোমাতে আমার অহৈতৃকণ ভান্ত থাকে। 

গৌরসূন্দরের এই প্রেমমধ্র আত্মনবেদনে বিজয়কৃষ্কের জীবনের মোড় যায় 
ঘুরে । বিস্মৃতির অতল থেকে উদঘাটিত হয় সেই লঁলারহস্য ; অহৈতুকী ভান্তর 
সন্ধানে হন তানি অন্তমূর্থী। 

প্রামাণক মহাশয়ের প্রস্তাবে একাদন তিনি তাঁর সঙ্গে কালনায় যান বৈষুব 
মহাত্মা ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে । পপচশ বছরের ষুবক বিজয়কৃষ্ণের বেশভূষা 
ব্রাহ্মপ্রচারকের। বিজয়কৃষ্ণের পারচয়' পেয়ে বাবাজী মহারাজ ানজে আসন পেতে 
সাম্টাঙ্গ প্রণাম করেন তাঁকে । তান 'পপাসার্ত জেনে ভগবানদাস বাবাজী নিজের 
ব্যবহারের কমণ্ডলুট এগিয়ে দেন তাঁর 'দকে । কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে বাধা ?দয়ে 
বলেন, 'বাবাজী, আম যার তার হাতে খাই, জাতটাত মানি না, আঁম ব্রা্গ- অন্য 
একটি পাত্রে আমাকে জল দিন? 

ভগবানদাস বাবাজী বলেন. 'সে কি প্রভো! জাত-কুল থাকতে ক আর ভাঁন্ত লাভ 
হয় £ ব্রহ্গজ্ঞানই তো ধর্মের মূল। আপাঁন এই জলপান্র থেকেই সেবন করুন 1” 
অগত্যা বিজয়কৃষ্ণ জল পান করে কমণ্ডলুট মাঁটতে রাখতেই বাবাজী নিজেও এ 
'কমণ্ডলু থেকে জল পান করেন। ভগবানদাসজীর এই অদ্ভূত আচরণে একজন 
আগন্তুক সাঁবস্ময়ে বলেন. এ কি করলেন, ইনি যে ব্রাহ্গসমাজে আছেন । আচার- 
বচার মানেন না। উপবীত পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন ।' বাবাজন উত্তর করেন, 'আমার 
অদ্বৈতেরও তো উপবাীতি ঠছল না। এরও উপবত নেই । আব রাহ্গসমাজেও ইন 
বে আচার্য।' আগন্তুক ভদ্রলোক মন্তব্য করেন, দেখতে তো পাচ্ছেন, আচার্ষের 
কেমনতর বেশ-জামা, জ্‌তা, ধুঁতি-চাদর ।' শেষোক্ত শুনে বাবাজীর চোখ সজল 
হয়ে ওঠে । অসহায় শিশুর ন্যায় তান কেদে বলেন, আহা প্রভূকে পারপাঁট করে 
সাজান এ তো আমাদেরই কর্তব্য । কিন্তু এমনই দুভ্গগ্য তা আমরা পারলুম না। 
প্রয়োজন মত 'তাঁন নজে সব সংগ্রহ করে 'নচ্ছেন, তা দেখেও যে একট? আনন্দ 
করব তাও আমাদের ভাগ নেই ।' এই বলে তান ফুশপয়ে ফুশপয়ে কেদে আকুল 
হন। একথার তাৎপর্য আগন্তুক কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করলেন তা বোঝা গেল না" কিন্তু 
বজয়কৃষ্ণের মনে কথাটা দাশ কেটে বসল । +বজয়কৃষ্ ভগবানদাসজীর আশ্রমেই 
প্রথম দেখেন 'নাম-ব্রন্দের পট'। 

বৈশাখ মাসে (১৩৭৪) শান্তপুরের নীলকমল দেব 'বজয়কৃষ্ণকে নিয়ে যান 
নবদ্বীপে চৈতন্যদাস বাবাজীর কাছে। বাবাজী পরম বৈষব শনান্কিন্জন ভাব। 
বিড়াল, কুকুরকে পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন, এক প্রেমময় দীনতার মার্ত। 
'তাঁর এই ভাব িজয়কৃষ্ণের বড় ভাল লাগে । 'িনীতভাবে বাবাজশীকে তান "জিজ্ঞাসা 
করেন, 'বাবাজী, ভাঁন্ত কিসে হয়?" প্রশ্ন শুনে বৈষব মহাতার ঘটে ভাবান্তর। 
হুঙ্কার 'দয়ে তান বলেন, শক বলছ প্রভু £ তুমি ক আমার সঙ্গো প্রতারণা করছ : 
'স্বয়ং ভ'ন্তর ভান্ডারী হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ “ভান্ত কিনে হয়”! ছলনা কর 
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না প্রভো! তা তুমি এখন যে ভাবেই চল না কেন, কণ্ঠে তোমার তুলসাীর মালা, ললাটে 
তিলক, শিরে জটাভার আর হাতে শ্রীমদ্ভাগবত আমি স্পম্ট দেখতে পাচ্ছি । 

বাবাজীর দেহ রোমাণিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে । শিখাটি খাড়া হয়ে 
ওঠে । সমাধি ভাঙে তিন ঘণ্টা পরে। িবজয়কৃষ্ণ সতৃষ্ণ নয়নে বাবাজীকে দেখেন । 
বিজয়কৃষ্ণের বারবার অনুরোধে সিদ্ধ চৈতন্যদাসজশ বলেন, “প্রেম-ভন্তি লাভের উপান্ন 
দীনহীন আকণ্ণঘন ভাব । অন্তরে বন্দুমান্র আঁভমান, অহঙ্কার থাকতে ভান্তি লাভ 
হতে পারে না। জলম্রোত যেমন উধর্বগাম 'হয় না, ভন্তিও সেইরূপ অহগ্কারীর 
হৃদয়ে প্রকাশ পায় না।” অতঃপর একটি পান্রে িজয়কৃষকে প্রসাদ পঁরিবেষণ করেন 
চৈতন্যদাস বাবাজী । 'বিজয়কৃষ্ণ শ্রদ্ধার সাঁহত প্রসাদ গ্রহণ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন, 
এমন সময় ভূত্তাবাঁশম্ট চৈতন্যদাস বাবাজী আপন মুখে তুলে দিচ্ছেন দেখে তানি 
বাধা দয়ে বলেন, “এ ক করছেন" £ মৃদু হেসে বলেন বাবাজী, “হলেই বা তুমি ব্রন্ম- 
জ্ঞানী, তোমার প্রসাদ আমি পাবই। তুমি যে আমার প্রভূর সন্তান, আশ্চর্য হন 
বিজয়কৃষ্ণ বাবাজীর ব্যবহারে । ভান্তর এ যে মৃর্তিমান প্রকাশ! 

চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করে শান্তিপুর ফেরার পথে বাঁশবেড়েতে নগেন্দ্র- 
নাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে 'বজয়কৃষণ রাঁত্র-যাপন করেন । তিনি নগেন্দ্রবাবুকে বলেন, 
'বাবাজীর মুখে ভান্ত-উপদেশ শুনে আর তাঁর অঙ্গে সাত্তক বকারের বকাশ 
স্বচক্ষে দেখে কৃতার্থ হয়েছি ।' ভগবানদাস বাবাজী ও চৈতন্যদাস বাবাজী, এই উভয় 
মহাজনের দীনতা ও অসাম্প্রদায়ক ধর্মভাব লক্ষ্য করে মুগ্ধ হন বিজয়কৃষ্ণ। তাঁর 
অন্তরে গভশর আকাঙ্ক্ষা জাগে দীনতা ও ভান্ত লাভের জন্য । শান্তিপুর ফিরে এসে 
মন হয় শান্ত। কাঁলকাতা থেকে ওষধপন্র আনিনয়ে চিকিৎসা শুরু করেন বিজয়কৃষ্ণ ৷ 
স্বঙ্নে মাঝে মাঝে পেতেন অলৌ'িকভাবে ওষধের ব্যবস্থা । একদিন এক রোঁগিণনর 
রোগ নির্ণয় করতে 1হমাঁসম খান । ডাঃ দুগ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়কষ্ণকে স্বপ্নের 
মধ্যেই এই রোগণীর জন্য মারাত্মক বিষ ব্যবস্থার দেশি দেন। ভগবানের নাম করে 
এই ওষধই রোঁগিণীকে খেতে দেন বিজয়কৃষ্ণ। অচিরে রোগিণন সুস্থ হয়ে ওচে। 
চারাদকে বেশ পসার ছাঁড়য়ে পড়ে 'িজয়কৃষ্ণের । নদীর ওপার গুপ্তিপাড়া থেকেও 
রোগের চিকিৎসার জন্য তাঁর ডাক আসে। গাঁপ্তপাড়ার এক মরণাপল্ন রোগকে 
দেখে একাঁদনের ওষধ 'দয়ে পরের দিন আবার ওবধ নেবার জন্য বলে আসেন 'বিজয়- 
কৃষণ। কিন্তু সোঁদন এমনই দুর্যোগ যে নদী পার হওয়া খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার 
ছিল; অথচ এইদিনই ওষধ না পড়লে এ রোগীর জীবনমরণ-সমস্যা এসে দাঁড়াবে । 
কি করেন? ওষধ নিয়ে নিজেই রওনা হন ঝড়বৃম্টির মধ্যে । গঙ্গাঘাটে একটিও 
নৌকা নাই । মাথায় ওষধ রেখে পাগাঁড় বাঁধেন, তারপর সাঁতিরিয়ে নদী পার হয়ে 
রোগশর বাড়ী উপাস্থিত হন এবং রোগীকে সময়মত ওষধ খাওয়ান । এমনই ছিল 
তাঁর রোগীর জন্য দরদ ও দায়িত্ববোধ । 

এই সময়ে একাদন মহাভারতে পাঠ করেন জরৎকারু খধাঁষর আখ্যান। অকৃতদার 
জরৎকারু খাঁষর একাঁদন চোখে পড়ে, কয়েকটি ইন্দুর সামান্য উশ্চু জায়গায় লাফিয়ে 
উঠতে গিয়ে বারবার 'ছটকে পড়ছে। দয়াপরবশ হয়ে জরৎকারু খাঁষ ইন্দুরদের 
জিজ্ঞাসা করেন, (তোমরা এমন হাঁনবল হলে ি করে? এই তুচ্ছ খাড়াইটকুও 
আতিক্রম করতে পার না? ইশ্দুরগণ প্রত্যুত্তরে খাঁষকে বলে, “তোমার জন্যই আমাদের 
'এই দুরবস্থা ঘটেছে । আমরা তোমার পিতৃপুরূষ। আমাদের 'পস্ড লোপ পেয়েছে 
বলেই আমরা হাীনবীর্ধ হয় এরুপ দুর্দশায় পড়েছি । তুমি বিয়ে করে পুনোৎপাদন 
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কর তাহলে আমরা উদ্ধার পাই । 'িজয়কৃষ্ণের গাহস্থ্যজীবনে এই আখ্যায়িকাট 
একটি নূতন দগন্তের দ্বার খুলে দেয় তাঁর সামনে । এই ঘটনার পর থেকে 
গববাহত জশবনে ব্র্ষচর্য পালনের শাস্ত্রীয় অনুশাসন তিনি মেনে চলেছেন অক্ষরে 
অক্ষরে । জগবনের ধর্মকেও তিন তাই অগ্রাহ্য করেন 'ন। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব 
ও কর্তব্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন, তবে সবই ছিল ঈশবরমুখাীন । গৃহকেও 
তান দেবালয়ের শৃঁচতায় পাঁরচাঁলিত করতেন । 

শান্তিপুর থাকাকালসন তান প্রাতাদন বকালে গঞ্গার ধারে এসে বসতেন। 
পাঁততপাবনণ গঙ্গার বাঁরধারার সঙ্গে তাঁর ইন্ট-চল্তাধারাও এাঁগয়ে চলত অসামের 
সন্ধানে; ডুবে যেতেন পরম কারাঁণক পরমেশ্বরের ধ্যানে । সূর্যাস্তে গঙ্গার শোভা 
আরও নিবিড়ভাবে বিজয়কৃষ্ণের মনকে আকর্ষণ করত । এই প্রসঙ্গে তানি লিখেছেন, 
“..রজতময় বালুকারাশির উপর চন্দ্রমার শভ্রজ্যোতি নিপাঁতিত হইলে ক আশ্চর্য 
শোভা হয়, তাহা না দোখলে অনুভব করা যায় না। উপরে এ অপূর্ব শোভা, নীচে 
আবার বির্মল-সাললা গঙ্গানদ ধীর বেগে মদ মৃদু কলোলধবনিতে প্রবাহিত 
হইতেছে । সেই 'নর্মল তরঙ্গমালায় চন্দ্রমা শতখণ্ডে বিভন্ত হইয়া নৃত্য কাঁরতেছে । 
প্রায় প্রাতাদনই তল্ময় হয়ে এই স্বগী্য় শোভার সঙ্গে তান একাত্ম হয়ে পড়তেন । 
একাদন প্ঠার্ণমা রাত্রে বিজয়কৃষ্ণ এমনি তন্ময় হয়ে গঙ্গার ধারে বসে আছেন, প্রহরের 
পর প্রহর পার হয়ে গেছে, তবুও খেয়াল নেই যে ?নশা অবসানপ্রায় । বাহ্গমুহূতে 
1তাঁন যেন অনুভব করলেন জগজ্জনননীর শুভস্পর্শ, শুনলেন কল্যাণময়শী বাণণ, ভান্ত 
ও প্রেম বিনা ব্রাহ্দসমাজের কল্যাণ নাই. িন্তু মানুষ তুচ্ছভাব লইয়া মানুষকে ঘৃণা 
কারতেছে। পুলকিত হন বিজয়কৃষ্ণ; জগঞ্জনননর নির্দেশ যে তাঁরই অন্তরের কথা ! 
[তিনি আচিরেই কাঁলকাতা "গিয়ে বন্ধুদের কাছে এই সত্য উদৃতাটন করবেন। 

এঁদকে বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুর চলে যাওয়ায় ভারতবধীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার 
সর্বময় দায়ত্ব কেশবচন্দ্রের উপর পড়ে । কেশবচন্দ্র ভালভাবেই জানেন 'বজয়কৃফ্ণের 
মানসক অবস্থা । কাঁলকাতায় ধর্মসাধনের পক্ষে বিরূপ আবহাওয়া দেখেই শান্তি- 
কামী বিজয়কষ শান্তিপুর গিয়ে ব্রন্দোপাসনায় রত আছেন। এই িন্ত আবহাওয়া 
প্রশামত হলেই 'বিজয়কৃষ আঁচরে কাঁলকাতা চলে আসবেন । 'বিজয়কৃষ্ণের প্রাত অগাধ 
বিশ্বাস কেশবচন্দ্রের। তান ব্রা্মব্ধূগণকে উপদেশস্থলে প্রায়ই িবজয়কৃফের 
দম্টা্ত অনুসরণ করার কথা বলতেন । ভারতবধী মি ব্লাহ্মসমাজের বন্ধুগণ যেন কোন 
অবস্থাতেই আদ সমাজের কারও প্রাতি অসৌজন্যমূলক ব্যবহার না করেন, তাঁরা 
যেন অন্যায় ও প্ররোচনা সত্তেও নীরব থেকে বূন্দোপাসনায় মনঃসংযোগ করেন। 
কেশবচন্দ্রের এই উদার প্রেরণা ও আন্তাঁরক আবেদনে ভারতবষাঁয় ব্রাহ্মসমাজের 
অনুবতাঁরা অল্প কয়েক 'দনের মধ্যেই যথেম্ট সংযম ও ধর্মসাধনার পথে নিষ্ঠার 
পরিচয় ?দলেন। তাঁরা সমস্ত মান-অপমানের কথা ভূলে গেলেন। সপ্তাহে একাঁদন 
তাঁরা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর উপদেশ শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করলেন । ধর্মজবন-সাধনার পথে দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মক আভজ্ঞতার কথা, তাঁর 
সুমধুর প্রাণবন্ত উপদেশ যে তাঁদের জীবন-সাধনার পথে অমূল্য বাণী বহন করে! 
তাঁরা প্রথম দিনই মহার্ষকে ব্রহ্মদর্শন সম্পর্কে তাঁর আপন উপলব্ধির কথা বলতে 
অনুরোধ করেন । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রক্গ” শুধু তো কথার কথা নয়; সাধনার স্তরে 
অনেক উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হলেই এই মহান সত্যের উপলব্ধি হতে পারে । দেবেন্দ্র- 
নাথের আশা নবীন ব্রা্মগণ যেন এমন উন্নত অবস্থার আঁধকারী হন । তাই তাঁদের মনে 


রাহ্মসমাজে কর্তন-প্রসঙ্গ ৮৫ 


ব্রহ্ম সম্পর্কে অনুরাগ সাজ্টমানসে একট বিস্ময়ের সূরেই বললেন, পক! তোমরা 
হ্ধদর্শন কর নাইঃ বঙ্গদর্শন না কাঁরয়া ব্রাহ্ম হইলে ির্পে ৮ নবীন 
রাহ্মগণ নিজেদের দৈন্য স্বীকার করলেন, ধর্মসাধন-প্রসঙ্গে নিজেরা যে আরও 
গভীরভাবে মনোনিবেশ করবেন সে প্রাতশ্রাতিও তাঁরা দেবেন্দ্রনাথকে 'দয়ে এলেন। 
প্রতিশ্রাতি কাজেও প্রতিফলিত হল। নিবিড়ভাবে সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য 
মনে-প্রাণে ধ্যান ও উপাসনা শুরু করলেন নবীন রাহ্গগণ। তাঁদের উপলাব্ধ করতে 
হবে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের স্বর্প। এই মহান তত্ব বথার্থভাবে হুদয়ঙ্গম 
করার জন্য তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান ও উপাসনায় ব্রত হলেন। দেবেন্দ্রনাথের 
উপদেশে এই ধর্মীর্থা যুবকদের আধ্যাত্মক 'পপাসা দন দন বেড়ে গেল । একাঁদন 
মহার্যদেব বললেন, 'তোমাদিগকে এরুপ প্রাতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, ঈশ্বর দর্শন না 
হইলে পানভোজন কাঁরবে না।” ফলে অনেকে সারাঁদন উপবাসী থেকে প্রার্থনা ও 
আরাধনায় দন যাপন আরম্ভ করলেন । এই যাতায়াতের ফলে আদ সমাজ ও 
ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মসমাজভুন্ত ব্রাহ্মবন্ধুগণের মধ্যে আবার সরস ভাবের উদয় হতে 
থাকল । নবীনেরা আদ সমাজের অনুবতাঁদের অগ্রজের প্রাপ্য সম্মান দেখাতে শুরু 
করলেন। ১২৭৪ সালের ভাদ্র মাসে কাঁলকাতা ফিরে নব্যদলকে সাধনভজনে উল্মুখ 
দেখে ধিজয়কৃষ্ণের মন তৃপ্তিতে ভরে যায়'; অন্তরঙ্গ ব্রাহ্মবন্ধূগণকে তিনি একাঁদন 
তাঁর শান্তিপুর-জাীবনের শ্রেম-ভন্তির পরমানুভূতির কথাঁটিও জানান। 


ব্লা্গসমাজে কণর্তন-প্রসঙ্গা 


শবজয়কৃষ্ণের অগ্রজ ব্জগোপাল গোস্বামী মহাশয় ছিলেন ভাবে ভোলা, নামে 
পাগল এক আনন্দময় পুরূষ। উভয়ের মধ্যে আন্তারক স্নেহ প্রীতি ও ভালবাসা 
ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ় । অনুজকে এই সরল প্রকৃতির মানূষাঁটি একটু সমীহ করেই 
চলতেন। অনূজ ব্রাহ্মসমাজভুন্ত হয়ে উপবণত ত্যাগ করার সময় তান সমাজভয়ে 
প্রকাশ্যে সামায়ক র্‌ঢ ব্যবহার করলেও তাঁর অল্তরের গভীরে স্নেহপ্রপীতর ফল্গু- 
ধারা নিত্য বহমান ছিল৷ উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য ধর্ম ও শাস্তর-প্রচার। যুস্তি, বিচার 
ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে িদগ্ধ-সমাজে বিজয়কৃ্ণ আধ্যাত্মিকতায় এক আলোড়ন সৃষ্টি 
করেন। আর বজগোপাল সাধারণ মানুষের মধ্যে সংকীর্তন ও কথকতার মাধ্যমে 
করেন ধর্মভাবের সন্টার। ব্রজগোপাল ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। শান্তিপুরের তারণ 
গোঁসাইর কাছে তিনি নিয়েছিলেন কথকতার পাঠ। শেষ রান্রে তাঁর উষাকীর্তনে 
শান্তিপুরবাসীরা মুগ্ধ হতেন। কেশববাবু তাঁর কীর্তন শোনার জনা দুই-তিনবার 
শান্তিপুর যান। তাঁর ভন্তিরস-সমূদ্ধ কথকতা, আর তাল-লয় লয়-সমান্বিত সুমধুর 
সঙ্গত শ্রোতদের আভভূত করত। তানি যেখানেই কথকতা করতেন সেখানে 
আনন্দের হাট বসত । কথকতা সমা্তির মুখে প্রতিটি আসরই হারনামে হয়ে উঠত 
'শ্রীবাস-অভ্গন'। 

শান্তিপুর থেকে বিজয়কৃষণ কলিকাতায় ফিরে আসার কয়েক দন পরই ব্রজ- 
গোপাল গোস্বামণও কলিকাতা আসেন এবং বিজয়কৃষ্ণের বাসগৃহেই ওঠেন । একদিন 
দাদার সুলালত কণ্ঠে এই সংকীর্তনটি শুনে তাঁর প্রগাঢ় ভাঁন্কভাবের সণ্টার হয়__ 


৮৬ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কক 


কানু, পরশমাঁণ আমার । 
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ, 

নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দর্শন । 

বদনের ভূষণ আমার সে রূপ গান, 

হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন। 
ভূষণের কি আর বাকী আছে ৫ 

আম কষ্চন্দ্র হার পরেছি গলে। 

বিজয়কৃষণ মনে করেন, ব্রা্গসমাজে কীর্তন প্রচলিত হলে, ব্রাহ্মদের ধর্মজীবনে ভন্তি- 

ভাবের স্ফৃূরণ হবে । কেশববাবূর কাছে তান প্রসঙ্গাঁট উত্থাপন করেন । কেশবচন্দ্র 

এ বিষয়ে বিজয়কৃষ্ণকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। উভয়ে একাদন উল্টাডাঙ্গার 

মনোহরদাস বাবাজীকে ভারতবষীঁয় ব্রাহ্গদমাজে কীর্তন গাইবার জন্য আমল্নণ 

করেন। ১২৭৪ সনের ২৩ আশ্বন এই সমাজে সংকটর্তন প্রবাতিত হয়। 
মনোহরদাস বাবাজশ গাইলেন-__ 

প্রেম পরশমণি শ্রীশচশনন্দন, 

িলাইছেন প্রেমসূধা হোঁর দীনহশীনজন। 

অপূর্ব রসসণ্টার হয় ব্াহ্দদের মধ্যে । শচীসৃত-প্রবার্তত কালির কলহযহারী সর্ব- 

মঙ্গলপ্রদ সংকীর্তন শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হল । কালিকাতা-সমাজের অনুকরণে 

খোলকরতাল-সংযোগে কীর্তনের প্রচলন হল 'বাভন্ন স্থানের ব্রাঙ্ছগসমাজ-মান্দরে । 
দেবেন্দ্রনাথ আদ ব্রাক্ষসমাজে সংকীর্তন প্রবর্তন করেন । ব্রাহ্গসমাজের উপযোগশ 
করে দুইখানা কীর্তন গান রচনা করেন শবজয়কৃষ্ণ-_ 

১. পাপে মলিন মোরা চল সবে ভাই, পিতার চরণে ধার কদয়ে লুটাই রে। 
পাঁততপাবন গপতা ভকতবংসল, উদ্ধারেন পাপীজনে দোখ অসহায় রে। 
প্রেমের জলাধ তিনি সংসার-পাথারে, পাঁতিত দেখিয়া দয়া তাই এত হয় রে। 
বিলম্ব কর না আর ভুলিয়ে মায়ায়, ত্বরিত লইগে চল, তাঁর পদাশ্রয় রে। 

২. পাঁতিতপাবন ভকতজশীবন আঁখলতারণ বলরে সবাই । 
বলরে বলরে বলরে সবাই যাঁরে ডাকলে হূদয় শীতল হবে। 
যাঁরে ডাকলে পাপন তরে যাবে, ওরে এমন নাম আর পাব না রে। 

১৯২৭৪ সালের ৯ অগ্রহায়ণ ভারতবষয় ব্রাহ্মসমাজের পথম বার্ধক উৎস 
উদযাপিত হয় মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের উপাস্থাততে। গবিজয়কুষ্ণের মনে হয় তন 
যেন স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে বসে পররন্ষের অর্চনায় বৃত হয়েছেন । এই সময় তান 
একটি গান রচনা করেন-_ 

এতাঁদনে পোহাইল ভারতের দুঃখ-রজনখ। 

প্রকাঁশিল শুভক্ষণে নববেশে গদনমাণি॥ 

দেখে পাপেতে কাতর, সর্বজনে জর জর । 

পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা 'পতা 'যাঁন॥ 
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে, 
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে । 

উধর্বাদকে হস্ত তুলি. গাও তাঁরে সবে মাল, 
জয় জগদীশ বাল, কর সদা জয়ধহান 

এইবার মাঘোৎসবে রান্মত্রাতৃগণ প্রথম নশনপদে নগর-সংকীর্তনে বের হান__ 


ব্লাহ্গসমাজে কীর্তন-প্রসঙ্গ ৮৭. 


“তোরা আয়রে ভাই, এতাদনে দুঃখের নাশ হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রক্ষনাম ।” 
ন্রিলোক্যনাথ সান্যাল-বিরচত এই গানটি গেয়ে ব্রান্ষভ্রাতৃগণ নগর-সংকীর্তন করেন। 
উৎসবে অনেকেরই মনের পাঁরবর্তন হয়। 'শবনাথ শাস্তী বাহ্মসমাজে কীর্তন- 
প্রবর্তনে ভারতবষাঁয় ব্রাহ্ষসমাজকে 'নেড়ার দল” বলে বিদ্রুপ করতেন । এই উৎসবে 
তাঁরও মনের পরিবর্তন হয়। 'তানি লিখেছেন, 'আঁম এতদিন আদ ব্রাহ্মসমাজের 
সঙ্গে ঘাঁনম্ভভাবে যুক্ত ছিলাম । ভারতবধী় ব্রাহ্মসমাজকে নেড়ার দল মনে কাঁরয়া 
উহা হইতে দরে থাকতাম । এইবারের উৎসবে ও কীর্তনে আমার পাঁরবর্তন হইল । 
আমার ন্যায় আরও অনেক ব্যান্ত ভারতবষীয় ব্রাহ্ষদমাজের সঙ্গে যুন্ত হইলেন? 
উৎসবের সময় একাঁদন কলুটোলায় কেশববাবুূর বাড়ীতে যাই, বিজয়বাব আমাকে 
দোঁখয়া আমার গলা ধাঁরয়া আলিঙ্গন কারলেন। তারপর উপাসনা হইল, তাঁহার 
আ'লঙ্গনে আম তথাকার উপাসনায় রাঁহলাম এবং তদবাঁধ ভারতবধাঁয় ব্রাক্গ- 
সমাজের সাহত যুক্ত ছিলাম । বিজয়বাবু তাঁহার প্রেমালঙ্গনে আমাকে ভারতবষায় 
ব্রাহ্মপমাজের সাঁহত যুন্ত কারয়া লইলেন ।' 
কীর্তনানন্দে ব্রা্গসমাজের সর্ব ভান্তর তরঙ্গ বয়ে যাঁচ্ছল। 'বজয়কৃষ্ণ এই 
সময়ে আর একাট সঙ্গত রচনা করেন-_ 
প্রভু দয়াল, সাধু মুখে আম শুনোছ, 
অক্‌ল পাথারে পড়ে ডাকতেছি। 
আমায় দয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধার, 
আমি আশা কারয়ে চেয়ে রয়োছ। 
অগ'তর গাঁত প্রভু মনে জেনোছ। 
তুমি কারয়ে অধম তারণ, নাম ধর পাঁতিতপাবন, 
তা ত অধমজনা হতে জেনোছ। 
কাঁরতে পাপন উদ্ধার, হয়েছ প্রকাশ এবার, 
মোর সমান পাপন প্রভূ কোথা পাবে আর? 
প্রভূ যে তোমার শরণ লয়, তার দশা ?ক এমন হয়, 
আ'ম পাপার্ণবেতে ডুবে রয়োছি। 
আদ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশ-রাঁচত গানাঁট অত্যন্ত হৃদয়- 
স্পশশী; এর প্রচার হয় ঘরে-ঘরে। সর্বজনের নিকট এই গ্রানাঁট বিশেষভাবে হন 
সমাদৃত ।-- 
মন চল 'নজ 'নকেতনে। 
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে. ভ্রম কেন অকারণে ? 
বিষয়-পণ্তচক আর ভূতগণ,. সব তোর পর. কেহ নয় আপন, 
পর-প্রেমে কেন হইয়ে মগন ভুলিছ আপন জনে ? 
সত্য-পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জবাঁলি চল অনক্ষণ, 
সঙ্চেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে আতি যতনে । 
লোভ মোহ আদ পথে দস্যগণ পাঁথকের করে সবন্ব শোষণ, 
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী, শম দম দুইজনে । 
সাধুসঙ্গ নামে আছে পাল্থধাম শ্রান্ত হলে তথায় কারবে বিশ্রাম, 
পথ ভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ সে পাল্থনিবাসগণে ; 


৮৮ সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবজয়কৃষ 


যাঁদ দেখ পথ ভয়ের আকার, প্রাণপণে দয়ো দোহাই রাজার, 
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে । 

এঁদকে কাঁলকাতায় খবর আসে, ময়মনাঁসংহে ব্রাহ্গধর্মের প্রভাব দিন দিন হ্রাস 
পাচ্ছে। ১২৭২ সালে কেশববাব ব্রাহ্মধর্মের যে প্রাণ-সণ্টার করোছলেন, তা যেন 
ণদন দন “স্তামিত হয়ে আসছে । ১২৭৪ সালে কাঁলকাতায় ভারতবধাঁয় ব্রান্ম- 
সমাজের মাঘোৎসবের পর বজয়কৃষ্ণ সপাঁরবারে ঢাকায় 'গয়ে ব্রজসন্দরবাবুর 
আরমাঁনটোলার বাড়ীতে ওঠেন। ঢাকায়ও মাঘোংসবে অংশ গ্রহণ করেন। উৎসব 
সমাপনান্তে নবকুমার বাগাচ মহাশয়ের উপর পত্বী ও শাশুড়ীর দেখাশোনার ভার 
শদয়ে 'বজয়কৃষ্ণ ময়মনাসংহ যান। বিজয়কৃষের গুণমশ্ধ মাণিকগঞ্জ মহকুমার 
অন্তর্গত বালিয়াটর জাঁমদার বজেন্দ্র রায়চৌধুরীর ম্যানেজার মহেশচন্দ্র বিশ্বাস 
খাঞ্জাণ্টি নবকুমারবাবূকে বলে রেখোঁছিলেন, প্রয়োজন হলে গোঁসাইজীর সংসার- 
খরচের জন্য পণ্টাশ টাকা ক্যাশ থেকে তিনি নিতে পারেন । এর আঁধক প্রয়োজন হলে 
অনুমাতি নিতে হবে। বিজম়কৃষণ বা যোগমায়া দেবী বা অপর কাহারও এসব জানা 
ছিল না। কখনও কখনও এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করলেও নবকুমারবাবূ তা 
পারশোধ করে দিতেন সময় ও সুযোগ মত। 

ময়মনাঁসংহ পেপছে বিজয়কু্ণ প্রায় তিন সপ্তাহে “ভারতবঝায় ব্রাহ্গসমাজ' 
"উপাসনা", “পাবন্রতা', 'পৌত্তীলকতা' প্রভৃতি বষয়ে বন্তৃতা দেন। এতে যেন মৃত- 
সঞ্জীবনশর কাজ করে, ব্রাহ্মদের যেন পুনজারঁবন হয় । ঢাকায় ফিরে এসে ব্রাঙ্গসমাজে 
সংকনর্তনের প্রেরণা জোগান। কেহ কেহ কর্তনের 'াবরোধিতা করেন। তা সত্তেও 
সমাজে দন দিন সংকীর্তনের প্রসার বেড়ে চলে। ১২৭৫ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত 
প্রায় সাত মাস বিজয়কুষ্ণ ঢাকায় থাকেন । এ সময় তানি চিকিৎসা দ্বারা জশীবিকা 
নর্বাহ করতেন। 

বিজয়কৃষ্ণের প্রথম সন্তানের জন্ম হয় ঢাকায় ব্রজসূন্দর মিত্র মহাশয়ের গৃহে । 
কন্যারত্ব লাভ করে পতা প্রীত হন । আদর করে নাম রাখেন সন্তোঁষণী। ব্রজসন্দর- 
বাবু ঢাকায় বদাঁল হয়ে এলে বজয়কৃষ্ণ পাতলা খাঁর গাঁলতে একট বাসা ভাড়া করে 
ওখানে উঠে যান । ভাদ্র মাসে ১২৭৫) কেশববাব্‌ খবর পাঠান, বিজয়ক আঁবলম্বে 
যেন কলিকাতা পেপছেন । পাঁরবার ঢাকায় রেখে তান কালকাতা রওনা হন। 


ভারতবধী়্ ব্রাঙ্মসমাজে অক্তার্বরোধ ও সংহতি 


ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমশ প্রসারিত হয়ে পড়ছে । বাংলাদেশের 'বাভন্ 
প্রান্তে ক্রমবর্ধমান ধর্মী জীবনাজজ্ঞাস্‌দের ?নয়ে সমাজের শাখা-প্রশাখা সংগাঁঠত 
হচ্ছে। ধর্মজীবন-সাধনার ক্ষেত্রে যেন মরা গাঙ্গে নূতন করে জোয়ার এসেছে । ধর্ম- 
প্রচার চলছে নানাদকে, এবার পাঁশ্চমে । প্রথম মুঙ্গের, পরে এলাহাবাদ। কেশবচন্দ্র 
সপরিবারে যাবেন, সঙ্গে যাবেন প্রতাপ মজুমদার, যদুনাথ চক্রবতর্ঁ এবং আরও 
কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতা। বিজয়কৃষ্ষকেও এই পাঁরক্রমায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য কেশব- 
চন্দ্র সাঁনবন্ধ অনুরোধ করেছেন। 'তাঁনও সম্মত হয়েছেন। ১২৭৫ সালের 
মাঝামাঝি তাঁরা সদলবলে মুঙ্গের যাল্রা করবেন। 
সমাজের অনুবতাঁদের মধ্যে ধর্মতত্বের বিশুদ্ধ খবচার-িশ্লেষণের মাধ্যমে 


ভারতবষাঁয় ব্রাঙ্মসমাজে অন্তাঁবরোধ ও সংহাতি ৮৯ 


জ্ঞানোপলব্ধির পথে এসেছে ভান্তর তরঙ্গ । বিজয়কৃষ্ণের কাছে এ নৃতন কিছ নয়, 
তাঁর ভাবগঞ্গায় নূতন জোয়ার এসেছে মান্র। কেশবচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই । নিষ্ঠাবান 
বৈষবকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি, ভীক্তুভাব তাঁর সহজাত । পরবতাঁকালে রন্ষ- 
বাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হলেও ভাকন্তভাব তাঁর কোনাঁদনই ম্লান হয় 'ন. বরং 
কালে তা আরও বার্ধত হয়েছে, ধীর, 'স্থর ও গভীর; ভাবসমৃদ্ধ ত'র শচত্তে 
প্রস্ফুাটত হয়েছে প্রেম ও ভান্তির যুগমকমল । ভান্তুর রসসাগরে ভাঁসয়ে নিয়ে চলে- 
ছেন 'তাঁন সকলকে । চলেছে সংকীর্তন। কীর্তনানন্দে ডুবে 'জীবে দয়া নামে রুচি' 
মাহমার স্বাদ গ্রহণ করছেন নবীন ব্রাহ্গগণ ৷ 'জগতে ব্রাহ্মধর্মের জয়' ঘোষিত 
হয়েছে। এবার ভাবগঙ্গার ভগশরথ তাঁরা চলেছেন বাংলার বাইরে । 

মূঙ্গেরে অভাবিত সম্বর্ধনা পেলেন তাঁরা । এখানকার ভন্তগণের বোশর ভাগই 
ছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন ৷ কেশবচন্দ্রের প্রাণবন্ত বন্তুতা এবং ভাবমাঁদর উপাসনায় 
উদ্বেলিত হয়ে অনেক বৈষ্ণবভাবাপন্ন ভক্ত তাঁকে নানাভাবে ভান্ত ও শ্রদ্ধা গনবেদন 
করতে থাকেন । রক্মানন্ঠ জ্ঞানভান্তর মানদণ্ড এসে দাঁড়াল বৈষ্বীয় ভন্ত ও ভান্তর 
সরল সামারেখায়। ব্রন্মনিষ্ঠ বিজয়কৃষণ মনে আঘাত পান এতে। 

অতঃপর এলাহাবাদ । এখানেও কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময়শ বন্ততা ও উপাসনা 
সকলকে মাতিয়ে তুলল; উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নেই, সবার মনই শ্রদ্ধা ও ভান্ত রসে 
আপ্লুত, সবাই আনন্দে আত্মহারা । এখানেও অনেকে আনন্দে অধীর হয়ে ভন্ত ও 
ভগবানে মিলিয়ে ফেললেন, ব্যাকুল হুদয়ে কেশবচন্দ্রের পদযূগল ধরে কাঁদতে 
থাকলেন। 

ভান্তর এই আতিশয্য ও বাহ্যপ্রকাশ স্বভাবতই অনেকের ভাল লাগে 'ন, ভাল 
বোধ করেন 'ন বিজয়কৃষ্ণও । এ যে ভ্রান্ত পথে চলেছে জীবনের পরমাশ্রত ব্রহ্ষ- 
সাধনা । এর উপর আবার সেই 'দনই রান্রে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মুখে 
অব্রাহ্মজনোচিত উীন্ত শুনে বিজয়কৃষ খুবই অস্বাস্তবোধ করেন। সত্যের উপাসক 
তানি. জীবনে ভাবের ঘরে অ-ভাব ঢুকতে দেন নি কোনাঁদনই। 

সত্য যেখানে উপোক্ষত, শান্তর যেখানে অপপ্রয়োগ, নীতির যেখানে লাঞ্ছনা, 
সেখানে স্থান-কাল-পান্র 'বচার না করে তার প্রাতিবাদ করাই বিজয়কৃষ্ণের স্বভাব । 
স্বার্থহান, প্রভাবনাশ, বন্ধ্যাবচ্ছেদ কোন কছুই তাঁকে পথভ্দ্রন্ট করতে পারে না। 
এক্ষেত্রেও তাই হল । কেশববাবূকে তিনি সংগোপ্পনে চিঠি দিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপ- 
বাব গত রজনশীতে উৎসবের পর বলিয়াছেন যে, আপনার চরণ আশ্রয় না কারলে 
মনুষ্যের পাঁরন্রাণ নাই । ইহা ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধ কথা । প্রতাপবাব প্রকারান্তরে মনুষ্য- 
পূজা প্রচার কারয়াছেন। আম রাহ্গধর্মে শিক্ষা কারয়াছি অনন্ত করুণাপূর্ণ 
পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ মনূষ্যের পঁরিত্রাতা নাই । ঈশ্বর করুণা কাঁরতে অক্ষম 
হইয়া মনুষ্যের প্রতি পারিভ্রাণের ভার দেন নাই । মনুষ্যকে পরিন্রাতা বলা যাঁদ 
এখনকার মত হয়, তবে আম বাধ্য হইয়া আপনাদগের সমাজে যোগ দিতে অক্ষম 
হইব ।” সোমবার, ২৭ আঁশ্বন, ১২৭ &/প্রয়াগ) 

কেশবচন্দ্র সংগোপনে তাঁকে লিখে জানান, “একমান্র আদ্বতীয় ঈশ্বর বাতীশীত 
মনুষ্যের পরিন্রাতা নাই, যিনি ইহা বিশ্বাস করেন তিনি-ই ব্রাহ্ম । মনুষ্যকে 
পাঁরিত্রাতা বাঁললে কুসংস্কার হয়, ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধ কার্য হয়। আম যাঁদ কখন 
আমাকে পাঁরন্রাতা বালয়া থাঁক তবে আমাকে উৎপশড়ন কর, পরের কথার জন্য আম 
দায়ী নাহ। ভান্তুর অপব্যবহারে পৌত্তলিকতা হয়, সত্যের অপব্যবহারে নাস্তিকতা 


৯০ সদগর শ্রীশ্রীবজয়কণ 


হয়। অতএব সত্যময়ী ভান্ত মধ্যপথ, ইহার বাঁয়ে পৌত্তুলিকতা, দাক্ষণে নাঁস্তকতা । 
ব্রাহ্ম দিগের মধ্যে কতকগাুীল পৌত্তীলক হইতেছেন, কতকগুীল নাস্তিক হইতেছেন । 
মধ্যপথ বোধ হয় কেহই অবলম্বন করেন নাই । মধ্যপথে না আসলে প্রকৃত শান্তি 
নাই।' বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের মনের অবস্থা জানতে পেরে অনেকটা স্বাস্তবোধ 
করলেন, 'কন্তু ঠিক 'িনর্দীদ্বগন হতে পারলেন না ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের চালচলন ও গ্াঁতি- 
প্রকৃতি লক্ষ্য করে। 

্রাক্গধর্মের প্রচারকার্য 'নিয়ামিতই চলছে, বরং একটু জোরের সঙ্গেই চলছে। 
এলাহাবাদ খ্ীস্টান মিশনারীগণের একাঁটি শন্ত ঘাঁট। ব্রান্মপ্রচারকগণের অসামান্য 
জনীপ্রয়তায় িশনারীগণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এতাঁদন সরকারী আনূুকূল্যে 
রাজকীয় ধর্মপ্রচারকার্যে তেমন বাধা তাঁরা কোথাও বড় একটা পান নন, ভাবতেও 
পারেন নি যে এমন অবস্থা দাঁড়াবে । তাঁরা দেখেছেন, দেশীয় ধর্মসম্প্রদায়গ্াল 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমস্ত সংস্কারের উধের্ব উঠে সর্বসাধারণের মনে যথার্থ চেতনা 
ও জশবনজিজ্ঞাসা জাগয়ে তুলতে সক্ষম হন নন; অথচ এই নবীন সম্প্রদায় অজ্প- 
[দিনের মধ্যেই একটি বলিষ্ঠ চেতনা ও আন্তারিক ধর্মপ্রাণতা জাগিয়ে তুলেছেন । রাজা 
রামমোহন রায়ের আমল থেকেই চলেছে এর প্রস্তুতি, এখন এই সম্প্রসারত ব্রাহ্গ- 
ধর্মের প্রচার-আন্দোলন একটা বিরাট দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের 
কাছে। বাঙালি-অবাঙালি  শাক্ষত সমাজ থেকে এখন আর কেউ বড় একটা খুখস্ট- 
ধর্ম অবলম্বন করছেন না; তাঁরা বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই সংস্কারমূত্ত ব্রাক্মধম” গ্রহণ 
করছেন। এ অবস্থা বনা বাধায় স্বীকার করে নল ভারতে খুশস্টান ধর্মপ্রচার 
সম্পূর্ণ বার্থ হবে। সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরা, তাই তার উপযুদ্ত 
সমাধানের প্রশ্নে স্বদেশ থেকে নামকরা সমস্ত পণ্ডিত মশনারীগণকে ভারতে 
ধর্মপ্রচারকার্যে পাঠাতে শুরু করেছিলেন । এলাহাবাদে ব্রাহ্গপ্রচারকগণের অবস্থান- 
সময়ে একজন বিশিষ্ট খীস্টান ধর্মপ্রচারক বিলেত থেকে বোম্বে এসে পেপছেন। 
স্থানীয় মিশনারীগণ এই সংবাদ পেয়ে তাঁকে জরুরী বার্তা পাঠিয়ে এলাহাবাদ 'নয়ে 
আসেন। বড় আশা. এখানেই যাঁদ ব্রাহ্মধর্মের এই অন্যতম প্রবন্তাগণকে ধর্মীবষয়ক 
তকযদদ্ধে কোন প্রকারে কোণঠাসা করে দিতে পারেন, তাহলে সমশ্ ভারতে 
খ্রীস্টানদের জয়যাত্রা অনেকটা সহজ ও সরল হতে পারবে। 

একাঁদন সাঁত্যই এই খুশস্টান মিশনারী পণ্ডিত ব্রান্মধর্ম প্রচারকণের আবাসে 
এসে উপস্থিত হলেন। প্রচারকগণ সবেমাত্র উপাসনা শেষ করে উঠেছেন : বিজয় 
তখনও আসনে উপাবিষ্ট, চক্ষু িমীলিত। উপাসনার প্রভাব তখনও তাঁর কাটে খন, 
তখনও অনেকটা ধ্যানমগন ভাব রয়েছে । আগন্তুক মিশনারী পাণ্ডিত এক দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে আছেন বিজয়কৃষ্ণের দিকে । কেশবচন্দ্র একটু এগিয়ে এলে মিশনারী পন্ডিত 
ত।কে বললেন, 'আমি মনেপ্রাণে জানি ও 'বি*বাস কার ীশু খুশস্ট ভিন্ন জগতের 
উপাস্য আর কেহ নেই । এ নিয়ে আঁম উপাসনারত ভদ্রলোকের ধ্যানভঙ্গ হলে তাঁর 
সঙ্গে আলাপ করতে চাই । বিজয়কৃষণ একটু পরে চোখ মেলে তাকালে কেশববাবু 
তাঁকে সাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। বিজয়কৃষ্ণ আগল্তুককে আভবাদন করে তাঁর 
পাশে গিয়ে বসেন। তানি বাংলা বুঝেন বলায় বিজয়কৃ্ণ বনশতভাবে তাঁকে বলেন, 
“আপনার সঙ্গে আলোচনার পূর্বে আমার কয়েকাঁট প্রশ্নের উত্তর গদন-_১. ধর্ম 
কাহাকে বলে? ২. ধর্মের উৎপাত্তস্থান কোথায় ই ৩. আত্মা কাহাকে বলে এবং তার 
স্বরূপ কি? ৪. সত্য কি বস্তু এবং সত্য কাহাকে বলে? ৫. মায়া কি বস্তু এবং মায়া 


ভারতবষঁয় ব্রাহ্মসমাজে অন্তার্বরোধ ও সংহাতি ১১ 


কাহাকে বলে ? ৬. অসত্য কি এবং পাপ ৮ ধার্মক ও উদারমনা পাদ্রসাহেব 
অকপটে স্বীকার করেন যে, ষীশু এবং বাইবেলের বাইরে তাঁর কিছু জানা নেই । 
এসব প্রশ্ন আর কেহ তাঁকে কখনও করেন 'নি। কেশববাব তখন পাদ্রদ সাহেবকে 
বলেন, 'সাহেব, এ দেশের নাম ভারতবর্ষ । এ দেশ থেকে ধর্ম ও সভ্যতা গ্রীস হয়ে 
ছড়িয়ে পড়েছে তোমাদের ইউরোপে । যীঁশুরও জল্ম আমাদের এশিয়ায়। তাঁকেও 
আমরা শ্রদ্ধা-ভান্ত কার । এখানে যাঁদ খুঈস্টধর্ম প্রচার করাই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, 
তাহলে ভারতীয় আধ্যাত্মক বিষয়সমৃহেও তোমাদের অন্তরঙ্গ পাঁরচয় থাকা 
প্রয়োজন ।' এসব কথাবার্তার কছ্াঁদন পরই সাহেব তাঁর স্বদেশে ফিরে যান। 

কার্তক মাসে (১২৭৫) ব্রাহ্ম প্রচারকেরা কাঁলকাতার পথে আবার আসেন 
মুঙ্জোর ৷ ভান্ত-প্রকাশ আর 'বনয়-প্রকাশের আবার দেখা যায় বাড়াবাড়ি; ভন্তপদরজ 
নিয়ে কাড়াকাঁড়। কেশববাবু এসব দেখেও দেখেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে 
তিনি বলেন, কারও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা আম সমশচঈন মনে কারি 
না। কাঁলকাতা পেশছে িজয়কৃষ্ণ আর যদুনাথ চক্রবতরঁ “ডেইলী 'িউজ' আর “সোম- 
প্রকাশ' পান্রকায় এ ঘটনার যথাযথ বিবৃতি প্রকাশ করেন । বাগ্ঠীবতণ্ডায় আবহাওয়া 
হয়ে ওঠে বেশ উত্তপ্ত। আদর্শ অক্ষুপ্ন রাখার উদ্দেশ্যে সমালোচনার কদর্থ হয় । 

শবরুপ পাঁরবেশ থেকে দূরে থাকার জন্য বিজয়কৃষ্ণ ফিরে যান শান্তিপুর। 
চাকৎসাকর্মে করেন আত্মনিয়োগ । নবকুমার বাগচি গৌসাইজীর পরিবার নিয়ে 
আসেন শান্তিপুর ৷ 

এখানে শ্যামসূন্দরের মান্দির থেকে উধাও হল একাঁদন রান্রে রাধারাণর 
মুকুট । ?কন্তু ভয় ও সংস্কারবশে প্রাঙ্গণের ঝোপের আড়ালে চোর মুকুটাঁট রেখে 
যায়। বাড়ীময় হারানো মুকুট 'িনয়ে হৈ-চৈ হয়। বিজয়ক্ তখন ব্রহ্গনামে ডুবে 
আছেন । রাধারাণী তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়ে মুকুটের সন্ধান তাঁকে বলে যান। 
ঝোপের মধ্যে খু'জতেই মুকুট পাওয়া যায়। 

কেশবচন্দ্র ও ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল চিরঞ্জীব শর্মা) ঢাকার ব্রা্গদের অনুরোধে 
শান্তিপুর শগয়ে বিজয়কৃষ্ণকে কালকাতা এসে প্রচারের ভার নেবার জন্য অনুরোধ 
করেন । বজয়কৃষ্ণ নীরব থাকেন। এই সময় একদিন শ্যামসুন্দর প্রকট হয়ে বিজয়- 
কৃষ্ণকে বলেন, “তুই শান্তিপুর ছেড়ে যা: ঘর থেকে তোকে বের করল-ম, আবার 
ফিরে এল কেন? এরপর কয়েকাঁদন যেতে না যেতে আসে কেশববাবুর িঠি। 
[বজয়কৃষ্ণ কলিকাতা ফিরে যান । কলকাতা পেশছেই ৫৯২৭৬ সালের ১৬ আধাটের 
ধর্মতত্তে) বিজয়কৃষ্ণ অন্তর্্বন্দ্ের মীমাংসার জন্য একখান পন্ন প্রকাশ করেন- 

'ভান্তভাজন শ্রীষুন্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রাতি কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতার ভান্ত- 
প্রকাশে আতিশষ্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া, তন্নিবারণের জন্য আম বিগত কার্তক 
মাসে উহা সাধারণের গোচর কারয়াঁছলাম। সেই সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া 


ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে মহা আন্দোলন হইতেছে 3.........-..-, আবশ্বাস ও কুসংস্কারের 
বাঁদ্ধি হইতেছে 1............ অতএব ইহার অনিম্ট ফল নিবারণের জন্য আমার এ সময় 
চেস্টা পাওয়া কর্তব্য ।......... ঈশ্বর করুন যেন এই পন্ন দ্বারা সকলের সন্দেহ দূর 


হয় এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সদ্ভাব বস্তার হয়। 

আম পূর্বেও বালয়াছ, এখনও বাঁলতোঁছ যে ডীল্লখিত ভ্রাতারা যে প্রণালশতে 
ভান্ত প্রকাশ করেন, তাহা আমার বিবেচনায় দৃূষণীয় ও আনম্টকর।......... এইর্‌প 
বাহ্যক ব্যবহার মনৃষ্যের প্রাতি যতই অল্প হয় ততই ভাল 1.........--৮০, 


৯২ সদ-গ্রু শ্রীশ্রশীবজয়কৃষ্ণ 


ভন্তিভাজন কেশববাব্‌র প্রাত আম কখনই দোষারোপ করি নাই । অপর ভ্রাতারা 
তাঁহাকে সম্মানার্থ যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তানি তঙ্জন্য দায়ন নহেন ।...... ং 
ইহা যে তাঁহার আভিপ্রেত নহে, তাহা অনেকবার বাঁলয়াছেন। 1তনি স্পম্টরূপে 
তৎকালে এরূপ সম্মান প্রকাশে নিষেধ করেন নাই. তাঁহার কেবল এইটনকু ্রাট 
দেখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতশত বতমান আন্দোলনে তাঁহার অণুমাত্র অপরাধ নাই, ইহা 
আম 1িনশচয়রূপে বালিতে পাঁর। 

এক্ষণে আমার শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা যদুৃনাথ চক্রবতরঁ মহাশয়কে অনুরোধ কাঁরতোঁছ 
যে. তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্তমান আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হউন ।... 
তাঁহারা যখন স্পম্ট স্বীকার কারতেছেন, ঈশবর ভন্ন আর কাহারও পূজা করেন 
না তখন তাঁহাদগকে অবিশ্বাস করা অন্যায়। এতকাল যাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া 
আমরা আত্মার উন্নাতি সাধন কাঁরয়াছ, তাঁহাঁদগের সরল সত্য বাক্যে আবিশ্বাস 
কারয়া তাঁহাঁদগকে নির্যাতন করা অকৃতজ্ঞের কার্য সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভান্তভাজন 
কেশববাবুকে ষে প্রণালশতে সম্মান প্রদান কাঁরয়া থাকেন, সেই প্রণালীতে তাঁহারা 
অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতাকেও যথাপারমাণে সম্মান করেন । ইহাদ্বারা ত।হাদিগের 
মত সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় না। কারণ সাধভন্তাদগকে শ্রদ্ধা করা 
মানুষের স্বভাবাসিদ্ধ কার্য । অতএব আসুন প্নর্বার পূর্বের ন্যায় একপারবারে 
মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন এবং বিস্তার পূর্বক পরস্পরে 
অমূল্য ভ্রাতিসৌহাদ্ণা সম্ভোগ কার ।......... ' (১৫ আধাঢ়, ১২৭৬) 

শবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, "বজয়বাবু যোঁদন 
গনজের ভ্রম বুঝতে পাঁরিলেন এ দিনই গিয়া কেশববাবুর সাঁহত 'মালিত হইলেন 
এবং ঘ্রুটি স্বীকার করিলেন । ভ্রম বুঝিবা মাত্র ন্ট স্বীকার করিতে আমরা তাঁহার 
ন্যায় আর কাহাকেও দোঁখ নাই ।' এই প্রসত্গেই কলিকাতার ঠাকুরদাস সেন মহাশয় 
'মুঙ্গেরের আন্দোলন বিষয়ক পুস্তকে" লিখেছেন, কেহ কেহ এইমান্ত বলিতে 
পারেন তান (গোস্বামী মহাশয়) অধনর ও চণ্চল হইয়া এমন কার্ষে কেন প্রবৃত্ত 
হইয়াছলেন। যাহারা এরূপ বাঁলবেন, তীহাঁদগের উধের্ দৃঁষ্ট নাই । তাঁহাঁদগের 
দৃষ্টি নম্নাদকেই ধাঁবত হয়'। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সরল উচ্চভাব গ্রহণে 
অসমর্থ । তান সতাপ্রয়। সত্যের অনুরোধে তান নিজের মান-মর্যাদার 'দকে 
ভ্রুক্ষেপ করেন না। সাত আট মাস পূর্বে তিনি যাহা সত্য বোধ কারয়াছিলেন, তখন 
সেই মত কার্ধই কারয়াছলেন। এক্ষণে অনুসন্ধান দ্বারা যাহা সত্য বাঁলয়া প্রতশীতি 
হইল, তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রচার কারলেন। লোকে আমাকে ক বাঁলবে, এই নঈচভাব 
তাঁহার উন্নত মনকে সত্য প্রচারে বাধা দিতে পাঁরিল না। এমন লোক জগতে কয়জন 
আছেন 2 মান-মর্যাদাই লোকের সর্বস্ব, কোট বজায় রাখা লোকের স্বভাবাসিদ্ধ। 
এই উভয়কেই 'যাঁন তুচ্ছ কাঁরতে পারেন, তান যে কেমন লোক, তাহা সহ্‌দয় ব্যান্ত- 
মাত্ই জানেন। অতঃপর ভারতবধায় ব্রাহ্ষসমাজে আবার স্বাভাঁবক অবস্থা 'ফরে 
আসে। 

৭ ভাদ্র, ১২৭৬ সালে ভারতবষীয় ব্রাহ্দসমাজের মান্দরের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব 
হয়। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্র, কষ্ধবিহারী সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় প্রভাতি 
একুশজন কৃতাবদ্য যুবক নোম্ঠকভাবে ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করেন। এ 'দনের জীবন্ত 
উপাসনায় ভারতবষীয় ব্রাহ্গসমাজের সভ্যদের মনে আবার নূতন করে আশার সম্গার 
হয়। সকলেই আনন্দে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। 


ভারতবর্ঁয় ব্রাহ্মসমাজে অলন্তার্বরোধ ও সংহাতি ৯৩ 


ভারতবষাঁয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাহ্গগণ বিশেষ করে কেশববাবু 
গোঁসাইজীকে ধরেন, তানি ষেন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্ষের কার্ধভার গ্রহণ করেন। 
প্রথমে তান রাজী হন না, কারণ ব্রাহ্গসমাজে দলাদালর ভাব থাকলে তাঁর পক্ষে 
আচার্ষের কার্য করা সম্ভব নয় । সকলেই তাঁকে আশ্বাস দেন । তখন তান সম্মত 
হন। এই সময় ঢাকা ব্রান্দসমাজ পূর্ববাঙ্গালা ব্রা্ষসমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক হয়ে 
যায়। 'বজয়কৃষ্ণ ভাদ্র মাসেই (১২৭৬) সপাঁরবারে ঢাকা গয়ে আচার্ষের কার্যভার 
গ্রহণ করেন। নবকুমারবাব্‌ পাতলা খাঁ গাঁলর পূর্বের বাড়নাটই খাল পেয়ে 
গোঁসাইজীর জন্য ভাড়া করে রেখোছলেন। 

গোঁসাইজী আচার্য হয়ে আসায় ঢাকার ব্রাহ্গদের উৎসাহ ধরে না। ঢাকাতে তখন 
প্রবীণ ব্রান্গের সংখ্যাই বেশ। নব্যদলে বেশীর ভাগ ছান্র ও যুবক । প্রাচীনেরা 
বিজয়কৃষ্ের উপাসনায় এবং বন্তৃতায় বিশেষ মুগ্ধ হলেও তাঁরা সংস্কারমনন্ত হতে 
পারেন নন বলে কতকগ্যাঁল ব্যাপারে তাঁর পক্ষপাতশ 'িলেন না; 'কন্ত 'বজয়কৃষ্ণের 
প্রত ছান্র ও যুবকদের ছিল সর্বৈব সমর্থন । অগ্রহায়ণ মাসে (১২৭৬) পূর্ব 
বাঙ্গালা ব্রাহ্গসমাজের মান্দর নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে সমারোহ করে মান্দর-প্রবেশ 
উৎসব সম্পন্ন হয়। কাঁলকাতা থেকে কেশববাব্‌, কান্তিচন্দ্র 'িন্র প্রভাতি 'বাশিম্ট 
ব্রান্মেরা এই উপলক্ষে ঢাকায় এসে ব্রজসন্দরবাবুর গৃহে ওঠেন। উৎসবের 1দন 

বাড়ী থেকে তাঁরা খোল-করতাল নিয়ে নগর-সংকীর্তন করে ব্রাহ্গ- 
মান্দরে যান। 'তোরা আয়রে ভাই এতাঁদনে দু ঃখ্র নাশ হল অবসান, নগরে উঠিল 
রহ্ষনাম, সংকীর্তনে শহর মাতিয়ে যখন সকলে সমাজ-প্রাঙ্গণে পেশছেন, তখন সেই 
স্বতঃস্ফূর্ত মহোৎসব দেখার জন্য ঢাকা শহর যেন ভেঙ্গে পড়ে । প্রাচীন ব্রান্গেরা 
এই পনের অনুজ্ঠঞান দেখে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন সংকনর্তনের মাঁহমা, বলতে 
থাকেন, ধিরাতলে স্বর্গধাম অবতরণ । এই দিনই কেশববাবূর নিকট প্রায় চল্লিশজন 
শিক্ষিত যুবক প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন অম্বিকাচরণ 
সেন, রজনসকান্ত ঘোষ, বরদানাথ হালদার. নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কালননারায়ণ রায়, 
আনন্দচন্দ্র নন্দী ও জালালউীদ্দন মিঞা । গোঁসাইজর ব্যান্তগত জীবন ও আচরণে 
মুগ্ধ হয়েই তাঁরা ব্াহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। 

তাঁরা সকলে বজয়কৃষ্ণের ধর্মজীবন দেখে অনুপ্রাণিত হয়োছিলেন । গোঁসাইজীর 
প্রাণবন্ত উপাসনা তাঁদের অন্তরে সণ্টারত করেছিল মহান আশা ও উদ্দীপনা । 
তাঁর তখনকার উপদেশ ছিল, “অসত্য পরিত্যাগ কর, কুসংস্কার পাঁরত্যাগ কারয়া 
সত্যের শরণাপন্ন হও, তবেই সত্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব হইবে । মুখে যাহা বল এবং 
মনে যাহা 'বিশবাস কর, কার্ষে তাহা প্রদর্শন কর; তবেই প্রকৃত জীবন লাভ হইবে ।' 
কঠোর পরনক্ষা-নরীক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা নিজের জীবনে যে সত্য প্রাতিষ্ঞা করতে 
পারেন নি, তা তিনি কখনই অপরকে আচরণ করতে বলতেন না। বিজয়কষ্ণের 
জীবনই "ছল তাঁর বাণী । 

[াতিনি তাঁর চিন্তাধারা মাঝে মাঝে নিবন্ধাকারে ধর্মতিত্তে' প্রকাশ করতেন। 
ভান্তিভাব সম্পর্কে একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, :......ভন্ত ধর্মের প্রাণ, ভান্ত 
ধর্মের জীবন, জীবের শান্তি, ভান্ত পাপনীর গাঁতি। ভন্তিশন্য ধর্ম জীবনে স্থান পায় 
না। সাধনা ভিন্ন মুখের কথায় ভান্ত লাভ হয় না। হূদয় শুঙ্ক হইল বাঁলিয়া চৎকার 
কাঁরবে অথচ যত্রপূর্বক সাধনা কাঁরবে না, তাহা 'হইলে' তোমার কপট চীৎকার 
লোকের বিরান্তকর হইবে। যে প্রকার সাধনা দ্বারা প্রাচীন ভন্তগণ চিরশান্তি লাভ 


১৪ সদগুর, শ্রঁশ্রবিজয়কৃষ 


কাঁরয়াছেন, এক্ষণ তাহাই আলোচিত হইতেছে । 

প্রথম বিনয় : হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আভমান থাকিতে ভান্তর মুখ দৌঁখতে পাইবে না। 
দ্বিতণয় সাহফ্ৃতা ও ক্ষমা : জীবনে সুখ হইলেও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান কারে, 

দুঃখ হইলেও তাঁহারই প্রশংসা কারবে। কারণ তানি তোমার মঞ্গলের জন্য সুখ- 

দ€খের শবধান করেন। মনুষ্যের সহম্্র অপরাধ দেখিয়াও ক্ষমাশল হইবে, পরের 
রি ডি িরে 

ণবনয়, সাহফ্ণৃতা ও ক্ষমা সাধন দ্বারা মনুষ্যের প্রাত অনুরাগ বার্ধত হইবে। 
যে ব্যান্ত মনুষ্যকে প্রণীত করে না. সে ঈশ্বরকে প্রণীত কাঁরতে সক্ষম হয় না। যে 
ধর্মে কেবল মতামত লইয়া দলাদাল, সেই ধর্মে ভান্ত মান্ন নাই । মন-ষ্যকে প্রীতি 
করাই প্রথম প্রকার সাধনের উদ্দেশ্য । সাধনা দ্বারা যেমন বনশত হইতে হইবে, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতাদন ব্রক্ষসাধন করিতে হইবে । 

শ্রবণং কীর্তনং 'বষ্কোঃ স্মরণং পাদসেবনং। 

অঙ্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্যমাত্মনিবেদনম॥ 
এই নবাঙ্গ সাধন ভান্তিলাভের প্রধান উপায় । ঈশবরের নাম যেখানে আলোচিত হইবে, 
কশীর্তত হইবে, সেখানে গমন কাঁরয়া শ্রবণ কাঁরতে হইবে । ভাল লাগতেছে না, 
ভাষার পাঁরিপাট্য নাই, বলবার শৃঙ্খলা নাই, সঙ্গীতের সুর ভাল নহে ইহা বাঁলয়া 
নাম শ্রবণ পাঁরত্যাগ কারও না। হুদয়-বন্ধুর কথা শুনিয়া কি হৃদয় আনন্দে 
পারপূর্ণ হইবে না? যাহাতে ঠপতার দয়াল নামের মধুরতা হৃদয় উপভোগ কাঁরতে 
পারে, তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে । বিশ্বাদপূর্ণ মনে তাঁহার নাম-কীর্তন কাঁরতে 
হইবে । তাঁহার নাম গান করিলে. স্মরণ করিলে, হৃদয় পুলকিত হয় পাবন্র হয়। 

ব্রাক্মধর্ম শুজ্ক ধর্ম নহে ভন্তিই ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। এই ভান্তর 'হলোল উত্থিত 

হইয়া সমস্ত পাঁথবীকে প্লাবিত কারিবে । “কর সাধন ব্রন্দের চরণ, যাতে পাবে নিত্য 
শাল্তানকেতন । 

এই সময়ই কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতাসহ গোঁসাইজট প্রচারের কাজে কুমিল্লা গিয়ে- 
ছিলেন । এক রাল্রে কোন বন্ধুর গৃহে উপাসনা ও নাম-সংকীর্তনের আয়োজন হয় । 
বিরুপভাবাপন্ন প্রায় একশত লোক ব্রা্মভন্তগণকে উপযুক্ত শিক্ষা 'দতে এ গৃহের 
চারাঁদকে একাঁন্রত হয়৷ তাদের উদ্দেশ্য এই ব্রাহ্মদের কুঁমল্লা থেকে মেরে ধরে তাড়িয়ে 
[দতে হবে । ভিতরে উত্তাল কর্তন চলছে, “দয়াময় নাম বল রসনা আঁবশ্রাম'। 
কর্তনের ভান্তরস আস্বাদনে বাইরের লোকের হৃদয়ও গলে যায়। ব্রাহ্দের আর 
তাড়ান হয় না। অনুতপ্ত হয়ে তারা স্ব-স্ব গহে ফিরে যায়। 

১২৭৬ সালের অগ্রহায়ণের শেষের দকে গোঁসাইজণ প্রচারের কাজে ময়মনাসংহ 
যান। অনেকেই তাঁর মুখে কর্তন শুনে আকৃম্ট হন। তিনি জিও উৎসাহদের 
কীর্তন শেখাতেন। ব্রহ্গজ্ঞানীরা খোল-করতাল বাঁজয়ে কর্তন করবেন, এই খবর 
পেয়ে সমাজগৃহে আর লোক ধরে না। বিজয়কৃষ্ণের আঁঙ্নময়শ বন্তৃতা, প্রাণস্পশী 
উপাসনা আর ভন্তিরসাঁসাণিত কণর্তন শুনে সকলে মুগ্ধ । লোকের মুখে মুখে 
তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রশংসা ছাড়িয়ে পড়ে চারাদকে ৷ িজয়কৃষ্ণ শুধু কীর্তনানন্দে 
সকলকে মাতিয়ে তুলতেন তাই নয়, তান নিজেও ভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন। এই 
অবস্থায় তিনি কয়েকাঁট সঙ্গীত রচনাও করেছিলেন। তার একটি গান-_ 

সকল শন্যময় হেরি, না হেরিয়ে বিভু নয়নে । 
আমার হৃদয় শকায়ে গেল হে ৫ে)। 


ভারতববাঁয় ব্রাহ্মসমাজে অন্তার্বরোধ ও সংহাতি ৯৫ 


শুনেছি সাধুসদনে, চায় যে তারে, 

তাঁহারে দেখিতে পায় নজ অন্তরে । 

আম ডাকতে পারি না মোহে, পাইব কেমনে । 

পড়েছি অগাধ কপে. না দেখি উপায়, 

বিনা সেই করুণাসম্ধু প্রভু দয়াময় ; 

তাঁর নামের গুণে পাপী তরে, শুনোছ শ্রবণে। 
ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা ও আসামে 'বিজয়কৃ্ণ ব্রহ্মনাম প্রচারে আত্মানয়োগ 
করেন। চকিৎসাবৃত্ততে নিশ্চিত অর্থাগম, নঝর্জঝাট গাহ্স্থ্য জশবন, অপত্য- 
স্নেহ, কিছুই তাঁকে তাঁর আরব্ধ কার্য থেকে প্রাতানিবৃত্ত করতে পারে ?ন। এই 
নিঃস্বার্থ জনকল্যাণের আভযানে কতবার যে তিনি জীবনসংশয় ও বিপদের 
সম্মুখীন হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তথাপি প্রচারকার্ষে উৎসাহ-উদ্যমের বিরাতি 
হয় নি, ভাটা পড়ে নি। 'অনাথের দৈব সখা” এই প্রবাদ বচনে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে 
মা ভৈঃ বলে তিনি প্রচারে বের হতেন । একবার 'ডাঁঙ্গ নৌকা করে ময়মনাঁসংহ জেলায় 
কাগমাঁর যাবার পথে তিনি নদীতে ঝড়-তুফানের মধ্যে পড়েন। ভিঞ্গি ডুবে যায়। 
মাবিমাল্লা কে কোথায় ভেসে যায়। দৈবক্রমে ডিঙ্গর মাস্তুলটি হাতের নাগালের 
কাছে পান বিজয়কৃষ্ণ । তাই ধরে ঈ*বরকে স্মরণ করতে থাকেন তানি । মনে হয় যেন 
[ডঙ্গিটি ডুবে গেলেও এগিয়ে চলেছে । এই সময়েই সাম্বং হারিয়ে ফেলেন 
[বিজয়কৃষ্ণ । জ্ঞান ফেরার পর দেখেন জেলেরা তাঁকে আগুন দয়ে সে'কছে। একটু 
সুস্থ হয়ে উঠলে জেলেরা বলে, 'ঝড়ের সময়' ডাঁঙ্গখাঁনি চড়ার কাছে ডুবতে দোখি। 
ঝড় থামলে পর চড়ায় 1ডাঁঙ্গাসহ আপনাকে দেখতে পাই। ডিঙ্গির মাস্তুল আপনার 
হাতে ধরা রয়েছে । ভগবানের দয়া । তাঁরই কৃপায় এ-যান্রায় আপনি জবন ফিরে 
পেয়েছেন, তিনি আপনাকে ভিঙ্গিসহ চড়ায় এনে রেখে গেছেন । জলে ডুবোছিলেন 
আপাঁন, অথচ এক ফোঁটা জলও আপনার পেটে যায় নি। ভগবানের কৃপায় সবই 
সম্ভব ৷, 

আর একবার ময়মনাসংহ থেকে বিজয়কৃ্ণ শেরপুর চলেছেন । হাঁটাপথে চলে- 

ছেন, একজন পথপ্রদর্শকও সঙ্গে আছেন । গ্রামের পথ, মাঝে মাঝেই জলাভূমি আবার 
অরণ্যপথও । এবার এই পথেই তান এক বন্য-মাহষের কবলে পড়েন। নদীর ধার 
বেয়ে বালুর চড়ায় কাশবন । দুরের কিছুই নজরে আসে না। এরই মধ্যে মানুষের 
পায়েহাঁটা পথে চলেছেন বজয়কৃষ্ণ। হঠাৎ দূরে যেন মনে হল কোন 'বিরাটকায় 
জন্তু কাশবনের শান্ত পাঁরবেশকে অশান্ত করে ছুটে আসছে তাঁদের দিকে । বিরাট 
বন্য-মাহব শিং বাগিয়ে দ্রুতগাঁতিতে আসছে দেখে প্রমাদ গণলেন মনে । ব্রন্দই বিপদ- 
বারণ, অগাঁতির গাতি। ব্রহ্ম কৃপাঁহ কেবলমৃ। তিনিই স্মরণ মননের একমান্র 
অবলম্বন বিজয়কৃষ্ণের । কোথা থেকে কি হল, হঠাৎ এক আঁবশ্বাস্য ঘার্ণিঝড় উঠল। 
পথপ্রদর্শক ও 1বজয়কৃষ্ণ উভয়েই ছিটকে পড়লেন এক মাটির গহবরে। কুমোরদের 
খোঁড়া মাটির গহ্হরে আশ্রয় পেলেন পরমাশ্রয়ের অপার কৃপায় । বন্য-মাহষ ক্ষিপ্ত 
হয়ে দ্বিগুণ বেগে চলে গেল 'নাবিড় বনের দিকে, তারই চলার পথের ফকে দেখলেন 
বিজয়কৃষণ, একটি পলায়মান হাঁরণকে একটি প্রকান্ডকায় বাঘ লাফয়ে ধরতে উদ্যত 
হয়েছে । বেলাও পড়ে এসেছে প্রায় । ভগবৎ কৃপায় দুটি বন্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষা 
পেয়ে খানিকটা আত্মস্থ হয়ে তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চললেন যাল্লাপথের দিকে । বেলা 
থাকতেই তাঁরা গোয়ালাদের বাথানে পেপন্ছ হগললন । গোয়ালাদের প্রদত্ত আহার্য ও 


১৬ সদগর্ শ্রশশ্রীবিজয়ক্ণ 


পানীয় দ্বারা ক্ষুন্নিবাত্ত করলেন দুজনে; তারপর তাদেরই সাহায্যে নিকটবর্তী 
একটি গ্রামে 'গয়ে সেই রাল্রের জন্য আশ্রয় পেলেন তারা । 

এমনি আর একবার ঢাকা থেকে স্টীমারে বিজয়কৃষ্ণ শবসাগর রওনা হয়েছেন। 
আহার্য বস্তু সঙ্গে কিছু নেই : সম্বল যা ছিল, তাও হারিয়ে ফেলেছেন । ক্ষুনি- 
বৃন্তর জন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন না বিজয়কৃষ্ণ। আহার্য গ্রহণ 
ভগবানের আভপ্রেত নয়, নইলে সঙ্গের সম্বল হারাবেন কেন? অভ্ভুস্ত অবস্থাতেই 
পাঁচ-ছয়াদন কেটে গেল। শরীর দুর্বল হয়ে পড়লেও মানাঁসক প্রশান্ত 
হারান 'নি তানি । স্টীমারাটি একটি ঘাটে নোঙর করেছে । াবজয়কৃ$ আস্তে আস্তে 
স্টীমার থেকে নেমে নদীর ঘাটে স্নান করলেন, তারপর নদীর পার থেকে কিছুটা 
পাঁলমাঁটি ও জল পরম পারতৃাঁস্তির সঙ্গে পানাহার করে 'ননলেন। সহযান্রীদের 
অনেকেই বিজয়কৃষ্ণের এই আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরা অনুযোগ তুললেন। 
কিন্তু সবার মনের অনুযোগই তিনি তাঁর প্রাণভোলান প্রশান্ত হাসিতে ডীঁড়য়ে 'দয়ে 
অত্যন্ত বিনীত ও কৃতজ্রচন্তে ভগবানের বিধানকে মেনে নেবার কথা বললেন। 
নিজের দৈন্য স্বীকার করে বিজয়কৃষ্ণ তাঁদের বোঝালেন, ভগবানই আমাদের সবার 
একমান্র নিভরস্থল । আমরা এখানে কারও প্রতি কেউ 1নর্ভর করে একদন্ডও চলতে 
পার নে. যাঁদ তান না আমাদের চালনা করেন । তাঁরই প্রচারকার্য আম আমার 
জীবনের ব্লত হিসেবে নিয়োছি। আপনারা আমায় আশীর্বাদ করুন, যেন আম 
আমার আরব্ধ বত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে পাঁর। 


হৃদরোগের আক্রমণ 


গোস্বামী মহাশয় ঢাকা থেকে কাঁলকাতা আসেন একাকন, মাঘোৎসবের বেশ ₹কছদন 
আগেই । উৎসবের পর পূর্ব বাবস্থামত তিনি বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব 
আঁভমহখে রওনা হন ব্রাহ্গধর্ম প্রচারকার্ে। 

ঢাকা থেকে আসার সময় 'বজয়কৃষ্ণ নবকুমারবাবুকে অনুরোধ করে আসেন, 
তানি যেন তাঁর পাঁরবারের সকলকে রাণাঘাটের 'নকটবতঁ” কালাইঘাটার নঈলকমল 
দেবের গৃহে পেশীছিয়ে দেন। তখনও গোয়ালন্দ পযন্ত রেল লাইন হয় নিন। কু্ঠিয়া 
থেকে কলিকাতার গাড়াঁ ধরতে হত । একখানা নোঁকা ভাড়া করে নবকুমার বাগচি ও 
কামিনী গুপ্ত মহাশয় গে'সাইজাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে ঢাকা থেকে রওনা 
হন। গোঁসাইজীর পরিবারের সকলের চলে যাবার কথা শুনে ব্জসুন্দরবাব স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের পাথেয় বাবদ 'ছ টাকা নবকুমারবাব্‌র হাতে 1দয়ে দেন। পথের 
নানা বাধা-বিপাঁন্ত কাটিয়ে তাঁদের কুম্তিয়া পেশছতে এগার দিন লেগে যায়। তারপর 
ট্রেনে রাণাঘাট। রাণাঘাট নেমে তাঁরা গোঁসাইজর বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামশঙ্কর 
সেনের গৃহে উঠেন। সেখানে একবেলা বিশ্রামের পর নৌকা করে নলকমলবাবুর 
রা বাসগ্‌হে তাঁদের পেশীছয়ে 'দয়ে নযুস্ঞখেতু ও কামিনীবাব্‌ ঢাকায় 

রযান। 

এদিকে বিজয়কৃফ মুখ্গেরে এসে অবস্থান করছেন তাঁর আত্মধয় আনন্দ 
লাহিড়ীর গৃহে । এখানে '্রাহ্মধর্মের উদারতা" সম্বন্ধে তান এক বন্তৃতা করেন। 
কয়েকদিন মনঙ্গেরে থেকে তানি মজঃফরপপুর যান। এখানেও কয়েকটি বন্তৃতা করেন। 


হদরোগের আক্রমণ ৯৭ 


একদিন সভার শেষে 'বজয়কৃষ্ণকে এক ভদ্রলোক তাঁর গৃহে আহারের আমন্তণ করেন। 
শবজয়কৃষ্ণ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন । যথাসময়ে পরের দিন এ গৃহে উপাস্থত হলে ভদ্র- 
লোকের সহধাঁমমণী তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করেন তিনি তাঁকে চিনতে পেরেছেন 
কনা ? গোঁসাইজা উত্তর দেন, “পূর্বে কোথায়ও দেখোছ বলে তো স্মরণ হয় না?। 
ভদ্রমাহলা বলেন, 'আমার 'পন্রালয় শান্তিপুর'। তথাপি 1তাঁন তাঁকে চিনতে পারলেন 
না। পরে যখন মাহলাটি বলেন, “আমার বহ্হাদনের ব্যাধি যখন কেউ নিরাময় করতে 
পারেন নি, তখন আপনার নিপুণ িাকৎসাতেই আম জীবন ফরে পাই”। এবার 
বজয়কৃষ্ধের সব কথা মনে পড়েছে-স্বপ্নে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই মারাত্মক 
[বিষ দেওয়া প্রেসীক্রিপসনের কথা । সে কথা তান ভুলে যান 'ন, তবে ভূলে গয়ে- 
লেন রোগিণশীকে । বিজয়কৃষ্ণ কখনও মেয়েদের মুখের ঈদকে তাকাতেন না। এজন্য 
তাঁদের চেনা বড় মুস্কিল হত । একবার তো তাঁর এক 'নকট-আত্মীয়াকেই তান 
চিনতে না পারায় তাঁকে খুব অনুযোগ শুনতে হয়েছিল। 

কাশঈতে ডা. লোকনাথ মৈত্রের আমন্নণে তাঁর গৃহে ওঠেন বিজয়কৃষণ । বিজয়- 
কৃষ্ণের উপাস্থাতিতে তাঁদের অনেক অস্ীবধা হতে পারে মনে করে তান মৈন্র 
মহাশয়কে বলেন, দেখুন, আমার সময়ের কোন ঠিকঠিকানা নেই । হয়ত সারাদিন 
বাইরে বাইরে কাটবে, লোকজন এসে আপনাদের বিরন্ত করবে । এতে আপনাদের খুব 
অসুবিধা হবে ।, তথাঁপ মৈত্র মহাশয় তাঁকে অন্যত্র যেতে দেন না। আলাদা ঘরের 
ব্যবস্থা করে দেন। 

সকালের দকে বের হয়ে গোঁসাইজ? প্রায়ই ষেতেন ভ্রৈলঙ্গস্বামীর কছে। প্রথম- 
দিকে কয়েকাঁদন ন্রৈলঙ্গস্বামী এই নবাগত বাঙালশ যুবককে নানাভাবে পরণক্ষা 
করতেন । গায়ে কখনও কুকুরের বিচ্ঠা, কখনও ময়লা, কখনও বা কাদা মেথে বসে 
থাকতেন। কাছে গেলে চারাদকে ছড়িয়ে দিতেন। কিন্তু পরে বিজয়কৃষ্কে তান 
কাছে ডেকে বসাতেন; আদর করতেন। 

অন্ধ প্রদেশের 1ভাঁজয়ানায় হোঁলয়া গ্রামে দ্বাদশ ব্রাহ্মণের সেবা ও শিব 
আরাধনার ফলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নরসংহ রাও ও 'বদ্যাবতীর অধিক বয়সে এক পনত্র- 
সন্তান লাভ হয় । শিশুর নাম রাখা হয় শবরাম। তানি চিরকুমার। ৫&২ বছর বয়সে 
মাতার মৃত্যু হলে সেই যে শ্মশানে যান আর ফেরেন না। ওখানেই গুরুলাভ হয়। 
২৭৮ বছর তানি মরদেহে ছিলেন; তারপর ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। চলন্ত 
বশ্বে*বর নামে তানি কাশীতে খ্যাত ছিলেন৷ তৈলঙ্গ প্রদেশের সাধু বলে তাঁর নাম 
হয় ন্ৈলঙ্গস্বামন। 

একট: বেলা হতেই স্বামীজা গোঁসাইজনীকে ইসারা করে জিজ্ঞাসা করতেন. ক্ষুধা 
লেগেছে কিনা । হীঙ্গত মান্র চার-পাঁচজন ভন্ত শ্িয়ে খাবার 'নয়ে আসতেন । এক 
একাদন খাবারের পাঁরমাণ এত বেশী হত যে তাঁর পক্ষে খাওয়া সম্ভব হত না। 
স্বামীজী তখন নিজের মুখ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতেন, তা হলে তিনিও খাবেন । তাঁর 
আহারের কোন 'নাঁদর্ট সময়, মাত্রা বা পাঁরমাপ ছিল না। ভক্তেরা খাবার এনে তাঁর 
মুখের সামনে ধরলেই তিনি মুখব্যাদান করতেন আর তাঁরা তাঁকে খাইয়ে দিতেন। 
আকণ্ঠ গলাধঃকরণের পর তিনি উদ্গীরণ করে সব ফেলে দিতেন । শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
বখন মথুরাবাবূকে নিয়ে কাশী গিয়েছিলেন, তখন স্বামীজীকে আধমণ ক্ষীর 
খাইয়োছিলেন। অসাধারণ যোগশান্তর প্রভাবে যে কোনো পারমাণ খাদ্যবস্তু তিনি 
মিরা ররর পারা রর সাজ সালের নিয়ে 

-৭ রর 


৯৮ সদগ্‌রু শ্রশশ্রসীবিজয়কৃষণ 


যেতেন। একাঁদন বিজয়কৃষ্ণ নিজের অংশটুকু আলাদা করে বাকাটা স্বামীজাীকে 
নিবেদন করেন। এতে ভ্রৈলঙ্গস্বামী খুশি হয়ে বলেন, হ্যাঁ” তুমি খাঁটি সাধ । 
যাঁরা খাঁটি সাধু তাঁদের কোনো কুণ্ঠা বা লৌকিকতার মিথ্যা আবরণ থাকে না। 

এক এক সময়ও স্বামীজী আঁসিঘাটে ভূস্‌ করে ডুব দিতেন আর উঠতেন 'গয়ে 
মাঁণকার্ণিকার ঘাটে । গঙ্গার রেখা ধরে ছুটে বিজয়কৃষ্ণ তাঁর অনুসরণ করতেন ॥ এক- 
দন ন্ৈলঙ্গস্বামী গঙ্গাঘাট থেকে উঠে এক কালশমন্দিরে প্রবেশ করেন এবং প্রম্্রাব 
করে দেবীমূর্ত ও শিবালঙ্গের উপর ছিটিয়ে দেন। বিজয়কৃষণ এ দৃশ্য দেখে হত- 
বাদ্ধ। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “এ সব দি করছেন ?” মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে 
সংস্কৃত হরফে িলখেছেন, “গঞ্গোদকম্‌। বিজয়কৃ্ণ বলেন, “এতে ক হবে *” উত্তর 
গদলেন ন্ৈলগ্গস্বামন, পূজা"! বিজয়কৃষ্ণ প্রশ্ন করেন, শকন্তু পুজার দক্ষিণা ?" উত্তর 
আসে, 'যমালয়' । এই ঘটনার সময় বিগ্রহের সামনে আর কেউ ছিলেন না। পূজারীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে স্বামশজীর এই অদ্ভূত আচরণের কথা গোঁসাইজী তাঁকে বলেন? 
তনি শুনে মন্তব্য করেন, 'বাবা চলন্ত 'বশ্বে*বর । তাঁর প্রত্রাব গঙ্গোদক বই কি! 

মণিকার্ণিকার ঘাটের কাছে এক দাঁক্ষিণদেশনীয় রাজবাটনীর পাশ 'দয়ে যাবার সময় 
রাজা নিজে এসে সানুনয় আহ্বান করে স্বামীজশীকে অন্তঃপুরে য়ে ষান। িজয়- 
কৃষের প্রতি অর্থপূর্ণ ভাঙ্গমায় অনুসরণ করতে বললেও তানি ভিতরে যান না, 
বাইরে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন । রাজা তাঁকে পট্টবাস পরিয়ে 
সোনার অলঙ্কার ও মুকুট 'দয়ে সাঁজয়ে 'দয়োছলেন। বাইরে আসামান্র গুণ্ডারা 
সব খুলে নেয়; স্বামীজী 'নার্বকার । বজয়কৃষ্ণকে হীঁঙ্গতে তান বুঝালেন 'আঁম 
যেই সেই'। গোৌঁসাইজী উত্তরে বলেন, “দীনয়াদারী লোক কিন্তু কামিনকাণ্চন 
পেলেই খুশি ॥ 

ন্ৈলঙ্গস্বামী প্রসঙ্গে গোঁসপাইজী পরবতর্ঁ এক সময় বলোছলেন, “রাত্রিতে 
অনেক সময় তৈলঙ্গস্বামীর 'নকট থাকতাম । তান আমাকে নানাপ্রকার অদ্ভূত 
যোগৈশ্বর্ধ দেখাতেন। একদিন বললাম, আপন আমাকে এত দেখাচ্ছেন--আমার 
দিন্তু বিশ্বাস হয় না। দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন বিশ্বাস হয় ।” তান 
আমাকে স্নান করে আসতে বলেন। রান্ত তখন একটা । ভয়ানক শীত। আম 
ইতস্ততঃ করতে লাগলাম । 'তাঁন অমাঁন আমার ঘাড়ট ধরে আলগা করে তুলে নিয়ে 
ঝুপ করে গণ্গায় চুঁবয়ে দিলেন; তারপর মাথায় হাত রেখে বললেন, শবশ্বাস বন্‌ 
ষায়'। এ সময়ই স্বামীজণী গোঁসাইজাীকে দণক্ষা দানের কথা বলায় গোঁসাইজনী বলেন, 
“আম ব্রাহ্দ। আমার আর দীক্ষার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া, আপনার কাছে আমি 
আবার ক দীক্ষা নেব? আপাঁন শিব পূজা করেন অথচ কালণী ও শিবের গায় প্রত্ত্রাব 
করেন।' স্বামীজশী বলেন, 'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায় ।” আবার ইসারা করেন দীক্ষা দেবেন 
বলে। তান তখন নিরুপায় হয়ে বলেন, মন্ত আম পেয়োছি।' স্বামীজী জিজ্ঞাসা 
করেন, 'কে দিয়েছে 2 বিজয়কৃষ্ণ বললেন, “মা"। স্বামীজশ বলেন, “আ'মও দেব 
গোঁসাইজী সম্মত হন না। তখন বেড়াল যেমন ইস্দুর ধরে. তেমনই তানি তাঁকে 


জাঁড়য়ে ধরে বলেন, “তোমাকে মন্ত্র দেবার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে; যাঁদও আমি 
তোমার গুরু নই । তোমার গুরু 'নার্দিষ্ট রয়েছেন, ?তাঁন সময়ে তোমাকে যথাযথ 


দীক্ষা দিবেন। 'তনটি মন্ত্র তান দেন। প্রথমটি ষা গোঁসাইজশ কুলপ্রথানুষায়ী 
মায়ের কাছে পেয়েছিলেন-_রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার মল্ল। ছ্বিতীয়াট দেহ- 
শুদ্ধির। সব সময় এই মন্ত্রট জপতে বলে দেন। আর তৃতীয়টি আপতকালের রক্ষা-_ 


হৃদরোগের আক্রমণ ৯১৯ 


মন্ত্র । একমাত্র প্রয়োজনের সময়ই জপ করবার কথা বলেছেন। 

কাশী থেকে মথুরা হয়ে শ্রীবন্দাবন উপনীত হন বিজয়কৃষ্ণ। এখানে বৈষণবদের 
অনুরোধে চৈতন্য ও পবিন্রতা' সম্বন্ধে ভাষণ 'দতে গিয়ে বর্ণনা করেন শ্রীকফের 
গোম্ঠলীলা। ব্রাহ্ম সহযোগীরা উদ্বেগ বোধ করেন। বন্তৃতার শেষে একজন ব্রাহ্মভ্ত 
তাঁকে অনুযোগ করে বলেন, 'আপনি ব্রাহ্মধমের, আনুকূল্যে বলতে গিয়ে এ কি 
বললেন ? গোঁসাইজী ?শশুর মত সরল মনে তাঁকে বোঝালেন “আম ত কল্পনা 
করে কিছ বাঁল নি। স্থান-মাহাজ্ম্যে যে দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল তাই বলোছি 
মান্র।' সবই বন্তৃতা ও উপাসনায় সকলকে মুশ্ধ করে তোলেন বিজয়কৃষণ । সবই 
ব্রাহ্মধর্মের জয়পতাকা উীঁড়য়ে চলেছেন 'তানি, কন্তু তারই মধ্যে যেন মাঝে মাঝে 
কেমন করে অরূপ থেকে রূপ এসে যায়, যেমনটি এসে গেল এই শ্রীবৃন্দাবনে। 
এরপর শ্রীবৃন্দাবন থেকে তিনি আগ্রা যান। এখানে এক অদ্ভূত স্বপ্ন দেখেন। 
িজয়কৃষ্ণ নিজেই ধধর্মতত্তে তা প্রকাশ করেছেন।__ 

“তাজ দর্শনান্তে এক অপূর্ব স্বন দর্শন কার। বোধ হইল আম তাজের 
প্রাঙ্ণস্থ উদ্যানে গিয়াছে । উদ্যানের পুষ্পবক্ষগুি পরমাসুন্দরী স্তীলোকের 
বেশ ধারণ করিয়া আমার সমক্ষে উপাঁস্থত হইল । সেই অপূর্ব রূপলাবণ্য দর্শনে 
তাঁহাঁদগকে দেবকন্যা মনে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরিলেন, 
“তুম কি জন্য এই পাঁবন্র স্থানে আসয়াছ 2” এবং আমি দোখলাম, তাঁহারা একবার 
বৃক্ষ আবার স্ত্রীমর্ত ধারণ কাঁরতেছেন। আম তাঁহাদের এইরুপ বেশ-পাঁরবর্তনে 
বমুস্ধ হইয়া গিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকলাম এবং পরে জিজ্ঞাসা কারিলাম, “আম 
আপনাদের নিকট একাঁটি উপদেশ গ্রহণ কাঁরতে আপসয়াছি, ঈশ্বর সর্বব্যাপী তাহা 
রূপে ব্ঁঝব 2” তাঁহারা বাঁললেন, “তুমি আজও ঈ*বর 'বষয়ে অনাভজ্ঞ ? যাহার 
রাজ্যে বাস কর, যাঁহার দয়া ভিন্ন একদণ্ড বাঁচ না, তাঁহার বিষয়ে কোন প্রাণে সংশয় 
কাঁরতেছে ?” “আমি একজন ঘোর মুর্খ কিছুই জানি না; আপনারা উপদেশ "দিয়া 
আমাকে সৃখধ করুন ।” তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া বাঁললেন, “আমাদের মত সন্দরী 
কোথায়ও দোঁখয়াছ 2” উত্তর-_“না, স্বপ্নেও দৌখি নাই ।” “একমান্র ঈশবরই আমা- 
দিগকে এত সুন্দর কয়া সৃষ্ট কারয়াছেন। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। তাহার 
সোন্দর্যের আভা আমাদের শরশর "দয়া বাহর্গত হইতেছে বাঁলয়া আমাদের এমন 
শোভা-সৌন্দর্য হইয়াছে । তাঁহার আঁধম্ঠান ভিন্ন কিছুই সুন্দর হইতে পারে না। 
ইহার গ্‌ঢ় অর্থ যাঁদ বুঝিয়া থাক, তবে সমস্ত বরহ্গাণ্ডে ঈশ্বরকে পরম সূন্দর বাঁলয়া 
দেখিতে পাইবে ।” ইহা বািয়া স্্লোকগল বৃক্ষর্প ধারণ কাঁরল। অপরাঁদকে 
চাহিয়া দোখ, শুভ্রশমশ্রুধারশ কতিপয় বৃদ্ধ কাহিতেছেন, “যে ঈশ্বরকে সুন্দর বাঁলয়া 
জানিলে, তাঁহাকে প্রাণ বলিয়া জান। কেবল তানি আমাদের প্রাণরূপে আছেন বাঁলয়া 
আমরা এতদূর সারবান হইয়াছি।” ইহা বাঁলতে বালতে কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রকান্ড 
প্রাচশন বৃক্ষরপ ধারণ কারলেন। এই সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আঁম এই 
স্বস্নটি দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছ। পূর্বে যাহা শন্যমানর জ্ঞান হইত, এখন 
তাহা দয়াময় ঈশ্বরের পবিল্র আবির্ভাবে পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় ।, 

আগ্রা থেকে বিজয়কৃ্ণ লাহোর যান। আনারকাল রাহ্মসমাজ-গৃহে তাঁর থাকার 
ব্যবস্থা হয়। এখানেও বন্তৃতা ও উপাসনা বেশ জমাট বেধে ওঠে । সকলের মনই 
আনন্দে আস্লুত, কিন্তু এরই মধ্যে একদিনের একাঁট ঘটনায় বিজয়কৃফ খুবই ভাবিত 
হরে পড়েন। 1তান স্বঙ্নে একাটি মেরেকে দেখে খুব মুখ্ধ হন এবং বেশ খানিকটা 


১০০ সদর শ্রশশ্রবীবজয়কফ। 


মানসিক চাণুল্য উপস্থিত হয় এজন্য। গভশর রান্রে উপাসনায় বসে এই মনো- 
'বিকারের কথা স্মরণ হতেই আতমবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন এবং দারুণ অনতাপানলে 
তান দগ্ধ হতে থাকেন। এই অবস্থায়ই একটি সংগত রচনা করেন তান । এতে 
তাঁর মনের ভাবাঁট ফুটে উঠেছে-- 

মালন পাঁঙ্কল মনে কেমনে ডাকব তোমায় ? 

পারে কি তৃণ পাঁশতে জহলন্ত অনল যথায়। 

তুমি পণ্যের আধার, জহলন্ত অনল সম, 

আমি পাপ তৃণসম, কেমনে পৃজিব তোমায় ? 

শুন তব নামের গুণে তরে মহাপাপশ জনে, 

লইতে পবিল্ নাম, কাঁপে যে মম হৃদয় । 

অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চাঁলয়া যায়, 

কেমনে কাঁরব আম. পবিত্র পথ আশ্রয় । 

এ পাতকা নরাধমে, তর যাঁদ দয়াল নামে, 

বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় । 
অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আকুল প্রাণে গানাট কয়েকবার গাইবার পর তানি 'নাজেকে 
প্রচারকের অনুপযোগন মনে করেন, আত্মহত্যা করে জাীবনবিসজন দেবার জন্য 
প্রস্তুত হন। সেই গভীর রান্নে এই উদ্দেশ্যে রাবী নদীর তীরে এক নির্জন স্থানে 
উপনীত হন। পরিধেয় বস্ত দ্বারা এক ভারণ প্রস্তরখণ্ড কণ্ঠ-সংলগন করে নদীতে 
ঝাঁপ 1দতে উদ্যত হলে কে একজন বালষ্ঠ হস্তে তাঁকে ধরে ফেলে বলেন, ই. এ 
বাচ্চা, শরীর ছোড়নেসে পাপ প্রবৃত্ত নম্ট হোগা নেহি। তু ধৈরয ধরু। তেরা ভালা 
হোগা । ষব্‌ পাপ ছ-টেগা, তু কুছ নোহ জানোগে। আভি বহৃত্‌ রোজ দের্‌ হ্যায়। 
খোদা সব কামৃূকা বখৎ "ঠক কর রাখা । বাতাস্‌সে ধুর উড়ৃতা, গাঁভ খোদাকা 
মরসে হোতা হ্যায়। দুনিয়ামে খোদাকা খেল দেখু ।' বিজয়কৃষ্ণ ফিরে দেখেন এক 
বদ্ধ ফকির। তিনি বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি ক করে: আমার 
দুরবস্থা ও অভিসন্ধির কথা জানলেন ?' তিনি বললেন, 'ম্যায় ভজন কর্‌ রহা থা; 
ইতনেমে এক দৈববাণী হায় কি এক মহাত্মা আত্ম হত্যা কর রহে হে, উন্‌কো 
বাঁচাও*। বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে বলেন, 'দেখদন, আমার মন কলীষত। এই অশহচ জশবন- 
ধারণ করে কি হবে? ফকির সাহেব হেসে বলেন, ইস্‌ অপাঁবত্র জবন্কো লে কর 
আগলে জীবন মে কেয়া ফল পাও গেঃ ভগবান্‌ কা গুণগান গাহ। ওহি তুমৃহে 
পবিত্র করেছ্গে। জীবন পাবিত্র করকে আগূলে জীবনমে প্রবেশ করনা। তুম 
আপনেকো অপাঁবন্ত সমঝ রহে হো, লোকিন ইয়ে! নোহ মালুম হ্যায় তুম কেতনে 
সদন্দর হো! সাধন পথ পর অগ্রসর হোনে পর তুমৃহরা পাশ আয়নে কি মাফিক 
আত্ম অন্ভূতিকা তব্‌ অনুভব হো জায়েগা। রোজ নদ জানেকা পহ্‌লে 
ভগবান্‌কা মাতৃরুপ ইয়াদ্‌ কর্না। ইয়াদকর্‌ যব তন্ময় হোযাওগে তব্‌ নদ 
আপনি আ জায়গা । ইস প্রকার কর্‌নেসে কুচাঁভ 'িড়ম্বনা তুমকো নোহ হোগণ। 
এভাবে উপদেশ 1দয়ে ফাঁকর সাহেব চলে গেলেন। বিজয়কৃফও হালকা বোধ 
করেন। তিনি তাঁর আবাসে ফিরে যান। সাধন লাভের বদন পর হারিদ্বারে এই 
ফকির সাহেবের সঙ্গে গোঁসাইজশর আবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর উচ্চাবস্থা দেখে 
ফকির সাহেবের আনন্দ আর ধরে না। তখন তানি তাঁকে বলেন. 'আব্‌ তুমূনে কিস 
শকারাহ অবস্থাকো প্রাপ্ত কিয়া হো। অগর্‌ আত্ম হত্যা করুনেসে তু ক্যায়া 


হদরোগের আক্কমণ ১০৯ 


ফয়দা হোতা 2, 
জননী মাঁতচ্ছন্ন হয়ে শান্তিপুর থেকে কোথায় চলে গিয়েছেন, এই নিরুদ্দেশ 
বার্তা নিয়ে টোলগ্রাম আসে লাহোর ব্রাহ্মসমাজে। 'িবজয়কৃফণ এ দনই ট্রেন ধরে 
যথাসময়ে রাণাঘাট পেশীছেন। গৃহে ফিরে খবর নিয়ে মার সন্ধানে গ্রাম থেকে 
গ্রামান্তরে করেন ছোটাছনটি। রাণাঘাটে পথচারীর মুখে মুখে প্রচার হয় এক অদ্ভূত 
কাহনী। বিজয়কৃষ্ণের কানে আসে একাঁদন সেই 'বাঁচত্র সংবাদ--বনগ্রামের কাঠুরিয়ারা 
দেখেছে একজন স্বীলোক গভশর বনে বাঘের গায়ে মাথা রেখে 'দাব্য শুয়ে থাকেন, 
বাঘটা যেন ওর পোষা কুকুর। 'বিজয়কৃষ্ণ বনগ্রাম গিয়ে এ কাঠুরয়াদের সন্ধান 
করেন। ওদের কাছে খোঁজখবর "নিয়ে গভশর বনে প্রবেশ করেন [িজয়কৃ্ণ। গাছের 
আড়াল থেকে 'তাঁন দেখেন তাঁর মা বাঘের সঙ্গে কত ক আবদার করছেন ! বাঘকে 
এক সময় বলেন, তুই এখন শুয়ে থাক্‌ । আম আসছি তোর খাবার নিয়ে । বন 
থেকে বের হতেই বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে প্রণাম করেন। তানি সাবস্ময়ে বলেন, তুই 
কে-রে? বিজয়কৃষ্ণ উত্তর দেন, 'আপনার দাস'। তিনি বলেন, 'দাস কি রে? মুখে 
বললেই দাস হয়! তোকে বড্ড চেনা চেনা মনে হচ্ছে। 'বজয়কৃষ্ণ সসম্দ্রমে বলেন, 
“আপনার তো কিছ অজানা নেই । আপনি কেন 'িনবেন না 2 স্বর্ণময়শ দেবী বলেন, 
“তা নয়; কোথায় যেন তোকে দেখোছ ।' ছেলে মাকে বারবার প্রণাম করেন । সাঁম্বং 
বফরে আসে । গায়ের চাদরখানা মাকে পরতে দেন। তিনি দর্ঘীনঃ*বাস ফেলে বলেন, 
'এতাঁদন তুই কোথায় ছিলি-বজয় 2” মায়ের মাথায় তেল মাখিয়ে সবক্ষে তাঁকে 
বিজয়কৃষ্ণ স্নান করান। নূতন ধুঁত পারয়ে দিয়ে আহিক করতে বলেন । অপারগ 
দেখে তাঁরই দেওয়া যুগলমল্তর তাঁর কানে মুখ রেখে অস্ফুট স্বরে তান উচ্চারণ 
করেন। স্মাতশান্ত ফিরে আসে, দুই গাল বেয়ে-ধারা বয়। মাকে 'ফাঁরয়ে নিয়ে যান 
শাঁন্তপূর। ওখানে মার সঙ্গে কয়েকাঁদন থেকে তান মৃখ্গেরে যান। আনন্দচন্দ 
লাহড়ীর গৃহে কয়েকাদন অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে গোঁসাইজীর পাঁরিবারের 
লোকেরা কলাইঘাটা থেকে এসে সকলে সমবেত হন। এখানেই জ্বর-বিকারে আত্মজা 
সন্তোঁষিণশর হয় দেহাবসান। আদরের দুলালশর আকস্মিক তিরোধানে বিজয়কৃষ্ণ 
শোকে দিশেহারা হয়ে পড়েন। এবারও উদ্দ্রান্ত হয়ে কষ্টহারণশর ঘাটে আত্মহত্যা 
করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় এক মহাপুরুষ তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। 
“শোকোপহার” নাম দিয়ে এ সময়ে তিনি একখানি কাঁবতা পুস্তক রচনা করেন। 
প্রায়ই বলতেন, শোকে আমার হৃদয় যেন ঝাঁঝরার ন্যায় শতছিদ্র হয়ে গিয়েছে ।, 
এর কছাঁদন পরে কু্টিয়া ও কুমারখাঁলর ব্রাহ্মবন্ধৃদের একান্ত আগ্রহাতশষ্যে 
মৃঙ্গের থেকে সরাসাঁর সেখানে যান সপাঁরবারে সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের 
উৎসবে যোগদান করবার জন্য । কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় ফিরে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 
অনরোধে তাঁদের ফরাসগঞ্জের বাড়ীতে ওঠেন। কয়েকাঁদন এঁ গৃহে থেকে 'তাঁন 
পাতলা খাঁর গাঁলতে বাসা ভাড়া করে উঠে যান। এই সময় কয়েকজন উৎসাহশ যুবক 
তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ফারদপুরের জেলা স্কুলের প্রধান 'শক্ষক ভূবনমোহন সেনও 
এ যুবকদের মধ্যে একজন 'ছিলেন। তানি 'বিজয়কৃফ সম্বন্ধে পরবতকালে 
বলেছেন, 'গোস্বামী মহাশয় যে আমাদগকে ক ভালবাসতেন, তা কথায় প্রকাশ করা 
ষায় না। প্রেমের যাদুকঠিতে 'তাঁন আমাদের মত যুবকদেরও একান্ত আপন করে 

নিয়েছিলেন । 
বজয়কৃফ বৃবকদলের ছিলেন অবিসংবাদী নেতা । প্রাচীন দলেরও ছিল তাঁর 
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প্রতি অসংশনশয় অনুরাগ । তাঁর ঈশ্বরপ্রেম, চরিত্রবল ষুবক-বৃদ্ধ সকলের উপরই 
'বশেষ প্রভাব বস্তার করোছল । কিন্তু এখানেও হঠাৎ নবশন ব্রাহ্ম ও প্রাচীন ব্রাঙ্গ- 
দের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। যাঁরা পৌত্তীলক অনুজ্ঠান করেন বা এরুপ উৎসবে 
উপস্থিত থাকেন, তাঁরা আচার্যপদে নিযুস্ত হবার উপযোগী নন-_ এই ছিল বিজয়- 
কফ-প্রমূখ ফুবকদলের সিদ্ধান্ত; কিন্তু প্রাচীনদের মত ছিল অন্য রকম। উপবীত- 
ধারী বা উপবীতত্যাগশ আচার্য 'নয়ে তাঁদের কোন আপাতত ছিল না। সমাজগৃহে 
খোল-করতালের ব্যবহার আবার প্রাচীনদের আভিপ্রেত ছিল না। যুবকগণ ছিলেন 
খোল-করতাল নিয়ে সংকীর্তনের পক্ষপাত। এই দুই বষয়ের মীমাংসার জন্য 
প্রকাশ্য সভায় বাদানুবাদ হলে প্রাচঈীনেরা সংখ্যাগরিজ্ঞঠতার সুযোগ ানয়ে 'স্থর 
করেন যে, পৌত্তীলিকতার সঙ্গে সং্লিম্ট ব্যান্তুর আচার্যপদে বহাল হবার কোনো 
বাধানিষেধ থাকবে না। বিজয়কৃষ্ণ যা অন্যায় মনে করতেন, তার সঙ্গে কোনরকমেই 
আপোষ করে চলতেন না। প্রাচঈনেরা ব্রাহ্ষসমাজের তদানীন্তন সভাপাঁতি এবং 
গোস্বামী মহাশয়ের 'বশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্রজস্ন্দর মনত মহাশয়কে ধরেন, যাতে তিনি 
গোঁসাইজশীকে অনুরোধ করেন আচার্ধপদে 'স্থর থাকতে । গোস্বামী মহাশয়ের 
প্রকীতি ছিল বজ্রের চেয়ে কঠোর আবার ফুলের চেয়েও কোমল । তাঁকে ধরে রাখার 
সব চেস্টা বিফল হল । বজয়কৃষ্ণ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে ইস্তফা 'দলেন। 
১২৭৭ সালের ভাদ্র মাসে তরুণ ব্রাহ্দের সঙ্গে আলাদা হয়ে সাঁচপান্দারপা লেনের 
দেওয়ান সাহেবের হাবেলিতে তাঁদের নিয়মিত উপাসনার ব্যবস্থা করেন তান । মহা- 
সমারোহে এখানে তরুণ দলের উৎসব হয়। এখানেই কয়েকজন 'শাক্ষত যুবককে 
বিজয়কৃষখ আনুম্ঠাঁনকভাবে দীক্ষা দেন। গোস্বামী মহাশয় আচার্যপদ থেকে সরে 
এলে পূর্ববাংলা ব্রাহ্গসমাজ অযোধ্যানাথ পাকড়াশশীকে আচার্যপদে 'নয়োগ করেন। 
গোস্বামী মহাশয় পূর্ববাংলা ব্রাহ্সমাজ থেকে বাচ্ছিত্র হলেও প্রাচীন ব্রান্ষেরা 
ব্রহ্মমান্দরে বন্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে সাদরে আহবান করতেন । ১২৭৭ সালের ২১ 
ভাদ্র 'তাঁন 'পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ' এবং ২৩ ভাদ্র “পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ বিষয়ে বন্তৃতা 
করোছলেন। 

এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঢাকা এসে িছাদন বোটেই অবস্থান করছিলেন । পূর্ব 
বাংলা ব্রাহ্মসমাজে তিনি একাঁদন উপাসনা করলেন। তিনি কাঁলকাতা ফিরে গেলে 
পাকড়াশ মহাশয় ঢাকা আসেন এবং কছাঁদন পরে কালকাতা ফিরে যান । ইতি- 
মধ্যে প্রাচীনদলের সঙ্গে নব্যদলের মিউমাট হয়ে যায়। নূতন উপাচার্য হলেন বঙ্গ- 
চন্দ্র দেব। মন্দিরের মধ্যে খোল-করতাল বাঁজয়ে উপাসনা করা 'নষেধ হলেও 
মন্দিরের বাইরে যেকোনো স্থানে খোল-করতালসহযোগে উপাসনা 'নষেধ থাকবে 
না- এই ছিল মীমাংসার সূত্র । 

১২৭৭ সালের কার্তক মাসে কেশবচন্দ্রু ইংলন্ড থেকে কাঁলকাতায় ফিরে এসে 
ভারত সংস্কার সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। লৌকিক, সামাঁজক ও িতএশব্রাত 
সামাগ্রক উন্নতি ও কল্যাপকর কার্য সম্পাদনই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য । কেশবচন্দ্ 
বিজয়কৃফকে সপারবারে কাঁলকাতা এসে তাঁর আরব্ধ কর্মে সহযোগতার আমন্লণ 
জানান। যোগমায়া দেবী তখন সন্তানসম্ভবা এবং আসন্নপ্রসবা । তাই কেশবচন্দ্রকে 
তিনি জানান-_দুই-তিন মাসের মধ্যেই ঢাকার বাসা ছেড়ে 1দয়ে তিনি যাচ্ছেন। ২৯ 
অগ্রহায়ণ (১২৭৭), সোমবার শুক্লাদশমশী তিথিতে তাঁর একমার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ 
হয়। পনত্রের কল্যাণার্থে পাতলা খাঁ গলির গৃহে তান মঞ্গল-অনন্ঠানের ব্যবস্থা 
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করেন । গোস্বামী মহাশয় তাঁর নবজাত শিশুর নামকরণ করেন 'যোগজপবন,। 

কিছুদিনের মধ্যেই বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা থেকে সপারবারে কাঁলকাতা এসে 'ভারত 
সংস্কার সভা"-য় যোগ দেন । এতে পাঁচটি বভাগ ছিল--১. শ্রমজশীবশদের শিক্ষা, ২. 
স্লীঁজাতির উন্নতি, ৩. সুলভ সা'হত্য প্রচার, ৪. সুরাপান নিবারণ, ৫. দাতব্য । নেতৃ- 
স্থানীয় ব্রান্দেরা এক বা একাধিক 'বষয়ের ভার নিয়ে এই নব-পারিকজ্পনাকে 
রূপায়ণ করতে এগয়ে আসেন। বিজয়কৃষ্ণের উপর পড়ে দাতব্য ও স্ব্ীশিক্ষার 
দায়িত্ব । অঘোরনাথ গুস্ত ও শবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন স্বশীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর 
সহকারা। 

কেশববাবর উৎসাহ ও প্রচেম্টায় আঁদসমাজের প্রবীণদের প্রাতিক্লতা সত্বেও 
'্রাহ্দীববাহ আইন--১৮৭১+, শীসাভিল ম্যারেজ এক্ট' নামে পাশ হয়। গভর্শমেন্ট 
১২৭৮ সালেই এই আইন পাশ করেন৷ এতে পাত্রের নিম্নতম বয়সের সঈমানা ছিল 
আগ্াারো আর কনের পনেরো । দেবেন্দ্রনাথ গভর্ণমেন্টকে চিঠি লিখে 'ব্রাহ্মবিবাহ 
বাধ'-র বিরোধিতা করোছলেন। সম্পাত্তর উত্তরাধকার গনয়ে জাটলতা ও সমস্যা 
উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দেবে বলে তান আশঙ্কা করোছলেন। 

ব্রাহ্মীববাহ বাধ আইনের মর্ধাদা পায় কি না পায়_এ নিয়ে 'বজয়কৃষের 
কোনও ওঁৎসুক্য ছিল না। তাঁর মত ছিল এই ষে. 'রানী আমাদের ব্রাক্মধর্ম স্বীকার 
করেন কি না করেন তাতে 'কছু এসে যায় না; পাঁথবীর আইন-আদালত-বাঁধ 
অপেক্ষা ঈশবর-প্রণোঁদত বিবেকাঁবাধ শ্রেষ্ঠ ।' 

আইনের মর্যাদা পাবার পর কেশববাবয ব্রহ্মর্মীন্দরের বেদী থেকে ঘোষণা করেন, 
শসভিল বিবাহ বাধ কেবল রাজাবাধ নয়_-ঈশ্বরের আদেশেই তা 'বাধিবদ্ধ 
হয়েছে; এজন্য একে ঈশবরের বিধি বলে গ্রহণ করতে হবে । 

নবগঠিত ভারত সংস্কার-সভায় অচিরে নানারকম উন্নাতি পরিলাক্ষিত হলেও 
কয়েকজন রান্গ ক্ষুব্ধ হয়ে এক আন্দোলন শুরু করেন । ধমেরি কথা উচ্চারণ করলে, 
ধর্মপ্রীতষ্ঠানের সঙ্গে যুন্ত হলেই ধর্ম লাভ হয় না। সব রকমের সংস্থাতেই 'বিচিন্র 
মনোবৃত্তর লোক দেখা যায়। ধর্মসংস্থায়ও এর ব্যাতিক্রম হয় না। ভারত সংস্কার- 
সভার কয়েকজন ব্রাহ্ম আভিযোগ এনে বলেন যে, ব্রাঙ্মকাদের পর্দার আড়াল থেকে 
উপাসনা করা প্রগ্নাতাবরুদ্ধ এবং তা স্ত্রী-স্বাধীনতার পরিপল্থ। আভিযোগকারি- 
গণ অপর এক স্থানে সমবেত হয়ে স্তী-পুরূষ একত্র হয়ে উপাসনা করলেন । দেবেন্দ্র- 
নাথের সহযোগিতায় তাঁরা রাজনারায়ণ বসুকে উপাচার্য পদে বরণ করেন। 

বিজয়ক্ক এই সময় ধ্মতির্তে' এক প্রবন্ধ লেখেন--প্রচারকগণ স্ত্রশ- 
স্বাধীনতার বিরোধ নহেন । তাঁহারা বলেন, স্বাধীনতা অন্তরে; স্বাধননতা বাহিরে 
নাই । মন জ্ঞানধর্মে সমন্রত না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। অতএব 
স্নীজাতিকে প্রথমে জ্ঞানধর্মে উন্নত করতে হইবে । জ্ঞানধর্মের উন্নাতি দ্বারা কর্তব্য-. 
বুদ্ধি বলবতশ হইলে, বিবেক প্রস্ফুটিত হইলেই স্বীজাতি স্বাধীনভাবে সকল কার্য 
সম্পন্ন করিতে পারেন । জ্ঞানধর্মের উন্নাতি না হইলে, মন নিকৃষ্ট বৃত্তর অধখন হইয়া 
স্বেচ্ছাচারী হয়, স্বাধীনভাবে ধর্মভাবে কোন কার্য করিতে পারে না। 1বলাসতাকে 
স্বাধীনতা বাঁলয়া গণ্য করা যায় না। অতএব স্তীজাতি যাহাতে প্রকৃত স্বাধননতা 
লাভ কারতে পারে, তজ্জন্য চেম্টা করা কর্তব্য । কিন্তু স্বাধীনতার নাম লইয়া স্তখ- 
জাতিকে স্বেচ্ছাচাঁরণ করা উচিত নহে? 

এই সময় কাঁলকাতার দাঁক্ষণ-পশ্চিম প্রান্তে, বেহালায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া 


১০৪ সদগুরু শ্রাশ্রশীবজরকৃষ 


জবর দেখা দেয়। ভারত সংসকার-সভার পক্ষ থেকে বিজয়কৃষ্ণের নেতৃত্বে বেহালায় 
একটি সাময়িক মোঁডিক্যাল ইউনিট পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। বিজয়কৃ্ণ কান্তিচন্দ্র মিন 
ও ডা. দুকাঁড় ঘোষকে 'নিয়ে সপ্তাহে দুদিন বেহালা যেতেন ওষধপত্র নিয়ে । রান্রি 
প্রভাত না হতে গোস্বামী মহাশয় স্নানাঁদ সেরে উপাসনান্তে সামান্য জলযোগ করে 
চার পাঁচ মাইল হেটে বেহালা যেতেন । সারাঁদন বাড়ী বাড়ী ঘুরে রোগী দেখে 
অপরাহে ফিরে এসে আহার করেই শক্ষায়তনে মেয়েদের পড়াতেন । রাত্রে সংবাদ- 
পন্লের জন্য প্রবন্ধ লিখতেন । এর উপর ছল রান্র জেগে ধর্মালোচনা, অধ্যয়ন ও ধ্যান- 
ধারণা--বিশ্রামের অবকাশ আদৌ ছিল না। এই কঠোর পাঁরশ্রম শরীরেই বা সইবে 
কেন ? নিজ্কাম কর্মপ্রেরণার সঙ্গে দেহের সংহতিতে ছেদ পড়ে । বুকের মধ্যে তিনি 
মাঝে মাঝেই অসহ্য বেদনা বোধ করেন এবং প্রায়ই সংজ্ঞা হারান। একাঁদন আর 
মূর্ঘা সহজে ভাঙে না। জীবনের সব লক্ষণও স্তব্ধ । ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীরের 
অক্লান্ত চেষ্টায় জ্ঞান ফিরে আসে । হৃদরোগ এই মূ্ছার হেতু বলে নিরুঁপিত হয়। 
তথাপি কাজের বিরাম নেই । একটু সুস্থ বোধ করলেই আবার অমানুষিক পাঁরশ্রম। 
স্বাস্থ্যের প্রাত ভ্রুক্ষেপ নেই । প্রায়ই তান বুকে বেদনা বোধ করেন, এজন্য কেশব- 
চন্দ্র তাঁর সঙ্গে সব সময় থাকার জন্য একজন লোক 'নিষুন্ত করেন। এই সময় এক 
রাত্রে বিজয়কৃণ স্বপ্ন দেখেন জগন্নাথঘাটে এক সাধু এসেছেন, তাঁর কাছে হুদ্‌- 
রোগের ওষধ আছে । তান যেন এ ওষধ এনে সেবন করেন । প্রথমে স্বপ্নের গঃরদত্ব 
দেন নি গোস্বামী মহাশয়, কিন্তু কয়েকাদন পর আবার একই স্বপ্ন দেখে জগন্নাথ- 
ঘাট গগয়ে স্বপ্নদ্‌স্ট সাধুকে চাক্ষুষ দেখে তান 'বাঁস্মত হন এবং সাধ-প্রদত্ত ওষধ 
সেবন করেন? 

গেসাইজশ পরবত্কালে নিজে এ সম্পর্কে বলেছেন--এ সময়ে কর্ণওয়ালিশ 
স্ট্রটের একাঁট বাসায় আম থাকতাম, হাট্টাডাঁজজ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল । বেদনা 
হওয়া মাই মূ্ছিত হয়ে পড়তাম । এক মিনিট পূর্বেও বুঝতে পারতাম না । কখন 
কোথায় কি অবস্থায় পাড়, কি মার--এই আশংকায় আমার দেহ রক্ষার জন্য একজন 
দারওয়ান 'নষুস্ত হয়োছিল। কোথাও বার হতে পারতাম না বলে মনে বড়ই আক্ষেপ 
হত। একাঁদন শেষ রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, জগন্নাথঘাটে অনেক সাধু এসে রয়েছেন; 
তাঁদের শ্নাঝে একজন গায়ে ভস্ম, মাথায় জটা. একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে ধান 
জেবলে বসে আছেন । গঞঙ্গাতীরে জগন্নাথঘাটে গিয়ে দোখি সেই সাধুই ধান জেবলে 
বসে আছেন । আমাকে দেখে খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন, “বৈঠ বাচ্চা, বৈঠ; দাওয়াই 
লেও তো?" এই বলে তিনি একটি কৌটা থেকে আত সামান্য পাঁরমাণে একটু ভস্ম 
আমার হাতে দয়ে বললেন, 'ঞাহ খা লেও । হমারা পাশ দাওয়াই অউর হ্যায় নোহি, 
রহনেসে বেমার'একদম ছুট যাতে । ক রোজ এঁহ লেকে বুকমে আচ্ছা করকে 
মাঁলশ করো ।' কয়েকাদন- এ ভস্ম গায়েও মাখলাম। আমার অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু 
আমাকে এজন্য ঠাট্টা করতেন কুসংস্কার বলে । আমার কিল্তু মূ্া যাওয়া বন্ধ হয়ে 
গেল । এই ঘটনার পর থেকে সাধ্‌দের প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা এল । পথেঘাটে সাধন- 
বেশে কাউকে দেখলেই আ'ম ভান্ত করে নমস্কার করতাম; ভাল-মন্দ ছুই বিচার 
করতাম না। মনে করতাম কার 'ভতর কি আছে, তা তো আম জানি না। নমস্কার 
করায় আর দোষ কি? ষাঁদ ভাগ্যক্রমে এই নমস্কার কোন মহাপুরূষকে হয়ে পড়ে, 
তাহলে বিশেষ কল্যাণও তো হতে পারে ।” 

এই শুধধ ব্যবহারের পর যথার্থই তাঁর উপকার হল; কিন্তু ব্যাধির মূল 
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উৎপাঁটত হল না। হৃদরোগ তাঁর আজীবন সঙ্গ হয়ে রইল। রোগের উপশমের 
জন্য তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ 'চবার্স সাহেবের শরণাপন্ন হতে হল । 
পরীক্ষা করে 'তনি তাঁকে মরফিয়া সেবনের ব্যবস্থা করে সূদীর্ঘ এক ব্যবস্থাপন্তর 
লিখে দেন। এতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যারামের তীব্রতা ণিরুপ হাস-বাঁদ্ধ পাবে 
এবং তদনুসারে মরফিয়ার মান্রার ির্‌প তারতম্য হবে, তা 'সুস্পম্ট উল্লেখ করে 
মৃত্যুর বছর পর্যন্ত নির্ণয় করে দিয়োছিলেন। পরবতণকালে গোঁসাইজণ এই ব্যবস্থা 
সম্পর্কে বলেছিলেন, “মৃত্যুর সময়টি ছাড়া িবার্ঁস সাহেবের ব্যবস্থাপত্র অক্ষরে 
অক্ষরে মিলেছে । এ ব্যবস্থান্যায়শ হৃদপিন্ডের বেদনা উপশমের জন্য 'তাঁন 
নিয়মিতভাবে মরাঁফয়া সেবন করতেন। গূরুচরণ মহলানাবশ বনামূল্যে তাঁর 
গডস্পেনসারী থেকে এই মরাঁফয়া 'দয়ে যেতেন। 

ঈবদ্বেষভাবাপন্ন কয়েকজন ব্রাহ্ম পরবতর্ণকালে তাঁর সাধনলব্ধ অবস্থাকে 
মরফিয়ার প্রাতাক্রয়া বলে ডীঁড়য়ে দেবার চেম্টা করেন। এই প্রসঙ্গেই নগেন্দ্রনাথ 
চট্রোপাধ্যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, মরাঁফয়া সেবনের দরুণ তাঁর মাস্তজ্কের ক্রিয়া- 
কলাপের কোন ব্যাতিক্রম ঘটে না? তদ;ত্তরে তিনি বলোছিলেন, 'না। মরফিয়া 
আমার হুদ্ঁপশ্ডের উপরই কাজ করে। এতে বেদনার উপশম হয়। অপর কোন 
আঁনম্ট করে না। 

ধর্মপাঁরবার সংগঠনের উদ্দেশ্যে ভারত সংস্কার সভার আর একটি অবদান 
“ভারত আশ্রম” প্রাতিজ্ঞা। এ ব্যাপারে 'বজয়কৃষ্ণ ধছলেন কেশবচন্দ্রের দাক্ষণ হস্ত- 
স্বরুপ ১২৭৭ সালের ফাজ্গুন মাসে বেলঘক্মিয়ার এক উদ্যানবাটীতে হয় এর 
সূচনা । ছাাদন পর ভারত আশ্রম কাঁকুড়গাছতে স্থানান্তারত হয় এবং তারপর 
১৩, মিজাপুর স্ট্রীটে চলে আসে । আশ্রম প্রাতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই গোস্বামী মহাশয় 
সপাঁরবারে এই আশ্রমে যোগদান করেন । তাঁর পাপ্মিবারে ছিলেন সহধার্মণশ যোগমায়া 
দেবী, শবশ্রুমাতা মুন্তকেশী দেবী ও শিশুপুত্র যোগজশীবন। ধর্মপারবার সংগঠন 
কৈবল কথার কথা নয়। এর যথার্থ রৃপায়ণের সংকল্প 'নিয়ে তাঁরা আশ্রমে এসে য্ত 
হয়েছিলেন এবং এই সংযুক্ত সকল ব্রাহ্ম পাঁরবারই এক পরিবেশে একন্র বসবাস করে 
একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করতেন । স্বার্থহনীন সেবা, ধর্মীনুজ্ঞান, 'নিত্য- 
নৌমান্তিক কর্ম একত্রে একভাবে সম্পন্ন করার পথে সুমহান বান্তগত ধর্মজীবন গঠন 
করাই ছিল এই আশ্রম প্রাতিম্তার মুখ্য উদ্দেশ্য 

প্রাতে ভিতরের 'দকের পুকুরে মেয়েরা ও বাইরের পুকুরে পুরুষগণ একন্র 
খমালিত হয়ে স্নান করতেন, তারপর জলযোগের পর উপাসনা ঘরে সকলে সমবেত 
হতেন । উপাসনার পর স্ত্রী-পুরুষ আলাদা +নার্দষ্ট স্থানে একত্র হয়ে আহার করে 
স্ব-স্ব কার্যে আত্মানয়োগ করতেন। অপরাহ্‌ সং প্রসঙ্গে কেটে যেত। অকাঁত্রম 
উৎসাহ. উদ্দীপনার মধ্যে আশ্রমবাসীদের এই দিনগুলি কাটতে লাগল । 

কাঁকুড়গাঁছর উদ্যানে অবস্থানকালে আশ্রমবাসশরা ঘোর অভাবে পড়েন । আহা 
দ্রব্য একই স্থান থেকে পরিবারে-পরিবারে পাঁরবেষত হত। তিন 'দন প্প্রায় 
অনাহারী থাকতে হয়েছে, এমন সময়ও গিয়েছে । শিশুদের পথ্যের সংস্থান কোন- 
ভাবে হলেও, প্রাপ্তবয়স্কদের কিছু জোটে শন। এই অবস্থায়ও কোনাদন উপাসনা 
ও সৎ প্রসঙ্চের বিরাম হয় নি। 

ভারত আশ্রমে এসে যোগমায়া দেবী স্ত্ী-বিদ্যালয়ের ছাল্লী হলেন। একদিন 
কেশবচন্দ্র তাঁকে ণহংসা” শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্ন শুনে তিনি একেবারে 


১০৬ সদ-গুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃষণ 


স্তব্ধ । হিংসার কোন সংস্কার তাঁর মনে ছিল না। সলজ্জভাবে ?তাঁন কেশবচন্দ্রকে 

শীজজ্ঞাসা করেন, শহংসা কে ? সে কোথায় থাকে ? কেশবচন্দ্র কৌতুক বোধ করে হেসে 

ওঠেন। অতঃপর শহংসা' শব্দের অর্থ যোগমায়া দেবীকে বোঝাতে চেম্টা করলে 
অঘোরনাথ কেশবচন্দ্রকে বাধা দেন এবং নিরস্ত করেন । যোগমায়া দেবীর 'হংসা 
সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। যোগমায়া দেবীকে নিয়ে আর একটি কৌতুককর 
ঘটনা ঘটোছিল। একাদন 'বজয়কৃষণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বল তো বরন্দের স্বরুপ 
কি?” উত্তরে যোগমায়া দেবী বলেন, নরাকার' । নিরাকার অর্থে তান কি বোঝেন 
জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর 'দয়েছিলেন 'শালগ্রামের ন্যায় গোলাকার । যোগমায়া 
দেবী খুব হাঁসির কারণ হয়োছিলেন সোঁদন সন্দেহ নেই, তবে তাঁর উত্তরে ভগবান 
সম্পর্কে তাঁর আজল্ম সংস্কারই প্রকাশ পেয়োছিল। 

জনাহতকর সব রকম প্রচেম্টায় গোস্বামী মহাশয়ের অকুণ্ঠ উৎসাহ ছিল। 

“সুলভ সমাচারের' পাঁরচালনাতেও তিনি কেশবচন্দ্রকে সাহায্য করতেন। মদ্য পান 

নিবারণ উদ্দেশ্যে যে সাঁমতি হয়োছল, তাতেও তান য্ন্ত ছিলেন। এই সাঁমাতির 

অনেক নবীন সভ্য গোপনে মদ খেতেন । বিজয়কৃষ্ণ সুলভ সমাচারে' এদের আচরণের 
তনব্ন প্রাতবাদ করেন । এই বিষয়ে কেশবচন্দ্রু সলভ সমাচারের পক্ষে একটি মধ্য পন্থা 
অবলম্বন করতে চাইলে 'তাঁন সুলভ সমাচারের সঙ্গেও সংশ্রব ত্যাগ করেন। 

প্রতিটি প্রাতিষ্ঠান গড়ে উঠার পথে 'বাভন্ন শ্রেণীর লোক সেখানে জড় হন। 
মতপথের সমতা না থাকার দরুণ, সু্টি হয় নানাপ্রকার গোলমাল । এখানেও 
ভারত আশ্রমের বাইরের ব্রাহ্মদের মধ্যে অন্তদ্বন্দ্ব কলহ ও 'ববাদ দেখা দেয় । এজন্য 
গোস্বামী মহাশয় রাহ্গগণের কল্যাণের 'নামত্ত প্রত্যেক ব্রাহ্গভন্তকে অবশ্য পালন*য় 
দশটি উপদেশ পালন করতে বলেন-_ 

১. প্রাতিদন অন্যন 'তনবার পরব্রন্মের উপাসনা কাঁরবে। অভ্যস্ত কতকগীল 
বাক্য বলিয়া, উপাসনা শেষ না কাঁরয়া, জীবন্তভাবে উপাসনা কারতে হইবে; 
উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রক্মসাধন আরম্ভ কাঁরতে হইবে । প্রথম বাহ্য জগতের 
শোভা-সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরের শোভা-সৌন্দর্য উপলাব্ধি কারতে হইবে। 
এমনই অভ্যাস করিতে হইবে ষে, বাহ্য সৌন্দর্যে ঈশবরের শোভা না দেখিলে 
সকল স:ন্দর পদার্থকেই শূন্য বোধ হইবে; যেখানে প্রকাতি স্বাভাবক শোভায় 
পরিপূর্ণ, সেখানে এ প্রকার সাধন করা কর্তব্য । এই সাধন অভ্যস্ত হইলে 
সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে সকল স্থানেই উপলাব্ধ করা যাইবে । পাপ কাঁরতে আর 
সাহস থাকিবে না। এই সাধন বিশেষরূপে আরম্ভ হইলে মন আর উহাতে 
সন্তুষ্ট থাকবে না। তখন মনে হইবে যে, চক্ষু যাঁদ অন্ধ হয়, তবে প্রকাতির 
সৌন্দর্যে তাঁহাকে কির্‌পে দর্শন করিবে ? অতএব দয়াময় নামের মধ্যে তাঁহাকে 
সাধন কাঁরতে হইবে । নাম উচ্চারণ কাঁরতে করিতে তাঁহার ভাবে হৃদয় পূর্ণ 
হইলে নাম-সাধন সার্থক হইবে । নাম-সাধন করিতে কাঁরতে নাম আর তিনি 
আভিল্ন হইবেন; তখন নামকে গুঁটিকতক অক্ষর বাঁলয়া বোধ হইবে না, নামের 
ভাবের মধ্যে পণব্রিক্ষকে দর্শন করিয়া প্রাণমন শীতল হইবে । নাম-সাধন হইলে 
অন্তরে 'পতার সাঁহত যোগসাধন করিতে বিশেষ ব্যাকুলতা হইবে । অন্তরে 
দয়াময় পিতা প্রকাশিত হইবেন, হৃদয় আনিমেষ লোচনে তাঁহার সৌন্দর্য দোঁখিয়া 
বিমুশ্ধ হইবে । এই যোগসাধনই পরলোকের একমাত্র সম্বল । এই শ্রিবিধ-সাধন 
দ্বারা বিনীত হইয়া দীনহশীনভাবে পিতার চরণে পাঁড়য়া থাকিলে নিন্দা- 


হৃদরোগের আক্রমণ ১০৭ 


প্রশংসায় সাধকের মন 'বচিত হয় না; সুতরাং তাঁহার ?নকট 'ববাদ-বিসম্বাদ 
অসম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্রাঙ্মগ এরূপ সাধন আরম্ভ না কারিলে ব্রাহ্ষপমাজের মঙ্গল 
হইবে না। সাধন না করিলে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মান । 

২. কেহ বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কার্য কারতে পারবেন না। মনে যাহা সত্য জানবেন, 
কার্ধে তাহা পাঁরণত কারবেন। সহমত ক্ষতি হইলেও কপট আচরণ কাঁরতে 
পারবেন না। 

৩. কেহ ভ্রাতার কথায় আবি*শবাস করিতে পারবেন না। 

৪. সুরাসান্ত, মাদক সেবন, কোন প্রকার মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার, প্রবণ্চনা, 
[ি*বাসঘাতকতা, কৃতঘ_তা, ব্যাভচার, পর নিন্দা, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাঁদ পাপা- 
চরণ কাঁরলে, তাহাকে ব্ান্ম বাঁলয়া গ্রহণ করা উচিত নহে । 

&. ব্রাহ্ম যেমন ঘৃণার সহিত পাপ কার্য পাঁরত্যাগ করিবেন, তেমনই শ্রদ্ধার সাহত 
সৎ কার্যের অনুম্ঠান করিবেন । পাপ করা যেমন অধর্ম, কর্তব্য প্রাতপালন না 
করা সেইরৃপ অধর্ম। 

৬. কাহারও দোষ দোখলে, তাহার দুর্লতা দূর কারবার জন্য ঈশ্বরের 'নিকট 
প্রার্থনা কারিতে হইবে এবং গোপনে তাহাকে সংশোধন করিবে । ভ্রাতার দোষ 
লইয়া উপহাস করিবে না। 

৭. যেমন জনে উপাসনা কারবে, তেমনই ানয়মিতনপে সামাঁজক উপাসনা 
করিবে । 

৮. স্বীয় দুর্বলতাকে সমর্থন না কাঁরয়া িনীতছাবে দুর্বলতাকে স্বীকার কাঁরবে। 

৯. কেহ ঈশ্বরের নাম লইয়া উপহাস কালে, কর্ণে হস্ত 'দিয়া তাহার কথাকে 
অগ্রাহ্য কারি 

১০. ঈ*বর, পরলোক, প্রার্থনা, পাপপণ্ণ্য, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্ত, অনন্ত উন্নাতি ইত্যাঁদ 
ব্রান্মধর্মের মৃূলধর্মে যাহার 'বশবাস নাই, তাহাকে ব্রাহ্ম বাঁলয়া গণ্য করা হইবে 


না। 

এই দশটি নিয়ম-বাধ পালন সম্বন্ধে তিনি বলোছলেন, 'এই দশটি নিয়ম ব্রাহ্ম- 
সমাজে শাসনরূপে না থাকিলে ব্রা্গগণ সদ্‌ভাব ও শান্ত ভোগ করিতে সমর্থ 
হইবেন না। ব্রাহ্মাদগের বতর্মান জীবন ধর্মহীন বাঁললে অততযান্ত হয় না। সাধন 
আরম্ভ না হইলে প্রকৃত ধর্ম ব্রাহ্মপমাজে সংস্থাঁপত হইবে না, ব্রাহ্মগণ যে সময়টুকু 
বিবাদ করিয়া আতবাহত করেন, সে সময়টুকু দিয়া সাধন কারিলে জীবনের প্রকৃত 
মগ্গল সংসাধত হয় । সমস্ত অশান্তি নিবারণের একমাত্র উপায় ব্রহ্মসাধন । ব্রাক্মগণ 
রর লাযাকাঠরি শান্তি লাভ করুন, এই আমার বিশেষ 


৫ 'ইশ্ডিয়ান মিরর পান্রকায় এক ব্যন্তি ব্রাহ্মপ্রচারকাদগকে ম্খ+ 

, অনুদার বলে এক পর প্রকাশ করেন। সম্পাদক মহাশয়ও এই পত্র সমর্থন 

করে এক সম্পাদকীয় 'িবন্ধ লেখেন। ধমতিত্'-সম্পাদক এর প্রাতিবাদ করেন। 

বিজয়কৃফ ণমররের' মন্তব্যের উত্তরে প্রচারক-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ১২৭৯ 
সাজের আষাঢ় মাসের ধর্মতিত্তে' এক নিবন্ধ লেখেন 

“সাধারণ লোকে প্রচারকাঁদগকে মূর্খ বলিয়া গালি 'দতেছে, তাহার প্রাতিবাদ 

করাতে প্রচারকের রত ভঙ্গ হইয়াছে । প্রচারকদিগকে গালি 'দউক বা প্রহার করুূক, 

তাঁহারা অম্লানবদনে সহ্য কারবেন। যাহারা নিন্দা করেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্য 


১০৮ সদগুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ 


দয়াময় পিতার নিকট সরল হৃদয়ে প্রার্থনা কাঁরতে হইবে । প্রচারকগণ কখনই 
আপনার ইচ্ছাতে দি আপনার বলে ধর্মপ্রচার করেন না। দয়াময় পিতা দড়ুরূপে 
আদেশ কাঁরলে এবং উপযুক্ত বল বিধান কারলে তাঁহারা বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে 
চতুর্দকে ভ্রমণ করেন। কোনও মানুষকে পাপ কাঁরতে দেখিলে অশ্র-্পাত কাঁরয়া 
প্রার্থনা করেন । বাস্তবিক মহামারী পশীড়ত ও দুভিক্ষে ক্ষুধার্ত ব্যান্তকে দোখলে 
যের্প দয়া হয়, ধর্মহীন ব্যান্তকে দেখিয়া তাহা অপেক্ষা সহম্রগুণ দয়া হয়। সেই 
স্বীয় দয়া হৃদয়ে প্রকাশ হইলে মূর্খ কৃষক, জ্ঞানহীীন বালক িংবা অবলা নারী 
ব্যাকুল হদয়ে ধর্মপ্রচার না কাঁরয়া 'স্থর থাকিতে পারে না। প্রচারকগণ এইরূপ 
ব্যাকুল হৃদয়ে আস্থর হইয়া “দয়াময়” নাম ঘোষণা করেন । তাহাতে তাঁহাদের বিদ্যা- 
বুদ্ধির িছযমান্্ প্রয়োজন নাই । “দয়াময় নামের গুণে, সত্যের অসীম পরারুমে 
জগতে ধর্ম প্রচারিত হয়। মনৃষ্যের সাধ্য কি তাহা জগতে প্রচার কাঁরতে পারে 2 

'কাতিপয় ব্রাহ্ম প্রচারকাঁদগের প্রাতি বিরন্ত হইয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ 
নাই। প্রচারকগণ যাঁহাদের জন্য 'দবানাশ অশ্রুপাত কাঁরয়াছেন, এখন তাঁহারা 
উপযুক্ত হইয়া যাঁদ প্রচারাঁদগকে "নর্যাতন করেন তথা'প প্রচারকগণ প্রাণান্তেও 
তাঁহাদের প্রাতি 'বিরস্ত হইতে পারেন না। কারণ ভ্রাতাদের ক্রোধে ও উদ্ধতভাবে যাঁদ 
স্বগীর্য় সম্বন্ধ তিরোহত হয়, তাহা অপেক্ষা আঁবশবাসের কার্য আর কিছুই নাই। 

'সাধন-ভজন না থাকলেই মনষ্য ঘোর সংসারী হইয়া পড়ে । সাধনা দ্বারা মন 
বিনশত হয়, সর্বদা দীনহশীন আকিণ্ুন হইয়া ঈশ্বর চরণ পূজা কাঁরতে আভলাষ হয় । 
দ্রাতা-ভাঁগননদের পদানত থাকিতে ইচ্ছা করে। সাধনহণীন মন অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া 
সকলকেই আঘাত করে, অকৃতজ্ঞ হইয়া উপকারণ ব্যক্তিকে গাল বর্ষণ করে। 

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকগণ দেবতা নহেন, তাঁহারা মনূষ্য; মনুষ্য দোষ- 
গুণ 'মাশ্রত। এমন অনেক ব্রাহ্দগ আছেন, যাহারা প্রচারকাদগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
প্রচারকগণ তাঁহাদগকে ভান্ত কাঁরয়া থাকেন। অতএব প্রচারকাঁদগের দোষ থাকা 
কছুমান্র অসম্ভব নহে । প্রচারকাঁদগের যাঁদ দোষ দেখেনে, তবে দয়াপূর্বক ক্ষমা 
করুন। যাঁহাঁদগের দোষ দৌখবেন, সদভাবে তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের দোষ প্রকাশ 
করিয়া সংশোধন করুন । 

'শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক ভ্রাতুগণ আপনাদের চরণ ধাঁরিয়া প্রার্থনা কারতোছি যে, একবার 
দেখুন ব্লাহ্মসমাজে সাধন না থাকাতে ব্রাহ্গগণ শহ্জ্ক হইয়া কি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ 
কারতেছেন। অনেকের শুভ্কতা এতদূর বার্ধত হইয়াছে যে. তাঁহারা উপাসনা পর্যন্ত 
পারত্যাগ কারয়াছেন। অনেকে উপাসনা লইয়া উপহাস করতেছেন। ঈশ্বরের 
আদেশ, বিশ্বাস, করুণা এই সকল মাক্তিপ্রদ সত্যে আব্বাস কাঁরয়া বিদ্রুপ 
কাঁরতেছেন। ঈশবর দর্শনকে কল্পনা মনে করিয়া সে চেষ্টা পারিত্যাগ করিয়াছেন । 
যাহা অনন্তকালের একমাত্র অবলম্বন, সেই উপাসনা, আদেশ, করুণা দর্শন প্রভৃতির 
প্রতি যাহারা আঁব*বাস করিলেন, তাঁহাদের অসহায় শোচনীয় জীবন স্মরণ কাঁরতেও 
হৃদয় ব্যাথত হয়। ত্রাহ্মদগের পারণাম যাঁদ এইরুপ আঁবশ্বাসে পারণত হয়, তবে 
জগতের লোক কোন সাহসে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ কাঁরবে ? 

“এখন যাহাতে ব্রাহ্মগণ সাধন-ভজন কাঁরয়া বিনীত হন, পরিল্লাণার্থা হন, তজ্জন্য 
প্রাণপণে চেষ্টা করুূন। লোকে গ্রাল 'দিউক কি প্রহার করুক, অম্লান বদনে তাহা 
সহ্য করুন। যাঁদ আপনারা 'বরন্ত হন, আভমানী হন, তবে 'নশ্চয়ই আপনাদেরও 
পতন হইবে । দয়াময়নের চরণে আপনারা জীবন 'বক্ুয় কাঁরয়াছেন, সে জশবনে গপতার 


বাগ-আঁচড়ার ইঙ্গিতপূর্ণ স্বপ্ন ১০৯ 


সন্তানাদগের সম্পূর্ণ আঁধকার । সুতরাং ভ্রাতা-ভাগননগণ যাহা বলিবেন, তাহা সত্য 
হইলে িরোধার্য কারতে হইবে । প্রাতবাদের ভাব আমাদের মনে যেন স্থান না পায়। 

“আপনারা প্রচারকার্ষে প্রবৃত্ত না থাকলে দয়াময় পিতা স্বর্গের অমল্য সম্পাত্ত 
আপনাদিগকে প্রদান কাঁরবেন না, বরং যাহা দয়াছেন তাহাও কাঁড়য়া লইবেন। সেই 
স্ব্গঁয় রক্ত অন্তরে না থাকিলে মন শন্ক হয়, ভ্রাতার প্রাত বিশ্বাস থাকে না, 
নিজনে ভ্রাতার নিন্দা করিলে সখ হয়, গুরূজনের প্রাত শ্রদ্ধাভান্তি থাকে না, 
উপাসনা পর্যন্ত হাস হইয়া পড়ে । উপাসনা সাধন না থাকিলে ব্রাঙ্মাদগের মধ্যে কেহ 
নাস্তিক হইবে, কেহ পৌত্তলিক হইবে । কারণ উপাসনায় শান্তি না পাইলে কি 
লইয়া ব্রাহ্মসমাজে অবাস্থাতি করিবে । পারিশ্রম না কারলে পিতার নিকট কেহ এক 
কপর্দকও পাইবেন না। ব্রাহ্মভ্রাতগণ, আসুন আমরা ব্রহ্মসাধনে প্রাণমন উৎসর্গ কার । 
সকল প্রকার 'বিবাদ-বিসম্বাদ 'তিরোহত হইয়া শান্ত রাজ্য সংস্থাঁপত হইবে ॥ 

অবাক হতে হয়, এই সারগর্ভ উপদেশ যখন 'বজয়কৃষ্ণ দেন ও 'ানবন্ধ রচনা 
করেন, তখন 1তাঁন মান্র একাপ্রশ বছরের যুবক । জাতিধর্মীনার্বশেষে ঈশবর লাভের 
জন্য এই সব অমূল্য পথ-ীনির্দেশ 'চরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে । গোস্বামী মহাশয়ের 
তখন গণতায় বার্ণত পস্থতধন” অবস্থা । 

ভারত-আশ্রম সংগঠনে দেখতে দেখতে দেড় বছর কেটে যায়। প্রচারকগণ আবার 
ধর্ম প্রচারে মনঃ-সংযোগ করেন । গোস্বামী মহাশয় শ্রীহট্র, কুমিল্লা, কাছাড়, বগুড়া, 
রংপুর প্রভাতি স্থানে প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় 'বজয়কৃষ্ণের একাঁট 
কন্যাসন্তান জন্মে । ভগবানের দান জেনে কৃতজ্ঞাচত্তে মেয়োটর নাম রাখেন 
প্রেমমালা। এই সময় ভারত-আশ্রম মির্জাপুরে স্থানান্তরিত হয়। িজয়কৃষের 
পারবারের সকলে কিছুদিনের জন্য শান্তিপুর ষান। 


বাগ-আঁচড়ায় ইীঞ্গতপূর্ণ দ্বপ্ন 


১২৭১৯ সালের শ্রাবণ মাসে বিজয়কৃষ্ণ প্রচারের উদ্দেশ্যে রংপুর যান। রংপুর- 
বাসরা প্রথমে তাঁর কথা শোনা দূরের কথা, তাঁকে গৃহে স্থান দিতেই সম্মত 
হন নি। কত যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তাঁরা তার হইয়ন্তা নেই, কিন্তু শেষে 
বিজয়কৃ্ণের বক্তৃতা ও উপাসনায় যোগ দিয়ে কে*দেকেটে ভাঁসিয়েছেন। ২১ শ্রাবণ 
(১২৭৯) সকালে ব্রহ্ষমান্দরে গোস্বামী মহাশয় উপাসনা ও উপাসনার আবশ্যকতা" 
যন বন্তৃতা করেন । এই ভাষণ শুনে শুজ্ক তরু যেন মঞ্জীরত হল । দেহের পুন্টির 
জন্য আহার যেমন একান্ত প্রয়োজন, আত্মার গবকাশের জন্য উপাসনা তেমনই 
অপাঁরহার্য। অসুস্থ দেহ যেমন ভোজন-বরোধী, তেমনই অসুস্থ আত্মা ভজন- 
ণবরোধা হয়। 'বকারগ্রস্ত রোগণীর কাছে প্রথম প্রথম যেমন 'মাশ্র তিন্ত স্বাদ বহন 
করে, অথচ বার বার গ্রহণের পর তার প্রকৃত স্বাদ সে উপলাষ্ধী করতে সক্ষম হয়, 
তেমনই ভজন-বহনন সাধারণ মানুষও অভ্যাস ও 'নিরবাচ্ছন্ন প্রার্থনা, উপাসনা ও 
নাম স্মরণের মাধ্যমে প্রকৃত ব্রদ্দোপলাব্ধির আনন্দঘন রসাস্বাদন করতে সক্ষম হন। 
এই বন্তৃতা সম্পর্কে স্থানশয় প্রচার-বিবরণীতে লিখিত আছে, “এই বন্তৃতা দ্বারা 
অনেক দুষ্কর্মা ও পতনশশল ভ্রাতার হূদয় প্রবলর্পে আহত হইয়াছিল, অনেক 
শান্ত পাঁবন্রতা আসবার কারণ হইয়াছিল, উপাসনা যে অল্নপানের 


১১০ সদশগুরু শ্রনীশ্রীবজয়কৃষণ 


ন্যায় অপাঁরহার্ধ প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহা অনেক ভ্রাতা হৃদয়গ্গম কারতে পাঁরয়া- 
ছলেন ।' এ দিনই সন্ধ্যায় "পরকালে 'বশ্বাস' বিষয়ে তাঁর পরবতট ভাষণ শুনে 
লোকের পাপপ্রবৃন্তি হাস পায়। পরকালের জীবন পাঁবত্র করার জন্য সচেম্ট হন। 
পরাহের উপাসনা-বিবরণীতে পাওয়া যায় সোদনের পাঁরবেশ হয়োছিল প্রীতিপূর্ণ 
ও ভাবগম্ভীর। শ্রোতৃবর্গ যেন কতকাল অনাহারে 'ছলেন, প্রেমান্ন পাঁরবেষণে এবং 
পরমাপিতার কপাবাঁর সেবনে যেন নবজশবন ফিরে পেলেন তারা । 

২৪ শ্রাবণ (১২৭৯) গোস্বামী মহাশয় কাকিনার জমিদার মাহমারঞ্জন রায়ের 
রংপুরস্থ বাড়ীতে “জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতার সামঞ্জস্য বিষয়ে বন্তৃতা দেন । এতে সুরা- 
পান, ব্যভিচার ও উৎকোচ-গ্রহণের 'বরুদ্ধে মন্তব্য করে ধর্মজীবনের সার্থকতা “নিয়ে 
মর্মস্পর্শঁ বন্তৃতা করেন বিজয়কৃষ্ণ 

পরাদন কয়েকজন শাক্ষত আভিমানী 'হন্দু যুবক এবং কয়েকজন রাজ- 
কর্মচারী 'মালত হয়ে অন্যত্র বিজয়কৃষ্ণের বিরোধিতা করে সভা করলেও তাতে 
বাকচাতুর্ধ ছাড়া কোনও মূল্যবান যান্ত উত্থাপন করতে পারেন 'নি.। তাঁদের বন্তুতার 
মর্ম ছিল, জ্ঞান, ধর্ম, সভ্যতার সামঞ্জস্য করা যায়' না এবং তার কোন প্রয়োজনও নেই । 
ধর্ম শিক্ষা দ্বারা জনসমাজকে ধার্মক করার চেস্টা হাস্যকর । ধর্ম কখনও লোককে 
সুখী করতে পারে নি, বরং মানুষের মনে অশান্তি ও অসদ্ভাব সৃষ্ট করেছে। 

ব্যাভচারের সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব নয়, সুরাপান সব সভ্যসমাজে বিদ্যমান, 
এমতাবস্থায় তা তুলে দেবার চেস্টা অর্থহীন । পাপপুণ্য বলে কিছু নেই, এসব এক 
শ্রেণীর মানুষের তোর এবং দুর্বল মানুষকে পদানত করে রাখার জন্যই এই সব 
নী'তিকথার অবতারণা । জগতের সভ্যসমাজে এসব কথার কোন মূল্য কেহ দেয় না। 
যাহা সর্বকালে সবদেশে স্বীকৃত হয়েছে তা হল সৎ এবং অসৎ. সত্য এবং মিথ্যা । 
এও আবার স্থিরীকৃত হয়েছে স্থান, কাল ও পান্রের উপর 'ির্ভর করে। জাগতক 
পরিবর্তনের সঙ্গে এর মূল্যায়নও পাঁরবার্তত হয়েছে । সৃতরাং এসবেরও শেষ 
কথা ছু নেই |... 

কাঁঠিন যাাঁন্তজাল বিস্তার করে বক্তারা তাঁদের বন্তব্য বলে যাচ্ছলেন, মাঝে মাঝে 
শ্লেষের সঙ্গে আক্রমণ করাছলেন 'বিজয়কৃষ্ণকে । এতে ফল হল বিপরীত । হাজার 
হাজার বছরের এতিহ্যমন্ডিত চিন্তাধারার কোন মূল্য নেই, নেই শাশ্বত সত্যের 
প্রাতি শ্রদ্ধাভাব, নেই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রত কোন আকর্ষণ, নেই সাধারণ 
সৌজন্যবোধও ৷ তাঁরা জানেন না যাহা সৎ, তাহাই ঈম্বরীয়; যাহা সত্য, তাহাই 
জাবের শ্রেম্ঠ ধর্ম এবং এই সত্যই শাশ্বত, চিরন্তন, স্থান-কাল ও পান্র-নিরপেক্ষ 
তাই শ্রোতারা এমন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা শুনতে প্রস্তুত নন অসত্যকে সত্য 
বলে প্রচারধমর্ঁ কোনও কথা, প্রস্তুত নন তথাকাথিত মিথ্যা যুন্তিজালে পল্লবিত 
ইহলোক-সবস্ব বিলেতী বুলি কপচান কথা শুনতে । সহজেই বিক্ষোভ ফেটে 
পড়ল। সভা মধ্যপথেই সমাপ্ত হল । সমবেত ভদ্রুজনেরা কোন প্রকারে বন্তাদের সাঁরয়ে 
নিলেন। এদের মধ্যে দুইজনই ছিলেন সরকারশ কমণ্চারী-একজন মুল্সেফ, আর 
একজন 'সাঁভল সান । 

শহরে সাড়া পড়ে গেল. জনসাধারণ 'বিজয়কৃষ্ণের বন্তৃতা শুনবেন। ৩১ শ্রাবণ, 
১২৭৯ জগ্গদীশনারায়ণ চৌধুরীর গৃহে ব্রাহ্গধর্মের সিহত অন্যান্য ধর্মের সম্ব্ধ 
নিরূপণ" বিষয়ে গোস্বামী মহাশয় জনসাধারণের উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে এক মধূর 
ভাষণ দলেন-_ | 


গ-আঁচড়ায় হাঙ্গতপূর্ণ স্বপ্ন ১১১ 


'মনষ্যের প্রকীতিই ধর্ম । ঈ*বর মনুষ্যের প্রকীতিতে গভীররুপে ধর্মভাব আঁঙ্কত 
কাঁরয়া রাখিয়াছেন। যতাঁদন মনুষ্য ও মনুষ্যহৃদয় বর্তমান থাকবে, ততাঁদন তাহার 
ধর্মও থাকিবে । ঈশ্বর, পরকাল, ভান্ত, শান্তি, জ্ঞান, কৃতজ্ঞতা, দয়া, আশা, কামনা 
প্রভীতই মনুষ্যের প্রকৃতি এবং এইগ্ীলই তাহার ধর্ম। কোনও মনুষ্য এই প্রকাতি 
বা ধর্মকে 'বনম্ট করতে পারে না। কখনও মনুষ্য প্রকৃত নাঁস্তক হইতে পারে না; 
তাহার প্রকৃতিই তাহাকে বলপূর্কক ঈশ্বরের দকে লইয়া যায়। যাহারা অনবরত 
পাপ করে, তাহারা ঈশবরের কথা মনে করিতেও ভয় পায়; এই 'নামত্ত মনে করে 
ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করাই ভাল । কিন্তু যাহার চক্ষু সবন্ত প্রসারত, 
অন্ধকার রজনীতে লুক্কাঁয়িত হইয়া পাপ কারলেও যান দোৌখতে পান তাঁহাকে 
প্রতারণা করা যায় না। মনুষ্য যখন াবপদে পাঁতত হয়, যখন পতামাতা, বন্ধ্বান্ধব 
পৃথিবীর কোন লোকের দ্বারা উপকার পাইবার তাহার আশা থাকে না, যখন 
চতুর্দক অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখে, তখন “কোথায় দয়াময়” বাঁলয়া চীৎকার করিয়া 
ওঠে । অতএব মানবের ধর্মভাব 'িনম্ট হইবার নহে ।, 

'মন্‌ষ্যের ধর্ম নিত্য ও সত্য, সহজ ও স্বাভাবিক । ধর্মালোচনা না করিলে 
ভিংবা পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ কাঁরলে ধর্মভাব মাঁলন হইতে পারে ; কিন্তু একেবারে 
[িলংপ্ত হয় না। এই স্বতগীসদ্ধ প্রাকৃতিক ধম ব্রাহ্ষধর্ম। মনূষ্যসৃষ্টির সঙ্চে 
সঙ্গেই ব্রান্ষধর্মের সৃম্টি হইয়াছে । জ্ঞান, ভাঁল্ত, কার্য এই সকল অঞ্গ দ্বারা ব্রাঙ্গ- 
ধর্ম পূর্ণধর্ম বালয়া আভাহত। যাহা সত্য, ত্বাহাই ধর্ম। যাহা ধর্ম, তাহাই র্রাহ্গ- 
ধর্ম । ব্রাহ্মধমই পূর্ণধর্ম অন্য ধর্মে পূর্ণতা নাই। অন্য ধর্মে যে সত্য আছে. তাহা 
রাহ্মধর্মেরই অংশ । এজন্য ব্রাহ্ম সর্বত্র হইতে সত্য গ্রহণ কারিবেন। যানি যে পাঁরমাণে 
সত্য পালন করেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রান্মধর্ম পালন করেন । ব্রাহ্মধর্মে যেমন 
জ্ঞানের প্রয়োজন, তেমনই ভক্তি ও কার্ষের প্রয়োজন । জ্ঞান দ্বারা সত্য, সুন্দর, মঙ্গল 
বিষয় নির্বাহিত হয়; ভান্তি দ্বারা ধ্যান, প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা ও ঈশ্বর-ানার্দন্ট কর্তব্য 
উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়; কার্য দ্বারা জগতের ও নিজের মঙ্গল হয়। জ্ঞানের আদর্শ 
প্রান খাঁষতে, ভক্তির আদর্শ চৈতন্যে, ব*বাস ও ভরের আদর্শ প্রহনাদে বশেষ- 
ভাবে ফাটিয়া উাঠয়াছে । 

গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনা, বন্তুতা ও সবোপাঁর মধুর-স্বভাব জনগণকে 
িমূণ্ধ করেছিল । রংপূর থেকে তানি যান কোচাবহার। তাঁর বন্তুতার ফলে ওখানে 
হ্মমান্দর প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এখানে হৃদরোগে [তিনি কাতর হয়ে পড়েন এবং 
আিলম্বে শান্তি্পুর গিয়ে কিছুদিনের জন্য বশ্রাম নেন। 

১২৭৯ সালের ভাদ্র মাসে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ঘটে 
যোগাযোগ । কেশবচন্দ্র মধ্যে মধ্যে দাক্ষণেশবর যান : রামকৃফণও তাঁর গৃহে আসেন। 
রামকৃষ্দেব একদিন কেশবচন্দ্রকে বলেন, ণদনেরবেলায় তো একাঁটও তারা দেখা 
যায় না, তা বলে কি তারা নেই 2 দুধে মাখন রয়েছে, কিন্তু দুধ দেখে কি তা বোঝা 
যায় 2 ঈশবরও তেমনই । যাঁদ মাখন দেখতে চাও, তাহলে দুধকে আগে দই কর, 
তারপর সূর্যোদয়ের পূর্বে দাধমল্থন কর. তখন মাখন দেখা যায়। দুধ ধবৃধবে 
সাদা । দুধকে বাদ 'দয়ে দুধের সাদা ভাব যায় না, আবার দুধের শুভ্রতা ছেড়ে 
দৃধকেওভাবা যায় না। তেমনই ব্রহ্ধকে ছেড়ে শাল্তকে আর শান্তকে ছেড়ে ব্রহ্ধকে 
ভাবা যায় না। "যান সত্য-_তানিই ব্রহ্ম । কালশই ব্রহ্ধ_্রক্মই কাল । কালণ দক 
কালো? দূরে তাই কালো । কাছে পেলে নয় । আকাশ নীল, কাছে গিয়ে দেখ কোন 
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রঙ নেই । সমূদ্রের জল দূর থেকে নীল-_হাতে তুলে দেখ কোন রঙই নেই । 

মুগ্ধ হন কেশবচন্দ্র সেন। হিতবাদণ পাত্রকায় রামকৃষধের অশেষস্ততি করে তিনি 
প্রবন্ধ লেখেন । কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেই প্রবন্ধ পাঠ করে কোন রকম আনন্দ প্রকাশ 
না করে চুপ করে থাকেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে রামকৃদেব বলেন, “প্রবন্ধ 
গলখে, বন্তুতা দিয়ে কি কেউ কাউকে বড় করতে পারে 2 বড় করেন মা।' 

শদনে 'দনে কেশবচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বৃদ্ধ পেতে 
থাকে। পরমহংসদেবের জীবন্ত বৈরাগ্য দর্শনে অন:প্রাণত হয়ে কেশববাবুও 
বৈরাগ্যসাধনে প্রবৃত্ত হন এবং বিজয়কৃষ্কে আবলম্বে কলিকাতা আসার অনুরোধ 
করে তিনি শান্তিপুরে খবর পাঠান। বিজয়কৃষ্ণ এসে দেখেন, কেশবচন্দ্র স্বপাক 
আহার করছেন এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতে বৈরাগ্য প্রবেশ করে তার জন্য বিশেষ চেস্টা 
করছেন । কয়েকজন ব্রান্মের গবরো'ধতা সর্তেও ধর্ম-সাধনের প্রাত সাধারণ ব্রাহ্মদের 
একা'ন্তিকতা বেড়ে যায়। কেশববাবু যোগ ও ভাীঁন্ত বিষয়ে নিয়ামত উপদেশ 'দতে 
থাকেন। বিজয়কৃষণ ও অঘোরনাথ তাঁকে এাঁবষয়ে পাঁরপৃর্ণভাবে সমর্থন করেন। 
কেশবচন্দ্র উৎসাঁহত হয়ে কোল্নগরে মোড়পুকুর গ্রামে 'সাধন-কানন' স্থাপন করেন। 
এঁদকে ভাঁন্তসাধনের সঙ্কজ্প 'নয়েছেন বজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ । ব্রত হয়ে তাঁরা 
কয়েকটি সংযম-াবাঁধ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে থাকেন । এই সংযম-বাধর অন্যতম 
হল--প্রাতঃস্মরণ, প্রাতঃস্নান, নামশ্রবণ, নামগান, উপাসনা, ভান্তগ্রন্থ থেকে 
শ্লোকাঁদ পাঠ । রন্ধন, দরিদ্রকে দান, পশহপক্ষ-উদ্ভদাদর সেবা, প্রাতঃকালে 
পঠিত শ্লোকাদির পুনপণঠিন, সৎপ্রসঙ্গ, নির্জনে স্তব ও কীর্তন, প্রার্থনা ও সমবেত 
কীর্তন এবং ভন্তদের আশশর্বাদ প্রার্থনা । 

গোস্বামী মহাশয় গভীর সাধনায় ডুবে যান। তাঁর মধ্যে এক-একটি করে 
কয়েকটি ভান্ত লক্ষণ আপনা-আপনিন প্রকাশ পায়। কখনও কখনও সমাঁধস্থ হয়ে 
তিনি সাঁম্বং হাঁরয়ে ফেলতেন; কখনও বা ভান্তর প্রাবল্যে তিনি 'বিহহল হয়ে 
পড়তেন । সাধন, সন্ব্যাস, ভন্ত, বৈষব সকলকে "তান শ্রদ্ধা ও সমাদর করতেন । 
ধর্ম-সাধনে তাঁর পরম-খাপেক্ষা ছিল না। কে কি ভাববে বা বলবে, এসব কথা 
তাঁর মনে স্থান পেত না। ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য সবরকম দুঃখকস্ট 'তনি 
অম্লানবদনে সহ্য করতেন । নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলতেন, আম বিজয়বাবুর 
ন্যায় ধর্মীপপাস লোক কখনও দেখ নাই । ধর্মের জন্য তানি সবই কাঁরতে ও সহ্য 
কাঁরতে পারতেন । 

১২৮০ সালের শীতকালে প্রচারের কাজে কেশবচন্দ্র ও 'বিজয়কৃষ পশ্চমাণ্চলে 
বের হন। লক্ষেণী, দেরাদুন, বোরাল, সাহাজানপুর, লাহোর, অমৃতসর,. আগ্রা, 
কানপুর, এলাহাবাদ ও জব্বলপুরে ও*দের উপাস্থাতি ও বন্তৃতায় সর্ব ব্রহ্গ- 
নামের সাড়া পড়ে যায়। এ যাত্রায়ও জীবন-সও্কটময়। হৃদরোগে কাতর হয়ে পড়েন 
বিজয়কৃষ্ণ। ভগবদকৃপায় এবং সহযান্রীদের সেবাযত্রে তিনি আরোগ্য লাভ করেন 
এবং পূর্ণোদ্যমে প্রচারের কাজে লেগে যান। ধর্মপ্রচারে 'বজয়কুফ জনবনপণ-ব্রত 
গ্রহণ করোছিলেন; এজন্য রোগশব্যায়ও তাঁর 'বশ্রাম ছিল না। এ সময় কাঁলকাতায় 
তাঁর তৃতীয় 'শশহ সন্তান প্রেমমালার কঠিন পড়ার সংবাদ পেয়ে তাঁকে আঁবলম্বে 
ফিরে আসতে হয় । 

১২৮০ সালে চতুর্থ সন্তান শান্তিসুধার জন্ম হয় । স্নেহশশলা প্রকাতির হলেও 
সন্তান-বাৎসল্যে যোগমায়া দেবী ছিলেন আসান্তহীন। কন্যা সম্তোধিশীর মৃত্যুতে 
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তান একটুও বিচাঁলত হন 'ন। প্রেমমালার অসুখের কয়েকাঁদন পরই পত্র যোগ- 
জীবনও খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। একাদন প্রায় বারো ঘণ্টা অজ্ভ্রান থাকেন। 
চিকিংসকগণ তাঁর জশবনের আশা ছেড়ে দেন। ডান্তারদের মন্তব্য যোগমায়া দেবণ 
জানতে পেলে আঁস্থর হয়ে পড়বেন ভেবে বজয়কৃষ্ণ শোৌচে গগয়ে বিলম্ব করেন। 
ছেলের জীবনের আশা নেই জেনেও মা ধৈর্য হারান না। িল্তু শৌচাগারে স্বামণর 
অস্বাভাবক বিলম্ব দেখে তাঁর উদ্বেগ হয়। 'তনি বিজয়কৃষ্কে শুনিয়ে বলেন, 
“আমার বড় ভর হচ্ছে আপনার বলম্ব দেখে । আপনার হৃদরোগ আবার কি 
বাড়ল £ যোগজীবনের অবস্থাও খারাপ, সে যাঁদ চলে যায়, ইক আর করব? ভগবান 
যাঁদ তাঁর গাঁচ্ছত ধন নিতে চান নেবেন! আপাঁন তাড়াতাঁড় করুন ।' ভগবদ- ইচ্ছায় 
এইবার ১২৮১) যোগজনীবনের জীবন রক্ষা পায়। 

১২৮২ সালের ফাল্গুন মাসে কেশবচন্দ্র সাধনের শ্রেণী বিভাগ" সম্বন্ধে একটি 
ভাষণ দেন, যার মূল কথা হল প্রত্যেক মানুষের মনে যে ভাবাট প্রবল, ?তাঁন যাঁদ। 
সেই ভাব আশ্রয় করে লেগে থাকেন, তা হলে তাঁর জীবন সফল হবেই । এই ভাষণের, 
পর বিজরকৃফণ ভন্তিপথে, অঘোরনাথ যোগসাধনে ও মুস্তকেশ দেব সেবাব্রতে আত্ম- 
নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । অতঃপর ফথানাসে সংযম-বত পালনের পর 
'ভান্ত-শক্ষার্থী”ণ 'বিজয়কৃষ্ক এবং 'যোগ-াঁশিক্ষাথী” অঘোরনাথকে আচার্য কেশবচন্দ্র 
সময়োপযোগ কয়েকাঁট উপদেশ দেন-_ 

“তোমরা দুইজন একসময় সংসার ছাঁড়য়া ধর্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে । “থাক: 
পাঁড়য়া থাক্‌ সংসার” একথা বাঁলয়া তোমরা সেবার চাঁলয়া 'গিয়াছিলে। সেবার 
বাহ্যক সংসার পাঁরত্যাগ কাঁরয়াঁছলে,. এবার সামাজক সংসার ছাড়িয়া চাঁলয়া 
যাও। অন্তরের সংসার, অন্তরের পাপ-িকার পাঁড়য্লা থাক্‌ এই কথা বলিয়া চলিয়া 
যাও। এবার উপাসনার [ভিতরে তোমরা গভশর সাধনে নিযুক্ত হইবে । তোমরা এখনও 
ভাল কাঁরয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই- সেই প্রস্ন পরমেশ্বরকে দেখ নাই, যাঁহাকে দোখলে 
আনন্দসাগরে পরমযোগন পরমভাবে ভাসেন: যাহার সৌন্দর্য সর্বদাই ভভন্তাঁদগকে 
অনুরাঞ্জত করিয়া রাঁখয়াছে। ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন, 
যেখানে সেই বিধানের পরম দেবতা স্বহস্তে কার্য কারতেছেন । এই ধানের আঁদ- 
বর্ণ হইতে শেষবর্ণ পযন্তি সমস্ত পরমেশবরের হস্তে, ইহাতে কিছুমাত্র মানুষের 
কাত্রিম ব্যাপার নাই । সেই শাস্ত কোথায় 2 সেই বিধান কোথায়? সেই ঈশ্বর কোথায় ? 
সম্মুখে তাকাইয়া দেখ, বহু দূরে এই পথ অতিন্রম কাঁরয়া যখন তোমরা সেই স্থানে 

তোমাদের প্রাণ আনন্দে পারপূর্ণ হইবে ।" 

শবজয় ও অঘোর তোমরা সেখানে 'গয়া দোখবে, তোমাদের ইচ্ছা হইব আরও 
উচ্চতর কোন ধামে "গয়া উপাস্থিত হই। উপাসনা কেবল তাঁর্থ ভ্রমণ । কতক দূরে 
গিয়া দোঁখবে আবার সব ফেলিয়া যাইতে হইবে । এইরূপ কতবার যাত্রা আরম্ভ কারিতে 
হইবে, কতবার শেষ কারতে হইবে. তাহার সীমা নাই। তোমাদিগকে আজ আদর 
কারব না. বড়লোক বলিয়া সম্মান কাঁরব না. তোমাদগকে ক্ষুদ্র কট বাঁলয়া তোমা- 
দের ভ্রাতা-ভাগনসদের পদতলে ফোঁলিয়া গদিতোঁছি। তোমাধদগকে রাজবেশ দিব না, 

মধ্যেও গণ্য করিব না।, 

'ব্তদান তোমাদদগকে বড় কারবার জন্য নহে। তোমাদের স্থান ভ্রাতাদের 
মসতকের উপরে নহে. কিন্তু সকলের পদতলে । যতবার তাঁহাঁদগকে দোঁখিবে, তাঁহা- 
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হইয়াছে । তোমরা চিরকাল বিনয়ের দ্টান্ত দেখাইবে। হীন্দ্রয়সংঘম আতি কঠিন 
কার্ধ; কিন্তু যে ইন্দ্রির়সংযম না করে সে মরে । যাঁদ রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত পাবিত্র 
না হয়, শুদ্ধাচার না হও, সকলই বৃথা । ঈ*বরের বলে বল হইয়া বাঁলবে, “দূর 
হও কাম পু, দূর হও ক্রোধ, দূর হও লোভ, দূর হও অহওকার, দুর হও অসংয়া 
দ্বেষ, দূর হও সংসারচক্র, দুর হও মনঃকম্ট, দূর হও স্বার্থপরতা 1৮ ব্রহ্মবলে বলী 
হইয়া এই কয়েকাটকে প্রাতীদন “দূর হও” বাঁলয়া বিদায় কাঁরয়া 'দবে; তপস্যা- 
ভূমির নিকটে আসিতে দিবে না। ব্রহ্ম িখাইবেন, কিসে এ কার্য সুঁসদ্ধ হইবে। 
এইর্‌পে ইহাঁদগকে যাঁদ দমন কারতে না পার, তোমাদের পুরাতন বন্ধ পাপ 
তোমাদগকে সংসারের দিকে টানিবে। ঈশবর করুন এরুপ না হয়। প্রবল 'রপু জয় 
করা উপহাসের কথা নহে । মথ্যাবাদশী, কাম, কোধী, লোভন, স্বার্থপর ইহাঁদশের 
যোগে আঁধকার নাই । সর্বসাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন। এই দুইজন সমুদয় রপ 
ধবনাশ কারবার জন্য সঙ্কল্প কারল । পরের প্রাত রুপ ব্যবহার কারতে হয়, 
আপনার শরীর মন ির্‌পে শুদ্ধ রাখিতে হয়, ঈশবর স্বয়ং সহায় হইয়া তোমা- 
গদগকে শিক্ষা 'দবেন। তোমরা জান না, আঁমও জান না, ঈশবরই জানেন ?কসে 
দমন হয়। পাঁথবীর মধ্যে সার কর্ম, মন দমন করা । স্বর্গ হইতে বশুদ্ধ আঁম্নি 
আ'সয়া হৃদয়ের ময়লা পাঁরম্কার কারয়া দেয়। একান্ত মনে নিভ'র করিয়া থাক, 
রপুকূল বশশভূত হইবে । হুদয়কে প্রস্তুত কাঁরয়া সংযতোন্দ্রিয় হইয়া একজন যোগ, 
একজন ভান্ত অনুসরণ কাঁরবে । প্রণালশীবাঁধ ঈশবর জানেন, তোমরা জান না, আম 
জান না। তিনি প্রসন্ন হইয়া উহা প্রকাশ করেন । আম জানাইব তোমাঁদগকে, যখন 
তান শুভব:দ্ধি প্রকাশ করিবেন । তাঁহার মন্ত্র আমার কথা দ্বারা তোমাদের কর্ণ 
মধ্যে প্রবেশ কারবে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাঁখয়া চাঁলবে। যেখানে কণ্টক, যেখানে 
নিশ্চিত অপাবন্রতা; স্ত্রী হউন, সন্তান হউন, সহোদর হউন, আপনার ব্রাহ্মভ্রাতা 
হউন, আপনার ব্রাক্ষমিকা ভাগিন হউন, িষবৎ সেই সঙ্গ পাঁরত্যাগ করিবে । যে কার্য 
করলে, যাহাদের সঙ্গে যোগ দলে, ভাস্তপ্রসঙ্গা ভঙ্গ হয়, কার্য ও তাহাদের 
সঙ্গ পারত্যাগ কাঁরবে। যাঁদ দশ দন কি একমাস কালও একাকী থাকা আবশ্যক 
মনে কর, একাকী থাকতে হইবে । প্রলোভনকে গবষধর জানয়া সাবধানে তাহা হইতে 
আপনাকে দূরে রাখবে । অন্যে যাঁদ ছু না করে, তবু তোমাদের ব্রত পালন 
কারিতেই হইবে । মন যাঁদ তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে আস্থর হয়, তোমাদের মহা- 
পাপ হইবে । চিত্তের আস্থরতা, আবিশবাস, 'নরাশা মহাপাপ । দ্বিতীয় মহাপাপ 
পুরাতন পাপ পোষণের ইচ্ছা । সর্বাপেক্ষা মহাপাপ আবশবাস। পরস্পরের কাছে 
এমনভাবে থাকিবে যে অন্যে বাধা দিলে “আমরা ব্রত পালন কাঁর না” এরুপ নিবন্ধ 
কদাি করিবে না। এই 'অনগন়্ বাঁধ সব্দা অপরাজত চিত্তে পালন কাঁরবে। যাঁদ 
আদেশ পাইয়া তাহা লঙ্ঘন কর. যাঁদ ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, মহাপরাধ হইবে । অন্য 
প্রকার যাঁদ অসদাচরণ হয়, তথাপি ব্রত লঙ্ঘন কাঁরবে না। অন্য পাঁচ প্রকার দোষ 
আছে বাঁলয়া, বাঁধ, যাহা বাঁঁচবার উপায় এবং ওঁধষধ. তাহার প্রাতি কখন যেন কোন 
প্রকার অযত্র ও অবহেলা না হয়। 

'ভান্তুর অনেক প্রণালশ ও অনেক লক্ষণ আছে । চক্ষ্‌ হইতে অশ্রু পাড়বে, নাম 
শুনিবামাত্ আনন্দে নৃত্য কারবে, পাঁচজন ভন্ত একত্র হইয়াছেন, ইহা দোঁখিবামাত্র 
আনন্দিত হইবে । নামে ভান্ত, প্রেমে ভান্ত এ সমুদয় ভক্তের লক্ষণ । প্রমন্ত হওয়া, 
বিজয়, তোমার জীবনের আত উতকৃম্ট অবস্থা মনে করিবে । সামান্য নাম উচ্চারণ 


বাগ-আঁচড়ায় ইঞ্চগিতপূর্ণ স্বপ্ন ১১৫ 


কারবামাত তোমার হৃদয়ে প্রেম উ্ালত হইবে । দিবসে রান্রতে ভান্ত তোমার স্বর্গ 
হইবে । ভক্তিতে আহ্নাদিত হইবে । চরপ্রসন্নতা ভান্তর লক্ষণ ।, 

“তোমরা দুইজনে এই স্বর্গ গ্রহণ কর। তোমাদের চাঁরাদকে যাহারা বসিয়া 
আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কিছ ব্যবধান রাঁহল। তোমাদের ভিতর "দয়া 
যাহা কিছু জ্যোতির বারতা আসবে, তাঁহারা তাহাতেই 'শক্ষালাভ কাঁরবেন ॥ 

'আমিও ব্রত গ্রহণ কারলাম না, আমিও তোমাদের নিকট "শিক্ষা কারব। শিক্ষা 
কারয়া শিক্ষা দব। শিক্ষা দয়া শিক্ষা কারব । এই প্রকার ধর্মজ্ঞান বানময়ের (ভিতরে 
বাঁসয়া এই ধর্ম ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকতে ইচ্ছা কাঁরয়াছ। যাহারা তোমাদের 'নকটে 
আছেন, তাঁহারা তোমাদের 'ননকটে শিক্ষা কাঁরবেন। কে বাঁলতে পারে- কার হস্ত 
'পতা কবে ধারবেন ?” 

ব্রতে বত হয়ে বিজয়কৃষণ ও অঘোরনাথ পরম নিম্তার সঙ্গে বত পালন কবে 
চললেন। যথানিয়মে নিত্যকৃত্য, মাঁসককৃত্য ও অন্যান্য বিশেষ বাধ পালন করার 
পর ১২৮৩ সালের বৈশাখ মাসে আচার্য কেশবচন্দ্র বস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণাঁদ 
গদয়ে বিজয়কষ্ণচকে বরণ করলেন । 

এই সময় কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন, 'আপাঁন ঈশবরভন্ত, 
আপনি বড়। আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি । আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং 
তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ কাঁরলে তাঁহার প্রাত আঘাত করা হয়, আপনার 
অভ্যন্তরে তানি অবস্থান কাঁরতেছেন, আম সেই ভন্তাবহারশকে প্রণাম কার।, 

ইতিমধ্যে গৌরগোঁবন্দ উপাধ্যায় মহাশয় জ্ঞান-ব্রতে ব্রতী হয়েছেন। ব্রতীদের 
জন্য আরও কতকগ্ীল বিশেষ 'বাধানষেধ আরোপিত হয়েছে । সকলেই সাধন- 
কাননে অবস্থান করছেন৷ 1নষেধ _বশেষ প্রয়োজন ও অনমতি বিনা কানন ত্যাগ, 
আলস্য, উপবাস, পরানন্দা, দবা'নদ্রা, রান্র জাগরণ, কুতক্ণ অনুমাতি গবনা ফুল 
পাড়া । বাধ-__আতাঁথ সমাগমে দণ্ডায়মান ও তাঁহার যথোচিত সেবা । উপাসনা- 
মন্দির ও ঘাট পাঁরমার্জনা । প্রাতিজ্ঞা-আঁম কোন বিষয়ে মনে অহঙ্কার আসিতে 
দিব না। আম নারী সম্বন্ধে কোন কুঁচন্তা মনে আসতে দিব না। আমি পরদুঃখে 
কাতর হইব । আমার ধজহহা আমোদপ্রমোদে বা অসাবধানতাবশতঃ মিথ্যা বালবে না। 
আম কাহারও হুদয়ে শন্ত কথা দ্বারা পশড়া দব না। চন্তায়, বাক্যে ও কার্যে আম 
অনুগত দাসের ন্যায় থাকিব । আ'ম ভ্রাতাদের প্রসন্নতা ও আশনর্বাদের জন্য সবর্দা 
ব্যাকুল থাকব । আম নিজের মঙ্গল, সাধুূসেবা ও জগতের 'হিত সাধনের জন্য 
উপয্স্ত পাঁরশ্রম না কাঁরলে ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে ধান্য লইব না।, 

কেশবচন্দ্র প্রকৃত ভন্তিমান ছিলেন । ভান্তপ্রাবল্যে কখনও কখনও তাঁর অশ্রু- 
ধারার সঙ্গে রন্তু ঝরত। কেশবচন্দ্র, অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ সমবয়সী ও অন্তরঙ্গ 
সুহৃদ । পরস্পরের প্রতি ছিল প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধাভন্তি। বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ 
একাঁদন কোন প্রয়োজনে বাগবাজারের 'দকে যান। উভয়ে ক্ষুধার্ত হয়েছেন, তাই 
স্থর করেন গছ: কিনে খাবেন । ময়রার দোকানে চমৎকার রসগোল্লা দেখে শবজয়- 
কৃষক অঘোরনাথকে বলেন “কেশব ধনীর দুলাল । স্বপাক আহার করে খান, তাঁর 
অসুবিধার অন্ত নাই । রসগোল্লা ও"র বড় 'প্রিয়। চল, আমরা এক পয়সার মাড় 
খেয়ে ক্ষ্নবৃত্তি কার, আর উদ্কৃত্ত পয়সা দিয়ে যে কয়েকটা রসগোল্লা মেলে তা 
কেশবের জন্য কনে নিয়ে যাই / যেই কথা সেই কাজ। নিজেরা মাড় খেয়ে কষা 
বান্ত করে কেশবচন্দ্রের জন্য রসগোল্লা 


১১৬ সদগরু শ্রঁশ্রশীবজয়কৃষণ 


মর্জাপুর স্ট্রীটের আশ্রমগ্হের ছাদের উপর অঘোরনা্, বিজয়কৃষ্ণ এবং 
অন্যান্য আশ্রমবাসণ ব্রান্মভ্রাতাগণ ধ্যানে বসতেন? সকলে উঠে গেলেও বিজয়কৃ্ণ 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে ডুবে থাকতেন। আজন্ম সংস্কার বশে এমাঁনতেই সাধু- 
সন্াসী ও উদাসীনদের প্রাতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপাঁরসঈম । দীনহনীন কাঙাল, বৈষ্ণব. 
পথচারশও তাঁর কাছে যথোচিত মর্যাদা পেতেন । কোথাও কোন উদাসীন সাধুর 
সাক্ষাৎ পেলে তিনি তাঁর জাতধর্ম ও সম্প্রদায়ের ইতরাঁবশেষ না করে তাঁর সাথে 
ভগ্গবদ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গিয়ে কতাঁদন 'বিজয়কৃ্ণ 
ভস্মমাখা বিভিন্ন বেশধারী সাধ্‌ দেখে তাঁদের সঙ্গে ভগবদ্‌ প্রসঙ্গে ডুবে শগয়ে 
তাঁদের দেওয়া চন্দন ও ভস্মাতিলক কপালে নিয়েই ভারত-আশ্রমে উপনীত হতৈন। 
1তলক, ভস্ম 'নিরে তাঁর 'াীজের কোন সংস্কার ছিল না। একজন বৈষ্ণব যাঁদ তাঁকে 
1তলকসঙ্জা করে আনন্দ পান. তাতে তান বাধা দিতেন না। যা তাঁর বিবেকের 
বিচারে পারিপল্থী নয়, অথচ অপরে প্রসন্ন হন, তাতে তান উৎসাহই দিতেন । কিন্তু 
আশ্রমবাসী অনেক ব্রান্দদের কাছে এসব বিসদৃশ মনে হত। 

পরবতাকালে সাধু-সন্স্যাসীদের সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে গোসাঁইজী একাঁদন 
বলোছিলেন, 'একাঁদন মেছোবাজার স্ট্রীট 'দয়ে যাচ্ছ, আমার জুতা ছিড়ে গেল। 
রাস্তার উপর একটি মুঁচিকে দেখে তাকে জুতা সেলাই করতে দিলাম । 'কন্তু সে 
মজুরী সম্বন্ধে নীরব রইল । সেলাই হলে আঁম তাকে কয়েকাঁট পয়সা 1দলাম। 
তার মধ্যে দুটি পয়সা আমাকে ফেরৎ "দয়ে সে তার তাঁজ্পতজ্পা গুটিয়ে 'নল। 
আমার দক রকম অস্বাভাঁবক মনে হল। তার 'পছন 'িনলাম। সে বাবৃঘাটে গগয়ে 
একাট ভাঙ্গা খিলানে জানসপন্র গুজে রেখে গঙ্গাস্নান করল । পরে িতিলকসেবা 
এবং সন্ধ্যাতর্পণাঁদ শেষ করে খাদরপুরের দিকে চলল । আঁমও তার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ যেতে লাগলাম । খাঁদরপুরে সে একাঁট বাড়ীতে প্রবেশ করল । আমও এ 
বাড়ীর দ্বারে উপাস্থত হওয়া মাত্রই একটি লোক এসে আমাকে আঁতাঁথ মনে করে 
ভিতরে আহ্বান করল। যেয়ে দোঁখ আমার দেখা সেই মুচি এই আশ্রমের মহান্তের 
গদীতে বসে আছেন । তাঁর অনেক শিষ্যসেবক। আম এসব দেখেশুনে অবাক হয়ে 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনার এত শষ্যসেবক, 'নজে মহাল্ত, জাতিতেও 
ব্রাহ্মণ, তবে আপাঁন জুতা সেলাই করেন কেন ?” মহান্ত বাবাজী আমার প্রশন 
শুনে কেদে ফেললেন এবং হাত জোড় করে তাঁর গুরদদেবকে স্মরণ করে বার বার 
নমস্কার করতে করতে বললেন “গুর্‌ আমার বড় দয়াল ছিলেন৷ একাদন আতথিকে 
করে বললেন, আরে তু কাহে সাধু হয়া, তু তো চামার হো। আমার গ্‌রুদেবের সেই 
বাক্য কি করে অন্যথা হবে? এইজন্য আম সেই দন থেকেই চামারের কাজ করে 
জশীবিকানিব্বাহ করছি। জৃতা সেলাই করে নিজের আহার-উপযোগশ চার আনা 
পয়সা হলেই আঁম চলে আঁস। গুরুদেব শেষকালে তাঁর গরদিতেই আমাকে দয়া 
করে রেখে গিয়েছেন । কিন্তু তা হলেও আম আমার জখীবকার জন্য চামারের কাজ 
করেই 'দিন কাটাচ্ছ। আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন. শেষ "দন পর্যন্ত আমার 
গুরুদেবের বাক্য রক্ষা করে যেতে পার ।” একে দেখার পর আমার মনে হল, এই 
প্রকার ছদ্মবেশে না জান কত মহাত্াই এখানে সেখানে পড়ে আছেন । বাইরের 
আকার, বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার দেখে তাঁদের চেনবার জো নেই । কার গক অবস্থা 
কি প্রকারে বুঝব £ তাই তখন থেকেই আম পথে বার হলেই দুদিকে স্ত্রীলোক, 
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পুরুব, বালক, বৃদ্ধ, মেথর, চামার, হাড়ী, ডোম, মুটে, মজুর যাঁকেই রাস্তায় আমার 
সম্মুখে ও দুপাশে দেখতে পাই, মনে মনে তাঁদের নমস্কার করে চাল । এতে করে 
লোকালয়ে যে সকল মহাত্মা মহাপনরুষেরা সময়ে সময়ে নানা প্রকার ছদ্মবেশে ঘুরে 
বেড়ান, সামনে পড়লেই তাঁদেরও আমার শ্রদ্ধা জানান হল।' 

এ সময়ে আর একাঁদনের কথা আরও চমকপ্রদ । ভারত-আশ্রমে গভনর রাতে 
একাকঁ একমনে বসে রহ্গনামে বিভোর বিজয়কৃষ্ণ। দরজায় মৃদু আঘাত হল। 
স্বপনচারীর মত টলতে টলতে বিজয়কৃষ্ণ অর্গল মস্ত করে দেন। একে একে ঘরে 
প্রবেশ করলেন কয়েকজন 'দব্যকান্তি পুরুষ । একজন এাঁগয়ে এসে আত্মপারচয় 
শদলেন অদ্বৈতাচার্য বলে । ইনিই একে একে আর সকলকে পাঁরচয় কারয়ে 'দলেন, 
'ইনি মহাপ্রভু", ইনি নিত্যানন্দ প্রভূ" আর হীন শ্রীবাস' বলে । পাঁরচয় করানোর পর 
তিমির ককে নগরে তোরা না কাজ জোর হিরেকে এখন মহা- 
প্রভুর অনুগত হও । এখনই তোমার সাধন হবে । স্নান করে এস | মন্মণ্ধের মত 
[বিজয়কৃষণ স্নান করে এসে দশীক্ষত হলেন স্বয়ং মহাপ্রভুর কাছে। দঁক্ষান্তে সপার্ষদ 
মহাপ্রভু অন্তাহ্হত হয়ে গেলেন । বিজয়কৃষ্ণ বিস্ময়-বিমৃট্ুভাবে তদগত হয়ে রইলেন 
সারা রাত। ভোরবেলা পাতকয়োর পাশে স্বামীর পরনের ধুতি পড়ে আছে দেখে 
যোগমায়া দেবী তা কেচে নিয়ে এসে তাঁকে জজ্ঞাসা করলেন, 'আপানি কাপড় কখন 
ছাড়লেন ৮ রাতের অলোৌদকিক ঘটনা ও আগন্তুক চারজনের কথা তখন তাঁর স্মরণ 
হয়। এক অচিন্ত্য অনুভাতিতে তাঁর চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 

কেশবচন্দ্রের কাছে এই বাঁচত্র ঘটনার কথা খুলে বলতেই আনন্দে ও বিস্ময়ে 
তিনি বলেন, “এ কথা আর কাহারও নকটে প্রকাশ কারও না। ইহা কেহই বিশ্বাস 
কাঁরতে পারবে না, আঁধকন্তু তোমাকে পাগল বাঁলযা উপহাস করিবে ।' 
পরবতর্ঁকালে গোসাঁইজশী দুঃখ করে বলেছেন, ধক দুদৈবি--মহাপ্রভু-প্রদত্ত নাম 
কতাঁদন যে ধামাচাপা পড়ে ছিল! তখন তো জানতুম না ?তাঁন যে স্বয়ং ভগবান। 
বরং সন্দেহ হয়েছিল, অশরীরী কয়েকাঁট আত্মা আমাকে বাঁজয়ে নিচ্ছেন, 9 
কেমনতর ব্রাহ্ম! 

১২৮৩ সালের ফাল্গুন মাসে ভান্তসাধন-রতের বছর পূর্তিতে কেশববাবু 
গোস্বামী মহাশয়কে বলেন, বড়ই আনন্দের কথা তুম ভান্তযোগে বসদ্ধ হয়েছ ।' 
তদুত্তরে বিজয়কৃষ্ণ 'বনয়সহকারে বলেন, 'ভন্তিভাব রত হলে যে সব লক্ষণ 
প্রকাশ পায় বলে শাস্তকারগণ বলেছেন, তার অনেকগুলই কিন্তু আমার মধ্যে প্রকাশ 
পায় 'ি।' ভান্তগ্রন্থে আছে ভান্তীভাব অঙ্কুঁরত হলে ক্ষমা. শমতা, বৈরাগ্য, মান- 
শূন্যতা, ভগবৎপ্রা্ত বিষয়ে বলবতী আশা, অগ্রাঁ্ততে উৎকণ্ঠা, তাঁর নামগানে 
রুচ, তাঁর গূণ বর্ণনে আসান্ত, তাঁর প্রীতিপ্রদ আঁধন্ঠানসমূহের প্রাতি প্রীতি ও 
আকর্ষণ._এ সব লক্ষণ ফুটে ওঠে । 

ক্ষাঁন্তরব্যর্থকালত্বং 'বরান্তর্মানশন্যতা । 
আশাবদ্ধসমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুঁচঃ ॥ 
আসান্তস্তৎ গুণাখ্যানে প্রনীতিস্তৎ বসাঁতিস্থলে । 
ইত্যাদয়োহনৃভাবাঃ সযরজাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥* 
কেশবচন্দ্র তাঁর মুখে এ সব কথা 'নর্বাক হয়ে শুনে যান । গোস্বামশ মহাশয়ের 
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অকপট উীন্ত তান সম্ভবত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি । কেশববাব ছিলেন 
তশক্ষণধ বাগ্মী, বিরাগন. ধর্মারথ্থী স্বীয় পন্থায় আস্থাবান এবং স্বাঁধপপত্য- 
প্রবণ, যা তাঁর মধ্যে এনে +দয়েছিল একনায়কত্ববোধ, আত্মাপ্রয়তা। 

ঞঁদকে ভারত-আশ্রমে 'বাভন্ন রুঁচসম্পন্ন অনাত্নীয়জন এবং প্রতিকূল 
পাঁরবেশে অসচ্ছলতার মধ্যে বাস করেও যোগমায়া দেবীর মধ্যে সন্তোষের অভাব 
কখনও দেখা যায় নি । দন দিন স্বামীর যথাযোগ্য সহধার্মণীর বকাশই তাঁর মধ্যে 
ঘটোছল। সকলেই শতমুখে তাঁর অসাধারণ সত্যপ্রয়তা, অকৃত্রিম সহ্‌দয়তা ও মধদর 
স্বভাবের প্রশংসায় ছিলেন মুখর ৷ যোগমায়া দেবীর আনিন্দ্যসুন্দর আচরণে পাঁরবারে 
অভাববোধ আত অল্পই ছল । সন্তান-সন্তাতির শিক্ষা এবং আচার-ব্যবহারও 
অনুরূপ হয়োছল। বিজয়কৃষ্ণ কর্মব্স্ততার মধ্যেও যোগজীবন ও শান্তিসুধার 
গশক্ষার ভার 'নয়েছিলেন। তাদের শৈশবে তিনি মুখে মুখে সংস্কৃত স্তোন্র 
শেখাতেন । গোস্বামী মহাশয়ের সন্তানেরা আহার-বিহার গনয়ে কখনও বায়না 
ধরে 'ন। কলহ-ববাদ করেও ওরা মাতাঁপতার আদর্শ ক্ষপ্ন করে নি। যোগমায়া 
দেবণ ছিলেন সুকণ্ঠ। তিনি নিজে গাইতেন একতারা বাঁজয়ে। শান্তিসুধা এবং পরে 
প্রেমসখীর জল্ম হলে তিনি তাদের দুজনকেই গান শেখান । উত্তরকালে গোঁসাইজাী 
একাদন কথা প্রসঙ্গে সহধার্মণীী সম্বন্ধে শষ্য শ্যামাচরণ চট্রোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 
*ও*র সহযোগতায়ই আমার ধর্মপথে চলা সম্ভব হয়েছে। উন ছিলেন বিদ্যাশান্ত। 
একটি গঈদনের তরেও কোন ভোগসামগ্রশ তান আমার কাছে চান নি। অভাব-অনটনের 
মধোও কখন ওপর মুখ মলিন দোখ নি । নার যাঁদ তার মোঁহনীশান্ত আত্মসুখে 
নিয়োগ করে, তা হলে পূর্ষের "ক সাধ্য ধর্মপথে অগ্রসর হয়?” 

ভান্ত-পথের িখারশ বজয়কৃষ্ণের তখন 'তৃণাদ্পি সুনীচেন' ভাব প্রায় সব সময় 
একা একাই থাকতে চান। এ সময় কেশবচন্দ্র একদিন গোস্বামী মহাশয়কে বলেন. 
ধ“গোসাই, তোমার মধ্যে গ্রীঅদ্বতৈর আর আমার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের ভাব বিদ্যমান 
রয়েছে। এই দিক তুমি উপলাব্ধ করতে পার 2” 'বজয়কৃষ্ণ ভাবেন, “ঞাঁক বাতুলতা ! 
কেশবচন্দ্র এ সব ক কথা বলছেন, 'তাঁন ক তবে অবতার হতে চাইছেন 2 কেশব- 
চন্দ্রের ভাবধারণা সোঁদন 'বিজয়কৃষ্ণ খুব ভাল মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। 

এই ঘটনার কয়েকাঁদন পরের ঘটনা । 'নরীহ আশ্রমবাসী হরনাথ বসর পাঁরবারের 
প্রতি ভারত-আশ্রমের অধাক্ষ প্রচারক উমানাথ গুপ্তের রুট ও হদয়হীীন আচরণের 
প্রতিবাদ করেন গবজয়কৃ্ণ । কয়েকজন প্রচারককে সত্যের অপলাপ করে কর্তৃপক্ষের 
অনুকূলে কথা বলতে দেখে তিনি মর্মাহত হন। পক্ষপাতদ:ম্ট এই পাঁরবেশে আর 
থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। এই'দনই তান সপাঁরবারে ভারত-আশ্রম ত্যাগ করে 
বাগ-আঁচড়া রওনা হয়ে যান। 

বাইশ বছর বয়সে গবজয়কঞ্ণ প্রথম গিয়োছিলেন বাগ-আঁচড়ায়। ওখানকার 
কয়েকাঁট পাঁরবারকে ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষিত করেই তান ক্ষান্ত হন 'ন। মধ্যে মধ্যে স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হয়ে তানি ওখানে গিয়ে থেকেছেন : সমাজগ্ৃহ, বিদ্যালয় ও দাতব্য-চণকৎসালয় 
স্থাপন করেছেন । এখানে এসে খুব কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন বিজয়কুষ্ণ । সকালে রোগী 
দেখা. দুপুরে িক্ষকতা, রাত্রে ধর্মোপদেশ ও শনরক্ষরতা দূরীকরণ; শনিবার 
ব্রন্মোপাসনা ও রাঁববার সঙ্গত-সভা, বৃহস্পাতি ও শর্রুবার অপরাহে ব্রা্গিকা 
শবদ্যালয়ে 'শক্ষণ ছিল তাঁর বাগ-আঁচড়া-বাসের দৈনান্দিন কর্মসূচী । তাঁর পবিভ্র 
জশবন-সংস্পর্শে গ্রামটি একাঁট আদর্শ ব্রাহ্ম-গ্রামে পাঁরণত হয়'। গ্রামবাসীরা হাট- 


বাগ-আঁচিড়ায় হীঞ্গতপূর্ণ স্বপ্ন ১১৯ 


বাজারে দর কষাকাষ পরন্তি করে না; তারা সামান্য লাভে ঠঈজনিসপন্র বিক্রয় করে-__ 
র্লেতারাও এককথায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে নেয়। মিথ্যা কথা বলতে হবে 
এই ভয়ে তারা মামলা-মোকদ্দমা পযন্ত করে না। 
আশ্নপ্রাণ আত্মার আলোর অনুরাগে, 
অন্য মনে মহৎ হবার প্রেরণা জাগে ।১ 

অশ্নির সংস্পর্শে যেমন পৃতিগন্ধযুক্ত আবজনা ভস্মীভূত হয়, তেমান আশ্নগভ 
পুরুষের প্রভাবে মানুষের ভুলভ্রাল্ত, নশচতা, স্বার্থাচন্তা দূর হয় । 

এবারকার বাগ-আঁচড়ায় গনরজন বাস 'িজয়কৃষ্ণের ধর্ম-সাধনের পথে খুব 
অনুকূল হয়। ১২৮৪ সালের ভাদ্র মাসে এখানে ব্রন্মোৎসবে মন্দাকিন? প্রবাহ যেন 
নেমে আসে, আনন্দের হাট বসে । এক বছরের জন্য একটি ব্রত নিয়েছেন গোস্বামী 
মহাশয় । প্রাতে একজোড়া করতাল নিয়ে বাড়ন বাড়ী কীর্তন করে একজনের 
উপযোগন িক্ষান্ন 'নয়ে গৃহে ফিরে স্বপাক আহার করতেন । কোলাহলমূস্ত নির্জন 
সাধনায় তাঁর আত্মদৃস্টি ক্রমশ প্রখর হতে থাকে । তান লিখেছেন, “আম যখন বাগ- 
আঁচড়া গ্রামে ছিলাম, তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃঁন্ট অপেক্ষাকৃত তীক্ষণ হয়; 
এবং তাহাতে দোঁখ যে জীবনে প্রকৃত ধর্মের অবস্থা আতি হীন । সুবিধা হইলে এবং 
লোকে না জানতে পারলে সকল প্রকার পাপই আমাদ্বারা অন্াষ্ঠত হইতে পারে; 
অর্থাৎ তখনও পাপাসান্তুর মূল জশীবত ছল । অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে 
ঘোর পাপানূষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পাঁরত। এইরুপ হন অবস্থা দেখিয়া আমার 
প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল । এতকাল ধর্মাচন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান- 
ধারণাদ এবং নানা দেশ-বিদেশে ধর্মপ্রচার কাঁরয়া হায় আমার অবস্থা এমন হীন ও 
শোচনীয়! তবে ধর্মের ভাত কোথায় 2 নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কঃ সম্পূর্ণ 
নিরাপদ ভূমি ক নাই? এইরূপ প্রন স্বতঃই মনে উদিত হইল । বুঝলাম যে রহ্গ- 
লাভ ও দিনযামনী তৎসহ বাস বাতীত ইহার আর কোন উপায়ই নাই । তাঁহার সাহত 
আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এই মহাব্যাধির অনা ওষধ নাই ।'২ 

সংসারের চাঁরাঁদকের দেয়াল বড় ধূলো-কাল মাখা 
একটু অসাবধান হলেই তা গায়ে লাগে, মনের চেহারা বদলায়__ 


বিচারের আলোয় খুব সত হয়ে চলতে হয়, 
তা হলে আর থাকে না ভয় ॥ 
গোস্বামী মহাশয় আর এক জায়গায় লিখেছেন, “এই সময় বাগ-আচিড়া 
ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানে একাঁদন নির্জনে বাঁসিয়া প্রার্থনা কাঁরতোছি. হঠাৎ আমার মধ্যে 
যেন একটি জ্যোতিঃ প্রবেশ কারিল এবং কে যেন বলিল, “তুই আর আপনাকে বদ্ধ 
রাখস না। গণ্ডির মধ্যে থাকিলে ধর্ম হয় না।” এঁদকে কিন্তু কাঁলকাতা হইতে 
প্রচারক-দ্রাতারা পনর 'ঈলখছেন সত্বর কিকাতায় এসে ভীন্ত-তরত্গে ডুবে যেতে । 
ইচ্ছা যে না হয় তা নয়, তবে মনে যেন আর তেমন করে সায় পান না বিজয়কৃষ্ণ। 
এই সময়ই গোস্বামী মহাশয় আবার স্পম্ট দৈববাণী শোনেন, 'ষাঁদ ধর্মজীবন চাও, 


১. শ্রীমদ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতণ প্রণীত “অক্ষর? 
২. শ্রীশ্রপীবজয়কৃফ গোস্বামী প্রণীত 'যোগসাধন, 
৩. শ্রীমদ স্বাম পরমানল্দ সরস্বতণ প্রণীত “অক্ষর' 


১২০ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ 


আর গণন্ডির মধ্যে প্রবেশ কারও না।” এই গাঁণ্ড প্রসঙ্গে তিনি 'লখেছেন, “আম 
শপগ্জরমূন্ত পক্ষীর ন্যায় আকাশে উীঁড়তে গিয়া পাখায় বল পাই না; তখন বুঝিলাম 
ইহা গাণ্ডর পরিণাম ।'* এই প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছেন, “এ সময়ে আমার কার্য- 
প্রণালশ, বন্তুতা ও উপদেশাঁদ লইয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে খুব হহল:স্থুল পাঁড়য়াছিল। 
আম অত্যন্ত অশান্ততে দন কাটাইতে লাগিলাম । আমার কয়েকটি বন্ধু এই সকল 
আলোচনার প্রাতিবাদ করাতে, কালকাতা হইতে আমাকে পুনঃ পুনঃ লাখতে 
লাগলেন এবং আমাকে কাঁলকাতায় উপাঁস্থত হইতে বাঁললেন। আম বিষম সমস্যায় 
পাঁড়য়া গেলাম । নিজের কর্তব্যবৃদ্ধি বিসর্জন "দয়া ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে থাকা 
ঠিক হইবে কনা, প্রাণে সর্বদা এই আলোচনা হইতে লাগল । আমি ভগবানের 
গনকট প্রার্থনা কারলাম, “ঠাকুর, এ সময় আমার ক করা কর্তব্য বাঁলয়া দাও ।” এই 
সময় পারভ্কাররূপে আকাশবাণশ হইল, শুনলাম, “গণ্ডির ভিতর থাকলে. জীবনে 
সত্য লাভ হইবে না।” আকাশবাণন শুনিয়া আম নাশ্চন্ত হইলাম । মানুষের দিকে 
চাঁহয়া চাঁললে ধর্মকর্ম কখনও হয় না। মানৃষে আমার কার্ষের নিন্দাই করুন আর 
প্রশংসাই করুন, সেইাঁদকে দাাঁন্ট পাঁড়লেই সর্বনাশ । কাহারও ?দকে না তাকাইয়া 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যাঁদ নিজের কর্তব্য-ব্াদ্ধিতে কার্য কাঁরয়া যাইতে পার, ইহা 
হইলেই রক্ষা, না হইলে নজেকে বাঁচান বড়ই কঠিন। সত্য অনন্ত, সত্যের ভাব 
অনন্ত, সতোর রূপ অনন্ত, আবার এই সত্য লাভের উপায়ও অনন্ত। এই সত্য 
লাভের জন্য সকলকেই যে একই পথে, একই মতে চলিতে হইবে” তাহা বলা যায় 
না। মান্ষ যেমন পৃথক পৃথক, তাহাদের প্রকাতিও সেইরূপ ভিন্ন ভন্ন প্রকারের । 
সকলকেই আপন আপন প্রকীতি অনযায়শ চলিতে হইবে । ভিন্ন ভিন্ন প্রকাীতিতে 
ভল্ন ভিন্ন পথ, সুতরাং প্রণালও 1ভন্ন ভিন্ন প্রকারে অবলম্বন করা আবশ্যক হয় ।' 

বাগ-আঁচড়ায় শান্ত পাঁরবেশে একমনে ব্রন্গসাধনায় বড়ই আনন্দলাভ কর- 
ছিলেন বজয়কৃষ্ণ। মাঝে মাঝে কাঁলকাভার ব্রান্মভ্রাতারা "চাণিপন্রে তাঁর মনকে 
আঁস্থর করে তুলতেন সন্দেহ নেই, তবে সেটা সামাঁয়ক মান্র। গ্রামের ও 'নকটবতাঁ 
গ্রামসমূহের হিন্দু, মুলসলমান, খুশস্টান ধর্মীপপাসু জনসাধারণের সরল প্রাণের 
অনাবল আকৃতি তাঁর সাধনার পথে সহায়ক হয়ে উঠোছল। তাঁদের সুখ-দুঃখের 
সঙ্গে নজেেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে একাত্ম করে ফেলোছিলেন। প্রাতাঁদনই বহু 
ধর্মাথী” এসে সমবেত হতেন বাগ-আঁচড়া ব্রহ্মমান্দরে বজয়কৃফ্ণের সঙ্গ ও উপদেশ 
লাভ ক্পবার জন্য। 

ব্রাহ্মধর্ম এবং সমাজের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তান লিখেছেন, 'আমি 
জীবনের পরীক্ষায় বুঁঝয়াছ ব্রাহ্মসমাজ কোন দল বা সম্প্রদায় নহে। হিন্দু, 
মুসলমান, ইহ্হাদ, খুস্টান সকল সম্প্রদায়েরই সেই পররব্রন্ষের পূজাই লক্ষ্য । প্রেম, 
ভান্ত, পাঁবত্রতা যেখানে, সেখানেই ধর্ম । ধম্মই উদ্দেশ্য. দল নহে । দলাদাঁল না কাঁরয়া 
প্রকৃত ধর্মের জন্য লালায়ত হইলে আর ব্রাহ্মসমাজ লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ কারতে 
হয় না।২ 


৯. শ্রীশ্রীবিজয়কষ্ণ গোস্বামী-প্রণীত '্রা্গসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জশবনের 
পরশীক্ষত বিষয়" 

২. শ্রীশ্রশীবজয়কৃষ্ক গোস্বামী-প্রণশত '্রাহ্গসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের 
পরণীক্ষত বিষয়' 


বাগ-আঁচড়ায় ইঞ্গিতপূর্ণ স্বপ্ন ১২১ 


স্বাথের প্রাচীরে ঘেরা মন- 
তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, 
রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশের মতন ॥১ 

এখানে গোস্বামন মহাশয় একাদন একাঁট অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন । স্বপ্নটির বিবরণ 
সম্পর্কে তান লিখেছেন, 'যখন আম বাগ-আঁচড়ায় ছিলাম তখন একাঁদন স্বপ্নে 
দেখিলাম, আমি একটা ভীষণ. অরণ্যের মধ্যে বাস কাঁরতোছি। অরণ্য ঘোরতর 
অন্ধকার ও 'হংস্রজন্তুগণের াবকট চিৎকারে পাঁরপূর্ণ। আমার সাথের সাথী কছুই 
নাই । সে অরণ্য হইতে বাহর হইবার কোনও পথ পাইতোঁছি না। যতই চাঁলতে যাই, 
পথ হারাইয়া কেবল হুয়া মার এবং কণ্টকাঘাতে শরীর ক্ষত-বক্ষত হয়। *বাপদ- 
গণ যেন প্রাত মুহূর্তে আমাকে গ্রাস করিতে আসতৈছে। আম নিরাশ্রয় হইয়া 
দিশাহারা হইয়াছ এমন সময় উপরে একাঁটি আলো দোঁখলাম । রাস্তায় বা দোকানের 
সাইনবোর্ডে যেমন একখানা হাত আঁকা থাকে, সেই আলোর মধ্যে সেইরূপ একখানা 
হাত আঁকা দোৌখলাম । হাতের তজর্নন অঙ্গুলন আমাকে এক দক দেখাইয়া 'দিতেছে। 
আম সেই সঙ্কেত অনুসারে আঙ্গুল যোঁদকে দেখাইতোঁছল সেইঁদকে চাঁললাম। 
হাতখাঁন আমার মাথার কিছ উপরে উপরে আমার আগে আগে চলিল। এইভাবে 
আম অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে অরণ্য উত্তীর্ণ হইলাম। তখন সম্মুখে এক 
প্রকাণ্ড তরঙ্গাকুল নদী পাঁড়ল। আম সভয়ে নদীর তারে দাঁড়ালাম। তথায় 
একাঁট সাইন বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, বিশ্বাসীর পারের ঘাট। কিন্তু 
আমার পথপ্রদর্শক সেই হাতখাঁন নদীর উপর দয়া চীলিল দেখিয়া আম সাহসের 
সাঁহত নদীতে অবগাহন কাঁরলাম। প্রকাণ্ড নদী অগাধ জল, প্রবল স্রোত, প্রলয়- 
তরঙ্গ; িন্তু কিছুতেই আমার কছু করিতে পাঁরিল না। আম আমার রক্ষাকর্তর 
হাতের পশ্চাতে হাঁটিয়া; নদী পার হইয়া গেলাম। অবশেষে একাঁট পাহাড়ের 
উপ্পারাস্থত একটি আশ্রম দেখাইয়া হাতখাঁনি অকস্মাৎ অন্তীহ্ত হইল । আম 
সেই আশ্রমে উপাঁস্থত হইয়া একাঁট মান্দর দোখতে পাইলাম । মান্দরের মধ্যে 
মহাবীরের মৃর্ত। মহাবীর আমাকে হাত ইসারা কাঁরয়া পাহাড়ের শিখরদেশে 
একাঁট স্থান দেখাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল । সেহীদন হইতে 
আম বুবিয়াছ ঘে অপার্থব হস্তের হাঁঙ্গতেই আমাকে চলিতে হইবে । মনুষ্যের 
মতে চাঁলতে হইবে না।' 

লোকাঁনরপেক্ষ ধর্মসাধনা সামাঁজক জীবনে দুরূহ । যাঁরা লোকমতের উধ্র্বে 
জাবনযাল্লা +নবাহ্‌ করেন, তাঁরা অসাধারণ । গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষে তা সম্ভব 
হয়েছিল, তার কারণ তিনি জনমতের উধের্য অবস্থান করতেন । ধর্মের নিরাপদভাম 
লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয় তাঁর এই বাগ-আঁচড়ায় ধর্মজীীবন সাধনার পথে। 
সে সময়ই তান িখোঁছলেন, 'যাঁদও সামাজক ধর্ম মানুষকে সুখী করে, আনন্দ 
দেয়, কিন্তু ব্যান্তগত জীবনে ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত নিরাপদ অবস্থা লাভের 
সম্ভাবনা নাই । জীবনে এই ভগবং ইচ্ছার প্রাতিন্ঠার জন্য আরও 1ীনমগন হইতে 
হইবে, আরও প্রগাঢরূপে তাঁহার সাধন-ভজনে 'নয়ৌোজত হইয়া গদবসষাঁমনী তৎ- 
সহবাসে বাস কাঁরতে হইবে? 

বাগ-আঁচড়ায় বিজয়কৃষ্ণ ধর্মের 'নরাপদভূম প্রাপ্তির জন্য গভীর ধ্যানধারণায় 


১. শ্রশমদ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতশ-প্রণশত “অক্ষর, 


৯১২২ সদ গহর, শ্রীশ্রীবজয়কৃষ্ণ 


শনমগন হয়েছেন, আর এদিকে কাঁলকাতায় এসময় কেশবচন্দ্রের কন্যার বয়ের 
ব্যাপারে ভারতবষশয় রাহ্মসমাজে প্রচণ্ড হুল:স্থুল শুরু হয়ে গেছে ব্রাহ্ম বিবাহ- 
বাধ আইনে পারণত হবার সাত বছর যেতে না যেতেই এই আইন অমান্য করার জন্য 
অভযুস্ত হয়েছেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র। কোচাঁবহারের রাজার সঙ্গে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্কা 
কন্যার িববাহের সম্মতি +দয়েছেন গতাঁনি। কন্যা অপ্রাপ্তবয়সকা, তদুপাঁর 'হন্দমতে 
শববাহ, উভয়ই ব্রাহ্মসমাজের নীতি-বিরোধী । স্বভাবতই আলোচনা আন্দোলন 
পর্যায়ে পর্যবাসত হল, বাদ-প্রাতিবাদ অনেক স্থলেই ভদ্রতার সীমা আতিক্রম করে 
গেল। অধিকাংশ ব্রাহ্মভন্তগণ কেশবচন্দ্রের এই আচরণে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন; তাঁরা 
বজয়কৃফকে এই আচরণের তীর প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আহবান করেন। এ সময় 
গোসহিজীর মানাসক অবস্থা িবশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তান গলখেছেন, “সত্য- 
স্বর্প ঈশ্বরের অপূর্ব শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। 'চরকাল 
তাঁহারই চরণ ধাঁরয়া থাকিব । কোন মনৃষ্যের মতে অনুমোদন করিব না। এজন্য যাঁদ 
অনাহারে সপরিবারে শুকাইয়া মার তাহাও সুখের বিষয় |, 

“এই সকল দৌঁখয়া শুনিয়া আম মনে করিয়াছি, এখন হইতে একাকীই মহান 
ঈশবরের সত্যনাম প্রচার কাঁরব। কোন দলে আর প্রবেশ কারব না। যাহারা ব্রাহ্দগ- 
ধর্মের উন্নতির জন্য সত্যকে রক্ষা কাঁরবেন, প্রাণপণে তাঁহাঁদগের সাহায্য কারতে 
চেষ্টা কারব । 

“বিদ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা, কপটতা এই সকল পাপ হইতে দূরে থাকিয়া 
আঁদ্বতীয় ঈশ্বরের পাঁবন্র সত্য প্রচার কারব।' 

'সত্যের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম কাঁরতে হইবে; কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষ, 'নন্দা 
প্রভাতি পাপে যেন ব্রাহ্মীদগের হৃদয় কলাঙ্কত না হয়।, 

কেশবচন্দ্র নিজেই একাঁদন যে বিধানকে 'ঈশ*বরের িবধান, বলে সানন্দে ঘোষণা 
করেছিলেন, সেই বিধান অগ্রাহ্য করে এখন আবার ঈশ্বরের আদেশ' বলে আপন 
কন্যার বিবাহ 1স্থরনকৃত করেছেন । স্লীয় স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য যাঁন ভগবানকে 
আপন ইচ্ছামত চালনা করতে পারেন, তকে গবজয়কৃষ্ণ কোন প্রকারেই সমর্থন করতে 
পারেন না। সত্যের এই অপলাপ তান কখনই সহ্য করবেন না। কেশবচন্দ্র তাঁর 
অন্তরের সৃহদ সন্দেহ নেই, িকল্তু তান তো আর তাঁর প্রাণের আরাম, মনের 
আনন্দস্বরূপ নন। 

স্বাভাঁবক কারণেই 'বজয়কৃষ্ণ বাগ-আঁচড়ায় বসে কেশবচন্দ্রের এই ব্যবহারের 
[বিরুদ্ধে তর মতামত বান্ত করতে থাকলেন । এতে কেশবচন্দ্রের কোন একজন আত 
ভন্ত ব্রাক্ম যোগমায়া দেবীকে ভশীতিপ্রদর্শন করে একখান চিঠি লেখেন, 'আপাঁন 
গোস্বামী মহাশয়কে বঝাইয়া বাঁলবেন, তান যেন কেশববাবুর াবরুদ্ধে কিছু না 
লেখেন অথবা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বন না করেন। এরূপ কাঁরলে আপনারা 
নিরুপায় হইয়া পাঁড়বেন।' 

এই "চিঠি পড়ে 'বজয়কৃষ্ণ খুব কৌতুক বোধ করেন । আতি-ভাক্তর এই অশালশন 
প্রকাশে 'বরান্তর সুরে গোঁসাইজী বলোছলেন, ইহারা কি পাগল হইয়াছেন ? কেশব- 
বাবু কি আমার সৃন্টিকর্তা না পালনকর্তাঃ আমি ক তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্ম- 
সমাজে আঁসয়াছি 2 সতোর অবমাননা আম কখনও সহ্য কাঁরতে পারব না? 

সতা ও শরণাগতির মূর্ত প্রতীক 'বিজয়কৃষ্ণ; সত্যরক্ষার্থেই সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হলেন। তাঁর প্রাতিবাদ-ধহনিতে ব্রান্মভ্রাতাগণের মনে আশার সণ্চার হল । পাকা 


বাগ-আঁচিড়ায় ইঞ্গিতপূর্ণ স্বস্ন ১২৩ 


প্রকাশ" পাত্রকায্প তিনি লিখলেন, "পূর্বে মনে কাঁরতাম, ব্রাহ্মসমাজ িরশাদন্তির স্থান, 
এখানে কোন প্রকার গোলযোগ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না। এখন তাহার 
ম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দোঁখয়া নিতান্ত ব্যাথত হইয়াছ। এক একবার মনে করি, 
ব্রাহ্মসমাজে যাহা হয় হউক, আর কোন প্রকার আন্দোলন কাঁরব না। কিন্তু সত্যের 
প্রীত, ধর্মের প্রাত এবং স্বদেশের দুরবস্থার প্রাত দ্াম্টপাত কারয়া আর ৭স্থর 
থাকতে পাঁর না। অন্যায় ও অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ; সৃতরাং উদাসন 
থাকতে পারি না। আম সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর কর্তৃক আঁদম্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে 
রক্ষা করিবার জন্য সর্বসাধারণের নিকট নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

'কেশববাবনর সঙ্গে আমার শন্ুতা ছিল না, এখনও নাই। কেবল ব্রাহ্দসমাজের 
মঙ্গলের জন্য তাঁহার কথা বাঁলতে হইতেছে । আমাকে লোকে আস্থর, চণ্চল প্রভাতি 
বাঁলয়া দোষারোপ কাঁরতেছে। তাহাতে আম দুঃখিত নাহ । যখন যাহা সত্য বুঝিব, 
তাহাই প্রতিপালন করিব। তজ্জন্য চিরাদন বরং অস্থির থাকতেই অভিলাষ কাঁর। 
কিন্তু কোন 'বষয়কে অসত্য জানিয়াও স্থায়ীভাবে তাহার অনুসরণ করাকে কপটতা, 
মহাপাপ বালয়া ঘৃণা কারয়া থাঁক।, 

েশববাব: ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন 'বাধবদ্ধ হইলে ব্রাহ্মমন্দির হইতে উপদেশ 1দয়া- 
ছিলেন যে, এই বিধি কেবল রাজাবাঁধ নহে, ইহা ঈশ্বরের বাঁধ. তাঁহার আদেশেই 
সম্পন্ন হইয়াছে । গন্তু স্বীয় কন্যার বিবাহে কেশববাবু সেই আদেশ লঙ্ঘন কাঁরয়া 
এক নূতন আদেশ প্রচার কারলেন, যাহাতে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ কলাঁঙকত হইবে ।' 

“পাপকার্ষকে ঈশ্বরাদেশ বলিলে যেরূপ ইঈমশবরের অবমাননা করা হয়, সেইরূপ 
ঈশ্বরের প্রাতি অপ্রেমণ প্রকাশিত হয়। 'ঘাঁন ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি দি নিজের 
দোষ উপাস্য দেবতার উপর স্থাপন কাঁরতে পারেন 2 কখনই না?।' 

'ঈশবরের আদেশ ব্রাহ্মাদগের ধমশাস্ত্র: তাহা তাঁহারা কোন কালে অস্বীকার 
কারতে পারেন না, যথার্থ ঈশবরাদেশকে আমরা সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধাভান্ত কাঁরয়া 
থাঁকি। ঈশ্বর সত্য, পাবিন্র, অপাঁরবর্তনীয়: তাঁহার আদেশও সত্য. পাঁবন্র এবং 
অপারবর্তনীয় হইবে । আদেশ অসত্য, অপাবিত্র এবং পাঁরবর্তনীয় বাললে আমরা 
ঘৃণার সাঁহত তাহা পরিত্যাগ কারিব ।' 

শহন্দুসমাজে আতি আদরে ও সম্ভ্রমে অবাস্থাতি কাঁরতোছলাম। কন্তু সত্য- 
স্বরুপ ঈশবর আমার হৃদয়কে যতই সত্যের ঈদকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই 
আম 'হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়লাম। মনে কারতাম, ব্রাক্মসমাজে সকল 
অভাব দূর হইবে, ব্রাহ্সমাজ শান্তানকেতন; সেখানে অশান্তি, অসত্য নাই । 
বাস্তাবকও ব্রাহ্গসমাজকে প্রথমে শান্তিনিকেতনই দেখিয়াছিলাম: তখন রক্ষনাম 
শীনবামান্রই আনন্দ হইত । এখন বোধ হয়, সে সকল স্বপ্ন; মনে হয় দয়াময় ঈশবর 
ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ছাঁবি একবার প্রকাশ কাঁরয়া আমাদের দোষে তাহা কাঁড়য়া 
লইয়াছেন। এখন ব্রাহ্মসমাজে শান্তি নাই, সত্যেরও সমাদর নাই। অশান্তি ও 
অসত্যের প্রশ্রয়স্থানকে আর ব্রাহ্মগসমাজ বলিয়া গণ্য করা উাচত নহে । ব্রাহ্মগসমাজ 
বাঁলতে হইলে পূর্বের আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে ॥ 

'ব্রাহ্মসমাজের দবর্গাতি হইল কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বালিতে হইবে যে, 
ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের সম্মান অপেক্ষা মনষ্যের সম্মান ও মনৃষ্যের প্রতি ভালবাসা 
অধিক হইয়াছে বলিয়াই ঈশবরের সত্য ব্রাহ্মদিগের নিকট হৃতগৌরব হইয়াছে ।, 

ঈশ্বর বাঁললেন, আমার সমক্ষে আর কাহাকেও পুজা কারও না। কতকগ্ীল 


১২৪ সদগরু শ্রীশ্রসীবিজয়কৃণ 


ব্রাহ্ম সে আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া কেশববাবুকে অবতার মনে কারয়া পুজা কাঁরলেন। 
ঘোরতর আন্দোলন উপাস্থিত হইল, কেশববাব অবতার নহেন এইরূপ প্রতিবাদ 
দোঁখিয়া দুইজন প্রাসদ্ধ ব্রাহ্ম, বৈষুব হইয়া গেলেন ।' 

'পাঁথবীর সমস্ত সাধু-ভন্তদিগের নিকট মস্তক অবনত কাঁরব, কিন্তু ঈশবরের 
সিংহাসনে কাহাকেও বাঁসতে দিব না।' 

'য।হারা আমা কর্তৃক পাঁত্রকায় প্রকাশিত কথা কেশববাবুর মুখে স্বকর্ণে শ্রবণ 
করেন নাই, তাঁহাদের প্রতিবাদ কারবার আধকার নাই। চন্দ্র-সূর্যের প্রত্যক্ষতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে, ?কন্তু আমার কথায় বন্দুমান্রও সংশয় নাই। আম 
স্বকর্ণে স্বয়ং কেশববাবুর মুখে শ্রবণ কারিয়াছি।, 

'বন্ধুগণ, প্রাণসম ব্রাহ্গপমাজের আর দুর্গতি দেখিতে পাঁরিব না। প্রাণ ফাটয়া 
যায়, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে; এখন ঈশ্বরের রাজত্ব বিস্তৃত হউক । ব্রাহ্মসমাজের 
শান্তি-সদ্ভাব বিস্তৃত হউক 1" 

এ সময় আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্র প্রমুখ গণ্যমান্য রান্মেরা কালশনাথ 
দত্ত ও নবকুমার বাগচিকে বাগ-আঁচড়া পাঠান সপাঁরবারে গোস্বামী মহাশয়কে 
কাঁলকাতা নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে । পূর্ব বাংলার ব্রান্মেরাও তাঁকে ঢাকায় গনয়ে যেতে 
উদ্যোগ হলেন । বিজয়কৃষ্ণ ব্রান্গাভ্রাতাগণের আন্তাঁরক আহ্বানে তাঁদের সঙ্গেই 
সপারবারে বাগ-আঁচড়া থেকে কালকাতা ফিরে আসেন। 


সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ ও নবাবধান 


১২৮৫ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ কেশবাঁবরোধী ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মসমাজভুন্ত সভ্যদের এক 
বরাট সভার আঁধবেশন হয় কালকাত্া টাউন হলে। একাঁট নূতন ব্রাহ্মসমাজ 
স্থাপনার জনাই আহত হয় এই সভা । মহার্য দেবেন্দ্রনাথের অনুমোদনকরমে এই 
নুতন ব্রান্দসমাজের নাম হয় “সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ'। শবদ্‌ষী ইংরেজ মাহলা 
মস্‌ কলেট গোস্বামী মহাশয়কে প্রধান করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করার 
পরামশ" দেন। 1কম্তু বিজয়কৃফণ এতে রাজী হন না। তবে এই দনের এই বিশেষ 
আঁধিবেশনে গোস্বামী মহাশয় মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন,-সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ 
নামে একটি প্রাতিন্ঠান সংস্থাঁপিত হউক'। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাবটি 
সমর্থন করেন । ভারতবষাঁয় ব্রাহ্মষসমাজের কলিকাতাস্থ আধকাংশ সদস্য সাধারণ 
প্রা্মাসমাজে যোগদান করেন । গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্গসমাজের অন্যতম 
আচাষ ও প্রচারক পদে বৃত হন। ভারতবষীয় ব্রাহ্মসমাজের সমাজগৃহ িনমণণের 
জন্য কেশবচন্দ্রের নামে কেনা মেছঃয়াবাজারের জামির উপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ 
কোন দাঁব তুললেন না। এই জাঁম কেশবচন্দ্রের অনুবতাঁদের হাতেই রইল । 
জীবনে আঘাত কেশবচন্দ্র অনেক পেয়েছেন, 'কল্তু এবারের আঘাত বড়ই 
মর্মান্তিক । জীর্ণবসনের মত আতি আপন বন্ধূজনেরা তাঁকে পাঁরত্যাগ করে 
গেলেন । লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপবাদ সবই তাঁকে সহ্য করতে হল নীরবে । অনুবতররা 
কখনও নরম. কখনও গরম. কখনও সরব হলেও কেশবচন্দ্র সমস্ত প্রাতকূল 
অবস্থাকে নীরবে উপেক্ষা করেছেন। এই +নরবাচ্ছল্ন নীরবতার মধ্যে যে পাঁর- 
কল্পনা ও কর্মপ্রণালী কেশবনন্দ্র গ্রহণ করলেন, তার দ্বারা সমগ্র বঞ্গসমাজ এক 


সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ ও নবাঁবধান ১২ 


অসাধারণ ধর্ম-সাহত্য-সম্পদ লাভ করল। 'বাভন্ন ধর্মশাস্ত্রর্চা এবং যথাযোগ্য 
পাল্লে এই শাস্তানুশীলনের ভার অর্পণ করায় যে সমৃদ্ধ সাহত্য গড়ে উঠল তা 
সকল দিক থেকেই অতুলনশয়। খ্শস্ট ধমণ্চচঁয় প্রতাপচন্দ্র মজ্মদার, বৌদ্ধ ধর্ম 
শাস্ত্রচ্চায় সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, শহল্দু ধর্শশাস্ত্রচর্চায় গৌরগোবিন্দ উপাধায় ও 
ন্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, মুসলমান ধর্মশাস্ত্চ্চয় মৌলানা গারশচন্দ্রের অবদান 
বাংলা সাহিত্যে সুমহৎ। কেশবচন্দ্রের এসময়কার বক্তৃতা ও উপদেশ এবং 'বাভন্ন 
পন্র-পান্রকায় মূল্যবান 'িবন্ধগুীল বঙ্গ-সাহতাভান্ডারের এক অমূল্য সম্ভার। 
সর্বধর্ম ও সর্বশাস্ত্রচর্চায় গভনরভাবে নিমগ্ন হলেন আত্মজনপাঁরবৃত কেশবনন্দ্র। 
প্রত্যেকেরই সাধনার পথ ও মত 'বাঁভন্ন হলেও লক্ষ্য ছিল সকলেরই এক. ব্রক্গ- 
সাষ:জ্য, ব্রক্মানন্দলাভ এবং সত্যের সমন্বয়সাধন। এইভাবে চলত চলতে কেশবচন্দ্ 
তাঁর সাধনার ক্ষেত্র ভারতবষীয় ব্রাহ্গসমাজকে নৃতন করে নামাঙ্কিত করলেন 
নবাবধান সমাজ বলে । এতে বিরুদ্ধপক্ষের উদ্যম আরও সংহত. আরও সম:জ্জৰল 
হতে লাগল দন 'দন। বিধাতার অমোঘাবধান, দ্বন্দের ভিতর দিয়েই ঘটে 
আদর্শের বিকাশ, সত্যের হয় সুদ প্রাতিজ্ঠা। বিজয়কৃষ্ণ সত্যধর্ম প্রাতষ্ঠায় 
আরও গভশরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন স্বতল্ স্বভাবের 
মানুষ। বিজয়কৃষ্ণের বিরোধ ছিল মতাদর্শের, ব্যান্তাীবশেষের সঙ্গে নয়। ভারত- 
বষাঁয় ব্রা্ষসমাজ ্বিধাবিভন্ত হল কিন্তু কেশবচন্দ্র তাঁর আত আপনজনই 
রইলেন। মত ও পথের ভেদ থাকা সত্তেও সমগ্র ব্রাহ্মব্ধূগণের মধ্যে কেশবচন্দ্র 
এবং সাধু অঘোরনাথ 1ছলেন বিজয়কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু । ভেদ উভয়ের অন্তরে 
অন্তরে । এ-ভেদ, এ-বিচ্ছেদ বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে দুঃসহনীয় হলেও. আ'নিবার্য হয়ে 
উঠে । যা িবজয়কৃষ্ণ সত্য বলে মনে করেন না. তার সঙ্গে আপোষ করে চলার 
মানুষ তিনি নন। তাঁর কাছে সকল সম্পকের উধের্ব ছিল সত্য। সত্যের জন্য, 
আদর্শের জন্য জশবন আহত দিতেও তান পরাঙ্মুখ নন। সত্যার্থে নিবোদত- 
প্রাণ বিজয়কৃষ্ণ; সংসারে থেকেও তানি সন্ন্যাস, নালিস্তি , নিরাসক্তচিন্ত । বসুজন 
তাঁর কুটদম্ব। তিনি যেমন, তেমন ভাবেন সকলকে- স্বার্থদুজ্ট সংসারে, তাই 
পেতে হয় তাঁকে দুঃখ, আঘাত। অশান্তির অনলে দগ্ধ হয়ে অনেক সময় নির্জনে 
বসে আত্মসমণক্ষায় রত হন চলে সত্যের সন্ধান, নীরব জীবন-সাধনা। তিনি 
সত্যের জন্য কোন সংগ্রামকেই ভয় করেন নি. আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আপন 
সত্যাদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য অপাঁরিসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনায় । সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 
উন্নাতিকজ্পে নিজেকে সব্্রযত্রে নিয়োগ করেছেন। কিন্তু কোথায় যেন তাঁর 
একটা অতৃপ্তি ছিল, অভাববোধ ছল । প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম, যা সনাতন ত্রহ্মবাদ 
থেকে বহু স্বতন্ত্র, উপানিষদের উদার মহান সত্যের এক খণ্ডিত রূপ. তা 
শিবজয়কৃক্ণের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসাকে বোঁশাদন নিবৃত্ত করতে পারল না। 'তাঁন' আকুল 
আগ্রহ নিয়ে অমৃতৈর অন্বেষণ করতে লাগলেন। 

অনন্যসাধারণ লোকোত্তর প্রতিভার আঁধকারণ হয়ে জগতবরেণ্য হওয়া সম্ভব 
সম্ভব দুজয় সাহস ও শান্তর আঁধকারী হয়ে ইতিহাসের অমর অধ্যায় রচনা; 
ণকল্তু সাধনা ভিন্ন সম্ভব নয় সর্বলোকেশ্বরের সামান্যতম পাঁরচয় জ্ঞাত হওয়া 
সম্ভব নয় আত্মার পরমাত্মীয়কে আপন অন্তরে অনুভব । এ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ 
এ-পথে জশবন দিয়ে পেতে হয় জীবনেশ্বরের পাঁরচয় এবং এই 'পথের সিদ্ধ. 
পুরুষরাই কেবলমাত্র লোকশিক্ষার আঁধিকারী হতে পারেন। অধিকার ভেদে এর 


১২৬ সদগ্‌রু শ্রীশ্রশীবজয়ক 


'তর' তম' হতে পারেন, সে-কথা সম্পূর্ণ আলাদা । আকার-ীনরাকার, স্বগুণীনর্গণ, 
সাবশেষ-নার্বশেষ সব পথই পথ, "সব পথেরই লক্ষ্য এক। এই লক্ষ্যবস্তুতে 
আত্মসমাহত যানি, শতনিই শুধু লোকশিক্ষার আঁধকারী। অপরোক্ষ অনুভবের 
উপর, অখণ্ড সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের বাণী, সেই বাণই সর্বদেশের 
সর্বকালের সর্বলোকের পরম আস্বাদনীয় বস্তু । এইভাবেই ভারত-আত্মার অমর- 
বাণী বুগ বুগ ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে। নীযান সতাকে জানেন, তান তাঁকে 
জানেন । খানি তাঁকে জানেন, তানই শুধু মানুষের ঘরে তার অমৃত-আলোক 
বহন করে নিয়ে যাবার আঁধকারণ। শ্রীরামকৃষ্ষদেব বলতেন, চাপরাস না পেলে 
প্রচার করা যায় না। কেশবচন্দ্র ভগবানের 'চাহুতজন ছিলেন, 'ীকন্তু ঈ*বর-অন-জ্ঞার 
অভাবে তাঁর ধর্মমত প্রচারের চেস্টা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে । দুই কন্যার 
ববাহ একাঁট উপলক্ষ্যমান্র। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে সনাতন ধর্মের 
সত্য উপলব্ধি করেন। একারণেই, মনে হয়, তান তাঁর কন্যার বিবাহে সম্মতি দেন, 
পূর্বমত পাঁরবর্তন করেন। কেশবচন্দ্র সামান্য স্বার্থের জন্য জীবনের বৃহত্তম 
স্বার্থ বিসর্জন দেন বন; এর পশ্চাতে ছিল সনাতন ধর্মের প্রাত তাঁর ক্লমবর্ধমান 
শ্রদ্ধা; এবং রাজশান্তর ও স্বধর্মীনরতা, গৌরভক্তের শিষ্যা আপন জননীর 
প্রভাব। 

'যত মত তত পথ" এ-কথা নৃতন কিছ নয়। 'কন্তু একথা রামকৃষ্ণের মুখে 
নূতন করে শোনাল সরবর্ধর্ম সর্বশাস্ত্র সমন্বয়ের অপূর্ব বাণীরূপে । অথচ গভীর 
অনুশশলনলব্ধ এই সত্যাঁট নবাবধান সমাজে গৃহীতি হলেও তা সকলের অন্তরকে 
তৈমনভাবে আকর্ষণ করতে পারে নী সোদন; কেননা এতে কেশবচন্দ্রের ছিল 
দুর্বলতা । তিনি যাঁদ “নিদ্বন্দ' হতে পারতেন, যাঁদ সম্পূর্ণভাবে ঈ*বর-ইচ্ছার 
আলো হাতে 'নয়ে চলতে পারতেন, কোনভাবে লোকাপেক্ষা না করতেন, তাহলে 
আর এমনাঁট হত না। কেশবচন্দ্রের এ অবস্থা সম্পকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলোছলেন, 
এাঁদক ওঁদক দুই রাখতে গগয়ে তেমন কছ পারলেন না। সংসারে থেকে লোক- 
শক্ষাদানের ব্রতে ব্রত হওয়া সহজসাধ্য' বিষয় নয়। কেশবচন্দ্রের দিফলতা 
এখানেই । এই প্রসঙ্গে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্যে অনেকে দিবমত 
প্রকাশ করলেও তাহা সেকালের দৃঁম্টতৈ কেশবচারন্রের একট বিশেষ পাঁরচয় 
তুলে ধরেছে । নবীনচন্দ্র সেন তাঁর “আমার জীবন" গ্রন্থে “রাণাঘাটের মেলা” 
নবন্ধে লিখেছেন. এই মেলায় আম খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেনের জননীদেবীর 
দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার দীর্ঘ তেজস্বিনী দেবীমৃর্তি 
দোঁখিয়াই বুঝলাম যে, এমত মাতা না হইলে এমন পত্র হয় না। এই মাতৃমৃর্ত 
দোঁখয়া আমার হূদয় ভান্ততে ভরিয়া গেল। আমি তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া 
বাঁললাম--“মা! কেশববাবু আমাকে বড় স্নেহ করতেন, এবং কৃষ্ণাীবহারী আমার 
সহপাঠী িলেন। আম আপনার পুত্র। আপাঁন আমার 'শাবরে চলুন ।” সঙ্গে 
আমার স্ত্রী নাই। 'বশেষতঃ তান মান্দরের নিকটে থাকতে চাহেন বাঁলয়া, 
আমাকে অনেক আশীর্বাদ কাঁরয়া, যাইতে অসম্মত হইলেন। শুনলাম, তানি 
বৎসর বৎসর আসিয়া মান্দিরের ছায়াতে “হ'রবাসর” কাটাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্মের 
নববিধান-প্রবর্তক কৈশবচন্দ্রের মাতা বৈষবদের পোত্তালক মেলায় আঁসিয়াছেন__ 
অপূর্ব সমাচার! কেশববাব্‌ অজাতম্মশ্র যুবকদের পালে পালে “নরাকারিক" 
করিয়াছেন, আর তাঁহার আপনার বৃদ্ধা জননী “সাকারিক বা পৌত্তলিক”! 


সাধারণ ব্রাহ্ষদমাজ ও নবাবিধান ১২৭ 


প্রতাপবাবুর রচিত কেশববাবুর জীবনতে তাঁহার মাতার অঙ্কে মস্তক রাখয়া 
মানবলীলা সম্বরণের বর্ণনা-পাঠে অশ্রুপাত কারয়া, সেইখানে লখিয়া রাঁখয়া- 
ছিলাম-_“মাতা হন্দুধর্মের অঙ্কে শিশু ব্রাহ্মধর্মের নির্বাণ ।” দুঃখের বিষয় যে, 
ব্রাহ্মরা এ-কথা বাঁঝতেছেন না। বেদান্তমূলক ব্রাহ্গধর্ম প্রচার কাঁরয়া ক্ষণজল্মা 
রামমোহন রায় দেশ রক্ষা কাঁরয়াঁছলেন। অন্যথা আজ অর্ধেক শাক্ষিত হিন্দু 
খুম্টান হইত । কেশববাবু তদানীন্তন খজ্টধর্মের প্রাবল্যে বেদান্তমূল হইতে 
ব্রাহ্মধর্ম 'বচ্ছিন্ন করিয়া, উহা খম্টধর্মের ম্রোতে এরূপ বেগে ভাসাইয়া +দয়া- 
ছিলেন যে, তাঁহার “যিসাস ক্লাইন্ট, ইউরোপ জ্যান্ড এশিয়া” বন্তুতার পর তাঁহার 
তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আকর্ষণে পাঁড়য়া কেশববাবু নিজের ভ্রম বুঝেন 
এবং রামকৃষ্ণের ধর্মই “নিবাবধান” নাম দয়া প্রচার করতে আরম্ভ করেন। 
একবারে তাঁহার ভ্রম স্বীকার কাঁরলে, ২০ বংসর যাবৎ তানি যাহাদের 'হন্দু- 
সমাজচ্যুত কাঁরয়া জাতীয় পথে লইয়া ্িয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে লাঞ্চনার 
একশেষ কাঁরবে, এবং কার্যও পণ্ড হইবে বাঁঝয়া, তান ধীরে ধারে ব্রাহ্গধর্মে 
হার, শিব, লক্ষী-সরস্বতীকে আধ্যাত্মকভাবে প্রবেশ করাইতোছলেন। "তাঁন 
টাউন হলের এক বন্তৃতায় প্রকাশ্যভাবে বলেন- “আমরা পৌন্তীলকতার আধ্যাত্মকতা 
(910371৮) গ্রহণ কারব, এবং মার্ত (৮০00) অস্বীকার কাঁরব।” তান আর 
িছাীদন বাঁচিয়া থাকলে, আমার ভরসা ছিল যে. মৃতিগাুঁল যে ধর্মশিক্ষার 
অক্ষর. এবং তাহাদেরও প্রয়োজন আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে স্বীকার করিয়া, ব্রাহ্ম- 
ধর্মকে হন্দুধমের অঙ্কে নির্বাণ প্রদান 'করিয়া এবং “প্রকৃত ধর্ম” সংস্থাপন 
কাঁরয়া, হিন্দুদের গৃহে ভারত-পুঁজত কেশব যুগাবতার বালয়া গৃহীত ও 
পুঁজত হইতেন। ভারতের দুরদৃজ্ট, ভারতের ক্ষণজল্মা পুরুষেরা প্রায় সকলেই 
তাঁহাদের জীবনের কার্ষের আরম্ভে তিরোহিত হইয়াছেন ।” 

কেশবচন্দ্রকে যথাযথ বুঝতে হলে, তাঁর ভাবলোকের সন্টারী মনোভাবের 
গাঁত-প্রকৃতি লক্ষ্য করে তাঁকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে হবে । "শবধাতার 
দেশ" শুধুমাত্র প্রাতিপক্ষকে নিবৃত্ত করবার জন্য সাজান কথা নয়, পবধাতার 

” কেশবচন্দ্রের আত্মার একি জ্কানময় আলোকসংকেত, অথবা সহজাত 
ভান্তভামির বিশ্বাস । ইহাকেই তিনি শবধাতার িদেশ' বলে মনে করেছেন। এই 
সংস্কার হঠাৎ করে উপজাত হয় 'ঢন, এই সংস্কার কেশবচন্দ্রের জন্ম-জল্মান্তরের । 
প্রীরামকৃষ্ণ এমন কেশবচন্দ্রকেই ভালবেসোঁছিলেন, এমন কেশবচন্দ্রের জন্যই তাঁর মন 
আকুঁি-বিকাল করে কেদে উঠত, এমন কেশবচন্দ্রের অসুখেই [তান মায়ের কাছে 
ডাব-চনি মানত করতেন। 

িবজয়কৃষ্ণ তবে ক ভুল বুঝোছলেন কেশবচন্দ্রকে ট না। সত্যের স্বচ্ছ রুপ? 
অনেকাংশে আচ্ছন্ন হয়োছিল অত্যুৎসাহন কেশবভন্তদের জন্য। এরা যাঁদ বাগ 
আঁচড়ায় থাকাকালন বিজয়কুষ্ণকে জোর-জোবরদস্তি করে কেশবচন্দ্রের অন 
অনুবতর্ঁ করার চেস্টা না করতেন এবং কেশবচন্দ্রের মানাঁসকতার যথার্থ পাঁরচয় 
বজয়কৃষকে জ্ঞাপন করতেন, তাহলে সমস্ত বিষয়টা হয়ত অন্য রূপ নিত 
বজয়কৃষণ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে মত ও পথের ব্যবধান এত বিরাট হয়ে উঠত না 


১. নবীনচন্দ্র রচনাবলশ ৩য় খণ্ড, ব. সা. পারষৎ সং; পৃ ১৭৩-১৭৪ 


১২৮ সদগুরু শ্রশশ্রীবজয়কৃষণ 


সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নবাবধানের দ্বন্দ্ব যখন চরম সীমায়, তখন কয়েক জন 
কেশবভন্ত িজয়কৃষণকে হত্যার হান ষড়যন্ত্র করেন। এই ঘটনা জেনে কেশবচন্দ্ 
অত্যন্ত মর্মাহত হন। একাঁদন এক ভদ্রলোক বিজরকৃষ্ণকে তাঁর বাসভবনে এসে 
জনকয়েক কেশবভভ্তের চক্রান্তটি ফাঁস করে দেন। উভয়ের পাঁরচিত এবং বন্ধু- 
স্থানশয় এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করে ঠতাঁন বার বার গোস্বামী মহাশয়কে 
সাবধান করে বলেন যে, এই ভদ্রলোকটি এসে ডাকাডাঁক করলেও যেন তান 
কছৃতেই তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না করেন। কারণ, তার উদ্দেশ্য আঁতি ভয়ংকর 
ভদ্রলোক গুণ্ডা লাগয়ে বজয়কৃষ্ণকে হত্যা করবার গোপন আয়োজন করেছেন। 
এই হখন চক্রান্তে যারা মালিত হয়োছল, তাদের ধারণা বিজয়কষ্ণচকে কোনভাবে 
হত্যা করতে পারলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বমোন্নাতি স্তব্ধ হয়ে যাবে । এই 
সময় বিজয়কৃষ্ণ সপাঁরবারে কলেজ স্কোয়াবে গুরুচরণ মহালানবীশের গহে বাস 
করতেন। “তহার বাসভবন শাস্তপাঠ, আলোচনা, সংসঙ্গ, সাধু-সমাগম ও 
কণশর্তনানন্দে প্রকত আশ্রম পদে পাঁরণত হয়" 

এই শদনই সন্ধ্যার সময় সেই ভদ্রলোকাঁট 'বজয়কৃষ্ণের বাসভবনে এসে তাঁকে 
খুব ডাকাডাঁক করতে লাগলেন । বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্য 'বশেষ 
আগ্রহান্বিত। 'তিনি রাস্তায় দাঁড়য়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এাঁদকে গহের 
প্রায় সকলেই এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরোছলেন. তাই ?1বজয়কৃষ্ণকে ভদ্র- 
লোকের উপস্থিতির কথা জানতে দেওয়া হল না। ভদ্রলোকটিকে বলে দেওয়া হল 
যে. বিজয়কৃষ্* একটি জরুরী কাজে খুব ব্যস্ত আছেন, আজ কিছুতেই 1তাঁন 
আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সন্ধ্যার দিকে 
ভদ্রলোক রে গেলেন । বাড়ীর ছাদ থেকে আবছায়া অন্ধকারে সকলেই দেখতে 
পেলেন. অদূরে অপেক্ষমান একজন বরূপদর্শন ব্যান্তকে ভদ্রলোক পকেট থেকে 
বার করে সম্ভবত ছু টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করছেন। অর্থপ্রাস্তির প্রশ্নে 
দরকষাকাষ না হলে অবশ্য বিষয়টি এতটা পারিম্কার হত না। অতঃপর বজয়কৃষ্ণকে 
তাঁর অনুরন্ত ভন্তজনেরা আর একাকী কোথাও বড় একটা যাতায়াত করতে দিতেন 
না। এসব ব্যবস্থা যাঁর জন্য করা হল তিনি 'কন্তু এর ছুই জানতে পারলেন 
না। 

ঘটনাটির বিষয় কেশবচন্দ্র জানতে পেরে খুবই 'বব্রুত ও শম্রয়মান হয়ে পড়েন। 
অনরন্তদের এই পাপকার্ষের ভাবে প্রায়শ্চত্ত করবেন কেশবচন্দ্র? সেইদিনই 
অন্তরঙ্গদের কাছে ডেকে তানি নবাবধান সমাজে অবশা-পালনীয় নিয়ম-বাধির 
মধ্যে আর একাট নিয়ম অন্তভুন্ত করে দিলেন, বন্ধৃ-পাঁরজন সেবার মত নব- 
বিধানের সভোরা যেন শনুরও £সবা করেন। শন িকে সমজ্ঞানে সেবা করা 
নিয়ম-বিধিতে যুক্ত হওয়ায় উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হল। সাধারণ ও নবাবধানের 
সভ্যগণ এর ফলে আবার হাসিমখে সৌজন্যমলক আচার-আচরণ শুরু করলেন। 
মনান্তর, মতান্তর থাকলেও সৌজনোর অভাব অনেকটা এতে প্রশামত হল। 
এই আতিভভ্তদের কাণ্ডজ্কানহীনতার জন্য কেশবচন্দ্রকে কম যন্ত্রণা ভোগ করতে 
হয় বন, কম শাস্তি তান নীরবে সহ্য করেন 'ন। এই ননরবতার জন্যও কেশবচন্দ্রের 
চারত্রমহিমা অনেকখানি ম্লান হয়েছে। 


১. তত্তবকৌমুদী, ১৯৩০৬ 


সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ ও নবাঁবধান ১২৯ 


বিজয়কষণ বহু বিরোধ, বেদনা আতিব্রম করে নিজের চিহ্ত পথে এগিয়ে 
চললেন। পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্সসমাজের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলেন না তানি। 
সেখানকার ব্রাহ্মভস্তদের আগ্রহাতিশয্যে বিজয়কৃষণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হয়ে পূর্ব 
বাঙ্গলা ব্রাহ্গসমাজের আচারের পদ গ্রহণ করেন। ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 
শেষের দকে সপাঁরবারে ঢাকায় পেপছেন। পাতলা খাঁ গালর আগের বাড়ীটই 
তাঁর জন্য ভাড়া করে রাখা হয়েছিল । 

বজয়কৃষকে আচার্যরূপে পেয়ে ঢাকার রান্মভন্তগণ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় 
আবার মেতে ওঠেন। সংসার বিষয়ে অনাসন্ত বিজয়কৃষ্ণকে তাঁরা ভালভাবেই 
জানতেন । এজন্য তাঁর দৈনান্দিন জবনযাপন-পথে যাতে করে তাঁর কোন অসুবিধা 
ভোগ না করতে হয়, সেজন্য তাঁরা যথাযোগ্য আর্ক ও অন্যাবধ ব্যবস্থা আগে 
থাকতেই করে রেখোছলেন। 'বজয়কৃষ্ণের এবারের ঢাকা-অবস্থান পূর্ব বাগ্গলা 
ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হয়োছিল। ঢাকাতেও 'বিজয়কৃষ্ণের জশবন- 
নাশের চেম্টা হয়েছে, তবে সফল হয় নি। 'নিভাঁক 'বজয়কৃষ্ণ জীবনের ভয়ে: 
লুকিয়ে থাকার মানুষ নন, এজন্য অন:রন্ত ভন্তজনেরা তাঁকে প্রায় সকল সময়ই 
আগাঁলয়ে রাখতেন। 

কাঁর্তক মাসে গোস্বামী মহাশয় ময়মনাসংহ যান। ওখানে তিনি কেশবচন্দ্রের 
একান্ত অনুগামী গোপননাথ মুনি মহাশয়ের আগ্রহাতিশষ্যে তাঁর গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণের উপাসনা ও উপদেশে স্থানণয় ব্রাহ্মদের অন্তরে উত্তেজন! 
অনেকটা হাস পায়। গোস্বামী মহাশয় নমল স্কুলের সভায় ব্রাহ্মসমাজের 
তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে বন্তৃতা করেন। সমালোচনামূলক এই বন্তৃতা শুনে 
গোপশনাথবাবু অন্তরে খুব আঘাত পান। শর্তনি ক্ষুব্ধমনে সভাকক্ষ পারত্যাগ 
করার পথে চৎকার করে বলতে থাকেন, 'ভারতববাঁয় ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের সম্ট, 
মানুষ ইহার কি করিবে 2 গোস্বামী মহাশয় তাঁর সম্মানিত আতাথি, অথচ তিনি 
এভাবে সভাকক্ষ হতে চলে আসায় অনেকেই খুব অস্বস্তি বোধ করলেন। এদের 
অনেকেই গোপননাথবাবূর এই অশোভন আচরণের পর গোদ্বামী মহাশয়কে 
অনুরোধ করেন, তিনি যেন এমতাবস্থায় গোপশীনাথবাবুর গৃহে না থেকে অন্য 
গিয়ে থাকেন। কিন্তু বিজয়কৃষ তাঁদের কথায় সম্মত না হয়ে বললেন, 'গোপনীনাথ- 
বাবু পূর্ব এখনও আমার বন্ধু । আমি তাঁর বাড়ীতেই যাব । গোপননাথবাবুও 
ভেবোছিলেন তাঁর এমন আচরণের পর নিশ্চয়ই গোস্বামী মহাশয় তাঁর গৃহে আর 
থাকবেন না। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর গৃহে ফিরে আসতে দেখে তিনি 
তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চান। 'বজয়কৃষ্ণও পরম প্রীতিভরে তাঁকে আলিঙ্গন করেন। 
১২৮৫ সালের আষাঢ় মাস থেকে ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস পধষন্ত প্রায় 
আড়াই বছর কাল গোস্বামী মহাশয় পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্গসমাজের আচার্যপদে নিষ্্ত 
থেকে প্রচারের কাজে স্বেচ্ছায় রাহ্মণবাড়য়া, ফাঁরদপুর, ময়মনাসংহ. 1সরাজগঞ্জ, 
বারশাল, বাগ-আঁচড়া, মহেশপুর, কলিকাতা, কুমিল্লা, বিরুমপরের অন্তর্গত 
তাজপুর, পশ্চিমপাড়া, জৈনসার, মহেশতলা, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে মন্দির প্রাতষ্ঠা 
এবং উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, আলোচনা ও বন্তৃতাঁদ করেন। ১২৮৬ সালে 
তাঁর কাঁনষ্ঠ সন্তানের জন্ম হয় পাতলা খাঁ গাঁলর বাসায় । গপতা আদর করে নাম 
রাখেন প্রেমসখী ওরফে কুতুবুড়ী। 
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১৩০ সদগুরু শ্রশশ্রীবজয়কৃষণ 


হৃদয়গ্রাহী । তিনি বলেছিলেন, 'বতমান ব্রাহ্গসমাজের দশা দেখিয়া ব্রাহ্ম 
সমাজের প্রাতি সর্বসাধারণের ঘৃণা উপাস্থত হইয়াছে। অতএব প্রচারকগণ স্বনয় 
স্বীয় জশবনের দস্টাল্ত দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কারিবেন। সহম্ত্র উপদেশ অপেক্ষা 
সং দৃষ্টান্তেই আঁধক উপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যাঁদ স্বীয় স্বীয় 
রা রর রসিগা তারিক এত রা রিবন “রীতি 
রাঁভূত হইবে । 

আমরা সত্যের জন্য সংগ্রাম কাঁরব, 'িন্তু দলাদাঁল কারব না। এইটির প্রাত 
প্রচারকাদগের বিশেষ দাঁম্ট রাখতে হইবে । ব্রাহ্মধর্মের উদারতা ও পাঁবন্রতা 
শবশেষর্‌পে প্রচার করিতে হইবে । আমরা উদার হইতে গিয়া অসত্য ও অপাঁবত্রতার 
অনুমোদন কারব না। পাবন্রতা রক্ষা কারতে শিয়া হৃদয়ের প্রশস্ততাকেও নষ্ট 
কাঁরব না। বিনয় ও মহত প্রচারক-জীবনের ভূষণ হইবে । আমরা অহড্কারী হইব 
না, কিন্তু কম্পিত বিনয় দেখাইবার জন্য হৃদয়ের মহত্ও নম্ট করিব না। তেজাস্বিতা 
ধর্মোশ্লাতির প্রধান সহায়। কল্পিত ভাল মানুষ হইবার জন্য আমরা যেন 
তেজস্বিতাকে বাঁলদান না কার। 

ঈশ*বর-প্রেম প্রচারের অগ্গকান্তি হইবে । তান লোকের নিকট উপাসক 
বাঁলয়া পারাঁচত হইবার জন্য উপাসনা প্রদর্শন কাঁরবেন না, অথচ তাঁহার শরশর- 
মন দ্বারা উপাসনার ভাব প্রকাঁশত হইবে । উপাসনাই ব্রাঙ্গের প্রাণ । এজন্য বশেষ- 
রূপে উপাসনা প্রচার করা কর্তব্য। 

জাঁবনের প্রত্যেক কার্য ঈশ্বরপ্রশীতিকাম হইয়া সম্পন্ন কারলেও যে 
ঈশ্বরের উপাসনা হয়, তাহা প্রচার করিতে হইবে । এইভাবে রক্ষধর্ম প্রচার না 
হওয়াতে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ব্রাহ্গসমাজের প্রাত সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই । 
বরাক্মসমাজকে শিক্ষিতাদগের আশ্রয়স্থান কারবার জন্য বিশেষরূপে চেম্টা কারতে 
হইবে । শাক্ষিতাঁদগের জন্য যেমন যত্ত থাকবে, তদ্রুপ আঁশাক্ষিতাঁদগকে ব্রাহ্গ- 
সমাজে লইয়া আঁসয়া শাক্ষত কাঁরতে হইবে। 

িছুদন হইতে ব্রাহ্গধর্মকে অনেকে বৈরাগী ও সন্ব্যাসীর ধর্ম বালয়া মনে 
করত এবং সেইর্‌পে প্রচারতও হইতেছিল। সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ উতন্ত দৃষত 
ভাবকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত কাঁরয়া ব্রাহ্মধর্মকে গৃহপর ধর্ম ও 'বিষয়শর' ধর্ম 
বাঁলিয়া প্রচার কাঁরবেন। 

এই সব উপদেশ থেকে গোসাঁইজীর জীবন্ত আদর্শের পারচয় মলে । রান্গ- 
সমাজকে তান গনখকুত ধর্মসংস্থায় পাঁরণত করার প্রয়াসে পবতিপ্রমাণ বাধা, 
বিপাস্ত ও প্রতিবন্ধকতা আতিক্রম করেছেন সত্যানম্ঠার অমোঘ বার্যে। 'নদার্ণ 
প্রতিকূল পাঁরবেশেও 'তাঁন কখনও পশ্চাৎপদ হন 'ন। তাঁর চা'রান্রিক প্রভাব শত 
শত লোকের অন্তরে উৎসাহ ও প্রেরণা সণ্টারত করেছে । ঈশবরে তাঁর আবচাঁলত 
বিশ্বাস ও তীব্র ব্যাকুলতা কত আঁবশবাস হৃদয়কে যে সরস করে গড়ে তুলেছে 
তা বলে শেষ করা যাবে না। তবুও এ সংসারে টি খুজে বের করা যাদের 
স্বভাব তারা চাঁদে কলঙকই দেখে, কুস্‌মেও কাটের সন্ধান করে। একবার এমানি 
ধারা মনোবৃত্তিসম্পন্ন কয়েকজন ব্রাহ্ম গোস্বামশ মহাশয়ের জণবনে অসামঞ্জস্য 
অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে বলোছলেন 'গোসাঁইজশীকে সত্যাশ্রয়ণ বাঁল-ই বা ক করে? 
নোৌম্ঠক ব্রা্গ হয়ে তিনি ক করে মাদক দ্রব্য সেবন করেন ? 

তাঁর কানে এ কথা যেতেই তান মরাফয়া সেবন বন্ধ করে দেন; ফলে রোগ যায় 


সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ ও নবাঁবধান ১৩১ 


বেড়ে, চোদ্দ দন তানি সংজ্ঞাশন্য হয়ে থাকেন । নবকুমার বাগচী ও যোগমায়া দেবী 
উপায়ান্তর না দেখে ডাঃ রুদ্র নাগের 1োডস্পেনসারী থেকে মরাঁফয়া এনে তাঁকে 
সেবন করান। অজ্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে । নবকুমার বাগচী বলেন, 
“এ তো আপনার মাদক সেবন নয়, এ আপনার জাবন-সালসা। প্রখ্যাত চিকিৎসক 
আপনার জন্য আজীবন এর ব্যবস্থা করেছেন। ও"দের অবান্তর কথায় কেন এই 
মহাজীবন বিপন্ন করেন ? 

গোস্বামী মহাশয় দুঃখ করে বলেন, “আমার শরীরের যে ক অবস্থা তা ও*রা 
বোঝেন না, তাই ভেবোৌছিলাম, দূর হোক, দেহটা পাত হলেই যাঁদ আপদ চুকে 
যায় ভাল।” এই ঘটনার পর আর কখনও তানি মরিয়া ত্যাগ করেন নি। 

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব থেকে প্রচারকের কাজ করলেও, ১২৮৬ সালে 
মাঘোৎসবের সময় যথাযথভাবে বিজয়কৃষণ প্রচারকপদে আঁভাষন্ত হন। এই সময় 
আরও তিনজন প্রচারক পদে আভাষিন্ত হন, এ*রা হলেন পাঁণ্ডিত শবনাথ শাস্ত্রী, 
রামকুমার 'বিদ্যারত্র এবং িবনারায়ণ আগ্নিহোন্রী। মাঘোৎসবের আঁধবেশনে 
বিজয়কৃষ্চ কলিকাতা সমাজগৃহে উপাসনার কাজ করেন। 'তাঁন তাঁর ভাষণে 
বলেন, “পশ্চিম প্রদেশ হইতে কয়েকজন খাঁষ ভারতবর্ষে আগমন করেন । তাঁহারা 
ভারতবর্ষে বুন্ষোপাসনা প্রচার কাঁরয়াছলেন। তাঁহারা তপস্যা দ্বারা যে সমস্ত 
কল্তু লোকে নিরাকার ব্রন্দোপাসনা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ব্লমে শ্রুতি ও বেদ 
পাঠই ব্রন্মোপাসনা জ্ঞান কাঁরিয়া কুসংস্কারজন্বলে জড়িত হইয়া পাঁড়ল। তখন 
তাঁহারা স্পম্টাক্ষরে লোককে উপদেশ দতে লাঞ্িলেন,-“অপরা খগ্বেদো যজুব্বেদঃ 
সামবেদোহথব্্ব বেদ, িক্ষাকল্পো ব্যাকরণ ছন্দো জ্যোতিষমাতি।” এইরূপে 
তাঁহারা নিরাকার ব্রন্ষোপাসনার রক্ষকস্বরৃপ হইয়া তাহা বশুদ্ধভাবে প্রচার 
কারতে লাগিলেন। পরে 'নরাকার রন্ষোপাসনা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, 
এমন সময়ে রামমোহন এই ১১ মাঘ রন্ষোপাসনার পুনরুদ্ধার করেন। অদ্য 
আমরা তাঁহার কৃপায় এই স্থানে সকলে সবান্ধবে 'মালয়া পরব্রহ্ষের উপাসনা 
কাঁরতে সমর্থ হইতোছি।' 

গোস্বামী মহাশয় লক্ষ্য করেন, ক্রিয়াকাণ্ডের উপর সাধারণ মানুষের বড় 
আকর্ষণ । শ[স্্রের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণে অক্ষমতাই এই বভ্রান্তির হেতু বলে 
তাঁর প্রতীতি হয়। শাস্তের মর্মকথা সহজ ও সাবলীল ভাষায় লোকসমাজে তুলে 
ধরা তিনি কল্যাণকর প্রচেম্টা বলে মনে করেন । এজন্য 'তাঁন মহানির্বাণতন্ত থেকে 
শিব ও পার্বতীর কথোপকথন প্রক্ষপূজা' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন । 
এই বিষয়ে 'তনি নানা জায়গায় অনেক বন্তুতাও করেন। “বল্গপূজায়” 'তনি 
লিখেছেন, ণহমাচল শিখরে মৌনব্রতধারী সদানন্দ সদাশবকে প্রসন্নাচত্ত দেখিয়া 
জনগণের তের জন্য পার্বতশ “ব্রক্ষপূজা” সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। 
তদুত্তরে বের ডীন্ত-বশ্বের হিত কাঁরলে বিশ্বাআা বি*শবপাঁত পরমেশ্বর 
প্রীত হয়েন। কারণ জগৎ তাঁহার আশ্রত। তিনি এক, সংস্বরূপ, সত্য, অদ্বৈত, 
পরাপর. স্বপ্রকাশ, সদা-পর্ণ, স্চদানল্দ, নার্বকার। সেই সত্যস্বর্প ঈশবরের 
সত্যতা আশ্রয় কারয়া প্রত্যেক পদার্থ পৃথক পৃথক সত্যর্‌্পে প্রকাশিত হইয়াছে । 
হে দোঁবি, তাহা হইতেই আমরা জল্মগ্রহণ করিয়াছ। সেই একমানর পরমেশ্বর সর্ব 
ভূতের কারণ । তান সৃষ্টিকর্তা, এজন্য '্রলোকে তান শ্রম্টা ও ব্রহ্ম বলিয়া গীত 


১৩২ সদগুরু শ্রশশ্রশীবিজয়কৃষ 


হইয়া থাকেন। যাহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘ বাঁর বর্ষণ করে, তরুসকল 
পাম্পত হয়, যান কালে কালকে নিয়ামত করেন, 'যাঁন মৃত্যুর মৃত্যু, ভয়ের ভয় 
এবং বেদান্ত-প্রাতপাদ্য, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই রাহয়াছে। 'তনি 
তুষ্ট হইলেই জগৎ তৃষ্ট, তান প্রীত হইলেই জগৎ শ্রীত। তাঁহার আরাধনাতে 
সকলেরই প্রীতি হয়। তরুর. মূলে জল সেচন কাঁরলে যেমন সমস্ত শাখাপল্লব 
সজশব হয়, তদ্রুপ তাঁহার পৃজাতে সকলেই প্রীত হয়। সেই ধ্যেয়, পূজ্য, 
সখারাধ্য পরমে*বরের পুজা গভন্ব ম্ীন্তলাভের অন্য উপায় নাই । যাহার সাধনে 
নাই, এবং দক, কাল, মদ্রান্যাসেরও 'বাধ নাই, কোন্‌ ব্যাস্ত তাঁহাকে আশ্রয় 
কারবে না?” 

সেই ধন্য, কৃতার্থ, কৃত, ধার্মক, যাহার কর্ণে ওকার মহামল্ত্ প্রবেশ 
কাঁরয়াছে ৷ তাঁহার গপতামাতা ধন্য, তাঁহার কুল পাঁবন্র। তাঁহারা রোমাণ্িত শরীরে 
এই বাঁলয়া গান করেন ₹-“আমাদগের কুলে শ্রেন্ত ব্রন্দোপাসক জন্মগ্রহণ 
কারয়াছেন। গয়ায় আমাদের 'পণ্ডদানের প্রয়োজন কি? তীর্থ দশনের প্রয়োজন 
পক? শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান, জপ. হোমেরই বা আবশ্যক কি? আমাদগের পহন্রের 
সাধনে আমরা অক্ষয়কশীর্ত লাভ কারয়াছ।” আম সত্য বলিতোছ. ব্রন্দোপাসকের 
অন্য সাধনে 'কিছ-মান্র প্রয়োজন নাই । ব্রন্গপূজার অন্য প্রকার আয়োজনও নাই ।, 

ব্র্ষপূজা সম্পর্কে গোসাইজশ আপন আভমত ব্যস্ত করে বলেছেন, 
ব্রন্ষপূজাই জনগণের ম্ন্তুলাভের একমান্র উপায়। অনেকে নিরাকার ব্রন্ের 
পূজা করা কঠিন মনে করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাহা কঠিন নহে । মন নিরাকার, 
অথচ আমরা মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ীবষাদ, স্নেহ-মমতা, কাম-ক্লোধ, লোভ-মোহ 
প্রভৃতি নিরাকার ভাবগুিকে স্পম্ট উপলব্ধি করি। সেইরূপ নিরাকার রন্ষের 
স্বরুপগ্ীলও হূদয়ঙ্গম করা যায়।, 

ব্রহ্ষপূজার 'নয়মাঁবাধ বর্ণনাপ্রসঙ্গে গোসাঁইজন বলেছেন, '্রহ্মপূজার সামান্য 


১. পরমেশ্বরের মাহমা িন্তা কাঁরয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভান্ত প্রদান করিতে 
1 


২. ধ্যান কারতে হইবে । তমসাচ্ছন্ন নশশথসময়ে গভীর অন্ধকারময় পর্বত- 
কাহাকে দোখিতে পায় না; ধ্যানের কালে সেইরূপ আর কিছু দোঁখবে না, এবং 
মনেও কাঁরবে না। কেবল ব্রন্দের 'নার্বশেষ সন্তা 'চল্তা কাঁরবে। “হে পরমে*বর, 
তুমি আছ”-কেবল এই কথা স্মরণ কাঁরবে। ক্রমে ব্রন্দের আঁবর্ভাব উষার 
মন প্রেমানন্দে পূর্ণ হইতে থাকবে । 

৩. প্রার্থনা কাঁরিয়া আত্মার অভাবগুলি দূর কাঁরতে হইবে; প্রার্থনাসকল 
অকাঁতিম হইলে আত্মা দন দন উন্নত হইতে থাকে। 

৪. পরমেশ্বর উপাসকের ববেক-কর্ণে কর্তব্যের উপদেশ ও আদেশ কাঁরয়া 
থাকেন। এজন্য প্রকৃত উপাসকের জশবন বশুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্ক্ষপূজায় অল্তর 
বশদ্ধ'না হইলে তাহাকে ব্রহ্গপূজা বাঁলয়া গণ্য করা যায় না। 

€. ব্রন্ষোপাসক কর্মহীন নহেন; সমস্ত সাধুকার্ধকে তান ব্রক্ষসেবা বাঁলয়া 
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প্রাণপণে সৎকার্য সংসাধন কারয়া থাকেন । 
৬. রি বাকিরা সদর কার? 
পূজার মধুূরতার আস্বাদন কারিতে হইবে। 
এই ব্ক্ষপূজাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম। শব স্বয়মুখে পরব্রহ্মের পৃজা 
প্রচার কাঁরয়াছেন। ব্রন্গপৃজা যে কল্টসাধ্য নহে তাহাও তিনি বালয়া গগয়াছেন। 
এই শারদীয়া উৎসবে গৃহে গৃহে যে পার্বতীর পূজা হইতেছে-_সেই পার্বতী 
বক্ষপূজা জানবার জন্য শিবের 'নকট প্রশ্ন কারয়াছিলেন। 
অতএব ভারতবাসীর গৃহে গৃহে ব্রহ্গপৃ্জাই প্রচলিত হউক। ব্রহ্ষনামের 
জয়ধবানতে ভারতবর্ষ পুনর্বার কম্পিত হউক। ব্রহ্ধপূজার প্রভাবেই আর্যগণ 
সর্বপ্রকার উন্নীত লাভ কাঁরয়া মহাগোরবে কাল যাপন কাঁরয়া গিয়াছেন। 
১২৮৭ সালে ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণ করে কাঁলকাতা ও পঁশ্চিমবঞ্জো 
গোস্বামী মহাশয় প্রচারের কাজে আত্মীনয়োগ করেন । ঢাকা থেকে চলে আসায় 
পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাক্মসমাজের কার্ধানর্বাহক সভা গোসাঁইজীর ঢাকা-অবস্থান-কাল 
স্মরণ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন-_ 
শতনি আচার্য নযুক্ত থাকাতে গত দুই বংসরকাল এখানকার সমাজের কার্য 
এমত উৎকৃষ্টরূপে সম্পাঁদত হইয়াছল যে. তাহা সভ্যমাত্রই বশেষর্ূপে হদয়জ্গম 
করিয়াছেন । দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার স্থান গ্র্ছণ করেন, এমত লোক এখানে দেখা 
যাইতেছে না।' 
বিজয়কষ্ণের স্থান পূর্ণ করবার মত মানুষ আর কোথায় পাবেন, তাঁরা 8 
যান নিজের জন্য বাঁধেন না ঘর, অথচ সব ঘরে আছে তাঁর ঠাঁই, 
কারো 1দকে বাড়ান না হাত-_তাঁর ভাশ্ডার পূর্ণ থাকে সর্বদাই । 
ঘর নেই তাঁর, অথচ কতজনকে দেন ঘরের 'ঠিকানা 
পেপছে দেন আনন্দ-মান্দরে । 
বুন্ত পক্ষীর মত করেন বিচরণ-_-অথচ শান্তির ছায়া কখনো 
তাঁর উপর থেকে যায় না সরে। 


নিঃস্ব কাঙাল হয়ে সবচেয়ে মহৎ সম্পদ করেন দান-__ 
সকল উপাঁধ, পদের গোরব ছেড়ে সবার কাছে পান মান। 
দুঃখের তপস্যা করেন, দুঃখ তাঁর কাছ থেকে সর্বদা থাকে দরে, 
সর্বহারা_-অথচ অনুক্ষণ সব পাওয়ার আনন্দ 
বরাজ করে তাঁর হদয়পুরে। 


প্রাতিচ্ঠা চান না, বহুর অন্তরে তাঁর জন্য থাকে প্রাতিষ্ঠার আসন, 
এশবর্ষের পশ্চাতে ঘোরে মানুষ এ*বর্য ঘোরে তার পশ্চাতে-_ 
অথচ সকল এশ্বর্যকে তান পরিহার করে চলেন, 

কে তাঁর মত এশ্বর্বান 2 তান বাস করেন আত্মাতে, 
আপনাকে রাখেন সকলের অগোচর; যিনি এশবর্য দেখান, 
'তাঁন তা হারান_ শেষে ভগবানকেও ভুলে যান ॥১ 


১. শ্রীমদ- স্বামী পরমানন্দ সরস্বতখ-প্রণপত “অক্ষর” কাব্গ্রষ্থ থেকে 


১৩৪ সদগুরু শ্রীশ্রীীবিজয়কৃণ 


সাধারণ ব্রাহ্মদমাজে মান্দর ও প্রচারানবাসের নির্মীণকার্য তখনও শেষ 
হয় নি। ঢাকা থেকে সপাঁরবারে এসে গোস্বামী মহাশয় ঝামাপুকুরে একটি ভাড়াটে 
বাড়ীতে ওঠেন। সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশ দত্ত এ বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে 
থাকতেন। দরদ হিজয়কৃষ্ণ. একাধারে ছিলেন মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু । শাস্ত্ে 
আছে, অন্তঃশুদ্ধি, বাহঃশুদ্ধি, তপস্যা, শান্ত প্রভাতি সদূগুণ হারভন্তজনকে 
আশ্রয় করে; হার-ভজনে প্রবৃত্ত ব্যাধও দুর্লভ এবং আপাতাঁবরোধী আহংসাঁদ 
অপার্থব গুণের আধিকারী হয়.__পণণ্যাত্মাদের তো কথাই নেই। এমনই দরদী 
'বিজয়কৃষ্ণ ; মানুষের দুঃখে আত্মহারা হয়ে পড়েন। বাঁরশালে এক পাচক ব্রাহ্মণের 
বয়ে দিয়েছিলেন গোস্বামী মহাশয়। পরে তিনি জানতে পারেন, এ লোকাঁট 
কালকাতায় এসে বড় দুরবস্থায় পড়েছেন । ব্রজ গাঙ্গুলীকে সঙ্গে করে তান 
দাজে যান সেই পাচক ব্রাহ্মণের আস্তানা তালতলায়; খবর 'নয়ে জানেন- দুদন 
ধরেই পাঁরবারের সকলে অভুন্ত। তখনই তান 'ফরে আসেন শঙ্কর ঘোষ 
লৈনে উপেন্দ মিলের কাছে। বাধিত লাচকটিন দরবার কমা রলতে বলতো গাব 
ও বেদনায় সাম্ব হারয়ে ফেলেন গোসাঁইজাঁ ৷ তাঁকে সুস্থ করে, পরে উপেনবাবু 
এক মণ চাল, আল, শাক-সব্জী মুটের মাথায় চাপিয়ে ব্রজবাবুকে 'দয়ে এই 
পাচক ব্রাহ্মণের গৃহে পাঠান। এমন কত যে কাঁহনী গোসাঁইজীর জীবনের সঙ্গে 
জাঁড়য়ে আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। একাঁদন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রদীটে সমাজ- 
মন্দির থেকে ঝামাপুকুর গৃহে ফিরতে রাত নষ্টা বেজে যায়। মেছুয়াবাজারে 
ফুটপাতের পাশে আব্ছায়া আলোয় গোসাঁইজী দেখেন ছিন্ন বসন, 'ক্লিম্টবদন একটি 
যুবতণ দাঁড়িয়ে আছে। তান তাকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করেন, “এত রান্রে তুম 
এখানে কেন মা? কথা ফোটে না মেয়োটর মুখে । আমৃতা আমৃতা করে বলে, 
শতন-চারাদন কেউ আসে নি. উপোষ করে আঁছি।” তার এই কথা শুনে খুব দুঃখ 
পান গোসাঁইজশ;: আশ্বাস 'দয়ে বলেন, “একটু অপেক্ষা কর মা. দোখ, ভগবান কি 
ব্যবস্থা করেন!' নিজের হাত তখন শন্য। তক্ষান ব্রাহ্ম সতীর্থদের বাড়ী বাড়ী 
ঘুরে পচি টাকা সংগ্রহ করেন তিনি; আড়াই টাকা "দয়ে একখানা শাড়ী কিনেন, 
আর আট আনার 'কছু খাবার। রাত এগারোটায় 'গয়ে দেখেন, মেয়েটি তখনও 
দাঁড়য়ে আছে। জনসগুলো তার হাতে তুলে 'দয়ে তিনি বলেন, “মা, ভগবান 
তোমার জন্য আজ এসব জু্টিয়েছেন; খাবারগুলো খেয়ো, শাড়ীখানা পরো; আর 
টাকা দুটো প্রয়োজনবোধে খরচ করো ।' মেয়েটির দৃগাল বেয়ে জল গাঁড়য়ে পড়ে; 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তার আর কোন ভাষা নেই। 

অভাবগ্রস্ত. দঃখী-দীন গৃহীত মানুষের জন্য বিজয়কষ্ণের অন্তরাত্মা 
সহজেই কেদে উঠত । তন সহ্য করতে পারতেন না. 'বিচালিত হয়ে পড়তেন । 
যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোনপ্রকার কিছ সাহায্য না করতে পারতেন, ততক্ষণ 
[তানি সৃস্থর হয়ে কোন কাজই করতে পারতেন না। একাঁদন তাঁর প্রীতবেশী এক 
বাবুর সঙ্গে পাওনা নিয়ে একটি মুটের কথা কাটাকাটি হয়! মুটে প্রদত্ত মজুরী 
না নিয়ে বলে, “তাহলে আপাঁনই ওটা রেখে দিন? এতে রুদ্ধ হয়ে বাবুঁটি তাকে 
মারধর করেন : সে তথন কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। গোসাঁইজশ বাড়ী বসে সমস্ত 
মুটেকে অনুসরণ করে তার প্রাপ্য প্রাতিবেশশর অজান্তে নিজ থেকে 'মটিয়ে 
গমান্ট কথায় তাকে শান্ত করে 'বদায় দেন। 


সাধারণ ত্রাঙ্গসমাজ ও নবাবধান ১৩৫ 


প্রচারানবাস' বাসোপযোগী হলে তান ঝামাপুকুরের বাড়ী ছেড়ে 
সপাঁরবারে ওখানে উঠে যান। এ সময়ে তান কাঁলকাতার উপকণ্ঠে 
কোম্নগর, হারনাভি, মোদনশপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং বাংলার 
বাইরে গয়া, বাঁকপুর, মজঃওফরপুর, মাতহারী, গাজীপুর, প্রভাত 
স্থানে ব্রাহ্গধর্ম প্রচার ও ব্রাঙ্ষসমাজ প্রাতিষ্ঠার কাজে খুবই ব্যস্ত হয়ে 
পড়েন। প্রচারের কাজে একবার বিজয়কৃষ্ণ আরও দুজন সঙ্গীকে নিয়ে কাঁথ 
পেছেন এক দুর্যোগের রাতে । পথ ভুল করে একটি বাড়ীর অন্দরে তাঁরা প্রবেশ 
করেন। বাড়শাট ছিল এক কুখ্যাত ডাকাতের । দুষ্টবৃদ্ধি ডাকাত "জিজ্ঞাসাবাদ 
করে জেনে নিল কোথায় যাবেন তাঁরা । 'বজয়কৃষ্ণের আত্মভোলা চেহারা আর 
গন্তব্স্থল "মাস্টার মহাশয়ের বাড়ী' শুনে কি ভেবে নিজেই আলো জবালিয়ে 
গুদের পেশছে দিয়ে গেল মাস্টার মহাশয়ের বাড়ী । এখানেই একাঁদন নিন এক 
দীঘির পাশ ধরে চলেছেন গবজয়কৃষ্ণ, সঙ্গে প্যারীলাল ঘোষ । সারা দীঘি জুড়ে 
ফুটে রয়েছে লাল পদ্ম_ লীলাময়ের সৃম্ট এক অপরূপ দশ্য। অপলক নেন্রে 
চেয়ে থাকেন গোসাঁইজশ; চাঁকতে হয় তাঁর এক অভাবনীয় দর্শন । প্রকাশিত হন 
স্বয়ং কমলেকামনী-_মূহূর্তের মধ্যে িজয়কৃ্ণ ঝাঁপিয়ে পড়েন জলে । 'বস্ময় ও 
উৎকণ্ঠায় প্যারীবাবুও লাফিয়ে পড়েন। গোস্বামী মহাশয়কে ডাঙ্গায় তোলামাত্র 
প্যারীবাবূর মধ্যে চলে এক অজানা শান্তর খেলা । এই শান্তর প্রভাবে তাঁর আশ্চর্য 
পাঁরবতন ঘটে: তান উদাসশন হয়ে ঘর ছাড়েন। দীঘির লাল পদ্মা ছিল 
গোসাঁইজীর মৃঠোর িতর। সমাধ-মন্দিরে এখনও তা আছে তাঁর ঝোলার 
ভিতর । এই প্রসঙ্গে পরে একাঁদন গোসাঁইজী বলেছিলেন, '& স্থানটিতে শ্ত্রীমন্ত 
সওদাগরের “কমলেকামিনন” দর্শন হয়োছিল। সত্য বস্তু একবার প্রকাশ হলে 
অনন্তকাল ধরেও নম্ট হয় না। যাঁর দৃম্টি খুলে যায়, তান ওখানে গেলেই তা 
দেখতে পান ।' 

মার্শদাবাদ গিয়েছেন 'িজয়কৃষ্ণ বন্ধূবর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে । 
ভোরে নগেনবাবূর ঘুম ভাঙ্গতেই গোসাঁইজী চায়ের পেয়ালা তুলে ধরেন তাঁর 
হাতে । অবাক হয়ে নগেনবাব্‌ বলেন, "এ কি গোসাঁই।' গোসাঁইজী স্মিত হেসে 
বলেন, 'আপনার যে চা খেয়ে বিছানা ছাড়ার অভ্যাস, নইলে 'দনভর কম্ট হয়।' 
এমান সতর্ক দষ্ট ছিল তাঁর সকলের প্রাতি। প্রত্যেকের প্রয়োজন [তিনি সহজে 
গিটাতে সব সময়ই চেষ্টা রাখতেন। 

একাঁদন হৃদয়ের শুদ্কতায় অধীর হয়ে গোস্বামী মহাশয় পথে বের হয়ে 
পড়েন। প্রচণ্ড গ্রম্মের দ্ব-প্রহর। পথ 'দিয়ে যাচ্ছিল এক ঝাঁকাওয়ালা মৃটে তাঁর 
পাশ কাটয়ে। মাথায় তার বিরাট বোঝা, ঘর্মীন্ত কলেবর নিয়ে একট: দ্রুতগাতিতেই 
চলাছল সে মনের আনন্দে, অনেকটা নৃত্যের তালে তালে । আপন কর্তব্যসাধনপথে 
এমন সদানন্দময় রূপ দেখে বিজয়কৃ্ণ মোহিত হয়ে পড়লেন । ঝাঁকাওয়ালা মুটের 
মধ্যে আনন্দময়ের প্রকাশ দেখতে পেলেন বিজয়কৃষ্ণ । তান লয়ে পড়লেন তার 
পায়ে। সে তখন বোঝা নাঁময়ে 'বাবা' বাবা" এক করছেন বলে গোসাঁইজশীকে 
জড়িয়ে ধরতেই গোসহিজীর প্রাণ-মন জ্হীড়য়ে গেল । শুন্ক হৃদয়ের অল্তরাল 
থেকে অনাবিল সরস ভাবের উদয় হতেই কে'দে ফেললেন 'বজয়কৃফণ। মুর্খ ঝাঁকা- 
ওয়ালা স্তম্ভিত : তাজ্জব ব্যাপার ভাবতে ভাবতে সে চলে গেল তার আপন পথে । 
আর বিজয়কৃষণ ভাবলেন, এরাই তো পথের পাঁথকগুরু এ জীবনে । 


১৩৬ সদগ্‌রু শ্রঁশ্রণীবজয়কৃষণ 


'ঈমবর ব্রজ্টা নয়, বনর্মাতা" এই মন্তব্যে একাঁদন 'বজয়কৃ কঠিন তিরস্কার 
করোছলেন বন্ধূবর কালীনাথ দত্ত মহাশয়কে। অথচ মানুষ 'হসাবে কালাীনাথ 
বাবু ছিলেন অত্যন্ত সদাশয় ও ধর্মপ্রাণ । এতটা কিন কথা তান না বললেও 
পারতেন কালীনাথবাবৃকে। সোঁদন রাতে ভাল ঘুম হল না িজয়কৃষ্ণের। অনেক 
রাতে ঘুম ভাঙ্গতেই কালশনাথবাবুর কথা মনে হল বিজয়কৃষ্ণের। তখনই বোরয়ে 
পড়লেন বন্ধুর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করবার জন্য । দুই মাইল পথ হেটে রাত 'তনটার 
সময় বন্ধুর" বাড়ী গিয়ে তাঁকে জাঁগয়ে তুললেন 'িজয়কৃষ্ণ। পায়ে ধরে ক্ষমা 
চাইছেন বিজয়কৃণ এবং 'ক্ষমা করোছি, একথা না বলা পর্যন্ত তাঁর পা ছাড়েন না 
তাঁন। স্তম্ভিত কালশনাথবাবুও। ক বলবেন বিজয়কৃষকে, তাঁর যে সবই 
আলাদা । 

গোস'ইজার বন্ধৃপ্রীতির তুলনা নেই। একবার তানি শিবনাথ শাস্ত্র দেশের 
বাড়শতে যান। শাস্ত্র মহাশয় তখন অন্যত্র ছিলেন । সদা ভাবময় মানুষ িজয়কৃষ্ণ, 
বন্ধুর অদর্শন-ীবরহে কাতর হয়ে তিনি এইটি আমার বন্ধুর বাড়ী' বলতে 
বলতে উঠানে গড়াগাঁড় দিতে থাকেন। সকলে অবাক 'বস্ময়ে বিজয়কৃষ্ণের ভাবাবেগ 
দেখে চমাকিত হন। তুলে ধরে বিজয়কৃষ্কে বসান হল, 'তাঁন তখনও ফুপিয়ে 
ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। এই বন্ধূত্ব প্রসঞ্গেই বজয়কৃষ্ণ বলেছেন, “পুত্র অপেক্ষা বন্ধু 
শ্রেম্ঠ । পত্রঃ পন্ড প্রয়োজনাং, বন্ধু িরাঁদনই বন্ধু, সরব্ক্ষণ বন্ধু । বন্ধুর স্বার্থ 
নাই, প্রয়োজন নাই। বন্ধু সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তাঁপ্তিতে তৃপ্ত। এমন বন্ধু 
যাহার নাই, নিই রিকিলো রর সিন তাত 
এখন বন্ধু পাওয়া আঁত অসম্ভব । মতে মতে মিলনে বন্ধূত্ব হয় না। এক উদ্দেশ্য, 
এক প্রয়োজন, এক বাণিজ্য, ইহা বন্ধূত্ব নহে; বাস্তাবক বন্ধুলাভ অসম্ভব 
হইয়াছে । এই বন্ধৃত্ব প্রসঙ্গেই তান এক জায়গায় লিখেছেন, 'বন্ধু পাওয়া 
দূরের কথা, যাহাকে মনের কথা বাঁলয়া প্রাণ খোলসা করা যায়, এমন বিশ্বাসী 
লোকই দুলভ। বিশ্বাস কাঁরয়া মাত গোপনে যাহা বাঁলয়াছ, তাহা বাজারে 
শহানতে পাইবে; তাহা লইয়া উপহাস চালতেছে দোখিবে। ইহা কালের অবস্থা । 
নিজের মনের সুখ, দুঃখ লোকে যাদ ব্যন্ত কাঁরতে না পারে তবে হূদয় ব্মেই 
কুটিল হইতে থাকে । কুঁটিলতা মহাপাপ, লোক যাঁদ কোনও প্রকার সাধন ভজন 
না করে সরলতার প্রভাবেই ম্টান্তলাভ কাঁরতে পারে। সরল হৃদয় সর্বদা সবক্ষণ 
সত্যবাদী । কপট হূদয় সর্বদাই অসত্য ছর্বন করে, অসত্য রোমন্থন করে । এক 
বন্ধুহীনতার এত দুগ্গাতি।"৯ 

অকৃত্রিম ঈশ্বর শ্বাসের উপরই যে এই কর্ম যোগশীর জীবনের বাঁনয়াদ গড়ে 

তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারব্রতে উৎসগর্টকৃত তাঁর হৃদয় ও মন, 
তাঁর কর্ম ও সাধনা । কি আঁদ সমাজে, কি ভারতবধীয় ব্রাহ্মসমাজে, সাধারণ ব্রাহ্ষম- 
সমাজে সবই এই অনাসন্ত যোগী বিজয়কৃষ ছিলেন সমাজের অন্যতম প্রাণশান্ত। 
তাঁর ধর্মপ্রাণতা, নিষ্ঠা, ভাঁন্ত ও কাতরতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একাঁদন সাধারণ ব্রাহ্ম- 
সমাজের প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস বলেছেন. গোস্বামী মহাশয়ের ব্যাকুলতা, নিষ্ঠা, 
বিনয়, ধর্মসাধনে অনুরাগ ও ভাঁন্তলাভের আগ্রহ এত অধিক ছল. এঁর্‌প প্রায় দেখা 
যায় না। তিনি যখনই কোন সাধকের সাক্ষাংকার লাভ কাঁরতেন, তখনই তাঁহার 


১. নব্যভারত, ফাল্গুন, ১৩০৬ 


সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ ও নবাবধান ১৩৭ 


পদধৃঁল গ্রহণ করিয়া দীনতার পরিচয় 'দিতেন। আমরা এক পজ্প-বৃক্ষ-তলে 
য়া উপালনা কারিতাম। একাদিন থ্যানের সময় হঠাৎ চক খালা দোখি' তানি 
কাঁদয়া অধীর হইয়াছেন এবং ক্রমাগত মাটিতে গড়া গাঁড় 'দতেছেন। তাঁহার 
তৎকালের কাতরতা দর্শনে আমার মনে হইয়াছল, ইীনিই বথার্থ ধর্মাথ।, 

এই প্রসঙ্গেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, “আমার মনে হয় ধর্মের জন্য 
একেবারে ক্ষ্যাপা হইয়াছেন, রা্ষসমাে এরুপ লোকের অভাব হইয়াছে। এরুপ 
লোক আম দেখি না। একটি লোক দেখিয়াছলাম, তান সাধ্‌ ববিজয়কৃ্ণ গোস্বামী 
আম তাঁহার ন্যায় ধর্মের জন্য ব্যাকুলাত্মা দোখ নাই?" 

বরিশালের ব্রা্দ-প্রচারক কালঈমোহন দাসও অনুরূপ মত ব্যন্ত করেছেন, 
'গোসাঁইজনীকে ধর্মের জন্য যেরুপ ব্যাকুল দেশিয়াছ, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না।, 
এক সময়ে ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার মনে গভশর প্রশ্নের উদয় হইলে তান 
াবজয়কৃষ্ষকে এ বিষয়ে জজ্ঞাসা করায় 'বজয়কৃষ্ণ বলেন, 'এ প্রশ্ন বড় কঠিন; 
রূপে সকল অভাব দূর হয়, এই প্রশ্নই লোকে জিজ্ঞাসা করে, 'কন্তু দর্শন 
সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করেন না। এই ব্রক্গদ্শন অতশব সত্য; আর ইহা ব্যতশত 
ধর্মজীবনের কোন মূল্য নাই। এজন্য সাধন ভজন প্রয়োজন। সাংসাঁরক অভাবে 
পাঁড়লে, 'আমরা যাহার নিকট সাহায্য পন্ই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হই। এই 
মাধ্যাঁত্মক অভাব পূরণের জন্য আমাদগকে. পরমে*বরের চরণে উপাস্থত হইতে 
হইবে । অকপটে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কারতে হইবে । এই প্রার্থনা 
জাগ্রত কাঁরতে হইলে অন্তরের কপট ভাব, অর্থাৎ জীবনে যাহা লাভ হয় নাই, 
তাহা বলা পরিত্যাগ কারতে হইবে । অকপট ভাব সর্বদা রক্ষা না কাঁরতে পারলে 
কখনও প্রকৃত প্রার্থনার উদয় হয় না। আর প্রকৃত প্রার্থনা ব্যতঈত দর্শন সম্ভবে 
না।' 

একাদন সাধারণ ব্রাহ্গসমাজের দোতলায় বসে 'িবজয়কুষ্ণ ও 'শবনাথ শাস্তী 
ধর্মপ্রসঙ্গে আলাপ করাছলেন। কথাপ্রসঙ্গে বিজয়কৃফ$ বলেন, ধর্মের জন্য না 
কাঁরতে পাঁর এমন কোন কাজ নাই। যাঁদ কেহ নিশ্চয় কাঁরিয়া বাঁলতে পারেন, 
এই দ্বিতল হইতে লম্ফ প্রদান কারলে ধর্মলাভ হইবে. তবে আম নিশ্চয় বালিতোছ, 
এই মুহূর্তে লম্ষপ্রদান কারতে পাঁর।' এই কথাগ্ীল বলার সময়। তাঁর মহখশ্রী 
অস্বাভাবিক উজ্জল হয়ে উঠে। শাস্ত্র মহাশয় তা লক্ষ্য করে অভিভূত হন। 
তিনি লিখেছেন, এরুপ সরল অন্তরে সমুদয় হৃদয়, মন, প্রাণের সাঁহত আর 
কাহাকেও ধর্ম অনুসন্ধান কাঁরতে দেখিয়াছি কনা মনে হয় না। এমন ভাঁন্ত ও 
ণিনয় আত অল্পই দোঁখয়াছি। এই কারণে, তান আমার সহাধ্যায়শ বন্ধু হইয়াও 
গুরুস্থানীয় হইয়া রাঁহয়াছেন। আম তাঁহার ভন্তি ও বিনয় যাঁদ পাই, তাহা 
হইলে কৃতার্থ হইয়া যাই। তান তাঁহার পাবি জীবনে ব্রাহ্মসমাজকে, ভান্তপথ 
যাহা দেখাইয়া 'গয়াছেন, সেজন্য ব্রাহ্গসমাজের তাঁহার নিকট চিরাদন কৃতজ্ঞ 
থাকিতে হইবে । 

শাস্তশ মহাশয় আর এক জায়গায় বলেছেন, 'ব্রাহ্গধর্মের মৌখিক প্রচার আর 
দি কারব ? গোসাইজীকে একখানি আসনে বসাইয়া দ্বারে দ্বারে দেখাইলেই বান্ষ- 
ধর্মের যথেন্ট প্রচার করা হয়। যেখানে গোসহি সেখানেই উৎসব, যে গৃহে তিনি, 
সে গৃহই সরস। কি শহর, কি মফঃস্বল, সকল স্থানের ব্রাহ্ম নরনারীগণের মনের 
আকর্ষণ তাঁহার 'দকে ছিল।, 


১৩৮ সদগুর শ্রশশ্রশীবজয়কৃ্ 


গোস্বামশ মহাশয়ের ধর্মীনষ্ঠায় ও ব্যক্তিগত সাধন-ভজনে প্রচার-নিবাসের 
আধিবাসীরা বিশেষ অনুপ্রেরণা পেতেন । উষাকালে খঞ্জনী বাজিয়ে তানি উপাসনায় 
বসতেন। বেলা বারটা পরত আসনে থাকতেন । শাস্ত্রী মহাশয়ের সহধার্মণী 
প্রসন্নময়শ দেবী রাঁধতে রাঁধতে বার বার "গয়ে ধ্যানরত গোসাঁইজীকে দর্শন করে 
আসতেন। তান বলতেন গোসাঁইজীকে দর্শন করলেই উপাসনার ফল হয়। 
অপরাহে প্রায়ই গোঁসাইজশী নবকুমার বাগচঈকে 'নয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতেন । 
একট নিজন স্থানে বসে তাঁরা ধ্যান করতেন। একদিন বহু চেম্টা করেও ধ্যানে 
মন বসাতে পারছেন না বজয়কৃ্ণ । শুল্ক প্রাণে গৃহে ফেরার সময় পথে দেখেন 
অনেক সাধু ধূনি জবালিয়ে বসে আছেন । গোসাঁইজী একজন একজন করে সব 
সাধুর কাছে যান, কিন্তু কোথাও বসেন না, আবার চলতে শুরু করেন । ফেরার 
পথে এক গৃহের দোতলা থেকে শনধ্বাবূর টপ্পা"র প্রাণমাতান আবেদনে খুব 
আঁভভূত হয়ে পথের ধারে বসে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ। সংগীতের মুছনায় প্রাণ-মন 
তাঁর ভরপুর । বার বার শুধু “আহা” “আহা' করে আনন্দধ্ৰনি প্রকাশ করছেন। 
িল্তু আশ্চর্য, গানের ফাঁকে ফাঁকে পান লে আও» “তামাক লে আও” 'সরাব লে 
আও" বলে যে ডাকাডাঁক ভেসে আসছে. তা তান আদৌ শুনতে পারছেন না। 
আনন্দে আত্মহারা ভাব । গান থামতেই তানি করুণাময়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে 
আবার হাঁটিতে শুরু করেন । পথে বাগচন মহাশয়কে বলেন, আহা! ঠাকুরের বড় দয়া! 
আজ শহন্ক প্রাণ-মন লইয়া কত চেস্টা কাঁরলাম. তথাঁপ এক 'বন্দুও প্রেমবাঁর 
পাইলাম না, প্রাণ কিছুতেই শীতল হইল না। অকস্মাৎ ঠাকুর অযাচিত করুণা- 
ম্রোতে আমাকে ভাসাইয়া দিলেন । তিনিই ধন্য।, 

১২৮৭ সালের মাঘোৎসব। এবারের উৎসবের প্রাতঃকালশন আঁধবেশনে 
উপাসনা জশবন্ত হয়ে উঠে । গোসাইজীর যথারীতি উপাসনা কার্য পাঁরচালনায় 
বাধা এসে যায়। উপাসনায় বসে অজ্পকালের মধ্যেই তান ভাবোল্মত্ত হয়ে পড়েন, 
বার বার মাথার উপর হাত তুলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন, 'এই যে আমার 
মা" “এই যে আমার মা'। উপাস্থিত সকলেই যেন সেই সঙ্গে গোসাঁইজীর অমৃতময়শী 
মাতৃনামের কাতর আহবানে তাঁকে অনুসরণ করে চলতে থাকেন৷ সকলেই ভাবাবেগে 
অধনর হয়ে পড়েছেন । সারা মান্দরময় কান্নার রোল পড়ে যায়। সমবেত কেউ আর 
সোঁদন শহদ্ক হৃদয়ে বসে নেই। সকলেই মাতৃনামের সুখানুভূতিতে 'বিভোর। 
এভাবেই উদ্বোধন ও আরাধনা শেষ হল । সমস্বরে 'অসতো মা সদগময়/তমসো 
মা জ্যোতিগগময়/মৃত্যোর্মীমৃতং গময়" প্রার্থনাদ আবাত্ত করার আগে গোসাঁইজশ 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলেন, আম আজ ও প্রার্থনা কারতে পার না, 
তিনি যে আমাকে অসত্য হইতে সত্যতে নিয়াছেন, আম এই এখানে তাঁহাকে 
প্রতাক্ষ কাঁরতোছ। সতরাং আম আর ও প্রার্থনা রূপে কারতে পার 2 অন্তরের 
ব্যাকুলতা নিয়ে গোসীইজী এমনভাবে কথাগীল বললেন, যাতে করে সকলের মন 
ব্যাথায় ভরে উঠল, সবাই বালকের ন্যায় কেদে উঠলেন। গোসাঁইজী বার বার 
বলছেন, আজ আমার নূতন জল্ম হইল, আজ আমার নাম ব্রহ্মসন্তান হইল । 

অতঃপর নগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায় মহাশয়ই প্রার্থনা ও উপাসনা কার্য পরিচালনা 
করলেন । অবশেষে, গোসাঁইজশীর উপদেশদানকালে আবার সমস্ত নরনারশ কালার 
ভেঙ্গে পড়লেন, ভাল্তুর ভাবতরক্গে সকলেই সঞঙ্জশীবত হয়ে উঠলেন । 

এই দনের কথা বলতে গিয়ে পরবতাঁকালে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 


সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ ও নবাবধান ১৩১ 


“বজরকৃষ বেদীর উপর বাঁসয়া প্রেমোল্মত্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে মা মা ধ্যান কাঁরতেছেন, 
আর তাঁহার সঙ্গে শত শত উচ্ছ্বাসত হৃদয় হইতে মা মা ধ্বনি বানিসৃত হইয়া 
উপাসনা মান্দিরকে প্রতিধযানিত কারতেছে। সে দৃশ্য কখনও ভূলিব না। মত্রে সেই 
যে কৈবল্যধাম দেখিয়াছি তাহা কখনও ভূিব না।' 

: প্রহ্মদর্শন একমাত্র গোসাঁইজীর পক্ষেই সম্ভব একথা সকলেই জানতেন তাই 
তাঁরা সৌঁদনের ঘটনায়; আশ্চর্য হন নাই, বরং আন্তরিকতায় সকলে এতটা আত্মহারা 
হয়ে উঠোছিলেন। আপন জীবনের উপলাব্ধর কথা বলতে গিয়ে গোসাঁইজন বলেছেন, 
'জীবন একখান নৌকার ন্যায় একটানা শ্রোতে ভাঁসয়া চালয়াছে। দুই পারে 
নিত্য নূতন দৃশ্য দেখা যাইতেছে, কখনও মরুভূমি, কখনও পুজ্পবন। কখনও 
সমতল ক্ষেত্র, কখনও বন্ধুর প্রদেশ । যখন যাহা দেখিয়াছি, তখন তাহাই বাঁলতোছ। 
যাহারা শুনতেছে, তাহারা অনেক কথায়ই অসামঞ্জস্য দেখবে । িম্তু তাই বালয়া 
তো আর সত্য গোপন করা যায় না।' 

সত্যস্বরূপ ভাবময় বিজয়কৃষ্, সকল কিছুতেই পরমে*বরের অপার লীলা 
দর্শন করে চলেছেন, রহ্গদর্শনের স্বাদ এখন নিত্য আস্বাদনীয় বস্তু, "নিত্য 
সম্ভোগের বিষয় হয়ে পড়েছে বিজয়কৃষের। তাই অন্তরের আর্তনাদ, কাতরতা, 
ব্যাকুলতা ক্লমশই বাঁদ্ধ পেয়েছে ভূমানন্দের স্থায়ী আস্বাদন-মানসে । এই আস্বাদন- 
মানসেই একদিন পুরুষোত্তম শচশনন্দন 'কৃফরে বাপরে কোথা গেলিরে' বলে কেদে 
বুক ভাঁসিয়েছেন, ভূলুশ্ঠিত হয়ে সারা অঙ্গ ক্ষতাবক্ষত করে ফেলেছেন । স্বর্ণময়নী- 
নন্দন বিজয়কৃষ্ণেরও সেই এক অবস্থা । নিন্দা-স্তাতির ধার তান আর ধারেন না, 
তাঁর দৃন্টি শুধু এক 'দিকে-'কোথায় গেলে পাব তাঁরে'। বিজয়কৃষ্ণ বলেছেন. 'তোরা 
বল, আমার সে কোথায় তোরা যে গাল দি তোরা ক বাঁলতে পারিস আমার 
অন্তরে ক জহালা? যাঁদ না পাঁরস তবে তোরা যত বাঁলস বল. আমার প্রাণ 
নিতেই লেবেল ভারা রদ “সংসারের কেহই আমার নয় । পুরাতন 
বন্ধাঁদগের ধিনকট যাঁদ আমাকে বিকুয় কাঁরতাম, তবে আম এখন কোথায় 
দাঁ়াইতাম? তবে আমার কি গাঁত হইত? সংসারে যাহারা বদ্ধ ছিলেন. যাঁদ আম 
তাঁহাদের মৃখের 'দকেই চাহিয়া থাকতাম তবেই বা আমার ক গতি হইত? না, না, 
সংসারের কেহই আমার সঙ্গ নয় । সেই পরম সূহৃদই আমার 'নত্য সহায় ।' গণ্ডণর 
বন্ধন আতক্রম করে এগিয়ে চলেছেন বিজয়কৃষ্ণ । তিনি বলছেন, 'আঁম হিন্দুসমাজও 
চাই না, ব্াহ্মমমাজও চাই না, খগস্টানসমাজও চাই না। আমি কোন দলাদিই চাই 
না। কেবল সেই প্রাণের দেবতাকে চাই ।' 
প্রাণের দেবতার জন্যই গোসাঁইজী এত অধীর হয়ে পড়েছেন । সমাজের গণ্ডীর 
মধ্যে থেকে প্রাণের দেবতার সঙ্গে স্থায়িভাবে বিচরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। 
এই সন্টারী অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণ বলছেন, “...ব্রা্ষসমাজের আশ্রয়ে নবজঈবন লাভ 
করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম । কিন্তু আমার প্রাণের 'পপাসা তাহাতেও 'মটিল না; 
কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পুজা 
কাঁরতে পারতাম না। উপাসনা সময়ে অনেক সময় তাঁহার জাগ্রত জশবন্ত 
আদবিভশব উপলাব্ধি কাঁরয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভূতপূর্ব আনন্দ, আশা ও 
শান্তি উপভোগ কারতাম সত্য, কিন্তু কেন জান না, এই অবস্থা দীর্ঘকাল 
স্থায়স হইত না। 


১৪০ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃষ 
ধর্মজশীবনে গরযকরণের প্রয়োজনীয়তা 


এই সময়ে একদিন মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে একজন সাধুর সঙ্গে বিজয়কে 
ভগবংপ্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ হয়। সাধুজী বিজয়কৃষ্ণের আহবানে একদিন সাধারণ 
ব্রাহ্সমাজ মান্দরেও আসেন। উপাসনা শেষে উভয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ- 
আলোচনা করেন। 'বজয়কৃষ্ণ তাঁর সণ্টারী মনের দুরবস্থার কারণ ক জিত্ঞাসা 
করায় সাধুজন তাঁর গুরুকরণ হয়েছে কিনা তা জানতে চান। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য 
বিজয়কৃষ, আজ বড় কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন । যে প্রশন এর আগেও তাঁর মনকে 
কয়েকবার নাড়া 'দয়ে গেছে, তান কোন সদ;ত্তর খুজে পান 'ন তার। নানা যাান্ত 
দিয়ে মনকে প্রবোধ দিয়েছেন সত্য, িন্তু সান্তনা পান ?ন তানি কোনাঁদনই । আজও 
সেই যুক্তির কথাই সাধূজীকে জানালেন তান। পরমে*বরের সন্তান তাঁরা, সাক্ষাৎ 
সম্পর্ক তাঁদের, তবুও তার মধ্যে আর এক জনের প্রশ্ন আসে কেন ? ব্রাহ্মসমাজে 
শিক্ষা, দীক্ষা, এ সব কিছুই আছে এবং এ সব কিছুই সম্পন্ন হয় আচার্ষের মাধ্যমে । 
গুরুবাদে বিশ্বাস তাঁরা করেন না। পরমে*বরই একমাত্র গুরু, একমাত্র উপাস্য, কোন 
মানুষই তাঁর স্থলাভীষন্ত হতে পারেন না। 

বজয়কৃষের আন্তাঁরকতায় সাধুজী মৃশ্ধ। চুপ করে একদ্াম্টতে তাঁকয়ে 
আছেন বিজয়কৃষ্ণের মুখের দিকে । একটা অপার্থব আনন্দধারায় উদ্ভাসত হয়ে 
উত্তেছে তাঁর মুখমণ্ডল. আবার তাঁরই মাঝে যেন ফুটে উঠেছে একটি বেদনার 
প্রতিচ্ছবি । বেদনার্ত কণ্ঠেই সাধূজী বললেন, ওঃ এইছিওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া ॥ 
এজনাই তো তাঁর দর্শন স্থায়শ হয় না, সবই পণ্ডশ্রম হয়ে যাচ্ছে। আধার ঠিক 
আছে, ঘরখানাও বেশ প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু ভিত্তিহীন আলগা খাটির উপর 
দাঁড়য়ে আছে বলে এই অনিশ্চিত অবস্থা হয়েছে । এভাবে নিশ্চিত ফললাভ করা 
আকাশকুসূম কল্পনামান্র। বৃম্টির জলধারা ধরে আকাশে ওঠা যেমন অসম্ভব. ঠিক 
তেমনি অসম্ভব গুরূকরণ ছাড়া প্রকৃত ধর্মলাভ। 

সাধুজীর কথাগুলি গোসাঁইজীর অন্তরকে আবার আন্দোলিত করে তুলল; 
মন-প্রাণ যেন সকল দিক থেকেই সাধুজীর কথাই সমর্থন করতে চায়; লুটিয়ে পড়তে 
ইচ্ছে করে বিজয়কষ্ণের পরম ইন্টলাভের আশায় । ইম্টলাভের ইহাই যে একমাল্র পথ । 
সাধূজী কি তাঁকে অনঃ্গ্রহ করে কৃপা করবেন ? 

নেহি । তোমৃহারা গুরু দোসরা হায়, বখৎ হোনেসে মিল যায়গা । ঘাবড়াও 
মৎ।' বলে স্মিত হেসে বিজয়কৃষকে সাধুবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন সাধূজণী। 
বিজয়কৃষ্ণের গুরু তানি নন, তাঁর গ্রু 'নাঁদ্ষ্ট হয়ে আছেন আর একজন । সময় 
হলেই গুরুর দেখা পাবেন বিজয়কৃষ্ণ। সাধনার পথে 'বরাটতম এই আশ্বাসবাণী 
বিজয়কৃ্কে নৃতন করে ভাবিয়ে তুলল, সৌঁদন থেকেই চলল ব্রাহ্গধর্ম প্রচার পথে 
সদগুরুর অন্বেষণ। 

সংসারে গুরু অনেক, 'কন্তু সকলেই সদ্‌গুরু নন। তন্ত্র 'বচারে কুল- 
কুণ্ডাঁলনী শান্ত যাঁর জাগ্রত হয়েছে, 'যাঁন সত্যন্রম্টা ?সদ্ধপূরুষ, তানই সদৃগুরূ বা 
তল্লমতে কৌলগুর। এমন সদগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করলে ভগবদ্দর্শন 
হয় না। ইহাই ভগবানের বিধান । ধর্মলাভের যোগ্যতা অজনের প্রথম সোপান 
গুরকরণ। ধর্মরাজ্যে এই বাঁধ আবহমান কাল ধরে সকল দেশে সকল সম্প্রদায় 
চলে আসছে । 'হন্দু-মুসলমান-খস্টান সকল ধর্মেই এই এক রীতি । অবতার 


ধর্মজীবনে গুরূকরণের প্রয়োজনশয়তা ১৪১ 


পুরুষেরাও যখন যুগ-প্রয়োজনে আসেন, তাঁদেরও গুরুকরণ করতে হয় । শ্রীরামচন্দ্র 
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, যীশহখীস্ট সকলকেই গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। 
শ্রীরামচন্দ্রের গুরু মহার্ধ বাঁশম্ঠদেব, শ্রীকফের গুরু মহার্ গর্গমুনি, শ্রীচৈতনাদেবের 
গুরু মহাত্মা ঈশবরপুরনী, আর যীশুর গুরু হলেন জন বদ ব্যাপটিস্ট। 

মায়ের কাছে শুনেছেন ধ্রুব বিপদবারণ শ্রীমধুসূদনের কথা । তাঁকে পেলে 
কারও আর কোন দুঃখ থাকে না। তাই তো শিশু ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন মধুসূদন 
দাদার অন্বেষণে বনে বনে ঘরে বেড়াচ্ছেন। আকুল অন্তরে ডাকছেন, মধুসূদন 
দাদা, তুমি কোথায় ? আমায় দেখা দাও, আমায় দেখা দাও ।' ডাকছেন আর কাঁদছেন । 
তাঁর ব্যাকুলতায়, তাঁর আকুল আহ্বানে মধৃবনের শান্ত পাঁরবেশও কান্নায় ভেঙ্গে 
পড়ে । আকাশে বাতাসে সে কান্নার সুর ভেসে বেড়ায় । সন্তানের কাতরতা মায়ের 
প্রাণে আঘাত হানে; গোলোকের আঁধজ্চান্রী লক্ষী দেবী ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
অন্তর্ধামী নারায়ণকে বলছেন. প্রভূ! দুগ্ধপোষ্য শিশু আপনাকে ডেকে ডেকে 
দেহ'পাত করছে, আর আপাঁন তার ডাকে কোন সাড়া 'দচ্ছেন না! আপান ভ্তবাঞ্থা- 
কল্পতরু, অথচ ধ্রুবের প্রাতি কেমন করে আপাঁন এমন উদাসঈন হয়ে বসে আছেন ? 
অন্তর্যামশ নারায়ণের অন্তরও বেদনাভারাক্রান্ত, ভক্তের বেদনায় তিনিও অত্যন্ত 
ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন "কিন্তু কি করবেন, সৃষ্টির কল্যাণের জন্য যে 'বাঁধ-নষেধ 
প্রবর্তন হয়েছে, তা ?তিনিও এড়িয়ে যেতে পরেন না। সত্য ও সনাতন এ ধারা: 
তিনিই এ ধারার প্রবর্তক, কিন্তু তাঁর পক্ষেও একে আতন্রম করা সম্ভব নয়। 
তাই তো 'বাভন্ন যুগে 'বাভন্ন ললায় তাঁকেও এই ধারা অনুসরণ করে চলতে 
হয়েছে। ভক্তের বেদনায় কাতর লক্ষনী-নারায়ণ দেবার্ধ নারদকে স্মরণ করলেন 
সমস্যা সমাধান করাবার জন্য । দেবার্ধ নারদ্ব শিশু ধ্লুবকে ইম্টমল্লে দীক্ষাদান 
করলেন এবং তাঁর কৃপাতেই ভভ্ত ও ভগবানের মিলন সম্ভবপর হল । 

গুরুকরণতত্ত প্রসঙ্গে পরবতর্কালে গোসাঁইজী তাঁর 'লাখত 'আশাবতীর 
উপাখ্যান" গ্রন্থে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তত্বীজজ্ঞাস্‌ আশাবতী মূলত 
বিজয়কৃফণ স্বয়ং । 

আশাবতা : 'পিতঃ! গুরু না পাইলে কি ধর্মলাভ করা যায় না? 

যোগী : না মা! গুরু না পাইলে ধর্মলাভ হয় না। ক খ শিখিতে গুরুর 
প্রয়োজন; অগুক. ভূগোল, জ্যোতিষ শাখতে গুরুর প্রয়োজন; কাঁষ বা বাণিজ্য 
শিখতে গুরুর প্রয়োজন: রন্ধন প্রভাতি গৃহকার্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কেবল 
ধর্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহার পর আশ্চর্যের কথা আর নাই। যাঁদ বল 
ধর্ম আমার মধ্যেই আছে তাহা আবার কাহার নিকই শিক্ষা করিব? তবে ক, খ 
প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয় তো পাঁড়য়া আছে, শাখিলেই হয়; তজ্জন্য অন্যের খোসামোদ 
করা হয় কেন? বন-জঙ্গলে, পাহাড়ে-খাঁনতে রোগের ওষধ আছে, তাহা শাখবার জন্য 
কাঁবরাজের শিষ্য হও কেন ? যাহার জলপপিপাসা হয়, সে ব্যাস্ত কোদাল-খন্তা লইয়া 
কূপ অথবা পুম্কারণ খনন কারতে প্রবৃত্ত হয় না; যেখানে জলাশয় আছে, 
সেখানে জলপান্র লইয়া জল গ্রহণ করে । তদরূপ সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান স্বয়ং 
গুরুশান্তর্পে সর্বভূতে বিরাজ কারতেছেন। যেখানে যেরুপ প্রকাশ পাইয়াছেন, 
সে-স্থান হইতে সেইরৃপ শিক্ষালাভ কাঁরয়া থাঁকি। যেখানে প্রেম, ভান্ত, বিশবাস 
পাঁব্রতার্পে ধর্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সে-স্থান হইতে তাহা গ্রহণ কারতে 
হইবে। ধর্ম একটি প্রণালশ নহে, মত নহে, দল অথবা সম্প্রদায় নহে । স্বয়ং ভগ্গবানই 


১৪২ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃফ 


ধর্ম। সেই পরাশান্ত ভগবত িশবজননশ স্বয়ং ধর্ম। ধর্ম বাক্য নহে- শান্ত । ধর্ম 
মত নহে, কিল্তু সম্ভোগের বস্তু । যিনি এই পরাশান্তকে দেখাইয়া দেন, অন্তরে 
জানাইয়া দেন, তানই গুরু । যিনি যে বিষয়ের শিক্ষা দেন, তিনি সেই বিষয়ের 
গুরু । সকলের পদানত হইয়া পদধুঁল লইতে লইতে অহঙ্কার নম্ট হইয়া হৃদয় 
শবনীত হয় । হুদয়। এইরৃপ বিনীত না হইলে গুরুদর্শন হয় না। 

আশাবতশ : নিজে নিজে ঈশ্বরের নাম লইলে কি ধর্ম হয় নাঃ 

যোগ : হইবে না কেন? পৃজ্কাঁরণী কাঁটয়া জলপান করার মত। 'পপাসায় 
প্রাণ যায়, নিকটে পুজ্কারণী, তাহাতে জলপান না করিয়া পুজ্কারণী খনন করিয়া 
জলপান করিলে যের্প সুবৃদ্ধির কার্ধ হয়, তদ্‌রুপ। বিশেষতঃ ঈশ্বরের নাম 
অক্ষর নহে, স্বয়ং ঈশবরই নাম। তিনি শান্ত, নামও শান্ত। আম যে নাম করি, 
তাহাতে যাঁদ শান্ত না থাকে. নাম স্পর্শমান্র যাঁদ প্রেম ভীঁন্ত পাঁবন্রতা প্রাণে ভোগ না 
কার. তবে তাহা ঈশবরের নাম নহে । কয়েকাঁট অক্ষর। এ 'বষয়ে একটি পৌরাঁণক 
আখ্যায়কা বাল, শ্রবণ কর, _এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের গিনকট উপাস্থত হইয়া অনেক 

কাঁরলেন। ব্যাস বাঁললেন, হে 'িপ্র! তুমি কি জন্য আমার 'নকট দৈন্য 

প্রকাশ কাঁরতেছ £ আম তোমার কি উপকার কাঁরব ?' ব্রাহ্মণ বাঁললেন, “হে পরাশর- 
পুত্র! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আম তোমার শরণাগত. আমার উপকার কর। 
আমাকে এমন কিছু 1শখাইয়া দাও যে, আমি যথেচ্ছ গমনাগমন কাঁরতে পার ॥ 

ব্রাহ্মণের এই দৈন্যোন্ত শ্রবণপূর্বক মহার্ধ কৃষ্দ্বপায়ন একাঁট 'বিজ্বপন্রে 
ছু 'লাঁখিয়া দয়া বীললেন, 'হে দ্বজ ! এই বল্বপন্রে যাহা খলাখয়া 'দলাম, তাহা 
দেখিও না। ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারবে । এই পল্ল হস্তে 

ত তোমার স্বৈরাবহারে কেহই বাধা দতে পারবে না? ব্রাহ্ষণ সেই পন্ত 
লইয়া পরমানন্দে সর্ব গমন কাঁরিতে লাগলেন । কখনো ইন্দ্রলোকে কখনো চন্দ্র- 
লোকে. কৈলাসে, বৈকুষ্ঠে মনের সাধে ভ্রমণ করিতে করিতে একাদন দোখিলেন, পন্রটি 
শুকাইয়া শগয়াছে । মনে কারিলেন, পন্রাট শুজ্ক হইল, কখন চূর্ণ হইয়া যাইবে; 
অতএব ইহাতে যাহা লেখা আছে, তাহা একাঁট নূতন পত্রে 'লাখয়া লই । পনর 
খুলিয়া দেখেন, “গ রাম?” । আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নহে, হাঁজাবাজ। 
ইহা দোঁখয়া ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বাললেন. “ও হারি। এই সঙ্কেত! “শু রাম” !! 
লেখারও শ্রী দেখ! দূর হউক, শুড্ক পন্রণট রাঁখয়া আর লাভ কঃ আমার হস্তাক্ষর 
আত সুন্দর, মুক্তার মত।' ইহা বাঁলয়া একাঁট শবল্বপনে 'দব্য অক্ষরে “খু রাম? 

, শুজ্ক পল্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে । ব্রাহ্মণ স্বহস্ত-লাখিত পল্লাট হস্তে 

লইয়া মনে কাঁরলেন, মন, চল একবার কাশ যাই। ওঃ এক. ডীষ্ঠ না কেন?, 
অনেক চেস্টা কাঁরলেন, সমস্ত 'বফল হইল । কাশ যাওয়া হইল না। তখন ঘৃণা, 
লজ্জা. দুঃখে অবসন্ন হইয়া চাঁরাদক অন্ধকার দোঁখলেন। আর কোন উপায় না 
দোঁখয়া পুনঃ ব্যাসের নিকট উপাস্থত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা কারলেন। ব্যাস 
কহিলেন. 'হে বিপ্র! তোমার আবশবাস তোমাকে নম্ট করিয়াছে । আম তোমাকে 
বালয়াছলাম যে, এই পন্রের মধ্যে ক আছে, তাহা দোখও না। আম বহুকাল 
গুর্সেবাপূর্কি তাঁহার কৃপা লাভ কাঁর। সেই গুরুদত্ত শান্ত হৃদয়ে ধারণ কাঁরতে 
কারতে সেই শান্ত আমার দেবতার্‌পে প্রকাশিত হইয়াছেন । তাঁহারই কৃপায় ও বরে 
আম তাহা সণ্তারণ কারতে পার । এজন্য আমার ীলাখত নামে সেই শান্ত বর্তমান 
ছিল। সেই শস্তিপ্রভাবেই তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়াছ। “গু রামঃ” এই কট অক্ষরের 


ধর্মজীবনে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা ১৪৩ 


রা 
নাই ।” ব্রাহ্ষণ অনেক রোদন করিলেন , কিন্তু ব্যাসদেব আবিশ্বাসণ ব্যান্তকে সময় 
হয় নাই বাঁলয়া আর শান্ত সণ্টারণ কাঁরলেন না। 

আশাবতন : প্রভো! সময় হয় নাই, ইহার তাৎপর্য 'ক ? 

যোগন : কৃষকেরা শস্য রোপণ করিয়া শস্য পর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। 
পক্ষী িম্ব প্রসব করিয়া তা দিতে থাকে । সময় না হইলে ডিম ফুটায় না। অসময়ে 
িম ফুটাইলে ডিম কেচে যায় । সেইরৃপ যাহার হুদয়ে ধর্মের জন্য আকুলতা হয় 
নাই, স্বীয় অহঙ্কার নম্ট হয় নাই, তাহাকে ধর্মের উপদেশ দিলে তাহাতে উপকার 
না হইয়া অপকার হয়। 


মানবজীবনে দীক্ষা শস্যক্ষেত্রে বীজ বপনের মতই । বীজ বপন করার পূর্বে 

জাম ভালভাবে প্রস্তুত করতে হয়; তবেই বীজ অও্কুরিত হয়। অসময়ে বীজ বপন 
করলে অঙ্কুর হয় না। মানবজীবনেও ঠিক তেমাঁন, সত্যানুবৃন্তিই ধর্মলাভের সোপান 
বা ক্ষেত্র । সত্যনিষ্ত হয়ে গুরুদত্ত বীজমন্ত্র যথারীতি সাধন-ভজন করলে ধর্মলাভ 
অবশ্যম্ভাবী । গঈতায় ভগবান বলেছেন, 'মম মায়া দুরত্যয়া'। তিনি স্বয়ং মানুষকে 
মায়ার গোলকধাঁধা থেকে উদ্ধার না করলে, মানুষের ?ক সাধ্য 2 তানই গুরুরূপে 
মায়ার কুহেলিকা থেকে পথের 'নিদেশ দেন। গুরুশান্ত মায়াশান্ত থেকে প্রবল 
বলেই এই পন্থা । এজন্য শাস্তকার বলেছেন- 

গুরুবর্ষা, গুরুর্বিষ় গুল্লর্দেবো মহেম্বরঃ | 

গুরুরেব পরংবহ্ম তস্মৈ শ্রীগূরবে নমঃ ॥ 


আশাবতশ : কুণ্ডাঁলনন শান্ত কাহাকে বলে 2 

যোগী : যোগে প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পারবে । ত থাঁপি এই মান্র বালি, ধর্ম- 
পানের ারিজ্ডেই গার কপান টিতে জাক্সা-োহনিছা হইতে জাগারিত ভুইয়া; 
স্বয় গৃহ-দেহকে শুদ্ধ কারবার জন্য গুরুদত্ত মহাশান্ত শরীরে প্রয়োগ করেন, 
তাহাতে শরীরে এক অপূর্ব তাঁড়ত-শাস্ত প্রবাহত হইতে থাকে । মেরুদণ্ড তাহার 
পথ, মস্তিষ্ক গম্য স্থান, ইড়া, পঙ্গলা, সুষূম্না এই স্নায়ুতয় এই তাঁড়ত-শান্তি 
চালনের রঙ্জু। এই তাঁড়িত-শান্ত ঘতই শরীরে চালিত হয়, ততই শরীর শুদ্ধ হয় । 


ঈ*বরের শান্ত সকলের মধ্যেই রয়েছে । ইহাই কুন্ডলিনী শক্ত। মহাপুরুষের 
প্রবল শান্তদ্বারা সেই শান্তকে জাগিয়ে দেওয়াই শান্তসণ্টার। এ শান্ত সাধারণত 
সুপ্ত থাকে । জাগিয়ে দলেও আবার ঘ্াঁময়ে পড়তে পারে। আবরাম *বাস- 
প্রবাসে নাম করলে এ শান্ত জাগ্রত অবস্থায় খেলতে থাকে । সদগুরুদত্ত সাধনকে 
শাস্তকারগণ শত্রবেণী' স্নান বলেছেন। ইড়া, িঙ্গলা ও সুষম্না-ই গঙ্গা, যমুনা ও 
সরস্বতী । ইহাদের মিলনস্থান কুণ্ডাঁলনীকে "ন্রবেণী বলে। কুণ্ডাঁলনন শান্তকে 
জাগানই '্রিবেণী স্নান। 
কুলগুরু অর্থ পোত্রক গুরু নয়। লোকে অর্থ না বুঝে পিতা-মাতার গুরুকে 
বা বংশগত গুরুকে 'কুলগুরু বলে থাকে । কুলগুরুর প্রকৃত অর্থ যান সাধনদ্বারা 
ত কুলকুণ্ডালনী শান্তকে জাগ্রত করেছেন 'তানই কুলগ্দরুূ। কুলগুরু 
বা সদগুরুর নিকট দক্ষা না নিয়ে যার-তার কাছে দীক্ষা লওয়ায় ধর্মের এত 


১৪৪ সদগুরু শ্রশশ্রীবিজয়কৃক 


দুর্গত এবং গুরুবাদের প্রাত এত আবিশবাস এসেছে । তৈলঙ্গস্বামী, ভোলাগারি 
মহারাজ. রামদাস কাঠিয়াবাবা, গম্ভবরনাথজন এধরা কেউ পোন্রিক গুরুর কাছে দকক্ষা 
না নিয়ে সদগুরু লাভ করে ধর্মরাজ্যে এক একজন দিকপাল হংয়াছলেন। 

সদগুরুই ভগবান । সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না। তান গুরু করেন। 'শষ্যের 
অন্তরে নিজের ইস্টদেবতাকে প্রাতাম্ঠত করে তাঁরই সেবাপূজা করেন। 'শিষ্যের 
দেহ তাঁর মন্দির। দেবমান্দরে কোন রকম অপচার অনাচার হলে. সেবকরূপে 
সদগুরু তা দেখে লজ্জায়, ক্ষোভে মর্মাহত হন। শিষ্যের কোন দুদশা দেখলে গুরু 
নিজের সেবাপুজায় ত্রুটি হয়েছে মনে করে মাঁলন হয়ে পড়েন। সদৃগুরু-প্রদত্ত নাম, 
অক্ষরসমণ্টি বা শব্দনিচয় নয়। এই নামেই ভগবানের অনন্ত শান্ত । শিষ্যের ভিতর 
এই শান্তসণ্টারই সদগুরুর সাধন । কুমীরে পোকার আরসোলা ধরার ন্যায় সদগুরু 
শান্তসণ্ঠার করে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করে নেন। সদগুরুর 
দীক্ষা সম্বন্ধে শাস্তে আছে-_ 

দীক্ষাগ্রহণমাল্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ। 

রামকৃষ্কদেব বলেছেন, “গুরু নাম দেন কানে, আর সদঞগুরু প্রাণে । শাল্তসণ্তার 
দৃম্টিদ্বারা, স্পর্শের দ্বারা এবং ধ্যানের মাধ্যমেও হতে পারে । দৃম্টিদবারা শীল্ত- 
সণ্টারের উদাহরণ মৎস। মাছ ডিম পেড়ে চোখে চোখে রাখে । দম্টিশীন্ত 'ডমে 
সণ্টাঁরত হয়, ডিম ফোটে । স্পর্শদ্বারা শান্তসণ্গারের উদাহরণ পক্ষ । পাখী ডম 
পেড়ে তা দেয় । স্পর্শশান্ত ডিমে সণ্লাঁরত হয়ে ডিম ফোটে । ধ্যানের উদাহরণ কচ্ছপ । 
সে ডিম পেড়ে মাটি 'দয়ে চাপা 'দয়ে চলে যায় ?কন্তু ডিমের কথা মনে মনে ধ্যান 
করে। সেই ধ্যানশান্ত দ্বারা ডিম ফোটে । 

গুরু লাভ করে পাঁরণত বয়সে গোসাঁইজশী বলেছেন--“আম এ কথা নিশ্চয়- 
রূপে জেনেছি, গুরু ব্যতীতি কখনও ধর্মলাভ হতে পারে না। সামান্য একটা 'কছ 
জানতে হলে, সামান্য একট 'শক্ষা লাভ করতে হলে. গরুর প্রয়োজন হয়, গুরু 
ব্যতীত হবার যো নেই।' তান আরও বলেছেন--আর সর্বাপেক্ষা যে 'বিষয়াট 
দুবোধ্য, গুরু ব্যতিত অনায়াসে তা লাভ হবে, এ কখনও হয় না। বশেষভাবে 
একাঁটি মানুষকেই ধরতে হবে । একটি বিশেষ ব্যান্ততে গুরুত্ব স্থাপন করতে পারলেই 
প্রকৃত গুরুলাভ হয়। তখন সমস্ত পদার্থই গুরুময় হয়ে যায়। এর্‌পাঁট হলে 
সাধারণ গুরুভাব আর থাকে না। যাঁতে ভগবানের চৎশান্তির বিলাস হয়, যাঁতে তাঁর 
জ্ঞানশান্তর প্রকাশ পায়-_তান গুরু । গুরু অন্য কেহ হতে পারেন না। 
মহাপুরুষেরাই গুরু ।' 

সকলেই গুণের অধনন । গুরুর অধীন মানুষ অনেক পরে হয় ৷ গুরুতে বিশবাস 
হওয়া আত কাঠন। বশ্বাস হবার একমান্র পথ-ানার্চারে গুরুবাক্য পালন। 
বাচত্র এই সংসার । কোট কোট মানুষের মধ্যে আতি অল্প জনেরই ঈশ্বর লাভের 
আকাক্ক্ষা জাগে । দৈবশ শান্তর আচন্ত্যলশলায় কারো কারো উদ্ধারণের তণরে 
তরী ভিড়ে, সাধুসঙ্গের দ্বারা শোধিত, রূপান্তারত হর মন। গুর্‌ লাভ করে ধন্য 
হয় জীবন। একমাত্র পরতত্ববেত্তাই গুরু হবার আঁধকারশ। 

চৈতনাচারতকার বলেছেন-_ 


সংসারে ভ্রামতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। 
নদশর প্রবাহে যেন কান্ত লাগে তীরে। ২।২২।২৮ 


ব্রাহ্মধর্ম প্রচার-পথে সদশুরু অন্বেষণ ৯১৪৫ 


সাধুসগ্গ, সাধুসঙ্গ সরবশাস্ত্রে কয়। 

লবমান্র সাধুসঙ্গে সর্বাসাদ্ধ হয়।॥ ২।২২।৩৩ 
কবা 'বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শুদ্র কেনে নয়। 
কৃষ্ণতত্বেত্তা যেই, সেই গুরু হয় ২৮১০০ 
গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন। 

সদ্ধর্ম িক্ষাপচ্ছ সাধমার্গানুগমন ॥ ২।২২।৬১ 


ব্লাক্গধর্ম প্রচার-পথে সদগ্র; অন্বেষণ 


১২৮৭ সালে ১ চৈত্র গোস্বামী মহাশয় বিহার অণুলে প্রচারের কাজে বের 
হন। সঙ্গে প্রচারক শাশিভুষণ বসু । মধুপুর হাজারবাগ হয়ে ১২৮৮ সালের 
বৈশাখের প্রথমাঁদকে গয়া পেশছে তান স্থানীয় ব্রাহ্মভন্ত গোবন্দচন্দ্র রাক্ষতের 
আমন্ত্রণে তর গৃহে উঠেন । 'ব্রাহ্মধর্ম ও নবাবধানের ধর্মমতের পার্থক্য নিয়ে তিনি 
কয়েকটি বস্তুতা দেন। এতে কোনপ্রকার ব্যান্তগত সমালোচনা থাকত না। নবাঁবধানের 
ধর্মমত ব্রাহ্গধর্ম নয়, বরং ব্রাহ্মধর্মীবরোধী এই তথ্য তিনি যাান্ত দিয়ে পাঁরবেষণ 
করতেন । প্রাতাদন তান ভান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে উপদেশ দিতেন । সাধারণত তিনি 
বিষ্ুপুরাণ, শ্রীমদভগবদগীতা, শ্রীমদভাগবত, উপাঁনষদ. মহানিবাণতন্ত প্রভাতি 
গ্রন্থ থেকে পাঠ করতেন । বহু সনাতনী "হন্দু পাঁরবারও সান্ধা উপাসনায়। তাঁর 
ভাষণ ও ব্যাখ্যা শুনতে আসতেন এবং তাঁরা গোসাঁইজনীকে সবান্ধবে আমন্ত্রণ করে 
আপন আপন গৃহে কর্তন করতেন ও তাঁকে 'দয়ে শাস্ত্ব্যাখ্যার বাবস্থা করতেন ॥ 
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সালে গয়ায় ব্রাহ্ষসমাজ প্রাতিষ্ঠিত হয়। গয়াকে কেন্দ্র করে 
শ্রারণ মাস অবাধ গোসাঁইজশী বাঁকপুর, মজঃফরপুর, মাতহাঁর ও গাঁজিপরে 
ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে উপাসনা ও বন্তৃতা করেন। এ সময়ে [তান তিনটি স্বপ্ন 
দেখেন । স্বপ্নগ্ালর বৃত্তান্ত তিনি স্বহস্তে লিখে রেখেছেন । তৃতীয় স্বপ্নাঁটর 
বিবরণ সাধারণ্যে প্রচার করা 'নাঁষদ্ধ বলে বর্তমান গ্রন্থে বিধৃত হল না। 


প্রথম স্বপন 2 গয়া/সাহেবগঞ্জ 
২৮ বৈশাখ, সোমবার. ১২৮৮ সাল 


আ'ম একটি প্রকান্ড নদর তরে বাঁসয়া আছ, লক্ষ লক্ষ লোক সহম্ সহস্র 
নৌকায় পার হইতৈছে; আমাকে কেহই ডাকিতেছে না। একজন আমাকে হঠাৎ 
ডাকিয়া নৌকায় উঠাইল । নৌকাযোগে পারে উপাস্থিত হইলে কাতিপয় পরিচিত 
লোকের সাহত সাক্ষাৎ হইল । তাঁহারা আমাক একাঁটি বাগানে লইয়া গেলেন । 
বাগানে সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ আছে। তথাকার প্রাচীরের লতায় এক অপূর্ব 
পুজ্প দর্শন কাঁরয়া আম মৃশ্ধ হইলাম । কমে আঁম অচেতন হইলাম: তখন এ 
হূদয়নাথকে অন্বেষণ কর।” আমি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্যানের চাঁরাদকে ভ্রমণ 
কারতেছি,. এমন সময় একটি কুকুর উধর্ধবাসে দৌ়িয়া আসিয়া আমাকে বাঁলিল, 
'আতথ্যস্বরূ্প এই ফল ভক্ষণ কর।' আমি ফলাঁটি ভক্ষণ কাঁরবামান্র কুকুরাঁটি চলিয়া 
ঘ--১০ 


১৪৬ সদগ্‌রু শ্রঁশ্রীবজয়কৃষণ 


গেল। এমন সময় একটি জটাধারশী মহার্ধ আমার নিকটে আসিয়া কাহলেন, বস! 
আমার হস্ত ধারণ কর।” আম তাঁহার হস্ত ধারণ কারবামান্র উভয়ে আকাশপথে 
উধের্য উঠিতে লাগিলাম। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ-উপগ্রহ আঁতক্রম কারয়া, এক 
জ্যোতিময় ধামে উপস্থিত হইলাম । সেই স্থানের জ্যোতি এত আঁধক যে, আমার 
চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। আর সকল বস্তু যেন অন্ধকারে ঢাকা । ক্রমে যাইতে যাইতে 
একটি সূন্দর স্থানে যাইয়া দেখি, কয়েকজন মহার্ধ উত্জ্বল তারকার ন্যায় চতুীর্দক 
আলোকিত কাঁরয়া যোগাসনে বাঁসয়া আছেন। আমার পথপ্রদর্শক মহার্ধ আমার 
হস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন কাঁরিলেন। এঁ সাধূমণ্ডলশর মধ্য হইতে 
একজন আমাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, 'কসত্বং 2 আম উত্তর কারলাম, “আস্ত পাঁথব্যাং 
ভাগীরথীতীরে শান্তিপুর নামা কশ্চিৎ জনপদঃ | তাঁস্মন্‌ পুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্যয- 
নামা প্রাসদ্ধঃ সিদ্ধপুরুষোহভূৎ। তস্য কুলে জাতো বিজয়কৃষ্ক গোস্বামী নামা 
আকিণ্চিনোহহং ভগবতাম্‌ সমীপে সমাগতঃ। ভগবদ্দর্শনলালসকাতরতয়া মনঃ- 
প্রাণাবিদীরধল্তে। হে সত্তমা, মাং কৃপাং কুরুত।, আমার এই কথা শ্রবণ কারয়া, 
সেই কপালু সাধু বাললেন, “বৎস, ষ্ঠ, তিষ্ঠ. উপাঁবশ | আম প্রণাম করিয়া 
বাঁসলাম। সাধুগণ সমস্বরে স্তব পাঠ করিতে লাগলেন-__ 

ও* নমস্তে সতে সব্বলো কাশ্রয়ায় । 

নমস্তে চিতে বিশবর্পাত্মকায় ॥ 

নমোহদ্বৈততত্তীয় মুক্তপ্রদায় । 

নমঃ ব্রহ্মণে ব্যাপনে নিগচিণায় ॥ 
স্তব পাঠ কারতে করতে তাঁহারা নৃত্য কারতে লাগিলেন। এমন সময় ভগবানের 
প্রকাশ হইল । সেই শোভা-সৌন্দর্য দৌখয়া আম অচেতন হইলাম । সচেতন হইয়া 
দেখি, আম পাঁথবীর সেই উদ্যানে রাহয়াছ। তখন উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্বক 
দৌঁড়িতে লাগলাম। হায়! কেন আম প্রভুকে দোখরা অচেতন হইলাম? হে প্রাণ, 
নি কেন সে দ্বান হইতে চলিয়া আলে উতখল কে নন জামাকে উত্তোলনে 
বাঁললেন, 'বৎস, থর হও প্রভুর চরণ ধ্যান কর, আশা পূর্ণ হইবে । প্রভু তোমাকে 


গ্রহণ করিয়াছেন ।' ইহার পরই নিদ্রা ভণ্গ হইয়া গেল। 


দ্বিতীয় স্বপ্ন  গয়া/সাহেবগঞ্জ 
২ আষাঢ়, রাববার, ১২৮৮ সাল 


মধাহে আহারান্তে গ্রীম্মাধক্য-প্রযুন্ত শরীর গকছু কাতর হইল । শয়ন 
কারলাম। অনেকক্ষণ বনদ্রা আসল না। চারটার পর হঠাৎ 'নাদ্রুত হইলাম। 
নাদ্রতাবস্থায় দোখলাম, কোথায় একট ব্রাহ্মসমাজে সম্বাৎসাঁরক উৎসবের আয়োজন 
হইতেছে । একজন বাঁলল, “সাধারণ সমাজকে নমল্রণ না কাঁরলে. পরে নিন্দা 
ভাজন হইতে হইবে ।' এ কথা শানয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম । পথের 
মধ্যে কতকগ্ীল ভদ্রলোক দণ্ডায়মান আছেন. তাহার মধ্যে একজন বীরবেশশ পাণ্ডিত 
আমার সাঁহত ধর্মশাস্তের বিচার আরম্ভ করিলেন । 'িছক্ষণ 'বিচার কাঁরয়া সন্তুষ্ট: 
হইলেন। এমন সময়ে একজন বাঁললেন "ইনি ব্রহ্ষজ্ঞানী। এই কথা শুনিয়া 
পণ্ডিত ক্োধপৃূর্বক আমার একাঁট দাঁতি ভাঁঙ্গয়া দিলেন। আম ধারে ধণরে প্রস্থান 
কারিলাম। সম্মুখের পথ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া দাক্ষিণ পার্বের প্রশস্ত পথে গমন কারিয়া 
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দোঁখ, পথে অসংখ্য বানর। প্রথমে অনেক বানর দোঁখয়া মনে ?ীকছু ভয় হইল, 
তথান্পি সেই পথে চিলাম। 'কছুদূর অগ্রসর হইয়া দোখ, একাট বদ্ধ 
ব্রাহ্মণ 'জয়রাম, শ্রীরাম, বাঁলতে বাঁলতে যাইতেছেন। আ'মও তাঁহার পশ্চাৎ 
“ও* তৎসৎ ও* তৎসৎ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ কাঁরতে কারতে চাঁললাম। আমাকে 
পশ্চাতে যাইতে দোঁখিয়া সেই বৃদ্ধ এক বীরপুরুষ হইলেন, আমাকে দেখিয়া 
বাঁললেন, “আমাকে চেন? আমি কোন উত্তর না দয়া তাঁহার পশ্চাতে চাঁললাম। 
কমে আমরা উভয়ে একট ঠাকুরবাড়নর মধ্যে প্রবেশ করিলাম । চাঁরাদকে উদ্যান, 
সরোবর এবং মধ্যে চার-পাঁচটি মান্দর। ঠাকুরঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে 
পুনরায় জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “আমাকে চেন? আম বাঁললাম, “আজ্ঞা না।' তান 
বাললেন, “আম বীর হনূমান।” এই কথা শুঁনয়া আম তাঁহাকে প্রণাম করিলাম । 
তানি আমাকে বাঁললেন, ক জন্য আসিয়াছ 2 আম বাঁললাম, “আমি রহ্ষজ্কানী। 
তান বাঁললেন, “আম কি রন্গজ্ঞানী নাহ? আম রাজা দশরথের পত্র রামচন্দ্রকে 
পূজা করি না। সেই আত্মারাম পরব্রহ্মকেই পুজা কারয়া থাঁক। রমতে ইতি রামঃ। 
আত্মারাম. প্রাণারাম, এই দেখ ! ইহা বালিয়া বক্ষঃস্থল চিরিয়া ফোলিলেন। দোঁখলাম, 
তাঁহার প্রত্যেক আস্থ, মাংস ও পেশীর মধ্যে ৩* রাম ও* রাম এইরূপ স্বর্ণাক্ষরে 
লেখা রহিয়াছে । আম তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাললাম, “আমায় কিছু উপদেশ 
প্রদান করুন” 'তাঁন বাঁললেন, “তোমাকে যোগদীক্ষা দিব, চল যাই ইহা বাঁলয়া 
হস্তে একখান কোদালণ লইয়া আমার পশ্চাৎ চাললেন। 'কছুদূর গিয়া সরোবরের 
তরে একটি বৃক্ষতলে ছোট একাঁটি কুটঈর দেখাইয়া বাঁললেন, এই কুটীরে তোমার 
তপস্যা হইবে । কেমন হইবে নাঃ আঁম বাঁললাম, 'আজ্ঞা হইবে ।' তিনি বাঁললেন, 
“দেখ, আম মনে কারলে এক মুহূর্তে অট্রালকা 'নর্মাণ কাঁরতে পার, যাঁদ 
প্রয়োজন থাকে বল । আম বাঁললাম, "আজ্ঞা, ইহাতেই যথেম্ট হইবে । আর প্রস্তুত 
করিতে হইবে না।” তিনি বাঁলিলেন. “ভাল. তবে এস, উপদেশ গ্রহণ কর। “ও 
তৎসৎ, ও” রামঃ” এই নামের ভাব ধ্যান কর এবং জপ কর। সাম্টাস্থাতিপ্রলয়কর্তা 
ব্রহ্ম, তান প্রাণারাম, হৃদয়রমণ, তানই সত্য, ইহাই এই মন্ত্রের অর্থ । এই মন্ত্রার্থ সাধন 
কর।' এই মন্ত সাধন কাঁরতে করিতে অনেক দন অতীত হইল । একাঁদন বীর 
হনুমান আসিয়া বললেন, “তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার শরীরের লোমকুপ দিয়া 
আনন্দস্রোতঃ যাইতেছে । আনন্দাশ্রু রোমান, অবিশ্রান্ত হইতেছে । কেমন, আত্মা 
পূর্ণ হইয়াছে ত?' আম বাললাম, “সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে ।, তিনি বাললেন, তবে 
অন্য সাধনের উপদেশ গ্রহণ কর।” আ'ম বাঁললাম, 'অন্য সাধন কি 2" তান বলিলেন, 
'্রন্ষে প্রবেশ, ইহাকেই সন্ত্যাস বলে” আম বাললাম, ব্রান্গধর্মে সংসার ত্যাগ 
নিষেধ । 'বশেষতঃ আমাকে ধর্ম প্রচার করিতে হইবে । দেশে ত ধর্মের অভাব 
তিনি বাঁলিলেন, 'ভাল, গকছাাদন আনন্দে ধর্ম প্রচার করিয়া সবদেশে ব্রহ্মানন্দ 
বস্তার কর। পরে রন্ধে প্রবেশ কারও । এস, এখন আমরা সংকপর্তন কাঁর।' ইহা 
বলিয়া প্রকাণ্ড বানর দেহ ধারণ কারিলেন। মস্তক ও লেজ আকাশে ডীঁঠিয়াছে চক্ষু 
দুইট যেন চন্দ্র-সূর্য, দেখিলে ভয় হয়। তাঁহার রোমেও “৩* রাম, ও* রামহ। ও 

রামঃ, ৷ মস্তকে, চক্ষুতে, হস্তে, কর্ণে সরব্শরীরে "ও রাম, ও* রামঃ। এত উজ্জহল 
যেন ছোট ছোট ফুকো শিশির আলোর মত বোধ হইতে লাগিল । আমাকে ডাকিয়া 
বাঁললেন, 'আমার বানর দেহের মুখখানি ?ক জান? আম বাঁললাম, 'না।' তান 
বলিলেন, 'আমার মুখখানি “৮৮1 এই “৩৮, পুরুষ; আমার লেজ, প্রকৃতি। 
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এইজন্য লেজের দ্বারা রাবণের সর্বনাশ কাঁরয়াছ। আমার শরীরাঁট পুরুষ প্রকাতি। 
সাধন কারলে, অর্থাৎ রন্ষে প্রবেশ কাঁরলে, তুমিও বানর দেহ লাভ কাঁরবে। আম 
বাঁললাম, “আমার কি লেজও হইবে ?' তিনি বললেন, অবশ্য । পুরুষ প্রকাতি একনা 
হইলে ব্রন্গে প্রবেশ করিবার আধকার হয় না। এখন কীর্তন কার ।' ইহা বলিয়া দুই 
বাহু উধের্ব বিস্তার কাঁরিয়া “ও* রামঃ, ও* তৎসৎ” এই নামগান কাঁরিতে কাঁরতে 
উল্মন্ত হইদুলন। স্বর্গ হইতে দেবগণ আঁসয়া এই কঈর্তনে যোগ দয়া কীর্তন 
আরম্ভ কারিলেন। গণেশ খোল ও করতাল চার হাতে বাজাইতে লাগিলেন । নৃত্য 
করিতে কাঁরতে শিবের জটা খাঁসয়া পাঁড়ল । পার্বতী জটা ধাঁরয়া নাচতে লাগলেন । 
নারদ ও সরস্বতশ বীণা বাজাইতে লাগলেন । আনন্দের সীমা নাই, ইহার মধ্যে 
এক জ্যোতি প্রকাঁশত হইল । সকলেই করযোড়ে ব্রন্মের স্তব কাঁরতে লাগিলেন । 
আমি ব্রন্দের জ্যোতির মধ্যে লূটাইতে লাগিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “তুমি 
ক কাঁরতেছ ৮" আম বাঁললাম, “আম মাখয়া লইতোছি। তানি বাঁললেন, খুব 
মাখ, খানিকটা কাপড়ে বাঁধিয়া লও ৷ আম বাঁললাম, "শনরাকারকে কি রকমে 
বাঁধব 2" তান বাঁললেন, “সে কাপড় জড় নহে, হূদয় কাণ্পড়।॥ ক্ষণকাল পরে 
জ্যোতিমরয় ব্রহ্ম অন্তাহৃভি হইলেন । দেবগণ কছুক্ষণ কীর্তন কাঁরয়া ভন্ত হনৃমানকে 
আঁলঙ্গনপূরবকি চলিয়া গেলেন। হনূমান আমাকে বাঁললেন, “এইখানে প্রাতাদন 
এইরুপ হয়। এতাঁদন তপস্যায় ছিলে, কিছু জানিতে পার নাই ।' আমি বাঁললাম, 
“আমার নিতান্ত আভিলাষ আম এখানে বাস করি । কিন্তু কেশববাব ব্রাহ্মসমাজের 
বড় আনিম্ট কাঁরতেছেন। তাহা নিবারণের জন্য যাইতে হইবে ।' হনূমান বাঁললেন, 
দকেশববাবু ছিলেন ভাল । এখন 'তান ভ্রান্ত হইয়াছেন। নিজে অন্ধ হইয়া অনেককে 
অন্ধকূপে ফোলিতেছেন। আম যদ ব্রন্দে প্রবেশ না কাঁরতাম, কেশববাবুকে 
₹শোধন কাঁরয়া আসতাম । মহভারত পাঁড়য়়াছ ত? ভনদমের অহঙ্কার যেমন 
'নার্ববাদে নম্ট কারয়াছিলাম ।' আম বাঁললাম, “আম তাঁহার সাঁহত করূপ ব্যবহার 
কারব ? তিনি বাঁললেন, “অসত্য নম্ট কর, আর প্রেম কর । প্রেম, প্রেম, প্রেম ।' 
ইহার পরই নিদ্রা ভঙ্গ হইল । 
সময়ান্তরে তিনি আর একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। প্রসঙ্গত এখানেই সে 
স্বপ্নবৃত্তান্ত 'বধৃত হল ।-একাদিন স্বপ্নে দেখিলাম, আম অকস্মাৎ শন্যমার্গে 
উশ্তিতেছি। 'নম্নে পৃথিবীর 'দকে দাঁম্টপাত কারয়া দোখ, কত নদ-নদী, পাহাড়- 
পর্বত, সাগর, অরণ্য, গ্রাম-নগর, আমার দাাম্টপথ আতক্রম কারয়া যাইতেছে । 
কলমে উধের্য উঠিতে উঠিতে চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, দেবলোক র্ুন্দলোক ইত্যাঁদ 
পার হইয়া অবশেষে গোলোকে গয়া উপনীত হইলাম । তথায় এক অপূর্ব শোভা- 
সৌন্দর্যসমান্বিত গৃহে স্বর্ণ সংহাসনের উপরে রাধাকৃষ্ণ 'বিরাজত রাহয়াছেন 
দেখলাম । যেরুপ ঝাঁপ দর্শন হয়, সেইরূপ দর্শন হইতে লাগল । রাধাকৃষ্ণ এক- 
একবার মাঁশয়া এক হইতেছেন, আবার পৃথক হইয়া পূর্বের ন্যায় দুই হইতেছেন। 
আমি সান্টাঙ্গে প্রণাম কাঁরয়া প্রার্থনা কাঁরলাম, “্প্রভো, জগতের জনবের বড়ই 
দুর্দশা, কপা কাঁরয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন কর।” এমন সময়ে ধদব্য মহা- 
প্রসাদসহ একখান থালা আমার সম্মুখে আনীত হইল । রাধাকৃষণ হইঞঙ্গত কাঁরিয়া 
বাঁললেন, “যাও, এই মহাপ্রসাদ লইয়া জগজ্জনকে বিতরণ কর। ইহা হইতেই 
তাহাদের সর্বপ্রকারের দুঃখ বিমোচন হইবে ।” আম সেই মহাপ্রসাদ লইয়া মনের 
আনন্দে 'নম্নে অবতরণ কাঁরতে লাঁগলাম। লোক-লোকান্তর হইতে দেবতারা 


ব্রাহ্ষধর্ম প্রচার-পথে সদগুর্‌ অন্বেষণ ১9৯ 
আঁসয়া আমার নিকটে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা কাঁরতে লাগলেন । আ'ম তাহাদিগকে 
কিছ িছ; দয়া দ্রুতবেগে পাঁথবীর দকে নামিতে লাগিলাম। নামবার কালশন 
পৃথিবীর সেই শোভা-সোন্দর্য দেখিতে দোখিতে অবশেষে "দিল্লীর নিকটে এক স্থানে 
অবতরণ কারলাম। অবতরণ কাঁরয়াই গৃহাভিমুখে ছুটিতে লাঁগিলাম, এবং প্রসাদ 
লইবার জন্য কত লোককে ডাকলাম, গকন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে. কেহই প্রসাদ 
চায় না। আম গোলোক হইতে আঁসয়াছ শুনিয়া তাহারা নানার্ূপ কামাবস্তু 
আমার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগল । অবশেষে পাণ্ডুয়া স্টেশনের নিকটে, 
একাঁট মাত্র লোক আমার নিকট হইতে প্রসাদ গ্রহণ কারল; ইহার পর আমার 
নিদ্রা ভঙ্গ হইল ।' 

কয়েকাঁট আশ্চর্য স্বপ্ন ও অগপ্রাকৃত অনুভূতির ?ভিতর ?দয়ে গোস্বামীপ্রভুর 
জীবনের 'দব্য পাঁরবর্তন আরম্ভ হয়। তান নানা স্থান ভ্রমণ করে তখনও গয়ায় 
অবস্থান করছেন। 

গয়া় আর একাঁটি অদ্ভূত ঘটনা ঘটে। এক 'িবলাতফেরত ভদ্রলোক তখন 
বৈষায়ক কার্যে গয়া এসোছিলেন। তাঁর পরলোকবাসী 'পতা তকে স্বখ্নে বলেন, 
বাপ গায় যখন এসেছ, তখন আমার জন্য একটি 'শিন্ড 'দও।' ভদ্রলোক এই 
স্বখ্নের কোন গুরুত্ব দেন না। আর একদিন এই একই স্ব”্ন আবার দেখে 1তাঁন 
গোসাঁইজনীকে স্বপ্নবৃস্তান্তের কথা বলেন । ভদ্রলোকের এঢাবে বিশবাস নেই জেনেও 
গোস্বামী মহাশয় তাঁকে 1?পতার ইচ্ছামত কাজ করতে বলেন। ভদ্রলোক বলেন. 
“আমি কি করে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেই ? নিজে যা বিশ্বাস করি না, তা আমার পক্ষে 
ক করে করা সম্ভব ?" এর পরও একাদন তান স্বপ্ন দেখেন, পিতা পিন্ড লাভের 
আশায় ব্যাকুল হয়ে অনুনয় করছেন । এসব কথা গোসাঁইজশীকে বলায় তিনি বলেন, 
“আপাঁন তো আর আপনার শবশ্বাস মত পণ্ড দচ্ছেন না, আপনার 'পতার যখন 
তৃপ্তি হবে, তখন 'পন্ডদানের ব্যবস্থা করাই সমীচীন। আর যাদ ীনজে না দতে 
চান, তবে একজন পাণ্ডাকে প্রাতিানাধ করে পন্ড *দয়ে দিন।' তাই হয়: ভদ্রলোক 
গোসাইজীকে 'শপণ্ডদানের সময় সঙ্গে নিয়ে যান। িন্ডদানের সময় ভদ্রলোক 
অঝোরে কেদে বলেন, 'আঁম দেখলাম. বাবা দু হাত জোড় করে পণ্ড গ্রহণ 
করছেন । গ্রহণমাত্র তাঁর শরীর বদলে গেল । আভনব এক উত্জ্বল মার্ত ধারণ 
করে তান অন্তাহ্ৃত হলেন । এরুপ জানলে আমি নিজেই পিন্ড শদভাম।' 

সাধনমার্গে সাধক যখন অগ্রসর হন, তখন পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মাতি অনেক 
সময় তর মানস-পটে ফুটে উঠে । গয়াধামে অবস্থানকালে এক কোশ দূরে অবাস্থত 
রামগয়া পাহাড়ে একাঁদন সাধুসন্দর্শনে যান গোস্বামী মহাশয় । ওখানে পেপছামান্রই 
তাঁর পূর্ব জন্মের কথা স্মৃতিপটে উদয় হয়। তাঁর মনে হয়, তান যেন বিজয়কৃষণ 
গোস্বামী নন. অপর কেউ । একজন আত প্রাচঈন দেহধারনী ব্রাহ্মণ একাট গাছের 
নীচে বসে ছিলেন : তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে তিনজন সন্ম্যাসী ছিলেন,” 
তাঁরা কোথায় গেলেন ?" ব্া্মণ বলেন. “কাঁদের কথা বলছেন ? তাঁরা তো বহ্ঁদন 
দেহ রেখেছেন ।, গোসাঁইজশী আবার জিজ্ঞাসা করেন, “এখানে নাঁসংহদেবের মান্দির 
ছল না: ্রাহ্গণ বলেন, হ্যাঁ, এখনও আছে । এগয়ে যান. দেখতে পাবেন । 

নসংহদেবের মন্দিরে প্রবেশমান্র তাঁর স্মরণ হয়, তানি আরও তিন জন 
সন্ব্যাসীর সঙ্গে এই মান্দরে বাস করতেন । কোন্‌ ঘরে শয়ন করতেন, কোথায় 
আহার করতেন, কোথায় বসে পাঠ করতেন সবই একে একে তার মনে পড়ে। 


১৫০ সদগুরু শ্রাশ্রশীবজয়কৃ 


ঘরগীল তান ঘুরে ঘুরে দেখেন। অদূরে একটি দীঘিতে ওরা স্নান করতেন, 
স্মরণ হতেই নার্দন্ট স্থানে গিয়ে দেখেন, তখনও জলাশয় রয়েছে । আবার মনে 
পড়ে, একটি বৃক্ষের গায় ছাল কেটে তিনি কি যেন লিখেছিলেন । অনুসন্ধান করে 
একটি প্রান বটবক্ষ দেখলেন; তাতে “গু রামঃ এ কথাটি লেখা রয়েছে । অক্ষর- 
গুলো আঁকাবাঁকা হয়ে গেলেও তাঁর বুঝতে কষ্ট হল না। এ তাঁরই জন্মান্তরের 
স্বহস্ত-লিখন। এ বিষয়ে গোসাঁইজন “"আশাবতীর উপাখ্যানে' লখেছেন,_ “এক, 
এক? আমার প্রাণ কেমন করিতেছে! আম যেন এখানে লাম । আরও 'তিনাঁট 
সাধু এখানে থাকতেন 1......এই বৃক্ষতলে আমার আসন ছিল। এ বৃক্ষের উত্তরের 
শাখায় আমার একাটি চিহ্ন আছে। নৃসিংহদেবকে দর্শন কাঁরয়া “এই যে, এই যে” 
বলিয়া যেন কত পাঁরিচিত আত্মীয়স্বজনের চরণে প্রণাম কালাম । 

গাজীপুরে এক বাবাজীর সঙ্গে আলাপে গোসাঁইজী মুগ্ধ হন। তানি যেন 
বিনয়ের জীবন্ত পট । একাঁট চোখ নেই, তথাপি মুখশ্ত্রার কোন হান হয় 'িন। “দাস, 
বলে তান নিজেকে অভাহিত করেন। কেউ কোন প্রশ্ন করলে বলেন, 'দাসকা ক্যায়া 
মালুম £ গোসাঁইজশী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ধর্মসাধনের প্রাতিব্ধক কি 2 বার বার 
তানি অনুরোধ করলে সাঁবনয়ে বাবাজী বলেন, 'হামবারাই 1 অর্থাৎ আঁভমান, 
অহঙ্কার । গোসাঁইজী আবার প্রশ্ন করেন “অনন্তস্ররুপ নিরাকার ব্রহ্দগকে কি করে 
লাভ করা যায় ? বাবাজী বলেন, "“শনৈঃ শনৈঃ, এক রোজমে নৌঁহ । 


এর পর, কন্যা প্রেমমালার গুরুতর পড়ার সংবাদে বাংলা ১২৮৮ সালের 
ভাদ্র মাসের দুই তারিখে কালিকাতা ফরে এসে গোসাঁইজী শোনেন, পূর্ব দিনই 
কন্যার মৃত্যু হয়েছে । সন্তোষণনর মৃত্যুতে গোস্বামী মহাশয়ের দুঃসহ শোকের 
কথা ভেবে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অনুগামনরা শাঙ্কত ও উৎকশ্ঠিত হয়ে 
উঠেন। কিন্তু এবার গোসাইজীর মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য না দেখে সকলে অবাক 
হয়ে স্বাস্তর 'নঃশবাস ফেলেন । এই সন্তান বিয়্োগের চার-পাঁচাদন পরই তিনি 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মান্দিরে ভান্ত বিষয়ে উপদেশ দেন। এই সময় ছু দন 1তাঁন 
কাঁলকাতায় থাকেন এবং সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ এবং কলিকাতার আশেপাশে উপাসনা 
ও বন্তুতাঁদি করেন। ছান্রসমাজ তাঁর উপদেশ ও বন্তৃতায় বিশেষভাবে আকৃম্ট হয়। 
সাধু-সন্ষ্যাস, উদাসীনদের প্রাতি দিন দন গোসাঁইজীর এক অমোঘ আকর্ষণ 

দেখা যায়। যখনই তিনি কোন সাধুর দর্শন পেতেন, তখনই তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধাবনত 
হৃদয়ে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। আপন অভীম্ট সাধনের জন্য যোগন, 
সন্ন্যাসী, বাবাজশ, পর. ফাঁকর কত রকম ধর্মীর্ীর সঙ্গেই না অন্তরগ্গভাকে 
[তিনি মিশেছেন। তাঁদের পরামর্শে বেদ, ভাগবত, গ্রন্থসাহেব. বাইবেল. কোরাণ 
আর কতই না গ্রল্থ পড়েছেন। আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম যোগের কত না প্রক্রিয়ার 
উপদেশ পেয়েছেন । 'বদ্যাথথীর অধাবসায় শনয়ে যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন, 
তাই তাঁর 'নজের জীবনে রূপায়িত করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন ন। 

আদো শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্কিয়া। 

ততোহনর৫থানিবৃত্তঃ স্যাৎ, ততো 'নম্ঠারুচিস্ততঃ ॥ 

অথাসান্তস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদণ্টীত। 


সাধকানাময়ম্‌ প্রেম্ব প্রাদুর্ভাবে ভবে ক্ূমঃ ॥ 
-_ভান্ত-রসামৃতাঁসম্ধু 


ব্রাহ্মধর্ম প্রচার-পথে সদঞ্ছুরু অন্বেষণ ১৫১ 


সর্ব প্রথমেই শ্রদ্ধা, শাস্তে ও সদাচারে 'বশ্বাস। শাস্ত্র ও সদাচারে ব*্বাস জন্মালেই 
সাধ্সঙ্গের অধিকার হয়। শাস্ত্র সদাচার অনুসরণ করে, সাধূরা কির্প জীবন 
লাভ করেছেন, [িভাবে শান্তিতে দন যাপন করেছেন, এ সব দেখেশুনে সাধুদের 
মত জীবন লাভ করতে একটা আকাঙ্ক্ষা হয় : আগ্রহ হয়। এই প্রকার হঃলই তখন 
ভজনাক্য়ার অনুষ্ঠান করতে করতে সমস্ত অনর্থের 'নবাত্ত হয়। অন্তরে কোনও 
প্রকার আনন্টকর প্রাতকৃল অবস্থাই আর থাকে না; ভ ভজনে সব দূর হয়। এর পর 
ভাব। ভাবের পরে ভান্ত; তারপর প্রেম । ভাব বক্ষ, ভাঁন্ত পুজ্প: প্রেম সুপক্ষ ফল। 
গোস্বাম মহাশয় ঈশ্বর লাভের জন্য নানা সম্প্রদায়ের সাধুর সঙ্গে মেলামেশা 
করলেও কেহই তাঁকে দলভূন্ত করতে পারেন নি। তানি নিজেও মন্তব্য করেছেন, 
'এ সকল সাধুর মধ্যে নগণ্যসংখ্যকই প্রকৃত ধর্মীর্থাঁ। দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও এমবর্যলাভই 
আধকাংশের লক্ষ্য ।: 
যাঁরা নিজেকে শ্রেম্ঠ মনে করেন, মুখে ধর্ম ধর্ম করলেও ধর্মপথে চলার যোগাতা 
তাঁরা অন করেন না। ধর্মলাভের আকাঙ্ক্ষা হলেই অহঙ্কার নম্ট হয়। সেই 
নিরহঙ্কার চিত্তেই ধর্মপারজাতের অঙ্কুরোম্গম ঘটে । এই অবস্থায় কোন যথার্থ 
ধর্মী চণ্ডালের পদধূঁল নিতেও কুণ্তাবোধ করেন না? 
তৃণাদাঁপ সুনীচেন তরোবিব সাঁহফুনা । 
অমাননা মানদেন কীর্তনবয়ঃ সদাহারঃ ॥ 
গোসাঁইজী ঈম্বরলাভের জন্য ব্রাহ্মসমাজে এসোছলেন, কিন্তু সেখানে তাঁর 
মনোবাঞ্চা সর্বতোভাবে পিদ্ধ না হওয়ায় কাঞঙ্গালের ন্যায় বিনীত হৃদয়ে যেখানেই 
[তিনি ধর্মপ্রসঙ্গের আলোচনার কথা শুনেছেন, সেখানেই গিয়েছেন। সম্প্রদায় 
ার্বশেষে সেখানকার ভজনপ্রণালশ অবলম্বন করে সাধন করেছেন । এইভাবে তানি 
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধধর্মের যত রকম সাধনপ্রণালশ এদেশে প্রচলিত আছে, তার 
আধকাংশই একে একে আয়ত্ত করেছেন। 'কন্তু কোথাও পাঁরপূর্ণতার স্বাদ 
পান নি। সাক বা আধ্ীল এ পর্্তই : ষোল আনা কোথায়ও নেই । এমনই এক 
অন্তার্নীহত শান্ত তাঁর মধ্যে ছিল, যার ফলে আজশবন কোর সাধনভজন করে 
অজর্ন করা যা সাধারণ ধর্মাথ্ীর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, তা তিনি স্বল্প সময়ের 
মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলতেন। সকল সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালশ আয়ত্ত করার ফলে 
পরবতাঁকালে যে কোন সম্প্রদায়ের সাধক তাঁর সাধনভজন সম্পকাঁয় গৃহ্য বিষয়ের 
যথাযথ সমাধান গোসাইজীর কাছে জানতে এসে িবস্ময়ে হতবাক হতেন। তিনি 
নজেই বলেছেন, “সত্য বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে অনেক ঘুরেছি_কোথায় 
কি আছে- প্রত্যক্ষ করতে করল দাউদপল্থণ, গোরক্ষপল্থণ, সুন্দরপল্থৰ, 
বাউল. দরবেশাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতরই প্রবেশ করলাম । একাট একটি করে, 
তাঁদের প্রণালী মত সাধন করে, কোন্‌ সম্প্রদায়ের কতদূর কি আছে দেখে নিলাম, 
কিন্তু কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষার পাঁরতৃস্তি হল না। আ'ম যাহা চাই, তাহা 
কোথাও পেলাম না? 
একবার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের দলপাঁতি জগচ্চন্দ্র গশ্তের কাছে গোসহিজ? 
দীক্ষা নিয়ে সাধন-ভজন আরম্ভ করেন । ব্রাহ্গসমাজের ধর্মীপপাসু আচার্য উমেশ- 
চন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়. কালশনাথ দত্ত প্রভাতি অনেকে কর্তাভজা সম্প্র- 
দায়ের সাধককে গুরু বলে মান্য করতেন । প্রাণায়াম কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনের 
প্রধান অগ্গ। তাঁর এই কর্তাভজা মতে দীক্ষা সম্বন্ধে গোসাঁইজশ বলেছেন, 'সে 


১৫৬২ সদৃগুরু শ্রনীশ্রণীবজয়কৃষ 


এক বিষম কাণ্ড । আম তো বিপদেই পড়োছিলাম। বাউল সম্প্রদায়ে অনেক স্থলে 
বড়ই জঘন্য ব্যাপার-তা আর মুখে আনা যায় না। ভাল ভাল লোকও বাউলদের 
মধ্যে আচ্ছন । তাঁরা সব চন্দ্রাসাঁদ্ধ করেন । শুক্রচান, শনিচান, গরলচান, উন্মাদ- 
চান --এই চার চান সাধ হলেই মনে করেন সমস্ত হল । শরীরের পঠ্জ, রন্ত, 
শবজ্ঠা, মূত্র কিছুই তাঁরা ফেলেন না, সবই খান। একাদন একাঁট বাউলকে আমরক্ত 
বিষ্ঠা খেতে দেখে খুব 'বরান্ত প্রকাশ করলাম । আখড়ার মহান্ত আমার মন্তব্য 
শুনে আমাকে শাসন করে বলেন, “তোমাকে উল্মাদচান, গরুলচান 'সাঁদ্ধ করতে 
বিষ্ঠা-মত্র খেভেই হবে ।” আম বললাম. “ওটি আম পারব না। বিষ্ঠা, মূত্র খেয়ে 
যে ধর্মলাভ হয়, ভা আম চাই না।” মহান্ত খুব রেগে উঠে বললেন, “এতকাল 
তুমি আগাদের সম্প্রদায়ে থেকে, আমাদের সমস্ত জেনে নিলে. আর এখন বলছ, 
সাধন করব না। তোমাকে ও-সব সাধন করতেই হবে ।” আম বললাম, “তা কখনই 
করব না।” মহান্ত শুনে গাল দিতে দিতে আমাকে মারতে এলেন, 'শিষ্যেরাও মার 
মার শব্দ করে এসে পড়ল । আঁম তখন খুব ধমক ীদয়ে বললাম, “বটে, এতদূর 
আস্পদ্ধা! মারবে! জান, আম কে? আমি শান্তিপুরের অদ্বতবংশের গোস্বামী, 
আমাকে বলছ বম্ঠা মৃত খেতে ৮” আমার ধমক খেয়ে সকলে চমকে গেল । মহান্ত 
খুব কাতর হয়ে এসে নমস্কার করে করজোড়ে বললেন, “প্রভো! আপনি গোস্বামন 
সন্ভান, অদ্বৈত প্রভুর বংশ আমি জানতাম না। বড় অপরাধ করোছ। দয়া করে 
ক্ষমা করুন। আমি তখনই ওখান থেকে চলে এলাম । উধর্বরেতা হওয়াই ও*দের 
সাধনের লক্ষ্য, এবং সের্প লোকও বাউলদের ?ভিতর আছেন ।' এক দুর্বার ধর্ম 
পিপাসায় বিজয়কৃষ্ণ কাঙালের মত সর্বত্র বিচরণ করেছেন। কত সাধুসন্তের চরণ- 
তলে বসে তাঁদের প্রসাদ ভিক্ষা করেছেন । 

গোস্বামী মহাশয় বলেছেন, 'একাঁদন আম িজাপুর স্ট্রীট 'দয়ে যাচ্ছ, 
দেখতে পেলাম একজন দটর্ঘাকৃতি কাঙ্গালবেশ সাধু দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে আসছেন । 
দূর হতে দেখতে পেয়ে আমি তাঁকে নমস্কার করব মনে করে ফুটপাতের অপর 
ঈদকে গিয়ে দ।ড়ালাম। তান 'নকটে আসতেই আঁম তাঁকে নমস্কার করলাম ॥ 
চলতে চলতে 'তাঁন আমার মাথায় হাত শদয়ে আশীর্বাদ করলেন । তখন মনে হল 
যেন আধ মণ বরফ আমার মাথায় তিনি চাপিয়ে দিলেন। আমার সমস্ত শরীর 
ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আম সাধুর সঙ্গে চলতে মনস্থ করা মান্র তান আমার পিঠে 
একটি চাপড় মেরে বললেন, “চলো, বাচ্ছা চলো ।” এই বলে খুব দ্ুতপদে চলতে 
লাগলেন। আমও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম । কভাবে কোন্‌ দিক 'দয়ে 
কোথায় যে গেলাম কিছুই বুঝলাম না। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেন চলেছি । কতক্ষণ পরে 
দোখ ইডেন গার্ডেনে এসোছ। একটি গাছের নচে বাঁসয়ে আমাকে অনেক উপদেশ 
'দিলেন। “গুরু ব্যতীত গকছুই হয় না”-াতিনি পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন । 
তাঁর নকট আম দীক্ষা প্রার্থনা করাতে বললেন, “না, তা হবে না। তোমার গুরু 
নার্দস্ট রয়েছেন। সময়ে তানই তোমাকে খুজে নেবেন. ব্যস্ত হতে হবে না।” 
তারপর আম তাঁর অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হয়ে পশ্চাৎ পশচাৎ চললাম । হাওড়ার 
পুনের উপর চলতে চলতে দেখলাম, হঠাৎ সাধু অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। এ ঘটনার 
পর সাধ্‌দের প্রাতি আমার আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।' 

১২৮৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে অঘোরনাথ গুষ্ত যুক্তপ্রদেশে 
পরলোক গমন করেন। এই সংবাদে গোসাঁইজী বড়ই মর্মাহত হয়ে পড়েন। 


ব্রাহ্মধর্ম প্রচার-পথে সদগ্র্‌ অন্বেষণ ১৫৬৩ 


এই বৎসরের মাঘোৎসবে কাঁলকাতায় সাধারণ ব্রা্মগসমাজের আচার্যরূপে বেদীর 
কাজ পাঁরচালনাকালে গোসাঁইজী গায়কদের মাতৃসঙ্গত গাইতে অনুরোধ করেন। 
তাঁরা একাঁটর পর একটি মাতৃসঙ্গীত গেয়ে যান। মাতৃসঙ্গীতের অপূর্ব আবেদনে 
উপাসনা-মন্দিরে এক সম্মোহনী পাঁরবেশ সস্ট হয়। এক সময় ভাবে কভার হয়ে 
গোস্বামী মহাশয় বলে উঠেন, “আমি মহাপ্রস্থান করব ।' তাঁর এই কথা শুনে 

সমাজ-মন্দির কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে । অঘোরনাথ চট্োপাধ্যায় গোসইজীর পা জাড়য়ে 
ধরে ক'দতে থাকেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্যাকুল হয়ে বলেন, ব্রাক্গধর্মে মহাপ্রস্থান 
নাই ।' সকলেরই দ্যান্ট গোসাঁইজনর প্রত, সকলের অন্তরই ভারাক্রান্ত, সকলেই 
গোসাঁইজনঁকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য ব্যাকুল । 

মাঘোংসবের পর ব্রাহ্গসমাজের অন্যতম প্রচারক শাঁশভষণ বস মহাশয়কে সঙ্গে 
নিয়ে গোসাঁইজন প্রচারকার্ধে গরা যান। অন্ন্র বাড়ী ভাড়া থাকা সত্তেও গয়ার 
ব্রাহ্মভন্ত গোঁবিন্দচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় তাঁর আপন গৃহেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা 
করেন । গোঁবন্দবাবূর বাড়ীর ছাদে প্রাতীদন সন্ধ্যায় ধর্মীলোচনা ও উপাসনা হত। 
আলোচনা করতে করতে গোস।ইজা ধ্যানে ডুবে যেতেন। দূাতিন ঘণ্টা পর ধ্যান 
ভাঙ্গত। একাদন গোস্বামী মহাশন শশীবাব্‌কে নিয়ে ব্রল্মযোন পাহাড়ে সাধু- 
দর্শনে যান। শোনা যায়, দ্বাপরে ভগবান শরীক এই রন্ষযোন পাহাড়ে একটি! 
জলাশয়ে পা ধুয়েছিলেন। জল শুকিয়ে গেলেও স্থানাটির নাম তখন থেকেই 
গেড় ধোয়া' চলে আসছে । মহাপ্রভু এখানে পাদস্পর্শ করতেই শ্রীনন্দনন্দনের জন। 
ব্যাকুলভাবে ক'দতে থাকেন। শ্যামসুন্দরের চকিত দর্শন পেয়ে গোস।ইজীও 
এখানে এসে কৃষ্ণ, কৃফ্ণ' বলে কেদে উঠেন । এর পর আর একদিন বৃদ্ধগয়ায় 1গিয়ে 
নিরঞ্জনা নদীর তীরে বসে ধ্যানে মগন হয়ে পুড়ন গোসাঁইজাী। বেলা পড়ে গেল 
অথচ গোসাঁইজশী তখনও বাড়ী ফিরছেন না দেখে শশীবাবু খুব আস্থর হযে 
পড়েন। সন্ধ্যার অনেক পরে ধ্যান ভাঙ্গলে গোস'ইজী সোঁদন বাড়া ফেরেন 
এমনি চলছে দৈনান্দন জীবন, ধ্যানে মগনতা আর সাধু সম্দর্শন। কথাপ্রসঙে? 
গোঁবন্দবাব একাদন গোসহিজাকে আকাশগঞ্গা পাহাড়ের রামাৎপন্থী বৃদ্ধ 
সাধুর কথা বলেন। এই সাধু একজন সিদ্ধ মহাত্মা বলে গোৌবন্দবাবু তাঁর খু 
প্রশংসা করেন। গোস।ইজশী গোঁবন্দবাবুর কথা শোনার পর থেকেই এই 1সদ্ধ 
মাহাত্মার দর্শনের জন্য বাকুল হয়ে পড়েন । রান্রি প্রভাত হতেই শশনবাব্‌কে সঙ্গে 
শনয়ে তিনি আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যান। বাবাজীর শান্ত সৌম্য মর্তি দর্শন ক 
গোসাঁইজী খুব আকৃন্ট হয়ে পড়েন। বাবাজীর পায়ে পড়ে তান কাঁদতে কাঁদে 
ব্যাকুল হয়ে বলেন, “আম নিতান্ত অজ্ঞান, দিছুই জান নে। আমাকে ধর্মীশঙ্গ 
দন. আমাকে ভান্তপথের সন্ধান বলে দিন।' অনেক বাঁঝয়ে বাবাজী তকে শান 
করেন. প্রীতিপূর্ণভাবে গোসাঁইজীকে বলেন, "স্থর হও, থর হও । ধর্মের জন 
এমন ব্যাকুলতা কোথাও তো বড়-একটা দোঁখি না। তোমার যাঁদ ধর্ম না হয়, তি 
কার ধর্ম হবে 2 তুমি নিশ্চয়ই ধর্মলাভ করবে । বাবাজীর জন্য কছু “শসধা” চা। 
ডাল প্রভাতি তাঁরা সঙ্গে করে নিয়েছিলেন । বাবাজীর হাতে সে-সব তুলে দেও 
হল। প্রশান্ত হাঁসতে তাঁদের প্রদত্ত শসধা গ্রহণ করে ত।দের বশ্রাম করতে বে 
বাবাজী ভোগের আয়োজনে প্রবৃস্ত হলেন । নিকটে ঝর্ণার জলে তাঁরা স্নান কা 
ক্লান্তি দূর করেন। ভোগ সাঁরয়ে বাবাজী সকলকে পরম পারতৃশ্তির সাঁহত প্রস 
পাইয়ে পরে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করেন। রঘুবর বাবাজীর কথা বলতে 





১৫৪ সদগর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষণ 


পরবতাঁকালে একাদন শোসাঁইজী বলোঁছিলেন, 'বাবাজীর অদ্ভুত শান্ত আম 
স্বচক্ষে দেখোছি। রাত্রে বড় বড় বাঘ এসে বাবাজীর পায়ের কাছে মাথা হেন্ট করে 
পড়ে থাকত । বাবাজী আটার টিক্কা প্রস্তুত করে রাখতেন । রাত্রতৈে বঘ এলে হাতে 
করে তিনি তাই বাঘদের নিসা সাপগুদি বাবাজীর চারাঁদকে ঘুরে 
বেড়াত, বাবাজণ নিশ্চল হয়ে নামজপে মগ্ন থাকতেন। কখনও কখনও 'দনের বেলা 
আকাশের নীচে তাকিয়ে পাখীদের বলতেন, “আরে তু ভি রামজীকা জীব হো, 
ম্যায় 'ভ উনাহকা দাস; 'হয়াঁ আয়কে মেরা কান সাফা কর দে।” বাবাজী এই কথা 
বলামান্র পাখশরা উড়ে এসে বাবাজীর ঘাড়ে বসত এবং কান খুচয়ে দিয়ে ষেত। 
এক এক সময় দু-তিন শত লোক বাবাজীীর আশ্রমে এসে উপাস্থিত হলেও বাবাজশ 
আসন হতে না উঠে তাদের লুচি মণন্ডা 'দয়ে ভোজন করাতেন। পাহাড়ে জলাভাবে 
অনেক সময় বিষম ক্লেশ হত, বাবাজী মহাবীরের কাছে তিন দন ধল্বা দয়ে পড়ে 
রইলেন । পরে মহাবীরের কৃপা হল । পাহাড়ের পাঁশ্চিম ঈদকে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর 
দোঁখিয়ে মহাবীর বললেন, “একখানা লাঠি গদয়ে এই পাথরের উপর সামান্য আঘাত 
কর, পাথরের নীচ থেকে ঝরণা বোরয়ে পড়বে” বাবাজশী তৎক্ষণাৎ উঠে "গয়ে 
একখানা লাঠি য়ে যেমনই এ প্রস্তরের উপর আঘাত করলেন. অমনই প্রকাণ্ড 
একটা পাথরের চটান-লক্ষ মণেরও আঁধক-দ্রুম করে ভেঙ্গে পড়ে গেল । আর সেই 
স্থান হতে কল কল রবে জল ছুটল । বাবাজী এ ঝরণার নাম যমুনা রেখোছিলেন। 
এখনও সেই ঝরণা সেই রকমই আছে । কখনও ওখানে জলাভাব হয় না।' 

একাঁদন অপরাহে আকাশগঞ্গার পাশে এক পাহাড়ে শশীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে 
বসে আছেন গোস্বামী মহাশয় । কথায় কথায় সাধু অঘোরনাথের কথা উঠতেইঃ 
গোসাইজা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, “অঘোরনাথের 
সঙ্গে কথা হয়োছিল, আমরা দু ভাই মলে সারা ভারতে রহ্গনাম প্রচার করব। কিন্তু 
হায়! তা আর হয়ে উঠল না। অঘোর আমায় একাকী ফেলে চলে গেল ।' তারপর 
সন্ধ্যা নেমে এল । গোস্বামী মহাশয় ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়লেন! ধ্যান ভাঙ্গলে 
গোসহিজী বললেন, 'শাঁশ. তুমি আমার পাশে ঘুমিয়ে পড়, আমি সারা রাত 
জাগা থাকব ।' নিজের উত্তরীয় দিয়ে তানি শশশবাবূর উপাধান করে দেন। সেই 
*বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ব্রহ্ধ্যানে ডুবে 'নিরুদ্বেগে তিনি রাত যাপন করেন। 
শাশশবাবুর 'বানদ্র রজনী যেন শেষ হয় না। ব্রাহ্মমুহূর্তে শশীবাবূকে য়ে 
বর্ণায় গিয়ে স্নান করেন গোসাঁইজনী। তারপর আবার ধ্যানে বসেন । এবার শশশ- 
বাবুও ধ্যানে বসেন গোসাইজীর সঙ্গে । সূর্যোদয়ের পর শশলবাবুর চোখে পড়ে, 
একটি প্রকাণ্ড সাপ 'বজয়কৃষ্ণের গলা জাঁড়িয়ে আছে। পিছুক্ষণের মধ্যেই সাপাঁট 
আবার নেমে গেল । গোসাঁইজ নার্বকার ; শঙ্কা, ডর, জ্ডয়, উদ্বেগের সামান্য 
লেশমান্ত তাঁর কোথাও দেখা গেল না। ভান্ত-যোগাশ্রত চিত্তের প্রভাবে 'হংস্ত্র প্রাণীও 
হিংসা দেবষ ভুলে যায় । মহাভারতের অমৃত অক্ষয় বাণণ প্রত্যক্ষ করলেন শশীবাবু, 
“যাঁদের ভিতরে হিংসা নাই. তাঁদের কেহই হিংসা করে না। হিংস্র জন্তুসকলও 
তাঁদের সাধারণ গাছ বা পাথরের মত মনে করে ।' এই 'হংসা প্রসঙ্গেই বলতে 
বলতে গোসাঁইজাঁ একাঁদন বলোছলেন, যেখান হিংসা নাই সেখানে সাপে বাঘেও 
'হংসা করে না।' 

রঘুবর বাবাজীর আশ্রমে এক সাধু ছিলেন। 'বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর খুব 
প্রণীত ও সোহার্দ হয়। তাঁরই অনুরোধে গোস্বামী মহাশয় গেরুয়া পরতে মনস্থ 


ব্রাহ্মধর্ম প্রচার-পথে সদশুরু অন্বেষণ ৯৫ 


করেন এবং এ বিষয়ে একাদন শশনীবাবূকে বলেন, "আমার ইচ্ছা হচ্ছে গেরুয়া পরে 
প্রচার কাঁর। এতে সঙ্গে বেশী কাপড় রাখার প্রয়োজন হয় না। কাপড়ের বদলে 
কয়েকখানা গ্রন্থ বরং সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করা যায়।' যেমন কথা তেমনই কাজ। 
সেদিনই পাঁরচারককে ডেকে বলেন, “আমাকে ফাঁকর সাজিয়ে দাও ।' তোরঙ্গ খুলে 
বেশীর ভাগ ধুতি, জামা তান 'বালয়ে দেন, আর কয়েকখানা গেরুয়া রঙ্গে 
ছুপিয়ে নেন। কোট থেকে ফিরে এসে গোঁবন্দবাবু দেখেন সব লালে লাল। 

এর কয়েক দন পরের কথা । সাধন-ভজন করতে একটা স্বতন্ত্র স্থানে একাট' 
সাধন-কুটীরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন গোসাঁইজী। গোসাঁইজশর এই মনের 
কথা রঘুবর বাবাজী অনুভব করেছিলেন, তাই পর দন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে 
গেলে রঘুবর বাবাজী 'ানজে থেকেই গোসাঁইজীকে বলতে থাকেন, “তোমার যেমন 
ব্যাকুলতা দেখাছ, তাতে তোমার সাধন-কুটর 'বশেষ আবশ্যক; আম পাহাড়ের 
উপরে অবস্থিত আমার এ স্ধন-কুটীর তোমাকে ছেড়ে ?দচ্ছি, তুমি সেখানে 
অবস্থান করে সাধন-ভজন কর ।' 

কয়েক দিন বাদে গোস্বামী মহাশয় শশঈবাবুকে বললেন, 'শাশি, তুমি কাঁলকাতা 
ফরে যাও । আম আর রব না।, 

গয়াতে গৌরসুন্দরও তাঁর সঙ্গীদের এমাঁন কথাই বলোছলেন, “তোমরা গৃহে 
ফিরে যাও, আম আর সংসারে ফিরে যাব না। আম প্রাণে*বরকে দর্শন করতে 
বৃন্দাবন চললাম ।, 

গয়ায় প্রবাসকালের কথা লিখতে গিয়ে শশশবাবু লিখেছেন, 'কলিকাতায় তাহার 
পূত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই রহিয়াছেন, কল্তু তাহাদের প্রতি 
যেন তাঁহার কোন মায়া নাই। কাঁলকাতা পাঁরত্যাগ অবাধ একবারও তাঁহাদের 
বিষয় উল্লেখ না করায় মনে হইত তাঁহাদের সম্বন্ধে তাহার কোন চিন্তাই ছিল না। 
...গয়াতে 'ছাঁদন একত্র বাস কাঁরয়া দেখিয়াছি, ধর্মের জন্য তাঁহার অসাধ্য 
কিছুই ছল না। এইরুপ লোকের জল্মধারণে প্রকৃতই বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়।, 
গোসাঁইজীর মানাসকতার বিস্তাঁরত সংবাদ শশীবাবু কাঁলকাতার ব্রাঙ্গবন্ধুদের 
জাঁনয়ে দেন। তাঁর গয়ায় থেকে যাবার আভপ্রায়ে সকলেই খুব শংাকত হয়ে পড়েন। 
আচার্য 'শবনাথ শাস্ত্রী অবশ্য তখন শশবাবুকে একাই কাঁলকাতা ফিরে আসার 
নদেশ দেন। এর কয়েক দিন পরেই সকলে পরামর্শ করে গোস্বামন মহাশয়কে 
কাঁলকাতায় 'ফাঁরয়ে আনার জন্য অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে গয়ায় পাঠিয়ে 
দেন। 

গয়া থেকে ফিরে এসে ১২৮১ সালের প্রথম দিকে গোসাঁইজশ রাল্গধর্ম প্রচার- 
কার্ষে উত্তরবঙ্গে যান। নাটোরের পথে হেটে চলেছেন গোস্বামী মহাশয় আর 
নবকুমার বাগচী । বাগচশ মহাশয় আগে আগে চলেছেন । এক তেমাথায় পেশছে 
বাগচী মহাশয় থমকে দাঁড়ান, তাঁদের গন্তব্য স্থল জয়কালী মাঁন্দিরে যাবার পৎ 
কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন বলে । অথচ একান্ত অচেনা পাঁরবেশ হওয়া সত্ব 
গোসাঁইজীী মান্দরে পেশছবার সোজা পথাঁটর 'নশানা বদলে দেন বাগচ 
মহাশয়কে। গোসাইজীর অন্্রা্ত 'নিদেশে সহজেই জয়কালী মাঁন্দরে পেশছেন 

তাঁরা । ফেরার পথে নবকুমারবাব্‌ মন্দিরে পেপছবার সহজ পথটি কি করে জানলে? 

জারা করার োদাইিজী একট হেসে জভাবেই লেন: কেন ? জয়কালশ ম 
যে কুমারধ বেশে আমাদের পথ দোঁখিয়ে নিয়ে গেলেন ।' 


১৫৬ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃষ 


সৈদপুর সভাগৃহে গোসাইজী মহানির্বাণতন্ত থেকে পান ও ব্যাখ্যা করে পর- 
ব্রন্মের পৃজাই যে আধর্ধমের মূল কথা তা অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে সকলের 
সামনে তুলে ধরেন। তাঁর আবেগময়ন ভাষণে শুজ্ক প্রাণেও আনন্দধারা বয়ে যায়। 
একদিন সন্ধ্যায় বেদীতে বসে উপাসনাকালে আকলঃসা নামে রাজবংশন শ্রেণীর 
একাঁট লোক গোস।ইজীকে হাত-পাখায় বাতাস করছিল । উপাসনা-স্থলের গুরু 
গম্ভীর পাঁরবেশে মৃদঞ্গ করতাঁলর ধ্ৰনি-ঝংকারে আকল-সা অনেকটা নৃত্যের 
তালে তালে বাতাস করে যাচ্ছিল গোসাইজীকে । উপাসনা শেষে হঠাৎ সে মাঁটতে 
গড়াগাঁড় দিয়ে কদাপয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে থাকে । একমান্র "প্রয়জন-ীবরহে কাতর 
হরে এমন কান্না মানুষে কাঁদে । ক হল আকলসার, ও অমন করে কাঁদছে কেন £ 
বঙ্কাবহারী কর মহাশয় অনেক করে তাকে শান্ত করেন । শান্ত করলেও কানা 
তার থামে না, বার বার বলতে থাকে, 'সোনার বরণ একজন কোথায় গেলেন তিনি, 
আপনারা আমায় বলুন কোথায় গেলেন তিন ১ সকলেই অবাক, একমান্র 
গোসাইজী অবাক হন 'ি, তিনিও কাঁদছেন । প্রায় এমনিধারা আর একবার হয়ে- 
ছিল উত্তরপাড়া ব্রাহ্মসমাজে | বেদীতে বসে কীর্তন সুর হতে না হতেই গোসাইজশ 
সাম্ধৎ হারিয়ে ফেলেন । 'স্থর অপলক দঞ্ট, যেন কারও দর্শন পেয়ে তল্ময় হয়ে 
পড়েছেন বিজয়কৃষ্ণ ৷ বাধ্য হয়ে নগেনবাবু উপাসনার কাজ চালিয়ে যান। জ্ঞান ফিরে 
এলে গোসাইজশীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন. 'মহাপ্রভ্‌ ও ?নত্যানন্দপ্রভূ এসে- 
ছিলেন। আনমেষ নয়নে ওদেরই মুগ্ধ হয়ে দেখাছিলাম।' তারপর একটু থেমে 
আব।র বললেন, "যখন আ'ম বেদীতে বাস, তখন যেন আর কীর্তন না করা হয়। 
কারতনে আমার শরীর অবশ হরে আসে ।' 

সৈদপুর থেকে গোস্বামী মহাশয় তাঁর দাদা ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের 
তিরোভাবের খোজ-খবর নিজে সংগ্রহ করতে রংপুর জেলার রসুলপুর গ্রামে যান। 
কর্মেক বছর পর্বে এই গ্রামেই শিষ্য দুর্গাচরণ গোপের গহে আরট্রীন্রশ বছর বয়নে 
দেহত্যাগ করে তান নিতালীলায় প্রবেশ করেন। িজয়কৃষ্ণ খোঁজ-খবর নিয়ে 
জানতে পারেন যে, আঁ্তমকাল আসন্ন বুঝতে পেরে রসুলপুরের কয়েকজন 
শষাকে তিন তাঁর শবদেহ দাহ না করে সমাহত করবার গনদেশি দেন। কিন্তু 
গোস্বাম-সন্ভানের দেহ দাহ না করে সমাধস্থ করার পর 1নয়মিত ভোগ-পজাদ না 
হলে অপরাধ হবে এই মনে করে ভয়ে শিষ্যেরা তাঁর মরদেহ সৎকারের জন্য তিস্তা 
ও মানস নদীর সঙ্গমে নিয়ে যান। মরদেহ সঙ্গমে নিয়ে আসতে আসতে সন্ধ্যা 
হয়ে আসে । শবদেহের কাছে একজন লোক রেখে আর সকলে কহ্ঠ-সংগ্রহে বেরিয়ে 
যায়। তারপর তারা কাম্ঠ-সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখে গুরুদেবের শবদেহ ও 
পাহারারত লোকাঁটও নেই। অনেক খোঁজাখসজর পর পাহারারত লোকটিকে 
পাওয়া গেল। সে ভয়ে কাঁপাঁছল, কাঁপতে-কাঁপতে কেদে বলল, 'গুরূদেবের 
মরদেহে প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে দেখে আম ভয়ে পালিয়ে এসোছি।, তারপর 
অনেক খোৌঁজাখসুঁজ করেও আর গৃরুদেবের মরদেহের কোন সন্ধান তারা পায় 'নি। 
অথচ পরের 'দনের ঘটনা, চিলমারী-নবাসী একজন শিষ্য গুরুদেব রজগোপাল 
গোস্বামী মহাশয়ের দর্শন-মানসে রসলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে আসার পথে 
স্বয়ং গুরুদেবের সাক্ষাৎ পান। এই শষ্যকেই তিনি তাঁর মনোগত বাসনা শ্রীবৃন্দাবন 
যাতার কথা বলেন। এই শিব্যাটকেই তিনি অনেক উপদেশ ও নদেশ 'দয়ে 
রসুলপরে পাঠিয়ে বলে দেন যে. তাঁর যে টাকা-পয়সা দুর্গচরণ গোপের নিকট 


ব্রাহ্মাধর্ম প্রচার-পথে সদ্‌গুরু অন্বেষণ ১৫০ 


গচ্ছিত রয়েছে, তা যেন সে মহোৎসবে বায় করে। শিষ্যট রসুলপূরে পেশছে 
গুরুদেবের কথা সকলকে জানায়। শিষ্য-সম্প্রদায়ে কামনার রোল পড়ে যায়, না 
জান কি অপরাধে গুরুদেব তাদের এই শাস্তি দিলেন: তাদের ছেড়ে চলে 
গেলেন! গুরুর নিরেশির্রমে যথারীতি একাদশ দবসে মহাসমারোহে মহোৎসব 
হয়। 

বিজয়কৃষ্ণ তিস্তাসঞ্গমে যেখানে তাঁর অগ্রজের মরদেহ নিরুদ্দিষ্ট হয়োছিল, 
সে স্থানাট দেখে আসেন, তারপর আবার সৈদপুর হয়ে দাজালং যান। দাঁজাীলংয়ে 
তান ব্রাহ্গধর্ম প্রচার, উপাসনা, বন্তুতা করছেন, আর তারই অবসরে বৌদ্ধলামাদের 
মঠে মঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক রাত্রে বনের ভিতর 'দিয়ে যাবার সময়ে তান অদূরে 
একটি স্নিগ্ধ জ্যোতির রেখা দেখতে পান । অপূর্ব এই আলোর ছটা লক্ষ্য করে তান 
এগয়ে যান এবং সাঁবস্ময়ে দেখতে পান এক ধ্যানস্থ যোগণীকে। এই ধ্যানস্থ 
যোগীর মাথা থেকেই এই 'দব্য জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে চাগানক আলো করে « 
ধ্যানস্থ যোগনীর সামান্য ব্যবধানে বিজয়কৃষ্ণ প্রণাতি জাঁনয়ে বসে পড়লেন । তারপর 
অনেকটা সময় কেটে গেল । যোগনবরের ধ্যান ভঙ্গের পর সাঁম্বং ফিরে আসার সঙ্গে 
সঙ্গে জ্যোতি মিলিয়ে গেল। যোগীবরকে প্রণাম করে বিস্ময়-বমড়ে চিত্তে এ 
আলোর উৎস কোথায় তা জিজ্ঞাসা করেন 'বজয়কৃষ্ণ। স্মিত হেসে যোগীবর 
বললেন, 'কুলকুণ্ডাঁলনন শান্ত ষটচক্র ভেদ করে সহম্্রারে পেপাছলে এই জ্যোতি বের 
হয়।' গোসাইজীর সরল মনের প্রত্যক্ষ প্রশক্ষার বাসনা বুঝতে পারেন যোগী বর, 
তাই তিনি আবার স্বল্পকাল মধ্যেই ধ্যানে ানমগন হয়ে গোসাইজশত্র জ্যোতির 
উৎস-সন্ধানে সহায়ক হন। বিমুগ্ধ বিজয়কৃষণ। অনেক অনুনয়-বিনয় করে 
যোগীবরের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করেন 'বিজয়কৃষ্ণ। যোগঈবর দীক্ষাদানে রাজন 
হলেন না, তবে এ পথে যথার্থ সাহায্য যিনি করতে পারবেন এমন একজন মহাত্মা 
নাম ঠিকানা তিনি বলে দেন বিজয়কৃষ্ণকে । এই মহাতআ্সাই যোগীবরের গুরু । নমর্দা- 
তরে তখন তিনি সাধন-ভজনে নিমগ্ন রয়েছেন। গোসাইজীর আর কালাঁবলম্ব 
করবার ইচ্ছা নেই । আচরেই কাঁলকাতা হয়ে তান নর্মদাতরের এই সাধুমহাত্মার 
সন্ধানে বোৌরয়ে পড়েন । পথশ্রমের সমস্ত কম্ট অগ্রাহ্য করে গোসাঁইজশী এই সাধু- 
মহাত্সার কাছে উপবস্থত হয়ে আপন উদ্দেশা বান্ত করেন, অন্তরতম অন্তরের 
আকৃতি জানিয়ে সকাতরে করেন আশ্রয়-ভিক্ষা। গোসাঁইজীকে যথোঁচিত সমাদর 
জানিয়ে মহাত্মা বললেন, 'ম্যায় তৃমৃহারা গুরু নেহি হু ॥। যো তৃমৃহারা গুরু হ্যায় 
ওয়ে সময়?ক প্রতশক্ষা কর্‌ রহে হ্যয়ি। বখত আনে পর দীক্ষা দেয়েত্গে। তুম ওত 
ওয়ালে মং হও । সময় হোনে পর গুরু মিলেজ্ছো । 

াবকল মনোরথে ভেঙ্গে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ। কোথায় গেলে পাবেন তিনি তাঁর 
গুরুর সন্ধান » নর্মদাতশর থেকে ফেরার পথে বিন্ধ্যাচলে এক সাধুর কথা জানতে 
পেরে. তিনি সেখানে যাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। 'বিন্ধ্যাচলের +বাঁচন্র বনশোভা: 
তল্ময় হয়ে বিজয়কৃষ্ণ চলেছেন এই বনপথ ধরে । ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেছে 
আসে । জনমানবশন্য. কাউকে জিজ্ঞাসা করারও কেনি উপায় নেই । দূরে অস্পল্‌ 
আলোর রেখা অবলম্বন করে বিজয়কুষ্ণ অগ্রসর হতে থাকেন । অনেকটা পথ আত 
কম করে সাধূজীর আস্তানায় পেশছেন বিজয়কৃষ্ণ। প্রণাম নিবেদন করে তাঁর মনের 
অবস্থা জানান সাধুজীকে। কথায় বার্তায় অনেক রাত হয়ে যায়। সাধুজণঃ 
অনুরোধে গোসাঁইজন তাঁর সঙ্গেই সেই রান্ত যাপন করেন। পাশেই ডাকাতদের 
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ঘাঁট। সাধুর কাছে আসার সময় ডাকাতরা তাঁকে লক্ষ্য করেছিল, ভেবেছিল 
পুলশের লোক । তাদের খোঁজ-খবর নেবার জন্যই প্ীলশের এই গোপন পদ- 
ক্ষেপ। এজন্য ডাকাতদলও পাঁরম্কার 'সদ্ধান্ত করে ফেলল, কিছুতেই ফিরে 
যেতে দেওয়া হবে না এই অজ্ঞাতকুলশশীলকে ৷ গভশর রান্রে সাধুর কুটশর চড়াও 
করতে গিয়ে ডাকাতদল দেখে, িশালকায় দুইটি বাঘ সাধুর ডেরার সামনে 
শান্লশর মত বসে আছে । পেছনের 'দকেও সেই একই অবস্থা, সেখানেও এক জোড়া 
বাঘ সাধুর ডেরা আগলে বসে আছে। এর মধ্যে আবার ভীষণ ঝড়-বাম্ট শুরু 
হল। ভোরবেলা বৃষ্টি থামলেই সাধূর কাছে বদায় নেন গোসাঁইজাী। পথে বন্ধ্য- 
বাঁসনী মান্দরের মঙ্গল-আরাতির কাসর-ঘণ্টার ধ্বান শনে, সেখানে গিয়ে উপ- 
1স্থত হন গোসাঁইজী। ডাকাতদলের সর্দার তখন সেখানে ছিল, গোসাঁইজনীকে 
দেখে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে সে বলল, বাবা, তোমার চার শেরকে দেখে 
পালাবার মুখে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে । 'িন্ধ্যামা রেহাই দিলেন না। বাজ পড়ে 
আমার লোকগ্ালও মারা গেল । তোমার সর্বনাশ করতে গিয়েই আমার এই সর্বনাশ 
হল। তুমি সহজ মানুষ নও আমাকে ক্ষমা কর বাবা! অবাক হন ডাকাত-সর্দারের 
কথা শুনে । সব কথাই জানতে পারেন তান । করুণাময় ভগবান তাঁকে সমূহ বিপদ 
থেকে রক্ষা করেছেন। করুণাময় ভগবান তাঁর আশ্রয়প্রার্থীর জন্য সদা সর্বদা সজাগ 
হয়ে বসে আছেন । আবেগে আভভূত হয়ে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ । 

গোস্বামীপ্রভৃু সদ্গুরু অন্বেষণে কত সাধু-ভন্ত-যোগীর দুয়ারে মাথা 
খদুড়ছেন, কতই না বিপদ আপদ মাথায় নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। অন্তরের জবালা তবুও 'মটছে না. সদ্‌গুরু তখনও পান 'ি। এভাবে 
কছুঁন ঘুরেফিরে আবার কার্তক মাসে তান কাঁলকাতা ফিরে আসেন। 

১২৮৯ সালের এই কার্তক মাসের কোজাগরী লক্ষম্নীপ্ীর্ণমার দন 
গোস্বামী মহাশয়ের ইচ্ছা হয় একটি বার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করে 
আসেন। অপরাহেে তান দাঁক্ষণেশবর যান। সন্ধ্যার পূর্বে রামকফ্দেবের সঙ্গে 
সদালাপে রত আছেন. এমন সময় কেশবচন্দ্রের অনুগামী কয়েকজন ব্রাহ্ম এসে 
রামকষফদেবকে প্রণাম করে বলেন, মহাশয়, জাহাজ এসেছে আপনাকে যেতে হবে, 
চলুন একট: বোঁড়য়ে আসবেন : কেশববাবু জাহাজে আছেন আমাদের পাঠালেন । 
রামকৃষ্জদেব বিজয়কৃষ্ণকে সঙ্গে 'নয়ে নৌকা করে উঠলেন । সাধারণ ব্রাঙ্ষসমাজ ও 
নববিধান স্থাপনের পর বজয়কৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের আর সাক্ষাৎ হয় শন। এঁদকে 
জাহাজে উঠার পর শ্রীরামকৃষ্দেব বাহ্যজ্ঞান শন্য হয়ে পড়েন। ভন্তেরা ধরাধারি 
করে তাঁকে জাহাজের কেবিনঘরে 'নয়ে আসেন, সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণও আসেন । বিজয়- 
কৃষকে দেখে কেশবচন্দ্র বেশ একট অপ্রস্তৃত। কেশবচন্দ্র উঠে কেবিনঘরের 
একাঁট জানালা খুলে 'দলেন। ঠাকুরের সমাঁধ ভঙ্গ হলে ভাবের ঘোরেই কথা 
বলে চলেছেন। 

এবার ফেরার পালা । নারকেল সহযোগে মাড় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 
সকলের মনই খাঁশিতে ভরপুর- আনন্দের হাট। এই অবসরে ঠাকুর দেখলেন 
বিজয়কৃষ্ণ এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছেন । তখন শ্রীরামকৃঞ্দেব 
উভয়ের ভাব কাঁরয়ে দেবার আশায় কেশবচন্দ্রকে বললেন, গো, এই বিজয় 
এসেছেন । তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ-যেমন শিব ও রামের যুদ্ধ (হাস্য)। রামের 
গুরু শিব । ফুদ্ধও হোলো, দুজনে ভাবও হোলো। কিন্তু শিবের ভূৃতপ্রেতগুলো 
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আর রামের বানরগুলো-ওদের ঝগড়া 'কাঁচীমচি আর মেটে না ডেচ্চ হাস্য)। 
আপনার লোক! তা এরূপ হয়ে থাকে। লবকুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেন 
ছলেন। আবার জানো, মায়ে-বিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। যেন মা'র মঙ্গল, 
আর মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা । 'কন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে 
এর মঙ্গল হয়। তেমান তোমাদের এর একটি সমাজ আছে, আবার ওর একাঁট 
দরকার সেকলের হাস্য)। তবে এসব চাই । যাঁদ বলো ভগবান নিজে লশলা করেছেন. 
সেখানে জটীলে-কুটনীলের ক দরকার ? জটীলে-কুটসলে না থাকলে লশলা পোষ্টাই 
হয় না সেকলের হাস্য)। জটীলে-কুটীলে না থাকলে রগড় হয় না ডেচ্চ হাস্য)? 


১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গোস্বামী মহাশয় আবার গুরু অন্বেষণে বের 
হয়ে পড়েন। এবার চন্দ্রনাথ পাহাড়ে তিনি দাবানলের মধ্যে পড়েন। গদনের বেলা 
খাঁ খাঁ রোদ। আচমকা চারাদক আগুনে ছেয়ে যায়, যেন কালাগ্ন চারাদকে সহস্র 
পায়ে ছুটে চলেছে। স্বাভাঁবক বৌরিভাব ভুলে 'হিংন্ত্র প্রাণমসকল প্রাণের দায়ে 
ছুটে চলেছে 'ীনরাপদ আশ্রয়ের আশায়। নিশ্চিত মৃত্যু জেনে গোসাইজী হাজার 
ফুট উশ্চু পাহাড়ের উপান্তে গিয়ে দাঁড়ান, একেবারে 'নরুপায়। মৃত্যু গনাশ্চিত 
জেনে তিনি নামের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এইবার জীবনের শেষ, আর গুরুকরণ 
হল না। তাঁর সমস্ত অন্তর মাথত করে এল আক্ষেপ ও প্রাথনি!, “দয়াময়, তোমার 
ইচ্ছাই পূর্ণ হউক ।” এময় সময় চাঁকতে কোথা থেকে এক উলঙ্গ সাধু ছুটে এসে 
তাঁকে জাঁড়য়ে ধরে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেন। নিশ্চিত শমনের কথা ভেবে জ্ঞান 
হাঁরয়ে ফেলেন গোসাঁইজাী । সাম্বৎ ফিরে এলে দেখেন, পাহাড়ের পাদদেশে অক্ষত্ত 
দেহে তিনি পড়ে আছেন। পরবতরকালে এই নাম-না-জানা মহাপুরুষকে নিত 
স্মরণ করে তিনি কৃতজ্ঞতা জানাতেন-যতদিন দেহে ছিলেন। 

এর পর গোসাঁইজী যান 'হমালয়ে | €তব্বতে তান লামা গুরুদের মণ্চে মণে 
ঘুরে বেড়ান। দেশে ঘোরাঘুঁর করে ক্ষুৎ পিপাসা ও ঠাণ্ডায় তিনি 
একাঁদন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে দেখেন, এক উলঙ্গ সন্গ্যাস' 
তাঁকে আগুন দিয়ে সেপকছেন। সেই সন্ব্যাসী সরষের মত ছোট ছোট দানা তা 
হাতে 'দয়ে বলেন. 'বাচ্চা, এ 'হ খা লেও। ভুখ্‌ পিয়াস ছুট জায়গা ।' সেই দানা? 
গুণে দূর হয় তাঁর ক্ষুধা, পিপাসা ও শনদার্ণ পথশ্রান্তি। সদগুক সন্ধানে 
গোসাঁইজনর জঈবনপণ প্রচেম্টা এবং সে সময়কার মানাসকতার কথা বলতে গিট 
পরবতাঁকালে তিনি বলেছেন, ““গুরু 'না্দন্ট রয়েছেন, সময়ে লাভ হবে 
পুনঃ পুনঃ এরুপ কথা মহাত্সাদের মুখে শুনে আম গুরুর তনঃসন্পানে আস্থি 
হয়ে পাগলের মত ছুটোছীট করতে লাগলাম । সেই সময় আম [হিমালয়ে উদ 
বহু দুর্গম স্থানে, লামা গুরুদের মঠে মঠে ঘুরতে লাগলাম । কম়েক ভন বোদ্ধ 
যোগণর মুখে শুনতে পেলাম, ঝরণার উপরে গভনর অরণ্যের ভিতর একটি গোফা 
সাল্নিকটে, এই পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গে, একজন বাঙ্গালশ মহাপুরুষ বহুকাল আছেন 
প্রায় অহোরান্র তিনি সমাধিস্থই থাকেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত শিষ্যরা নিক 
বতরট গোফা হতে বের হয়ে এসে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করান । মহাপুর্ষের খব 
পেয়ে তরি দর্শন আকাক্ক্ষায় আমি অত্যন্ত আস্থর হয়ে পড়লাম । 'হমালয়ে 
উপরে নিবিড় অরণ্যের ভিতর +দয়ে অজ্ঞাত পথে মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে চলত 
লাগলাম । দুই দন দুই রান্র আমার আহার নদ্রা একেবারে ছিল না। তৃতাঁ 
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শদনে ক্ষুধা ও িপপাসায় শরীর এত অবসন্ন হল যে, একটি বৃক্ষমূলে আমি সংজ্ঞা- 
শূন্য হয়ে পড়লাম । ভগবানের অদ্ভূত দয়া, একজন উলঙ্গ দশর্ঘকাতি ব্দ্ধ 
সন্ন্যাসী আমাকে এসে সুস্থ করলেন। পরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ, আমার 
হাতে িরে বললেন, “বাচ্চা, এ ?হ দানা খায় লেও, ভূখ্‌ পিয়াস ছুট্‌ যয়েগা। 
পর্বত পর যে না রোজ রহোগে, দো দানা খায় লও. ভখ্‌ পিয়াস কাঁভ নোহ 
হোগা ।” এই বলে তান আমাকে কতকগ্যাল সরষের দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ 
দলেন। আম দুই একাঁট দানা খেতেই ক্ষুধা পিপাসা ও পথশ্রান্তি একেবারে 
দূর হয়ে গেল। এ বীজ অনেক দন আমার সঙ্গে রী পাহাড়ে আম যতকাল 
লাম, এ বীজ দুই একট প্রয়োজন মত খেতাম ।' এই সন্ব্যাসীকে বাঙ্গালী মহা- 
পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তান বললেন, “হা, বঙ্গালী এক বড়া ভারী 
মহাত্মা পরবতিকা উপর মে রহতে হ্যায়: কভি কভি নঈচুমে আয়কে ঝরণামে আস্নান 
করকে বিজাঁলকা মাফিক তুরন্ত চলে যাতে । লম্বা লম্বা জটা, পান ঝর্‌ ঝর্‌ 
গিরাঁতি হ্যায় । এয়সে চলে যাও, মল যায়ে গা।” এই বলে তিন এ অরণ্যের ভিতর 
প্রবেশ করলেন। আম এ পথ ধরে চলতে চলতে মহাপুরুষের ?নকট উপাঁস্থত 
হলাম । দেখলাম, দুটি শষ্য নিয়ত ত'র সেবায় রয়েছেন । মহাপুরুষ অনাবৃত 
স্থানে প্রস্তরের উপরে একভাবে একাসনে সমাধিস্থ হয়ে আছেন । রাঁত্রতে বরফে 
মহাপুরুষের সর্বাতগ একেবারে ঢেকে বায়। পরাদন সকল বরফের স্তূপ ব্যতীত 
আর ছুই দেখা যায় না। পরে যেমন বেলা হতে থাকে, বরফ গলে গলে ক্রমে 
কমে মহাপুর্ষের কলেবরও প্রকাশ পেতে থাকে । শিষ্যেরাও এই সময়ে মহা- 
পুরুষের সম্মুখে আগুন জেহলে তাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং অবসর বুঝে 
সময় সময় গরম চা তাঁর মুখে ঢেলে দেন । বেলা প্রায় এগারোটার সময় মহা- 
পুরুষের বাহাজ্ঞান হয়।...হমালয়ের উপরে যে সকল বৌদ্ধ যোগন মহাতআ্সারা 
আছেন, 'নয়তই তাঁদের ধূনিতে চায়ের জল চড়ান থাকে । দশ পনর মিনিট অন্তর 
অন্তর তাঁরা একট একট চা খেয়ে থাকেন । সেই চা আমাদের চায়ের মত নয়। এ 
চায়ের গাছ খুব বড় হয়। সাধুল্লা সেই পাতা এনে শাঁকয়ে রাখেন । পাতাগ্ালও 
খুব বড় বড় হয়। 

পালানে দুধভার হলেই পাহাড়ের গাভনরা এক একটা শনার্দস্ট স্থানে দুধ 
ছেড়ে যায়। এ দুধ বরফময় প্রস্তরে পড়ামান্রই জমাট হয়ে যায়। সাধরা এ 
দুধ চিমটা 1দয়ে খশুড়ে গনয়ে আসেন। গরম জলে ফেললেই উৎকৃষ্ট দুধ হয়। 
চায়েতে তাঁরা 'মিন্ট দেন না। প্রয়োজন হলে তাও অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারেন। 
ইক্ষুরসের মত 'মম্টরসযুক্ত লতাপাতা পাহাড়ে শবস্তর জল্মায়। সাধুরা সে 
সকলেরও সন্ধান রাখেন। 

মহাপুরুষ নিজের সমস্ত পাঁরচয় দিলেন । অল্প বয়সে উপনয়নের পরই এক 
সন্ব্যাসীর সঙ্গ পেয়ে তিনি গৃহ ছেড়ে চলে যান। তন্ন অনেক উপদেশ "দিয়ে 
অবশেষে এই বললেন “বীর্ধারণ ও সত্যরক্ষা এই দুটি ঠিক হলেই ক্রমে যোগি- 
জনদুললভ "'্রন্ষপদ" লাভ হয়। বর্ধধারণ ও সত্যরক্ষা না হলে ?কছুই হয় না। 
বীর্যধারণ যেমন শরীর রক্ষা বিষয়ে একপক্ষে সর্বপ্রধান কারণ, সত্যও আত্মরক্ষা 
বষয়ে ঠিক তদ্রুপ । অসত্য "িচন্তা, অসত্য ব্যবহার যোগসাধন বিষয়ে বিষম 
অনিস্টকর। মিথ্যা কথা বলা যেমন মহাপাপ, মিথ্যা কথা কল্পনা করাও ঠিক সেই- 
রূপ। যাঁরা যোগপথে চলবেন, যাবতীয় কার্যেই তাঁদের সত্যের সঙ্গে যোগ থাকা 
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চাই। নাটক, নভেল প্রভৃতি যাহার মুলই অসত্য বা মিথ্যা তা শুনা বা পড়া 
যোগশাস্ত্রে নিষেধ। অসত্য তা মহাপাপ জানবে. ওতে মাস্তিন্ক নম্ট করে। 
ভগবানই সত্য। ভগবাচ্চন্তাতে মাস্তচ্কের শান্ত সকল দিকেই এত বৃদ্ধি করে যে 
তাহা বলা যায় না।”” 

হমালয়ের অপরূপ মহান গম্ভবর পরিবেশে এক ধ্যানস্থ লামা সন্ব্যাসীকে 
দেখে তর প্রাতিও গোস্বামী মহাশয় বিশেষ আকৃম্ট হন। সন্ব্যাসীর ধ্যান ভাঙ্গলে 
তাঁর কাছে সাধন প্রার্থনা করেন। 'তাঁনও একই কথা বলেন। গুরু নাঁদর্ট 
রয়েছেন। অচরে তিনিই উপাস্থিত হয়ে তাঁকে আত্মসাৎ করবেন । 

হারের উত্তবাপথের ঢালু ভূমি ধরে গোস।ইজী মুঙ্গেরে এসে পেশছেন। 
এখানে কম্টহারিণীর ঘাটে দক্ষিণদেশশয় এক মহাতজ্সার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সময়াট 
১২৮১৯ সালের পৌষ মাস । এই উদাসী সাধু গয়া যাচ্ছেন শুনে গোসাঁইজশও এক 
দৃতের্ধয় দুর্জয় শান্তর আকর্ষণ এই সাধূটির সঙ্গে গয়ায় এসে উপনদত হন। 
এই মহাত্সা রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে গিয়ে উঠবেন জেনে গোস্বামী মহাশয়ও 
সেখানেই উঠবেন বলে স্থর করেন । রঘুবরদাস বাবাজীও পরমানন্দে উভয়ের 
থাকার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে যে সাধন-কুটরাটতে গোসইজ।র সাধন-ভজনের 
জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল, এবারও সেই কুটীরটিই তকে দেওয়া হল। গোসাঁইজা 
পরমানন্দে এই সাধন-কুটশ্বরেই তাঁর আসন পাতলেন। রহ্মযোনপাহাড় এক নৃতন 
রুপ নিয়ে এক অপূর্ব মধ্রিমায় গোসাঁইজশীর সমগ্র সন্তাকে আচগন্ন করে ফেলল । 
এই আশ্রম তাঁর কাছে অপাঁরচিত নয়। প্রচারে গয়ায় এসে কত দন 1তানি এখানে 
এসেছেন, কিন্তু এমনাঁট তো আর কখন হয় নি। মহাবীরকে সাম্ট্গ প্রণাম করতেই 
তাঁর মনে পড়ে সেই বাগ-আঁচড়ার স্বপ্নের কথা । এই তো সেই পাহাড়, সেই 
আশ্রম, সেই মান্দির-সেই মহাবীরজী! তর রোমাণ্ণ হয়। আশার আনন্দে তাঁর 
হৃদয় নেচে ওতে । মহাবীরকে বার বার প্রণাম করতে করতে বলেন, ভন্তরাজ! তুমি 
আমার সহায় হও । নবানুরল্গ সাধন-ভজনে ডুবে যান গোস্বাম । মহাশয় । 
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অভনম্টাঁসাদ্ধির প্রতনক্ষা চলে, দিনের পর দন উষা থেকে গোধ্যাল পযন্তি। এক- 
একটি 'ঈদন ঘুরে আসে, আর ব্যাকুলতা বাড়ে । তাঁর বদ্ধমূল বিশ্বাস অকাশগঞঙ্গা 
পাহাড়েই গুরুলাভ হবে । যান অন্তরতম, যর কাছে কিছ-ই অজানা নেই, তানিই 
প্রেরণা যোগান । গোসাঁইজী সাধনায় ডুবে যান। অপ্পারসীম তাতিক্ষা ও ধৈর্য 
সহকারে দিনের পর দিন তিনি প্রতীক্ষা করেছেন: পথ চেয়ে রয়েছেন আশাব দীপ 
জেহলে । কতই না কম্ট তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে এজন্য । এই ধের্য ও দুঃখবরণই 
তাঁর জীবনকে করোছল ধন্য। 

ধৈষধারণ করা প্রসঙ্গে গোসাইজশ বলেছেন, “মানুষের সমস্ত অশান্তিই ধৈষেরি 
অভাবে । ধৈর্যই মানুষের মন্যত্ব । চণ্টলতাই অশান্তির একমান্র কারণ । মানুষের 
কোন 'বিষয়েই চণ্চল হওয়া ঠিক নয়। মানুষ যখনই যা করবে--স্থিরভাবে 'বচার 
করে করা উচিত। হঠাৎ কোন কাজ করাই সঙ্গত নয়। সকল বিষয়েই খুব ধৈর্য 
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ধরে কার্থ করতে হয় । ধৈযহি ধর্ম । ধৈর্য ধরে নিজের কর্তব্য করে গেলে, খাঁষপন্থা 
অনুসরণ করে চললে,একদিন তাঁর দয়া হবেই হবে। 

গয়ার ব্রান্মেরা ১২৮৯ সালের মাঘোৎসব উদযাপনের ব্যবস্থা করেন, 'গোড়ধোয়া' 
বা পাদোদক তাঁর্থে। উৎসবে আচারের কাজ করার জন্য তাঁরা আকাশগঙ্গা পাহাড় 
থেকে আমন্তণ করে গোস্বামী মহাশয়কে নিয়ে আসেন। যুগপৎ প্রচার ও গুরু- 
অন্বেষণে 'লস্ত থেকে গোসাঁইজী আট-ন'মাস ধরে গুরুলাভের জন্য পুরোপার 
আত্মীনয়োগ করে আছেন । উৎসবে উপাসনা শুরু হতে না হতে, দুচার কথা বলতে 
না বলতে ভাবাবেশে তাঁর সর্বাঙ্ঞ কাঁপতে থাকে । তান ব্রাহ্মভন্তদের বলেন, 
“আপনাদের মধ্যে কেউ উপাসনা পাঁরচালনা করুন । আমার শরীর অবশ বোধ হচ্ছে; 
বাক্যস্ফ,রণ হচ্ছে না।' এই কথা বলেই তানি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর ঈশ্বরায় 
ভাবের ছোঁয়াচ লাগে সমবেত রব্রাহ্মদের মধ্যে । তাঁদের অন্তর সরস হয়ে ওঠে। 
হরসন্দরবাবু উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়ে বলেন, 'হে প্রভো, আজ তোমার প্রয় ভক্তের 
মুখে তোমার অমৃত কথা শুনব বলে আশা করোছলাম, ?কন্তু তা আর হয়ে উল 
না। তথাপি, তোমার প্রয় ভন্তকে এনে তোমার প্রেমসূধায় আমাদের চক্ষুকে ও 
কর্ণকে সার্থক করেছ । তোমার প্রেমসপর্শে এ ভাবেই আমাদের ধন্য কর? এই'দিনই 
আবার গোস্বামী মহাশয় ফিরে যান আকাশগঙ্গায় । 

চৈত্র অবসান। সূর্োদয় ও সূর্যাস্তে গোসাঁইজশী সেই স্বপ্নানাদর্ট স্থানে 
উঠে পায়চারী করেন। তীক্ষন দম্ট থকে তাঁর চারাঁদকে । বেশ খানিকটা জুড়ে 
তৃণাচ্ছাঁদত সমতল ভূমি, দূরত্ব মহাবীরের মন্দির থেকে দশ গজের বেশী নয়। 
রাখালেরা সেখানে আসে তৃণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে । গোসাঁইজী তাদের অনুরোধ করে 
রেখেছেন, কোন সাধু চোখে পড়লে, তারা যেন তখনই তাঁকে একবার কুটীরে নেমে 
খবর 'দয়ে যায়। 

গ্রীন্মের দৌরাজ্ময ঠদন দিন বাড়ে। বেলা বাড়লে কুটীর গেকে বের হওয়া খুব 
কম্টদায়ক হয়। একাঁদন ব্ন্ষচারীজশী ও দাঁক্ষণদেশীয় একজন সাধু এসে তাঁকে 
বলেন, 'নববর্ষের দিনে খুব ভোরবেলা কয়েকজন সাধু দর্শন করে এলে কেমন হয় 2 
শুনোছ, চারজন 'সদ্ধ মহাত্মা বরাবর পাহাড়ে একসঙ্গে আছেন । বীঁকপুরের পথে, 
বুদ্ধগয়া অবাঁধও যেতে হয় না। সাত-আট মাইলের বেশী না। চারটায় বের হলো 
ভোর ছ'্টায় পেপছে যাব । আবার দশটার মধ্যে ফিরে আসব ।' 

রাজী হন গোস্বামী মহাশয় । আবার আশঙকাও জাগে, যাঁর অপেক্ষায় এখানে 
পড়ে আছেন বজয়কৃ্ণ, তিনি যাঁদ এসে 'ফরে যান ? 'প্রশ্নজনের প্রতীক্ষায় যেমন 
ক্ষণে ক্ষণে ভয়-উতৎকন্তা, তেমান আনবচননয় আনন্দও আছে । প্রতীক্ষা প্রহরকে 
করে আলোকিত, প্রাণকে করে প্রয়-মলনের ভাবনায় আঁভাঁষন্তু। 

ভোর হতেই ও*রা বরাবর পাহাড়ের নঈচে পেশছেন । পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে 
শুরু করলেই তাঁদের উপর ঢিল পড়তে থাকে । দেখা যায়, এক ভৈরব সর্বাজ্গে 
কাল ও মুখে 'সন্দূর মেখে উপর থেকে পাথরের টুকরা ছশ্ডছেন। গোসাঁইজীর 
পায়ে চল লেগে রক্তক্ষরণ হয়। দাক্ষিণদেশীয় সাধু ক্ষৃত্ধ হয়ে এই অসাধু 
আচরণের প্রাতবাদ করেন। গোস্বাম মহাশয় তাঁকে অনেক করে বোঝান, অযথা 
বাগ্নবতণ্ডায় তাঁদের আসার উদ্দেশাই ব্যর্থ হবে । তান ভৈরবের স্তব করতে করতে 
তাঁর পদপ্রান্তে পেশছে প্রণাম করেন। 'বিনীতভাবে তাঁকে বলেন “আমাদিগকে দয়া 
করুন । আমরা মহাপুরুষ দর্শন করতে এসৌছি। ভৈরবের মুখে তখন হাঁসি ফোটে । 


গুরুলাভ ১৬৩ 


তান বলেন, “তোমরা হয়ত ভেবেছ আম খামখেয়াল, নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড। ধকল্তু 
প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এখানে কয়েকজন 'সদ্ধ যোগী আছেন; 'বষয়াসন্ত লোকেরা 
এসে তাঁদের সাধন-ভজনের যাতে িবঘ। না ঘটায়, এই উদ্দেশ্যেই আম ভয় দোখিয়ে 
থাঁক। বিষয় লোকেদের জবালাতনে সম্প্রাত তাঁরা গুহার অভন্তরে সংড়ঙ্গপথে 
'গয়ে প্রবেশ করেছেন। এই গুহাগ্ীল বৌদ্ধ যুগের । ধর্মীজজ্ঞাসুদের এখানে 
আসার বাধা নেই । কে প্রকৃত ধারক তা আমি চিল মেরে নির্ণয় কার। 'বিষয়ীরা 
আমার মার্-মার্ত দেখে ভয়ে পালায়; আর যাঁরা তোমাদের মত তাঁরা আমার এই 
ণনর্মম আভিনয় উপেক্ষা করে উচ্ে আসেন । এস, তোমাদের আম যোগবরদের 
দর্শনে নিয়ে যাই; কিন্তু তোমরা পথশ্রান্ত। এখানে ঝর্ণা রয়েছে, আগে হাত-মুখ 
ধূরে এস, তারপর প্রসাদ পেয়ে ক্ষুৎাপপাসা 'নবাঁত্ত কর।' হাত-মুখ ধুয়ে এলে 
ভৈরব তাঁদের সামনে তিনটি মাথার খুলতে করে নরমাংস প্রসাদ এনে ধরেন ॥ 
গোসাঁইজী াবননঈতভাবে বলেন, 'আমরা নিরামিশাবী, আমাদের ক্ষমা করবেন । 
একটু 'বরন্ত হয়েই ভৈরব তখন কছু ফলমূল এনে দেন। এর পর ভৈরব হামাগাঁড় 
দয়ে সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হন। তাঁরাও ধারে ধীরে ভৈরবের অনুগমন করেন। 
ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন, মুস্ত আকাশের নীচে পবতিগান্র-পাঁরবোম্টত একদ্বারী 
একটি প্রকোচ্ের চারাঁদকে চারজন মহাপুরুষ বসে আছেন। কাউকে কোন কথা 
জজ্ঞাসা না করে যোগীদের মধ্যে একজন ভৈরবকে বলেন, “তুমি নিজে অঘোর- 
পন্থী । নরমাংস তোমার আহার । কিন্তু যাদের এ-খাদ্য নয়, তাঁদের কেন তুম' 
তা দলে ? তুমি কি মনে কর, অঘোরপন্থী না হলে বাঁঝ কেউ সিদ্ধ হতে পারে 
না? এ তোমার ভূল ধারণা । পথ শুধু একট উপায়, সদ্ধিলাভ স্বতন্ত্র বিষয় । এই 
যে আমরা এখানে চারজন আছ, আমরাও তো এক পথের পাথক ছিলাম না। 
আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন আচার বৈষুব, একজন অঘোরণ, একজন কাপাঁলিক, 
আর একজন নানকপল্থী । প্রকৃতপক্ষে আমাদের পথ ছিল পরস্পরের বিরোধন; 
কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল এক এবং আভন্ন। এখন সকলেরই এক পঞ্চ, প্রণালী বলতে 
আর কিছু নেই ।, 

গোসীইজীী যোগদের যা ?িজজ্ঞকাসা করবেন ভেবোছিলেন, তার উত্তর 1তাঁন 
ভৈরবের প্রাতি যোগীর উপদেশ মাধ্যমেই পেয়ে গেলেন । এই চারজন যোগার মধ্যে 
একজন ছিলেন গম্ভীরনাথজনী। তিনিই ভৈরবকে উপদেশ দলেন। তাঁদের সঙ্গে 
গোস্বামী মহাশয়ের আরও অনেক কথাবার্তা হয়। যোগীরা ষে তৃতীয় নেন্রে সব 
কিছুই দেখতে পান, পাঁথবীর কোথায় ?ি ঘটছে. বা কোথায় কি ঘটবে, সবই ষে 
তাঁদের জানা 'বষয়। এস্রাই সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শৰ। একমান্র যোগশান্ত দ্বারাই এ 
সম্ভব । চৈতন্যময় ঈশ্বরের সঙ্গে ধুক্ত হলে, বিশবব্রদ্মান্ডের নাবতাীয় ঘটনা, এমন 'কি 
ক্ষুদ্রতম পরমাণুর প্রত্যেকটি তত্র পযন্তি আপনা থেকে সাধকের কাছে প্রকাশ 
পায়। 

গম্ভীরনাথজী অঘোরপন্থী ছিলেন। গোসাইজনী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, নর- 
মাংস ভোজন করা ক ধর্মের অঙ্গ 2" ?তাঁন বলেন. না, ধর্ম এক । যত মত তত পথ । 
যে যে পথ বেছে নেয়, সেই পথের অনুরূপ তার সাধন-ভজন ও আচরণ; একবার 
জায়গায় গয়ে পেপছলে ভেদবৃদ্ধি আর থাকে না। শাস্ত্রে বহু পথের কথা বলা 
হয়েছে। শাস্তানুমোদত ঘে কোন পথ ধরে চললেই সময়ে সিদ্ধি লাভ হয়। যার 
যেমন ভাব, তার তেমন লাভ । সরলতা, 'নরভরতা এবং নিষ্ঠাযুন্ত সাধনাই 'সাদ্ধ- 
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লাভের অন্যতম সোপান । এর পর, চার মহাত্মাকে সম্টাঙ্গ প্রণাম করে গোস্বামী 
মহাশয় সঙ্গীদের নিয়ে ফরে আসেন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে । 

১২৯০ সালের বৈশাখ-জ্যৈন্ঠ কেটে যায়। গোসাঁইজী সেই শুভ মৃহূর্তাটর 
প্রতশক্ষায় বসে আছেন । সময় না হলে কিছুই হয় না। গোসাইজঈী নিজেই পরবতন” 
জীবনে ভক্তদের উপদেশস্থলে বলেছেন, “সকলেরই একটা 'নী্্ট সময় রয়েছে। 
গাছে যে ফুল হয়, ফল হয়, তারও একটা সময় আছে। চাষারা যে চাষ করে, তারও 
একটা কাল ঠিক আছে । দেখেছ তো চাষারা বীজ বোনবার পূর্বে কত ক করে! 
সসগয়মত হাল চাষ করে ক্ষেতে আগাছা, নানা আবর্জনা সব বেছে ফেলে পরে 
বখজ বোনে । বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন আবার সুন্দর করে 'নাঁড়য়ে দেয়; 
তবে সে-সব গাছে তেজ হয়, ফসলও খুব সূন্দর হয়। যে সকল চাষা আগে ক্ষেত 
পরজ্কার করে না, নানাপ্রকার জঙ্গল আগাছা জন্মে, তাদের ক্ষেতের শস্য নম্ট করে। 
তখন চাষাদের আগ্যাছা তুলতে প্রাণ যায়। আর ও-সব গাছেরও ফসল ভাল হয় না। 
চাষাদের তো দুর্দশার একশেষ, ফসলের দফাও ইতি । সমস্তই এই প্রকার জানবে । 
যথাসময়েই চাষারা সব করে নেয়। অসময়ে কিছু করতে গেলে সেরুপ হয় না। 
খুব সাধন করে যাও, সময়ে ফল পাবে ।' 

[দন যায়, রান্র যায়। এমান করে কত 'দন-রাত্র কেটে গেল, তবুও িজয়কৃষ্ 
অটল বিশ্বাস 'নয়ে বসে আছেন; তাঁর স্বপ্ন বিফল হতে পারে না। ক্মশ আরও 
শনাবিড়ভাবে সাধন-ভজনে মন হয়ে পড়ছেন বিজয়কুষ্ণ । দিন-রাত কখন যে কিভাবে 
কেটে যায় তাও বড় একটা খেয়াল রাখতে পারেন না। আফাঢ়-শ্রাবণ মাসও এমাঁনি 
ভাবেই কেটে গেল । ভাদ্র মাসে একাঁদন গোস'ইজা, ব্রহ্ষচারীজশী এবং রঘুবরদাস 
বাবাজশ একসঙ্গে বসে সদালাপে মগন আছেন, এমন সময় কয়েকাট রাখাল বালক 
এসে তাঁদের খবর দিল যে, পাহাড়ের উপর একজন আতবৃদ্ধ সাধু এসেছেন। 
গোস্বামী মহাশয় এবং ব্রহ্ষচারীজশ তখনই রাখাল বালকদের 'নদেশি অনযায়ী 
একট বিশেষ স্থানে অপূর্ব রূপলাবণ্যযুক্ত এক মহাত্মাকে আসনে উপাবষ্ট অবস্থায় 
দেখতে পান । উভয়ে সাল্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠতেই সাধূজনী তাঁদের সেখান থেকে 
চলে যাবার ইসারা করেন । যোগশীবরের আদেশ কি করে লঙ্ঘন করবেন তাঁরা, তাই 
বাধ্য হয়ে চলে আসেন । 'কন্তু গোসাঁইজীর মন তো আর চলে আসতে চায় না, মন 
যে 'নবদ্ধ রয়েছে যোগশবরের সান্নিধ্য কামনায় । পড়ন্ত বেলা । সন্ধ্যার দকে আর 
যাওয়া সম্ভব নয়, তাই বাধ্য হয়ে বিজয়কৃষ্ণকে অপেক্ষা করতে হবে পরের দিনের 
জনা । সাধু সন্দর্শনে কিছ ফলমূল নিয়ে ষেতে হয়, তাই তান নেমে এলেন গয়া 
শহরে । মনের মত কয়েকটি ফল ও কিছুটা সাঁদ্ধ সংগ্রহ করে ফিরে আসতে সন্ধ্যা 
উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কত আশা আকাঙ্ক্ষা নয় তান প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁর অন্তরের 
আভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য, কখনও ভঈত-শাঁঙ্কত. কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে 
উঠছেন 'বিজয়কৃষ্ণ। এভাবেই রাণীন্র অবসান হয়ে এল । সচণকত হয়ে উঠলেন তিনি, 
তাড়াতাঁড় ঝর্ণায় স্নান করে এলেন । ব্রন্দচারীজ অনান্ন বিশেষ কাজে ব্যাপৃত, 
আশ্রমের আর সকলে কেউ উত্ঠেছেন কেউ উঠেন নন) এমাঁন সময় সংগৃহীত সামান্য 
ফলমূল নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ একাকী বোঁরয়ে পড়লেন যোগদবরের দর্শন-মানসে। 
যোগীবর পূর্ব দন যেখানে আসনে উপপাবন্ট লেন, সেখানে কাউকে কোথাও 
দেখতে পেলেন না বিজয়কৃষ্ণ । ভগ্নমনোরথে একেবারে 'বিম্‌ঢ় অবস্থা 'বজয়কৃষ্ণের। 
সাম্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালেন তিনি যোগনবরের শূন্য আসনস্থলে, তারপর আপনার 
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অজান্তেই এক সময় যোগঈবরের শূন্য আসন থেকে একটু দূরে বসে পড়েছেন; 
সম্বত হারিয়ে ফেললেন বিজয়কৃষ্ণ। 

কত সময় এভাবে কেটে গেল, তা তিনি জানেন না। সাম্বত ফিরে আসার পথে 
অনুভব করছেন বজয়কৃষ্ণ প্রাণমন-জুড়ান অনাবিল স্পর্শসূখ, সুধামাখা সস্নেহ 
আদর! গোসাঁইজঈ এ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, "জ্ঞান হলে গব দোঁখ, একটি মহা- 
পুর্ষের কোলে মাথা রেখে শয়ে আছি । তান খুব স্নেহের সাহত আমার গায়ে হাত 
বূলাচ্ছেন। আম অমান উঠে তাঁর চরণে পড়ে প্রণাম করে শীজজ্জাসা করলাম “আপনি 
কে? কখন এখানে এসেছেন ?” তান বললেন, “আম পরমহংস : মানস-সরোবরে 
থাঁক। তোমার এই ক্লেশের অবস্থা দেখে, তোমাকে দীক্ষা দাতে এইমান্্ এখানে! 
এসোছ।” আমি 1জজ্ঞাসা করলাম, “এইমাত্র ক প্রকারে আপন মানস-সরোবর হতে 
এলেন 2” পরমহংস বললেন, “যোগীরা তা পারেন । যোগীরা দেহের পণ্ণভূতকে 
পণ্টভূতে মিলিয়ে দিয়ে, চৈতন্যমান্র অবলম্বন করে যথা-ইচ্ছা যেতে পারেন: পরে 
ইচ্ছাশান্ত দ্বারা সেই পণ্টভূতকে আকর্ষণ করে আবার স্থূল দেহ ধারণ করেন। 
যোগীদের এ-সব ক্ষমতা আছে । আমার এই যে স্থূল দেহ দেখছ ইহাও এরুপ 1% 
এই প্রকার অনেক কথাবার্তার পর 1তাঁন আমাকে দশক্ষা দিলেন । দীক্ষাগ্রহণমানুই' 
আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ হল । চৈতন্য হলে পর, চারাঁদকে চেয়ে দোঁখ পরমহংস নেই । 
আমার ভয়ানক নেশা হায়োছল। ভাল করে চোখ মেলতে পারুলাম না। ঢুলহ- 
ঢুলু অবস্থায় কোন প্রকারে বাবাজীর আশ্রমে নেমে এলাম । গোফার ধারে বেলগাছের 
নীচে বড় পাথরের চট্টাংখানার উপরে বসে পড়লাম । এগার দিন এগার রান একই 
অবস্থায় কেটে গেল। সে সময় বাবাজী খুব যত্বের সাহত আমার দেহাঁট রক্ষা 
করেছিলেন । তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসতেন ।”* 

বরা এই স্াঁষ্টর অন্তরালে রয়েছে অ্রম্টার অপরূপ লীলারহস্য। একমানন 
পরমযষোগীরাই এই ললারহস্যের স্বরূ্প-সন্ধান জানেন। এরাই ইচ্ছা করলে 
জানতে পারেন জগং-সংসারের সমস্ত কিছ, রূপ পাঁরগ্রহ করে 
র্ুন্মান্ডের অনন্ত সীমা পারক্রমা করতে পারেন । এমনই আশ্চর্য যোগাবভাতিসম্পন্ন 
মহাপুরুষ হলেন এই ব্রন্মানন্দ পরমহংস। বজয়কৃষ্ধের সমস্ত কিছুই ব্রহ্মানন্দ 
পরমহংস জানতেন, জানতেন বজয়কৃষ্ণের ধর্ম সাধনার পথে ব্রান্মধর্ম প্রচারব্রতের 
কথাও । 'বিজয়কৃষ্ণ প্রথম দিকে একট অবাকই হয়েছিলেন, যখন তান বল্মানন্দ 
পরমহংতসর মুখে শুনেছিলেন '্রাহ্মধরম ম্যায় জান্তা হু । কলকান্তামে ব্রাহ্মসমাজ 
হ্যায়, রাজা রামমোহন মহাত্মা থে”। ওাঁহ ব্বাক্মধরম স্থাপন কয়া । গলোগ বেলায়েত 
[গয়া। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকর ওর কেশব সেনকো ভি মেরা মালুম হ্যায় । দেবেন্দ্রনাথ 
আদম সাচ্চা হ্যায়, লোকন সমঝ নেমে গড়বড় কিয়া । ভান্তু উনকা বড়ীয়া থ।, 

গরুদেব রক্মানন্দ পরমহতংস এবং তর দণক্ষা সম্পর্কে গোসাইজশী তাঁর আত্ম: 
জবনশমূলক “আশাবতীর উপাখ্যান" গ্রন্থে লিখেছেন, 'পরাঁদন প্রাতঃকালে 
যোগনীবর ও আশাবতট স্নান পূজা কাঁরয়া 'বশ্রাম কাঁরতেছেন, এমন সময় কয়েকা 
রাখাল আসিয়া বালল যে, উপরের পাহাড়ে একাট মহাত্সা বাসয়া আছেন । ইহা 
শ্রবণমান্ত আশাবতণ কিছ; সেবার বস্তু লইয়া সেই মহাত্মার নিকট উপাস্থত হইলেন 
মহাত্মার 'দব্যকান্তি, 'দব্যলাবণ্য; এক প্রকার স্বীয় জ্যোতি বাহির হইতেছে 


১. শ্রঁশ্রীসদগুরুসঙ্গ ২য় খণ্ড, ের্থ মুদ্রণ) পু ১০৮/১০৯। 
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তদ্দর্শনে আশাবতা মুগ্ধা হইলেন; জ্ঞানহারা হইয়া অজ্ঞাতভাবে রোদন কাঁরতে 
লাগলেন । পিতা যেরূপ কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, মহাত্মা আশাবতঈকে সেইরূপ 
গ্রহণ কারলেন। আশাবতন মন্ম্্ধার ন্যায় সেই মহাপুরুষের প্রতি ফ্যাল ফযাল' 
কাঁরয়া চাহতত লাগিলেন । আশাবতীর প্রাণে এক অপূর্ব শান্ত প্রবেশ করিল। 
মহাপুরুষ আশাবতাঁকে সাধনপ্রণালশী শিক্ষা দিলেন। আশাবতী এই অযাচিত দয়া 
লাভ কারয়া ভাঁন্তভাবে গুরুদেবকে প্রণাম কাঁরলেন । আশাবতন প্রণাম কাঁরয়া অজ্ঞান 
হইয়াছিলেন। উঠয়া দৌখলেন, মহাপুরুষ প্রস্থান কারয়াছেন। অনেক অন্বেষণ 
কারলেন, কিছুতেই পাইলেন না।' 

দীক্ষা লাভের পর প্রায় একপক্ষকাল গোসাঁইজশর ক্ষুৎ-পপ্পাসা, মলমন্তর ত্যাগ 
প্রভাতি দেহের আনষাঁঙ্গক প্রক্রিয়াগ্ীল একরকম প্রায় লোপ পেয়োছল। এই সময় 
রঘুবরদাস বাবাজী পরম স্নেহে গোসাঁইজীকে দুধে বেলপাতা সিদ্ধ ছে"কে নিয়ে 
তাই একট একট করে খাওয়াতেন। প্রায় সব্ক্ষণ তান গোসাইজীর কাছে থেকে 
তাঁর সেবা-শশ্রুষার দিকে নজর রেখে চলেছেন। এই সময়েই একাদন খুব বড় 
একটা পাহাড়ীয়া সাপ গোসাঁইজীর সর্বাঙ্গ বেম্টন করে কিছুক্ষণ থাকার পর 
আবার যথাস্থানে নেমে যায় । কোন আঁনষ্ট করা দূরের কথা, মনে হল যেন, সে 
অসাম শ্রদ্ধাভান্ত নয়ে গোসাঁইজীকে প্রণাতি জানাল; প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা 
দিয়ে আদর করে গেল । গোসাঁইজনীর মহাভাবে বহবলাবস্থা ; জাগতিক সমস্ত ছু 
থেকেই নিস্পৃহ হয়ে আছেন তান । বাহ্যক িহবলভাব থাকলেও গোসাঁইজণর 
অন্তরে চলাছিল 'ানরন্তর নাম-রসের আস্বাদন। সমাধি ভঙ্গের পর উপাস্থত 
সকলের অনুরোধক্রমে গোসাঁইজন এ সম্পর্কে বলেছেন, আম ইহার কিছুই জান 
না। যখন সাধন কাঁরতে বাঁস. দেখিলাম মা সংহবাঁন্নী জগদ্ধান্র আঁসয়াছেন এবং 
আমাকে বলিতেছেন--“মায়ার অপর পারে যাইতে হইলে পরাক্ষা দিতে হইবে ।” 
আঁম বাঁললাম -“আঁম পরীক্ষার উপযান্ত নাহ, আমায় দয়া কর মা।” মা পুনঃ পুনঃ 
পরীক্ষার কথাই বালিতে লাগলেন । আঁম কাতর প্রাণে স্তব-স্ততি কাঁরতে লাঁগ- 
লাম। তখন মা প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্লোড়ে কারয়া আকাশপনথ চাঁলতে লাগলেন । 
অবশেষে এক 'দব্যলোকে উপাঁস্থত হইলাম । এই লোকের বক্ষ স্বর্ণের ন্যায় 
উজ্জ্বল । আপনারা যে সময়ের কথা বাঁলতেছেন, তখন আম এঁ লোকেই ছিলাম ।' 

বহুবাঞ্চত বস্তু লাভ করে িজয়কৃষ্ণ 'নজেকে ধন্য মনে করলেন । গূরুকপা 
তাঁর আত্মায় অমৃত সপ্ন করল । অসীম উদ্যম ও আন্তাঁরকতা নিয়ে রঘুবরদাস 
বাবাজীর আশ্রমে তিনি সাধনায় নিমগন হলেন । “মন্ত্ের সাধন কিংবা শরীর পাতন” 
এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আহার-নিদ্রা তুচ্ছ করে তিনি তপসায় প্রবৃত্ত হন । হঠাৎ গুরুদেব 
একাদন প্রকাশিত হয়ে বললেন, "ঘাবড়াও মৎং। ভজন করণা। বখৎমে সব মল 
যায়গা ।' গোসাঁইজনীকে তান উৎসাহ দিয়ে আবার সহজেই 'মাঁলয়ে যান। 

প্রন্মানন্দ পরমহংসজীর জন্ম হয়োছল পাঞ্জাবদেশীয় ব্রাহ্মণ বংশে । প্রথমে তান 
ছিলেন নানকপল্থী : পরে বোদিক মতে 'সিদ্ধিলাভ করেন । একেই খাঁষ-পন্থা বলা 
হয়ে থাকে । রামায়ণে আছে ব্রহ্মার মানস থেকে বিচি এক সরোবর উংপন্ন হয়: 
ইহাই 'মানস-সরোবর" কৈলাসে এর অবা্থাঁত। প্রচন্ড শত. সাধারণ লোকের 
সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় । একমাত্র যাঁরা যোগাঁসদ্ধ এবং হঠযোগে পারদশর্* তাঁদের 
পক্ষেই সেখানে যাওয়া সম্ভব । ভূগোলে যে মানস-সরোবরের কথা আছে, তার 
অবস্থান তিব্বতে : সাধুরা একে মানতালাও বলে থাকেন । কৈলাসে অবাস্থত মানস- 
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সরোবরই হল প্রকৃত মানস-সরোবর। এই মানস-সরোবর পাঁরক্রমা করতে দুই 
মাসেরও বেশী সময় লাগে, আর মানতালাও পরিক্রমা করতে লাগে মাত্র কুঁড় দিন। 
একটি প্রকাণ্ড কচ্ছপ কখনও কখনও মানস-সরোবরে ভেসে ওঠে । তাঁ এত বিরাট 
যে তখন মনে হয় বুঝি বা কোনো দ্বীপের উদ্ভব হয়েছে । এস্র সারা দেহে অসংখ্য 
প্রণব যেন স্বর্ণরেখা দিয়ে আঙ্কত। মায়াধধন জীবের অগম্য স্থানে অবস্থিত 
বলে ইহা এখনও অজ্ঞাত ও অনাবন্কৃত। এরই তীরে 'মাান্তনাথ' নামে একটি 
নাদর্ট স্থানে ্রিগ্ণাতত সদ্ধ মহাত্মারা থাকেন। তাঁরা একজনকে নায়করপে 
বরণ করেন, যিনি ভগবানের আদেশে এবং অন্যান্য মহাজনদের সহযোগিতায় সমগ্র 
বিশ্বের ধর্মের তত্তাবধান করে থাকেন । এ সব মহাত্মারা কখন বা স্থল ও সূক্ষন 
শরীরে, আবার কখন বা বশর্ধাত্সা ভক্তের দেহে আঁবস্ট হয়ে দেশ-ীবদেশে ধর্ম 
শপশ্পাস ব্যান্তদের ধর্মীশিক্ষা দিয়ে থাকেন । গোস্বামীপ্রভুর গুব্রদেবই এই মহাজন- 
দের নায়ক। 

এক মাস যেতে না যেতে আবার একাঁদন ব্রক্মানল্দজী প্রকাশিত 
গোসাইজশীকে আদেশ করেন, 'তোমাকে সন্ধ্যাস নিততি হবে । কাশধামে স্বামী 
হাঁরহরানন্দ সরস্বতী নামে একজন সন্ন্যাসী আছেন। তৃমি তাঁর কাছে গিয়ে 
ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালশন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যা করেছ সব খুলে বল। সন্্যাস 'নলে 
তোমার কল্যাণ হবে ।' 

গোসাইজী কাশ গল হারিহরানন্দ সরস্বতঁ মহারাজের কাছে সন্ন্যাস 


যাচঞ্া করেন। হারহরানন্দজকে তান সব কথা খালে বলেন, দুবার 
উপবীত তাগ করার কথাও গোপন করলেন না। সব শুনে তিন গোসাঁইজীকে 
বলেন “তোমাকে সন্গ্যাস দেবার জনাই আম কাশ এসেছি । তোমার এখনকার 


অবস্থা পরমহংসদেরও দুল প্রায়শ্চন্তের কথা ওগে না। কিন্তু ভগবদীবধানে 
তোমাদ্বারা শাস্ত্র ও সদাচার প্রাতম্ঠিত হবে । তুমি নিজে শাস্ত্রের মর্যাদা না দিলে 
অপরে কেন দেবে £ অনেক অনাচার করেছ । এখন মস্তক মঞ্ডেন করে প্রায়শ্চিত্ত কর 
পরে রক্গচর্য গ্রহণ কর, তারপরে সন্ন্যাস । গোসইজনঈও আপন মস্তক ম্ডেন করে 
নিলেন । তিন 'দন বক্ষচর্য করার পরই চতুর্থ দনে শখাসত্র বিরজা হোমে আহহ 
দেবার পর স্বামশ হারিহরানন্দ তাঁকে সন্ব্যাস-আশ্রমে আভাঁষন্ত করেন । গোস্বামী 
প্রভুর সন্ব্যাস-আশ্রমের নাম স্বামী অগ্যুতানন্দ সরস্বতী ।' গোসাইজনী এই মর্যাদা 
সচক নাম কখন ব্যবহার করেন নি। ১২৯০ সালের আঁবন মাসে তাঁর সন্্যাস 
দশক্ষা হয়। 

সন্্যাস প্রকৃতপক্ষে আত্মার একাঁট অবস্থা । সন্ন্যাস অন্তর্মখী প্রস্তুতি 
সোপান । সন্ব্যাসপের মুল কথা নাম, বেশ ও উপাধি নয়; আত্মার ও অন্তরের এ এ 
উন্নত প্রকাশ । গোস্বামনপ্রভু সন্্যাস-গ্রহণের কথা বহুদিন কারও কাছে প্রকা 
করেন 'নি। তান বলেছেন, “সন্ব্যাস নিয়ে আমি আর ফিরব না মনে করোছলাঙ 
রাধাকশ্ডে গিয়ে সাধন-ভজন করব বলে মনে মনে স্থির করি । কিন্তু পরমহংসজ 
প্রকাশিত হয়ে আদেশ করেন, যেমন ছিলাম তৈমনই গিয়ে সংসারের কাজ কর; 
হবে; অনেক কাজ বাক আছে ।” 

বিজয়কৃষ্ণের মন এতে সাড়া দেয় না, নিত্যধাম বৃন্দাবনে থেকে সাধন-ভহ 
করার ইচ্ছা তখন তাঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, বার বার গুর্‌কে তান অনুনয় কত 
তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য । পরমহংসজণী তখন বলেন, পস্থর হো ক 
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মেরা ভাষণ শোনৃহ । তৃমৃহারে স্ত্রী, পত্র, কন, শাস তুমৃহারে আশ্রতজন হ্যায় । 
তুম উনকে অগর পারত্যাগ করণে ত অকর্তব্পরায়ণ হোগে, ওঁর কাঁসকো 
প্রকারকা সাধন-ভক্জন করনে নেহি সেকে। তুম সব লোকনে মিলকর ইস মোকানকো 
বানায়া হে। তৃম চলে আয়, ইস মোকানকো আর কোই নোহ রাখ সেকতে হ্যাঁয়। 
তুমনে যব্‌ ইসে হত মে লিয়া হে, ইয়ে পুরা কর্‌ ওর ভগ্গবানকো নজরমে দোষা' 
হওগে।' 

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মুখে এসব কথা শুনে তিনি বিস্ময়ে বম হন; কোন 
প্রত্যুত্তর নাকরে তান গুরুর মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাঁকয়ে থাকেন । গুর্‌ তখন 
আবার বলেন, ভগবান তুমহারে দুয়ারা ধমণসংস্থাপন করায় গে ।' গোস.ইজনঈ বলেন, 
“আপাঁন নিজে কেন ভা করেন না? 1স্মত হেসে পরমহংসজী সস্নেহে তাঁর উত্তরে 
বলেন, 'লোকনে মুঝে কো কেও মানে গে 2 অদ্বৈত বংশমে তৃমহারা জন্ম হুয়াহে । 
তৃুমৃহারে সত্যনিষ্ঠা, ন্যয়পরায়ণতা ওর ধর্মীনূরাগমে লেশমান্র সংশয় নোহ হে। 
তুম্‌ স্ত্রী-পুত্র-কনাকে লেকর এক সাথে হি রভো। ইসমে কুছীভ 'বঘন নোহ 
হোগা। সংসার ত্যাগ করনা তুমৃহারা পথ নোহ হে। ব্রাহ্মসমাজ ভি ছোড় মৎ। 
সময় হোনে পর সমাজ অপপনে আগতিপছে ছোটে গা।, 

আশ্চর্য এই মহাপুরুষ রহ্গানন্দ পরমহংস। জগতের কল্যাণই তাঁর একমান্র 
বিষয়, একমাত্র লক্ষ্যা। এই লক্ষপথে অগ্রসর হতে ব্রহ্মানন্দ পেলেন একজন পরম 
নিরভরশনল আশ্রয় 'বজয়কৃষ্ণকে । বিজয়কৃষ্ণ বিধাতার 'নাদণ্ট পুরুষ. পাতিতজনের 
উদ্ধার ও দুঃখহরণ করবার জনা তিনি জগতে এসেছেন। ঈশবরে এমন পারপর্ণ 
বিশ্বাস নিভরতা ও এমন একান্ত নিবোদত-প্রাণ বলেই তো ব্রন্মানন্দ পরমহংস 
এই মহা উদ্ধারণররতে নিবচন করেছেন 'বজয়কৃষ্ণকে ৷ এই ব্রত উদ্‌যাপন তাঁকে 
সংসারে থেকেই করতে হবে এবং ব্রাহ্গসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিন্ন করার 
কোন প্রয়োজন নেই । এই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে গোসাইজী 'যোগদর্শন' গ্রন্থে 
[ীলখেছেন, “..অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় গয়াতীর্ে আকাশগঙ্গা নামক পর্বতে একজন 
নানকপন্থ মহাত্মা কৃপা কাঁরিয়া আমাকে এই যোগধর্মে দশীক্ষত করেন । সেই 
অবাধ আমার জীবনের এক অপূর্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে । আম দেবতা হইয়া 
শিয়াছ বলিতে পার না, কিন্তু এইট:কু না বাঁললে মিথ্যা কথা বলা হয় যে আমার 
সেই অভাব মোচন হইয়াছে, এবং আম এক অনন্ত রাজোর দ্বারে আসয়াছ ; কি 
যে সম্মুখে দোৌখতোছি তাহা ভাষায় প্রকাশ কাঁরতে পার না।' 

এ সংসারে এমন কয়জন আছেন, যাঁরা পাঁবপূ্ণ প্রশান্তি নিয়ে বলতে পারেন 
তাঁদের সকল 'অভাব মোচন' হয়েছে? যাঁদের অভাব মোচন হয়, কেবল তাঁরাই 
ললাময়ের এই অনন্ত লশলার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন : তাঁরাই স্রষ্টার 
অনন্ত লীলারহস্যের আনিবচনীয় সধারস আস্বাদন করে পরমানন্দে ব্রহ্গবিহারে 
মগ্ন থাকেন । এপ্রাই তাঁর স্ববুপ উপলাব্ধ করেছেন তাঁকে দেখেছেন, তকে 
জেনেছেন । এই ব্রহ্ম পুরুষদের মুখেই আমরা শুনেছি, 'তদেতৎ প্রেয়ঃ প্রা 
প্রেয়ো বিভ্তাৎ, প্রেয়োহনাস্মাৎ সর্বস্মাৎ'। তানি পূত্র বিত্ত সব £কছ থেকে প্রয়, 
সমস্ত পাওয়ার মধ্যে এড় পাওয়া তাঁকে পেলে মানবের এার কোন চাওয়া থাকে 
না। তার সকল অভাব মোচন হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই অবস্থা উপলাব্ধ 
করা সম্ভব নয়। আপন সীমাকে অতিক্রম করে সে ভাবতে পারে না: সংসারের 
রূপ-রস, মায়া-মমতার বেড়াজাল তাকে আবদ্ধ করে রাখে সংকঈর্ণ গন্ডীর মধ্যে। 


গুরুলাভ ১৬৯ 


1রপুর তাড়নায় মানুষ গড়তে বসে আপন সসীম সাম্রাজ্য তারই লালত বাসনা- 
কামনার মাপকাঠি দিয়ে: আত্মাঁভমানে অন্ধ হয়ে সে নিজেই ভ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ 
করে বসে । ভান্তি ও 'বশবাসের পাদভ়ামি ্পাচ্ছল হয়ে পড়ে, নির্ভরতা আর থাকে 
না। এ রকম অবস্থাতেই আপন প্রাতিষ্ঠা বঙ্ঞায় রাখতে সে নানা যুক্তি-তর্কা দিয়ে! 
সত্যকে মিথ্যায় রুপান্তারত করে । সন্দেহ আর আবশ্বাস ক্রমশ মনকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলে । ঈশ্বরের আস্তত্ব সম্পর্কে তখনই প্রশ্ন 'নয়ে বসে; যাঁকে দেখা বায় 
না, শোনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না. তর আস্তিত্ব স্বীকার করতে আর মন সায়' 
দেয় না। এমাঁন অবস্থায় মনের দ্বন্দহও বেড়ে যায়, কেবলই অভ!ববোধ জাগ্রত হয়, 
জীবনের প্রাতিপদে প্রাতিক্ষেত্রে। ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের কৃপায় বিজয়কৃষণ সকল 
অভাব থেকে বিমুস্ত হয়েছেন তাই তিনি এমন প্রশান্ত প্রভায়ের সঙ্গে বলতে 
পেরেছেন তাঁর সকল অভাব মোচন হয়েছে। 

মানুষের অভাববোধ দূর করবার জনাই মুগ-য,গান্ত ধরে ভ্রকালজ্ঞ মুণনি-খাঁষ- 
সাধু-সন্ত মহাপুরুষেরা বার কার তাঁদের ?নভৃত সাধনার ক্ষেত্র থেকে মানুষের 
মধ্যে নেমে এসেছেন, তৃূলে ধরেছেন তাঁদের সাধনার ধারা সর্বসমক্ষে। মোক্ষলাভ 
তদের অন্যতম লক্ষ্য সন্দেহ নেই, তাই বলে জগতের কলাণের কণা ভরা ভুলে 
থাকেন নি। জীবনের উপলব্ধ সত্য এমাঁনভাবেই ভাঁরা প্রচার করে গেছেন জগজ্জনের 
মহাউদ্ধারণব্রতে । 

মানবের সর্বাঙ্গীণ কলাণই তাঁরা চিন্তা করেছেন । সক্থ, স্বস্থ এবং সুশৃঙ্খল 
সমাজজীবন না হলে মানুষের আধ্যাত্ুক উৎংকর্য লাভ সহজলভ। হয় না। তাই 
সবপ্রকার সমাজোন্নয়ন কর্মধারায় তাঁরা প্রেরণা ও উংসাহ দান করে আসছেন 
সমাজধর্মের স্বাঁবন্যাস ও উৎকর্ষ সাধন মানবের আত্মোন্লাতির পথে একাটি সোপান 
মাত্র: মানবাত্মার আধ্যাত্বক 'বকাশই মূল [বধষর। মহাপুর্ষদের সংস্পর্শে এসে 
মানুষ এই মুল বিষয়াট অনুধাবন করবার সুযোগ পায় বুঝতে পারে এহিক 
ভোগ-সুখের অসারতা. বুঝতে পারে তঘগের মহিমা । বোধের উদয় হলেই মানুহ 
মহাবস্তু লাভ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে । একমাত্র সনাতন শাস্ত্র অনুশীল, 
ও মহাপরুষদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই মানুষ এই শাশ্বত সত্য মহাবক্তু 
লাভ করতে পারে । এমান করেই 'বষয়াসন্ড মানুষের পক্ষে মোক্ষলাভের পথ হয 
উল্মৃন্ত। 
মোক্ষধর্ম আর সমাজধর্মে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ৷ মোক্ষধমেরি সারকথা আত 
শহাদ্ধ। নিশ্কাম কর্মের ভিতর দয়ে নাশ হয় প্র্মাথীরি কতৃত্বিবাদধ; সমাজ 
শাসনের ফলে মানুষের উচ্ছৃঙ্খল প্রব্ভতগুলির মার্ত লহাকয়ে গ্াকে। লোব 
চক্ষুর অন্তরালে সুযোগ পেলেই তার মুখোস খসে পড়ে । সমাজসেবায় যিনি ঘ 
কর্মকৃশল, তাঁর অভিমান ও কর্তত্ববাাদ্ধও তত প্রবল হয়ে ওগে। ঈশ্বরীয় প্রেরণ 
শুন্য সমাজধর্ম চিত্ত বা আত্মাকে শুদ্ধ করতে পারে না। 

যথার্থ ধর্মকে যিনি আশ্রয় কবেন, তাঁর দৃষ্টি হয় অন্তর্মখো : পদে পদে তি 
করেন আত্মবিশ্লেষণ। সর্বদাই তাঁর চেম্টা থাকে আত্মশোধ/নর ?দকুক । তাঁর রপ 
মোড় যায় তখন ঘুরে; কাম রূপান্তাঁরত হয় প্রেমে : কোধ নবরপ নিয়ে হয তেত 
লোভ হয় ভগবৎ-গুণগানে আসান্ত: মোহ পদে পদে বুঝি" দেয় মানুষের অসার 
আর মদ বা অহঙ্কার তখন উপলাব্ধ করায় আমাদের শাল্তহশনতার পেছনে পর 


শান্তর খেলা । এ সবই কৃপাসাপেক্ষ। 


১৭০ সদগুকু শ্রনশ্রসীবজয়কৃ্ণ 


ভগবানের আস্তিত্ব স্বীকার করা আর আঁস্তক্যব্া্ধ লাভ করা, এ দুয়ের 
মধ্যে বিস্তর ব্যবধান । আঁস্তক্যব্াদ্ধ আসে তাঁরই কৃপায়; সাধন-ভজনের পরিণত 
অবস্থায় । তখন সবভ়ভে হয় ভগবদ্দশশন। কোন নিভৃত স্থানেও তখন কোন পাপ- 
কার্য করার চিন্তা করা সম্ভব হয় না; সমস্ত রকম অসত্য "চিন্তার হয় অবসান । 
এ সত্য ষ'রা হদয়ঙ্গম করেছেন, তারা যথার্থ ভাগ্যবান । মহামায়ার মায়াজালে 
গানুষ অহরহ ক জহালায় লা জহলছে! গৃহে 'প্রয়জনের জীবনসংশয় পড়া, তাই 
তখন উপান্তর না দেখে ভগবানের কাছে মানং করছে তাঁর পূজা দেবে বলে। 
কসের পূজা? এ পূজা তারই 'রিপুর পূজা, তারই কামনা-বাসনার পূজা অথচ 
আশ্চর্য, একবারও তার মনে উদর হচ্ছে না তার অভাট-?সদ্ধির 'বানিময়ে তারই 
কাছে রাক্ষত ভগবানের অফুরন্ত ভাণ্ডারের আঁকণ্চন সামগ্রী--অহেতুকী ভান্ত- 
সধা তার শ্রীচরণে নিবেদন কার! মানুষ আঁভমানবশত ভূলে যায় যে, সে গঙ্গা- 
জলেই গঙ্গাপজা করছে মান্র। ভান্ত যে ভগবানেরই অপার্থব দান। ভভ্তবাঞ্চা-কল্প- 
ভর তিনি, কৃপা করে তান ভক্তের সাধ পূর্ণ করেন । ভক্তের দান তান বিনা 
দ্বধায় গ্রহণ করেন, তা সে যত আঁক1ৎকরই হউক না কেন। বদরের সহধাঁর্মণী- 
প্রদত্ত কদলশর খোসাও তিনি গ্রহণ টিন পরম পারতা্তির সঙ্গে । 

পন্রং পু্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছাতি। 
তদহং ভক্তাুপহৃতমশ্নাম প্রযতাত্মনঃ ॥ 

_-জ্রীমদ্ভগবদ গদতা ৯।২৬ 
পাভা ফল ফল জল যা কিছু আমাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে দেওয়া হয়, সেই ভীন্ত-অঘ্য 
আম তপ্তির সঙ্গে আস্বাদন কাঁর। 

[তিনি দীনদযাল, কর্‌ণার সাগর । তাঁকে ডাকলেই হল । আত্মাবদ আর্ত, 
জিজ্ঞাস, অর্থাথাঁঁ, যে যেভাবেই তাঁকে ডাকুন না কেন. তান সাড়া দেন। অন্তরে 
ত।র জন্য বাকৃলভা এলেই হয়। তান হ্‌দয়দর্শ, বাইরের আড়ম্বর অনচ্ঠান তান 
দেখেন না; প্রেমহনন পূজায় তাঁকে লাভ করা যায় না। তবে তাঁর উদ্দেশ্যে সামান্য 
কিছ; করলেও তা বিফল হয় না। এমন কি নামাভাসেও তাঁব প্রসাদ লাভ করা যায়। 

যবন সকলের মন্ত হবে অনায়াসে । 
'হারাম' হারাম কহে নামাভাসে ॥ 

_জ্রীচৈ-চ, ৩1৩1২ 
দস; রত্তাকর 'মরা' “মরা” জপ করেই হলেন মহাকাঁব বাল্মীক। মৃত্যুপথযাত্রী 
অক্জাঁমল তাঁর 'নারায়ণ” নামধারী পুত্রকে স্মরণ করেই বৈকুণ্ঠে থাকার আঁধকার 
প্েলেন। 

ধর্মাচরণের পল্থ দেখা যায় কলের পুতুলের মত মানুষ সচরাচর বাহরঙ্গ 
সাধন করে যায়। কীতন. পুজা, পা, আরাতিঅধিকাংদ কত হি লালের 
প্রকাশ । বাহর্মখ সাধনের যে প্রারম্ভিক প্রয়োজনশয়তা রয়েছে, এ কথা অস্বীকার 
করা যায় না। 'কন্তু সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য তা নয়। স্বাধ্যায়, সংকীর্তন, সাধুসঙ্গ, 
নামসাধন--এ সকলেরই অন্তাননীহত উদ্দেশা ভগবানের প্রাত প্রেমভান্তর উন্মেষ । 
প্রকৃতপক্ষে নিজের দোষ-ত্ুটির প্রাতি সজাগ দৃষ্টি রেখে, হীন্দ্রিয় চেম্টার নিবৃত্ত 
অভাস করে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণই সাধনভজনের গড়ে উদ্দেশ্য । সাধনের 
এই মৃলকথা। ন্তু পূজা, পাঠ, নামকীর্তন যখন দম্ভ, আভমান ও প্রাতষ্ঠার 
পাঁরপোষক হয়, তখন এসব আচার ধর্মাচরণেব পারপন্থী হয়ে ওঠে। এই 


গুরুলাভ ১৭১ 


অবস্থায় ভগবান দূরে সরে যান এবং ধর্ম সম্পকে লোকের মনে দেখা দেয় নানা 
প্রতিক্রিয়া । 

ভগবানের প্রাতি যখন সাধকের প্রেমভান্ত জন্মে, তখনই তাঁর সাধন-ভজন সার্থক 
হয়। আবার এই প্রেমভীন্ত যখন সম্পূর্ণ নিহেতি হয়, তখন আনন্দ-বৃন্দাবনের 
দুয়ার খোলে । একেই বলা হয় মাধূষের সাধন। ব্রজগোঁপিনীরা এই মাধৃর্যের 
সাধনে, ভগবানের সঙ্গে প্রেমভান্তির সম্বন্ধ স্থাপন করোছলেন। এশবর্ষ ও মাধূ্য 
বিপরীতমুখী, পরস্পরবিরোধী । গোসাঁইজীর চলেছে এই মাধূর্যের সাধন; এব 
তাঁর কাঁ্ক্ষিত নয়। 

পরমহংসজীর কাছে সাধন পেয়ে তিন-চার মাস কেটে যায়। সাধনের মাধূর্য- 
ময় ভাবের দব্য প্রকাশ ঘটে গোসাঁইজীর অবয়বে । তাঁর শ্রীদেহে ঘটে দিন 'দন 
এক আশ্চর্য রূপান্তর। অবয়বের অণপরমাণুর দ্রুত পনিবরনে তাঁর কলেবর 
আভনব সুদর্শন কান্তি ধারণ করে। 

যথাযথ ধ্যানে নামীর রূপ-মাধুরী নেমে আসে সাধকের অন্তরে-বাহরে । এক- 
লবোর ভা প্রকাশ পেয়েছিল। দ্রোণাচার্য যখন 'করাত-তনয় বলে একলবাকে 
ধন্বর্দ্যা শিখাতে অসম্মত হলেন, তখন একলব্য আর কোনও উপায় না দেখে 
ধন্যার্বদ্যাকুশলশ দ্রোণাচার্যের মৃর্ত গড়ে গভীর অরণ্যে তাঁর ধ্যানে সমাহিত 
হন। অচিরে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় ধন্টীর্ধদ্যার চিত্ত কৌশল; যা দ্রোণাচাষেরি 
প্রয়তম শিষ্য অর্জনের কাছেও হয়েছিল বিস্ময়ের বিষয়। 

প্রাঁণ-বিজ্ঞানেও এর নাঁজর আছে । ক'চপোকার কেমরে পোকা) বংশরক্ষা চিরা- 
চাঁরত প্রথায় হয় না। দেয়ালে বা দরজার পাশে একাঁট উপযোগী মাঁটর ঘর 
বানিয়ে কাঁচপোকা একটি আরশোলা ধরে জোর করে তার ভিতর ঢুকিয়ে দেয়, 
তারপরে প্রবেশদ্বারের বাইরে বসে অতন্দ্র দৃষ্টি রাখে যাতে সে না পালাতে 
পারে। দুদন যেতে না যেতে নিরবাচ্ছন্ন আতঙ্কবশত আবদ্ধ আরশোলাট৷ 
রুপে ও স্বভাবে হুবহু কাচপোকা হয়ে যায়। 

গোস্বামীপ্রভূর অবয়বে অপরুপ বৈচিত্র্য আর আচরণে অকপট হদ্যতা 
লক্ষ্য করে, তাঁর কথা নিয়েই সর্বদা সম্রদ্ধচিন্তে আলাপ-আলোচনা করেন আকাশ- 
গঙ্গা পাহাড়বাসী সাধৃসন্তবৃন্দ। মুগ্ধ হন তাঁরা তাঁর মধ্যে দেবাঁদদেবের নব- 
রূপের বিকাশ দেখে । মধুর সন্ধানে মৌমাছর মত কত অজানা অচেনা পাঁথক 
আলোর 'দশারশর খোঁজে এই দুর্গম পাহাড়ে এসে গোসাইজনকে প্রণাতি জ্ঞাপন 
করেন। 

রঘুবরদাস বাবাজী উন্নত অবস্থার সাধক। অধ্যাত্মমার্গে এই নবদীক্ষিতের 
অসামান্য অগ্রগাতি স্বচক্ষে দেখে তিনি খুব উল্লসিত । িন্ত সকলে পণ্চমুখে 
গোসাইজীর জয়ধ্বনি করছেন দেখে তাঁর মন হয় বিরুপ; ঈর্যানলে তিন 
জলে উঠেন কতদিন আর মনের কথা গোপন করে রাখবেন ১ একাঁদন তান 
গোসাঁইজশীকে বলেই ফেললেন, “আরে এক জঙ্গলমে দু শের নোহ রহ সেকতে 
হাঁয়। হ“য়া আর অউর কোই নোহ হ্যায়। তুমৃহরা যো কৃচ হয়া, হম 1হ কয়ে! 
দেখো হিয়া যমুনা হম্‌ হি লে আয়ে-দোসরা কোই নোহ।" 

বাবাজীর মুখে এইরূপ কথা শুনে গোসাঁইজী তাঁকে সাম্টাঙ্গ দিয়ে 
শিনীতভাবে বলেন, “আমি আপনার বালক। আপাঁনই আমাকে পথের সন্ধান 
দয়েছেন। আপনার আশ্রয়ে এসেই আমার গুরুলাভ হয়েছে । আপনার কৃপায়ই 


১৭২ সদগরু শ্রশ্রীবিজয়কৃফ 


আম বেচে আছি । আপনার আশ্রম আমার মহাতীর্। আমার প্রতি সদয় হউন। 
আম সামান্য কীট ।' গোসাঁইজীর বিনয়বচন শুনে বাবাজন প্রসন্ন হন। কথা- 
প্রসঙ্গে পরে একদিন রঘুবরদাসজীর কথা বলতে গিয়ে গোসাইজা বলেন, “আকাশ- 
গঙ্গার বাবাজীর বর্তমান অবস্থা দেখলে তাঁর অতাঁত অবস্থা স্বপ্ন বলে মনে৷ 
হয়। আকাশের নক্ষত্র যেমন ছুটে পড়ে, একটু অহঙ্কার জল্মালেই মহা- 
মহাযোগীরও সেই প্রকার পতন হয়? অহঙকারের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায়, 
সর্বজশীবে সেবা । মনুষ্য, পশু, পক্ষ, কঈট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতারও সেবা করতে 
হয়। গুয়ের পোকাকেও ঘৃণা করতে নেই । সকলকেই নিজ হতে বড় মনে করতে 
হয়। প্রাণের সাহত সকলের পায়ে মাথা নোয়ায়ে রাখলেই রক্ষা । মাথা তুললে 
আর িনস্তার নাই ।' | 

গয়ার ব্রাহ্মভন্তেরা গোস।ইজীর হাবভাব দেখে বুঝতে পারেন যে গোসাইজন 
দিন দন বৈরাগ্যের দিকে ঝুকে পড়ছেন । তাঁরা লক্ষ্য করেন, স্ত্রী-পূত্র-পরিজন- 
দের প্রাতি গোসাঁইজীর অনাসন্ত ও উদাসীন মনোভাব। এসব দেখে তাঁরা য্যান্ত 
করে গোস।ইজীর সহধার্মণীকে সব কথা জানয়ে অনুরোধ করেন, যেন কাল 
বিলম্ব না করে তিনি গয়ায় এসে গোসহিজশীকে কাঁলকাতা ফারিয়ে নিয়ে যান। 

১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গোসইজন কাঁলকাতায় 'ঈফরে আসেন । এবার 
তাঁর মন-প্রাণ সম্পূর্ণ অন্য রকম । ব্হ্মানন্দ পরমহংসজীর 'নরেশেই তিনি রে 
এসেছেন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের প্রচারাঁনবাসে । আত্মীয়-পারজনদের সঙ্গে আবার 
যথারীতি বসবাস করতে থাকেন। দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্াসীর বেশ, পারধানে 
গৈরিক বসন, আভনব মার্ত গোসাঁইজীর। তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে স্নম্ধ- 
মোহন অমৃতশীতল চাহাঁন। সন্গ্যাস গ্রহণ করেও তান স্তী-পুত্র-কন্যা-শাশুড়ীকে 
নয়ে বসবাস করছেন। পাঁকাল মাছ, তাই তো পাঁকে থাকলেও পাঁক গায়ে 
লাগে না। 


তশর্থভ্রমণ ও প্রচার 


বিজয়কৃষণই ব্রাহ্মসমাজের আদ্বিতীয় আকর্ষণ। অথচ এমন বেশভূষা যে, সমাজের 
সঙ্গে খাপ খায় না। গোসাঁইজীকে তাঁরা সমীহ করেন, শ্রদ্ধা করেন । প্রচার- 
'নিবাসেই সপারবারে তাঁর থাকার বাবস্থা করা হয়। তাঁকে আবার নজেদের 
মধ্যে 'ফরে পেয়ে তাঁরা আন্তাঁরক সুখী । 

জহুরী জহর চেনে। কাঁলকাতা পেশছার কাঁদন পরই গোসহিজী মহ" 


দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চ*ুচ*ুড়ায় যান। তাঁকে দেখে দেবেন্দ্রনাথ 
স্তম্ভিত । প্রকাশো তিনি বলেন, 'গোসইি, তোমাকে যে নৃতন মানূষ দেখাছ 


এই দেবদুর্লভ বস্তু তুমি কোথায় পেলে? গোসাঁইজী তখন আকাশগঞ্গা 
পাহাড়ে গরুলাভের কথা তাঁকে খুলে বলেন। মহার্ধ সব শুনে প্রসন্ন হয়ে 
বলেন, 'যষে অমূল্য বস্তু লাভ করেছ তাতে তুম ধন্য হয়ে যাবে। এই পরম' 
বস্তু কদাঁপি ছেড় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তোমার স্থান হবে না। সেখানে তোমার! 

থাকা দায় হবে। সমাজ ছাড়তে হয় ছাড়বে, তথাপি এই অমূল্য সম্পদের 
কখনও অমর্ধাদা কর না। এই দেবদুলভ বস্তু ছেড় না। 


তর৫নভ্রমণ ও প্রচার ১৭৩ 


গোস্বামন মহাশয় কেশববাবুরও খোঁজ-খবর করেন। সংবাদ পান, সমলায় 
তিনি বহমত্র রোগে শয্যাগত; চার-পাঁচ দনের মধ্যে তাঁর ফেরার কথা । 
গোসাঁইজীর ইচ্ছা ছিল কেশববাবূর সঙ্গে দেখা করে রামকৃষদেবের কাছে যাবেন; 
কিন্তু কেশববাবু কলিকাতায় না থাকায় ৫১০ অগ্রহায়ণ, ১২৯০) গোস।ইজী 
যান রামকৃষদেবের সাক্ষাৎ-মানসে বরাহনগরে মাঁণ মল্লিকের বাগানে । এখানে 
1সপ্দুরিয়াপট্রন ব্রাহ্মষসমাজের আধবেশনে রামকৃফদেব আসবেন কথা আছে। গুরু- 
লাভের পর রামকৃষ্দেবের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎ । গোসাঁইজীকে অপরূপ 
বেশে দেখে শ্ীরামকষ্দেব অপলক দাম্টতে তাঁকে 'নরীক্ষণ করে বলেন, "বজয়, 
তাঁম কি বাসা পাকড়েছ ? দেখ, দুজন সাধু ভ্রমণ করতে করতে এক শহরে এসে 
পড়েছিল। একজন হা' করে শহরের বাজার, দোকান, বাড়ী, দেখাঁছল এমন সময় 
অপরটির সঙ্গে দেখা । তখন সেই সাধুটি বললে, আম আগে বাসা পাকড়ে, 
তাঁলপতল্পা রেখে ঘরে চাঁব 'দয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়োছি। এখন শহরে রঙ: 
দেখে বেড়াঁচ্ছ। তাই তোমাকে জিজ্ঞেস কাঁচ্ছ তুম ক বাসা পাকড়েছ ? কথা- 
মৃতকার মহেন্দ্র গুপ্তের দৃম্টি আকর্ষণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “দেখ, বিজয়ের 
এতাঁদন ফোয়ারা চাপা ছিল, এবার খুলে গেছে।' 

গোসাঁইজন তাঁকে দীক্ষালাভের বিবরণ জ্ঞাপন করেন। 

যান যত উন্নত সাধু, তান অন্যান্য সাধ্‌দের প্রাত তত শ্রদ্ধাশীল এবং 
উভয়ের মধ্যে তখন স্থাপিত হয় গভশর 'আত্মীয়ত।র সম্বন্ধ । ভগবান সবভূতে 
রয়েছেন, এই সত্য সাধারণের জানা নেই। নাভির কস্তুরী-গন্ধে হারণ ছোটাছ7াট 
করে। সে জানে না. তার নাঁভই এই স্ঢগন্ধের উৎস। খুব কাছের মানুষকেও 
মানুষ আপন ভাবতে পারে না। জানার 'যাঁন, 1তাঁন থাকেন অজানার গণ্ডীর 
মধ্যে, দূরের মানুষ আরও দূরে । কিন্তু সাধুসন্তদের এই তন্তু অজানা নেই; 
তাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য সমদর্শন, সকলের প্রত মধুর প্রণীত ও প্রেম। 

রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের পরই গড়ে উঠে পরম প্রণীত, 
অনুরাগ ও আন্তরিকতার সম্পর্ক। তাঁরা সমসামায়ক হলেও রামকৃষ্ণ ছিলেন 
বয়সে ছয় বছরের বড়। উভয়ের জীবন-কথার মধ্যে প্রকাশ পায় বিচিত্র সৌসাদশ্য। 

রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষ2ীদরাম চট্টোপাধ্যায় গয়ায় তার্থকার্য সমাধার পর স্বন 
দেখেন, গদাধর বলছেন, 'আম তোর ছেলে হয়ে আসাঁছ।” এর পরই তাঁর তৃতীয় 
পুনের জন্ম; িতা নাম রাখেন গাদাধর'। শান্তধরই বটে. বলভদ্রের নবপ্রকাশ । 
জন্মাবাব সঙ্গে সঙ্গেই ধার ধন কামারণশর হাত থেকে তান ঢেশকশালের 
চুলোয় পড়েন ফম্‌কে । ছাইভস্ম লাগে শশুর সারা গায়। শৈশবে তাঁর পিসির 
কাঁধে ভর করে এক দেহ আত্মা। সব ভয়ে জড়সড়, আর পাঁচ বছরের এই শিশ; 
নিভয়ে নিঃসঙ্কোচে বলে, “পির উপর 'যাঁন ভর করেছেন, তিনি ষাঁদ আমার 
কাঁধে চলে আসেন তাহলে কি মজাটাই না হয়।" সাত বছর বধসে ভূতিরখালের 
*মশানে তিনি একা একা ঘুরে বেড়ান, ঈদনদুপুরে যেখানে যেতে আত বড় 
সাহসীরও ভয়ে গায়ে কাঁটা 'দেয়। নয় বছরে তাঁর পৈতে হয্স, বায়না ধরেন 
ধনশ কামারণীর কাছ থেকে প্রথম িক্ষে নেবেন। কার্যত তাই হয়। রান রাসমাঁন 
স্বপ্নাঁদ্ট হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণশর মান্দর প্রাতজ্ঠা করেন। এই দাঁক্ষিণে*বরের 
পুণ্যপীঠ হল গদাধরের সাধনক্ষেত্র। বিদূষী শাস্তুপারদর্শিনী যোগেশ্বরী ভৈরবী 
এসে তন্তসাধনে তাঁকে করেন অননপ্রাণিত। 


১৯১৭৪ সদর শ্রশশ্রসীবজয়কৃষ্ণ 


গদাধরের এদব্যোন্মাদ ভাব । ভৈরবী 'মাঁলয়ে দেখেন, মহাপ্রভুর মহাভাবের 
রেশ। গদাধরের মূখে ভৈরবী একদিন শুনেন, তাঁর খোল থেকে দুটি শিশু বের! 
হয়ে আবার তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে। ভৈরবীর তখন দা £বশ্বাস হয়, ওরা 
নিতাযানন্দ রায় আর শ্রীকৃচৈতন্য। নিত্যানন্দ ছিলেন বলরামের অবতার । তাই বল- 
ডাকেন। দাস্যভাবের সাধনার সময় মহাবীরের ভাবে ভাবত হয়ে রামকৃষ্ণের লেজ' 
পর্বন্তি গাঁজয়ে যায় । আবার মধুর ভাবের সাধনার সময় স্তীদেহেক্ন মতো রজঃস্বলা 
হয়োছলেন তাঁন। বিভিন্ন মতে সাধন করে, প্রাতিক্ষেত্রেই পরম বস্তু লাভ করে 
তিনি দৃঢকণ্ঠে প্রচার করে গেছেন, যত মত, তত পথ'। রামকৃষ্ণ লেখাপড়া। 
শেখেন নি, শাস্ত্রপান্ঠ তান করেন 'ন; কিন্তু ভবতারণশ মার কৃপাপ্রসাদে শাস্ত্ের 
জটিল ববয়ও প্রাঞ্জল ভাষায় ?তাঁন বলে গেছেন। কত জ্ঞানীজন তাঁর চরণতলে 
বসে জ্ঞান লাভ করেছেন । স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা বলতে 
গিয়ে মন্তব্য করোছিলেন, 'সনাতন ধর্ম ও শাস্ত্র যে সত্য ও অস্রান্ত, তা ঠাকুর 
রামকুষ্দেব প্রমাণ করেছেন ।” বস্তুত জীবনদশশন 'নয়ে ?তাঁন যে সব ডীন্ত করে 
গেছেন তার তুলনা নেই। 

শ্রীরামকৃষ্দেব মধ্যে মধ্যে র্রাহ্মসমাজে যেতেন। একাঁদন +তাঁন গোসাইজশীকে 
বলেন, তোমায় দেখলে আমার হৃৎকমল বিকশিত হয়ে উঠে ।” একবার রামকৃষ্ণ- 
দেবের হাত ভাঙ্গে । যন্ত্রণায় উ৪ আঃ করছেন দেখে একজন লা'দভন্ত তাঁকে বলেন, 
“আপনি জীবন্মুন্ত পুরুষ, সাধারণের মত আপনারও এত দেহের কম্ট! পরম- 
হংসদেব ত।কে বলেন, শালা, তোদের সঙ্গে কথা বলে আম যন্ত্রণা ভুলব ? 
বিজয়কে নিয়ে আয় কান! তাঁকে দেখলে আম আপনাকে ভুলে বাই ॥ 

রামকৃষ্ণ ও 'বজয়কৃষণের মধ্যে ছিল প্রাণের এক 'িবিড যোগাযোগ । উভয়ের 
সাক্ষাৎ হলে উভয়েরই ভাবাঁসম্ধু উলে উঠত । কাঁলকাতায় অবাঁস্থাতর সময় 
গোসাইজনী নবকুমার বাগচশকে নিয়ে সপ্তাহে তিন-চারাদন মেতেতন দাক্ষিণেশবরে। 
আবার রামকৃষ্দেব কাঁলকাতায় কোথাও এলে গোসাঁইজীকে আগেই খবর দিতেন' 
সেখানে আসবার জন্য । 

কেশব সেনের অসুস্থতার খবর পেয়ে ১২ অগ্রহায়ণ, ১২৯০) রামকৃষ্ণদেব 
দাক্ষণে*বর থেকে 'কমলকুটীরে' রাজাবাজারের বাড়তে কেশবচন্দ্রকে দেখতে 
আসেন । গোস্বামীপ্রভূকে এবার আর খবর দেওয়া হয়ে উঠে 'ন। 
কেশবচন্দ্র দেয়াল ধরে এসে রামকৃফদেবকে অনেকক্ষণ ধরে ভুঁমষ্ঠ প্রণাম করে 
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রামকৃদেব বলেন, 'দিশবর দুইবার হাসেন একবার হাসেন, যখন দুই ভাই 
জাম বখরা করে আর দাঁড় মেপে বলে, “এঁদকটা আমার-__গাঁদকটা তোমার ।” 
ঈশবর এই ভেবে হাসেন--“আমার জগৎ, আর ওরা খাঁনকটা মাটি নিয়ে করছে__ 
এদিকটা আমার-_ওদিকটা তোমার!” ঈশ্বর আর একবার হাসেন, ছেলের 
সঙ্কটাপশ্ন অসুখ । মা ক'দছে। বৈদ্য এসে বলছে “ভয় ক মা, আম ভাজ! 
করবো ।” বৈদ্য জানে না- ঈশ্বর যাঁদ মারেন কার সাধ্য রক্ষা করে? 

২২ অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সালে রাজাবাজারের বাড়ীতেই গোসীইজী আল্তিম- 
শষ্যায় শাঁয়ত কেশবচন্দ্রকে দেখতে যান। তাঁকে হাতের কাছে পেয়ে নব- 
“বধানের কয়েকজন ব্রাহ্ম ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বুকে পেটে করে 


তাঁর৫থভ্রমণ ও প্রচার ১৭ 


আঘাত। গোস্বামীপ্রভু নির্বকার। দোতলা থেকে সোরগোল শুনে রোগী নিজে 
গোনইজকে জের পিঠার তার ভাযালানে, ক্ষমা চান 'তাঁন তাঁর হাত ধরে 
পশতুপ্রকৃতি অনগামীদের অমার্জনীয় অপরাধের জন্য। কেশবচন্দ্র এদের তিরস্কার 
করে বলেন, তোমাদের মুখ দেখতে নেই । তোমরা সমাজের কলঙ্ক । ধর্মকম 
তোমাদের ভস্মে ঘি ঢালার সামিল ॥ কেশবচন্দ্রের নিষ্প্রভ চেহারা দেখে গোস্বামী 
প্রভু মনে মনে গভীর বেদনা বোধ করেন। সমবেদনায় তাঁর মুখ ?দয়ে কথা বের 
হয় না। কেশবচন্দ্র বলেন, ণগোসাঁই, যা ভেবোছলাম তা আর হজ না। পথহারা হয়ে 
ঘুরে ঘুরে যখন পথের সন্ধান পেলাম বলে মনে হল তখন ধরল এই রোগে । তুমি 
নাকি নূতন পথ িয়েছো 2 গোসাঁইজী বললেন, 'নৃতন, পুরাতন বি না। 
ভগবানকে প্রত্যক্ষ করব বলে ব্রাহ্দসমাজে এসোছিলাম, বাইরের [বষয় 'নয়ে গোল 
করতে আস নি। এখন ব্রাহ্ষসমাজে কত পারবার, তখন ছুই ছিল না। ভগবানকে 
উদ্দেশ্য করে তাঁকে লাভ করতে যে কোন উপায় অবলম্বন করতে হয় করব: মৃত্যু- 
কালে কৃতার্থ হয়ে বলব, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। প্রভা, তুমিই সত্য ;-7 
এই বলে মরব, এই আমার আকাঙ্ক্ষা ।' 

তাঁর কথা শুনে কেশবচন্দ্র বললেন, “এ বিষয়ে আমার অংনক বলার আছে। 
যাঁদ সেরে ডা, তোমাকে ডেকে পাঠাব । 'গোস্বামীপ্রভূর কাছে তাঁর পাঁরিকল্পনা 
বান্ত করবার অবকাশ আর হয়ে উতে নি; 'নম্তুর মৃত্যু তাঁকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে 
নিল। ১২৯০ সালের ২৩ পৌষ গোসাইজাীর সঙ্গে সাক্ষাতের ঠিক এক মাস 
পরে কেশবচন্দ্র শেষ 'নঃশবাস ত্যাগ করেন! 

তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে গোস।ইজী মর্মাহত হন। শবানুগমন করবেন বলে 
তানি প্রস্তুত হয়েছিলেন; 'কন্তু দীর্ঘাদনের সহযোগী সূহৃদের শোকে ১০৪? 
জবরে তিনি শয্যাগত হয়ে পড়েন । বন্ধূবিচ্ছেদে বিছানায় পড়ে গোসাঁইজী ছটফট: 
করছেন, আচমকা কানে আসে কেশবচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, শবজয়! 1দজয়, আমার জন্য 
প্রার্থনা কর। ওরা করল না, তুমি কর । 

সমস্ত প্রাণমন দয়ে প্রার্থনা জানান বজয়কৃষ্ণ জীবনের অন্যতম ধর্মবন্ধু, 
ভাই, আত্মজন কেশবচন্দ্রের বিদেহী আত্মার সদ্গাত কামনায় । কেশবচন্দ্রের জন্য 
মনটা বড়ই 1বষাদময় হয়ে পড়োছিল, তবুও কর্তব্যে অবহেলা হয় নি। আজ তাঁর 
বার বার মনে হল, কেশববাব সম্পর্কে গ্লীরামকৃ্কদেবের কথা, “আজ কেশব আমাকে 
পূজা করেছে, কন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করে, উহার লোকেরা পাছে টের পায়। 
তা দরজা বন্ধই থাকবে ।৯ তিনি ভাবলেন, 'কেশববাবু প্রকাশ্যে উদ্হাকে গুরু 
বলিয়া স্বীকার করিলে, এতাঁদনে সকলে উদ্ধার হইয়া যাইত ।"* 

গয়া থেকে ফিরে এসে প্রচারকার্ধে গোসাইজীর উৎসাহ বরং আরও বেড়ে যায়। 
কাঁলকাতায় মাঘোৎসব উদ্‌যাপন করে 'তাঁন নিকটবতর্ট নানা জায়গায় উপাসনা ও 
প্রচারের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। 

একাঁদন গোসাঁইজাঁ প্রচারীনবাসের দোতলায় বসে আছেন, এমন সময় যোগ- 
জীবন এসে বললেন, 'বাবা, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, নাম 
বললেন জলপাইগনুড়ির শ্রীধর ঘোষ ।, ৃ 


১/২ শ্রশমদ কুলদানন্দ ্রক্ষচারশ-প্রণশত শ্শ্রীশ্রপসদৃগুরুসগ্গ, $েম খন্ড, ৪র্থ 
"পিনমদিদ্রণ, পৃ ৮৩। 


১৫৬ সদগরু শ্রীশ্রপীবজয়কৃফ 


শ্রীধরবাবূ পূর্বে গোস।ইজীর কাছ থেকে ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষা পেয়েছিলেন । বাড়ঈ 
ফাঁরদ্পুর সদরাদ গ্রামে। তিনি ছিলেন সরল, আত্মভালা, বৈরাগ্যময় প্রকৃতির 
লোক। জলপাইগুড়িতে [তান পুলশের কাজ করতেন । ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষার সময়ই 
তিনি কাজ ছেড়ে 'দয়ে প্রচারের কাজে যুন্ত হতে চেয়োৌছলেন। গোসাইজী তখর্ন 
তাঁকে বারণ করোছিলেন। তারপর তাঁর স্তর মৃত্যুর পর চাকুরী ছেড়ে দেন এবং 

গাসাইজশীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার । ব্রাহ্মপাড়।য় রামকুমার বদ্যারত্বের সঙ্গে থেকে 
1তানও তখন থেকে প্রচারের কাজে লেগে যান। 

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে দুপুরে প্রসাদ পেয়ে গোসাইজন প্রচাব- 
ণনবাসে বসে আছেন এমন সময় ব্রক্মানন্দ পরমহংসজ প্রকাশিত হয়ে তাঁকে 
বলেন, এস আমার সঙ্গে ।' গোসাঁইজী বিননতভাবে বললেন. “একটু সময় দন; 
আমি প্রস্তুত হয়ে নিই । পরমহংসজী বললেন, মুহূর্তকাল আর অপেক্ষা কবা 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়; তুমি পরে এস । গয়া, কাশশী ও বূন্দাবনে দেখা না হলে 
নর্মদাতীরে দেখা হবে ।॥ পরাঁদনই গোসীইজী পরমহংসজীীর 'নরশিমত বের হয়ে 
পড়েন। নবকুমার বাগচশ ও স্বামী দেবপ্রাতিপালক নামে এক সাধু তাঁর সঙ্গ 
ধরেন। পথে বাঁকিপূরে এক সপ্তাহ কাটিয়ে গয়ায় পেশছে তাঁরা রঘুবরদাস 
বাবাজীর আশ্রমে উঠেন। একই ঘরে তাঁদের তিনজনের থাকার ব্যবস্থা হয় ॥ এক- 
দিন কিলধারায় তাঁরা গম্ভীরনাথজশীকে দর্শন করতে যান। 1তাঁন তাঁদের একাট 
বস্তু খেতে দেন । অপূর্ব তার স্বাদ, নাম বললেন ববজ্্রংকা রোট' । গম্ভীরনাথজনীকে 
গোস'ইজী অনুরোধ করেন, “সাধন বিষয়ে আমাদের কিছু উপদেশ দিন ।” ?তাঁন 
বললেন, বাবা, আমি কিছুই জান না। আমার গোফার ভিতর এসে আমি কি করি 
ইচ্ছা হলে দেখতে পারেন ।' হামাগুঁড় দিয়ে ভিতরে িম্সে গোসইজ দেখেন, 
সর্বাত্গে তাঁর ভস্মমাখা, মস্তকে জটাজট, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, সুদীর্ঘ বাহ, 
1দবাকাঁন্তি পুরুষ; জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়ছে । আসনের সামনে প্রদীপ ও 
ধুনি। শান্ত-সমাহত পাঁরবেশ। পুব শ্রমের পাঁরচয়ের কথাপ্রসঙ্গে তান বলেন, 
এক হবে মায়ার সম্পর্ক টেনে এনে ৮ তাঁর বংশের পাঁরচয় বা পিতৃদত্ত নাম কিছুই 
জানা যায় নি। কাশ্মীরে এক বাঁধ পাঁরবারে জল্মেছিলেন *ত'ন, প্রাচ্যের মধ্যে 
হন পালিত। যোবনে হলেন স্বভাববৈবাগণী : গ্রামের *মশানে এক সন্্যাসীকে দেখে 

মুগ্ধ হন। তাঁর কাছে তান দক্ষা প্রার্থনা করায় তান বললেন, “তোমার 
নিধ্ধারত গুরু গোরখপুরে নাথসম্প্রদায়ের মহান্ত বাবা গোপালনাথ। তারপরে 
গোরখনাথ মতে গিয়ে এই পপ্রয়দর্শন যুবক গোপালনাথের কাছে আত্মসমর্পণ 
করেন । তিনিও এই নবীন সাধককে আত্মসাৎ করে সন্গ্যাস নাম দেন, গম্ভীরনাথ । 
তিন বছর মঠে থেকে নাথযোগীদের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঞান আয়ত্ত করে 
গুরুদেবের আশনর্বাদ মাথায় নিয়ে নানাস্থানে সংধন-ভজন করে গম্ভীরনাথ গয়ায় 
ব্র্মযোনি পাহাড়ের স'নুদেশে কপিলধাবার নিজন পার্বত্য পাঁরবেশে আত্ম- 
সাধনায় ডুবে যান। নৃপতনাথ নামে এক তর:ণ সাধক ত'কে দর্শন করে মঞ্ধে হয়ে 
তাঁর সেবা-যক্কের ভার নিজে গ্রহণ করেন। তাঁর সাধন-ভজনে যাতে আগন্তুকরা! 
এসে বিঘ. না ঘটায় এই উদ্দেশ্যে ভৈরবের ভশীতিপ্রদ বেশ ধারণ করে সজাগ দৃষ্টি 
রেখে চলাছলেন 'তান। 

সেতারশিল্প 'হসাবেও গম্ভীরনাথজশী 'সদ্ধহস্ত 'ছলেন। মনোরঞ্জন গুহ- 
ঠাকুরতা মহাশয় লিখেছেন, 'শ্বাপদসঙ্কুল গয়ার পাহাড়ে গনিজন কাঁপলধারার শৃষ্গে 


তীর্থভ্রমণ ও প্রচার ১৭৭ 


বসে গম্ভীরনাথজন সেতার বাঁজয়ে ভজন গাইতেন, আর আকাশগঙ্গার পাহাড় 
থেকে গোসাঁইজী সঙ্গীদের ফেলে একাকঈ তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। কিসেঝ! 
আকর্ষণে, কিসের প্রেমে এই নিশনথ-অ ভিসার ১ কোন প্রেমে এরা বাঁধা পড়েছেন ? 
এর যোগসূত্রই বা কোথায় £ এই পণ্য কাহনশ স্মরণ করলেও হৃদয় পাঁবন্র হয়।” 

নবকুমার বাগচী মহাশয় লিখেছেন, “সুগভনর জ্যোৎস্নারজনণতে সেই সঙ্গীত- 
লহরী 'দগৃঁদিগন্ত উদ্ভ্রান্ত করে আমাদের স্বপ্নলোকে নয়ে যেত ।' 

তন সপ্তাহ আকাশগঞ্গা পাহাড়ে থেকেও পরমহংসজশীর দর্শন মেলে না। 
এই সময় গোসাঁইজ? ব্রাক্মসমাজে গিয়েও উপাসনা করতেন, বন্তুতা দিতেন। এক- 
দন ভোরে তিনি বললেন, গুরুজী যেন দেখা দিয়েও দেখা দেন না।' তার কথা 
শুনে সঙ্গানদ্বয় আশংকা প্রকাশ করে বলেন, তবে কি আমাদের উপাঁস্থাতর জন্য 
তানি দেখা দচ্ছেন না?” না না তা নয়, তাঁর ইচ্ছা হলে আপনাদের সাক্ষাতেই 
দর্শন দেবেন,” বললেন গোসাঁইজন দন্ড প্রত্যয়ের সঙ্গে । আষাঢ মাসে (১২৯১) 
গোসাঁইজী বললেন, "চলুন, এবার কাশ যাই।' রথযাত্রার সময় তাঁরা গাজীপুর 
থাকেন, তারপর প্রয়াগ হয়ে কাশী । গাজীপুরেও ব্রাহ্সমাজের কাজে গোসাঁইজীর 
খুব উৎসাহ দেখা যায়। কাশীতে শিকরোলের স্টেশন মাস্টার মহেন্দ্র মিত্রের 
বাসায় তাঁরা উঠেন। মহেন্দ্রবাবুর যত্ধের ত্রুটি নেই । প্রচণ্ড গরম থাকায় গৃহস্বাম 
সারারাত টানা-পাখার ব্যবস্থা করেন। বাগচী মহাশয় লিখেছেন, “তাতে স্বামন 
দেবপ্রাতপালক ও আম সুখে 'নদ্রা যেতাম,। গকন্তু গোসাঁইজন সারারাত আসনে 
বসে কাটাতেন। যখনই ঘুম ভেঙ্গেছে, দোঁখ তান 'স্থরভাবে আসনে বসে আছেন । 
একাদন গোস।ইজশী বেণীমাধবের ধবজায় তৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করতে গেলেন। 
তিনি তখন মৌন ছলেন; গোসাঁইজনীকে দেখেই খুশী হয়ে হাতের তেলোতে 
দেবনাগরশ হরফে লিখলেন. হয়াদ- হ্যায় ৮ দেখেই গোসাইজশ বুঝলেন, তাঁর 
দীক্ষাপ্রসঙ্গে এই প্রশন। হেসে তিনি উত্তর দেন, 'হাঁ, মহারাজ ।" 

একাদন অপরাহে দঃগাবাড়ীর বাগানে গোসাঁইজশ স্বামী ভাস্করানল্দ 
সরস্বতাীকে দর্শন করতে যান। স্বামীজী তখন ভূগভস্থ আপন নিজন গুফাঘরে 
সাধনায় মশন। এই সময়ে দেখা হওয়া সম্ভব নয়, স্বামীজীর জনৈক ভন্ত একথা 
জানালে, গোসাঁইজী একাঁট বৃক্ষের নীচে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন। কিছুক্ষণ 
যেতেই নিতান্ত অপ্রত্যাঁশিতভাবে স্বামীজী তাঁর ভজন-কুটীরের দুয়ার খুলে 
এসে অত্যন্ত প্রেমভরে বিজয়কৃষকে আলঙগন করেন। ভাস্করানন্দ দীর্ঘকায় 
তপধাক্রুম্ট উলঞ্গ-দেহ, সু্মিত-বদন। 

গোসাঁইজশীর সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হয়। তাঁকে মাঝে মাঝে যেতে বলেন। 
ভাস্করানন্দ স্বামীর পূর্ব পাঁরচয়ে জানা যায় ষে, তান কানপুর জেলার মৈথেলাল- 
পুরে নৈম্ঠক এক ব্রাহ্মণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন ১২৪০ সালে । পূর্বাশ্রমের 
নাম জ্যোতিরাম শিশ্র, আঠার বছর বয়সে আপন আত্মজ ভূমিষ্ঠ হবার দিনই 
অজানার টানে, আঁচন পথে তানি পাড় দেন। কয়েক বছর পারব্লাজক অবস্থায় 
কাটিয়ে পূর্ণানন্দ স্বামীর কাছে তিনি সন্ব্যাস নেন। তখন নাম হয় ভাস্করানন্দ 
সরস্বতখ। তিনি কাশশধামে আনন্দবাগে আসন নিয়ে বসেন। তাঁর কৃচ্ছতসাধন ও 
যোগাঁবভাতির কথা তখন ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে । 20157097৮01 
8৩:২8:5৪, বলতে তাঁকেই বুঝাত। তাঁকে দর্শন করতে প্রাতিদন অনেক দেশশ- 
ণবদেশশ ভন্তজন আসতেন । াাণং 1৪17, কাঁলকাতায় এলে সাংবাঁদকেরা তাঁকে 


বিজয়--১২ 


১০৭৮ সদগুরু শ্রশশ্রীবিজয়কৃফ 


ধঘরে দাঁড়য়ে জিজ্ঞাসা করেন, “এ দেশে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কি দেখলেন * 
'বারাণসণর পবিত্রাত্মা মহাত্মা বলেই তানি ভাস্করানন্দজীর নগ্ন ফটোগ্রাফাটি তুলে 
ধরেন। 

কাশীতেও গোসাঁইজাণ ভ্রাক্গসমাজে গিয়ে উপাসনা করেন, বন্তৃতা দেন। 'বশব- 
নাথকে দর্শন করে তাঁর ভাবাঁসন্ধু উ্‌লে উঠত। ভাবাবেগে একাঁদন এক 
সন্ব্যাসীকে তানি আলিঙ্গন করেন। উভয়েই 'িশ্বেশ্বরের কুণ্ডের উপর পড়ে বান। 
পরমহংসজীর দর্শন এখানেও মেলে না, কি আর করেন £ শ্রীবৃন্দাবনে যান্রার 
জন্য তিনি প্রস্তুত হন। একাঁট কমণ্ডলু ও দেবীভাগবত কেনার ইচ্ছা । কমন্ডলহট 
পছন্দ হলে দোকানদার যে মূল্য চায়, তাই মিটিয়ে দিয়ে তান তাকে সাঁবনয়ে 
বলেন, 'আপাঁন আশশর্বাদ করুন, যেন আমার ভাঁন্তলাভ হয় ।” বইয়ের দোকানে 
শগয়ে তান দেবীভাগবতের খোঁজ করেন। দোকান বইয়ের দাম আঠার টাকা! 
চায়। বাড়াতি টাকা এমন বিশেষ কিছু সঙ্গে নেই 'িজয়কৃষ্ণের, তাই বাধ্য হয়ে 
তান দোকানীকে অনুরোধ করে বলেন. কাঁলকাতা পেশছে তান টাকা পাণাবেন, 
তখন যেন গ্রম্থখানা তাঁকে পাণ্চান হয়। দোকান বজয়কৃষ্ণের অবস্থা অনুভব 
করলেন, তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কি ভেবে বললেন, “আপনার গ্রন্থাট 
সংগ্রহ করার একান্ত বাসনা, অথচ এই একখান গ্রম্থই আমার কাছে আছে। 
আপান বরং গ্রল্থাঁট এখনই 'নয়ে যান, টাকা পরে পাশিয়ে দেবেন। কাঁলকাতা 
পেশছেই টাকা পাঁঠয়ে দেবার জন্য তান বাগচশ মহাশয়কে দোকানের নাম- 
ঠিকানা 'লখে নিতে বলেন। 'বিজয়কৃষ্ণের সমাঁধ-মাঁন্দরে এই গ্রল্থখাঁন এখনও 
ব্ক্ষিত আছে। 

অযোধ্যা, কানপুর, লক্ষেণী হয়ে শ্রীবৃন্দাবন এবার লক্ষ্যস্থল । অযোধ্যার স্টেশন- 
'মাস্টার শান্তিপুরের গোসাঁইবাড়বর শিষ্য: জাতিতে তন্তুবায়। তানি সবান্ধব 
গোসাইজীকে তাঁর আবাসে আমল্লণ করে 'নিয়ে যান। দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখে 
এবং সাধু-মহাতআ্াদের দর্শন করে তাঁরা কানপুর যান। সেখানে শান্তিপুরের 
আধবাসী সঙ্গীতপারদর্শ* পুণ্ডরীকবাবূর সনির্বন্ধ অনুরোধক্রমে ৪ তাঁর 
আঁতথ্য গ্রহণ করেন। পৃস্ডরীকবাবুর অবস্থা স্বচ্ছল নয় সত্য, তবে 
একটুও অভাব নেই। স্তর রাল্না অড়হর ডাল, পারল 
যোগে প্রসাদ পেয়ে গোসাঁইজী প্রশংসায় পণ্চমুখ হয়ে উঠেন। অপ্রত্যাশিতভাবে 
গোসাইজীকে পেয়েছেন যখন, তখন খুব শনঘ্ব ছেড়ে দেবেন না তাঁরা । অন্তরের 
আবেদন গোসহিজীকে স্বীকার করতেই হবে। এখানেও ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও 
বন্তুতার বিরাম নেই, সকাল-সন্ধ্যায় চলে সঙ্গত-সাধনা। পুণ্ডরীকবাব ভন্ত 
মানুষ, তিন তাঁর স্বরচিত গানগ্রাল একের পর এক গেয়ে শোনান গোসাঁইজীকে। 
গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই তখন তল্ময় সঙ্গঈত-মাধূর্যে, উভয়েরই মুখমপ্ডলেই 
প্রকাশিত হয়ে উঠে আনন্দের আঁভব্যান্ত, পরমানন্দময় পাঁরতাস্তি। কয়েক "দন 
এখানে থেকে তাঁরা লক্ষেণী যান এবং সেখানে রামবাবুূর বাসায় উঠেন । গোসাইজশীকে 
পেয়ে রামবাবূর শক উৎসাহ, উদ্দীপনা; কোথায় কি ভাল জানিস পাওয়া যায়, তা 
তনি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন গোসাঁইজীর জন্য। গ্রনীজ্মের দারুণ তাপপ্রবাহ্‌ 
অথচ তার মধ্যেও রামবাব্‌ বাইরে যাচ্ছেন তাঁর আঁভলাষ পূর্ণ করবার জন্য। 
খুজে খুজে এই আশ্নদাহের মধ্যেও তিনি নবাবদের 'প্রয় সফেদা, আম, আনার 
প্রভাতি যোগাড় করে নিয়ে আসেন। বাধা দলে মানেন না, বলেন, এমন সুযোগ 


তশর্থভ্রমণ ও প্রচার ১৭১৯ 


জীবনে যাঁদ আর না আসে? লক্ষেনীতেও বন্তুতা ও উপাসনার ব্যবস্থা অব্যাহত 
ছিল । কয়েক দন ব্যস্ততার মধ্যে এখানে কাটিয়ে একাঁদন তাঁরা সকলে শ্রীবৃন্দাবনের 
পথে মথুরার গাড়ীতে উঠে পড়েন। পথে এক ব্লজবাসন তাঁদের পেছন নেন। 
গোসাঁইজশী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন শ্রীবৃন্দাবনে 1তাঁন তাঁদের জন্য একটি ভাল 
বাসা ঠিক করে দতে পারেন কনা? ব্রজবাসী সাণ্রহে সম্মতি জানান এবং 
শ্রীবন্দাবনে ছিপি গলিতে একট বাসাও ঠিক করে দেন। মাঝপথ থেকে এ পযন্তি 
ব্রজবাসী একপ্রকার ছায়ার মতই তাদের সঙ্গে লেগে আছেন । গোসাঁইজীর ভাল 
লাগছে না ব্রজবাসীর এমন লেগে থাকা ভাব । দুই টাকা প্রণাম দিয়ে গোসাইজ 
তাঁকে বিনতভাবে বলেন, '“আর আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে 
অবশ্যই আমরা আপনার খবর করব; এবার আপাঁন আসন । িল্তু 'িছুতেই 
তান নড়ছেন না দেখে গোসাঁইজী অগত্যা তাঁকে একটু রাগতভাবে ধমক +দয়ে 
বললেন, “আপনাকে বার বার বলাছি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, তবুও আপনি 
যাচ্ছেন না। এখানে আবার যাঁদ আসেন, তবে আমরা বাধ্য হয়েই পুলিশে খবর 
দেব ।” এবার ওষধে কাজ হল । বাঁকপুরের বজেন দাশ মহাশয় নবকুমারবাবূর হাতে 
শ্রশ টাকা দয়ে দয়োছিলেন। কাঁলকাতা থেকে বাগচী মহাশয় যে টাকা নিয়ে 
এসোছিলেন, তার উপর আর হাত পড়ে নি। যেখানেই গেছেন, সেখানকার লোকেরাই 
সব ব্যবস্থা করেছেন। এমন কি তাঁদের তিনজনের রেল-টিকিটও তাঁরাই কনে 
দয়েছেন। , 

শ্রীবন্দাবনে তখন পরি, কছুঁড়র সের পাঁচ ছয় পয়সা । দুধ, রাবাড়ও খুব 
সস্তা । বাজার থেকে এসব খাবার ন্তুনই ও*দের দন চলে। এই 
গোসাঁইজশীর মন গিকছে না, দুদিন যেতে না যেতেই গোসাঁইজশী বললেন, 'আমরা 

ভূতুড়ে বাড়ীতে রয়েছি, আজই এখান থেকে চলে যেতে হবে। এই কথা বলে 

পা 
পেয়ে গোসাঁইজশ “রিবোল' 'হরিবোল” বলে তাঁর দিকে ছ্‌টে যান। ইনিই দেই 
মৈত্র মহাশয়, গোসাইজীর পরমাতআয়, যান গোঁড়া ব্রাহ্ম হয়ে আত্মজার অসবর্ণ 
বিয়ে দিয়েছিলেন। আর আজ তান ব্রজবাসী, পরম বৈষব। গোস্বামী মহাশয়ের 
গোরক বেশ দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। তাঁরা ষে বাড়ীতে উঠেছেন তার 
খোঁজ পেয়ে মৈত্র মহাশয় সাবস্ময়ে বললেন, পক দুর্দৈব! এখনই এ স্থান পারত্যাগ 
কর। এঁ গৃহে কয়েক জন ব্লজবাসী খাবারের সঙ্গে বিষ 'দিয়ে এক ভদ্রলোককে 
মেরে ফেলেছেন। তোমরা এখনই এ বাড়ী ছেড়ে নাভাজশর কুর্জে আমার ওখানে 
'এসে উঠবে । যমুনা থেকে ফিরে এসেই তাঁরা নাভাজীর কুঞ্জে উঠে যান। 

একাদন গোস্বামপ্রভূ গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে যাবেন। তিনজনই' 
সদ ক কটি ৯৯৯ -৯৬০৬৭ 
খানিকটা এগিয়ে গেছেন। খেয়াল হতেই ফিরে তাঁরা গোসাইজশর সন্ধান 
করেন। বেশ খাঁনকটা পেছনে ও*রা দেখেন, নীচের 'দকে তাকিয়ে গোরসইিজী 
ঢুলতে ঢুলতে তাঁদের ঈদকে আসছেন। তারপর তাঁদের সামনে এসে গোসাঁইজশী 
আনন্দে তচ্গাত হয়ে বললেন, 'নবকুমারবাব্‌, যে জন্য আমার এখানে আসা, তা 
আজ সার্থক হয়েছে । গুরুজী কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন। একটি গাঁলর ভিতর 
ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি ষা বলার ও দেখাবার, তা সবই করলেন, আম বড় শান্তি 
পেলাম । আপনাদের দর্শন দিতে অনুনয় করেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন, তাতে 


১৮০ সদর শ্রীশ্রশীবজয়কৃষ 


আপনাদের অকল্যাণ হবে । এখন দেখা দলে আবিশবাস ও নিম্ঠাভঙ্গোর সম্ভাবনা ॥ 

সন্ধ্যা হতে তখনও অনেক দোর। অজ্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা গৌর 'শিরোমাণ 
মহাশয়ের কুঞ্জে গিয়ে পেপছেন। শিরোমণি মহাশয় কাছেই কোথায় 'গিয়েছেন। 
খবর 'দতে লোক ছোটে । কুঞ্জমধ্যে সুলালতকণ্ঠে ভান্তগদগদচিত্তে পাঠক মহাশয় 
শ্রীচৈতন্যচারতামৃত পাঠ করছিলেন। গোসাঁইজন মুগ্ধ হয়ে পাঠ শুনছেন। 
শরোমাণ মহাশয় কুঞ্জে ফিরে এসে আসরের বাইরে সাম্টাঙ্গ প্রণাম করে করজোড়ে 
দাঁড়য়ে থাকেন। গৌরবর্ণ সুপুরুষ মানুষ শিরোমাঁণ মহাশয় । দেখলেই শ্রদ্ধায় 
ভান্ততে মাথা নত হয়ে আসে । এঁদকে গোসাঁইজীর হুশ নেই । গৌরলনলায় 'তনি 
তদগত হয়ে ডুবে গেছেন। সন্ধ্যায় পাঠ বন্ধ হতেই খোল করতাল বেজে ওচে। 
গোসাঁইজী কীতনে যোগ দেন । লৌ'কক পাঁরাঁচাতির অবকাশ দার হয়ে ওঠে না। 
কীর্তনও জমে ওঠে । ভাবাবেশে নাচতে নাচতে সমাঁধস্থ হয়ে প্রায় এক ঘন্টার মত 
তান ঠায় দাঁড়য়ে থাকেন, গোসাঁইজীর অবস্থা দেখে নবকুমারবাবুও তাঁর পেছনে 
দাঁড়য়ে পড়েন। পড়ে যাবার উপক্রম হতেই ধরে বসান। বহূক্ষণ পর সমাধি 
ভাঙ্গতেই একাঁট লোক গোসাঁইজীর পায়ে জল ঢেলে দেয়, অনেকেই তাঁর পাদোদক 
পান করেন। দুই মহাজনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়, 'িন্তু কথাবার্তা নেই । ভাব 
জমাট বেধে গেছে। আত্মায় আত্মায় যেখানে আ'লঙ্গন, ভাষা সেখানে মৌন, স্তব্ধ । 
িরোমাঁণ মহাশয় গোসাইজী আর তাঁর সঙ্গীদের উপাদেয় প্রসাদ দিয়ে জলযোগ 
করান, পরে পাশেই এক বাবাজীর গোফায় ও*দের নিয়ে যান। এখানে ভাগবত 
পাঠ হচ্ছিল, বিষয়_দর্শন ও হঠযোগ। পাঠ বন্ধ করতে বলে গোফার বাবাজন 
মহাশয় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে গোসাইজীর মুখে কিছু শুনূতি চান। সমৃচিত 
বিনয় সহকারে গোসাঁইজী বলেন, “আম বিশেষ ছু জাঁননে বুঝিনে; শুধু 
এইটুকু জান যে, ভগবানের নামেই সব হয়।” এর কছ:ক্ষণ পর সকলে ফিরে 
যান যে যাঁর কুজে। 

গোসাইজী ও িশরোমাণ মহাশয়ের মধ্যে হয় আন্তাঁরক হূদ্যতা। 
শিরোমণি মহাশয়ের পর্বাশ্রম ছিল কাটোয়ায়। গোসাঁইজশী তাঁর সম্বন্ধে 
বলেছেন, "তান দেশে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছলেন। ষড়দশশনে, স্মৃতি ও 
পুরাণে তাঁর অগাধ জ্ঞান। একদন 'তাঁন ভাগবত পাঠ শুনতে যান। আসরে 
গণ্যমান্য ভন্ত-পণ্ডিত উপস্থিত । ভক্ত ব্রাহ্ষণ পাঠক ভাগবত পাঠ শুরু করার 
পূর্বে গৌরচান্দ্রিকা পড়ছেন । সব্রই এই 'নয়ম। শিরোমাণ মহাশয় এই সময়ে 
পাক মহাশয়কে সম্বোধন করে বলেন, «এ ক শ্রীমদভাগবত পাঠ করছেন ? সম্মুখে 
ভাগবত খোলা রয়েছে । ওঁদকে দঁম্ট 'নবদ্ধ করে আপান 'গোর-বন্দনা” আবৃর্তি 
করছেন কেন 2 ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে বসে সম্মুখে শালগ্রাম রেখে এই আঁভনয় 
কেন? ভাগবতে ও সব কোথায় আছে ?, 

ভক্ত পাঠক করজোড়ে 'শরোমাঁণ মহাশয়কে বলেন, প্রভো, ভাগবতই আম 
রাজার ভাগবতে আছে । আম অসত্য ভাষণ বা আভিনয় কার 

1» 


শিরোমণি মহাশয় তখন আসন হতে উঠে পাঠক মহাশয়ের কাছে গিয়ে বলেন, 
“মহাশয়, ভাগবতের কোথায়-_ 
অনার্পতচরণীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলো 


শ বৰ মম । 


তবর্থভ্রমণ ও প্রচার ১৮১ 


হাঁরঃ পুরটসুল্দরদ্যাতিকদম্বসন্দীপিতঃ 
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
০:০০০৭৯০০০১১৯৪১৭৭ 
পাঠক মহাশয় তখন প্রাত দুই পধীস্তর ভিতর ফাঁক দোখয়ে বলেন, এই খাল 

জায়গায় দৃন্টি নিবম্ধ করুন ।, 

শিরোমণি মহাশয় [বিজয়গর্বে বলেন, এ কি রকম কথা? ওখানে আবার 
লেখা কোথায় 2 ভক্ত পাঠক মহাশয় তবুও বলছেন, 'আপান না দেখতে পেলে 
আম দি করব বলুন? চোখ মেলে চেয়ে দেখুন, সবটাই দেখতে পাবেন ।॥ 
শিরোমণি মহাশয় এবার রেগে গিয়ে বলেন, এত সব ব্রাহ্গণের মধ্যে আপনি কি 
করে এসব 'মিধ্যা কথা অনর্গল বলে যাচ্ছেন 2, 

ব্রাহ্মণ পাঠক তখন তেজের সঙ্গে বলেন, 'এই ব্রাহ্মণ শ্রোতাদের সম্মুখে আম 
শালগ্রাম সাক্ষী করে যথার্থই বলছি, ভাগবতের প্রাতি দুই ছ্নর মধ্যে গৌর-বন্দনা 
লেখা রয়েছে । আপাঁন 'সম্ধ কোন বৈষ্ণব মহাত্মার নিকট দীক্ষা 'নয়ে আসুন, 
আ'ম কয়েকাঁট নিয়ম তখন বলে দেব, সেই মত এক সপ্তাহ কাল চলুন! তারপর 
অস্টম 'দবসে এখানে আসবেন, তখন ভাগবতের ফাঁকে ফাঁকে যদ গৌরচান্দ্রকা 
আপনাকে না দেখাতে পারি, তাহলে আমার 'জভ কেটে ফেলব । সকলের সমক্ষে 
আম এই শপথ করাছ।, 

শরোমাঁণ মহাশয়ও কম যান না। তান সেইদিনই সিদ্ধ বৈষ্ণব চৈতনাদাস 
বাবাজীর কাছে গিয়ে দটক্ষা প্রার্থনা করেন । দীক্ষা পেয়ে পাঠক মহাশয়ের নদেশি 
মত সাতাঁদন পর তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, এখন দয়া করে দেখাবেন কি? পাঠক 
মহাশয় ভাগবত খুলে বলেন, “আচ্ছা, এবার এখানে দ্ম্ট করুন ।" তখন শরোমাঁণ 
মহাশয় সাবস্ময়ে দেখেন ভাগবতের শ্লোকের প্রাত দুই পরান্তুর মধ্যে উজ্জ্বল 
স্বর্ণাক্ষরে গোর-বন্দনা পারিজ্কার লেখা রয়েছে । পাশ্ডিত্যের অহংকার তাঁর ভেঙ্গে 
পড়ে: লুটিয়ে মাটিতে পড়ে গড়াতে থাকেন । কেদে কেদে আঁস্থর হয়ে পড়েন । 
এইদিনই- সব ছেড়েছুড়ে পদরজে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন শিরোমণি মহাশয় । 
বৃন্দাবনে পেনছে ভাগবত পাঠ করে যা পেতেন, তাতেই স্বচ্জন্দে তাঁর চলে যেত। 
বৈষব এক মহাত্সার কাছে একাদিন 'তাঁন শোনেন, 'ভান্তশাস্ত্র যান পারিশ্রীমকের 
শবানময়ে পাঠ করেন, তান যেখানে বসেন সেই স্থানও অপাবিত্র হয়। তখন থেকে 
তাঁর এই আকাশবৃত্তি। 

গোঁবিল্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধারমণ, রাধাদামোদর, শ্যামসৃন্দর বিগ্রহ 
দর্শন করেন 'গোসাঁইজশ । একাঁদন পথে একাটি ভদ্রুঘরের যুবতী রমণশ কাতরভাবে 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রভো, এখানে কয়েকজন বাবাজী বারবার আমায় শোনাচ্ছেন, 
ব্রজধাম যুগল-উপাসনার স্থান। এখানে যুগ্গলভাবে না থাকলে রাধারাণনর কৃপা 
হয় না। এ বিষয়ে আমার কি কর্তব্য আপাঁন কৃপা করে আদেশ করুন ।” এই কথা 
শুনে গোসাঁইজাঁ বলেন, “মা, সতীত্বই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। প্রাণ দিয়েও তা রক্ষা 
করবেন। সতখত্বই যাঁদ গেল, তাহলে আর রইল কি? দুস্ট লোকের কথায় কখনও 
কান দেবেন না। ণদনকয়েক' পর একাঁদন একখান একা গাড়ণ করে তাঁরা বৃন্দাবন 
পাঁরক্রমায় বের হন। তাঁরা রাধাকুণ্ড ও গোবর্ধন দর্শন করেন । গোবর্ধনে রানে 
নবকৃমারবাবু বলেন, 'আজ এগার দন অন্ন মূখে পড়ে নি। তাই ঠিক করোছি 
চুড়ি রাঁধব। একটি বেশ বড় মাঁটর হাড় জুটে যায়, তাতে পাঁচ-ছ সের চাল 


১৮২ সদগুরহ শ্রশশ্রীবিজয়কৃষণ 


ধরে। রে'ধে গোসাঁইজনীর পাশে তিনি রাখেন । তিনটি পাতায় সমান করে পাঁচ সের 
চাল-ডালের শিচুড় পাঁরবেশন করা হয়। অপূর্ব স্বাদ; তৃপ্তির সঙ্গে তিনজনই 
প্রসাদ পান। একটুও উদ্বৃত্ত থাকে না। নবকুমারবাবু গোসাইজীকে উদ্দেশ্য করে 
বলেন, “আপাঁনই জানেন ক করেছেন ! 

আর একাঁদন গভশর িশীথে ঘুম ভাঙলে পর নবকুমারবাধু দেখেন, ফটকের 
পাশে গাছের নচে গোসাঁইজশী বসে আছেন । সর্বাঞ্গ তাঁর কাঁপছে, মুখে বেদনা- 
ব্ঞ্ক ধনি। নবকুমারবাব্‌ কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনার জবর 
উঠেছে কি? এমন সময় 'জয় রাধে শ্রীরাধে ধন করতে করতে ফটক 'দয়ে 
পাহারাওয়ালা প্রবেশ করতে করতে বলে, 'রাধারাণী আজ আমাকে এখানে পাঠালেন । 
এঁদকে আমি কখনও আস বন, কিন্তু আজ এখানে আসার বিচিন্ন এক তাগিদ 
বোধ করলাম ॥, 

গোসাইজনও 'জয় রাধারাণণ”* বলে নীরব হন। “জয় নাধে শ্রীরাধে' হাঁকতে 
হাঁকতে পাহারাওয়ালা চলে যায়। সেই ধ্যান নিস্তব্ধ রজনঈতে আকাশ-বাতাস 
মধুময় করে তোলে । 

গোসাঁইজী বলে উঠেন, মধুরং মধূরং পরিপূর্ণানন্দম্‌। নবকুমারবাব্‌ উপলাব্ধি 
করেন. রাধারাণশীর মধুর ভাবে গোসাঁইজী বিভোর হয়ে আছেন। এই ঘটনার কয়েক 
দন পরেই গোসাঁইজশী কাঁলকাতা 'ফরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েন। 

ফেরার পথে বাঁকপুরে দু-একাঁদন থেকে ১২৯১৯ সালের আ'শ্বন মাসের 
প্রথম ভাগে তাঁরা কাঁলকাতা পেশছেন। 

ব্রাহ্ষসমাজের অনেকেই গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, হঠাৎ এমন করে 
চলে গেলেন, পূর্বে কেউ জানতেও পারে নি। যেখানেই আপাঁন গিয়েছেন সেখানেই 
জয়-জয়কার পড়েছে বলে স্থানীয় ব্রান্মেরা জানয়েছেন। গোসাঁইজী সংক্ষেপে 
বলেন, শক করব, এতে আমার কোন হাত ছল না। আমি শুধু গুরুজীর আদেশ 
পালন করোছ।” উত্তরাট প্রশ্নকর্তাদের মনঃপৃত হয় না। অথচ এর উপর আর 
কথাও চলে না। এই অনন্যসাধারণ ধ্যান্তত্বসম্পন্ন পুরুষাঁটর মৃদু সমালোচনাই বা 
কে করে! 

কাঁলকাতা ফিরে এসে একাদন গোসাঁইজন দাঁক্ষিণে*বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্দেবের 
সঙ্গে দেখা করেন। গোসাইজীকে পেয়ে তাঁর কী আদর-আপ্যায়ন! খাটিয়ে 
খশুটয়ে কত ক প্রশ্ন করেন, এবার কেমন সব সাধু দেখলে ? কি রকম ভাব- 
শবানিময় হল" শ্লীরামকৃষ্ণদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে গোসাঁইজী বলেন, “কোথাও 
আট আনা. কোথাও দশ আনা আর কোথাও বা বার আনা । আপনার এখানেই 
ষোল আনা ।' গোসহিজীর কথায় রামকৃফদেব সমাধিস্থ হয়ে পড়েন । 


ভগবদ্‌-দর্শন লাভ 


১২৯১ সালের আম্বন মাসে কুমারখাঁল ব্রাহ্গসমাজের আমল্ণ আসে কলিকাতা 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে, গোসীইজশী যেন উৎসবে সপারবারে উপস্থিত থেকে আচার্যের 
কাজ করেন। ধূমধামের মধ্যে উৎসব হয়। সকাল-সন্ধ্যায় কাঙ্গাল 'ফাকিরচাঁদের 
বাউল গানে গোসাঁইজীর মহাভাবের অভ্যুদয়ে আনন্দের হাট বসে। সমাজের 


ভগবদ-দর্শন লাভ ১৮৩ 


উৎসবের শেষের দিন নগর-সঙ্কীর্তন বের হয়। এতে সারা শহর মেতে ওঠে । 
পঁথিকেরা পথের ধূলি সর্বাঙ্গে মেখে নগর প্রদক্ষিণ করে। সকলের মধ্যে ভাবের 
ছড়াছড়ি । সে এক স্বগীকয় দৃশ্য! বাজারের দোকানদারেরা একের পর আর বাতাসা, 
নকুলদানা, সন্দেশ লুট 'দতে থাকেন। উৎসবের পর আরও কয়েক দিন এখানে 
সংপ্রসঙ্গ ও কীর্তনানন্দে কাঁটয়ে গোসাইজী নৌকায় সারাঘাট এসে সপারবারে 
কাঁলকাতার গাড়ী ধরেন। 

এঁদকে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ থেকে আচার্যের পদ গ্রহণ করে ওখানে বসবাসের 
জন্য গোস্বামনপ্রভূর কাছে আসে সশ্রম্ধ আমন্ত্রণ। কাঁলকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধানেরা 
গোসাঁইজীর যোগসাধন সনজরে দেখেন না। ব্রাহ্মগসমাজে যে তাঁর সমকক্ষ ধার্মক 
আর একজনও নেই, তা সমাজের কারও অজানা নয়। কিন্তু গেোলাইজীর মাতগাঁতি 
বুঝা ভার। এর উপর রামকৃষ্দেবের সঙ্গে এত মাখামাঁখও অনেকের পছন্দ নয় । 
কেশব সেন পর্যন্ত পরমহংসদেবের প্রভাবে পড়ে নিজের সত্তাটুক্‌ হারয়ে ফেলে- 
ছিলেন. তাঁর চন্তাধরার মধ্যে এসেছিল বিরাট এক পাঁরবর্তন। কোথায় ছিলেন 
তান নিরাকার বহ্ষবাদী, আর মৃত্যুর পূর্বে হলেন সাকার সাধক শ্রীরামকৃফদেবের 
ভন্ত। গোসাঁইজীর এত দক্ষিণেশবরে যাবার “ক প্রয়োজন 2 'কন্তু কে তাঁকে বারণ 
করবে? আর 'তাঁনই বা শুনবেন কেন? সুযোগ এসেছে, যাঁদ ঢাকায় আচাষের 
কার্ধভার গ্রহণ করতে তাঁকে সম্মত করান যায়, তাহলে ওখানে গিয়ে এমনি ডুবে 
যাবেন যে, তাতে রামকৃষ্জদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবমুন্ত আপনিই হয়ে পড়বেন। 
ব্রাক্ষরা চান না গোসাঁইজী শ্রীরামকৃফদেবের সঙ্গ করেন। কেউ কেউ এ নিয়ে 
কটাক্ষও করেন। | 

৯ আশ্িবন ১২৯১) গোসাঁইজনীকে. রামকৃষ্দেব হেসে বলেন, “তুমি সাকার- 
বাদীদের সঙ্গে মেশো বলে তোমার নাক বড় নিন্দা হয়েছে? যে ভগবানের ভন্ত, 
তাঁর কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই । যেমন কামারশালের 'নেহাই'। হাতুড়ীর ঘা অনবরত 
পড়ছে, তবু শীনর্বকার। অসংলোকে তোমাকে কত কি বলবে. নিন্দা করবে । 
তুমি যাঁদ আন্তারক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে। রুষ্ট লোকের মধ্যে 
থেকে কি আর ঈশবর-চিন্তা হয় নাঃ দেখ না, খাঁষরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা 
করতেন । চারাদকে বাঘ-ভাল্লুক, নানা হিম জন্তু। অসংলোকের বাঘ-ভাল্ল-কের 
স্বভাব, তেড়ে এসে আনিম্ট করবে ।” 

গোসহিজী ঢাকায় আচার্ষের কার্যভার গ্রহণ করতে সম্মত হন। জাঁমদার 
প্রতাপচন্দ্র দাশ তাঁর পিতার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের 
পাশে রামচন্দ্র ব্রাহ্মপ্রচারক বনবাস” নির্মাণ করে ওখানে গোসাইজীর পাঁরবারের 
অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। গোসাঁইজীর উপাঁস্থাতিতে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে এক 
অভূতপূর্ব প্রাণের সাড়া পড়ে। ধর্মই জীবনের পরম আশ্রয়, তাঁর কথাবার্তায় ও 
চালচলনে এই মহাসত্য উপলব্ধি করে ব্রাহ্মসমাজের উপাসক ও সভ্যগণের মধ্যে 
উত্সাহ ও উদ্দীপনা স্বতঃস্ফৃর্তভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃত উপাসনা” ব্রাহ্মধর্ম 
কি” 'জীবনে জ্ঞান, ভান্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য নিয়ে তাঁর ভাষণ শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ 
হন। প্রাহ্গধর্ম কি' এই বন্তৃতায় ধর্মের অন্তরঙ্গ রুপি তিনি সাধারণের কাছে তুলে 
ধরেন। ব্রহ্ম অসীম ও অনন্ত। যা সত্য তাই ধর্ম এবং যা ধর্ম তাই ব্রান্মধর্ম। 


১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত, ২য় ভাগ, প্‌ ১২৬ 


১৮৪ সদগুরু শ্রীশ্রশীবিজয়কৃষণ 


সেখানে সাম্প্রদায়কতা বা গোঁড়াঁমর নামগন্ধ নাই। 

'্রা্মাদগের প্রাতি নিবেদন প্াস্তকাতে 'তাঁন তখন লেখেন, “যে ধর্মে কোন 
মনূষ্যের মত কম্পনা বা প্রভুত্ব নাই, যে ধর্ম কোন দেশ বা জাতির নামে পারাঁচিত 
নহে, যে ধম কোন পচ্তেকে ব্য প্রণালশীতে আবদ্ধ নহে, যে ধর্ম কেবল একমান্র 
ঈশ্বরের পৃজাই মনূষ্যজাতির মান্তর একমান্র হেতু বাঁলয়া উপদেশ দেয়, যে ধর্ম 
কাকি ভা বারাক তারার 
মঙ্গল হয়, তাহাই ব্রাহ্গধর্ম। একমাত্র আদ্বতীয় ঈশ্বরেব উপাসনাই ব্রাহ্মধর্মের 
প্রাণ। ঈশ্বর হইতে কিপিল্মান্র 'বাঁচ্ছন্ন হইলেই ব্রাহ্মধমের মৃত্যু হয়। ব্রাহ্গধর্ম 
কাহাকেও ঘৃণা করেন না। সূর্য, চন্দ্র, যেমন সাধারণের মঙ্গালের জন্য, ব্রাহ্গধর্ম 
সেইর্প সাধারণের মঙ্গলের জন্য । ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্ণ পবিত্র । কোন পাপ এ ধর্মে 
স্থান পাইবে না।' 

'জ্তানী হইয়া যাঁদ 'বশহদ্ধ, বিশ্বাসী, ধার্মক না হও, তবে তোমার অপেক্ষা 
একজন মূর্খ কষকও অনেকগুণে শ্রেম্ভ। অধার্মক জ্ঞানতে আর ব্যান্র-ভল্লকে 
[কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। জ্ঞান-সাপেক্ষ বিশ্বাস ধর্মরাজ্যে যাইবার প্রধান অবলম্বন। 
সাধন এবং ব্রহ্মকপা-সাপেক্ষ ব*বাস ধর্মরাজ্যের প্রকৃত দ্বার । সে দ্বারে গমন না 
কাঁরলে, নিউটনের ন্যায় সুপশ্ডিত মনূষ্যও সহম্ বসর চেঘটা কারয়া ধর্মরাজ্যে 
প্রবেশ কারতে পারেন না।' 

'ভান্ত ব্রাহ্গধর্মের জীবন । ভান্ত না থাকলে তাহাকে ধর্ম বালয়াই গণ্য করা 
যায় না। অন্ধ ভান্তকে সম্পূর্ণ পারত্যাগ কাঁরতে হইবে । যাহ:তে প্রকৃত ভান্তও 
ব্রাহ্মদিগের ভূষণ হয়, তজ্জন্য ঈবশেষ চেষ্টা কারতে হইবে । ব্রাহ্মগণ সর্বদা বিবেকের 
আদেশ অনুসারে কার্য কারবেন। যাহা সত্য জানবেন. তৎক্ষণাং তাহা প্রাতপালন 
কাঁরতে হইবে ।. বাহিরের পৌত্তীলকতা ত্যাগ কাঁরিতে যেমন যক্র কাঁরবে, আন্তাঁরক 
পৌত্তালকা ত্যাগ কাঁরতে তেমনই যত্র কারবে ৷ 'রপুগণ, হগ্সা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, 
মিথ্যা, প্রবনা প্রভাতি পৌত্তীলকতার পূজা কাঁরলে আদ্বিতীয় ঈশ্বরের পৃজা হয় 
না। প্রাতাদন তান্তিভাবে ব্র্বপ্‌জা কাঁরয়া জীবন সার্থক কারিতে হইবে ।" কিন্তু 
সেই পূজা যেন কেবল প্রণালগত না হয়। উপাসনা কালে যতক্ষণ ঈশ্বরের 
আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম না কাঁরবে ততক্ষণ উপাসনা হইল না বাঁলয়া বিশ্বাস কারবে।' 


আশ'বতশর উপাখ্যানে আছে-_ 

যোগীঃ ভগবান সচ্চিদানন্দ। তাঁহার সীমা নাই, তানি অনন্ত। তান সর্ব- 
ব্যাপী নিরাকার চৈতন্যস্বরুপ। আমাদের যেমন শরীর আছে, তাঁহার সেরুপ্‌ 
শরণর থাকা কখনই সম্ভব নয়। 

আশাবতীঃ তবে লোকে তাঁহার মৃর্ত গাঁড়য়া পূজা করে কেন? 

যোগী £ অজ্ঞান লোকাঁদগকে ব্ুহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শাস্ত্কাররা ব্রদ্মের 
রূপ কল্পনা কারয়াছেন। দেখ, কুম্ভকারের গৃহে যখন প্রাতমা থাকে, লোকে তাহার 
পুজা করে না। সেই প্রাতমার প্রাণপ্রাতষ্ঠা কাঁরয়া তবে তাহার পৃজা করে। 
সুতরাং এঁ প্রাতমা দেবতা নহে । সেই প্রাতমায় ষে প্রাণকে প্রাতষ্ঠা করা হয়_-সেই 
প্রাণই দেবতা । প্রাণ নিরাকার বই সাকার হইতে পারে না। 

ঢাকায় অবস্থানকালীন সমাজের কাজকর্মে বিজয়কৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে এই 
সময়ে সমালোচক" পন্রে মন্তব্য বের হয়_- 


ভগবদ-দর্শন লাভ ১৮ 


পন্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা নগরীতে আগমন অবাধ অন্রত্য ব্রাহ্ম- 
গণের উৎসাহ, স্ফৃর্ত ও নৃতন জীবন লাভ হইল। পূর্বে মন্দিরের আসনগুল 
শন্যপ্রায় থাঁকত। িজয়বাবূর ধর্মানূরাগ. সরল ব্যবহার ও সং উপদেশে এত 
লোক আকৃষ্ট হইতে লাগল যে, র্মমান্দরে আর লোকের স্থান হইত না। পূব 
বাংলা ব্রাহ্মসমাজ িজয়বাবুর নিকট বিশেষ খণী এবং অনেক ?দন হইতে তাঁহার 
প্রতি বিশেষ অনুরন্ত ।.. .এখানে সর্বদা বিজয়বাবূর ন্যায় একজন সঙ্চারত্র ও বিশদ্ধ- 
মতাবলম্বশ আচার্য থাকেন- ইহা একান্ত বাঞ্চনীয় 

ঢাকায় আচার্য থাকাকালশন গোস'ইজী প্রায়ই কালিকাত যেতেন। তিনি 
কাঁলকাতায় এলে সমাজের উপাসনার ভার তাঁর উপরই এসে পড়ত । কয়েক বার 
কলিকাতা হয়ে অন্যন্ও িয়েছেন। যাঁদও এ সময় তাঁর পারব।রের সকলে ঢাকা 
ব্রাহ্ম প্রচারক-নিবাসেই লেন এবং সমাজই তাঁদের দেখাশোনা করতেন । 

ঢাকা থাকাকালীন গোস্বামনপ্রভূু লোকচক্ষুর অন্তরালে কঠোর সাধন-ভজনে ব্লতী 
হন। ঢাকার উপকণ্ঠে অবস্থত গেণ্ডোরয়ার গভীর বনে একট প্রাচীন বটগাছের 
নগচে আসন করে গোসাইজঈ আত্মসাধনায় 'নমগন হন। কত যে বাধা, 'বঘধ, 
বিভীষিকা, প্রলোভন ও প্রাতিকূল পাঁরবেশের মধ্যে তিনি অকুতোভয়ে জবন- 
মৃত্যু তুচ্ছ করে সাধনমার্গের দুরূহ পঞ্ধ আতক্রম করে অগ্রসর হতে থাকেন, তা 
বলে শেষ করা যায় না। দৈব উৎপাতের মময় তাঁর আসনের খাঁনক দূরে সাধনরতা 
এক সদ্ধা যোগনন তাঁকে প্রায়ই অভয়বাণী শোনাতেন। প্রলোভন সম্পর্কে 
গোস্বামীপ্রভু নিজে বলেছেন, “এক রাত্রে চারজন পরমাসন্দরী যুবতঈ এসে 
আমাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। বিফল-মনোরথ হয়ে” এক ঘড়া 
সোনার মোহর আমার সামনে রেখে বলে, “এ সব তোমাব, তুমি গ্রহণ কর।” 
প্রত্যাখ্যান করায় তারা বলে, “আমাঁদগকে িষ্যা কর।” “তোমরা কে 2” জিজ্ঞাসা 
করায় বলে. “আমরা পাঁতিতা, আমাদের উদ্ধার কর।” তখন আম তাদের বাল, 
“বেশ, শিষ্যা করব । মস্তক মুণ্ডন করে অলঙ্কার ও সুচার হুবশ পারত্যাগ করে 
ছন্ন বেশ পাঁরধান করে এসো।" তখন তারা হেসে নজেদের প্রকূত পাঁরচয় "দয় 
বলে, “আমরা মায়ার দাসী । কতাঁদন যে আমাদের চরণ সেবা করেছ, এখন চিনতেই 
পারছ না। ভাল. তোমার কল্যাণ হউক । আমাদের আশীর্বাদ কর।” এই বলে তারা 
বদায় 'নিল।' 

একদিন তিনি দেখেন একটি প্রকান্ড বাঘ তাঁর 'দকে ছুটে আসছে। তিনি 
গুরুকে স্মরণ করে আরও তেজের সঙ্গে নাম করতেই বাঘ 'মাঁলয়ে যায়। আর এক- 
দন তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে আসে প্রকাণ্ড এক অজগর : নামের প্রভাবে সেও মিলিয়ে 
যায়। সাধনার অন্তরায়স্বরূপ প্রায়ই একটা না একটা কিছু বাধ! আসতই । একাঁদন 
দেখেন এক পল্টন সৈন্য কুচকাওয়াজ করে তাঁর দিকে আসছে, আবার কোন 'দন' 
বা দেখেন কোন অশরারা আত্মা ভয়ঙ্কর মার্ত ধরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়য়ে নানা 
প্রকার ভশীত প্রদর্শন করছে। এমানি ধারা 'সব উৎপাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে 
প্রায় প্রতিদিন, তবে সবই মিলিয়ে যেত নামের প্রভাবে । 

শনরবাচ্ছন্ন ধর্মসাধনের মধ্যেও এই সময় একদিন তাঁর জঈবনে ঘোর শুষ্কতা 
আসে। গুরু-প্রদর্শিত *বাসপ্রশ্বাসে নামসাধনেও বাীতস্পৃহ হয়ে উঠেন। ধর্ম 
সাধন-সাপেক্ষ আবার কৃপা-সাপেক্ষও বটে। রন্মানন্দ পরমহংসজী কৃপা পরবশ হয়ে 
এই সঙ্কট সময়ে গেন্ডেরিয়ার নিজন বনপ্রান্তে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে ভরসা ও 


১৮৬ সদগুর, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষণ 


প্রেরণা দেন। তিনি গোসাইজশীকে বন্ধ্যাচল পর্বতে গিয়ে নিজনে সাধন-ভজনের 
দেশ দেন। গোসাইজীও কালক্ষেপ না করে কাঁলকাতা হয়ে গন্তব্য স্থানের 
কথা ব্যস্ত না করে ববন্ধ্পর্বত আভমুখে যাল্লা করেন। অতঃপর 'বিন্ধ্যপর্বতের 
একটি নিন স্থানে গোসহিজী গভনর সাধনায় প্রবৃত্ত হন। 

বিজ্ঞান-সাধনায় যন্তের সাহায্যে আবরল অনুশীলনের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক 
গসদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান-বক্ষার শর্তগুল যথাযথ অনুসৃত 
হলে 'নাঁদর্্ট সদ্ধান্তের পরাক্ষিত প্রমাণ সহজেই গোচরীভূত হয়। ধর্ম 
অনুশীলনের সময়ও যাঁদ খাঁষ-পন্থা অবলম্বন করে ধর্মীর্থ অগ্রসর হন, তখন 
এক' একটি করে 'ার্দন্ট অবস্থার ভিতর 'দয়ে তান অগ্রসর হতে থাকেন। 
শবজ্ঞানের সত্য আর ধর্মের সত্য, সাধনা দ্বারাই লাভ করতে হয়। 'বিজ্ঞানসাধনায় 
তার সঙ্গে ঘটায় যোগ। তাই বলা হয়ে থাকে--89119191 15 2 5019109. 
ধর্মও একপ্রকার বিজ্ঞান। সাধকের সাধনপথে চলার সময় কত রকম যে আভিজ্ঞতা 
হয়-_বিজ্ঞানের গবেষণায় যেমনটি হয়ে থাকে । সাধকজাবনে 'বিভূতি বা অষ্টাসাদ্ধির 
প্রকাশ ঘটে যাঁদ সাধনমার্গে তাঁর পদক্ষেপ শাস্ত্াবাধসাপেক্ষ হয়। যান প্রকৃত 
ধর্মার্থী, তিনি বিভাতি উপেক্ষা করে তাঁর অভনম্টাসাদ্ধর পথে এাঁগয়ে যান। 


বিন্ধ্পর্বতে এসে সাধনে প্রবৃত্ত হবার 'িছুঁদন পর গোসাঁইজশ সাধনমার্গের 
এক জবালাময়শ অবস্থার ভিতর এসে পেশছেন । 'দবানিশি তাঁর দেহমন হু হু 
করে জবলতে থাকে । আহার-বিহারে তাঁর রুচি থাকে না; দেহের এমন উত্তাপ, যেন 
জবর হয়েছে । নাম ছাড়লেই স্বস্তি; কিল্তু নাম ছাড়ার তাৎপর্য অভনম্টাসাদ্ধর 
পথে বিড়ম্বনা । তার চেয়ে মরণ ভাল । ক্রমে আসে আত্মহত্যার প্রবাত্ত । গুরুদেব 
প্রকাঁশত হয়ে তাঁকে উৎসাহ দেন, সাবধান করে দেন নামের আশ্রয় যেন তান না 
ছাড়েন। 'তাঁন আরও অভয় দেন, আঁচরে এসব জবালা-যল্রণা দূর হবে; তথাপি 
যাঁদ অসহ্য বোধ হয় তাহলে তাঁকে জবালামুখাী গিয়ে সাধন করার অনুমাতি দেন॥ 
এতে দ্রুত এই অসহনীয় অবস্থা দূর হবে । এই নিদারুণ আগ্নদাহকে পণ্তপা” 
বলে। সাধন-ভজনের একান্তিকতায়-গুরুশান্তর খেলায়, সাধন যখন বেশ খাঁনকটা 
এগয়ে যায়, সাধকের অন্তরে তখন নামাশ্নি জহলে উঠে । তাতে সব বাসনা পুড়ে 
ছাই হতে থাকে আর আত্মা হয় দন দন 'নর্মল । বষয়-রস মনে থাকতে ব্রহ্মানন্দ- 
সচ্ভোগ সম্ভব নয়। এ সময় সাধকের অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করতে হয় । একে ইন্দ্রের 
অত্যাচারও বলা হয়ে থাকে । সংসারে সুখের বস্তু আর তখন সুখ দিতে পারে না। 
জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ । সব কিছুই বোধ হয় বিষবৎ। এ অবস্থায় কেউ কেউ 
আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলেন। কেউ বা পাগল হয়ে যান। বেশীর ভাগ সাধকই 
সাধন ছেড়ে দেন। এই সঙ্কট মৃহূর্তে গুরুকপাতেই সাধক রক্ষা 
পান। দীনহীনভাবে ছোট-বড় সকলের পদধূঁলি নিলে, জবালার প্রকোপ খানিকটা 
হাস হয়। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই অবস্থায় জগন্নাথদেবের রথের চাকায়! 
আত্মাহুতি দিতে চেয়োছলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাঁকে রক্ষা করেন। রঘুনাথদাস 
গোস্বামীও পর্বত থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন । সনাতন 
গোস্বামশি তাঁকে প্রবোধ 'দয়ে নিবৃত্ত করেন। গুরুর আদেশে গোসাঁইজী জবালা- 
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মিটি টিগিনিলর রানি নহীরিদা রন লা বারিিরানারাজাগ 
| 

এই যোগসঙগ্কট সম্বন্ধে গোসীইজী বলেছেন, 'নাম করতে করতে একটা 
সময় আসে, যখন শরীরে ও মনে নানাপ্রকার জালা হতে থাকে । উহা সাধনেরই 
একটা অবস্থা । এই সময় কখন কখন শরীর আগুনে পুড়লে যেমন জবালা হয়, 
তেমানি জহালা হয়ে থাকে । সময়ে সময়ে হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কান ও নাঁড়ভুশড় 
টিনিতোাকে উই কলহ কের কে রই না জান 
দেয়। ইহাকে যোগসঙ্কট বলে । খুব সাবধানতার সাঁহত এই সময়টা ভালমতে কাটায়ে 
দিতে পারলেই হয়। এই সময় 'মাশ্রর সরবৎ, ডাব ও ঠাণ্ডা জিনিস খেতে হয়। 
শরীর ান্ডা ও অবসন্ন হয়ে পড়লে, গরম 'ঘ সৈম্ধব লবণ 'দয়ে পান করতে হয়। 
এরুপ করলেই এ সকল ষন্ত্রণার শাঁন্ত। যোগ্সঙ্কট অবস্থা একবার কাটায়ে 
যেতে পারলে আর কোন উৎপাতই থাকে না। সাধন করলে উহা সকলেরই একবার 
ভূগতে হয় । পূর্বে ম্ান-খাঁষরা শিব্যদের দেহ-মন শুদ্ধ করতে তুষানল করতেন । 
এখন আর তাহা চলে না। নামানলেই দণ্ধ করে এখন দেই কাজ করায়ে নেন 

সাধনজঈবনে এই যোগসঙকট কতটা প্রয়োজনশয় সে বিষয়ে বলতে য়ে 
গোসাঁইজী বলেছেন, “দেখ গ্রীম্মকাল কেমন ভয়ানক । পুকুর. খাল, বল, সমস্ত 
শুকায়ে গেছে। সূর্যের প্রখর উত্তাপে সবাই আঁস্থর হতেছে, সকল প্রাণীই হাহাকার 
করছে। গাছপালাও পূর্বের মত নাই । দেখলেই মনে হয় যে. দি এক বিষম অবস্থা ! 
বাস্তাঁবক, প্রকীতির পক্ষে এমন দারুণ অক্থা আর কখনও হয় না। কিন্তু ভেবে 
দেখ, এই গ্রশম্মকাল না হলে বর্ষা আর্সে না; প্রকৃতি আবার নৃতন সোন্দর্যে 
পাঁরপূর্ণ হয় না। এই গ্রনম্মকালই প্রকৃতির নূতন সৌন্দর্যের কারণ । গ্রীঙ্ম হয় 
বলেই আমরা বর্ষার এত সুখ এত সৌন্দর্য অনুভব কারি। সাধনের অবস্থাও ঠিক 
এই প্রকার। সাধনের সময়ে শুজ্কতা, নৈরাশ্য, জবালা ইত্যাঁদ বিবিধপ্রকার দুঃখের 
অবস্থা ভোগ করতে হয় বলেই ধর্মের এত সৌন্দর্য । নৈরাশ্য বা শুজ্কতা না এলে 
ধর্মের আনন্দই থাকত না। এই সকল অবস্থার ভিতর 'দয়ে মানুষ যখন ধমেরি 
উচ্চতম শৃঙ্গে উপনশত হয়, তখনই যথার্থ শান্তি লাভ করে। তা না হওয়া পর্যন্ত 
এসকল অবস্থা হতে মানুষ িছ্‌তেই নিম্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন! 
এসকলই প্রয়োজন। যাঁদ শান্তির অবস্থা একবার লাভ হয়, তাহলে আর কিছুতেই 
তা নস্ট হয়না ।, 

গোসাঁইজী জ্বালামুখী থেকে ফিরে আসেন গয়ায়। দুঃখের নাশ প্রভাত 
হয়। মনের খুব সরস 'অবস্থা। রঘুবর বাবাজশর আশ্রমে 'এসে আবার "তানি 
তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। পরমহংসজশ মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়ে সাধন উপদেশ দেন। 
একাঁদন অস্টাসাদ্ধর কথা উঠলে পরমহংসজাী বললেন, শ্রীমদ্ভাগবতে অম্টাদশ 
সিদ্ধির কথা আছে তার মধ্যে আটটি প্রধান। 

বসদ্ধয়োহন্টাদশ প্রোন্তা ধারণা যোগপারগৈহ | 
তাসামন্টৌ মত্প্রধানা দশৈব গুণ হেতবঃ॥ ১১1১৫ ৩ 

আমা আয়তনে বিরাট হলেও, অণু-পরমাণুর ন্যায় সুক্ষ হবার শান্ত। 
গরমা_ আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও, পর্বতের ন্যায় বিরাট হবার শাল্ত। 
লাঘমা-__ গুরুভার হলেও, বায়ুর ন্যায় লঘু হবার সামর্থ । 
প্রাস্তি_ ইচ্ছামান্র কাছে বা দূরে যে কোন স্থানে অবাস্থত পদার্থ হাতের মূঠোর 
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মধ্যে পাবার শান্ত। 
প্রাকাম্য- ইচ্ছাশাস্তর অ-ব্যাঘাত, যা ইচ্ছা করা যাবে তাই পূর্ণ করার শান্ত। 
বাশত্ব সমস্ত পদার্থ ও প্রাণীমান্রকে বশনভূত করার শান্ত। 
ঈঁশত্ব- ঈশ্বরের ন্যায় সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব লাভের ক্ষমতা । 
যতকামস্তদবস্যাত--সত্য সঙ্কল্পতা, বিষকে অমৃতত্বে পাঁরণত করা, মৃতকে 
জীবন দেওয়া এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা লাভ করা ।” 

সাধনার দ্বারা জগতে সব কিছুই করা সম্ভব, সাধনা 1ভন্ন 'সাদ্ধিলাভ হয় না। 
এ সবই আন্তারকভাবে বিশ্বাস করেন বিজয়কৃ্ণ, তবুও মনে প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার 
বাসনা জাগে । 'প্রয় শিষ্যের মনের কথা বুঝতে পারেন পরমহংসজনী, তাই তাঁকে 
তখন অপেক্ষাকৃত একাঁট 'নর্জন স্থানে 'নয়ে যান। এক-একটি করে অল্টাসাঁদ্ধর 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তানি তুলে ধরেন তাঁর সম্মুখে । কখনও বায় অপেক্ষা হালকা দেহ 
ধারণ করে [তান শৃন্যে হাটতে থাকেন, কখনও সূক্ষর হয়ে পাহাড় ভেদ করে এাঁদক 
ওদক করেন । এমনিভাবে সমস্ত প্রকার 'সাদ্ধির ক্ষমতা পরমহংসজ প্রত্যক্ষভাবে 
প্রদর্শন করে গোসাইজীীর সমস্ত সংশয় দূর করে দেন। বস্ময়-বমূড় চিত্তে 
গুরুদেবকে প্রাণপাত করে গোসীইজী বললেন, প্রভো, শাস্ত্র অভ্রান্ত। কন্তু আজ 
যা আমার চোখে আঙ্গুল 'দয়ে দেখালেন তা আপনার ন্যায় মহাসাধকের পক্ষেই 
সম্ভব ।' পরমহংসজী একট হেসে সস্নেহে বললেন, “বেটা, সাধন করুনা, তুমৃহারা 
1ভ এইছা শান্ত জরুর হোগী।, 

এরপর একাঁদন এক অমাঁনশা রজননতে বন্মানন্দজী গোস্বামীপ্রভুকে নিয়ে 
বুদ্ধগয়ার পথ ধরে বরাবর পাহাড়ে উপনীত হন। দুপুর রান্রি, ঘুটঘুটে অন্ধকার। 
জনমানবশনন্য এক স্থানে চলতে চলতে একাঁট কুটীরের সামনে তাঁরা উপাস্থত 
হন। কুটীর-দ্বারে তরবাঁর হাতে একজন সাধু পাহারায় আছেন। পরমহংসজ?ীকে 
দেখে সসম্দ্রমে তিনি দ্বার ছেড়ে দেন । গুরুদেবকে অনুসরণ করে ভতরে গিয়ে 
গোসাঁইজশী দেখেন, একজন স্কীলোককে ঘিরে জন পনর সাধক যোগাসনে বসে 
আছেন। পরমহংসজর পেশছার সঙ্গে সঙ্গেই চকের কাজ শুরু হয়। চক্রেশ্বর 
খাঁনকটা জল মন্তপৃত করে সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। সকলেরই তখন বালক- 
ভাব প্রকাশিত হল, সকলেই স্ত্রীলোকাটিকে মাতৃভবে দর্শন করতে লাগলেন। 
গোসইজীরণ€ তখন বালকভাব, তান হামাগুঁড় 'দয়ে “মা মা” বলে স্ত্রীলোকটির 
কোলে উঠে তাঁর স্তনপান করতে লাগলেন । স্ত্লোকাঁটও মায়ের মত পিঠ চাপাঁড়য়ে 
আদর করে গোসাঁইজনীকে বললেন, “আজ থেকে তুমি জিতোন্দ্রিয় হলে । গোসাঁইজী 
পুনরায় আসনে বসে লক্ষ্য করলেন, চক্লে*বর যে দেবতাকে অথ্য্ঠ 'দয়ে আহবান 
করছেন, সেই দেবতা তখনই প্রকাশিত হয়ে অথ্্য গ্রহণ করছেন। তদনন্তর 
স্্লোকটি 'ছন্বমস্তা-সাধনের প্রক্রিয়া শুরু করলেন এবং ভাবাবেশে নাচতে নাচতে 
দক্ষিণ হস্তাস্থিত খড়া দ্বারা আপন মস্তক ছেদন করে বাম হস্তে তা গ্রহণ 
করলেন । 'ছম্বমস্তক মুখব্যাদান করে গলদেশ হতে 'নর্গত রাাধরধারা পান করতে 
লাগল । সাধকেরা সকলে মলে তখন স্তবপাঠ ও নামকঈর্তন করছেন। এমন সময় 
স্বয়ং মহাদেব সেখানে প্রকাশিত হন। আনন্দের শ্রোত বয়ে যায়। ছন্নম্তক 
যথাস্থানে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত হয়। সকলে জয়ধবাঁন করে উঠেন। মহাদেব 
সকলকে আশশর্বাদ করে অন্তাহ্্ত হন। এই অক্ভূত "ক্রয়াকলাপ স্বচক্ষে দেখে 
গোসাইজী শাস্ত্োন্ত তাল্ত্রকাক্রয়ার প্রতি শ্রদ্ধাষুস্ত হন। 


ভগবদ-দর্শন লাভ ১৮১ 


ক্রমে সাধনরাজ্যের দ্বার একাটির পর একাঁট করে তাঁর কাছে উদ্ঘাঁটত হতে 
লাগল। িন্তু এতে গোসাঁইজী মনে ভাবলেন, এ সব দর্শনাঁদ মাস্তচ্কের দুর্বলতা- 
প্রসূত। এইসব যে সাধনরাজ্যেরই বৈশিষ্ট্য তা তান বুঝতে পারেন নি। কাঁলকাতা 
ফেরার পথে গোসাঁইজশ দ্বারভাঙ্গা যান। এখানে পরমহংসজণ তাঁকে দর্শন দেন। 
তাঁর দর্শন পেয়ে অকৃলপাথারে তান কূল পেলেন। গুরুদেবকে তাঁর মাথার 
অসুখের কথা বলতে গিয়ে তাঁর 'বাচন্র আভিজ্ঞতার কথা একে একে খুলে বলেন। 
এ দি রকম ব্যাঁধ ? পরমহংসজ মৃদু মৃদ হেসে দ্বারভাঙ্গার একটি পুস্তকা- 
লয়ের নাম বলে সেখান থেকে একখান শবচারসাগর' ও একখান 'হঠযোগ 
প্রদীপিকা" গ্রন্থ কিনে তাঁকে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করতে বলেন। দুখানি 
গ্রন্থের মূল্য কত হবে তাও বলে দেন। গোসাইজশী আঁবলম্বে এ দোকান থেকে 
পুস্তক দুখানা কিনে আনেন । পরমহংসজী যে মূল্য বলোছিলেন, দোকাননও সেই 
মূল্যই চেয়ে নিল। আশ্চর্য, সমস্ত দ্বারভাঙ্গা সহরে শুধু এই দোকানাঁটিতেই এ 
বই দ্যাট এক কাপ করে বহ্াদন আবক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে। গোসাঁইজন 
বই দুখান খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকেন। তান যে সব অবস্থাকে মাথার 
ধিকার বলে মনে করোছিলেন, সে সবই তাঁর জীবনে সংঘাঁটত বচন আঁভজ্ঞতার 
হুবহহ প্রকাশ বলে গ্রল্থদ্বয়ে সাধনস্তরের 'বাভন্ন অবস্থা বর্ণনায় বিধৃত হয়ে 
আছে। শাস্বের তন্রান্ত প্রমাণ পেয়ে গোসাঁইজী নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিন্ত হন। তাঁর 
মন থেকে এক গুরুভার নেমে যায়। অতঃপর কিছনাঁদন বাদে আবার একাদন গর 
দেবের দর্শন পেয়ে তিনি তাঁকে কথাপ্রসঙ্ন্নে বললেন, “পূর্বে যাঁদ বইগুলে পড়তে 
বলতেন, তা হলে অযথা এই ভয়-ভাবনা এবং উদ্বেগের হাত থেকে িত্কাতি 
পেতাম । গোসাঁইজীর কথা শুনে পরমহধ্সজী হেসে বললেন. পর্বে না পড়ে 
ভালই করেছ। পুস্তকের বিষয়গুলি জানা থাকলে এ সব অলক দর্শন নয় বলে 
জানতে; তাতে তোমার সাধনা পাঁরপূর্ণ হত না, বরং অহংকার বাসা বাঁধবার 
সুযোগ পেত। পরে বইগীল পড়ায় এখন উপলাধ্ধ করার সুযোগ পেয়েছ, বুঝতে 
পেরেছ এ-সবের প্রকৃত তাৎপর্য? 

এই ঘটনার কয়েকাদন পরেই গোসাঁইজী গুরুজীর 'নররশিমত আবার কাঁলকাতা 
রে আসেন। কাঁলকাতা এসে গোসাইজণ প্রচারীনবাসে িছাঁদন থাকেন। দেখতে 
দেখতে মাঘোৎসব এসে যায়। খুব ধূমধাম করে কাঁলিকাতার সাধারণ র্রাহ্মসমাজের 
মাঘোৎসব প্রাতপািত হয় । ১১ মাঘ, ১২১৯১ সাল, গোস্বামীপ্রভু বেদীর কাজ করেন । 
১৮১78৮581৮7 তাঁর 
চোখের সামনে ছায়াচত্রের মত জশবল্ত সব ঘটনা, দেখছেন মহাপ্রভূকে ঘিরে রয়েছেন 
হিন্দু মুসলমান, শিখ, খ-শস্টান সমস্ত ধর্মগরে ও প্রচারকগণ: রয়েছেন আরও 
অনেক সাধু-সন্ত মহাত্মারা। তাঁরা সকলেই আনন্দে হাত ধরাধার করে নৃত্য 
করছেন। এ যেন ভাবকালের সবধমসমন্বয়ের ইঙ্গিত, সম্প্রদায় ও গণ্ডীর বিলোপ 
সাধনের গভনর তাৎপর্ষময় প্রতিচ্ছবি । 

মাঘোংসবের পর একাঁদন গোস্বামশপ্রভু বরাহনগরের এক জনাকীর্ণ পথ ধরে 
হেটে চলেছেন; হঠাৎ চোখে পড়ে পথের মধ্যে সামান্য ব্যবধানে এক অপহরির্শন 
প্রকাণ্ড একটি বাঘ ধীর পদক্ষেপে হেলতে দুলতে তাঁর দিকেই এগয়ে আসছে। 
অথচ আশ্চর্য, এই জনাকীর্ণ পথের পথচারণদের কেহই ইহার উপপাস্থাততে সন্রস্ত 
হচ্ছে না, কোন চাণল্যই প্রকাশ করছে না। যে যার পথে স্বাভাবিক ভাবেই চলে 


৯৯০ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষণ 


যাচ্ছে । তবে কি এরা এই অপূর্বদর্শন বাঘাঁটকে দেখতে পায় নি? ডর-ভয় দুরের 
কথা, তাঁর নিজের অন্তরাত্মাও' আনন্দে উল্লাসত হয়ে উঠছে। একটি অনাম্বাঁদত 
মধুর আস্বাদনে বিভোর হয়ে পড়ছেন গোস্বামীপ্রভু; সর্বাষ্ঞ তাঁর আনন্দে 
পুলকিত হয়ে উঠছে. মন-প্রাণ চাইছে তাঁর সমস্ত সত্তা নিয়ে এই অপৃবদর্শন 
বাঘাটর শ্রীচরণে আত্মীনবেদন করতে। অপলকদ্যান্টতৈ গোস্বামীপ্রভু তাঁকয়ে 
আছেন, দেখছেন আদন্দা-সন্দের জ্যোতির্ময় রুপ ধরে বাঘাট তাঁর সামনে দাঁড়যে, 
তাঁর সৃরাঁভিত অঙ্গের সুবাস চারাঁদক আমোঁদত করে তুলেছে । গোস্বামীপ্রভু স্তব্ধ- 
বিস্ময়ে এই জ্যোতিময় ব্যাঘ্রমৃর্তকে প্রণাম করলেন, টিকে জিডজোন তার পারের 
কাছে। আনন্দধারা বয়ে চলেছে তখন বিজয়কৃষের দেহ-মন-প্রাণে, ভগবান আজ 
ব্যাঘ্রমূর্তিতে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছেন বিজয়কৃষের কাছে। ভান্ত-বিগাঁলত 
চিত্তে বিজয়কৃফ স্তব-স্তুতি করছেন, হঠাৎ ব্যাগ্রমর্ত শামসুন্দরের রূপ ধরে তাঁর 
প্রাতি স্নিগ্ধ প্রসন্ন দ্াজ্টতে অভয়বাণী জানয়ে অন্তাহ্ৃত হলেন। 

যাঁকে পাবার জন্য পথের কোনো বাধাই তাঁকে নিরুৎসাহ ও 'নবৃত্ত করতে 
পারে নি, যাঁর দর্শন-মানসে কত না 'বানদ্র রজনী যাপন করেছেন, এরীহক সুখ- 
সম্পদ, মান. যশ, শৃকরী 'বচ্ঠাবৎ তুচ্ছ করেছেন, অদ্বৈতবংশতলক হয়ে ব্রাহ্মধর্ম 
গ্রহণ করেছেন, যে পরমপুরূষকে লাভের প্রস্তুতির জন্য মন-মুখ এক করতে 
দুবার উপবীত পরিত্যাগ্ব করে মার মনে কতই না দুঃখ দিয়েছিলেন, সেই প্রাণারামকে 
দেখে তাঁর উত্তপ্ত হূদয় শান্ত করে আজ 'তাঁন 'চরাকাত্ক্ষত অবস্থায় উপনীত 
হয়েছেন। 

এই সময় থেকেই গোসাঁইজী ষড়ারপুর প্রভাবমূন্ত হন। তাঁর মায়ার বন্ধন 

হয়; বাসনা, অহঙ্কার হয় 'বলশন। ভূমি থেকে বৃক্ষের মূল 'ছন্ন হবার পর 
কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পন্র, পুষ্প যেমন শহাকয়ে যায়, তেমাঁন ঈশবর-দর্শনের ফলে 
মায়ামূল থেকে 'তিনি 'ছন্ন হন। জশবের পক্ষে প্রবাস্ত দমন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, 
কিন্তু ভগবদ্দর্শনে তাও সম্ভব হয় । 

ভগবান রসস্বরৃপ । “রসো বৈ সঃ'। তাঁকে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাই তাঁর সমস্ত 
রস ও ভাবের বিকাশ ঘটে গোসাঁইজীর মধ্যে। তিনি ব্ন্ষের স্বার্প্য লাভ করেন। 
ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে দূভে্দ্য প্রাচীর তাঁর কাছে বিলীন হয়ে যায়। 
প্রদ্মাণ্ডের কোন ঘটনা বা তত্ত তাঁর কাছে থাকে না অজ্ঞেয়। অল্টাসাঁম্ধ আমলকাবৎং 
তাঁর করতলগত হয় । বেদের প্রকৃত মর্ম ও তত্র তাঁর কাছে উদঘাটিত হয়। শাস্ত্র- 
কর্তা ও খাঁষদের প্রসাদে শাস্নের তত্ব তান অবগত হন। শাস্ত্র সম্পর্কে গোসাইজন 
বলতেন, “শাস্ত্রে বিন্দুমাত্র ভ্রম বা প্রমাদ নাই। শাস্ত্র অন্্রান্ত; তার প্রাতাঁট অক্ষর 
সজীব ও জাবন্ত। তবে শাস্ত্ের মধ্যে যে সব প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে যা খাঁষবাক্য 
নয়, সে সব সজীব নয়। শাস্তের একটি বাক্যও নিরর্থক নয়। ধর্মের 'ভাত্ত শাস্ না 
হলে যথেচ্ছাচার ও স্বেচ্ছাচার ধর্মের আসন দখল করে. ধর্মের মাহমা-মাধূর্য করে 
নভ্ট : ধর্মকে আশ্রয় করে দেখা দেয় নানা অনাচার, ভেদ ও বিরোধ । মানুষের 
ণববেকজ জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। ভগবান এক অখণ্ড ব্রহ্ষরূপে সর্ব বর্তমান, আবার 
সকল পদার্থে তান অধিচ্ঠান্রণ দেবতা রূপে রয়েছেন। এসব দেবতারও নিজস্ব রূন্প 
ও বিগ্রহ রয়েছে, এগুল কল্পনা নয়" 

সিদ্ধিলাভ করে গোসাঁইজশ নিরীক্ষণ করেন আপ্তবাক্মূলক সকল ধম 
ভগবানকে লভ করার বিভিন্ন পথ। 'বাভন্ন ধর্ম অবলম্বন করে সাধক একই 


ভগবদ্‌-দর্শন লাভ ১৯১ 


সাচ্চদানন্দসাগরে উপনশীত হন। 

বিচিত্র মানবচরিন্র, বিচিত্র তাই তার চলার পথ; কিন্তু সকল পথের লক্ষ্য এক। 
সকল পথেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আদ ও অন্তে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ 
নেই। সমস্ত ধর্মের মূল কথা, তিনি এক এবং আদ্বিতীয়। বেদেও আছে, 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌; শুধু মাঝখানে গণ্ডগোল । সনাতন পন্থায় সিদ্ধ মহাপুরুষরা 
কোন ধর্মের সঙ্গে কোনও ধর্মের বিরোধ খুজে পান না; বিরোধ শুধ্‌ আচারে। 
শসম্ধ যোগভভ্ত সন্তেরা ঘত মত তত পথ", এই মতেরই উদ্গাতা । ভগবানকে দর্শন 
করে সব বরোধ বত হয় অবসান । যারা বলেন, আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ, অপর 
সব নিকৃষ্ট'_তারা ধর্মরাজ্যের এলাকা থেকে বহুদূরে রয়েছেন। ভগবানকে লাভ 
করার পরও গোস্বামশপ্রভু আপনাকে ব্রাহ্ম" বলে বলতেন। এই উী্তর তাৎপর্ধ 
তিমি মিহি কে নি কিরে তা ধা হয়োছলেন। এই 
পারাচিতর সার কথা এই নয় যে, 1তান র্াহ্মসমাজের অন্তভুর্ত। 

আশাবতশর উপাখ্যানে আছে-_ 

প্রশন : নিেভয় কে? 

উত্তর : যিনি যুক্তযোগী, সর্বদাই পরব্রন্মে সংযুক্ত থাকেন; যাহার জ্ঞান, 
প্রেম ও ইচ্ছা বরন্দের জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাতে সর্বদা সংযত, ধতানই যুক্তযোগণ, তানই 
জবন্মুস্ত। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার দাস হয়, 'তানিই মুক্ত, তাঁনই স্বাধীন। 

প্রঃ_আমার বড় ভয়ানক স্বার্থপরতা । সংসারে আমার বালিতে কেহ নাই, 
তথাপি কোন বস্তু যখন পাঁরবেশন কার, তখন পাঁরচিত লোককে ভাল ভাল বস্তু 
অনেক কারিয়া দেই, অন্যকে যেমন তেমন কাঁরয়া 'িছ- "দিয়া যেন বাঁচিলাম বোধ 
হয়। ভাল জিনিসটি আপনি লই; অন্যের জন্য মন্দ বস্তু রাখিয়া দেই। একবার 
জগল্বাথে গিয়াছিলাম, পথের মধ্যে বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে চটণ আছে। চটশর 
মধ্যে যোট ভাল ঘর, আমি সেইটিই লইতাম। এমন কি অনেক ঘুসটঃস 1দিয়াও 
ভাল স্থানাঁটি আধকার করিতাম। লোকে কম্ট পাইতেছে, তাহা অনায়াসে দোথিতাম। 
কাহারও ভাল দেখতে পারি না। অন্যের ভাল দোঁখিলে কন্ট হয়। 

উঃ-_স্বার্থপরতাই সকল পাপের মূল। সামান্য ওষধে এরোগ নিবারণ করা 
যায় না। “সংসার অসার আনিত্য সর্বদা এইরুপ চিন্তা ও আলোচনা এবং সাধ্‌সঙ্গ 
কারতে কারিতে খন বাস্তাবকই সংসারের তাবৎ পদার্থকে অসার আনিত্য বায় 
দৃঢ় প্রতশীত জন্মাইবে, তখনই স্বার্থপরতা 'বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া তীর জাবল্ত 
বৈরাগ্য প্রকাশিত হইবে । সাধকমাত্রেরই প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বনীয়। ভস্মমাথা 
কোপশনপরা বৈরাগ্য নহে'। স্বার্থনাশই প্রকৃত বৈরাগ্য । এই বৈরাগ্য হইতেই সাধনে 
আধকার জল্মিবে। যেমন মনে মনে পরপরুষ কামনা কাঁরলে সতীত্ব নম্ট হয়, 
সেইর্‌প মনে মনে অধর্ম আলোচনা কারলে চাঁরত্র কলক্কিত হয়। কল্কিত মনে 
ধর্মসাধন হয় না। চাঁরত্র শুদ্ধ কাঁরয়া প্রস্তুত থাক, নিশ্চয়ই পরব্রন্দে সংযুক্ত হইয়া 
কৃতার্থ হইবে। 

প্রঃ এ সংবাদ কে আনল ? 

উঃ মানূষের যেমন বাহরের চক্ষু-কর্ণ, সেইরূপ অন্তরে আত্মারও চক্ষু-কর্ণ 
আছে। চিত্তশবাম্ধপূর্বক পররদ্ষে আত্মা সংযন্ত হইলে রক্ষের জ্ঞান ও শান্ত সেই 

চক্ষু-কর্ণে প্রবেশ করে। তখন একস্থানে থাকিয়া সমস্ত জগতের সংবাদ জানা 
যায়। 


১৯২ সদগরু শ্রশশ্রশীবজযকৃণ 


প্রঃ_এক ঘরে থেকে অন্য ঘরে ক হয় জানা, এক সম্ভব 2 

উঃ__এই ভারতবর্ষের সেই জীবন্ত ধর্মভাব নাই । ধর্মের কতকগুল প্রণালশ 
বা খোসা লইয়া লোকে ব্যস্ত রাহিয়াছে। যখন ভারতে যোগধর্মের আলোচনা ছল, 
যখন ধর্ম জীবিত ছিল, তখন অন্তরের চক্ষু-কর্ণের কথা সকলেই বৃঝিত। 
প্রান খাষগণ উপনিষদে 'লীখয়াছেন যে, পরমেশ্বর চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের করণ, 
মনের মন। কেবল পুস্তক পাঁড়য়া এ কথা বুিতে পারা যায় না। যাহারা যুত্ত- 
যোগণী, কেবল তাঁহারাই ইহার মর্ম জানেন। আমাদের পাঁথবশ হইতে আকাশের 

চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রসকল কত দূরে, তথাপি জ্যোতার্বদ পাঁণ্ডিতগণ তাহাদের বিষয় 
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জ্ানযোগে চিন্তা কারিতে কাঁরতে এক-একটি দৃরবতাঁ গ্রহ-নক্ষত্র আবচ্কার 
করিয়াছেন। কেবল মনৃষ্যের জ্ঞানে যাঁদ আকাশের নক্ষব্রদিগকে জানা সম্ভব হয়, 
তবে মনুষ্যের জ্ঞানে যাঁদ সর্বজ্ঞ পরমে*বরের অনন্ত জ্ঞান, সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে 
1কছ- কি অজানা থাকে? না, কখনই না। 

রি _াসিদ্ধপুরুষ হইবার উপায় কি? 

উঃ-_সংসারাসান্ত ত্যাগ করিয়া গুরুদত্ত মন্ত জপ কাঁরিতে কারতেই 'সদ্ধিলাভ 
হয়। 

প্রঃ-সংসারাসান্ত কাহাকে বলে? 

উঃ--এই নশ্বর শরীরকে আত্মা বাঁলয়া বিশ্বাস করাকেই সংসার কহে । '£ই 
দেহকে অত্যন্ত ভালবাসা, তাহারই নাম সংসারাসন্তি। যে স্ত্রী কি পুরুষ কেবল 
আহার, বস্ত্র, অলঙ্কার, গুহ, শয্যা এই সমস্ত লইয়াই ব্যস্ত, সেও সংসারাসন্ত। 
অনেকে মনে করে, নগর ছাড়িয়া বনে বাস কাঁরলেই, সংসার ত্যাগ করা হইল; 
ইহা অত্যন্ত ভ্রম। বনে আঁসয়াও আহার লইয়া, কুটীর, কোপনীন, আসন, আঁগ্ন- 
কুন্ড, কমন্ডলু লইয়া যে ব্যস্ত, সেও সংসারাসন্ত। 

প্রঃ- সংসার ছাঁড়য়া উদাসীন হইয়াছেন, তবে আপনাদের আবার 'রপুর ভয় 
কেন ? 

উঃ--ঘর-বাড়ী, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ কাঁরয়াছ বটে, কিন্তু অন্তরের কাম-ক্রোধ 
ণরপুগুলকে ত্যাগ কাঁরতে পার নাই। তাহারা আমার সঙ্গে সঙ্গেই আঁসয়াছে। 
1বশেষতঃ ঘর-বাড়ী, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ কাঁরলেই যে সংসার ত্যাগ করা হইল, 
তাহা নহে। সংসার কোন পদার্থ নহে । ভগবানকে প্রেম না কারিয়া তাঁহার সৃষ্ট 
পদার্থ সকলকে ভালবাসা. তাহাতে আসন্ত হওয়ার নামই সংসার । যতাঁদন ঈশ্বরে 
সম্পূর্ণ প্রেম না হয়, ততদিন সংসার ত্যাগ করা যায় না।, 

গৃহে সাধন-ভজনে বাধা হয়. এজন্য নিজ্নে একাকী রাহয়াছি। তিলক, 
মালা প্রভাতি বৈষ্ণবাঁচহু ধারণ কাঁরলে বৈষব হওয়া যায় না। যান অনন্যভাবে 
ভগ্যবান 'বিষুকে প্রেম করেন--তানই বৈফব। 


গোস্বামপ্রভুর 'সাদ্ধলাভ ১২৯১ সালের ফাল্গুন থেকে ১২৯২ সালের 
রবে লতার তি তাক নং 
ঢাকা ব্রাক্মসমাজের আচার্য 

১২৯২ সালের আষাঢ় মাসে জ্যোতীরন্দ্রপ্রসাদের আমন্ত্রণে তাঁর +পতা 
ব্রজস্ন্দর মিত্রের দেহান্তরে ব্রহ্দোপাসনায় আচার্যের কাজ করার জন্য গোস্বামী- 


সদগুরুপদে আধতঙ্ঠিত ১৯৩ 


প্রভূ ঢাকা যাল্রা করেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মকে নিয়ে. গোস্বামীপ্রভু ঢাকার 
উপকণ্ঠে গ্রামে গ্রামে কীর্তন করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে বজসল্দরবাবূর স্মৃতি- 
তর্পণ করেন। গোসাঁইজর জীবন্ত ধর্মভাব দেখে গ্রামের লোকের মধ্যে ধর্ম 
আচরণের উদ্দীপনা দেখা যায়। 

ঢাকায় প্রচারক-নিবাসে একাঁদন যোগমায়া দেবীর সঙ্গে গোস্বামীপ্রভু কথাবার্তা 
বলছেন, হঠাৎ দেখেন যোগমায়া দেবীর মুখে অপূর্ব এক রক্ষমজ্যোতি। গোসাইজীর 
সর্বাঙ্গ প্রায় বিবশ হয়ে আসে, তিনি যোগমায়া দেবীর চরণতলে লাঁটয়ে পড়েন, 
তাঁর পদধূঁল 'নয়ে নিজের মাথায় ও সর্বাঙ্গে বার বার মাখতে থাকেন । যোগমায়া 
দেবী স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপাঁন এ কি করছেন £ 

গোস্বামীপ্রভু কোন কথাই শুনছেন না। তখনও তান যোগমায়া দেবীর পায়ে 
হাত বুঁলয়ে তাঁর পদধূলি নিচ্ছেন নিজের মাথায়। 

ছু সময় পরে এই ভাবাঁট কেটে গেলে গোস্বামীপ্রভূ যোগমায়া দেবীকে 
বলেন, “হঠাৎ দেখি তোমার মুখমণ্ডল থেকে অপূর্ব এক জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে; 
দেহ থেকে রক্ষজ্যোতি প্রকাশ পাচ্ছে। তোমার মধ্যে জগজ্জনননর প্রকাশ দেখে, 
তাঁকে বার বার প্রণাম করোছি। আর তাঁরই পদধূঁলি নিয়োছি। তোমার কোন 
অকল্যাণ বা অমর্যাদা কার নাই & 

গোসীইজীর কথায় যোগমায়া দেবী আশ*বস্ত হন। 


সদগরপদে আধচ্ঠিত 


ভগবানের সত্যধর্ম যানি যে পাঁরমাণে আয়ত্ত করেন, তাঁর সেই অনুপাতে শান্ত 
লাভ হয়। কিন্তু অপরের ধরচক্ষু খুলে দিতে যে শান্ত আবশ্যক, তা যান লাভ 
করেন নি, তান কখনও অপরের মধ্যে শান্ত সন্তার করার আঁধকারন নন। যোগ- 
সাধনের চারটি অবস্থা- প্রবর্তক, সাধক, য্যজন ও য্স্তসিদ্ধ। গোসীইজীী যোগ- 
সাধন" গ্রল্ধে লিখেছেন.-প্রবর্তক অবস্থার মধ্যে ধমেরি প্রাথমিক কয়েকাঁট ভাব 
মান্র উল্মোষত হয়; যেমন- দীনতা, বৈরাগ্য, প্রেম ও পাঁবন্রতা। তৎপরে সাধক 
অবস্থায় ভগবানের আবর্ভব অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতে থাকে, এবং সেই 
অবস্থার শেষভাগে সস্পম্ট ব্রন্মদর্শন লাভ হয়। তারপর যুঞ্জন যোগীদের অবস্থা । 
তাঁহারা প্রায়ই ঈশ্বর-সহবাসে থাকেন ও 'বাবধ সত্য লাভে জীবন কৃতার্থ করেন। 
িন্তু মধ্যে মধ্যে ইহাদেরও বিচ্ছেদ হয়, সেই সময় অত্যন্ত ক্লেশে থাকেন। 
ইহাদের মধ্যেও বিচ্ছেদের মূহূর্তে পাপ প্রবেশ করিয়া সর্বনাশ কারতে পারে। 
অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় যাহারা আবাচ্ছন্ন যোগের অবস্থায় থাকিয়া সেই পূর্ণ 
পরমেশ্বরে প্রতিনিয়ত অবাঁস্থাতি ও বিচরণ করেন, তাহাদিগকে যুস্তযোগশী কহে। 
ইহাই প্রকৃত সদ্ধাবস্থা ।...যাঁহার শান্ত অনন্ত শান্তমান পরমেশবরে যুস্ত হইয়াছে 
_-তিনিই শান্তর অনন্ত প্রম্রবণ লাভ কাঁরয়াছেন।' 

গোস্বামীপ্রভু যুস্তসিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হলে পরমহংসজীর আদেশে 
সদগুরুপদে আধন্ঠিত হন। গুরুদেব তাঁকে ধর্মপিপাসু ব্যান্তদের শাক্তসণ্তার 
করে সাধন দিতে আদেশ করেন। যান শব্দব্রহ্ধবিদ্‌ ও পরব্রক্গবিদ, তাঁকেই 
সদৃগুরু বলা হয়। বেদের মন্ত্র ও আঁধজ্ঠান্রী দেবতা যাঁর কাছে প্রকাশিত হন 

--১৩ 


১৯৪ সদগুরু শ্রীশ্রীবজয়কৃষণ 


তি শব্দব্রহ্গবিদ। তিনি শব্দত্রক্দাবদ্‌ হয়ে পরব্রহ্মকে লাভ করলে সদগ*র« নামে 
আভিহিত হন। সদৃখুরু শিষ্যের কুলকুণ্ডালনী শান্ত জাগাঁরত করেন। বহ: জন্মের 
সকতিতে সদগুরু লাভ হয় । সদৃগুরু লোক-উদ্ধারের জন্য অবতাররূপে অবতীর্ণ 
হন। তিনি সব সময় পৃঁথবীতে আসেন না। এক সময় একজনের বেশী সদ্‌গরু 
আসেন না। সিদ্ধ বা মহাপুরুষ মান্রই সদ্‌গুরুবাচ্য নন। জীবকোটি অপেক্ষা 
সম্ধপুরুষ সহস্রগ্ণ শীল্তশালী। সদৃগুরু সদ্ধপুরুষ অপেক্ষাও শীল্তমান; 
সদ্গুরু ভগবানের আবেশ বা অংশাবতার বা স্বয়ং বতাঁন। কর্মপাশ ছিন্ন করার 
কতা সদ্‌গদ্রু। 

কেউ সাধনপ্রাথর্ হয়ে এলে পরমহংসজশীর সম্মতি আছে কিনা জানার জন্য 
গোসাঁইজণ আসনে বসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। যুস্তাঁসদ্ধ অবস্থায় স্থান 
কাল ও সময়ের ব্যবধান থাকে না। এই অবস্থায় তাঁর অনুমাঁত পেলে সাধনের 
সময় €দয়ে 'নাদর্ট 'দনে তান দীক্ষার্থীকে শাল্তসণ্ণার করে 'নজর্নে দীক্ষামন্ত 
বলে 'দতেন। দণক্ষাকালে শিষ্য ছাড়া অপরের থাকার নিয়ম ছিল না। গোস্বামী- 
প্রভু বলতেন যে, সাধনের সময় পরমহংসজা তাঁকে আশ্রয় করে 'নিজেই সাধন 
দদতেন। তাঁর সাধনে কুচ্ছতা 1ছল না । শুদ্ধ আহার ও *বাসে-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত 
নামজপই এই সাধনের বৌশিষ্ট্য; মালা, তিলক বা বাইরের বেশভূষা .এতে নেই। 
দেহশুদ্ধির জন্য এক রকম প্রাণায়াম তিনি দেখিয়ে দতেন, কিন্তু তা সাধনের 
আবচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। সত্য রক্ষা, আহারশীদ্ধ, বীর্ধারণ এবং শবাসে-প্রশবাসে 
নামসাধনের উপরই তানি গুরুত্ব 'দিতেন। তাছাড়া প্রাতাদন পণ্টযজ্ঞের অনুষ্ঠান, 
মাতাপিতাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা, সম্প্রদায়ানার্বশেষে সাধভন্তদের প্রাত শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন এবং স্বামী-স্তীর মধ্যে দব্যভাবময় মহৎ প্রেম-সম্পর্ক স্থাপন এই 
সাধনের নিগ্‌ঢ় অনজ্ঞা। উীঁচ্ছন্ট, মাংস, পেয়াজ, রসুন, ডিম ও অন্যান্য তমোগুণ- 
সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণও এই সাধনে 'নাষদ্ধ। এই সাধন সম্পূর্ণ অহৈতুকী। জাত, 
কুল, শিক্ষা, সমাজ, কৌলীন্য এই সাধন পাবার মাপকাঠি নয়। এ ভগবানের 
একান্ত কৃপাসাপেক্ষ ৷ 1হন্দু-মুসলসান-খুশস্টান আপন আপন ধর্মীব্বাস অটুট 
রেখে এ সাধন পেতেন । পরনিন্দা এই সাধনে 'বিষবৎ বজরনীয়। 

গুরুজীর নিদেশে গোস্বামীপ্রভু অন্তরঙ্গ অনুগামন প্রার্থীকে যোগসাধন 
দীক্ষা দিতে শুর করেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত পদ্ধাতিতে ভগবানকে লাভ করা 
সম্ভব নয়-এই সত্য মর্মে মর্মে উপলাব্ধি করে তান ব্রাহ্মসতার্৫থদের কল্যাণের 
জন্য শাস্ত্রীয় ব্রন্মোপাসনার উপর বিশেষ জোর 1দতে বলেন। ব্রাক্ম অনুরাগীরা 
সদগুরুর সাধনপ্রাস্তির পরবতর্ঁ কালের গোস্বামী মহাশয়কে দেখে আরও মদগ্ধ 
হন। 

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নবকুমার বাগচন মহাশয়কে গয়ায় আকাশগঙ্গায় 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তান 'নাম' 'দয়োছিলেন। পরমহংসজনীর ঢালা নিদেশি পেয়ে 
১২৯২ সালের আ'শ্বন মাসে ঢাকায় প্রচারক-নবাসে গোস্বামী মহাশয় প্রথম ষোগ- 
সাধন দীক্ষা দেন বারশালের বানাড়পাড়ার ব্রাঙ্মভাবাপন্ন বি-এ পরাক্ষার্থঁ যুবক 
সত্যকুমার গৃহঠাকুরতাকে ।৯ 


গোসাইজশ কখনও ঢাকা কখনও বা কাঁলকাতায় ব্রাহ্মসমাজে আচার্ষের কাজ 
১. যোগমায়া গ্াহঠাকুরতা মহাশয়ার নিকট রাক্ষত খাতা অবলম্বনে । 


সদগুরুপদে আঁধাম্তত ১১১৫ 


করেন, আবার স্থানে স্থানে ব্রাহ্গ-উৎসবে যোগ 'দিয়ে রাহ্গধর্ম প্রচার করেন এবং 

দীক্ষাপ্রাথীদের যোগসাধন দেন। অসাধারণ ব্যন্তিত্বসম্পন্ন, সত্যানষ্ঠার জীবন্ত 
মূর্ত, শরণাগতির বিগ্রহ, গোস্বামীপ্রভুর সারগর্ভ বন্তুতা ও উপদেশে এবং তাঁর 
মুখে বার বার করতালি হয়না একথা শুনে ধর্প্রাণ ব্রাক্ম 
অনুগামী ও সহযোগীরা অনেকেই একে একে তাঁকে গুরুপদে' বরণ করে কৃতার্থ 
হন। আবার কেউ কেউ বা জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে অপ্রাকৃত প্রভাবে বা মহতের 
ণনেশে তাঁর কাছে যোগসাধন দনক্ষা লাভ করে ধন্য হন। 

বেদীতে বসে যখন গোস্বামটপ্রভূু উপাসনা করেন তখন উপাসনা-মান্দির উৎসব- 
মুখর হয়ে ওঠে। ভান্ত-তরজ্গে আগন্তুকেরা অধীর হয়ে উঠতেন। তাঁর সরস 
সারগর্ভ উত্তি শুনে সমাজ-গৃহের সবর উঠত ক্রন্দনের রোল। "হিন্দু, মুসলমান, 
খুপস্টান সকল সম্প্রদায়ের দর্শনাথরা তাঁর €দবাভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ভগবানের 
নামের মহিমায় আত্মহারা হতেন। তাঁর আবেগময় প্রার্থনায় স্বর্গ যেন উপাসনা- 
লয়ে নেমে আসত । কর্তনের সময় তাঁর শ্রীমুখানসৃতি হাঁরধবানিতে ব্রহ্মমন্দির 
প্রকম্পিত হয়ে খোল-করতালের এঁকতানে অপূর্ব রসস্ান্ট করত। ব্রাহ্মধের 
অসাম্প্রদাঁয়ক ধর্মচেতনার স্বতগ্নাসদ্ধ উচ্ছবাস দেখে মনে হয়, এই সময়টিতে ছিল 
যেন ব্রাহ্মসমাজের সবর্ণষুগ । দন দন উপাসক-সংখ্যা বেড়ে ষায়। প্রচার-আশ্রমে 
ধর্মাথীর ভিড় লেগেই থাকে । গোসাঁইজীর ভান্ত, ব্যাকুলতা, 'বনয়, ধর্মানুরাগ 
দূর-দূরাণ্লের আঁধবাসীদেরও প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বেদীতে 'বসে অনেক 
সময় তানি উপাসনার সময় দুবাহ বাড়িয়ে আগন্তুকদের পদধূি চাইতেন । তান 
বলতেন. “আপনারা আমার সহায় হউন। আপনারা প্রসন্ন হয়ে আমাকে আশীর্বাদ 
করুন যেন আম 'বনয়ী হতে পার, যেন আম প্রভুর আহবান শুনে সকল বন্ধন 
ছন্ন করে তাঁর কাছে ছুটে যেতে পাঁর। আপনারা আমার মস্তকে পদাঘাত করে 
আমার অহঙ্কার চূর্ণ করুন ।, 

ভাবরাজ্যে আরও 'নাবিড় হয়ে পড়েছেন গোস্বামীপ্রভূ । অগ্রহায়ণ ১২৯২ থেকে 
তান পূর্ব বাঙ্গালা ব্রন্ষমান্দরে যে সব বন্ুতা দেন তার তুলনা নেই। তাঁর এই 
সময়কার ভাষণগ্ীলর কিছু কছু 'বস্তৃতা ও উপদেশ" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ 
হয়েছে। 

প্রথম দুটি বন্তৃতা এখানে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে 


১। উপদেশ 


তুলসীদাসের রামায়ণে লিখিত আছে, যখন রাবণ অত্যন্ত অত্যাচার ও উৎপাত 
আরম্ভ কাঁরলেন, তখন পাৃঁথবী সেই অত্যাচার সহ্য করিতে অক্ষম হইলেন । 
আমরা এখন যেমন উল্কাপাত, মহামারী প্রভাতি দেখিতোছ, তখনও এইরপ 
সমস্ত উপদ্ূব দেখিয়া লোকের 'বড়ই ভয় হইয়াছিল । কথিত আছে যে, পৃথিবশ' 
গোরুপ ধারণ কাঁরয়া দেবতাঁদগের নক গমন কাঁরলেন এবং আপনার অবস্থ্‌ 
জানাইয়া তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা কারলেন। তখন দেবতারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ 
কারয়া এই স্থির কাঁরলেন যে, সকলে একত্র হইয়া মহাঁবষ্ুর নিকট যাইবেন; 
তান ভিন্ন এই সঙ্কটে পাঁরন্রাণের আর কেহই নাই । তাঁহারা এই স্বাস্থর করিয়া, 
কোথায় গেলে মহাবিফুর সাক্ষাৎ পাইবেন, সেই বিষয় ভাবতে লাগিলেন। কোথায় 


১৯৬ সদগ্‌রু শ্রশ্রীবিজয়কৃ 


তিনি থাকেন ? কেহ বাঁললেন, 'গোলোকে চলুন, সেখানে গোলোকবিহারার সাক্ষাৎ 
পাইব; কেহ বলিলেন, 'প্তালে বালির দ্বারে তাঁহার সঙ্গে দেখা, হইবে» কেহ 
বাঁললেন, 'মথুরায় গেলে তাঁহার দেখা পাইব।' এইরূপে দেবতারা এক এক 
জনে এক এক মত প্রকাশ কাঁিয়া, প্রকৃতপক্ষে কোথায় গেলে যে দেখা হইবে, এই 
বিষয়ে সকলেই চিন্তিত হইলেন । এমন সময় 'শব বলিলেন, 'দেবগণ ! তোমাদের 
এই মোহ কেন উপ্পাস্থিত হইল? তোমরা এত ভ্রান্ত হইলে কেন? তখন দেবগণ 
শিবকে বাললেন, 'আপনি মহাযোগশ, আপনি কৃপা কাঁরয়া বলুন, আমরা 
কোথায় গেলে সেই মহাবিষ্র সাক্ষাৎ পাইব।' শিব বলিলেন, “আমরা যাঁহার 
উপাসনার জন্য যাইতোঁছি তান সর্বদা সর্বস্থানে থাকেন; যে তাঁহাকে অন্তরে 
উপলব্ধি করিতে পারে, সেই তাঁহাকে সব্ত্ধ দেখিতে পায়। অন্তরে উপলব্ধি না 
কারলে তাহাকে অন্বেষণ কাঁরয়া কোথায়ও পাওয়া যায় না? 

এই যে আখ্যায়কাঁট শুনলাম, ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন চাঁরাঁদাকো 
উল্কাপাত, মহামারণ প্রভাতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন এই সংসারে রোগ, 
শোক, জবালা-যল্নণাঁদ নানা প্রকার দুঃখ-কম্ট উপাষ্থত হয়, তখন ভ্রম হয়, নানা 
প্রকার মোহ উপাঁস্থত হয়; তখন মনুষ্যগণ সা্থিরভাবে কাজ কাঁরতে পারে না। 
কেননা যতাঁদন আরাধ্য বিষয়ে দৃঢ়তা না জল্মে, ততাঁদন সকল সময়ে তাঁহাকে 
উপলাব্ধি করিতে পারে না.; একট/কু ভয়ে, একটুকু গবপদে পাঁড়লেই দশাহারা হয়, 
আর আপনার দেবতাকে অন্বেষণ কারয়া পায় না। শব যে দেবতাকে আরাধনা 
কারতেন, তাহাতে তিনি এতদূর দঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, কোনপ্রকার বিপদেই 
তাঁহার সেই বিশ্বাস বিন্দুমাত্র বচাঁলত হইত না: ইহারই নাম বিশবাসের দড়তা । 
আমাদের অন্তঃকরণকে পরনক্ষা কাঁরয়া দেখা আবশ্যক যে, যান আমার আরাধা 
দেব, যিনি আমার অবলম্বন, তিনি সর্বত্র আছেন, ইহা দি আম গ্রল্থে অথবা 
উপদেশ শুনিয়া বিশ্বাস কার, না-ইহা আম প্রকৃতই প্রাণের মধ্যে উপলাব্ধি 
কাঁরিতেছি ? উল্কা-আরদ 'বপদ চিহ দোঁখয়া লোকের মন যে ভঈত হয় সন্দেহ নাই, 
চাঁরাদকে যখন বিপদ উপাঁস্থিত হয তখন ধর্মকে ঠিক রাখা সুকঠ্িন; কিন্তু আমি 
যাহাকে প্রকৃত নিষ্ঠা বাল, তাহাকে ঠিক রাখা যাইতে পারে । দ্রোপদনর বস্নহরণের 
কথা একবার মনে করুন-দ্রৌপদীর রুপ বিপন্ন অবস্থা! কোথায় বল-ভরসা 2 
মহাবল পাণ্ডবেরা মুখ তুললেন না: তাঁহাঁদগের এতদূর 'নষ্ঠাভান্ত যে, সহ- 
ধার্মণশকে সভামধ্যে এই প্রকার অপমান কাঁরতেছে, ইচ্ছা কারলে, তখনই দস্ট- 
দিগকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান কারতে পারতেন, িল্তু সমস্ত শান্ত সত্বেও 
ধর্মীনষ্ঠা রক্ষা কারবার জন্য এত অপমান সহ্য কারলেন: ইহারই নাম ধর্মনিজ্ঠা!! 
ধনরাশ্রয়া অবলা ভীম্মের মুখের দিকে চাহলেন। ভীম্ম বাললেন, মা! আম 
ধর্মের গাত বুঝিতে পারলাম না!!' দ্রোণও এ একইরূপ উল্তর কারলেন। তখন 
দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তান রাজসূয় যজ্ঞে মহারানী হইয়া মনে করিয়া- 
চিলেন যে. মানবজন্মে নারীকুলে আমার সমান কে আছে? এই যে আঁভমান 
জন্মিয়াছিল, সেই আভমান চূর্ণ হইল। এখন দোঁখলেন তিনি সহায়শন্যা, 
ণনতান্ত নিরাশ্রয়া; অমান তাঁহার প্রাণের মধ্য হইতে রব উঠল, “দশননাথ, দঈন- 
বন্ধু! তুমি কোথায় 2 অমাঁন তাঁহার মস্তকের উপর “মাভৈঃ' 'মাভৈই' রব হইল, 
জক্জানিবারণ পরে লজ্জা রক্ষা করিলেন। যাঁদ এইরূপ বিশ্বাস থাকে, নিচ্ঠা থাকে, 
তবেই ত'হাকে পাওয়া ষায়। আমার দেবতা কোথায় ? সমাজে, কি মাঠে, কি ঘাটে, 


সদগুর্পদে আধঙ্ঠিত ১৯৭ 


না প্রাণের মধ্যে 2 প্রাণের মধ্যে ডাকলে যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, সে বশ্বাস কি 
আছে? যাঁদ এ িববাস 'স্থর না থাকে, তবে সে 'নিম্ঠাভান্ত কি? যখন ববেন্চ 
'বাচ্ছন্য হয়, জ্ঞানও বিকল হয়, তখন যাঁদ তাঁকে ডাকতে পার, তবেই তো প্রকৃত 
শবশ্বাস। 

যান ধনী ছিলেন, তিনি যাঁদ হঠাৎ দুরবস্থায় পড়েন, তবে কোন ভাই-ভগ্নণ, 
রাজা-প্রজা, কঈট-পতঙ্গ, কে তাঁহাকে সাহায্য করে? কেহই না; কেবল আপনার 
দুঃখে আপানি মরেন, কেহই সাহায্য করে না; কেবল একজনই আছেন-_ সেই 
দীনবন্ধু, দীননাথই সে সময়ে একমাত্র দু৫খীর সাহায্যকর্তা। এ সংসারে কেহ ঝা 
রাজদ্বারে কেহ বা লোকসমাজে লাঁঞ্চত হইতেছে, কে তাহাকে রক্ষা করে? কেহ না। 
যখন ভাল সময় থাকে, তখন অনেকে সাহায্য করে: অসময়ে কেহই নয়; ধনী মনে 
করেন, নিকটে গেলে পাছে বা টাকা চায়: যাহারা রাঁদন বাধ্য ছিল, তাহারাও 
নিকটে যায় না। যিনি বড় ধার্মক বালয়া সকলের পূজ্য, আজ যাঁদ তাহার 
পদস্খলন হয়, কেহ তাঁহার দকে ফারিয়া চাহবে না; আরও কত লাঞ্চনা 
কারবে। ধর্ম অর্থ, রাজশান্ত, সময়েতে সাহায্য করে, অসময়ে পারে না। 
সমস্ত শাস্তে বালয়া গিয়াছে যে, যাহারা পৃঁথবীর শান্তির উপর নির্ভর করে, 
তাহারা অন্ধ। কেবল একমাত্র সহায় প্ীননাথ, কাঙ্গালশরণ, তিনিই 'নরাশ্রয়ের 
আশ্রয় । তাই বাল, তাঁকে যাঁদ 'বপদে, সম্পদে, ডাকতে না পার, তবেই আমরা! 
৫খী। যাঁদ প্রাণের মধ্যে সর্বদা দৌঁখিয়া বালতে পার, 'এই তো মা- আমার মা 
দেখহে জগতবাসী! আমার প্রাণের মধ্যে মা-আনন্দময়ী বরাজ করিতেছেন ;, 
তবেই তো সুখী হইব; নইলে, যাঁদ কথায় বালিয়া প্রাণে না পাই, তবে আমার 
মত দুঃখী কে £- নিরাশ্রয় কে? এই জন্য ভাল কাঁরয়া পরাক্ষা' করিয়া দেখিব, ম। 
প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন কনা 2 পুস্তকে কি উপদেশে শ্বানয়া নয়, 
আঁম নীচ, অধম, সামান্য, তব আমার প্রভূ পরমেশ্বর, এ কথা ভাবলে আনন্দের 
আর সীমা থাকে না। আম কেমন করে 'না' বলব ? খুব দেখোছি, নিশ্চয় করেছি, 
আমার প্রভু পরমেশ্বর । সত্য সত্য বলি, আমি যেমন “'আমার" বলে তাঁকে বলতো 
পার. এমন আর কাহাকেও পার না। আপনাদের সকলের 'নকটে আম ভক্ষয 
কার, আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমার প্রভুকে যেন আম প্রেম-ভন্তি কারতে। 
পাঁর। তাঁহাকে কেমন কাঁরয়া ভান্ত কারব, কিছুই জান না। 

প্রভু হে দীননাথ দীনবন্ধু! “তুমি সত্য, আম আর কিছুই জানি না, তুমিই 
সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য!” 


২ই। উৎসবে উপদেশ 


রাম বনবাসে গেলেন; ভরত নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যায় আগমন করিলেন। 
আসিয়া শ্রবণ কারলেন, রাম বনে গমন কাঁরয়াছেন ও পিতার মৃত্যু হইয়াছে । ভরত 
শোকে আভভূত হইয়া পাঁড়লেন। কৈকেয় মনে কাঁরয়াছিলেন, ভরত আপনার 
রাজ্যপ্রাপ্তি-শ্রবণে, আঁতশয় সন্তোষ লাভ করিবেন; িল্তু তাহা হইল না, ভরত 


১. পূর্ববাঞ্গালা ব্রাহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বন্তৃতা ও উপদেশ'। ১৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার, 
১২৯২। 


১৯৮ সদগুরু শ্রঁশ্রশীবজয়কৃ 


অতান্ত রোদন কাঁরতে লাগলেন এবং কৌশল্যার নিকট সকল সংবাদ শ্রবণ 
কাঁরয়া, আপনার মনের ভাব তাঁহাকে জানাইলেন। বাঁশন্ঠ প্রভাতি অমাত্যবর্গ 
তাঁহাকে রাজ্গ্রহণে অনুরোধ কাঁরলেন; ভরত কোনমতেই তাহাতে স্বীকৃত 
হইলেন না। তিনি কৌশল্যা প্রভাতি পাঁরবারবর্গ সঙ্গে লইয়া শ্রীরামদর্শন- 
আঁভিলাবে িত্রক্ট আভম:খে যারা করিলেন! শ্লীরামের বন্ধু গুহকচণ্ডাল শুনিতে 
পাইলেন, চতুরঙ্গ সৈন্য-সঙ্গে ভরত আ'সতেছেন; গুহকের মনে সন্দেহের উদয় 
হইল; [নি আপনার 'নষাদ সৈন্য-সমস্তকে একর ও 'সাঁজ্জত কাঁরয়া তাহাদিগকে 
উৎসাহ ও উপদেশ দয়া বললেন, “ইঁ দেখ, ভরত, আমার বন্ধু রামচন্দ্রকে বিনম্ট 
কারবার জন্য যাইতেছে: অতএব তোমরা সকলে. উহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
আমার বন্ধুকে রক্ষা কর।' এইরূপে গুহক যুদ্ধসজ্জা কারয়া চাঁলয়াছেন, এমন 
সময় এক বৃদ্ধ বাললেন, 'হে গুহক! তুমি আঁববেচকের ন্যায় কার্য কাঁরতেছ 
কেন ? রত ক উদ্দেশ গমন কািতেেন, জে তাহা পরীক্ষা কা দেখ: 
তুমি যাহার সখা. ভরত তাঁহারই ভ্রাতা: অতএব তাঁহার সাহত অনর্থক যুদ্ধ করা 
কোনরুপেই উঁচত নহে/ এই বৃদ্ধের কথা ভাল বিবেচনা কারক গুহক ভরতের 
নিকটে গমন কাঁরলেন। বাঁশষ্ঠ ভরতকে বাঁললেন, প্র শ্রীরামসথা গৃহক 
হইয়া গুহককে অভিবাদন কারলেন এবং রামকে যেরুপভাবে দেখেন, সেইরৃপ 
প্রেমভাবে তাঁহাকে দর্শন কাঁরতে লাগলেন । ভরত অত্যন্ত রোদন কাঁরলেন এবং 
“আমার প্রভুর এত কম্ট! এই বাঁলয়া কত আক্ষেপ কাঁরতে লাগিলেন; গুহককে 
বাঁললেন, 'আপনার এখানে কোথায় রাম ছিলেন, কোথায় তানি বাঁসতেন, কোন: 
পথ "দয়া তান চাঁলয়া 'গয়াছেন, সে সমস্ত আমাকে বাঁলয়া দন । ভরত যে যে' 
স্থলে রামের পদাঁচহ দর্শন কাঁরলেন সেই সেই স্থলে প্রণাম কাঁরলেন এবং রামের 
নাম উচ্চারণপূর্বক চৎকার কাঁররা রোদন করিতে লাগলেন । তখন গৃহক বুঝিতে 
পারলেন, ভরত সদৃভাবেই রাম-অন্বেষণে যাইতেছেন। ভরত গঞ্গা পার হইয়া 
পদব্রজে চাঁললেন ; সকল তাঁহাকে যানারোহণে যাইতে অনুরোধ কাঁরলেন, কিন্তু 
তিনি বাঁললেন, 'আমার প্রভু, যান রাজ্োমবর রাজা. তান পদরজে গমন কারিয়াছেন, 
আমি কি যানারোহণে যাইতে পার?" গুহক দোঁথখলেন, সমস্তই আত সদ্ভাবের 
লক্ষণ । ক্রমে সৈন্যসকল পার হইল: ভরত পদব্রজে চাঁললেন। 

তুলসীদাস এ কথায় আতিচমতকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্য যে পষল্তি 
সংসারে প্রবেশ না করে সে পযন্তি আতপাঁবন্র থাকে । 'যাঁন কখনও কোন কৃকার্ষ 
করেন নাই, কখনও কুসঞ্গে চলেন নাই, ধর্মকেই যানি এতকাল শ্রেষ্ঠ মনে কাঁরয়া 
আ'সতৈছেন, ক্রমে ভান সংসারে প্রবেশ কাঁরলে তাহার কুমাতি আসিয়া বাধা 
দয়া বাঁলল, 'আঁম তোমার ধর্মকে রাজা কাঁরতে দিব না. আমার সংসারকেই রাজা 
কারতে হইবে। তখন সেই কুমাতি-বশশভূত জীব. সংসারকেই রাজা কাঁরয়া 
ধর্মকেই দূর কাঁরয়া দেয়: কিন্তু যান প্রকৃত ধমণাথী? তান এই অবস্থায় 
কুমাতির কথা অগ্রাহ্য কাঁরয়া বলেন “আম স্বয়ং কখনও রাজা হইব না. আমার 
প্রদান কারব না।' এইরূপে সেই জীব যখন: ধর্মান্বেষণে বাহর হন, তখন রাস্তায় 
যে সাধৃভন্ত দেখিতে পান, তিনি যাঁদ চণ্ডালও হন. তথাপি তিনি আতিপুজনীয়, 
সুতরাং রথ হইতে অবতরণ কাঁরয়া ত'হাকে প্রণাম করেন। “সংসারের লোক, 


সদগুর্পদে আঁধান্তত ১৯১৯ 


ধর্মকে নম্ট করিতে যাইতেছে, সংসারের বিড়ম্বনা দেখিয়া- জাঁকজমক দেখিয়া, 
বোধহয় ধর্মকে তাড়ইতে যাইতেছে, নিচ্কণ্টকে রাজত্ব করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়া 
আসতেছে ।' এই ভাব মনে করিয়া তখন সেই সাধুভন্ত চিন্তিত হন এবং যাহাতে 
এ সংসারী ধর্মকে নম্ট কাঁরতে না পারে, সেইজনা সাষ্জত হন। কিন্তু সংসারীর 
মধোও ধার্মিক আছেন: সেই ধাঁমক যাঁদ রাজাও হন এবং দাসদাসী-অশ্বরথে 
পারপূর্ণও হন, তথাপি ধমের অন্বেষণে চণ্ডালের নিকট যাইতে হইলে. রথ 
হইতে নাঁমিয়া “কোথায় আমার প্রভূ" “কোথায় তান থাকেন', “কোথায় তিনি 
ছিলেন 2-এই বলিয়া ব্যাকুলভাবে রোদন কাঁরতে থাকেন। তখন সেই সাধূর 
বিশ্বাস হয়, সংসারীর মধোও ধাঁর্কি আছেন এবং যে বান্ত ঈশ্বরের দাস, 
তিনি রাজাই হউন, সম্যাসীই হউন, ভদ্ু বা চণ্ডালই হউন, সাধ্‌ বলিয়া সকলেরই 
আদরণীয় । ভগবানের প্রাতি বাহার ভালবাসা, ?তাঁনই কেবল শ্রেষ্ঠ; তাঁহাকে যাঁদ 
কেহ বলে, তুমি রাজা হও", তিনি বলেন, 'আম প্রভূকে ছাড়িয়া কখনই রাজা হইব 
না; আম ভিক্ষা কাঁরয়া খাইব,. তথাপি আমার সংসারে আম তাঁহাকেই রাজা 
করিব, আঁম এ সংসারে ত'র দাস হইয়া থাকিব ।' এইরপ যিনি ভন্ত, তানি প্রভূকে 


ছাঁড়য়া রাজা বা ধন হইতে চান লা. তাঁহার পূজায়, তাঁহার সেবায়ই সুখ- তাঁহার 
আনন্দেই প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেন। 
সংসারে থাকিয়া যে'ধর্ম করা যায় তলসীদাস রামায়ণে তাহাই মাছেন। 


ভরতর-প-ভক্ত, প্রভূর জন্য সকল ত্যাগ র্রলেন-সূবিংশে দশবথের পুত্র অতুল 
সম্পদের অধিপাতি হইঘাও সমস্ত ত্যাগ কাঁরিলেন। সেই ব্যান্তই এসব ত্যাগ 
কাঁরত পারেন, যান চাঁনয়াছেন, জানয়াছেন, আপনার প্রভূকে বাঁঝয়াছেন; 
তান তাঁহাকে ছাঁড়য়া কিছুই উপভোগ কাঁলদত পালেন না। তাঁহাকে যাঁদ কেহ 
বলে “তুমি ধন হও. বড হও. রাজা হণ", তিনি বাঁলবেন, না, আম কিছুই হইব 
না: আমাব প্রভ রাজা, তা ইভা হোত সিরাত হামার রত বাড 
সুখ, নতুবা আনার সখ কি? তুলসীদাস এই দশ্য এক 
যতাঁদন রামকে ফিরাইয়া আন না পানলেন-ীসংভ [ইতে না পারলেন, 
ততদিন কি কারলেন £ না, প্রভূর ন্যায় বেশ্ভষা, াহানারহারা তেলের 
অর্থাৎ প্রভল্ল প্রতীক্ষায়, তাঁহার অন্যকরন্ণ চারত্র গঠন কাঁরতে লাগিশুলন। 
পরমেম্বরকে লাভ কাঁরতে হইকুল, নিশজর চারভ্রকে ত'তার অনুরূপ গঠন করিতে 
হয়। ভপতের মান হইল, “প্রভু বিনা আমার সখ কি আমার সংসারে প্রভুর 
আদব নাই, আমার সখ কি? আমার আহার কি? আমার প্রভৃকে তোমরা 

তাড়াইয়াহ্ছ, তবে আমাকেও সেই দিকে তাড়াইয়া দাও ।" বাস্তাঁবক যদ ভক্ত দেখন 
যে ত'ন ঘরে প্রভুর আদর নাই, তবে আর তাঁহার কোন বিষয়েই সুখ থাকে না। 
তিনি ব্গলন, ণকেন তোমরা তাঁহাকে দূল্র কাঁরয়াছ, তান বিনে আমার সুখ কি? 
তাঁহার আর আনন্দ থাকে না. সুখ থলক না। যহাদন সেই: প্রাণের প্রভৃকে না 
পাওয়া যায়, ততদিনই তাঁহার বৈরাগ্য। এইরপ তমার প্রভক যাঁদ আম সংসারের 
রাল্গা না কালাম, তবে আমার সখ কি? পরমেশ্বর কি কেবল বনে? যিনি 
আস্থতে অস্থতে সমস্ত শরীরে বাস কাঁরিতেক্ছন, আমি কোন প্রাণে বালব, তানি 
বস্ন। তদাখিতে হইকুব, আমার সংসারে তাঁভাকে লাঙ্জা করিয়াছ কনা 2 দেখিতে 
হইউত্ব, যিনি আমল প্রভ, অভার সঙ্গে আদি লিৰপ বাবহার কারি? জিভ, আমার 
রাজ্যে রাজা লহ” অথচ যাঁদ আমার সুখে নিদ্রা আসল, তবে কেমনে বাঁলব তাঁকে 
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ভালবাস ? যাঁদ ভরতের মত হইতে পার, তবেই তাঁহাকে ভালবাস । আম ক 
এ কথা বাঁলতে পার 2 আমার প্রভুর- চরাচরের দেবতার অপমান হইতেছে, এ কি 
সহ্য কারতে পারি ১ মাতা-পিতা-গুরুজনের নিন্দায় প্রাণ দগ্ধ হয়, কিন্তু আমার 
প্রভু পরমেশ্বর, ত'হাকে যাঁদ কেহ অপমান করে_ রাজত্ব না দেয়, তাড়াইয়া দেয়, 
তাহাতে যদ আমার দুঃখ না হয়, তবে কিসের তাঁহাকে ভালবাস ? 
সংসারে থাকিয়া ধর্ম হয়, চিরকাল হইয়াছে_এখনও হইতেছে । এই শরীরই 
সংসার; এই সংসারে যাঁদ তাকে রাজা কারিতে পার, তবেই তো সুখ । আমি 
শক বালব? সংসারে যাঁদ তাঁর সম্মান না দোঁখ, তবে সুখ-সৌন্দর্য কোথায় ? 
অযোধ্যা যেমন রাম-বিহনে শমশান হইয়াছল, সংসারও তাঁহার বহনে তাহাই হয়; 
নতুবা প্রভুর গৌরব ক? প্রভুকে ফোঁলয়া সিংহাসনে বাঁসলাম-_আমার স্বার্থ 
আমার সুখ রক্ষা করাই শ্রেম্ঠ হইল; একটুকু অপমান কি দুঃখ, ধর্মের জন্য সহ্য 
কারতে পার না" ইহা পাঁথবীর রাজত্ব, তর রাজত্ব নয়। যেখানে তাঁহার রাজত্ব, 
সেখানে স্বার্থত্যাগ । বেখানে কেবল আমার সুখ রক্ষার জন্য প্রভূকে ত্যাগ কাঁরতে 
হয়, দেখিতে হয় সেখানে আম কি কার? সংসার ক ? পরমে*্বরে যে বাহমহিখিতা 
_তাহাই সংসার; টাকা-কাঁড়, স্তী-পূত্র, সংসার নয়_পরমে*বরকে পরিত্যাগ কারিয়া 
স্বার্থের প্‌জা-তাহার অনাদর: এই সংসার । এই সংসার আঁমই সূন্টি কার। 
যাঁদ আমার মনে প্রকৃত ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে আতিব্রম কারতে পারে, কাহার 
সাধ্য 2 যাঁদ আঁতি হান, নীচ, নরাধম, চন্ডালও হই, তবু পাঁথবীর রাজাও আমাকে 
বাধা দিতে পারে না। “প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তবেই সংসারে ধর্ম 
হইবে । তুমি রাজা, তুমি প্রভু, তুমি আমার হূদয়াসংহাসনে বসো।” যে ব্যান্ত 
এইর্‌পে প্রভুকে রাজত্ব দেয়, ত।হার সঙ্গে কেহই পারে না, কেহ চেম্টা কারয়া 
তাঁহাকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয় না, সমস্ত পার্থিব শান্ত একত্র হইয়াও তাঁহাকে 
পরাঁজত কারতে পারে না: সংসারের শান্ত-ছায়াবাজীী, সমস্তই স্বপ্নের ন্যায়; 
স্বগেন যেমন ব্যাঘ্রাদ দর্শন হয়. ?কন্তু বাস্তাঁবক তাহাদের কোন শান্ত নাই, 
সংসারের শান্তও সেইরূপ, রজ্জুকে সর্পজ্ঞজান_সকলই ধে'কার টাঁট। একবার 
যাঁদ বোধ হয়, এসব ছু নয়-কেবল একবার যাঁদ প্রকৃত বোধ হয়, তবে সেই 
চরাচরের রাজারই জয় হয়। এইর্‌পে একবার যাঁদ হৃদয়ে ত'হাকে বসাইতে পার, 
তবেই সংসারে জয়, তখন সংসারই ধর্ম। সংসারে ধর্ম দেখলে হূদয় ও চক্ষু তৃগ্ত 
হয়। যে সংসারে সমস্ত দিন তাঁহার উপাসনা, পূজা, নাম-গান হয়, সেই সংসারই 
ধন্য! সেই সংসারই সখের। সে-ই সৌভাগ্যশালী, যাহার সংসার এইরূপ ॥ 
এইরুপ সংসার কাঁরতে হইবে-কেবল কথাতে নহে, িন্তাতে নহে, কজ্পনাতে 
নহে: যাঁদ তাঁহাকে প্রাণের সাঁহত রাজা কাঁরতে পার. তবেই সংসার- ধর্মের 
সংসার । আমার প্রভু পরমেশ্বর, আমার সংসারের রাজা, এ দেখতে পেলেই জীবন 
সফল । আমাদের সংসার- ধর্মের সংসার হউক. পাঁরবারে পারবারে তাঁহার সংহাসন 
ত হউক । জয় প্রভূ! জয় রাজা!! জয় রাজা!!! জয় প্রভূ! জয় রাজা!! 
জয় মহারাজা !!.! জয় মহারাজা!!! তোমারই জয়, তোমারই জয়!!! তুমিই ধন্য! 
তুমিই ধন্য!! তোমারই শরণাপন্ন হই।৯ 
ঢাকা বিক্মপূরের তেজপুর রশুনিয়া গ্রামের নোম্ঠক ব্রাহ্মণ শ্যামাকান্ত 


৯. পূর্ববাঞ্গালা ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত 'বন্তুতা ও উপদেশ'। ২১ অগ্রহায়ণ, শাঁনবার, ১২৯২ 
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চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে মানকদহ স্কুলে পনর বছর ধরে পস্ডিত ছিলেন। 
তাঁর 'নিষ্ঠায় ও তেজস্বিতায় মুগ্ধ হয়ে মানকদহের উচ্ছৃঙ্খল জমিদার বাপন 
রায়ও ব্রান্দ হন। ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা এসে গোস্বামীপ্রভূুকে দেখে 
তাঁর মনে হয়, তান পৃর্ণপরিচিত আচার্য 'াবজয়কৃক্ক গোস্বামী নন; আর কেউ। 
তাঁর তখন দু বিশ্বাস হয় যে, গোস্বামনপ্রভু ধর্মরাজোর তুঙ্গে আরোহণ করে ব্রল- 
তেজে উদ্ভাসত হচ্ছেন। ১৯ অগ্রহায়ণ (১২৯২) তিনি তাঁর কাছে যোগসাধন দণক্ষ। 
লাভ করেন। তাঁর মত জ্ঞানী, গুণী নোম্ঠিক ভ্রাক্মকে দীক্ষা নিতে দেখে অন্যান্য 
ব্রা্মগণ বাস্মত হন। অল্পকালের মধ্যে পাণ্ডত মহাশয়ের আধ্যাত্মক বকাশ 
দেখে যোগসাধনে অনেকে প্রেরণা পান ।১ 

পাশ্ডিত মহাশয়ের দীক্ষালাভের পরাদন যোগমায়া দেবী গোস্বামনপ্রভৃকে 
বলেন, “আম ক সাধন পাব না?" গোস্বামীপ্রভূ সহাস্যে বললেন, "চাইলেই ব্যবস্থা 
হবে । যোগমায়া দেবর আন্তাঁরক ইচ্ছায় সেইঁদনই তাঁর সাধন হয়। যোগমায়া 
দেবীর সাধন হল। সাধন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চৈতনাশান্ত লোপ পায়। 
এজন্যই প্রাণায়াম-পদ্ধাতি তাঁকে পরে ?শখে নতে হয়োছল। চেতনদলাভের 
পর যোগমায়া দেবী বলেন, “মন্ত্র কানে যেতেই পাকা দাঁড়, লাল মুখ বৃদ্ধকে দোঁখ, 
যাঁকে একবার শান্তিপুরে 'সিশড়র পাশে দেখে ভয় পেয়োছিলাম ॥৮ 

তাঁর কথা শুনে গোসাঁইজী বললেন, “তুমি ভাগ্যবতশ। ইন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূ । 
[তিনি তোমার শাল্তসণ্টারে সহায় হলেন।' 

এীদনই কুঞ্জলাল নাগেরও দীক্ষা হয়। কয়কাঁদন পর শান্তিসুধা ও “প্রমপখী 
পিতার নিকট সাধন পান। এই সময়েই গোসাইজী একবার সমাজের উৎসবে 
বধধমান যান। যোগজশীবন সঙ্গে গিয়োছিলেন। বর্ধমান মহারাজের নন্দনকাননের 
শিবমন্দিরের ভিতর তান পিতার কাছে সাধন পান। 

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে শ্রীধর ঢাকায় এসে উপ্পাস্থত। তাঁকে দেখেই গোসাইজনী 
বললেন, 'এস শ্রীধর, গুরুজী আদেশ করেছেন তোমাকে সাধন দিতে তখনই 
সাধন হয় শ্রীধরের। সাধন শেয়ে তিন গোসাঁইজীকে দেন সাম্টাঙ্গ প্রণাম । মাথা 
তুলে দেখেন ত'র সামনে ষড়ভুজ রূপ প্রকট, শ্ীধর লুটিয়ে পড়েন তাঁর পায়। 
আর একাদন প্রণাম করে চোখ মেলে দেখেন শরীক বলরাম; পলক পড়তেই দেখেন 
গোস্বামনপ্রভূ ।২ 

ঢাকা প্রচারক-নিবাসে সমাধ অবস্থায় গোস।ইজী জানতে পারেন, এক 
মহাসাধক বারদীতে আত্মগোপন করে আছেন । সাধনবৈঠকে একাদন গোসাইজী 
আনন্দাশলূত চিত্তে বলে উঠলেন, 'জয় রামকৃষ্ণ পরমহংস", 'জয় লোকনাথ রক্ষচারী?। 
অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের বাড়ী বারদন গ্রামে । তাঁর কাছ থেকেই গোসাইজনী 
জানতে পারেন বিগত পশচশ বছর ধরে ব্রহ্মচারী মহাশয় গ্রামে আত্মগোপন করে 
আছেন । কুঞ্জলালবাবূর নিকট হতেই গোস'ইজীর কথা শুনে তাঁকে ব্রক্ষচারন 
মহাশয় বলেছিলেন, 'গোাঁই এত কাছে আছেন, তা আমাকে এসে একবার দর্শন 
দেবেন নাঃ তিনি না এলে, আমাকেই তাঁর কাছে যেতে হবে । ভাল লোক বলে 
মনে হচ্ছে। আ্মক সম্বন্ধও কিছু থাকতে পারে! কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে, 


১. মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয়ের অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি অবলম্বনে । 
খ্‌. এঁ 


২০২ সদগরু শ্রপশ্রণীবজয়কৃফ 


নইলে তাঁর জন্য আমার মন এত টানছে কেন 2 কুজলালবাবুর মুখে ব্রহ্ষচারী 
মহাশয়ের এই কথা শুনে অন্তরঙ্গ ভন্তজনসহ গোস্বামনপ্রভু ১২৯২ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসের শেষে সপারবারে বারদী যান। গোসাঁইজীকে প্রথম দর্শনেই 
ব্রহ্মচারী মহাশয় বলে উঠেন, আমাকে চিনতে পাঁরস ই চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সেই 
দাবানলের কথা স্মরণ আছে তোর £' গোসাইজী সেকথা ভোলেন 'ন, ভুলতে পারেন 
না। তবে ব্রন্ষচারী মহাশয়ই যে সোঁদন তাঁকে করুণাময়ের অশেষ কৃপায় সমূহ 
বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন, তা তান নিজে ব্যন্ত না করলে হয়ত কোনাঁদনই 
গোসাঁইজী সেকথা জানার সুযোগ পেতেন না। ব্রক্ষচারী মহাশয় অদৈবতবংশের 
সন্তান এবং সম্পরকে তিনি তাঁর 'িতামহের খুড়ো, এ পাঁরচয়ও গোসাইজন 
প্রন্চারী মহাশয়ের নিকট থেকেই জানতে পারেন। এ সময়ে ব্রক্মচারী মহাশয়ের 
বয়স ১৫৬ বংসর। পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তান গোসাইজীকে ীবরাট 
একজোড়া খড়ম ও একখান কম্বল উপহার দেন। গোসাইজশী আনন্দের সঙ্গে 
ভন্তিয্যন্তচিন্তে এই আন্তাঁরক উপহার মাথায় তুলে নেন। 

[শশুর মত সরল লোকনাথ রন্দচারী, তান সম্পকের সূত্র ধরে যোগমায়া 
দেবকে আবদার করে বলেন, 'ছোট শিশুর মত মনে করে আজ আমাকে তোনায় 
খাইয়ে দিতে হবে । যোগমায়া দেবীও পরম আন্তাঁরকতার সঙ্গে সে হুকুম তামিল 
করোছিলেন। 

লোকনাথ রক্দচারী ছিলেন যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুষ । একাদন তাঁর সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে গোসাঁইজনী বলেছিলেন, ব্রহ্ষচারীর চোখে পলক নাই। পাঁচ 'মাঁনট 
তাঁর চোখের দিকে তাকালে, মূ্ছা যাবে । তিব্বত, মালয় থেকে প্রাচীন যোগণরা 
তাঁর কাছে যোগ শিখতে আসেন। তাই সূর্যাস্তের পরই ঘরের দরজা বন্ধ করেন।' 

গোসাইজনীকে দোখয়ে বারদীর আখড়ার মহান্তকে ব্রক্ষচারী মহাশয় বলেন, 
তোমাদের গৌরাঙ্গ চলতে ফিরতে পারেন না, অচল । আর এই দেখ, আমার সচল 
গোরা্গ!' গৌরভন্ত উত্তরে বলেন, “আমাদের গৌরাঙ্গ ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন।' 
বরক্মচারী মহাশয় তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মুখ বাগয়ে হাসতে হাসতে বলতে 
থাকেন, আর আমার গৌরাঙ্গ সকলের সঙ্গে কথা বলেন ।' 

ব্রহ্মচারী মহাশয় গোসাইজীকে 'জীবনকৃষ্* বলে ডাকতেন । প্রাতাদন শেষ 
রাতে, 'জীবনকৃষফণ, জীবনকৃষ্ণ, প্রাণ-গোর নত্যানন্দ' এই পদ গেয়ে গেয়ে কেদে 
আকুল হতেন। 

ইস্টপ্রসঙ্গে গোসাঁইজশীর অত্যধিক তন্ময়ভাব অনেক সময় সমালোচনার "বিষয় 
হয়ে দ'ড়াত। তাঁর এই আভত-প্রাকত অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ লোক সব সময় 
সীবচার করতে পারে নি। তারা না জেনে. না বুঝে অনেক সময় অনেক কট;ক্তি 
কবত। সদগদরু লাভের পরও তাঁকে অনেকে '্রান্ত' ও মাতিচ্ছন্ন বলে অনেক 
ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে । এই জাতশয় লোক কেউ কখনও যাঁদ ব্রক্ষচারী মহাশয়ের 
কাছে গোসাঁইজশ সম্পর্কে কোন কিছু বলতে গেছে. তাহলে আর তার রক্ষা থাকত 
না। ভীবণ রেগে যেতেন তিনি গোসাইজীর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলেই। 
্ন্মচার মহাশয়ের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা 'নয়ে গেছেন এমন অনেককেই তান 
পাঠিয়ে দিয়েছেন িজয়কৃষ্ণের কাছে। “তান স্পম্টতই বলতেন, 'এখন শুধু 
বিজয়কৃষ্ণের উপরই সাধন দেওয়ার ভার । 'তানই এখন সদশখরুরূপে অবতীর্ণ 
এমাঁন একদিন দক্ষাপ্রার্থনা নিয়ে শিয়োছলেন শ্যামাচরণ বক্সশ এবং িপনচন্দ 


সদশগুরূপদে আঁধাষ্ঠিত ২০৩ 


রায় ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট। তাঁদের তিনি অনেক সদৃপদেশ 'দিয়ে পাঠিয়ে 
০০০১০ ৪০ গোসাইি যেন তাঁদের কৃপা করেন। 
কিন্তু সে চেনা ডে রানের চেনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত। এবার তিনি দেখেন 
পেইজ রিজিরের নিজেরা কিলো ক 
বিবাহ পরন্তি করোছিলেন। মেয়েদের স্কুল তান পাশ্ডিত ছিলেন৷ গোস্বামী- 
প্রভুর কাছে যোগসাধন নিয়ে এক অপূর্ব শ্রদ্ধা, ভান্ত ও বিশ্বাসের প্রকাশ হল 
তাঁর মধ্যে । গুরুর কাছে চান পাদোদক; গোসীইজী আমলই দেন না। তাই এর 
পর থেকে রাতে ঘমোবার আগে পাদোদক প্রার্থনা করে শিয়রের কাছে তিনি 
খাঁল একট বাট রেখে দিতেন; ভোরে উঠে রোজই দেখতেন বাঁটতে পাদোদক, 
রয়েছে! 

শরংকাঁমনন বস, কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের বোন। তানি পুত্রশোকে পাগালনশ- 
প্রায় দেখে শিবনাথ শাস্তী মহাশয়ের সহধাম্ণী তাঁকে পাঠিয়ে দেন গোসাঁইজনর 
কাছে। গোসাঁইজনকে দর্শন করে এবং তাঁর উপদেশ শুনে শরৎকামনী দেবীর 
শোকের জবালা জুঁড়য়ে যায়। িছ্াদদন পর তান গোস্বামীপ্রভূর কাছে সাধন 
গ্রহণ করেন। স্বামী কামিনীমোহন বস্‌ ছিলেন বিলাত-ফেরৎ উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারী । তানি স্ত্রীর সদাচার নিয়ে নানা কটাক্ষ করতেন। নিজে সংগশতরসন্ঞ্ 
হলেও তিনি ছিলেন কীর্তন-বিরোধী। অথচ একাঁদন গৃহে ফেরার পথে, এই' 
কর্তনের সুরই তব কানে সধাবর্ণ করে । দিছাঁদন যাবৎ স্তীর মধ্যেও তিনি 
লক্ষ্য করছিলেন ভাবান্তর, যেন 'দনে 'দনে শরৎকামিনী দেবীর আলাপ-আচরণ 
আরও সুন্দর, আরও মধুর হয়ে উঠছে। এতে গোস্বামনপ্রভৃকে দর্শনের একটা 
অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা জাগে তাঁর মনে। একাঁদন তান স্ত্রীকে নিয়ে গোস্বামী প্রভুকে 
দর্শন করতে যান। গোস্বামনপ্রভূর ভাবগম্ভর অপ্রাকৃত রূপ, তাঁর কথা, তাঁর 
প্রভাব কামনীবাবুকে মধ করে । কিছুদিনের মধোই আবার তান গোস্বামশ- 
প্রভৃকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হন । প্রথমবার কোট-প্যাপ্ট পরে গিয়েছিলেন, এবার 
তু নিজেই বাজার থেকে ধুঁতি-পাঞ্জাবী কিনে এনে তাই পরে যান এবং 
গোস্বামীপ্রভূকে দর্শন করে সাষ্টাঙ্গ-প্রাণপাতপূর্বক কাতর হয়ে করজোড়ে বলেন, 
আমার জিরিকে জান লিবে বারা বেছে তা কি আম পেতে পার না?' 
উত্তরে গোস্বামপ্রভূ বলেন, ্ত্রী যখন পেয়েছেন, তখন আপানও পাবেন ।' 
গোস্বামশপ্রভূ তাঁকে স্নান করে আসতে বলেন। অন্য কোন বস্ঘ তাঁর সঙ্গে ছিল 
তর রিনিতার বাড়ী যেনা জগ নর মরেই কিনারা, 
আর এক মানূষ হয়ে উঠসুলন। ক্লমে অশ্রু পুলক ইত্যাঁদ সাত্তক ভাবাবিকার 
দেখা দিল তাঁর মধো। কুঞ্জ ঘোবেরও এই সময় সাধন হয় 

১২৯২ সালের মাপ্ঘাৎসবে ফাঁকিরচাঁদ কোঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার) কীর্তনের 
দল নয়ে ঢাকায় এসে গোসইজাশীর সত্গে মিলিত হন। গোস্বামীপ্রভূর জীবন্ত 
ও প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। প্রবেশপথেও লোক বসে। তিলধারণের জায়গা নেই। 
বেদীতে বসে প্রভূ উপাসনা শর্‌ করেন। কি যে মনোরম তাঁব কথা বলার ভঙ্গশ ; 
অমতবর্ষণ- আনন্দম-। প্রাতাটি কথা যেন প্রেরণার উংস। আচার্য, উপ্সক. দশক, 
শ্রোতা সকলেরই চোখের জলে বুক ভাসে । প্রভুর চোখের সামনে আবার ভেসে 


২০৪ সদশগুরু শ্রীশ্রশীবজয়কৃক 


ওঠে সেই সর্বধমসমন্বয়ের দৃশ্য । কীর্তন আরম্ভ হতেই কালার রোল ওঠে । 
এ যেন পাষাণ-গলা গৌরলধলার পট-পরিবর্তন। অনেকে যোগসাধন প্রার্থনা করেন । 
কাঙ্গখছল হরিনাথ বলেন, প্রভো, আম কি পাব না? সোদন অনেক দীক্ষা- 
প্রাথীর সাধন হয়। 
চার পাঁচ মাস হল সাধন পেয়েছেন সত্যকুমার গুহঠাকুরতা । পাঁরপূর্ণ নিষ্ঠার 
সঙ্গে পালন করে চলেছেন সাধনের সমস্ত নিয়মপ্রণালশী । এঁদকে 'ব. এ. পরাঁক্ষাও 
এসে শিয়েছে। ভালভাবে পাশ না করতে পারলে লোকে নানা কথা বলবে। 
শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না তাঁর। এমতাবস্থায় পড়াশুনায় একটু বেশি মনোষেগ 
দিলে সাধন-ভজন মনের মত হয় না। তাই তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে নিদেশি চেয়ে 
চিঠি লিখেছিলেন তিনি গোসাঁইজীকে । গোসাইজন মানিকদহে রওনা হয়ে যাবার 
আগে সত্যকুমারকে ৬, ভবানীচরণ লেন. কাঁলকাতা ঠিকানায় চাঠি দেন__ 
ও হার 
ফাল্গুন, ১২৯২ 
কল্যাণবরেষু, 
আমাকে পত্র িশখিয়া উত্তর না পাইলে দুঃখিত হইবেন না। কারণ, মন.ষ্যজীবন 
অল্প, সময় নাই বাঁললেই হয়৷ 
পরাক্ষা প্রসঙ্গে আধক পাঁরশ্রম করায় শরীর দুর্বল হইয়া নানা প্রকার পাড়া 
হয়। বিশেষত কৃতকার্য ভোগ না কাঁরলে উপায় নাই । দুর্বল শরীরে প্রাণায়াম 
কারতে ক্লেশ হইতে পারে । এই সময় কেবল নামসাধন কাঁরবেন। ভান্তপূর্বক 
প্রাত *বাসেপ্রশ্বাসে নামসাধন অভ্যাস কাঁরলে প্রাণায়াম আপানিই হইয়া থাকে। 
জগদীশবরের কৃপায় সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করুন । 
আপনাদের সংবাদ লইয়া থাঁক। তাহা না লইয়া পার না। আপনাদের মগ্গল 
হউক, কল্যাণ হউক। 
শুভাকাজ্ক্ষী 
শ্ীবজয়কষ্ গোস্বামন 
ফাঁরদপুর িলার মানকদহের ব্রাহ্ম জমিদার 'বাঁপনাবহারী রায় গছলেন 
রাক্ষসমাজের একজন পৃজ্ঞপোষক। তিনি গোস।ইজনকে সপারবারে মানিকদহে 
[বিশেষভাবে আমন্দণ করেন। মাঘোৎসবের পর প্রভু যাবেন বলে কথা দেন। এতে 
কাঁলিকাতার গে'ড়া ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রাতীকুয়া দেখা দেয় । তাঁরা '্রিশাঁট জাঁটল প্রশ্ন! 
িলখে দেবীপ্রসম্ন রায়চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মকে মাঁনকদহে পাঠান । 
গোসাঁইজীকে বিব্রত করাই তাঁদের মৃখ্য উদ্দেশ্য । উৎসবের পর সমাগত ব্রান্দেরা 
একে একে প্রশ্নগ্ীল করতে থাকেন । মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক শাক্ষত 
রহ্ম যুবক গোসাঁইজশর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তান গোস্বামনপ্রভুর উত্তরগুঁলি 
লিখে নেন। উপাস্থত ব্রান্দেরা গোসইজীর আবেগপূর্ণ উত্তর শুনে খুব মুগ্ধ 
হন। বাপনবাবু অভিভূত হয়ে বলেন, উত্তরগনীল 'তনি ছাঁপিহয় ফেলবেন। তাঁরই 
অর্থানুকূল্যে গোসাঁইজীর উত্তরগ্ণীল 'যোগসাধন নামক গ্রন্থে প্রকাশত হয়। 
জণমদার বাপনবিহারী রায়, সস্তপক এবং আরও ব্রাহ্ম-ব্রাক্ষকা মানিকদহে তাঁর 
কাছে সাধন পান । মল্মথবাবুরও এ সময় সাধন হয় । প্রমাদ গণেন গোঁড়া ব্রান্দেরা। 
পণ্ডিত মহাশয়ও এই সময় স্কুলের কাজ ছেড়ে প্রভুর সঙ্গ নেন। মানিকদহে 
গোল্বামীপ্রভুকে যে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার মধ্যে একটি দছিল,_ 


সদগরুপদে আধান্ঠিত ২০৫ 


যোগপত্াবজম্বন ব্যান্তগণ প্রাম্মই ভাবাপ্রক্স ও কর্মীবমখ, এ কথা সত্য কনা? 
উত্তরে গোসইজঈ বলেছিলেন, ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। 
যোগীদিগের সংবাদপত্র নাই, বন্তৃতা নাই, বাহ্য কোন চিহ্ের দ্বারা ত।হাদের সংবাদ 
প্রকাশিত হয় না। তাঁহারা প্রায়ই গোপনে, নিন কাননে 1কংবা গিরকন্দরে বস 
করেন, যখন লোকালয়ে আসেন তখনও সচরাচর সাধারণ লোকের সাহত দুই 
চাঁরাঁট কথা বাঁলয়া চলিয়া যান, এই সকল কারণে যাঁদ কেহ মনে করেন যে, 
ত।হারা অলসপ্রকৃতি, ধ্যান-পরায়ণ, সংসার-বমুখ ক্ষ মাত্র, তাহা হইলে তাহাদের 
প্রাত ঘোরতর অপরাধ হয় মনে কাঁর। যাঁদ একাঁট সপ্তাহ কোন প্রকৃত যোগীর 
সহবাসে কাটান যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, তাহারা ?িরূপ পরোপকারী, 
সংসারের কল্যাণের জন্য কত চন্তা করেন, ও রুপ ভয়ানক ত্যাগ স্বীকার 
কারয়া জনসমাজের দুঃখ দূর ও সখ বাঁদ্ধ করিবার চেম্টা পান এবং কেমন 
অদ্ভূত 'নিয়মবশে ঈশ্বরের কৃপায় এবং নিজেদের শান্তবলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হন। 
য'হারা জবনে কখনও কোনও যোগার সাঁহত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখনও কে'ন মহাত্মার 
সঙ্গলাভে জীবন সাথক করেন নাই, কেবল কতকগৃল ভণ্ড, অলস ও ব্যবসায়ী 
সন্ন্যাসী মান্ন দোখয়া যোগি-দশনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা যোঁগি- 
চারত্রের অদ্ভুত রহস্য কি বুিবেন ? তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কোন কথা বাঁলঝ।রই 
আঁধকার নাই । 

'যে দেশের খাষরা কাব, খারা দার্শানক, খাষরা সাহাত্যক, লেখক, 
খাঁষরা বিজ্ঞান প্রভাতির আবিম্কারকতণ, খাঁষরা জ্যোতবিদ, খাঁষরা গাণতশাস্হের 
উদ্ভাবক, খাঁষরা দৈহিক যল্ত্রবিজ্ঞান ও. আয়বেদের সাষ্টকর্তা, খাঁষরা ব্যবস্থাপক 
ও রাজকার্ষের তত্তাবধায়ক, যে দেন্টশর খাঁষরাই সংসারযাত্রা-নির্বাহোপপযোগণী 
যাবতীয় বিষয়ের আঁদ মধ্য অল্ত, সেই দেশে যে আজ যোগতপস্যা ও আলস্য 
এক বাঁলয়া বিবেচিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য ও দুঃখজনক ব্যাপার আর 
কি হইতে পারে ? যে দেশে জনক, যাজ্ভবল্ক্য, বাশল্ঠ প্রভাতি মহাষে।গিগণ জল্ম- 
গ্রহণ কাঁরয়া সংসার ও ধর্ম যে একই বস্তু, এই মহাসত্যের পাঁরজ্কার দ্টান্ত 
দেখাইয়া গিয়াছেন, যে দেশের তপস্যাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, গুরুনানক, 
কবীর ও শ্রীচৈতন্য সকলেই জনসমাজের পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্য আপন 
আপন সুখ-স্বচ্ছন্দতা, শান্ত ও সমাধি, সমস্ত জীবনই উৎসর্গ কীরয়া "গিয়াছে, 
অদ্যাপ যে দেশের আধ্যাত্মক ও নৌতিক পাশবাচার দূর কারবার জন্য কত শত 
পিদ্ধ মহাপুরুষগণ অরণ্যের বা পর্বতগৃহার নিন সাধন ত্যাগ করিয়া পদররজে 
পারদ্রমণ কাঁরতেছেন এবং গিধিমতে ধর্মীপপাস জনগণের অন্ধকারময় জঈবনাক।শে 
প্রেম পবিব্রতা ও সত্যধর্মের জ্যোতিঃ সম্দত কাঁরয়া, জলকজ্টপীড়িত লোক- 
দগের ক্লেশ িদুরিত কাঁরয়া, অন্নকম্টে মৃতপ্রায় সহস্র সহস্র দাঁরদ্র লোকের 
সাহায্যার্থে লক্ষ লক্ষ মূদ্রা পর্যন্তি সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া এবং রুগ্নকে ওষধ, 
শোকার্তকে সান্তনা, অজ্ঞ'নকে জ্ঞান, হতাশকে আশা দিয়া প্রাতাঁদন এই হতভাগ্য 
দেশে পুনরায় সৌভাগ্যলক্ষ্ী আনয়ন কারবার জন্য আবিশ্রান্ত পরিশ্রম কয়া 
বেড়াইতেছেন, হায়! সেই দেশের লোক হইয়া, চক্ষু থাঁকতে আমরা অন্ধের ন্যায় 
চশৎকার কারতোছ. যোগে আলস্য ও কর্মীবমুখতা আনিয়া দেয়। লঙঞ্জার কথা, 
ক্ষোভের কথা, অজ্ঞতার কথা! য'হাদের ঘড়ৈশবর্যশালত্ব, যাঁহাদের মহত্ব ও 
আধ্যাত্মিক বীরত্বের ?িছ-মান্র আভাস পাইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা স্তম্ভিত ও 


২০৬ সদগূর শ্রীশ্রীবজয়কৃষণ 


শবস্ময়ে স্তব্ধ, যাঁহাদের দুই-চারাটির কথার প্রাতধবান 707027502) 091515 
প্রমুখ পাশ্চাত্য যোগিগণের নিকট পাইয়া উনাবংশ শতাব্দী তাঁহাদের উপাসনা 
করিতেছে এবং যে মহাতআ্মাদগের কানিষ্ঠ ভ্রাতা 15985 00715 এবং মহম্মদ এই 
দুই সহম্্র বংসর পাঁথবীর আধকাংশ মানবমণ্ডলীকে পাঁরচালিত 

, তাঁহাদের সন্তান হইয়া অন্ধ যে আমরা, ইংরাজাদগের যৌবনসুলভ 
চপলতা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি ও যোগ্রকে আলস্য মনে কারতেছি, ইহা অপেক্ষা 
লজ্জার কথা আর ক হইতে পারে? 

'বস্তুত যোগে আলস্য আনে না, বরং ঠিক তার বিপরীত । জ্ঞান, প্রেম ও 
কর্ম এই 'তনের এককালশন সমঞ্জসীভূত উন্নীতিই যোগের ফল । পরমেশ্বর রসের 
স্বর্‌প; রস যেমন উীদ্ভদের দেহমধ্যে প্রাবিন্ট হইয়া, এককালে তাহার মূল, 
কান্ড, শাখা, প্রশাখা ও পন্র সর্বল্র সমভাবে জাবনীশান্ত সণ্টারত করে, মানবাত্মায় 
পরমাতআ্মার আঁবর্ভাব হইলেও সেইরূপ তাহার স্মস্ত ভাব একসঙ্গে সমভাবে 
বার্ধত হইতে থাকে । আধাশক উন্নাত ইহার বিরুদ্ধ । তান পূর্ণ সেই পূর্ণ 
আদর্শ প্রাণে অবতটর্ণ হইলে, অপূর্ণতা ক সওকীর্ণতা তথায় স্থান পায় না। প্রকৃত 
উন্নাতি লাভ কাঁরলে কার্য কাঁরতেই হইবে । তবে কার্য সকলের একরূপ কখনই: 
হইতে পারে না। সকলেই প্রচার ?ক বন্তৃতা বা সংবাদপত্র প্রকাশ ও পুস্তক প্রণয়ন 
কাঁরবে, নতুবা তাহাঁদগকে ক্রিয়াশীল বালব না, ইহা অজ্ঞের কথা । সকলেই ধর্ম- 
পরায়ণ যোগী হওয়া চাই, জল৬:০৬০০৪০ পন ৯০০৬ ০০৯৫ 
করা কাহারও কার্য, পুস্তক লেখা অপরের কার্য কেহ বা কাঁষকার্য কারবে, কেহ' 
ধিচারপাঁত হইবে, কাহাকেও জামদারঁ দোঁখতে হইবে, কাহাকেও স্বদেশ রক্ষার 
জন্য যুদ্ধ কাঁরতে হইবে, অন্য কেহ বা কেবল নিাজর্নে বাঁসয়া সাধন কাঁরবেন ও 
অপর সকলকে আপনার ধর্মজীবনের অমনল্য সত্সমূহ বিরলে শিক্ষা 'দবেন। 
সুতরাং দেখা গেল যে, যোগ সকলের সাধারণ 1ভাঁত্তভীম। তাহার উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া যাঁহার যষেরুপ সীবধা তান সেইরুপ উপায়ে মানবজাতির কল্যাণের জন্য 
জীবনযাত্রা নির্বাহ কাঁরবেন ॥ 

মাঁনকদহ থেকে সপাঁরবারে গোস্বামীপ্রভূ কলিকাতা পেপছে প্রচার-নিবাসে 
উঠিল িাহার ই তনয় রাপিযাকে যে ানারিনারে শ্রীরনিক 
দেবকে দর্শন করতে যান । খুঁটিয়ে খাটয়ে পরমহংসদেব প্রত্যেকের পাঁরচয় নেন। 
সব শুনে তিনি গোসাঁইজীকে বলেন, 'বটে! তুমি এদের মধ্যে থেকেও এ অবস্থা 
লাভ করেছো! তুমি তো দেখছি, জনকখাঁষর ধর্মযাজন করছো! আমার তো ধারণা' 
ছল, তুমি উদাসীন হয়ে এদিক ওাঁদক ঘুরে বেড়াচ্ছ! তুমি যে আদর্শ দেখালে, 
এ সংসারে তা দুলভ।" যোগমায়াদেবীকে দৌঁখয়ে বলেন, "একে কতাঁদন হল সাধন 
দয়েছ 2 এ"র মধ্যে যে অতীব আশ্চর্য শান্ত দেখাছ। সাক্ষাৎ মহাশীন্তর মুখোমুখ 
হলে আমার যেমন হয়, একে দেখে আমারও এরুপ অবস্থা হলো ।” 

সকলে ঘুরে ঘুরে দেখছেন; মুন্তকেশী দেবী ও শরৎকামিন বসু রামকৃ্- 
দেবের কাছে বসে রইলেন । মুস্তকেশী দেবীকে লক্ষ্য করে পরমহংসদেব বলেন, 
“তুমি নীতপরায়ণা ব্রাহ্ম হয়ে, এই ন্যাংটা মানুষাঁটর কাছে কি করে রয়ে গেলে! 
1তাঁনি সসম্ভ্রমে উত্তর দেন, “আপনার কাছে পাঁরধেয়ই বা কি! আর ন্যাংটাই বা কি? 
রামকৃফদেব বলেন, “বটে! তুমি তা বুঝেছ! তবে আরও কাছে এসে বস। ব্রা্গ+ 
সমাজের শুকনো বাঁশের মুড়ো আর কাঁদন চিবুবে ৯ এখন ভস্তির আশ্রয় নাও। 


কাঁলকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাতজর সংঙ্গ সম্পর্ক ছন্ন ভ 


যাঁকে তুমি জামাতা ভাবছো, 1তাঁন স্বয়ং ভাঁন্তর ভান্ডার; তাঁর কাছে প্রেমভান্ত 
লাভ করে ধন্য হও । ?তাঁনও কয়েকাদন পরে আপন জামাতার কাছে সাধন পান। 
গোসাঁইজণী কথাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্দেবকে বলেন, "ভগবানের গ্রহ, *চন্র, পট্াদ ভাব- 
শুদ্ধভাবে প্রায়ই করা হয় না। শুনে পরমহংসদেব বলেন, এখ্ড়েদহের মান্দিরের 
চাতালে মহাপ্রভুর "ন্রপটখানা দেখেছো? ওখানা যথাযথ ন্র। একাঁদন গিয়ে' 
দেখে এস দানি সঙ্গে করে 'ানয়ে গেলে হতে পারে, বললেন গোসাঁইজা ॥ 
রামকৃফদেব এক "দন স্থির করেন। এীদন উভয়ে এস্ড়েদহ পেসছে দেখেন 
মন্দির বন্ধ । পৃজারী পেছনের দরজায় তালা 'দয়ে কোথায় গেছেন! কি করেনঃ 
মন্দিরের পেছনে গদাধরের সমাধিস্থান দর্শন করতে করতে গোসাঁইজী ভাবাবেশে 
লুটোপুটি খান। পরে তাঁরা মান্দিরের চাতালে এসে বসেন । গোস্বামীপ্রভূর তখনও 
ভরের কোর টেন রে হরর কে 
গোস্বামী মহাশয় পরমহংসদেবের গানে আরও াবভোর হয়ে পড়েন এবং ভাবের 
আবেগে আঙনায় গড়াগাঁড় দেন। প্রকাতিস্থ হলে রামকৃঞ্জদেব মহাপ্রভুর সেই 
এচন্রখানা গোসাঁইজীকে দেখান । মান্দির তখনও বন্ধ । বন্ধ দরজার সামনে গোস্বামঈ- 
প্রভু সাল্টাঙ্গ 'দতেই মন্দিরের দরজা আপনা থেকে খুলে যায়। সকলে অবাক। 
এই ঘটনায় শ্রীরামকৃফদেবও অভিভূত হন। কিছুক্ষণ পরে পূজারী ফিরে এসে 
বাঁস্মিত হন। তিন গ্রহের প্রসাদীঙ্মালা এনে উভয়ের গলায় পাঁরয়ে দেন। 

আর একাঁদন গোসাঁইজন কথাপ্রঙ্গে রামকৃষ্দেবকে বলেন, 'কে একজন সব 
সময় ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, আর জানয়ে দেন-কোথায় কি হচ্ছে। 
ঢাকায় ধ্যানের সময় গায়ে হাত দয় আপনাকে দেখোছ। বুঝোছি আপাঁন কে! 
শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ অবস্থায় বললেন, 'যাঁদ তা হয়ে থাকে তো তাই । 

গোস্বামীপ্রভুর দ্াঁম্ট থেকে মায়ার আবরণ সম্পূর্ণ অপসৃত। তান তখন 

ত্য অবস্থা লাভ করেছেন । যেখানে যার মধ্যে যে সত্যবস্তু নাহত আছে, 

তা তান উপলাষ্ধ করছেন আপন উপলব্ধ সত্যের আলোক শিখায় । সমস্ত কিছুই 
তখন তাঁর কাছে স্পম্ট এবং প্রত্যক্ষর্পে উদ্‌ভাসত। 


কাঁলকাতা সাধারণ ত্বাঙ্ছসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক 'ছন্ন 


কিকাতা প্রচার-নবাসে সাধারণ ব্রাক্মসমাজভুন্ত অনেকেই গোস্বামী মহাশয়ের 
কাছে দনরাত ঘোরাফেরা করাছলেন দেখে গোড়া ব্রাহ্মদের আশঙ্কা হয়, এ সব 
ব্রান্মেরা বুঝি বা সমাজের সাধনপ্রণালী ছেড়ে যোগসাধন গ্রহণ করেন! প্রভুর 
আচরণের মধ্যে তখন নানা ব্ুঁটি-বিচ্যাতি তাঁদের চোখে পড়ে ; গোস্বামনপ্রতূ প্রকাশ্যে 
ব্াহ্মসমাজবিরোধণ সাধন দেন, বাসগৃহে রাধাকৃ্ণ ও হিন্দু দেবদেবীর ছবি রাখেন 
এবং এদের প্রশস্তিমূলক সঙ্গীতে প্রশ্রয় দেন। তান নিজেও দেবদেবীর িন্র, 
ও প্রাতিমা প্রণাম করেন । 

প্রাতবাদের গুঞ্জন গোস্বামীপ্রভুর কানে পেপিছতেই সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের 
রা তেব ১২৯২ বঙ্গাব্দে 
“আচার্য ও প্রচারক'-_পদত্যাগ-পন্ন পেশ করেন। গকল্তু কার্ধ-নির্বাহক সভার বিশেষ 
অনুরোধে তা তান প্রত্যাহার করেন। এতে পণ্যদাপ্রসাদ সরকার এবং গগনচন্দ্ু 


২০৮ সদগরু শ্রশ্রবিজয়কৃফ 


হোম সভার কাছে অশোভন প্রতিবাদ-পন্র প্রেরণ করেন। তাঁদের জিজ্ঞাস্য, 
'গোসাঁইজশ ছাড়া কি ব্রাহ্মসমাজ চলে নাঃ প্রচার-নিবাসে কেন তিনি থাকেন ? 
যোগসাধন যাঁদ ব্রাহ্গধর্মের অঙ্গ হয়, তাহলে বেদ থেকে সর্বসমক্ষে তা দেওয়া 
হয় না কেন? 

তাদের +চাঁঠ পেয়ে কর্মপাঁরষদ তথ্যানর্পণ কাঁমাটি নিয়োগ করেন। এই 
কাঁমাটর সদস্য মনোনীত হন, শিবনাথ শাস্তী, আনন্দমোহন বসু, নবদ্বীপচন্দ্ 
দাশ, কৃষ্ককুমার মিত্র এবং অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

কাঁলকাতা সাধারণ ব্রাহ্দগসমাজের এই িবরূপতা সত্তেও প্রচারের কাজে 
গোস্বামনপ্রভূর বিরাম নেই । চারাঁদক থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আহস তান যেন 
সপাঁরবারে উৎসবে যোগ দেন। 

বারশালের মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ছিলেন আদর্শবাদী, সত্যবাদী, স্বদেশ- 
হতৈষ ও বাগ্মী। তিনি বারশালের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । গোসাঁইজঈর 
ব্যান্তত্ব, চরিত্রের দৃঢ়তা, আ'স্তক্যব্দধি ও আন্তারকতায় তান মুশ্ধ হন । আদর্শ- 
বাদী অশ্বিনশকুমার দত্ত আনতন্ঠানিকভাবে ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ না করলেও হন্দুধর্মে 
আস্থা হারিয়ে ব্লাহ্মমতে চলতেন। বারশালে গোসাঁইজী পূর্বে কয়েকবার আসায় 
তানও ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। 

১২৯৩ সালের বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে একাঁদন অশ্বনীবাবু ও মনোরঞ্জন- 
বাব পরলোকতত্্ জানতে উংসাহী হয়ে মৃতব্যন্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করতে সচেম্ট হন। এঁ সময় একাঁট বদেহন আত্মা তাঁদের লক্ষ্য করে বলেন, 
শবজয়কৃষ্জ গোস্বামী সদগুরুর অবতার । তাঁর কাছে আপনারা যোগসাধন দণক্ষা 
গ্রহণ করলে আপনাদের বিশেষ কল্যাণ হবে । তানি বাগেরহাটে আছেন, পরশু 
বাঁরশালে পেশছিবেন । 

এ*রা অবাক হয়ে পরলোকবাসশ আত্মার পাঁরচয় জানতে চাইলে তানি বলেন, 
“বজয়কৃষ্চ এলেই জানতে পারবেন ।' উভয়ে মনঃস্থির করে ফেলেন, দক্ষা নেবেন । 
মনোরঞ্জনবাব গোস্বামনপ্রভুকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে বাগেরহাট যান, এবং 
যে স্টীমারে যান সেই স্টীমারেই তান গোসইজীকে নিয়ে রান্লে বারশালে' 
পেশছেন। গোস্বামীপ্রভূ রাখালবাবর গৃহে উঠেন। এই রান্রেই আশ্বনীবাব্‌ ও 
মনোরঞ্জনবাবূর সাধন হয়। আত্মাঁট গোস্বামী মহাশয়কে বলেন, আম তোমার 
সেই ।' দুই বন্ধুতে তখন কত কথা !... 

গোস্বামনপ্রভূ তাঁদের বলেন, “আপনারা বড় ভাগ্যবান। সাধু অঘোরনাথের 
পুণাত্মা আপনাদের কাছে ধরা দিয়েছেন ।' 

সাধনে উচ্ছন্ট ভোজন নিষেধ । অথচ অশ্বনীবাবূকে নানা জায়গায় সভা- 
সাঁমাততে যেতে হয়। গোস।ইজী তাঁকে বলেন, «এ 'ীন়ম আপনার না মানলেও 
ক্ষাত হবে না। নাম করে, নিবেদন করে গ্রহণ করবেন, তাতেই আপনার নিয়ম রক্ষা 
হবে।' বারশালের অনেকেই তাঁর কাছে এবার সাধন পান। সরলনাথ গৃহঠাকুরতা, 
রাখাল রায়চৌধুরী, গোরাচাঁদ দাশ এবং আরও অনেকে এই সময় সাধন পান। 
বাঁরশাল থেকে আশবনীবাবু, মনোরঞ্জনবাবু ও রাখালবাবূর সাধন পাবার সংবাদ 
পেয়ে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তা-ব্যান্তরা বিচালিত ও ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা 
আরও জানতে পারেন, গোস্বামী মহাশয় বারশাল থেকে কাঁকিনীয়া যাচ্ছেনা 
দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়, গোসাঁইজীর প্রভাবে কাকনশয়ার রাজা মাহমারজজন 
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না আবার হাতছাড়া হয়ে পড়েন। 

প্রন্মমান্দর' প্রাতিষ্ঠার দিন 'স্থর করে রাজা মাহমারঞ্জন প্রাতানাধ পাঠান 
ঢাকায় গোস্বামনীপ্রভূকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে সপাঁরবারে শিষ্যদের সহ কাকিননয়া 
শনয়ে যেতে । ঢাকায় তাঁকে না পেয়ে রাজা মাঁহমারঞ্জনের প্রাতানাঁধ প্রথমে যান 
মানকদহ, তারপর কলিকাতায় । কন্তু কোথাও না পেয়ে ঘরে ঘুরে অবশেষে 
বারশাল গিয়ে তন গোসাইজশকে ধরেন। উৎসবের আর দেরী নেই দেখে 
গোসাঁইজনী বাঁরশাল থেকে সপারবারে শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ- 
ঠাকুরতা, নবকুমার বাগচী এবং আরও কয়েকজন শিষ্যকে য়ে কাঁকনীয়া যাল্রা 
করেন। এাঁদকে কালিকাতা সাধারণ র্রাহ্গসমাজের কর্মপাঁরষদ লোকমারফং 
গোসাঁইজীকে জানান, ৩০ বৈশাখ, ১২৯৩ সনে 'সাঁট কলেজে ব্রাহ্মদের এক সভা 
আহৃত হয়েছে, তিনি যেন উপাঁস্থত থেকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাঁপত সমস্ত আভ- 
যোগের উত্তর দেন। নিদেশনামা পেয়ে গোসাঁইজন তাঁদের লিখে জানান, বন্ধুভাবে 
এইদিন তাঁর বাসস্থানে আলাপ-আলোচনা করতে তান সম্মত। 

কাঁকিনীয়া যথারীত উৎসবমুখর হয়ে উঠে। কাঙ্গাল হাঁরনাথও এসে 
উপস্থিত হয়েছেন। বেদীতে উপাসনারত গোস্বামী মহাশয়ের কাছে ফুটে উঠে 
এক আধ্যাত্ষিক দৃশ্য; রাজা রমমোহ্‌ন রায় 'একমেবাঁদ্বিতীয়ম গেয়ে গেয়ে 
মহাপুরষদের সঙ্গে হাত ধরাধার করে নাচছেন। ইতিপূর্বে আরও দুবার এ 
দৃশ্য তিন দেখোছলেন। 

রাজাবাহাদরের উদ্যোগে আশিটি মৃদক্গ, আর আশি-জোড়ন করতাল দরে 
নগর-সঙকীর্তন বের হয় । গোস্বামণপ্রভূ মহাভাবে বিভোর হয়ে নেচে নেচে চলেছেন, 
তোরে হা লিবরা ভাজার তন 
অভূতপূর্ব পরিবেশ সৃজ্ট হয়। গোসাঁইজীর কৃপায় গায়কের কণ্ঠ ও বাদকের বাদ্য- 
যল্ম অপূর্ব মাধূরমণন্ডিত হয়ে ওঠে। 

রাত্রে ছাত্রসমাজ উৎসবের আয়োজন করেছে, গোস্বামীপ্রভূর উপাসনা করার 
কথা । অপরাহ্রে বৈষবসমাজের আমন্নণে তিনি কীতনে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে 
পড়েন। তাঁকে মৌন দেখে আস্থর হয়ে উঠে ছাত্রদল । ছাব্রনেতারা গিয়ে স্বচক্ষে 
তাঁর অবস্থা দেখে বনরাশ হয়ে পড়ে । এাঁদকে পাঁচ হাজার শ্রোতা; নানা জন নানা 
মন্তব্য প্রকাশ করছেন। বহু ভাগ্য, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর সাম্বত ফিরে আসে। 
তিনি তখনই ছাল্রসভায় উপাস্থত হয়ে উপাসনা শুরু করেন। ভাবাবেশে তানি 
বলেন, “মা, এ কি দেখাছ 2 আমাকে লোকে গালাগাল 'দয়েছে বলে সর্বাজ্গে 
তোমার আঘাতের ্চহ! এখন তোমার পুজা করব না ক'দব ? যাঁরা অনুদার মন্তব্য 
করেছিলেন, তাঁরা ভয়ে বিস্ময়ে ক্ষমা চান। গোস্বামনপ্রভু তখন মনোরঞ্জনবাবূকে 
আহবান করে তাঁর ধর্মজীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে কিছু বলতে বলেন। 'তিনি মোটেই 
প্রস্তৃত ছিলেন না। কয়েকাদন জহরে ভুগে তিনি সেই দিনই মান্ন অন্নপথ্য করেছেন, 
শরীরও তাই খুব অবসন্ন ও দুর্বল । গুরুকে স্মরণ করে তিনি উঠে দ'ড়ান। প্রায় 
[তিন ঘন্টা তিনি ভাষণ "দিয়ে যান। তাঁর বন্তৃতায় শ্রোতৃমন্ডলন আঁভভূত হয়ে পড়ে। 

রাজাবাহাদুর তাঁকে অভিবাদন করে বলেন, 'এমন তথ্য ও তত্বপূর্শ বন্তুতা 
সারারাত ধরে শুনেও অস্বাস্তি বোধ হয় না। মনোরঞ্জনবাব্‌ তাঁকে বলেন, “আমার 
দাঁড়াবার সামর্থ্য ছিল না; কথা বলবার শান্তও ছিল না; তার উপর, কশ বলব 
তাও একবার ভেবে দেখবার সনযোগ পাই ন। গোসাইজশীর আদেশে উঠে দাঁড়াতেই 
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কোথা থেকে অভাবনসয় এক শান্ত অনুভব করলাম আমার মধ্যে; সম্মোহিতের 
মত আম বলে গেলাম । এতে আমার কোন কাতিত্বই নেই ॥” 

গোসাঁইজীকে কাঁলকাতা ফিরতে হয় বৈশাখের শেষ সপ্তাহেই । এত শশঘ্ব 
বিদায় 'দতে রাজাবাহাদুরের মন সরে না। কথা ?দয়ে আসতে হয়, কার্তক মাসে 
এসে দু সপ্তাহ থেকে যাবেন। 

্ান্মবন্ধূদের প্রতি নবেদন” নাম 'দয়ে ৩১ বৈশাখ, ১২৯৩ গোসাইজ?! 
'এক মদ্রুত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন_ 

যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্ষধর্ম। ব্রান্মধর্ম সার্বভোমিক ধর্ম। ইহাতে দলাদ?ল 
নাই। এই জন্য আম যেখানে সত্য পাই এবং যাহা সত্য বুঝি, তাহাই গ্রহণ কাঁরয়া 
থাকি। কন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আশঙ্কা কারতেছেন যে, আমার কার্যে তাঁহাদের 
ক্ষাত হইবে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধাদগগকে সুখী কারবার জন্য আঁম 
তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহ্যক সম্বন্ধ পারিত্যাগ কাঁরলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, 
নববিধানসমাজ, আদিসমাজ, হিল্দুসমাজ, খীস্টীয়সমাজ, মুসলমান সমাজ, 
আম সকল সমাজের দাসানুদাস। আমার কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ সকল সম্প্র- 
দায়ই আমার । যেখানে যতটুকু সত্য সেইখানে আমার ব্রান্গধর্ম। এখন হইতে এই 
সারসত্য সার্বভোমিক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কাঁরব। আ্বামার মতের আভাস 'নম্নে প্রকাশ 
কারলাম 1-- 

এই অসীম িশ্বরাজ্যের সৃম্টিকর্তা পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূণ্প, 
অনন্তস্বরূপ, আনন্দ-শান্তি-মঙ্গলস্বরূপ, অজর, অমর, 'নত্য, একমাত্র আঁদ্বতীয়, 
পাঁবন্রস্বরূপ। তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোনপ্রকার জড় রূপ নাই। তান 
সকলের শ্রম্টা, কোন সূন্ট বস্তুর মত নহেন। 'তাঁন স্বতন্ত্র, কাহারও সাঁহত তাঁহার 
তুলনা হয় না। 

তান একমাত্র আঁদ্বতীয়, জগতে দুইজন ঈশ্বর নাই, তনজনও নাই; অথবা 
অনেক ঈশবর নাই। যে কোন মনৃষ্য জগদন*বর বাঁলয়া যে কোন নামে তাঁহাকে 
ডাকে, সেই আঁদ্বতীয় পরমে*বরকে ডাকে । আর +দবতশয় যখন নাই, তখন অন্য 
ঈশ্বর কোথা হইতে আসবেন ? 

পরমে*বরের কোন 'নার্দন্ট নাম নাই । নানা দেশের লোকে আপন আপন ভাষায় 
তাঁহাকে এক একটি নাম কাঁরয়া ডাঁকয়া থাকে । স্াম্টকর্তাকে লক্ষ্য করিয়া 
তুম ব্রহ্ম বল, আল্লা বল, খোদা বল, হার বল, রাম বল, কৃষক বল, কালশ 
বল, দুর্গা বল তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষাত নাই। কেহ কেহ বলেন লোকের মনে 
ভ্রান্ত জল্মাইতে পারে । এ কথাও ঠিক নহে । কারণ হরি শব্দে সংহ, অশ্ব, বানর, 
এবং পাপহরণকর্তা পরমে*বর, এই সমস্তগ্ঁল বুঝাইয়া থাকে । কেহ যাঁদ 
ভগবানকে লক্ষ্য কাঁরয়া 'হ'রি' বালয়া গদগদভাবে ডাকতে ডাকিতে অশ্রুপাত করে 
তখন এমন লোক কেহ নাই যে বাঁলবে লোকটা বানর প্রভাতি পশহগুলোকে ডাকিয়া 
কাঁদিতেছে। বিশেষত মনুষ্যের ভ্রম হইলেই বা ক্ষাতি ক? আমাদের উদ্ধারকর্তা 
মনুষ্য নহেন। আমার দেবতা অন্তর্ধযামী, তিনি জানলেই হইবে । তুমি যে নামে 
রর মর রাড নার হত 
আআ ৮ 

পৃবেইি বলিয়াছি যে ঈশ্বরের জড় রূপ নাই । এজন্য তাঁহাকে নিরাকার 
বাঁল। 'কন্তু তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রুপ আছে। তাঁহাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন 


কাঁলকাতা সাধারণ ব্রাহ্গসমাজের সঙ্গে সম্পক ছিন্ন ২১৯ 


করা যায়। যেমন জ্ঞানচক্ষু আছে, সেইরূপ জ্ঞানকর্ণ আছে, জ্ঞাননাসপকা, জ্ঞান- 
রসনা ইত্যাঁদ আছে যাহাতে শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন অনুভব' হয়। জ্ঞানচক্ষে ইহ- 
লোকে পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধন দ্বারা 
জ্ঞানচক্ষু বিকশিত করা হয়। যাহার শরীর আত্মা 'নর্মল, তাঁহার আপনা-আপান 
জ্ঞানচক্ষু, বিকশিত হইতে পারে; অনেকেরই হয়। পরমে*বর এক, তাঁহার প্রদত্ত 
মানবীয় ধর্মও এক । যাহা সত্য তাহাই ধর্ম । সত্যধর্মে দল নাই, সম্প্রদায় নাই । 
মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদে দলাদলির সৃষ্টি হয়: প্রকৃত ধর্মে দল নাই। 

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার "প্রয় কার্য সাধন করা তাঁহার উপাসনা ; 
তাঁহাকে আন্তারক ভালবাসিলে তবে তাঁহার প্রিয় কার্য করা যায়। আম যাঁদ 
তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাস, তাহা হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহাকে 
পূজা-অর্চনা করেন, তান আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু । এজন্য যেখানে 
তাঁহার পৃজা-অর্চনা হয়, সেই স্থানেই গমন কার; যেখানে তাঁহার নামকীর্তন হয়. 
সেই স্থানেই উপাস্থত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে কাঁর। আমার প্রভুকে পৃজা 
কারতেছে, আমার প্রভুর নাম কীর্তন কাঁরতেছে, কত আনন্দ, আনন্দ আর ধরে না। 
এজন্য শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খনস্টান, মুসলমান সকল স্থানে প্রভুকে অন্বেষণ কাঁর। 
প্রভূকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরয়া কৃতার্থ হইয়াছি। 

আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ একট অধ্যাত্ক রূপক । উপাসনা ও যোগের এরুপ 
উচ্চভাব আর আছে বাঁলয়া আমার 'িষ্বাস নাই। রাধা ভভন্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা, 
পরমে*বর। বুদ্ধ, যাীশুখীস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক. কবীর, ধ্রুব, 
প্রহ্রাদ, নারদ, জনক প্রভাতি মহাত্মাঞ্গণ আমাদের ভান্তির পান্র। উপাসনাকালে 
ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাঁদগকে দেখা যায়। 

পরমে*বরই একমান্র গুরু । তিনি গুরু হইয়া সবর্ত বিরাজ কারতেছেন। জল, 
বায়. অশ্নি, বৃক্ষ, লতা, নদ৭, পর্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কাট, পতঙ্গ, মনুষ্য, সকলেরই 
মধ্য দয়া সেই জগদ্‌গুর্‌ শিক্ষা দদতেছেন। যখন যে বস্তুর মধ্যে ক্ষণ পাই সেই 
বস্তুকেই ভালবাস, ভীন্ত কার। 'পতা, মাতা, উপদেষ্টা ও গুরুজনকে ভান্ত 
করা প্রয়োজন ; তি হানা রিলে বাজাতে 
মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে, ক তাঁহার অবতার, ক মধ্যবতর্শরূপে প্রার্থনা করিলে 
অধোগতি হয়। নিজের অহঙ্কার নম্ট করিতে হইলে নরনারী মাত্রেরই পদধূলি' 
গ্রহণ করা বিশেষ উপায়। 

অহঙ্কার নম্ট না হইলে ধর্মের অঙ্কুর বাহর হয় না। পরমেশ*বর প্রত্যেক নর- 
নারীর হৃদয়ে জ্ঞান, প্রেম, ভান্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সাহত পরমাত্মার 
জান, প্রেম, ভন্তির যোগ করাকেই যোগসাধন বলে। এই যোগসাধন করিলে 
মনুষ্যের দব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই 'করতলন্যস্ত আমলকবৎ' বলিয়াছেন । 
এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না। এজন্য প্রাচঈন খাঁষগণ বলিয়াছেন-- 

ভিদ্যতে হূদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যনল্তে সব্ববসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কম্মাণ তম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে & 

কাঁলকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-নিবাস। নিবেদক 

৩১ বৈশাখ, ১২৯৩ (১৮০৮ শক)। শ্রীবিজয়কষ্চ গোস্বামী । 

তথ্যনির্পণ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বে গোসহইিজণ প্রচারক-পদে ইস্তফা 


২১২ সদগূরু শ্রশশ্রবিজয়কৃষঃ 


দেন। কয়েকজন ব্রাহ্ম এসে ধরেন, তিনি যেন প্রচারক-পদে থাকাকালে 'ব্রাহ্মদের 
প্রতি নিবেদন প্রচার না করেন। অন্যথায় সমাজের বড় ক্ষাতি হবে। তদুত্তরে 
গোসাইজী এলবার্ট হলে জনসভায় তাঁর বন্তব্য বলবেন বলায়, তাঁরা বলেন, এতে 
ব্রান্মেরা হেয় প্রাতিপন্ন হবেন। ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩ সনে সাটি কলেজে কেবল 
ব্রাহ্ম সদস্যদের সভা ডাকা হয়। গোস্বামনপ্রভু সেই সভায় পদত্যাগপন্র পেশ করেন। 

কৃষ্ণকুমার মিত্র, নটর জি রনির জের রেল 
জন্য সভা স্থাঁগিত রাখার আঁভপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু পশ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
সকলের বন্তব্য উপেক্ষা করে তাঁড়ঘাঁড় ঘোষণা করেন, “আম কার্ষানর্বাহক সভার 
পক্ষ থেকে গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পন্র গ্রহণ কারলাম । 

'্রান্মদের প্রতি নিবেদন এ দিনই বিতরণ করা হয়। 


পদত্যাগ পনর 


সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গলময় সবশিক্তিমান পরমেশবরকে দিব্যচক্ষে দর্শন 
করা যায় এবং তাহাই বাহ্গধর্মের সবোঁচ্চ লক্ষ্য । তাঁহাকে নিয়ত দেখা ও অন্যান্য 
ইন্দ্রিয়সমূহের দব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা, এক কথায় তাঁহাকে লাভ কাঁরয়া িয়তই 
ত'হার সত্তাসাগরে 'নমগন থাঁকয়া সমস্ত কর্ম করা ও জীবনযাপন করাই ব্রাহ্ষ- 
ধর্মের আদর্শ। 

১. এইর্‌প ব্রক্দগলাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে হয় না। 
সম্পূর্ণ তাঁহার কপার উপর নিভ'র কাঁরয়া যথাসাধ্য সাধন-ভজন কাঁরলে যথা- 
সময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতশর্ণ হয় । এইজন্য তাঁহার চরণেই আমার ধর্মজবীবনের 
সমস্ত ভার সমর্পণ কাঁরয়া, তাঁহারই প্রদর্শতি যোগসাধনপথ অবলম্বনে গত 
কয়েক বৎসর চলিয়া আঁসতোছি। পরমহংস বাবাজীর উপদেশানৃসারে যোগ- 
পিপাসু হি মঙ্গলার্থে উত্ত সাধনপথ তাহাদিগকে উপদেশ করিতে আরম্ভ 


স্‌. ০ উনি রন রানার রানির 
আধ্যাত্বক বস্তু। তবে কিছ্াদনের জন্য ভূতশদ্ধি করণোদ্দেশে অনেককে 
প্রাণায়াম কাঁরতে হয়। কিন্তু উহা আমাদের সাধন নহে। 

৩. এইজন্য সাধকমণ্ডলশর বহির্ভূত লোকদিগের সম্মুখে আমরা সাধন করি 
না। তাঁহারা ইহার [ভিতরের তত্তৃকথা ছুই বুঝবেন না, কেবল বাহরের 
প্রাণায়ামউুকু দেখিয়া সাধনের প্রাত অশ্রদ্ধা হইলে, তাঁহাদেরই আধ্যাত্মক আনম্ট 
হইবার সম্ভাবনা । 

৪. কোনরুপ অহঙ্কার বা অন্য পাপাচার, পাপ 'চল্তা, পাপ কজ্পনা পর্য্ত 
গবারাও এ সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত জল্মে। আমরা কোন সম্প্রদায়বশেষ মান না; 
'হিন্দন, পৌন্তীলক, বৈষ্ণব, শৈব, শান্ত, ব্রাহ্ষণ, শত্রু, খুস্টান, মুসলমান এবং ব্রাহ্গ- 
সমাজের লোক যে কেহ আন্তাঁরক ব্যাকুলতার ' সাঁহত প্রারথ্ হন, 'তানই সাধন 
পাইতে পারেন; এবং সাধন কাঁরতে থাকলে তাঁহার সমস্ত ভ্রম, অজ্ঞানতা, পাপ, 
নাচতা, ও কুসংস্কার বর্ষায় দর হইয়া তানি পাত হইবেন । 

ইহাতে গুরুবাদের লেশমাতর নাই। ঈশ্বর ঈশবর স্বয়ংই ইহার গুরু, আর 
৪০৯ ৯০৯ পপ রত 


কাঁলকাতা সাধারণ ব্রান্গসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক 'ছন্ন ২১৩ 


উপগ্রহ ও পর্বত রূপ উপায় দ্বারা নানাভাবে 'শক্ষা দেন, তদ্রুপ মনৃষ্যর্প উপায় 
দ্বারাও ধর্মীশক্ষা দয়া থাকেন। এইজন্য আমরা সমস্ত পদার্থকে ও মনুষ্যকে গুরু 
বালয়া স্বীকার কাঁরয়া থাঁক। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই এই যোগশান্ত বর্তমান 
আছে। এই শাঁন্তকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন জাগ্রত, শান্তশাল মনুষ্যের 
সাহায্য আবশ্যক; এবং তাঁদ্ভল্নও 'নতান্ত ব্যাকুলতা থাকলে ও অন্যান্য অবস্থা 
ঠিক অনুকূল হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের শান্তলাভ করিতে পারেন। কিন্তু 
সেরূপ অবস্থা আতি বিরল। সুতরাং মনুষ্যের সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যকতা 
আছে। যেমন চক্ষের দৃ্টিশন্তি ভগবান 'দয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যাঁদ কুটা 
পড়ে, তাহা অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না। 

৬. 'পতামাতা প্রভাতি গুরুজনের ন্যায় ধর্মোপদেম্টাদিগকেও প্রগাঢ় ভাঁন্ত- 
শ্রদ্ধা করা ধম্সঙ্গত। পদধূি লওয়া সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই । আত্মার 
যেরুপ অবস্থায় পদধালি গ্রহণের ইচ্ছা হয়, সেই বিনীত অবস্থা আঁত সুন্দর ও 
উপকারী । এইজন্য অন্যের উপকার হইতেছে দোখলে, আমরা পদধূলি লইতে বাধা 
দেই না। আমিও সকলের পদধূলি গ্রহণ কাঁরয়া থাঁক। আমাকে যিনি যখনই 
প্রণাম করেন, তখনই আমি সেই প্রণাম সেই বিশ্বগরুর প্রাপ্য এই অর্থে জয় গর 
জয় গুরু উচ্চারণ করিয়া থাকি। একটি প্রণামও স্বয়ং গ্রহণ করি না। 

৭. আমরা অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন উচিত মনে কার না। তাহাতে নানা 
শারগারক ব্যাধ সংক্লামিত হইতে পারে । এতদ্ভিন্ন তাহাতে আধ্যাতআক অবনাতও 
হয়, এ কথা সাধু মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন, এবং তাহা পরাক্ষিতও 
হইয়াছে । তবে পিতামাতা গুরুজন ষখন আদর করিয়া কছ: দেন, তাহা এবং 
যখন কোন শ্রদ্ধেয় ধর্মাত্মার ভূন্তাবশেষকে প্রসাদ বলিয়া মনে হয়, তাহা আহার 
কাঁরলে হানি নাই; বরং উপকারই হইম্মা থাকে । এজন্য সকল সম্প্রদায়ের ধার্মিক 
লোকের প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে কাঁরয়া থাঁক। 

৮. দেবতার মন্দিরে কালশ দুর্গ বা অন্য প্রাতমার সম্মুখেই যাঁদ আমার 
বহ্ষস্ফূর্তি হয়, তবে সেইখানেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই; ও আমার ইন্ট- 
দেবতাকে প্রণাম কাঁরয়াও হয়ত সেইখানে গড়াগাঁড় দয়া চরিতার্থ হই। আমার 
ঈশ্বর সর্বব্যাপী সুতরাং আমি যেখানেই তাঁহার দর্শন পাই সেখানেই মুগ্ধ 
হই, স্থানের িবচার থাকে না। 

৯. কাল দূর্গা সকল নামেই ভন্ত ভগবানকে ডাকিতে পারেন, তাহাতে কোন 
দোষ তদখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে আরাম হয়, তখন তাই বাঁলয়াই 
ডাকিয়া থাঁকি। কিন্তু ব্রা্মসমাজে উপাসনার সময়ে কোথাও এই সকল শব্দ ব্যবহার 
কাঁরয়াছ বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান সময়ে এইরুপ করাও উপয্ন্ত মনে কার না। 

১০.. রাধাকৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম ও যোগপথের সহায় অন্য কোন ভাব নাই মনে 
কাঁর। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য, দেবতা পরমেশ্বর; এজন্য সবপ্রষক্ে আম এ ভাব 
সাধনের চেম্টা কার ও যাহারা এ আধ্যাত্মক ভাবে উপকার পান, তাঁহাঁদগকে 
লইয়া একত্রে রাধাকৃষ্ণের গান কারয়া থাঁক। তবে ব্রঙ্মমন্দিরে উপাসনার সময়ে 
পিপি 

না। 

এই আমাদের যোগসাধন-প্রণালণর সংাক্ষপ্ত বাহরের কথা । ভিতরের কথা 
ভাষায় ব্যন্ত করা যায় না। এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্লাহ্মসমাজের অনেক সভ্যের 


২১৪ সদগূরু শ্রীশ্রণীবজয়কৃষ। 


সাহত আমার মতভেদ লাক্ষত হইতেছে । যাহা সত্য বাঁঝব তাহাই অবনত মস্তকে 
অনুসরণ করিব. এইজন্য এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রকার 
কার্ষের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস প্রচারের হানি হইতে পারে 
আশঙ্কা করেন বলিয়া আম উত্ত সমাজের সাঁহত সমস্ত বাহ্যক সংশ্রব পারত্যাগ 
কারলাম। আন্তরিক যোগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাঁহত পূর্ববৎ অক্ষ-প্ রহল। 
কেবল প্রচারক-পদ প্রভাতি সমস্ত সামাজক সম্বন্ধ পাঁরত্যাগ করিলাম । এখন 
অবাধ ধমপ্রচারের সমস্ত কার্য আমার নিজের দায়িত্বে কারতে থাঁকব। আমার 
একটি কথাও এখন অবাধ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বাঁলয়া পাঁরগাঁণত না হউক । 
আম মনে করি যাহা সত্য তাহাই ব্রাজ্মধর্ম, এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর মধ্যেই 
এই সত্য লাভ করা যায়। এইজন্য ব্রাহ্গধর্মকে সাবভোমিক ধর্ম বালয়া বিশ্বাস 
কার। পরমেশ্বর এক, তাঁহার ধর্মও এক । মনুষ্র ভ্রম, প্রমাদ ও রুচি অনুসারে 
নানা প্রকার দল ও সম্প্রদায়ের স্যাম্ট হইয়াছে । প্রকৃত ধর্মে দল বা সম্প্রদায় নাই। 
আম সেই সার সত্য অসাম্প্রদাঁয়ক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেছি; এবং কাঁরব । আম 
সমস্ত মনষ্যসমাজের দাসানৃদাস, কিল্তু কোন দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নাহ। 
খন প্রভূ আশীর্বাদ করুন, এই সার্বভোঁমক ব্রাক্মধর্ম িরাঁদন প্রচার কারতে 
ব। 


কাঁলকাতা, সাধারণ ব্রাহ্গসমাজের প্রচার আশ্রম নবেদক 
৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩ সাল, ১৮০৮ শক। শ্রীবজয়কৃষ্ণ গোস্বামন 


ধর্মান্তরের তরঙ্গ রোধ করতে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব হলেও নানারকম আদর্শ- 
সংঘাতে প্রগাতিপন্থীরা 'হন্দুসমাজ পাঁরত্যাগ করে ব্রা্ষসমাজে যোগ দেন। 
অনেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে 'াজেদের আধুাীনক মনে করে 'কুসংসকারাচ্ছন্ন' 
হিন্দুসমাজ থেকে "বাচ্ছন্ন হয়ে ত্রান্ম হন। জাতিভেদ বজনন, বাল্যাববাহ 'নবারণ 
গবধবা-ববাহ প্রবর্তন ছল এদের মুখ্য উদ্দেশ্য । আবার অনেকে সাম্য, মৈত্রী, 
স্বাধীনতার জয়ধবনি করে ব্রা্দসমাজকে এর পাঁরপোষক মনে করে সমাজে যোগ 
দেন। আবার কেহ-কেহও বা পৌত্তলকতা, অবতারবাদ ও পৌোরাহত্য-প্রথা 
অকল্যাণকর ভেবে ব্রাহ্ষসমাজে যোগ দেন । বিদেশ-প্রত্যাগত অনেকে ্ 
অপাংস্তেয় গণ্য হয়ে অবশেষে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করোছিলেন এমন লোকের 
সংখ্যাও কম নয়। এদের মধো অনঈশ্বরবাদঈর সংখ্যাও ছিল প্রচুর । আবার এমন 
লোকও ছিলেন যাঁরা ভগবানের আঁস্তত্ব স্বীকার করলেও, উপাসনার সার্থকতায় 
ছিলেন সাঁন্দহান। এই সব বাভত্র প্রকীতির সভ্য নিয়ে সংগঠিত ব্রাহ্মসমাজ 
প্রকৃতপক্ষে ছিল সংস্কীতমূলক ধম্শীয় প্রাতিষ্ঠান। ভগবানকে লাভ করার 
সঙ্কজ্প নিয়ে এসেছিলেন মুল্টিমেয় ধর্মাথী তাঁরা ছিলেন সংখ্যালাঘচ্ঠ। তথাপি 
ব্রাহ্ষসমাজের মুখপন্র তত্ব কৌমুদী"' গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণে 
মন্তব্য করেন-'সাধারণ ব্রাহ্সসমাজের কার্ষক্ষেত্র যেরুপ বিস্তৃত এবং প্রচারক- 
সংখ্যা ষেরুপ অল্প, তাহাতে গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে নিজ 
পদ হইতে অপসৃত হইতে দেওয়া ক সখের ব্যাপার 2 যাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মসসমাজের 
সেবা আর কেহ করেন নাই, "বান ব্রাহ্মপ্রচারকাঁদগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন, ধান 
দিন অনাহার ও পথশ্রমের পর মৃতপিশ্ডমাত্ত আহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার 


কলিকাতা সাধারণ রাহ্ষসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ২১৫ 


কারয়াছেন, 'যাঁন বিশ্বাস, নিষ্ঠা, ও আধ্যাঁজ্বকতার আদর্শস্থল, তাঁহাকে সহজে 
ও অবক্রেশে ছাড়িয়া দিতে কে পারে 2... 

গোস্বামী মহাশয়ের বরমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের এই সংস্কার ষে, 
তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার গভশীর আধ্যাত্মকতা ও প্রবল নিষ্ঠা দ্বারা বিশেষ 
রূপে ধর্মভাব প্রচারিত হইতেছে ও হইবে ।...... 

ণকরূপে সত্যের হস্তে প্রাণ সমর্পণ কাঁরয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়, 
ইহার দৃজ্টান্ত আমরা যেমন তাঁহার নিকট পাইয়াছ, এমন আত অজ্প স্থানেই 
দেখিয়াছি । তাঁহার ন্যায় কুসংস্কার ও অসত্যের প্রাতিবাদ কে করিয়াছে ? 1তাঁনই 
তো সর্বপ্রথমে প্রাতিবাদ করিয়া ভারতবষাঁয় ব্রাহ্মসমাজ প্রাতিষ্ঞার সূত্রপাত 
করেন, 1তানিই বার্ধতকণীর্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কার্যে প্রাতবাদ কারিয়া 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনে সহায়তা করেন। আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রাতি 
তাঁহার এই একমান্র দাওয়া নহে । ব্রাক্মাদগের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক ব্যন্তির প্রতি 
'সাধক' নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তান তল্মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যন্তি ।' 

কাঁলকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পক 'ছল্ন হলেও, পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্গ- 
সমাজ গোসাঁইজীকে আচার্য পদে মনোনীত করেন । তাঁদের য্বান্ত, পৃর্ববাঙ্গলা 
ব্রাহ্ষসমাজ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং কলিকাতা বাহ্মগসমাজের অধশন নয় । জগদ্বন্ধু 
লাহা, রজনীকান্ত ঘোষ, নবকান্ত চ্ট্রোপাধ্যায় এবং ঢাকার অন্যান্য ব্রাহ্গপ্রধানেরা 
গোসাঁইজীকে সাদর আহ্বান জানান তন পূর্ববাঙ্গলায় স্বাধীনভাবে ধর্ম 
যাজন করতে পারবেন এই ভেবে আমন্ধণ গ্রহণ করেন । ঢাকায় রওনা হবার পূর্বে 
মাকে দেখার জন্য জ্যৈন্ঠের প্রথম সপ্তাহেই গোস্বামীপ্রভু সপরিবারে শান্তিপূর 
যান। 

স্বর্ণময় দেবীর স্বাভাবক অবস্থা । ছেলেকে পেয়ে ভারী খুশী। ছেলে 
দীক্ষা 'দচ্ছেন জেন আনন্দ আর ধরে না। কৃষ্চন্দ্র গোস্বামী আর জগদ্বম্ধু 
গোস্বামীকে ডেকে বলেন. শবজয়ের কাছে গিয়ে সাধন নে।' গোসাইজশর কাছে 
গিয়ে সাধন চাইতেই তিনি তাঁদের বলেন, 'গুর্জীর অনুমতি ছাড়া সাধন দেবার 
যো নাই।' স্বর্ণময়ী দেবী এই মন্তব্য শুনে ছেলেকে গিয়ে আভিম্যনের সরে 
বলেন, হ্যরে বিজয়, আম বৃঁঝি তোর গুরু নই 2 ওদের সাধন দে? মাতৃভন্ত 
ছেলে পরমহংসজীর অনুমাতি নিয়ে তাঁদের সাধন দেন। এইঁদন লালেরও সাধন 
হয়। লালবিহারী ওরফে কল্যাণবিহারী বসু, পিতা রামগোপাল বস, নবাস 
শান্তিপুর। আট বছর বয়সে ঘর ছেড়ে বিবাগণ হন। সন্নযাসী. ফাঁকর, দরবেশ 
একে একে ছয়জন সদ্ধপুরুষ থেকে সাধন পেয়ে কৈশোরেই তিনি হন ভজন- 
কুশল । আত অল্প বয়সে আশ্চর্য বোগৈশ্বর্য প্রকাশ পায় তাঁর মধ্যে, তব, ষেন 
ণকসের অভাব! দৈবকৃপায় স্বপ্নে গোকুলচাঁদ বিগ্রহের নরেশ পেয়ে তান 
গোসাইজীর কাছে আসেন । 

গোস্বামীপ্রভু সমাধিস্থ, লালও তাঁর পাশে বসে নাম করছেন। হঠাৎ লাল 
চোখ মেলে দেখেন, গোসাইজীর কলেবর থেকে বোঁরয়ে আসছেন ধনর্ধারী নব- 
দুবাদলশ্যাম শ্রীরাম । নিমেষের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র রূপান্তারত হলেন শঙ্খচক্রগদাপদ্ম- 
ধারশ পীতবসন বনমালশ রুপে, তারপর আবার দেখা দিলেন স্বর্ণকান্তি দশ্ড- 
কমণ্ডলংধারণ মহাপ্রভু শ্রীকফটৈতন্য রূপে । এই রূপান্তরের পথেই তানি আবার 
লীন হয়ে বাক্ছেন গোাইজীর জীজল্লো | ভারাচিতের মত এই শনি চলে তিনদিন 


২১৮ সদগুরু শ্রশশ্রাবিজয়কৃষণ 


শনয়ে পারমার্থিক প্রসঙ্গে যখন তিনি সকলকে উপদেশ দিতে থাকেন, তখন উপস্থিত 
সকলের প্রাণমন সরস হয়ে উঠে। ভন্তহৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বয়, সকলেই সাঁত্বক 
ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। তারপর যখন 'তাঁন পরমানন্দে বিভোর হয়ে হাতে 
তালি দিয়ে দিয়ে সংকশর্তনে নৃত্য করতে থাকেন এবং উচ্চনাদে হারধ্বান দিতে 
থাকেন, তখন সকলের সমস্ত বাধা ভেঙ্গে যায়, অপূর্ব এক উন্মাদনায় উঠে দাঁড়য়ে 
তাঁরা গোস্বামপপ্রভুর সঙ্গে ভাবাবেশে নাচতে থাকেন । আঁত বড় বিষয়, আত বড় 

উতকারী লোকই এই সঙ্গসুখে কিছুকালের জন্য সব কিছু ভুলে পরমানন্দে 
উনার 

দরদূরান্ত থেকে সম্প্রদায়ীনাবশেষে ধর্মপিপাস ব্যান্তগণ যোগসাধন নেবার 
জন্য আসছেন, সকলেরই আন্তরিক বাসনা সোলযামা প্র তাঁদের কৃপা করবেন । 
পরমহংসজীর অনগগ্রহে বহু ধর্মীপপাস্‌ নরনারী এ-সময় গোস্বামনপ্রভুর নিকট 
যোগসাধনে দীক্ষিত এ 

রথযান্রার সময় গোস্বামনপ্রভূ ধামরাই যান, সঙ্গে ছিলেন নবকুমার বাগচন, 
হিমোহন চৌধুরী, উজির ভার জিরার আারিনের মারার ররানেরতে 
গোস্বমনপ্রভু সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ নামকীর্তনের পর গোস্বামণপ্রভূর 
সমাধ ভঙ্গ হয়, এর পর অনাথবন্ধু মৌলিক মহাশয় নিতে 
নিয়ে যান। মাধব-মান্দরের অন্যতম ভন্ত ও সেবক পরশুরাম গোস্বামীপ্রভুকে দেখার 
পর থেকেই তাঁর পিছ নিয়েছেন, নীরবে তান শুধু গোস্বামীপ্রভুর দিকেই তাঁকয়ে 
থাকেন। মৌলিক মহাশয়ের বাড়তেই প্রসাদের "বাবস্থা হয়। প্রসাদ গ্রহণের সময় 
গোস্বামনপ্রভু বার বার পরশ্রামকে তাঁদের সঙ্গে প্রসাদ পেতে অনুরোধ করেন, 
কিন্তু ভন্ত পরশুরাম কিছুতেই রাজন হন না: তান কেবলই বলতে থাকেন, প্রভু, 
আগে আপানি ভক্তদের নিয়ে সেবা করে নিন, তারপত্র আমি তো আছই 1 কিছুতেই 
বসলেন না পরশহরাম, তিনি পরে প্রসাদ পাবেন । ভক্তদের নিয়ে গোস্বামনপ্রভূ প্রসাদ 
পেতে বসেছেন, অদ্‌রে পরশহঃরাম 'হরিবোল' 'হাঁরবোল' ধবাঁন দিতে দিতে ভাবে 
বিভোর । দুয়ারের এক কোণে একটা বেড়ায় ঠেস 'দয়ে দাঁড়য়ে মাথা নেড়ে নেড়ে 
[তিন নাম নিয়ে চলেচছেন । গোস্বামণপ্রভু প্রসাদ পেয়ে উঠে পড়লেন । হাতমুখ ধুয়ে 
পরশুরামের দিকে এগিয়ে আসতেই গোস্বামনপ্রভূ দেখেন তাঁর প্রাতাটি লোমক্‌পের 
গোড়া থেকে কণা কণা রস্তাবন্দু উদ্গত হয়ে সমস্ত বসন এবং উত্তরায় রক্তে লাল 
হয়ে উঠেছে । সামান্য সময় কি ভাবলেন গোস্বামীপ্রভূ, তারপর জাঁড়য়ে ধরলেন 
পরশুরামকে, সর্বাঞঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন তাঁর । পরশহরাম প্রকাতিস্থ হয়ে 
প্রসাদ পেলেন। 

মৌঁিক মহাশয়ের কাছ থেকে পরশরামের জীবনকথা সবই শুনলেন গোস্বামী- 
প্রভু--পরশরামের বয়স এখন আশর কোঠায়, ধামরাই গ্রামে এক সময়ে তিনি 
ছিলেন একজন সচ্ছল মানুষ : জাতিতে তন্তুবার। জোর তেজারতি কারবার ছিল 
তাঁর, জোত-জাঁমও ছল প্রচুর । বিরাট পাঁরবার, আট ছেলে, ছয় মেয়ে । মেয়েদের 
সকলকেই ভাল ঘর-বর দেখে বয়ে দিয়েছেন পরশুরাম, ছেলেরাও সকলে বেশ 
উপযুন্ত। বিষয়-আশয় নিয়ে আর আত্মজন-পাঁরবৃত হয়ে বেশ সুখে ও স্বচ্ছন্দে দিন 
কাটাছিল পরশুরামের ৷ এর মধ্যে [িনা মেঘে হল বজ্ঞাঘাত। অঞ্প _ ফান মধ্যেই 
দেখতে পরশরামের আটটি ছেলে, পীচাটি মেয়ে, আর স্তর মৃত্যু হল। 
তা কন্যাঁটও তার স্বামীকে হারয়ে চলে এল পিল্লালয়ে; দুঃসময়ে সে-ই 





পুনরায় ঢাকায়, পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্গসমাজ ২১৯ 


একমাত্র আশা-ভরসা । বিধাতার নির্মম আঘাতে ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন পরশুরাম । 
শোকের তীব্র দহনে তাঁর দেহমন ছারখার হয়ে যাচ্ছে, [ছুই আর ভাবতে পারেন 
নাতনি; কেবলই হায় হায় করে কাঁদতে থাকেন। কাঁদতে কাঁদতে দাস্টশান্ত হাঁরয়ে 
ফেললেন পরশুরাম । এমানি অবস্থার মধ্যে অধমর্পেরা 'মাঁলত হয়ে গভপর চক্রান্ত 
করে বসল । দু্টবুদ্ধিপ্রধান লোকের অভাব নেই। তারা অশেষ লাঞ্চনা করে 
একমাত্র জীবিতা কন্যাটিরও প্রাণনাশ করল । দুর্বত্তেরা সুযোগ বুঝে একাঁদন রান্রে 
সমস্ত মূল্যবান দালিলপন্র, সোনাদানা, টাকাপয়সা সব লুটপাট করে দিয়ে অসহায় 
পরশহুরামকে হাত-পা বেধে পাথর চাপা দিয়ে গেল। পরশুরামের তবুও মৃত্যু হল 
না। পরদিন সকালবেলা গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক পরশুরামের শোচনশয় 
অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে আপন গৃহে এনে আশ্রয় দেন। দস্ট প্রকৃতির 
লোকেরা এতেও তৃস্ত নয়, তারা নানাভাবে ব্রাহ্মণ ভদ্রলোককে ভশীতিপ্রদর্শন করতে 
থাকে । পরশুরাম নিজের আভশপ্ত জীবনের জন্য আর ব্রাহ্মণের ক্ষতি সাধনের 
কারণ হবেন না, তীব্র অনুশোচনা এসেছে তাঁর মনে । জীবনভর শুধু বিষয়-আশয় 
আর আত্মসুখের কথাই তিনি চিন্তা করে এসেছেন. মানুষের কথা ভাবেন 'নি 1তানি, 
ভাবেন নন পরকালের কথাও । অন্ধ নিঃস্ব অসহায় হয়ে তিনি আর অপরকে তাঁর 
যাতনার ভাগ করবেন না; জঈবনদাতার পায়েই 'বাঁলয়ে দিতে চান তি তাঁর 
জীবনের শেষ দিনগীল। আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটিকে কাতর অনুনয় করে তাঁর 
শেষ ইচ্ছা জ্ভ্রাপন করেন, “আমাকে. দয়া করে মাধবের মান্দরে রেখে আসন ।' 
পরশরামের কাতর প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ বাধ্য হয়ে তাঁকে মাধবের মান্দরে রেখে আসেন। 
এখানে পরশুরাম হাতাঁড়য়ে হাতীঁড়ক্কে ঠাকুরবাড়ীর আণঙ্গনাঁট ঝাঁট দিয়ে পারিজ্কার 
করে রাখেন, আর মান্দরেরই এক কোণে মাধবের নাম নিয়েই পড়ে থাকেন। মাধবের 
পূজারী আর ভভ্তজনের অন:গ্রহে পরশরামের দিন কেটে যায়; পরশুরাম নামে 
1বভোর হয়ে পড়েন। মাধবের সেবা করবার সযোগ পেয়ে পারতৃপ্ত পরশুরাম । তাঁর 
প্রেম ভন্তি ও নিষ্ঠায় মাধব সাড়া দেন। একাঁদন মাধব পরশুরামকে তাঁর দিকে 
তাকাতে বলেন। অন্ধ পরশুরাম তাকাতে 'গিয়েই তাঁর দষ্টিশীন্ত ফিরে পান। মাধব- 
দর্শনে তাঁর বাহাজ্ঞান লোপ পায়। এর পর থেকে পরশুরাম যেন আর এক মানুষ; 
মাধব ছাড়া আর লুকান চন্তা নেই, আর কোন বিষয় নেই । গ্রামের সকলেই এখন 
তাঁকে একজন পিদ্ধপুরুষ বলে খুব সম্মান করেন। 

রথের পর ধামরাই থেকে চলে আসার সময় পরশরানা গোচ্বামা প্রভুকে সাম্ট্গা 
ধদয়ে উঠে চৎকার কশুর বলে উঠেন, প্রভু, তৃমি যে আমার মাধবকে তোমার 
লুকিয়ে রেখেছ । লিসবেত রিবা  আকিরন করে গোদ্বারীপ্ডকে দিতে 
1তাঁন বলতে থাকেন, 'এই যে আমার জশবন্ত রাধামাধব, তোমরা দেখ, দেখ, রাধামাধব 
দেখ; যার চোখ আছে, একবার চেয়ে দেখ) 

ধামরাই থেকে ফিরে এসে গোস্বামণপ্রভু যথারীতি সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ 
করলেন । প্রাতে সাধন-ভজন ও তিনাহেত সমাগত সাধ-সন্ব্যাসী ও ভন্তদের সঙ্গে 
পারমার্থক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, দ্বপ্রহরে শাস্রপাঠ ও অনুশীলন, সন্ধ্যায় 
উপাসনা, বন্তুতা ও উপদেশ এবং সব শেষে কী্তনানন্দে অবগাহন করে গোদ্বাম- 
প্রভুর দৈনান্দন জীবন শেষ হয়, অতঃপর গভীর রাত্রে আবার শুর হয় আপন 
অধ্যাত্-সাধনা। আধাঢ মাসের শেষ দিকে খবর আসে ভ্রীরামকষদের কঠিন পণ 
গ্রদ্ত বলে; গোসাইজশর মন কে*দে ওঠে । পরদিনই তানি কাঁলকাতা রওনা হয়ে যান 


২২০ সদৃগরু শ্রশশ্রনীবিজয়কৃক 


শ্রীরামকৃষদেবকে দেখবার জন্য । শিয়ালদহ পেশছে তিনি সোজা চলে যান কাশপুরে 
মণি মল্লিকের বাগানবাড়ীতে। অন্তিমশব্যায় শ্রীরামকষ্দেব। অনূরন্ত ভস্ত-পার্ধদগণ 
গোসাইজীকে পরমহংসদেবের অবস্থার কথা জানিয়ে বিনীতভাবে বললেন, 
“আপনাকে দেখলেই তান কথা বলতে শুরু করবেন। কারও কথা শুনবেন না, 
অথচ ভান্তারগণ বারণ করেছেন কথা বলতে । সমস্ত অবস্থাঁটি অনুধাবন করলেন 
গোসহিজী, তারপর কি ভেবে ফিরে আসার পথ ধরলেন । প্রায় ফটকের কাছে চলে 
এসেছেন, এমন সময় পেছন দক থেকে একজন ভক্ত ছুটে এসে গোসাইজীকে! 
বললেন, ঠাকুর জেনে ফেলেছেন আপনার কথা । আপান ঠাকুরের সঙ্গে দেখা না 
করে যাবেন না। ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা আপাঁন এখনই তাঁর সঙ্গে একবার দেখা! 


করেন। 


বেরিয়ে যাবার ইসারা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ; বোরয়ে গেলেন। এবার ঘরের 
দরজাটি বন্ধ করবার ইঙ্গিত করলেন গোসাঁইজশীকে । গোসাঁইজী দরজা বন্ধ করে 
ঠাকুরের পাশে এসে বসলেন। তারপর চলল অন্তরের "বানিময়; কত অশ্রুতপূর 
অজ্ঞাত কথা, কত কি আলাপ, যার সাক্ষী কেউ রইল না এক গোসাঁইজণ ছাড়া । বেশ 
খানিকটা সময় এভাবে কাটালেন তাঁরা; তারপর এক সময় গোসাইজা বেরিয়ে এলেন 
ঘর থেকে। ঘরের বাইরে দাঁড়ান ভভ্ত-পার্ধদগণের সঙ্গে সামান্য দু-একটি কথা 
বলেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলেন গোসাইজী গুরুচরণ মহালনবীশের গৃহে । 
স্তব্ধ গম্ভীর ভাব নিয়ে সারাটা দিন কাটালেন গোসাঁইজী; কারও কথার কোন 
জবাব পন্তি দিলেন না। তিনি এলেন, আবার চলেও গেলেন ঢাকায় সৌঁদনকার 


রাত্রের ট্রেনে । 

_ন্বামকৃণ বিজয়কফ, বিজয়কৃষণ রামকৃষ্ণ সম্পর্ক তাঁদের আজও তা সম্পূর্ণ 
অনাবিদ্কৃত। আশ্চর্য মিল রয়ে এদের জীবনদর্শনে, মনে হয় যেন সম্পূর্ণ 
আঁভন্ন তাঁরা, একই লণলাধারার একজন বিলাস, আর একজন তাঁর প্রকাশ । একজন 
মহাশন্তিধররূপে নরনারীকে ধর্মপথে আকর্ষণ করতে এসেছেন, আর একজন 
এসেছেন সদগদর্দরূপে সকল ধর্মাথীকে আত্মসাৎ করে মোক্ষদান করবার জন্য। 

দুই রূপেতে হয় ভগবানের প্রকাশ। 

একেতে প্রকাশ হয়, আরেতে বলাস ॥ 
-শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ১।৯।৩৫ 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ একাঁট মন্তব্য করেছেন, “এই অলোক- 
সামান্য জীবনে সনাতন হিন্দ বা বোদিক ধর্মের ষে 'নগৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা 
স্পষ্ট নিদেশ কাঁরয়া কেহই এ পর্যন্ত অনুশীলন করেন নাই বাললেও অতত্যুন্তি 
হয় না।' কথাটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। যথার্থই শ্রীরামকৃফ-জীবনকথা 
অন,শশীলত হয় নি, হলে এই মহাজীবনের প্রবৃদ্ধ জ্ঞানালোকে সমগ্র পরিস্থিতি 
অন্য রুপ ধারণ করত, মান্ষ তার জীবনে সদগুরুর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন 
হত। হয়ত এজন্যই একাদন গোস্বামীপ্রভু দুঃখ করে বলোছিলেন, “আমার গরু 
আমাকে তিনাটি অমূল্য সম্পদ 'দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি তোমাদের +দয়েছি। 
দাঁটি এখনও দেবার সুযোগ পাই 'ন। যা দেওয়া হয়েছে, তারও বথার্থ বিকাশ 
হচ্ছে না আহারের দোষে।' অনাত্র তিনি একদিন অনুরূপ প্রসঙ্গে হরিদাস বসু 
মহাশয়কে বলেছিলেন, 'ইহা মহাপ্রভুর নিজস্ব সাধন। তিনি মান্র সাড়ে তিন জনকে 


পুনরায় ঢাকায়, পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্গসমাজ ২২১ 


শদয়েছিলেন। এখন তা সর্বসাধারণে বিতরণ করা হচ্ছে। 

পরদিনই গোস্বামীপ্রভূ ঢাকায় ফিরে এলেন। ঢাকায় তখন মহাসমারোহে চলছে 
ধর্মযজ্ঞ।। সবন্র ব্রহ্ধনামের জয়ধ্বনি । 'জয় ব্রন্দ-আত্মা ভগবান”, “জয় ব্রন্মমায়া জব 
জগৎ, জয় ভাগবত ভন্ত ভগবান" 'জয় গুরু কৃষ্ণ বৈষব' । দক্ষিণেশবরের গঙ্গাতণরে 
এই জয়ধবনি শ্রীরামকৃষদেব একদিন দিয়েছিলেন, তবে সোঁদন সকলে সমস্বরে সে 
ধ্বনি দিতে পারেন নি, দ্বিধা ছিল, সংকোচ ছিল । এখানে, ঢান্বায়, এখন আর সে 
বাধা নেই, সে সংকোচ নেই । ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ মান্দিরের সে জয়ধ্বনি সমগ্র ঢাকার 
আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিল এক প্রাণ-মাতান উন্মাদনা । দক্ষিণেশ্বর গঞ্গাতীরের 
জয়ধ্ান প্রাতিধবানত হল ঢাকার বুড়ীগঙ্গাতীরে । 'জয়গুরু ব্রজ্মানন্দ পরমহংস' 
“জয় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, 'জয় প্রভু নিত্যানন্দ'। 

তন 2 ররর ভাবদনাি দিন উপদেশ 
দান কালে বললেন, পবফ্পুরাণের একস্থানে লেখা আছে ষে, আম তাহার দত, 
ধদগকে উপদেশ 'দতেছেন যে, “তোমরা িফুভন্তগণের দনকট' গমন কাঁরবে লা। 
'িষ্ণুভন্তগণ আমার শাসন আঁধকারের বাঁহরে। তোমরা কখনও তাঁহাদের স্পর্শ 
কারবে না।” এই কথা শুনিয়া যমর্দতিগণ বলিল, “ধর্মরাজ! আমরা কি লক্ষণে 
1বিফভন্তগণকে 'চিনিতে পারিব 2” তখন যম তাহাদের বে সব লক্ষণ বালিতেছেন, 
তাহা এই 'বিফুপূরাণ গ্রল্থ* হইতে আমি পাঠ রতে 

কাঁলকলুষ-মলেন যস্যনাত্বা িমল-মতেম্মীলনশ কতো হস্ত-মোহে। 

মনাঁসকৃত-জনাদ্দ'নং মনুষ্যমত্ সততমবেহি হরেরতীবভস্তমূ ॥ ২৯॥ 
অর্থাৎ, কালির পাপ-রুপ মলিন যাহার হনে মান হয় নাই যাহার 
হৃদয়ে জনার্দন বাস করেন, 'তাঁনই হরর অতখব ত 

কনকমাপ রহস্যবেক্ষা, বুদ্ধ্যা তৃণামব যঃ রেডি 

ভবাঁত চ ভগবত্যুনন্যচেতাঃ, পুরুষবরম্‌ তমবোহ 'বিষুভভ্তমৃ॥ ২২॥ 
অর্থাৎ, যান নিজনেও সুবর্ণময় পরধনকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন এবং সর্বদা অনন্য 
মনে ভগবানে স্থিতি করেন, তিনিই 'বিফুৃভন্ত। 

বিমল-মাতি-ীবমংসরপ্রশান্তঃ শুচিচরিতাহখিল সত্বমিন্রভূতঃ। 

প্রয়হতবচনোহস্ত-মান-মায়ো, বসাঁতি সদাহৃদিতস্য বাসুদেঝ ॥ ২৪ ॥ 
অর্থাৎ িমলমতি, মৎসরতা-রাহত, প্রশান্ত, শুদ্ধচাঁরব্, সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ এবং 
যাঁহার বাক্য পপ্রয় এবং হিতজনক, যান অমানী ও মায়ামুস্ত, তাঁহার হূদয় 
বাসুদেব বিরাজ করেন, তানই প্রকৃত ভন্ত। 

এই উপদেশের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ করা উচিত। ইহাতে দুই 
প্রকারই বালতেছেন-ক কি গুণ থাকিলে ভভ্ত হওয়া যায় এবং কোন্‌ কোন্‌ 
কার্য হইতে তানি দূরে থাকেন। আমরা অনেক সময় মনে ভাবি, কতকগ্দাল 
মৌখিক কথা উচ্চারণ কাঁরলাম, বাহিরের খোল-করতাল বাজাইলাম, সঙ্গীঁত- 
সঙ্কর্তন কাঁরয়া নৃত্য করিলাম, তাহাতে হয়ত সময় সময় আমাদের প্রাণে সামায়ক 
ভাবের উচ্ছ্বাস হইল, অশ্রুপাত হইল, প্রাণে এক প্রকার সুখও অনুভব হইল; 
অনেক সময় আমরা ইহাকেই ভক্তি বাঁলয়া থাঁক, কিন্তু বাস্তাবক তাহা নহে। 
ভান্ত ইহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র জিনিস। ভান্ত বাহরের খোল-করতাল নয়, ভান্ত 


১. বিফুপুরাপ, ৩য় অংশ, ৭ম অধ্যায়। 


২২২ সদগুরু শ্রীশ্রাবজয়কৃ্ণ 


সঙ্গসত-সঙ্কশর্তনও নয়, বাহরের কোন লক্ষণও ভান্ত নয়, ভান্ত অন্তবের 
[জিনিস। ভন্তি মানবাত্মার একটি বাঁত্ত- আত্মার একাঁট প্রকৃতি । যেমন আমার 
আত্মার দয়া আছে, যেমন জ্ঞান আছে, সেইরূপ ভান্ত নামে একটি স্বতন্দ বৃ্ত 
আমাদের প্রাণে আছে, তাহা অজ্কৃরত এবং বাঁধত হইলে ভান্ত কি জানা যায়। 
সেই ভান্ত একবার প্রাণে অঙ্কুরিত হইলে একবার তাহা প্রাণে প্রকাশিত হইলে, 
আর অন্তত হয় না, তাহা ব্লমেই বার্ধত হইতে থাকে । আমার প্রাণে একটু 
ভাব আসিল, একটু উচ্ছ্বাস হইল, আবার পরক্ষণে তাহা থাঁকিল না, একবার 
আমার প্রাণে ভন্তি দেখা গদল, আবার তাহা কোথায় গেল, এই প্রকার সামায়ক 
ভাব কখনও ভান্ত নয়। ভান্ত যাহা, তাহা স্থায়ী; তাহা একবার অন্তরে উপাঁ্থত 
হইলে চিরকালই থাকবে এবং বর্ধিত হইতে থাকবে । যেমন একাট বাঁজের 
মধ্য হইতে বৃক্ষ বাহর হইলে আর তাহা বীজের মধ্যে লকাইতে পারে না, রূমে 
শাখা-প্রশাখায় বাড়তে থাকে, ভান্তর লক্ষণও এই প্রকার। একবার তাহা প্রকাশ 
পাইলে আর অন্তাহত হয় না, ক্মশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অগ্রের সামায়ক ভাব 
ও উচ্ছবাসকে আমরা কখনও ভান্ত বালতে পার না; সে প্রকার ভাব অনেক কারণে 
অনেক সময়ই হইয়া থাকে । অনেক সময় আমরা যাত্রাগান, নৃত্যগনত শহাঁনতে যাইয়া 
এ প্রকার সামায়ক ভাব লাভ কাঁরয়া থাক, সে একাঁট ভাব মান্র, তাহা ভক্তি নর়। 
এখন জিজ্ঞাস্য, কি উপায়ে এই ভান্তুলাভ হইতে পারে ? সেই প্রাণের প্রাণ ভন্ত- 
বংসলই ভান্তলাভের উপায়; ভাঁন্তর আধার তানি, তাঁহার সঙ্গেই ভান্তর যোগ । 
তাঁহাকে না পাইলে আমার প্রাণে ভান্তলাভ হইতে পারে না। যেমন, মনুষ্যের প্রাণে 
অপত্যস্নেহ আছে, কিন্তু যতাঁদন মনুষ্য সন্তানের মুখ না দেখেন, ততাঁদন সেই 
অপত্যস্নেহ কি, তা তানি জানিতে পারেন না। অপরের সন্তান দোঁখলে, তাঁহার 
প্রাণে এক প্রকার ভালবাসার উদয় হইতে পারে--ভাব হইতে পারে কিন্তু তাহা 
অপতাস্নেহ নয় । নিজ সন্তানের মুখ না দৌখলে যেমন অপত্যস্নেহ জন্মে না, সেই- 
রুপ ভন্তবৎসল সেই পরমেশ্বরকে না পাইলে, তাঁহার প্রসন্ন মুখ না দৌখলে, ভান্তি- 
লাভ হইতে পারে না। যে বৃত্তর যে বিষয়, তাহা না পাইলে সেই বৃক্তর 'বকাশ 
হইতে পারে না, ভান্ত-বাঁত্তর বষয় পরমে*বর, তাঁহাকে লাভ কাঁরতে না পারলে 
প্রাণে ভন্তির উদয় হয় না। যের্প নদীর শম্রোত অনবরত সাগরের দকে যাইতেছে, 
যথার্থ ভান্তুর শ্রোতও সেইরূপ সামায়ক নহে-সর্বদা ভগবানের দিকে চাঁলতে 
থাকে । যাঁহার প্রাণে ভান্ত জল্ময়াছে, তানি আর পরোপকার না কাঁরয়া থাকতে 
পারেন না: নিজের সুখ-দুঃখের বিচার না কাঁরয়া সর্বদা পরসেবাতেই রত থাকেন। 
পাবিত্রতা আবচাঁরতভাবে তাঁহাকে আশ্রয় কাঁরয়া থাকে । বথার্থ ভন্ত, বাহরে কোন 
বস্তু- সঙ্গীত বা বাক্য ছুই অবলম্বন না কারয়া, ভগবানের আবির্ভাব দর্শনে, 
এই তিনি", এই 'তাঁন' বজ্জের ন্যায় গম্ভীর রবে বালিতে থাকেন। সেই প্রভুতে 
যাঁদ আমার মন 'নাহত না হয়. তাহা হইলে প্রকৃত ধর্মভাব কিছুই জন্মিবে না। 
যেমন কোন বীজ. মাঁত্তকায় বপন কাঁরলে. তাহাতে রস প্রাবন্ট হইলে উহা 
অও্কুরিত হয়: কিন্তু উত্ত বীজটিকে যাঁদ তুমি কোন বাক্সে পুরিয়া রাখিয়া দেও, 
তবে যেমন তাহা অও্কুরিত হয় না- মাঁত্তকা, বায়ু ও সূর্যের সহায়তা আবশ।ক; 
সেইরূপ মানবের প্রাণও সেই পরমেশ্বরে 'নাহত হইয়া সেই রসস্বরূপের রসপ্রাপ্ত না 
হইলে, তাঁহার বায়ু তাঁহার উত্তাপ প্রাপ্ত না হইলে, তাহাতে ভাব অঙ্কুরিত হয় 
না। আমাদের মনে ভাক্তির ভাব হইয়াছে িনা জানিতে হইলে, দোঁখিতে হইবে যে, 


পুনরায় ঢাকায়, পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মপমাজ ২২৩ 


আমার অন্তরে সেই প্রাণের প্রাণ প্রকাশিত হইলেন কনা, সেই প্রাণের প্রাণ 
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তবে প্রকৃত ধর্মভাব লাভ হইয়াছে । আম ভাঁন্তলাভ করিলাম, অথচ আমার 
মনে সদ্ভাব আঁজসল না- আমার একটুকৃু ভাল ভাবও নাই, ইহা কখনও হইতে 
পারে না। আমরা কতাঁদনে সেই ভাঁন্ত লাভ কাব? যেমন নদ সবদা সম.দ্রের 
দিকে ধাঁবত হইতে থাকে, তখন কোন বাধা মানে না, আমার কবে একপ হইবে, 
তাহা না হইলে তো বাঁচি না! সংসারে যাহা ছু দোঁখ, কিছুই তো আমার হইল 
না। যঞ্চন সংসারের দিকে তাকাই, তখন দৌখ সেই প্রাণের প্রাণ ছাড়া ইহার ছুই 
তো আমার নয়! আমার ছুই হইল না. আপনারা আশীবাদ করুন, আমার গাঁত 
নদীর ন্যায় হউক । নদী, যেমন সমুদ্রের সাহত 'মালত হইতে কাহারও কোন বাধা 
মানে না, প্রকান্ড 'হমালয়ও যাঁদ তাহার সম্মুখে পড়ে, তাহাও বিদীর্ণ কারয়া 
চলিয়া যায়; আমার সেই প্রকার ভাব হউক । নদীর যেমন কলকল: শব্দ হয়, নদী 
তাদ্বষয়ে কিছু ভাবে না, সেইরূপ আমারও অহৈতুকী ভাব হউক। আম আর 
কাহারও "দিকে চাহব না-কেবল সর্বদা সেই করুণাময় পরমেশবরের 'দকে চাহিয়া 
থাঁকব। 

প্রাণের প্রাণ দীনবন্ধো! ভাল করে আকষণণ কর। সমুদ্র যেমন নদীকে টানে, 
সে যেমন কোন বাধা মানে না, সেরূপ আমাকে কর। প্রভো! আমাকে তোমার 
দিকে টানিয়া লও। প্রভো! আমি তোমাতে সর্বদা থাকিব, এই আমার প্রাণের 
আশা । 

লারা তারি কে 
এর মধ্যে আবার আমন্ত্রণ এসেছে: রামপুরহাট থেকে । রামপুরহাটের কমণধ্যক্ষ 
যদুনাথ রায় বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর গৃহপ্রাতিষ্ঠা উপলক্ষে রহ্গ- 
মন্দিরের উৎসবে গোস্বামীপ্রভুর উপাস্থাত কামনা করে। মাসের শেষ দিকেই 
্লামপুরহাট যাবেন স্থির করেছেন 'তাঁদি। রামপুরহাট যাতার দিন ঘতই ঘনিয়ে 
আসছে, ততই যেন গোস্বাম"প্রভু গম্ভীর হরে পড়ছেন। কাউকে কিছুই বড় একটা 
বলেন না, রর ভার সই ভারসমা বিভোর হরে সনে রন ভাবেন 
মাঝে মাঝেই আবিরল ধারায় নয়নজল প্রবাহিত হয়ে সর্বাঙ্গ ভাঁসয়ে দিয়ে যাচ্ছে। 
কিছুতেই কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, গোস্বামীপ্রভু তদ্গত হয়ে বসেই আছেন । সকলেই খুব 
উৎকাণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন রা এই অবস্থায়, কল্তু কিছুই করতে 
পারছেন না তাঁরা । এমাঁন অবস্থার মাই গোস্বামীপ্রভু রওনা হয়ে গেলেন 
রামপুরহাট, সঙ্গে গেলেন শ্যামাকান্ত পাণ্ডত, নবকুমার ঘা রবের 

৩১ শ্রাবণ রাত্রি একটার পর শ্ত্রীরামকৃ্দেব দেহরক্ষা করেন। ১ ভাদ্র ঢাকার 
সমাজমন্দিরে এ-সংবাদ এসে পেশছল সকাল বেলাভেই। এবার তাঁরা সকলেই 
গোস্বামনপ্রভুর ভাবান্তরের অন্যতম কারণ অনেকটা অনুমান করতে পারলেন। 


রামপুরহাট পেপছেছেন গোস্বামীপ্রভূ। নিস্তরগ্গ ভাবসাগরে যেন আরও 
স্তঙ্থভাব 'দেখা দদয়েছে। খুব কম কথা বলছেন গোস্ধামীপ্রভু। এদিকে বদুনাখ- 
বাবুও খুব শবচালত হয়ে পড়েছেন গোস্বামীপ্রভুর অবস্থা দেখে; এর উপর আবার 
শেষ মৃহূর্তে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উৎসবে যোগদানের অক্ষমতার কর্ধা 
জানিয়ে চিঠি 'দিয়েছেন। উৎসবে বেদীর কাজ পাঁরচালনা তাঁরই করবার কথা। 


২২৪ সদগূরু শ্রীশ্রগীবিজয়কৃক 


পশ্ডিত শিবনাথ শাস্তশ এবং ব্রিলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ও উৎসবে যোগদানের 
অক্ষমতার সংবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। এ-সব কারণেই খনব বিচলিত হয়ে 
পড়েছেন বদুনাথবাবু। বার বার গোস্বামীপ্রভুর কাছে এসে তাঁর অসহায় অবস্থার 
কথা জানিয়ে যাচ্ছেন, ভি তেন লোন সাড়া দিকে লা বা কোন ব্যবস্থার কথা 
বলছেন না গোস্বামীপ্রভু । কেবলই বলছেন ভাববার কোন কারণ নেই, সময়ে সব 
ঠিক হয়ে খাবে। উৎসবের আগের দন ধদ-নাখবাঝ: কাতর অবস্থা দেখে খুবই 
ব্যাথত বোধ করলেন গোস্বামীপ্রভূ, আম্বাস দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপানি নিশ্চিন্ত 
থাকুন, নগ্গেনবাব এসে যাচ্ছেন (ট্রেনের টাইমে স্টেশনে লোক পাঠান নৈরাশ্যের 
আঁধারে যেন আলোর 'শখা দেখতে পেলেন যদুনাথবাবু; সাঁবস্ময়ে বললেন, শতাঁন 
যে আসবেন না বলে চিঠি 'লখেছেন ।” শতাঁন যাই ীলখে থাকুন, আপ্পাঁন কাউকে 
স্টেশনে পাঠান, একটু জোরের সঙ্গে বললেন গোস্বামীপ্রভূ । স্টেশনে লোক পাঠান 
হল, যথাসময়ে এসে পেশীছলেন নগেনবাবু। তান এসেই বামাপিডুকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, 'আপাঁন কি করে জানলেন যে আঁম আসাঁছ ? গোস্বাম*প্রভু হেসে বললেন, 
সিরা সার হাভিভা ছা টন তেলের 
কামরায় উঠে বসতে দেখলাম ।' সকলে অবাক হলেও গোস্বামপ্রভু একথার গুরুত্ব 
আরোপ করতে আদৌ প্রস্তুত নন, তিনি অন্য কথার অবতারণা করতে থাকেন। 

উৎসব খুব জমজমাট হল । কীর্তনে গোসাঁইজীর ভাবাবেশে নৃত্যরত অবস্থা 
উপাসক-মণ্ডলশর প্রাণমন সরস করে তুলল, তাঁরাও ভাবে বিভোর হয়ে গোসাঁইজীর 
সঙ্গে নেচে গেয়ে কার্তনানন্দে আকুল হলেন। উপাসনার পর বেদীতে বসে 
সেদিন গোসাঁইজন বার বার বলাছলেন, 'হে দেব, আমাকে [শরোমাঁণ কর, আমাকে 
পরশুরাম কর।, গোসাঁইজীর এই প্রার্থনা শুনে অনেকের মনে প্রশ্ন জীগ্ে, তানি 
কেন বার বার মাতৃহন্তারক পরশুরাম হতে চাইছেন; আর শিরোমণি বলতেই কা 
1তনি কাঁর কথা বলছেন ? হেসে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন গোসাঁইজী, ধামরাই 
গ্রামের পরশুরাম নামে এক পরম ভভ্ত বৈষব, আর শ্রীবন্দাবনের গোর শিরোমণি 
মহাশয়, আমি তাঁদের কথাই বলোছি॥ 

রামপুরহাটের প্রশান্ত পাঁরবেশে গোসাঁইজশী জ্যোৎস্নালোকে ঘুরে বেড়াতে 
বড়ই ভালবাসেন প্রায় প্রাতাদনই বেড়ান ।' এর মধ একাঁদিন প্র্শমা রাতে ফুট 
ফুটে জ্যোৎস্নায় এক বস্তশর্ণ মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গোসাঁইজশ; সঙ্গে 
রয়েছেন রাজকুমারবাবু। উভয়েই করুণাময় পরমে*্বরের অনাবিল করুণাধারায় 
স্নাত হয়ে উঠেছেন। পরম প্রশান্তিতে গোসাঁইজশ এক সময় দাঁগড়য়ে পড়লেন, 
ছুড়ে ফেলে দিলেন 'তাঁন তাঁর গায়ের উত্তরীয়। আর আনন্দে বিভোর হয়ে 
পিঠে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। সাঁবস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন রাজকুমারবাব্‌, “ক 
হয়েছে, ব্যাপার কি? শকছু নয়, কিছু নয়, ব্রহ্মজ্যোত মাখছি"_বললেন 
গোসাইজী। করুণাময়ের অকৃপণ স্নেহসধা পরম আদরের সঙ্গে তিনি মেখে 
নিচ্ছেন তাঁর সর্বাঞ্গে, আনন্দোজ্জবল মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে পরম তৃঁস্তির 
আভাস। বেশ ধিছুক্ষণ শনর্বাক 'নত্কম্প হয়ে দরগড়য়ে থাকলেন "তান, তারপর 
চণ্চল হাস্যমুখর কিশোরের মত শুরু করলেন সারা মাঠভরে ছুটোছুটি। সৌঁদন 
বাসায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। আর একাঁদন এমাঁন জ্যোৎস্নাময়শ রাতে 
উপাসনা শেষে গোসাইজশ অন্তরঞ্গ ভন্তদের সঙ্গে ফিরছেন স্থানশয় আবাসে। 
নির্জন পথের দুপাশে তরুশ্রেণী জ্যোৎস্নালোকে অপরুপ আলো-আঁধাঁর আল-পনা 


পুনরায় ঢাকায়, পূর্ববাঞ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ২২৫ 


একে রেখেছে, পক্ষীকুলের কলকণ্ঠ কাকাঁলি অনেকক্ষণ আগেই থেমে গেছে, তবে 
তার মধ্যেও দু-একটি পাঁখর নিদ্রাভঙ্গজানত আচমকা ডাক সমগ্র নস্তব্ধ 
পারবেশকে সচাঁকত করে তুলছে । পথচারী ভাব-বিহহল গোসাঁইজী, সঙ্গীরাও 
তল্ময় হয়ে চলেছেন সেই পথ ধরে। হঠাৎ এক সময় পথের এক পাশে দাঁড়য়ে 
পড়লেন গোসাঁইজী, কান পেতে শুনতে লাগলেন একট ?তাঁতির পাঁখর করুণ 
আবেদনপূর্ণ ডাক। পাঁখর ডাকে গোসাঁইজীর ভাবাঁসম্ধু উৎলে উঠল, সর্বজ্গে 
শিহরণ হতে লাগল । অবোলা জীকের কাতর 'িবেদনে ভগবানের জয়গান শুনতে 
পেয়েছেন গোসাঁইজী, তাই এমন ভাবোল্মাদ হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থা: 
গোসাঁইজশর প্রায়ই হয়, এজন্য গোসাঁইজীর সাঁঙ্গগণ সদাসর্বদা সতর্ক হয়ে 
চলতেন। 
জ্ঞানেন্দ্রমোহন রামপুরহাটে গোসাঁইজীর প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী । গোসাইজন 
রামপুরহাট আসছেন জেনেই তিনি এসেছেন দ্বারভাঙ্গা থেকে । প্রায় ছ-সাত মাস 
হয়ে গেল, জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং তাঁর পিতৃব্য রাধাকৃষ্ণ দত্ত সপাঁরবারে দবারভাঙ্গায় 
গোসহিজীর কাছ থেকে যোগসাধন পেয়েছেন । জ্ঞানেন্দ্রমোহন বয়সে নবীন 'কন্তু 
বড়ই সরল এবং গোসাঁইজীগত-প্রাণ। এখানে থাকাকালীনই থৈপাড়া থেকে 
জ্ঞানেন্দ্রমোহনের তার গুরুতর অসুখের সংবাদ আসে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন থৈপাড়া 
রওনা হয়ে যাবেন, তাঁর একান্ত বাসনা গোসাঁইজও তাঁর সঙ্গে থৈপাড়া যান। 
ভন্তবাঞ্চা পূর্ণ করেন গোসাইজী । গোসাঁইজশীর থেপাড়া আগমনের প্রায় সং্গে 
সঙ্গেই জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পিতা সুস্থ হয়ে উঠেন। এখান থেকেই একাঁদন তাঁরা 
কাটোয়া হয়ে সপ্তগ্রাম যান উদ্ধারণ' দত্তের পাটবাড়ীতে। পাটবাড়ীতে যখন 
গোসাঁইজশ এসে পেশছেন, তখন মন্দিক্প বন্ধ ছিল । পূজারী জনপ্রাতি পাঁচাঁসকে 
দর্শনী পেলে বিগ্রহ দর্শনের সুযোগ করে দেবেন বলায়, গোসাঁইজী ইহার তীব্র 
প্রতিবাদ করেন । ধর্মাচরণে এমন অন্যায় এবং অনুচিত দাবণ প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত 
নন গোসাঁইজী। মান্দরের দুয়ার বন্ধ থাকুক, আর নাই থাকুক, বিগ্রহ দর্শন 
বাধা নেই তাঁর। গোসাঁইজীর অন্তরের দুয়ার খোলা রয়েছে, সেই দঃয়ারপথেই' 
দেখছেন তান মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ। আনন্দে উদ্ভাঁসত হয়ে উঠেছে তাঁর ম-খ- 
মন্ডল, মান্দরের গদকে হাত বাঁড়য়ে তিনি সকলকে ডেকে বলছেন, “তামরা সকলে 
দেখ, কৃপাল? মহাপ্রভু আমাদের দর্শন দিলেন।” বিমোহিত ভাব গোসাঁইজীর, 
সববাঙ্ রোমাণ্চিত। অধীর আবেগে তান আঁঞঙ্গনায় সাম্টাগ্গ 'দয়ে গড়াগাঁড় 
যাচ্ছেন। সহসা অর্গলবদ্ধ মান্দর-দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। পৃজারী বিস্ময়ে বিমূঢ় 
হয়ে আত্গনার এক পাশে দাঁড়িয়ে । নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা এসেছে 
তাঁর মনে, বুঝতে পেরেছেন ?তাঁন তাঁর অন্যায় আচরণের কথা । নতজানু হরে তাই 
গোসাঁইজশর কাছে ক্ষমা চাইছেন বার বার। ক্ষমাসুন্দর গোসিজীর স্রেম 
আলিঙ্গনে ধন্য হলেন সোঁদন সপ্তগ্রামের পাটবাড়ীর পূজারী । 
খৈপাড়া থেকে ঢাকা ফিরে যাবার পথে গোসাইজী কোম্নগরে আসেন। 
কোল্নগরে বন্ধূবর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখনও সেখানকার ব্রাহ্গসমাজের কর্ণ 
ধার। প্রায় ছ-সাত মাস পূর্বে গোসাঁইজশ এসোছিলেন এখানে । সেবার তাঁর সঙ্গে 
নবকুমার বাগচশ, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ঘোষ এবং মহেন্দ্র মি 
মহাশয় । এরা সকলেই গোসাঁইজশর কাছে সাধন পেয়েছেন। কোম্নগর ঝুম 
তি সপাঁরবারে বাস করছিলেন নগেন্দুনাথ। সাঁশ্ষ্য 
ম্_-১৫ 


২২৬ সদগুরু শ্রসশ্রীবজয়কৃ 


গোসাঁইজনকে পেয়ে সেবার কয়েকাঁদন খুব আনন্দে কাঁটয়েছিলেন তাঁরা । নগেন- 
বাবুর স্তী তখন সংগোপনে সাধন পেলেন। বাৎসল্যভাবের সম্পর্ক হল 
তাঁদের । সেবার গোসাঁইজী আসার 'দন মাতঙ্গিন? দেবী রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন তাঁর 
উপাস্য বালগোপাল এসেছেন কোল্নগরে। ভূবনমোহন 'দব্যশিশু বালগোপালের 
চিন্তায় বাংসল্যরসে আপ্লুত হয়ে উঠলেন 'তানি। গোসাঁইজশর মধ্যেই তিনি 
দেখেছেন তাঁর বালগোপালকে । যশোদা-মাতঙ্গিনীর অণ্চলানাধ বালগোপাল- 
বিজয়কৃষ্ণ। প্রত্যুষে শৌচে যাবেন বিজয়কৃষ্, সেখানে জলপান্র নিয়ে এগিয়ে চলেছেন 
মাতাঁঙ্গনন দেবী । কত করে বোঝাতে চেম্টা করছেন নগেনবাবু, কত কাতর আবেদন 
নিবেদন করে বলছেন বিজয়কৃষ্ণ, ক্ষমা কর মা! জল্মে জল্মে তুমি কতবার যে 
আমাকে শুদ্ধ করেছ, আম পাবিন্র হয়েছি। এবার তুম প্রাতনিবৃত্ত হও, আমাকে 
ক্ষমা কর।” অনেক অনুরোধ উপরোধে ফিরে আসেন মাতঙ্গিনী দেবা, বিন 
তাঁর পড়ে থাকে অবোধ সন্তান বালগোপালের সুখ-সুবিধে ও আরাম-বিরামের 
দাঁলব্যবস্থায়। হাত মুখ ধুয়ে বসন ছেড়ে পাঁবত্র হয়ে এসেছেন ঘরে 'বিজয়কৃষ্, 
মাতঙ্গিনী দেবী অঞ্জন নিয়ে দাঁড়য়ে সেখানে । শিশুকে অঞ্জন পারয়ে দেবেন, 
মুকুট পাঁরয়ে সাজাবেন তাঁর মা! যুগ-যুগান্তরের লীলাখেলার ভাব-ভাবনায় বিভোর 
হয়ে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ, গদ্গদ কন্ঠে বলতে থাকেন, “ভাল করে জ্ঞানাঞ্জন পাঁরয়ে 
দাও মা, সর্বভুতে যেন তোমার ভুবনমোহনন রূপ দেখতে পাই । বালগোপালের 
বাল্যভোগের আয়োজনও প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ধামা-কাঠা ভরে মাাঁড়-মুডকি, 
শবভিল্ল পাল্রে ননী ছানা ক্ষীর সন্দেশ। 'বিজয়কৃষ্ণ বাল্যভোজনে বসেছেন, 
মাত্গিনী দেবী বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে গান ধরলেন-_ 
দেখ সবে আস, যত ন'দে বাসী 
আমার গোরাঙ্গ চাঁদে। 
গোরা প্রভাতে উীঁিয়া, অণ্চল ধরিয়া 
নন দে মা বলে কাঁদে। 
মাতাঁঙ্গনী দেবর দৃঢ় ধারণা গোসাঁইজশ দয়ার অবতার, ভবপারের অন্যতম 
কান্ডারী বলে। তাই কথাপ্রসঙ্গে এক সময় তাঁর দাঁখনী পাঁরচারকাটর জন্য 
তিনি গোসাঁইজনর কৃপা প্রার্থনা করে বলেন, 'গোসাঁই, তুমি তো কত পাঁতিতজনকে 
উদ্ধার করেছ, একে এবার দয়া কর।” মাতাঁঙ্গনী দেবীর দরদী মনের পারচয় 
গোসাঁইজী ভালভাবেই জানেন, পাঁরচারকার প্রাতি তাঁর এই উদার মনোভাব 
াবজয়কষকে বশেষভাবে আকর্ষণ করল, পরমহংসজীর অনুমোদন পেয়ে 
বললেন, “তোমার আদেশ পালন করা, এ যে আমার পক্ষে মহান গৌরবের বস্তু! 
যথাঁবাধ সেই'দনই পাঁরচাঁরকাঁটকে যোগসাধনে দক্ষা 'দলেন বিজয়কৃ্ণ। 
পাঁরচারকাটির অতীত জীবন যতই কলুষিত থাকুক না কেন, তার আকৃতি, তার 
নভভ্রতা ছিল অপাঁরসীম। দশক্ষাপ্রাস্তির সঙ্গে সঙ্গেই তার অপূর্ব ভাব- 
সমাধি হয়, ক্রমে নানা সাত্বক গৃণাবলণর প্রকাশ হতে থাকে তার সর্বাঞ্গে। 
পরিচারকাটির অবস্থা দেখে মাতাঁঞ্ঞনন দেবী খুব উল্লাসত হয়ে 
উঠেন। তাঁর বালগোপাল যে পাঁতিতজনের উদ্ধারকারী, পরপারের কান্ডারশ! 
সন্তানের গৌরবে গর্বিতা মাতা আনন্দে অধীর হয়ে গেয়ে উঠেন- 
ভবপারে যেতে ভয় কি আছে রে। 
এঁ দেখ নামতার লয়ে, হার নাবিক সেজেছে । 


পুনরায় ঢাকার, পূর্ববাঞ্গালা ব্রাহ্গসমাজ ২২৭ 


(পারের ভয় নাই, ভয় নাই!) 
এঁ দেখ পাঁতিতপাবন দয়াল হার, কান্ডারী সেজেছে। 

কিছুদিন পর একাঁদন কৃপাপ্রাপ্ত এই পাঁরচাঁরকাটিকে দেখে জগন্নাথঘাটের 
এক সাধু তাকে সাম্টাঙ্গ প্রণাম করে বলোছিলেন, “মা, এই জানিস তুই কোথায় 
পোল? এ যে দেখাছ সদঙগুরু তোকে কৃপা করেছেন ।, 

সেবার বিদায়ের দিন কথা 'দয়োছলেন বিজয়কৃফ, যতবারই এদিকে আসবেন 
ততবারই তিনি মাতাঁঙ্গনীদেবীকে দেখা 'দয়ে যাবেন। বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথেরও 
সেই এক কথা। তাই এবারও গোসাঁইজশ খৈপাড়া থেকে ঢাকা ফেরার পথে কোল্নগরে 
এসেছেন মায়ের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্য। 

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি গোস্বামীপ্রভূ ঢাকায় ফিরে আসেন। আবার ঢাকায় 
ভাবের বন্যা বয়ে যায়। সবর্ষণ চলে আঁবরাম সাধন-ভজন, নামগান, প্রার্থনা, 
উপাসনা, বন্তুতা, উপদেশ । গোসাঁইজীর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, সব সময়ই 
নামানন্দে ডুবে আছেন । কাঁকনীয়ার রাজা মাহমারঞ্জন গোসাঁইজীকে তাঁর পূর্ব 
প্রাতশ্রাত স্মরণ করিয়ে দিলেন । গোসাঁইজী তাঁকে কথা "দিয়েছিলেন আশ্বিন 
মাসে তিনি কাকিনীয়া যাবেন বলে । আশ্বনের শেষ দিকে অবশ্যই কাকিনশয়। 
যাবেন বলে জানালেন গোসাঁইজী । বাঁরফ্কাল থেকে মনোরঞ্জনবাবুকেও এই সময় 
কাকনশয়া উপ্পাস্থত থাকবার জন্য আমন্ধরণ জানান হল। 

৩১ আম্বন (১২৯৩) কাঁকনীয়া বক্মমান্দরে গোস্বামী প্রভু কৃফ্তত্ বিষয়ে 
উপদেশ দেন। 

একাঁদন এক ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে 'গোসাঁইজী শব্যদের ও রাজাবাহাদুরকে 
নিয়ে সংকণর্তনে যান। গোসাইজশর এক জ্ঞাত দাদা তখন কাঁকনীয়ায় ছিলেন, 
[তিনিও আমান্ত্িত হন। গোসাঁইজী ভাশ্রব বিভোর হয়ে নাচতে থাকলে 'তাঁনও 
নাচতে শুরু করেন । পরাদিন প্রাতে তিনি এসে অকপটে বলেন, শবজয়, তুমি ভ।বা- 
বেশে কি অপূর্ব নৃত্যই যে করলে, আম তা দেখে মুগ্ধ হয়োছি। তোমার দেখাদোঁথি 
আমিও নেচোছ। তোমার একট: িটেফোঁটা পেলেও ধন্য হই! আমায় একট. কৃপা 
কর, ভাই।” অনুজের কাছে এই আত্মনবেদনে সকলে মুখ্ধ হয়ে পড়েন। এই বিনয় 
অদ্বৈতবংশের মাহাত্ম্য । অদ্বৈতাচার্য ছিলেন মহাপ্রভুর 'শক্ষাগুরু। তানি স্বঙ্নে 
হালকা তর টসে নাশের আনবেন কিরে দা 

তাতে রাই রে 
ধারা-প্রবাহের প্রভাব বংশের মধ্যে সন্টাঁরত। তাই বৈষ্ণব ভন্তগণ এই কুলের শিশুরও 
পদধূি নিয়ে অদ্বৈতপ্রভুকে মর্যাদা দেন। 

রাজা মাহমারঞ্জনের সভাপশ্ডিতের ছেলে কোঁকলেমবর ভট্টাচার্য এম. এ. পাশ 
করে কাঁকিনীয়ায় এসেছেন । তিনিও প্রভুর কাছে সাধন পান। গৃহে ফিরতেই বদ্ধ 
পিতা পত্রের মুখের পানে তাকিয়ে বিস্ময়াবষ্ট হয়ে পড়েন। তখন বেলা 
দ্বিপ্রহর। তান তখন স্নানের উদ্যোগ করাছলেন। ছেলেকে দেখেই বললেন. 
'এ কি! তোমার মধ্যে আজ এই বৈলক্ষণ্য কেন? কোকিলেশবর হতচাঁকত হয়ে 
উত্তর দিলেন, “কোথায়? আম তো কছুই বুঝতে পারাছি না, বাবা । শাস্তজ্ঞ 
পশ্ডিতের চোখ এড়ায় নন, তিনি ঠিকই দেখেছেন । আনন্দে, গৌরবে উল্লাদত হয়ে 

প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য বললেন, “তোমার চোখে মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতি 

পড়ছে। সদূশুরুর সাধন পেলে যে সব লক্ষণের কথা শাস্ে বর্ণিত আছে, 


২২৮ সদ. গ্রণ শ্রশশ্রীবিজয়কৃফ 


আজ তোমার মধ্যে তারই প্রকাশ দেখছি” এবার সমস্ত বিষয়াট পরিজ্কার হয়ে 
পড়ল তাঁর কাছে, সাবনয়ে পিতার পদধূলি মাথায় নয়ে তানি তাঁর 
সাধনপ্রাপ্তির কথা জাঁনয়ে বললেন, 'বাবা, আজ প্রভুপাদ বিজয়কৃ্ গোস্বামন 
মহাশয়ের কাছে আমি দীক্ষা পেয়েছি । 

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন বহব্দশর্ঁ শাস্তজ্ঞ সভাপপ্ডিত। পুত্রের 
সৌভাগ্যের, পরমপ্রাপ্তর আনন্দে তিনি আজ বড়ই কৃতার্থ বোধ করলেন । পুত্রের 
গৌরবে তিনি আজ সত্যই গোৌরবান্বিত। সস্নেহে পুত্রকে বললেন, 'বাবা, আজ 
আমি তোমায় মনপ্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ করাছ। তুমি বড় ভাগ্যবান! তোমার 
সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব। এখনই চল আমার সঙ্গে । আমিও এই বস্তু তাঁর 
কাছে যাচ্ঞা করব ।' 

কোকিলে*বর পিতাকে স্নান সেরে নিতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু পিতার 
মুহুতমান্র বিলম্ব সইছে না। 'র্তীন বললেন, 'দেখ বাবা, সদৃগুরু লাভ বহ্‌ 
ভাগ্যে ঘটে। ক্ষণমান্র বলম্ব এ ব্যাপারে সমীচীন নয়। কি জান, মৃত্যু যাঁদ 
ব্যাঘাত ঘটায় বা এই শুভবুদ্ধির যাঁদ বিলোপ হয়! সৃতরাং আর দেরী নয়, চল। 
শীঘ্র চল, আর বিলম্ব কর না।' পিতাকে 'নিয়ে পুত্র গোস্বামীপ্রভূর কাছে উপ্পাষ্থত 
হয়ে করজোড়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেন। গোস্বামণপ্রভু সাধন দানে সম্মত হয়ে 
বলেন, “কছাদন অপেক্ষা করুন, যথাসময়ে আপনার সাধন হবে অশশীতিপর বদ্ধ 
পণ্ডিত মহাশয় তখন কাতর অনুনয় করে বলেন, “আপনি কথা দিন আম এই সাধন 
পাব।” এই কথা শদনে গোসাঁইজী বলেন, “যান তাহলে এক্ষুণি স্নান সেরে আসুন । 
এইদিনই পশ্ডিত মহাশয় সাধন পান। পরে একাদন গোসাঁইজশ পন্ডিত মহাশয়ের 
গৃহে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে দীক্ষা দান করেন। র 

রাজা মাঁহমারঞ্জন একদিন গোসাঁইজশীকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপাঁম নাক সব 
দেশের ভাষাই বুঝতে পারেন ? গোস্বামীপ্রভূ মাথা নেড়ে সম্মাত জানান। রাজা- 
বাহাদ*র বলেন, বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা কখনও আয়ত্ত 
করেছেন বলে শনি নি। ি করে তাহলে 'বাঁভন্ন দেশের ভাষা বুঝেন ৮ প্রভূপাদ 
উত্তরে বলেন, “ভগবান সর্বজ্ঞ। সেই পূর্ণ পুরুষের সঙ্গে মানুষ যোগব্ত্ত হলে 
তাঁর অজানা কিছুই থাকে না। জানবার ইচ্ছা হলেই হল।' 

২২ কার্তক €১২৯৩) কাঁকিনীয়া রন্মমান্দরে গোস্বামীপ্রভু ভাষণ দেন। 
উপাসনা, বন্তৃতা ও কশর্তনের ভিতর 'দয়ে কাঁকিনশয়ায় জশবল্ত ধর্মের স্রোত 
প্রবাহিত করে অগ্রহায়ণ মাসের (১২৯৩) গোড়ার দিকে গোসাঁইজণ ঢাকা প্রচারক- 
নিবাসে রর আসেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচারক-ীনবাস উৎসবমুখর হয়ে উঠে। সারা- 
দিনই লোকের ভিড় । অপরাহে স্কুল-কলেজের ছান্র, আঁফসের লোক, বাউল, বৈষ্ণব, 
ম.সলমান, খ্এীস্টানদের আগমনে ব্ুক্মমান্দির ও অঙ্গন গিজগিজ করে। একাঁদন 
সন্ধ্যায় সমাজগৃহে উপাসনার উদ্বোধনকালে প্রভু বলেন, 'সরল বিশ্বাসে ভগবানের 

কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে তান তা পূর্ণ করেন।” দ্টান্তস্বরূপ একাটি 
ঘটনার উল্লেখ করেন। ইউরোপের কোন দেশে দশর্ঘাদন অনাবাম্ট হয়।'এই সময় 
একাঁট শহরে কোন একটি নাট দনে সন্ধ্যায় সকলে "গির্জায় সমবেত হয়ে 
বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবেন বলে 'স্থর হয়। শনার্দন্ট দিনে একটি বালক ছাতা 
হাতে গির্জায় উপস্থিত হলে কেউ কেউ তাকে বলেন, “ক হে বাপু, তুমি যে 
দেখছি একেবারে ছাতা নিয়ে এসেছ!” সে বললে, “বৃষ্টির জন্য সবাই মিলে প্রার্থনা 


পুনরায় ঢাকায়, পূর্ববাগ্গালা ব্লাহ্মসমাজ ২২৯ 


করবেন। বৃম্ট নিশ্চয়ই হবে। তখন বাড়ন ফিরব কি করে, যাঁদ ছাতা সঙ্গে না 
থাকে ?” প্রার্থনার পর সত্যই মুষলধারায় বাঁম্ট হয়। গোসাইজী এইদিন “সরল 
বিশ্বাসে কাতরতার সাঁহত প্রার্থনা বিষয়ে সকলকে উপদেশ দেন। 

অগ্রহায়ণ মাসে (১২৯৩) ব্রাহ্গসমাজের বার্ক উৎসবে মান্দির আর চার- 
দিকের প্রাঙ্গণে লোক ধরে না। বেদীতে উপাসনায় বসে দু-চার কথা বলেই 
গোস্বামী মহাশয় ভাবে বিভোর হয়ে বলতে থাকেন, এই মা! এই যে আমার মা 
এসেছেন! মা আমার আজ তাঁর কাঙ্গাল ছেলেদের খাওয়াতে প্রসাদের থালা হাতে 
য়ে এসেছেন। মা আমাকে প্রসাদ নিয়ে সাধছেন। মা, আজ আমি একা পাব না; 
সকলকে তুমি হাত ধরে তোমার প্রসাদ দাও, তবে আঁম পাব।' এই কথা বলে 
ভগবানকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেই যেন গদ়দ ভাবে, করজোড়ে স্তবস্তুীতি করতে 
লাগলেন । তাঁর প্রাতিটি কথায় উপস্থিত সকলের শরীর রোমাণ্চিত হয়ে উঠতে 
লাগল, একটি অব্যন্ত আনির্চনীয় ভাব সকলকে আভভূত করে ফেলল । সোঁদন 
গোস্বামশপ্রভূ বেদীতে বসে উপদেশ দিলেন, ধর্মকে জীবনে দৃঢ়তার সাঁহত 
অবলম্বন না কাঁরলে, উহা কখনও টেকে না, বেশী দিন স্থায়ী হয় না। পরমেশ*বরকে 
আমরা চার প্রকার অবস্থায় ডাঁক। জল, বায়ু, আহার উত্তাপাঁদ দ্বারা যেমন এ 
দেহের রক্ষা হয়, পান্টি হয়; কোনাঁটর অভাব হইলেই যেমন দেহ স্বভাব হইতেই 
তাহা চায়, না পাওয়া পর্যন্ত 'স্থর হইত্তে পারে না; সেই প্রকার আত্মার কল্যাণের 
জনা, আত্মার উন্নাতির জন্য পরমে*বরের উপাসনাও প্রয়োজন হয়। আত্মা স্বভাবতই 
পরমেশবরকে ডাকে, তাঁর উপাসনা করে; না হলে স্থির হতে পারে না। পরমেশ*বরের 
কাছে কোন আশা নাই, প্রার্থনা নাই; ম্নান্তও চাই না, ভান্তও বুঝ না। তিনি 
প্রাণের প্রাণ, তাঁকে না ডেকে পারি না, তাই তাঁকে ডাকি: এই প্রকার স্বভাব হইতে 
যে তাঁকে ডাকা, ইহা বড়ই দুলভ এবং ইহাই সর্বোৎকৃম্ট। 

“অভাব বোধেও আমরা ভগবানকে ডাক । কোনও একটা বিষয়ে তেমন অভাব 
বোধ হলে, তাহা পৃরণ করবার জন্য যখন কাহাকেও পাই না, নিজের অভাব ক্লেশ 
দূর করতে নিজের বিদ্যা-বাদ্ধ, চেম্টা-সামর্থট্য যখন একেবারে পরাস্ত হয়ে যায়, 
তখন চারাদক অন্ধকার দেখে তাঁরই শরণাপন্ন হই, তাঁকেই ডাঁক। এইভাবে 
ভগবানকে ডাকাও ভাল; ইহাতে জীবনের যথেম্ট কল্যাণ হয়। কিন্তু অভাবে 
পড়ে তাঁকে ডাকলাম, অভাব পূরণ হলে, আর তাঁর সঙ্গে কোনও সম্পকহি রইল 
না; রোগের যন্ত্রণায় পড়ে ডাকলাম, রোগ আরোগ্য হল, আর তাঁকে ভুলে গেলাম 
_এই প্রকার হলে এইভাবে ডাকায়, জীবনের কোন উপকারই হয় না। পরে 
কৃতজ্ঞতা থেকে গেলেই মঙ্গল, না হলে সমস্তই বৃথা । 

শজজ্ঞাসুভাব সংশয় নিবৃত্তর জন্যও আমরা ভগবানকে ডেকে থাঁক। শুনতে 
পাই ধর্ম বলে একটা বড়ই আশ্চর্য জিনিষ আছে; ধর্মকর্ম করলে, ভগবানকে 
ডাকলে কোনও ক্লেশই থাকে না, কোনরূপ অশান্তি নাঁক অন্তরকে স্পর্শ করে 
না। আচ্ছা, একবার ধর্মকর্ম করে জপতপ করে, ভগবানকে ডেকে দেখাই যাক না 
কেন, সত্যই তাই ক না। হিন্দুধর্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম না কি ভাল। আচ্ছা, দন 
কতক সমাজে গিয়ে দোখই না কেন? লোক ধর্মধর্ম করে কত স্বার্থ ত্যাগ করছে, 
কত অপমান নির্যাতন বল্দণা ভোগ করছে! এর [ভিতরে একটা কিছ আরামের 
বস্তু থাকতেও পারে । আচ্ছা, একবার চেস্টা করে দেখাই যাক না কেন এতে কন 
আছে ক না-_এই ভাবের লোকই আজকাল অধিক । এদের প্রার্থনা প্রভাতি সন্দেহে 


২৩৪ সদগুর শ্রীশ্রীবিজয়ক 


বালয়া নির্বাক হইয়াছেন, তুচ্ছাদাপ তুচ্ছ অজ্ঞান আম, আমার মূখে আজ 
আপনারা সেই মহান ব্রন্দের কথা শুনিতে আ'সিয়াছেন! আর গোসহিজী বেশ 
দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। অবোধ শিশুর মত হাউ হাউ করে কেদে ফেললেন। 
বার বার চেম্টা করেও তান কিছু বলতে পারছেন না, কান্নায় সমস্ত কথা ভাসিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে। মহর্ষিগণের ধ্যানগম্য পরাৎপর পরব্রদ্মের বিষয়ে যখনই কিছু 
বলছেন, তখনই আবার কান্বায় ভেঙে পড়ছেন। 'িকছক্ষণ এইভাবে দুর কথা 
বললেন বটে, কিন্তু শেষটায় আর পারলেন না। ভাবের অদম্য আবেগ সংবরণ করা 
আর সম্ভব হল না, গোসাঁইজী বেদীতে বসে করজোড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 
“আজ আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। আপনারা সকলে দয়া করে আমার 
মস্তকে পদাঘাত করে আমার অহঙ্কার চূর্ণ করুন। আম ভয়ানক আভমানী-_ 
আমি তাঁর কথা বলব । আমি কি জানি? আম ছাই! আম ছাই!” কথাগুলি বলেই 
গোসহিজী অস্ফুট স্বরে সেই অনাঁদ, অনন্ত, আঁদ্বিতীয় পুরাণপুরুষের স্তব 
আবান্ত করতে লাগলেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই ভাবমগ্নাবস্থায় তান তত্বং হ" 
ত্বং হি" বলতে বলতে পাঁরপূর্ণভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। বহুজন-পারপূর্ণ 

ন্দর একেবারে নিস্তষ্ধ ভাব ধারণ করল । সকলেই যেন সেই অজ্ঞ্ঞাত- 
পুরুষের সন্ধান পেয়েছেন, সকলেই যেন ভাবসমৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। বন্তৃতা শুনে 
তাঁরা কতটা কি পেতেন তা বলা মুস্কিল, তবে তার চাইতেও অনেক বেশ তাঁরা 
পেলেন গোসাঁইজীর না-বলা কথায়। গোসাঁইজীর সাল্িধ্যে এসে তাঁরা ধন্য 
হয়েছেন; ধন্য পূববিঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ ! 

১৫ মাঘ ব্রাহ্মভন্তগণের আন্তারক অনুরোধক্রমে সেখানকার “সারস্বত উৎসবে 
যোগদান করবার জন্য গোসাঁইজী ময়মনাঁসংহ যান। গোসাঁইজাীর উপাস্থাত এবং 
তাঁর প্রাণস্পরশন আবেদনে সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়। ব্রাহ্দসমাজের অন্যতম নেতা 
শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় তাঁর তখনকার 'ববরণশতে গোসাঁইজাী সম্পর্কে একটি বিশেষ 
সংবাদ ধরে রেখেছেন, পযাঁন ব্রাহ্গসমাজের প্রথম দাশ্বজয়ন বন্তারূপে যুগধমেরি 
বিজয়ভেরণ বাজাইয়া পূর্ববঙ্গ 'বিকাশ্পিত এবং সর্বত্র নবজশীবনের সূত্রপাত কাঁরয়া- 
ছিলেন, যান শহুদ্ক ব্রহ্ষজ্ঞানে নবভান্তর সঞ্জীবনশসূধা 'মাশ্রত কাঁরয়া ব্রাহ্মধর্মে 
জীবনীশান্ত সণ্তারত করিয়াছলেন, আর বার্ণত সময়ে যাহার মুখে অমৃতময় 
“মা” নাম শুনিয়া কত শুজ্ক ও মালন হূদয় বিগাঁলত হইতেছিল, এই শেষবার 
আমরা তাঁহার পাবিত্র সঙ্গ লাভ করিলাম; ময়মনাঁসংহে আর তাঁহার পদধূঁল 
পাঁতিত হয় নাই: ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আর সেই অমৃতবাণী শ্রবণ কার নাই ।, 
২০ মাঘ শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা ও তাঁহার তৃতীয় পুত্রের নামকরণ 
উৎসব সমাপন করে গোসাঁইজী ঢাকায় ফিরে আসেন। 

সময় নেই । কয়েকাদনের মধ্যেই গোসাঁইজনীকে বোরয়ে পড়তে হবে । অনেক 
আগেই ঠিক হয়ে আছে দ্বারভাগ্গা যাবার কথা । গোসাঁইজশীর আন্তারিক ইচ্ছা' 
*্বারভাঙ্গা যাবার আগে "তান একবার গয়ায় যান। এাঁদকে বর্ধমানের উৎসবেও 
উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ রয়েছে, তাই আর বিলম্ব না করে অচিরেই রওনা 
হবেন স্থির করলেন গোসহিজী। ১০ ফাল্গুন শ্যামাকান্ত পাণ্ডিত, শ্রীধর ঘোষ 
প্রভৃতি কয়েকজন ভন্তকে সঙ্গে নিয়ে গোসাঁইজশী কাঁলকাতা আসেন। মহার্ষ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-সময় চু*চুড়ায় অবস্থান করছেন। গোসাঁইজী বর্ধমান উৎসবে 
যোগদান করার আগে মহর্ষিদেবের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। শ্যামনগর হয়ে গঙ্গা 


পুনরায় ঢাকায়, পূর্ববাষ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ২৩৫ 


নিয়েন রানার রাজি রিরাজারানিরালালাদ 
ধ্যানধারণা আর অধ্যয়ন নিয়েই আবদ্ধ আছেন। ভন্তি-পথের সমুজ্জবল প্রভায় 
তান তখন দেখছেন তাঁর মানস-প্রাতিমাটিকে; স্বভাবতই এ সময় গোসাইজশীকে 
পেয়ে তান খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গোসাঁইজীকে পরমস্লেহে জাড়িয়ে ধরে 
বললেন দেবেন্দ্রনাথ, “আহা! সকলে বলে “গোসাঁই পাগল হয়েছেন, পৌত্তীলকের 

ন্যায় ব্যবহার করেন”; কিন্তু কই? আমি তো একে ধূপ-ধুনার সুগন্ধ-ধূমাবৃত 
রা রা 
পেয়েছেন; 'তাই আনন্দ আর ধরে না। এমন মানুষের বিরুদ্ধেও আঁভযোগ এসেছে 
মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের কাছে। মহার্ধ তাঁদের আভিযোগ মানতে প্রস্তুত নন। 'নত্য- 
সঙ্গশ প্রিয়নাথ শাস্তীকে ডেকে বলেছেন মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ, ণলখে দাও এখন 
হতে.....-... গোসাইি যাহা বলেন, তাহা আমারই কথা ।, 

চু'চুড়া থেকে গোসাঁইজী বর্ধমানে আসেন । নবকুমার বাগচী মহাশয়ও এখানে 
এসে মালত হন । উদয়াস্ত ধর্মপ্রস্গে আলোচনা চলে, কাঁলিকাতা থেকেও অনেক 
নামকরা ব্রাক্মভন্ত এখানকার উৎসবে যোগদান করেন । গোসাঁইজশীর ব্রজলশলার 
আধ্যাত্মরক ব্যাখ্যায় সকলে মুশ্ধ হন, বর্ধমান ব্রজধামে রূপাল্তাঁরত হয়। এখানেই 
একাঁদন দুপুরবেলা একটি পলাশগাছের দিকে তাঁকয়ে আত্মসমাহত হয়ে পড়েন 
গোসাঁইজণ, প্রীতিটি পলাশপুষ্পে 1িতিন দেখতে পান ষড়েশ্বর্যশালিনী দেবী 
ভগবতশর আত্মপ্রকাশ; আর একদিন এমনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন বর্ধমান 
মহারাজের গোলাপবাগে গিয়ে । গোলাপ ফুলের শোভা ও সৌন্দর্যে মোহত হয়ে 
পড়েন গোসাঁইজাঁ, ভাবনা চলে যায় অনল্তাবিলাসণ প্রেমময় শ্রম্টার স্বরুপ-সাধনায়। 
বর্ধমান অবস্থান কালে এবার কুঞ্জীবস্থারী গুহ, দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত প্রভাত কয়েক- 
জন 'বিশিম্ট ব্যান্ড গোসহিজীর কট থেকে যোগসাধন পান। এখান থেকে 
গোসাঁইজী গয়ার পথে বাঁকপুর যান। বাঁকপুরে কয়েকাঁদন অবস্থান করে তিনি 
চলে আসেন গয়ায়। গয়ায় আকাশগঞ্গা পাহাড়ে সশিষ্য গেসাইজশ রঘুবরদাস 
বাবাজণর আশ্রমে অবস্থান করতে থাকেন। এখানেই বাঁঁকপুরের উকিল ব্লজেন্দ্র 
মোহন দাস মহাশয় গোসইিজীর নিকট থেকে সাধন পান। এই উপলক্ষে ব্জেনবাবু্‌ 
বিশেষভাবে সাধুসেবার ব্যবস্থা করলেন । রঘুবরদাস বাবাজীর আর আনন্দ ধরে 
না, অশেষ পাঁরশ্রম স্বীকার করে তান সকলের সেবা করলেন। কয়েকদিন পরম 
আনন্দে কেটে গেল, অতঃপর এখান থেকে গোসাইজঈ সশিষ্য রওনা হলেন 
দবারভাঙ্গায়। 

চৈত্র মাসের মাঝামাঝ মোকামাঘাট হয়ে গোসাঁইজী দবারভাঙ্গায় পেশছলেন। 
দ্বারভাঙ্গায় রাধাকৃষক দত্ত মহাশয় অনেক দিন থেকেই গোসাঁইজীর আগমন 
অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছেন । 

গোসাইজীর আগমনে রাধাকৃফবাবুর গৃহ মধুবল্দাবনে রূপান্তরিত হয়। 
আনন্দের হাট বসে । চারদিক থেকে জনসমাগম হতে থাকে, সর্বন রক্ষানামের জয়ধ্বনি 
শোনা যায়। কয়েকাদন গদবারান্র অসম্ভব পাঁরশ্রমে গোসহিজী কঠিন পাঁড়াণ্রস্ত 
হয়ে পড়েন। অবস্থার ব্রমাবনাতিতে সকলে খুব সংশয়াকুল হয়ে ওঠেন। অনাতি- 
গিলম্বে গোসাঁইজীর পারবারের সকলকে দ্বারভাঙ্গায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা 
হয়। 'দনের পর দন অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে; বুকের ব্যথায় পাশ 'ফিরতেও 
পারছেন না গোসাইজন; ফুসফুসে জল জমেছে, উদরণ বলেও কয়েকজন চিকিৎসক 


২৩৬ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কফ 


সন্দেহ করছেন। বাঁকাত হয়ে একটানা শব্যাশারী হয়ে পড়ে আছেন। মলমূত্র 
পারিজ্কার ও সেবাযত্বের দিক থেকে যেভাবে শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ঘোষ এবং 
নবকুমার বাগচশ মহাশয় করছেন, তার তুলনা নেই । পাঁণ্ডিত মহাশয়ের সেবাষত্বের 
কথা স্মরণ করে পরবতর্কালে গোসাঁইজী একাঁদন বলোছলেন, “পাঁণ্ডত মহাশয়-_ 
আমার তা । িতার মত তিনি দ্বারভাঙ্গায় আমার সেবাযত্র করেছিলেন । এ খণ 
আম শোধ করতে পারব না।” বাঁকিপুর, সমাস্তপুর প্রভাতি নানা জায়গা থেকে 
নামকরা সমস্ত ডান্তারগণ আসছেন; স্থানীয় ডান্তারগণের সঙ্জো শলাপরামর্শ করে 
চাকৎংসার ব্যবস্থা হচ্ছে, কিন্তু রোগ উপশমের কোন চিহ্ই দেখা যাচ্ছে না; বরং 
অবস্থার অবনাতি হচ্ছে দিনের পর দন । চারাদক থেকে টাকাপয়সা ও শুভকামনা- 
সৃচক চিঠিপত্র আসছে । কলিকাতা থেকে পণ্টাশ টাকা পাঠিয়ে ?শবনাথ শাস্ত্রী 
মহাশয় লিখেছেন, গোস্বামী মহাশয় কেমন থাকেন জানাবেন। আরও টাকা 
পাঠাচ্ছি। ধচাকৎসার যেন ন্ুটি না হয়। দীর্ঘাদন রোগভোগ করে গোসাঁইজাীও 
বেকে বসেছেন, আর ওঁষধ খাবেন না 'তান। প্রায় এক মাস হয়ে গেল; 
ওষধপন্র, পথ্যাপথ্য, স্নেহ-যত্র--অনেক ওজর-আপাঁন্ত সহ্য করেছেন গোসাঁইজ) ; 
কিন্তু এখন আর পারছেন না। বার বার আকুতি করে বলছেন তান, “বধ খেয়ে 
দি হবে? ওষধে কি রোগ সারে? রোগ ভাল হয় ভগবানের কৃপায় । আর 
ওষধ খাবেন না গোসাইজী। অনেক অনুনয়-বিনয় করে হোঁমওপ্যাঁথ চিকিৎসায় 
সম্মত করান হয় গোসাঁইজীকে । নবীন ভভ্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ 
দায়ত্ব নিয়ে প্রায় সর্ক্ষণ বসে আছেন গোসাঁইজীর পাশে। এঁদকে ঢাকায় 
গোসাঁইজীর কঠিন পড়ার কথা সবাই জেনে ফেলেছেন। গোসাঁইজীগত-প্রাণ 
শ্যামাচরণ বক্স মহাশয় উপায়ান্তর না দেখে বারদী এসেছেন, কাতর অননয়ে ব্রহ্ষ- 
চারীকে বলছেন, “আমার অর্ধেক আয়ু "দিয়ে গোসাঁইজীকে বাঁচান ।” ব্রক্ষচারী 
গোসাঁইজীর কঠিন অসুস্থতার কথা শুনে খুবই ভাবত হয়ে পড়লেন; তারপর 
কিছহক্ষণ সময় দুচোখ বন্ধ করে নীরবে বসে রইলেন তাঁর আসনে । গুরুভান্ত- 
পরায়ণ শ্যামাচরণ বক্স মহাশয়ের উৎকণ্ঠিত অবস্থা দেখে খুবই মৃশ্ধ হলেন 
ব্রহ্মচারী; অভয় 'দয়ে বললেন তাঁকে, সময় শেষ করে এসোঁছস। দোঁখ ক করতে 
পাঁরি। এঁদকে দ্বারভাঙ্গা যাত্রাপথে গোসাঁইজাীর পাঁরবারের সকলে বিমর্ষ ভাবে 
গোয়ালন্দের জাহাজে বসে আছেন । হঠাৎ যোগজীবন আকাশপথে ব্রন্ষচারীকে 
দেখতে পান। ব্রন্মচারী যেন অভয় 'দচ্ছেন যোগজশীবনকে । যোগজীবন আশ্বস্ত 
হলেন সত্য, কিন্তু তাঁর দুরভাবনা কমল না। এঁদকে গোসাঁইজীর জীবনদীপ 
শনর্বাপিতপ্রায়। চিকিৎসকগণ জীবনের আশা ছেড়ে 1দয়েছেন, তাঁদের ধারণা 
দু-একাঁদনের মধ্যেই গোসাঁইজা দেহরক্ষা করবেন । পাঁরাঁচিত, অপাঁরাচিত কত জন 
কত দুরদূরান্ত থেকে এসে গোসাঁইজীকে দেখে যাচ্ছেন। আসছেন ভভন্ত-বান্ধব, 
আত্মজন, আসছেন সাধু-সন্্যাপী-ফকির-বাউল। কেউ বা গোসহিজীর অবস্থা 
সম্পর্কে খোঁজখবর 'নচ্ছেন, কেউ বা শুধু গো-হঅশএক একবার দেখেই চলে 
যাচ্ছেন। এমন অবস্থার মধ্যেই এলেন একাঁদন সোম্যদর্শন আত বৃদ্ধ এক সাধু । 
ভোরবেলা তিনি এলেন, গোসাঁইজশীর ঘরের বারান্দায় বসে বেশ খানিকক্ষণ 
কাটিয়েও গেলেন, ধকল্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না, জানতে পারলেন না। 
গোসাইজাীগত-প্রাণ জ্ঞানেন্দ্রমোহন সকালবেলা গোসাঁইজীর ঘরে ঢোকার পথে 
এই অনন্যদর্শন সাধ্‌টিকে প্রণাম করলেন বটে, কিন্তু তাঁর পাঁরচয় জানবার কোন 
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সুযোগ নিলেন না। গুরু-শিষ্-সংবাদ সকলের অজ্ঞাতই রয়ে গেল। এ দিনটা 
ভালভাবেই কাটল, গোসাইজীকে আজ যেন বেশ প্রফল্ল মনে হল। সন্ধ্যার দিকে 
জ্ঞানেন্দ্রমোহন_ সকালবেলার অনন্যদর্শন সেই সাধুর কথা উত্থাপন করায় 
গোসাইজী ক্ষীণকণ্ঠে হেসে বললেন, হ্যাঁ, আজ পরমহংসজী আঁসয়াছলেন। 
সময় হয় নাই বালিয়া শতনন তোমাদের 'িনিকট পরিচয় প্রদান করেন নাই।” এই 
দিনই সন্ধ্যার পর গোসাঁইজশীর শয্যার পাশে ভন্তদের অনেকে ক্ষাণকের জন্য 
একসঙ্গে তিনজন সাধুকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেছেন, এদের একজনকে বারদর 
রহ্ষচারণ বলে তাঁদের মনে হয়েছে। 

পরাঁদন রাঁববার। অনেক ব্রাহ্মভন্ত এসে জড় হয়েছেন রাধাকষ্ণবাবূর বাসায় । 
গোসাঁইজীর জন্য সকলেই খুব "চান্তিত, শবষাদক্ষ্ট। গোসাঁইজশর পাশের ঘরে 
উপাসনায় বসলেন তাঁরা। দিতেই মন বসাতে পারছেন না তাঁরা উপাসনায়, 
কেবলই গোসাঁইজশীর রোগজনীর্ণ চেহারাটাই বার বার ভেসে উঠছে তাঁদের সামনে । 
কোনপ্রকারে আত ধীরে সন্তর্পণে উপাসনা শেষ করে মৃদুভাবে সঙ্কীর্তন আরম্ভ 
করলেন তাঁরা । নামের আকষণে গোসইিজী যেন আজ বেশ সজাগ হয়ে উঠলেন। 
সকলের সমস্ত প্রকার নিষেধ, অনুরোধ, আপাতত অবহেলা করে তানি উঠে 
বসলেন তাঁর শয্যায়; তারপর কখম যে সবার অলক্ষ্যে নিমেষের মধ্যে এসে 
পড়েছেন পাশের ঘরে, যোগ দিয়েছেন কীর্তনানন্দে, তা কেউ বুঝতেও পারছেন 
না। সবাই ?ি হল ি হল করছেন, আর এদিকে গোসাঁইজণ কীর্তনানন্দে বিভোর 
হয়ে দাঁড়য়ে আছেন। কে বলে গোস্বামীপ্রভূ চলচ্ছান্তহীন, মৃত্যুপথযান্রী ? এ যেন 
তাঁর আর এক রূপ, সজীব সদানন্দময়, রা শোভায় আসরে অবতীর্ণ নঝ- 
দুর্বাদলকাল্ত 'নয়ে স্বয়ং শ্যামরায়! ভন্তগণ ভুলে গেলেন, গোস্বামীপ্রভৃ অসুস্থ । 
হছের অন্যান লারিজন বার রান ভে করেও এ রিমন কারও দি আরবি 
করতে পারছেন না। মুহুর্মহুও হারিধবনি চারাঁদক মাতোয়ারা করে তুলেছে। 
গোস্বামীপ্রভূ ভাবে বিভোর, কখনও মুরলীমোহন ভাবরূপে ভঙ্গ হয়ে মধুর 
নত্যছন্দে, কখনও বা উধর্ববাহ: হয়ে উদ্দাম নৃত্যে সমস্ত পাঁরবেশাটিকে আরও 
ভাবোন্মাদ করে তুলছেন। 

কর্তা স্বয়ং ভগবান । মানুষ ভূল করে মাঝে মাঝে কর্তা সেজে বসে কিন্ত সে 
কন্তাত্ত যে কত ঠুনকো তা সহজেই ধরা পড়ে যায়। আভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কথা 
ফলল না, গোস্বামীপ্রভু সকলকে স্তম্ভিত করে আনিবার্য মত্যুদনেই দুরারোগ্য 
খেকে গা নোরালিতি করলেন । পরাঁদনই গোস্বামনপ্রভূ অন্বপথ্য করবেন। 
ভগ্গবৎকৃপায় এইদনই সকালবেলায় গোস্বামনপ্রভূর পরবারের সকলে দ্বারভাঙ্গায় 
এসে পেশছলেন। যোগমায়াদেবী এসে পড়ায় তিনিই রোগীর পথ্য রন্ধন বরে 
গোসাঁইজীকে অন্নপথ্য করালেন । 

প্রায় আড়াই মাস পর ১৯ জ্যৈষ্ঠ (১২৯৪) গোসাইজনী সপরিবারে শিষ্য ও 
ভক্তদের নয়ে দ্বারভাঞঙ্গা থেকে দেওঘর রওনা হন। আসার পথে রেকহগণ 
দুদকের লিচুবাগান দেখছেন গোসাঁইজী । লিচু পাকার আগেই তাঁরা চলে যাচ্ছেন, 
মজফরপুরের লিচু আর এবার খাওয়া হল না বলে রহস্য করে বলছেন গোসাঁইজণ, 
'এজন্য হয়তো মজফরপুরে লিচুর পোকা হয়ে জন্মাতে হবে । গোসহিজশীর রহস্য- 
ভরা কথার সূত্র ধরে পার্ট্ববতর্ণ একজন 'হন্দ্‌স্থানী মহাজন গোসাইজশীকে অনেক- 
গুলি সুপরু লিচু উপহার দেন। গোসাঁইজণ 'লচুগাল গ্রহণ করলে খুব কৃতার্থ 
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হবেন জানালেন তিনি । টোপা টোপা বড় বড় এমন সুপরু ফল বড় একটা দেখা যায় 
না; এর আস্বাদও অমৃততুল্য। কিন্তু যিনি দাতা, তিনি আর তখন সেখানে নেই। 
সকলেই অবাক হলেন এই হিন্দুস্থানী মহাজন ব্যন্তটির অদর্শনে; কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা আর সম্ভব হল না তাঁদের । গোসাঁইজশীকে 'জজ্ঞাসা করায় তান হেসে 
বললেন, “এই অসময়ে পরমহংসজাঁ ছাড়া এমন আদর করে আর কে 'িডু দেবেন ।, 
সকলে অবাক। ভন্তজনের প্রীত পরমহংসজর অপাঁরিসীম স্নেহ ও প্রশীতর কথা 
ভেবে নতমস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তাঁরা । 

দেওঘরে সশিষ্য গোসাঁইজাঁ তাঁর ভায়রাভাই ক্ষেত্রনাথ বাগচশর গৃহে উঠলেন । 
কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটল সবার । গোসাঁইজী প্রাতাদন সকালবেলা রাজ- 
নারায়ণ বসুর বাসায় যান; সেখানে ঈশ্বরাীয় প্রসঙ্গে তাঁদের আলাপ-আলোচনা 
চলে ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরে। একাঁদন আলোচনা এমন জমে উঠোছল যে বলার নয়; 
দ্বপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল, অথচ কারও খেয়াল নেই সোঁদকে । তাঁরা উভয়েই যেন 
তখন অন্য জগতে বাস করাঁছিলেন। 

দেওঘর থেকে গোসাঁইজী ২৯ জ্যৈষ্ঠ কলকাতা পেপছেন। কাঁলিকাতায় 
বন্ধুবর গুরুচরণ মহালনাবশের বাড়ীতে একাদন থেকে, সকলকে নিয়ে তান 
পরাঁদন শান্তিপুর যান। পরের 'দিন চুয়াডাঙ্গায় এসে পাঁরবারের সকলকে কুমার- 
খালি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন এবং 'নজে নবকৃমার' 
বাগচী মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে একটা গরুর গাড় করে রওনা হন মাতুলালয় 
শিকারপুরে । গোসাই-জননশ স্বর্ণময়শ দেবী তখন ঘোর শকারপুরে 
আছেন। মায়ের এই নিদারুণ অবস্থায় একমান্র শুশ্রুষাকারণশ গোসইিজীর 
সম্পাকত এক মাসি। তানিই তাঁর দিদির সেবার করছেন, সমস্ত ধকল তাঁর 
উপর "দিয়েই যাচ্ছে । এ সমস্ত খবর সবই গোসাঁইজী জানতে পেরেছেন দ্বারভাঙ্গা 
থাকাকালশন। 'শকারপুরে মাতৃলালয় পেপছতেই গোসাঁইজীকে দেখে মাতুল 
বেণীমাধব জোয়ারদার আনন্দে চেচিয়ে বলে উঠলেন, পদাঁদ! তোমার বজয়কৃষণ 
এসেছে দেখ ।' উন্মাদনশ হলে কি হবে; পুত্রের নাম শুনেই বেরিয়ে পড়েছেন ঘর 
থেকে, আলুথাল; অবস্থায় প্রায় অর্ধনগ্নবেশে। বার বার তাকিয়ে দেখছেন তানি, 
মনে হয় যেন চিক চিনতে পারছেন না বজয়কৃষ্কে । গোসাঁইজী মা বলে প্রণাম 
করতেই দুপা পিছিয়ে গেলেন স্বর্ণময়ী দেবী, তারপর ভ্রু কুণ্ণিত করে বলে 

'ধ্যাৎ, এ কোথাকার একটা ভূত! কে তুই? আমার ছেলের দাড় হবে কেন? 

বিজয়কৃণ আমার সোনারচাঁদ। মাতাপুত্রের ীমলন হয়েও হল না; বড়ই ব্যাথত 
হলেন গোসাঁইজাী । মাতুলের সঙ্গে মায়ের চাকিৎসা প্রভাতি বয়ে অনেক আলাপ- 
আলোচনা হল তাঁর। গোসাঁইজী ভগবৎকৃপায় বিশ্বাস; তাই মায়ের প্রশ্নেও 
তান প্রাকৃতিক চিকিৎসা ভিম্ন অন্য িছ্‌ অনুমোদন করতে পারলেন না। যে 
মায়ের সন্তান সংসারে থেকেও সম্্যাসন, সেই মায়ের অবস্থা কোন বিশেষ অবস্থার 
অনুবাততনশ না হয়ে পারে না। গোসাঁইজী িল্তান্বিত হলেও মায়ের এই বিশেষ 
অবস্থাঁটি [িশেষভাবেই লক্ষ্য করে দেখেছেন। পরমকারুণণিক ভগ্গবানই একমা্র 
ভরসা, 'তানই সবরোগহর ; তাঁকে নির্ভর করে চলাই মায়ের সুচিকিৎসা । পরাঁদন 
রওনা হলেন গোসাঁইজশ কুমারখালর পথে। কুমারখালতে কাঙ্গাল হারিনাথ 
ছাড়বার পাণ্ত নন। গোসাঁইজীর উপাঁস্থাতর ষোল আনা উদ্দুল করে নেবেন 'তানি। 
আনন্দবাজার বসে গেল কুমারখালতে । এর পর কুমারখাঁল থেকে সকলকে নিয়ে 


পুনরায় ঢাকায়, পূর্ববাগ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ২৩৯ 


গোসাঁইজী বারদী হয়ে ঢাকায় ফিরলেন আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহেই। 
গোসাইজশী ঢাকায় ফিরে আসার পর থেকেই প্রচারক-নিবাস আবার সরগরম 
হয়ে উঠল। প্রাতাদন নানা সম্প্রদায়ের ধর্মীর্থাঁ, ভন্তবৈফব, আউল-বাউল, ফকির- 
দরবেশ, সাধু-সন্ব্যাসীর ভিড় বাড়তে লাগল । প্রচারক-ীনবাসে গাঁঞ্জকা প্রভাতি 
মাদকদ্রব্য গ্রহণ সর্বাবস্থায় 'নাঁষদ্ধ ছিল, অথচ 'বাভল্ব শ্রেণীর সাধু-সন্ব্যাসী ও 
ভন্তজনের আনাগোনায় ওই নিয়ম বাঘ/ত হতে লাগল। একদিন কয়েকজন সাধু 
প্রচারক-নিবাসে গোসাঁইজীর সঙ্গে দেখা করতে এসে এক অবসরে গাঁঞ্জকা সেবন 
করলেন । নিচ্ঠাবান ব্রাহ্গগণ এই অনিয়ম সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। 
একটা চাপা অসন্তোষ ব্লমশ যেন দানা বেধে উঠতে লাগল । এ সমস্ত বিষয়ে 
কয়েকবার গোসাঁইজীর দৃম্ট আকর্ষণ করেও তেমন কোন ফল হয় নি। এর মধ্যে 
একাদনের ঘটনা বড়ই দৃম্টিকটু হয়ে পড়ল। শ্রাবণ মাস, প্রচারক-নবাসের 
আঁঞ্গনায় সঙ্কর্তন হচ্ছে । আনন্দ-কোলাহলে সমস্ত অঙ্গন পাঁরপূর্ণ। অগ্গনের 
চারদিকে অসংখ্য লোক দাঁড়য়ে সঙ্ক'র্তন শুনছেন । অনেকেই ভাবাবেশে বিভোর 
হয়ে আছেন। গোসাঁইজীর অন্যতম ভতন্ত শ্রীধর ঘোষ কনর্তনানন্দে নৃত্য করতে 
করতে বাহ্যজ্ঞানশন্য হয়ে পড়েছেন, এবং এই অবস্থার মধ্যেই মাঝে মাঝে “আল্লা- 
হো-আকবর” “আল্লা-হো-আকবর” ধৰনিতে সমস্ত অঙ্গন কাঁপিয়ে তুলছেন। 
ভাবাবষ্ট শ্রীধরকে একজন গণ্যমান্য: ব্রাহ্মভন্ত জাঁড়য়ে ধরে নিজেও ভাবগঞ্গায় 
অবগাহন করছেন, এমন সময় শ্রীধর ঘোষ উচ্চলম্ফ সহকারে আকাশের 'দকে 
অঙ্গুলি নরেশ করে বলতে লাগলেন, "এ দেখ কালন, এ দেখ কালী; জয় মা 
কাল, জয় মা কালশ।” 'নম্ঠাবান ব্রান্গত্তন্ত এতক্ষণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে শ্রীধরকে 
জাঁড়য়ে ধরে ছিলেন, কিন্তু এবার যখন “এই কাল?” শব্দটি শ্রীধর উচ্চারণ করেছেন 
অমনি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চেপচয়ে বলে উঠলেন, “দূর শালা! “পরব্রহ্ম বল”, 
“পরব্রহ্ধ বল*।” অতঃপর বাদ-প্রতিবাদ উদ্থিত হতে লাগল, কীর্তন আর জমল না। 
ঘটনাটির ফল সদরপ্রপারী হল। যাঁরা গোসইজীীর নিকট থেকে যোগ- 
সাধনে দশক্ষালাভ করেছেন, আর যাঁরা ব্রাহ্মধারামতে দীক্ষালাভ করেছেন, তাঁরা 
দুটি দলে বিভন্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর সামান্য কারণেই প্রচারক-ীনবাসে নানা 
বিতণ্ডা উপাস্থত হতে লাগল । যোগসাধনাশ্রত ভন্তগণের বেশীর ভাগই ছিলেন 
ভাবরাজ্যের মানুষ, আতিশয় সরল ও নিরহঙ্কার প্রকৃতির । বাদ-প্রাতিবাদে তাঁরা 
বড় একটা জড়িত হতে চাইতেন না, তবে যখন বিষয় বিস্তারত হয়ে গোরসইিজন 
প্রাতিপক্ষের বিশেষ আক্রমণস্থল হয়ে পড়তেন, তখন তাঁরাও অত্যন্ত কঙ্গোরভাব 
ধারণ করতেন। 
ভাদ্র ১২১৯৪ জল্মান্টমীর মছিলের সময় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের 
নিলো 
সময় কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গিয়ে গোসাঁইজশ মনোরমাদেবণকে সাধন 'দিলেন। 
এমানতেই গোসাঁইজধর শরণরের অবস্থা তেমন ভাল বাচ্ছল না, কঠিন 
রোগ ভোগের পর ষে বিশ্রামের আশ. প্রয়োজন ছল, তাও গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। 
এর উপর প্রচারক-িবাসের বর্তমান অবস্থা গোসাঁইজশীর প্রাত্যাহক জশবনে গভগর 
প্রতিক্রিয়া করতে লাগল । নীরব দর্শক হয়ে সব কিছু দেখছেন তান, আর ক্লমশ' 
যেন আরও স্থির ও গম্ভগর হয়ে পড়ছেন । মনে হচ্ছে যেন তান নিজের মধ্যে 
বীনজেকে গুটিয়ে ফেলছেন । 1দন-রান্ির বেশীর ভাগ সময়ই তন্ময় হয়ে ইন্টচিন্তায় 
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ধনমগ্ন হয়ে থাকেন। কখনও সম্বিত থাকে, কখনও থাকে না। ঘস্টার পর ঘণ্টা 
একাসনে বসে এমনি অবস্থায় গোসইিজীর 'দন কাটছে । বাইরের প্রাকতিক 
গর্জন আর বর্ষণের সঙ্গে প্রচারক-নিবাসের অন্তর্দলীয় গন ও বর্ষণ সমান 
তালে তাল 'মালিয়ে চলছে । অব্যবস্থা, অনশহা ও অনাদর যেন প্রচারক-নবাসের 
ধর্মা্ঁদের ধর্মপথের অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়য়েছে। গোসহিজীর শরীর ক্রমশ 
ভেঙ্গে পড়ছে । আহারে রুঁচ নেই । সামান্য যা গ্রহণ করেন, তাও যেন ধারণ করতে 
পারছেন না। পাঁরপাকশান্ত অসম্ভব রকম হাস পেয়ে গেছে । গোসাঁইজর শরণরের 
এই অবস্থায় ভন্তগণ খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন । জলবায়ু পাঁরবর্তনে স্বাস্থ্যের 
উন্নত হতে পারে মনে করে ভন্তগণ গোসাঁইজণকে গকছুদিন নৌকায় বাস করার 
প্রস্তাব করেন । গোসাঁইজশী সম্মত হন। ভাল দেখে একটি বজরা ভাড়া করা হয়। 
মানিকদহ থেকে শবাপন রায় মহাশয় শ্দর্গাপ্জার সময় গোসাইজীকে তাঁর 
বাড়ীতে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে িখেছেন। আ+*বনের 
প্রথম 'দকটা পদ্মায় নৌকাবাস করে তাঁরা মানকদহে “পূজার সময়টা কাটাতে 
পারবেন বলে সকলেই শেষ আনান্দত। আম্বন মাসের প্রথম সপ্তাহেই 
পারবারের সকলকে নিয়ে পদ্মায় নৌকাবাসের জন্য গোসহিজশ বজরায় উঠেন। 
ভন্তদের মধ্যে শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, নবকুমার বাগচী, শ্রীধর ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
দত্ত গোসাঁইজীর সঙ্গ হন। জলবায়ুর গুণে কয়েক দিনের মধ্যেই গোসাঁইজীর 
স্বাস্থ্যের অনেক পাঁরবর্তন দেখা দল । গোসাঁইজনীর আহারে রুঁচ ফিরে এসেছে। 
সকলকে নিয়ে বেশ আনন্দে দন কাটছে গোসাঁইজশীর। ধীর মন্থরগাতিতে 
উজান বেয়ে বজরা চলেছে. পাশেই চাঁচরতলার 'সিদ্ধপনঈঠ । গোসাঁইজন চাঁচরতলার 
কালশবাড়ী যাবেন বলে মাঁঝদের ঘাটে বজরা বাঁধতে খানর্দেশে করলেন । জনমানব- 
শুন্য নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এক মহাত্মা অনেককাল আগে এখানে ঘট স্থাপন করে 
মায়ের আরাধনা করে সদ্ধিলাভ করেন, সেই থেকেই চাঁচরতলা কালবাড়ঈর 
প্রাসাদ্ধ। সন্ধ্যার পর কেউ বড় একটা এখানে আসতেন না, তবে বিশেষ 'বিশেষ 
পালপার্বণে বহু দুরবতর্ঁ অণ্চল থেকেও অনেক ভন্ত সমাগম হত । তখন 'দিন- 
রাতভর কালপবাড়শ জনকোলাহলে সরগরম থাকত । সন্ধ্যার পর গোসাঁইজশ 
সকলকে নিয়ে কালশবাড়শ এলেন । কাছে-িঠে কাউকে দেখতে না পেয়ে গোসাঁইজন 
হাতে তাল 'দয়ে নৃত্যছন্দে মায়ের গুণগান করতে লাগলেন । সকলেই একে একে 
যোগ দিলেন মায়ের নামগানে। সহসা দেখা গেল অনেক লোকজন খোল-করতাল 
বাঁজয়ে নামসগ্কীর্তন করতে করতে এাঁগয়ে আসছেন কালবাড়ীর প্রাঙ্গণের 
ঈদকে । গোসাঁইজীর উপস্থিতিতে কশতর্নয়ারা মেতে উঠলেন, সকলেই আনন্দে 
মাতোয়ারা । অন্তরীক্ষ থেকে পুজ্পবৃষ্টি হতে থাকল, সাদা সাদা গোল গোল 
ণ্যাপত খৈ-এর মত সব ফুল। অপূর্ব মনোম্ধকর তার সুবাসে . চারাঁদক 
আমোঁদত হয়ে উঠেছে । এ ফুল এখানে কেউ আর কোনাদন দেখে 'ন। শ্যামাকাল্ত 
পাণ্ডিত মহাশয় মহানন্দে অনেকগ্ীল ফুল কাঁড়য়ে নিলেন । গোসাঁইজশী হঠাৎ 
“জয় মা কাল”, “জয় মা কাল”, “জয় মা জগদ্ধাতন”, “জয় মা জগদ্ধাত*” বলে 
মন্দির-প্রাঙ্গণে সাক্টাঙ্গ দিয়ে পড়লেন। সঙ্কীর্তন আরও জমে উঠল। সোঁদন 
নৌকায় ফিরে আসতে অনেক রাত হয়ে গেল। 

মহানন্দেই ' কাটছে পদ্মায় নৌকাবাসের 'দনগীল। নিয়মিত সাধন-ভজন ও 
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সঙ্কীর্তন চলছে, আবার তারই মধ্যে চলছেদৈনান্দিন জীবনের খাওয়া-পরা, চলা-ফেরার 
অঙ্লমধুর টুকিটাকি কথার আলপনা । কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না, এমন কি 
গোসাঁইজাীও এর ব্যাতিক্রম নন। এমনি একদিন শান্তি ও কুতুবুড় বায়না ধরলেন 
গোসাঁইজীর কাছে গল্প বলার জন্য । প্রশান্ত হাঁসি হেসে গোসাঁইজশ গল্প বলা 
শুরু করলেন--এক গ্রামে সঙ্গাতসম্পন্ন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পাতি বাস করতেন। 
তাঁরা ঠিক করলেন জীবনের এই শেষবেলায় একবার গত্গাসাগর তশর্ঘে যাবেন। 
বাড়ীতে সাজ সাজ রব উঠল । সঙ্গে ি নেবেন, ক না নেবেন, এই 'নয়ে দুজনের 
মাঝে মাঝেই কথা-কাটাকাটি হতে লাগল । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রখর বাদ্ধসম্পন্ন 
রাক্মণেরই জয় হতে লাগল । এমন সময় ব্রাহ্মণীর কাছে এল এক অসম্ভব প্রস্তাব। 
ব্রাহ্ণীর আঁতীপ্রয় এক পাঁরচারকা ছল । সে একজোড়া নারকেল 'নয়ে এসে 
ব্রাহ্মণশকে 'দয়ে কাতর অনুনয় করে বলল, “মা, তোমার মেয়ের একটা 'ভক্ষা 
আছে; এ তোমাকে রাখতেই হবে । তুমি মা, গঙ্গাসাগরে স্নান করে মেয়ের এই 
নারকেলজোড়া হাতে নিয়ে আমার নাম করে গঙ্গা-মায়ের হাতে তুলে দেবে। 
কিন্তু দেখ, গঙ্গা-মা হাত বাঁড়য়ে না 'নলে দিয়ো না যেন।” ব্রাহ্মণী সহজ সরল 
বুদ্ধিতে বুঝলেন এ প্রস্তাব নিতান্তই অঙস্গম্ভব, তবুও ব্রাহ্মণের তীক্ষণ শবষয়বুদ্ধি 
ও বচার-ভাবনার উধের্য একটা কিছু অসম্ভব প্রস্ভাবকেও সম্ভব করবার মত মন 
নিয়ে পারচা'রকাপ্রদত্ত নারকেলজোড়া গ্রহণ করলেন । ব্রাহ্মণ এসব কথা শুনে 
হেসেই খুন, তবুও আর ব্রাক্গণীকে চটাক্জেন না। 
সংকল্প মত যথাসময়ে ব্রাহ্মণদম্পঁতি গঙ্গাসাগরে এলেন; স্নান করলেন, 
আপন-আপন মনোবাঞ্ছা নিবেদন করলেন গঞ্গা-মায়ের কাছে । পারচারিকার কথা 
মনে আছে ব্রাহ্ষণনর । ভ্রাঙ্ষণী আপন প্রাচ্তিশ্রাতি মত স্নান করে পাঁরচারকা প্রদত্ত 
নারকেলজোড়া নিয়ে গঙ্গা-মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন। হঠাৎ দেখা গেল, 
সাগরের জলের উপর সোনার বালা-পরা একজোড়া হাত বাঁড়য়ে গঙ্গা-মা 
ব্রা্ষণীর হাত থেকে নারকেলজোড়া গ্রহণ করলেন। এক পলকের মধ্যে সব শেষ 
হয়ে গেল । ব্রাহ্মণী ভান্ত ও শ্রদ্ধায় বার বার মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে 
থাকলেন ।। ব্রাহ্মণ হতবাক । জগত-সংসারে সবই সম্ভব । ধন্য সরলা পারচারকা ; 
ধন্য সহজ-সরলা ব্রাহ্মণশ । 
গীঞ্গাসাগর থেকে ফিরে এসে ব্রাহ্মণদম্পীতি খুব সাধুবাদ জানালেন 
পরিচারিকাকে। ব্রাহ্মণ বললেন, “ধন্য তুই, তোর জন্যই আমরা মায়ের শ্রীহস্তের 
দর্শন পেলাম । তোর এমন ভান্ত, এ তো আগে জানতাম না মা!” সত্যিই তো, পরি- 
চাঁরকা নিজেও এমন করে ভেবে দেখে নি কোন 'দিন। তার প্রস্তাব যে নিতান্তই 
অবাস্তব ছিল তাও সে জানত না। সরল 'বশবাসেই সে ব্রাহ্মণকে তার মনের বাসনা 
৷ তার না আছে কোন সাধন-ভজন, না আছে কোন ভন্তিনিষ্ঠা। তবে 
এমন হল কেন? এ ব্রাঙ্গণণীর পৃণ্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে, সে উপলক্ষ মান্র। তবে 
একটা কথা সত্য এই যে, সে' জীবনে জ্ঞাতসারে কোনাঁদনই মিথ্যা কথা বলে 'ন। 
“এজন্যই তোর কথা ফলেছে রে মা!” বলে উঠলেন ব্রাহ্মণ, “তুই এতকাল সত্য কথা 
বলেছিস বলেই এখন তুই বাকৃসিদ্ধা! ধন্য তুই, ধন্য আমরা, তোর সংস্পর্শে এসে 1৮1 
অধীর আগ্রহ নিয়ে গোসহিজশর গল্প শুনাছলেন সকলেই । শান্তি আর 
কুতুবৃড়ীর মুখমণ্ডল আনন্দে সমুজ্জবল হয়ে উঠাছল গোসহিজীর কথা শুনতে 
বসা রা রাদর ভরা ররর র্যা 
১৬ 
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কখনও মিথ্যা কথা বাল নে। আমরা যাঁদ এমাঁন করে “গঞ্গা-মাকে কিছ নিবেদন 
করতে চাই, তাহলে ক এমনি করেই হাত বাঁড়য়ে তান আমাদের নিবেদিত বস্তু 
নেবেন 2 ধীর গম্ভনর স্বরে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন গোসাঁইজী, হ্যাঁ মা, 
নিশ্চয় নেবেন তান, তবে তোমাদের প্রার্থনা যথার্থ হওয়া চাই। সত্য চিরকালই 
সত্য। মা তোমাদের ফাঁকি দেবেন না 'নশ্চয়ই ।, 

পরদিনই দুপুরবেলা উপবাসী শান্তি ও কুতুবুড়ী সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এক 
নৈবেদ্য রচনা করলেন, তারপর সেই নৈবেদ্যের থালা নিয়ে এলেন গোসাঁইজশর কাছে। 
গোসাইজা তন্ময় হয়ে স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন “গঙ্গা মায়ের । সকলেই এক- 
মনে করজোড়ে প্রার্থনা করছেন মায়ের কৃপা লাভ করবার জন্য। ভক্তের কাতর 
আহ্বান বৃথা যায় না। সামান্য সময়ের মধ্যেই অতলস্পশর্ঁ পদ্মার জলের উপর 
গঙ্গাদেবী প্রকাশিত হলেন। ভন্তবাঞ্া পূর্ণ হল। দত্যের জয় ঘোষিত হল। 
গোসহিজী আনন্দে আবেগে কন্যাদবয়কে সম্বোধন করে বললেন, “তোমরা 
ভাগ্যবত। কলিতে এমন প্রত্যক্ষ দর্শন সচরাচর হয় না।, 

শারদীয়া "মায়ের পূজা সমাগতপ্রায়। এবার গোসাঁইজশীর বজরা চলেছে 
মানকদহের পথে । এই পথেই একাদন মাঝিরা তাড়াহুড়া করে বেলা থাকতেই এক 
কোলের মধ্যে নিয়ে বজরা বাঁধল। কারণ ক জিজ্ঞাসা করায় মাঁঝিরা বলল, 
“এখনই ঝড় উঠবে ॥ আকাশে কোথাও কোন জল-ঝড়ের চিহ নেই, নেই এক বিন্দু 
কোথাও কোন কাল মেঘের ছায়া, অথচ মাঁঝরা 'দাত্ব বলছে এখনই ঝড় উঠবে। 
আনন্দোৎসব-মুখারিত মানকদহের ছবি ভেসে উঠছে তাঁদের চোখের সামনে, 
সকলেই প্রায় অধীর হয়ে উঠেছেন সেই উৎসবে যোগদান করবার জন্য: এমন 
অবস্থায় কনা এই বাধা! মাঝিদের কথাবার্তা এবং কাণ্ডকারখানায় আর বিশ্বাস 
স্থাপন করতে পারছেন না তাঁরা । মাঁঝরা ততক্ষণে বজরার নরাপদ ব্যবস্থাপনায় 
সমস্ত প্রকার আট-ঘাট বেধে ফেলেছে । গোসাঁইজন তল্ময় হয়ে এতক্ষণ আসনে 
বসে ছিলেন । সোরগোলে বজরার 1ভতর থেকে সামনের দকে বেরিয়ে এসে মাঁঝদের 
প্রীতি গজজ্ঞাসভাবে তাকাতেই বড় মাঁঝ বলল, "বাবা! ঝড়ের আগে পদ্মায় এক 
রকম পাখি উড়ে বেড়ায়। এ যে দেখছেন কয়েকাঁট পাঁখ উড়ে যাচ্ছে পূব দিক 
পানে এটাই ঝড়ের সংকেত । বেশ বড় ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে। এখনই দেখতে 
পাবেন, পনের-বিশ 'মাঁনটের মধ্যেই চারাঁদক আঁধার করে ঝড় উঠবে । এই সময় 
কত অবুঝ জনপ্রাণীর জবন সংশয় হয়ে দাঁড়াবে! আমরা সময় থাকতেই জায়গাটি 
একট; 'নরাপদ স্থল মনে করে এখানে এসে বজরা বে'ধোছ ৮ মাঁঝর কথা: 
বলার সামান্য সময়ের মধ্যেই দেখা গেল পশ্চিম দিগন্তে কাল মেঘের ছায়া, তারপর 
দেখতে দেখতে ফুটফুটে দিনের বেলা অমাবস্যার অন্ধকারে আবৃত হয়ে পড়ল; 
প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠল, প্রবল বর্ষণ শুরু হল। কেবলই এলোপাতার ঝাঁকানি 
আর অসম্ভব শাঁশাঁ রব। এ রব, এ জলোচ্ছবাস একমাল্ন প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা 1ভল্ 
হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয় । পদ্মার এই ভয়াল দৃশ্যে সকলেই খুব সশংঁকিত 
অবস্থায় সে রাত কাটালেন, গোসাইজীই শুধু একমান্র ব্যাতিক্রম, একাসনে বসে 
সমস্ত সময় উল্মন্ত প্রকাতির সর্বনাশ লশলাখেলায় আবিচল সাক্ষ্যস্বর্প মহাভাবে 
কাটিয়ে দলেন। 

একটু রাত থাকতেই মাঁঝরা মানিকদহের পথে গাজী ও পাঁচ-পীরের ধহানি 
1দয়ে বজরা ছাড়ল। পরাঁদন সকলে মাঁনকদহে এসে পেশিছলেন। মহানন্দে 


চে 


পদনরার় ঢাকায়, পূর্ববাজ্গালা ব্রাহ্মাসমাজ ২৪৩ 


পৃজার করেকটা দিন সেখানে কাটিয়ে সকলকে নিয়ে গোর্সাইজশ এবার আবার 
ঢাকায় ফেরার পথে রওনা হলেন। কয়েক দিনের আঁতারন্ত পাঁরশ্রম, আনিদ্রা, আনিয়ম, 
বিশেষ করে খতু-পারিবর্তনকালীন মাঁনকদহের ম্যালোরয়া-প্রকাটত আবহাওয়ার 
সংস্পর্শে এসে গোসাঁইজশর পারবারের প্রায় সকলে এবং মাঁঝদের কয়েকজন 
জবরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এজন্য ফিরাতি পথে যথেষ্ট বাধা-বিপাত্তর সম্মুখীন 
হতে হল । গোসাঁইজশ বারদশ হয়ে ঢাকা ফেরার সঙ্কল্প করলেন । 

বারদীর লোকনাথ রক্গষচারীজশকে দর্শনান্তে কার্ভক মাসের প্রায় মাঝামাঝ 
ঢাকায় ফিরে এলেন গোসাইজী । প্রচারক-ীনবাসে ফিরে এসেই তিনি শান্তিপুর 
থেকে আসা এক দুঃসহ খবর পেলেন- মাতাঠাকুরাণীর জীবন-সংশয়র্প পণড়া। 
আর কোন 'দকে না তাকিয়ে সেইদিনই রওনা হয়ে গেলেন 1তাঁন একাকণ 
শান্তিপুর । মাতাঠাকুরাণী তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মাকে ভাল দেখে 
একট: সমস্থির হলেন গোসহইিজশ। কিন্তু সুস্থির থাকবার উপায় নেই, ঢাকা 
থেকে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জীবন-সংগ্রামের পথে আর একাঁটি সমস্যার 
সম্মুখশন হলেন গোসাঁইজী । ঢাকার প্রচারক-ীনবাসের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি 
নিয়মাবলশর খসড়া পাঠিয়েছেন ঢাকা থেকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রজনশকান্ত 
ঘোষ মহাশয় । সমস্ত অবস্থাটাই উপল্লাব্ধ করলেন গোসাঁইজী। ভালই হয়েছে, 
এবার স্বাধশনভাবে অগ্রসর হতে পারবেন 'তিন। আভশাপ যেন আশশর্বাদর্পে 
অনুভব করলেন গোসাঁইজশ। পরাঁদনই কলিকাতা এসে 'চঠি দিখলেন "তানি 
রজনীবাবূকে। 
প্রীতিপূর্ণ নমস্কার, [ 

আপনার পত্র এবং পূর্ববাঙ্গালা ব্রা্দসমাজের অন্তর্গত প্রচারক-নিবাস সম্বন্ধে 
পান্ডুলিপি পাঠ করিলাম। এ বিষয়ে আমি অধিক কিছ িিখিতে চাহি না, তবে 
এই মাত্র বাঁলতোঁছি যে, আম যে নিক্নমে প্রচারক-নিবাসে চাঁলয়া থাকি, আমার 

তাহা ব্রাহ্মগধর্ম প্রচারের প্রতিবন্ধকতা করে না, বরং এই প্রণালশতে 

সারবভভোমিক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম বিশেষরূপে প্রচারিত হইতেছে। 

আপনারা যাঁদ আমার প্রচার-প্রণালশ মনোনীত না করেন, আপনাদের 'ব*বাস- 
মত িয়মাবল? প্রস্তুত কারতে পারেন । কিন্তু উত্ত নিয়মাবলীতে সম্মত হইয়া 
আম প্রচারক-নবাসে বাস কারতে পার না। সৃতরাং আমাকে ভিন্ন বাসা কাঁরয়া 
থাকিতে হইবে । 'িন্্র বাসা কাঁরিলেই যে ব্রাহ্গসমাজের সঙ্গে যোগ থাকিবে না তাহা 
নহে । ব্রাহ্মধর্মপ্রচার আমার জশবনের ব্রত । যেখানে থাকি বাহ্গধর্ম প্রচার করিয়াই 
জীবন শেষ করিব। আশশর্বাদ কাঁরবেন যেন আমার জীবনে ব্রত পালন কারয়া 
যাইতে পাঁরি। 

২৫ কার্ভতক, ১৯৮০৯ শক (১২৯৪) নিবেদক 

কাঁলিকাতা শ্রীবজয়কৃচ গোস্বামী 

গোসাইজশী যোগমায়া দেবীকেও চিঠি লেখেন, তিনি যেন তরি পনর প্রাশ্তিমাতর 
প্রচারক-নিবাস ছেড়ে সকলকে "নয়ে বাড়ী ভাড়া করে অন্যন্ন যান। পাতলা খাঁর 
গঁলর পূর্বের বাসাঁটি পাওয়া যায়। এ গৃহে তাঁরা অবিলম্বে উঠে যান। 

এ খচাঠির পরেও গোসাঁইজশর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন ঢাকার ত্রাক্মাসমাজে 
চলতে লাগল । গোসাইজশ ঢাকায় ফিরে এলেন, গিকন্তু প্রচারক-ীনবাসে আর উঠলেন 
না। ঢাকার পাতলা খাঁর গাঁলতে 'শকওয়ালা বাসায় শিয়ে উঠলেন । এদকে ব্রাহ্ম- 


২৪৪ সদগূরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃ 


সমাজের সাম্বংসাঁরক উৎসব এসে গেল। ২২ অগ্রহায়ণ (১২৯৪) দলে দলে লোক 
এসে উপস্থিত হয়েছে ঢাকা ব্রাক্দসমাজ মন্দিরে । 

সমাজমন্দিরে আর লোক ধরে না। আশেপাশের সমস্ত খাল জায়গায় লোক 
দাঁড়িয়ে পড়েছেন। দলে দলে সঙ্কীর্তনের মহাসমারোহ । অপূর্ব ভাবোচ্ছৰাসের 
বন্যা বয়ে চলেছে । এক মহাশান্তর আবেশে সকলেই যেন আববিস্ট হয়ে সঙ্কীতন- 
মহোৎ্সবে মেতে উঠেছেন। অনেকেই সংজ্ঞাশ্ন্য হয়ে পড়েছেন, অনেকে আবার 
তাঁদের কানের কাছে “হারিবোল” “হারবোল” বলে চৈতন্য সণ্টার করবার জন্য 
ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । গোসাঁইজা ভাবাবেশে তল্ময় হয়ে আছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে 
এল, অথচ তখনও উপাসনার কোনই ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না। 'নম্ঠাবান 
ব্রাহ্মভন্তগণ আস্থর হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার পর গোসাঁইজশর সাঁম্বৎ ফিরে এল, 
তান তৎপর হয়ে পড়লেন উপাসনার ব্যবস্থাপনায় । বেদীতে এসে বসলেন 
গোসাঁইজী । উপাসনা শুরু হল, কিন্তু প্রণালীমত উপাসনার কাজ আর করতে 
পারছেন না গোসাঁইজী। উপাসনাস্থলে নারদ, বাল্মশীকি, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, 
রামকৃষ্ণ প্রভাতি মহা-মহা যোগীশবরদের উপাঁষ্থাতি লক্ষ্য করে তাঁদেরই স্তব 
স্তৃতি করতে করতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন গোসাঁইজী। উপাঁস্থত সকলেই খুব 
অভিভূত হয়ে পড়েছেন, তাঁরাও কাঁদছেন। এমনি আভভূত অবস্থার মধ্যেই 
গোসাঁইজন প্রায় রুদ্ধকশ্ঠে বলছেন, “এ দেখ, মা আসছেন। আজ মা থালাভরে 
প্রসাদ নিয়ে আসছেন । দেখ, মা আমাকে এ-কথা বলতে 'নষেধ করছেন । কেন মা, 
বলব না কেন? রোজ ল-কিয়ে লুকিয়ে আমাকে প্রসাদ খাওয়াও, আজ তোমার 
সকল ছেলেকেই দিতে হবে । শুধু আমাকে দলে খাব না। তুমি সকলেরই তো 
মা। এদের কেন দেও না? এপ্রা যে উপবাসী থাকেন। মা, তোমার এ ক 
ব্যবহার ঃ আজ মা তোমার সব চালাকী সকলকে বলে 'দিব। বিরুমপুরের সেই 
পাতক্ষীরের কথা বলে 'দব, রামবাবুর কথা বলে 'দব, শিকল খুলে 'দয়োছিলে 
সে-কথাও বলে দব, তোমার ঘরের সব কথাই বলে 'দব। যে ভাবে চললে তোমার 
প্রসাদ পাওয়া যায়, তা সব আজ বলে দিব । দেখুন, আপনাদের বলে পদাচ্ছ-_ 
আপনারা এই তিনটি 'নয়ম রক্ষা করে চললে মায়ের প্রসাদ পাবেন । যখন যা কিছু 
গ্রহণ করবেন, আহার করবেন, মাকে '়াীবেদন করে নবেন; আনবোঁদত বস্তু 
কখনও গ্রহণ করবেন না। অন্যের কুৎসা নিন্দা কখনও করবেন না। দেখুন, মা 
আমার মুখ চেপে ধরছেন- আর বলতে 'দচ্ছেন না। মা হাত 'দয়ে মুখ চেপে 
ধরছেন। জয় মা! জয় মা! জয় মা! 

অস্ফুটস্বরে কথাগ্দাীল বলতে বলতেই গোসাঁইজশর কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হয়ে 
পড়ল, গোসহিজশ সাম্বং হারালেন । চারাদক থেকে হারিধবনি উঠল । মহাভাবে 
ভাবাবিস্ট হয়ে একে একে সকলে সোঁদন ব্রাহ্মসমাজমান্দির থেকে শবদায় 'নলেন। 

সাম্বংসারক উৎসবের পূর্বাপর সমস্ত ঘটনায় আপ্নতে ঘৃতাহুতি হল। 
গোঁড়া ব্রাহ্ষসমাজ জলে উঠল, তাঁরা গোসাঁইজশর কাছে কৈফিয়ং তলব করলেন। 
গোসাঁইজী এসব প্রশ্নে আর কোন বাদ-প্রাতবাদে জাঁড়ত হতে চাইলেন না। ঢাকা 
ব্রাহ্মসমাজের সঞ্চে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার পথে করৃ্পক্ষকে 'লিখিত বস্তব্য 
জানালেন ।-_ 

“সত্যই ব্রাহ্মধর্ম, যাহা সত্য বলিয়া বুঝতে পার তাহাকে ব্রাহ্গধর্মজ্ঞানে 
পালন কাঁরয়া থাঁক। আমার কার্য লইয়া কেহ প্রাতবাদ কারয়া আলোচনা কাঁরলে 
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তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা হয না। কারণ পরমেশ্বর সত্যস্বর্প, সত্যই 'তাঁন। 
সতরাং, সত্য, অজর অমর । যাহা সত্য তাহা প্রাতষ্ঠিত হইবেই হইবে। অসত্য 
বায়ুরাশিতে "মায়া যাইবে। 

'যাঁহারা আমার কার্য লইয়া আন্দোলন কারতেছেন, আমার ভ্রম বাহর কারতে 
চেস্টা কারতেছেন আম তাঁহাঁদগকে ধন্যবাদের সাহত প্রণাম কার। আপনারা 
আশীর্বাদ করুন আ'ম যেন চিরাদন ব্রাক্গধর্ম প্রচার কারয়া কৃতার্থ হইতে পার ।”১ 

কোন বিকার নেই, বিদ্বেষ নেই; কারও প্রাতি কোন আভিযোগ নেই 
গোসাঁইজশর। এত বড় একটা ঘটনা এমন সহজভাবে গোসাঁইজণ নেবেন, তা কেউ 
কল্পনাও করে 'নি। বরং গোসাঁইজী এতে আরও যেন খুশশ হয়েছেন বোশ। 
এ সময়েই অনেকে যোগসাধনে দীক্ষিত হলেন। সতশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং 
জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ও এই সময় সাধন পান। 

ররাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রশ্নে গোসাঁইজী প্রথম নির্দেশ পান স্বঙ্নে 
অদ্বৈতপ্রভূর কাছ থেকে। ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন 
এই: প্রস্তাবকে । বারদীর লোকনাথ ব্রক্মচারীজও রহস্যভরে চিঠির মাধ্যমে জিখে 
জানান, “কাকের বাসায় কোঁকল আর ফতাঁদন থাকে ?” ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে 
সম্পর্ক 'ছন্ন করেই গোস্বামনপ্রভূ কয়েকজন ভন্তকে নিয়ে শান্তিপুরে 'গিয়েছিলেন। 
যেদিন সন্ধ্যায় শান্তিপুর পেশছেন, ধীর্ঘন ছিল শ্যামসুন্দরের রাজবেশ । গোসাইজ্ী 
ভান্তভরে প্রণাম করতেই শ্রীবিগ্রহ তাঁকে ধজজ্ঞাসা করেন, 'কেমন দেখাছস আমাকে ? 
গোসাঁইজা হেসে জবাব দলেন, 'অপূব কিন্তু এই যাঁদ তোমার ইচ্ছা ছিল, তাহলে 
এতকাল ঘুরিয়ে মারলে কেন? কেনই বা. আমাকে কালাপাহাড় তৈরি করলে; 
্রাহ্মসমাজে নিয়ে এত খেলাই বা খেব্গলে কেন? স্মিত মধুর হেসে অপরূুপ- 
ভঙ্গনতে বললেন শ্যামসূন্দর, ভেঙ্গেছি আম, আবার গড়োছও আঁম। অঙ্গংকার 
ভেঙ্গে গড়লে কত উজ্জ্বল হয়, দেখতে কত সূন্দর হয়, তা জানিস না? 
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শহন্দুরা মূর্তিপূজা করেন, ও*রা পৌত্তলিক' বিদেশীরা একথা বলেন। আধুনিক 

ভারতীয়েরাও মোটামুটি মেনে নেন এদের মন্তব্য। কোন কোন 

মহলে আবার এই উীন্তর প্রাতবাদে শোনা যায়, “আমাদের খাঁষরাও 

বলে গেছেন, তাঁকে হীন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, পাওয়া যায় না। তিনি বাক্য ও 
মনের অগোচর।, 

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষাঁ 

-কঠোপান্ষদ ৬1৯২ 

যোগবাশম্ঠে আছে রাজার্ধ জনক তমাল বনে বেড়াতে বেড়াতে অশরণর? 

দিম্ধগণের কণ্ঠে শুনতে পান, শষাঁন অবয়বশন্য অর্থাৎ কোন জড়ীয়র্পহাীন), 

ধান অহরহঃ বলছেন, “আমি আছি” “আমি আছি”, তাঁকে আমরা উপাসনা কার? 

এই কথাই প্রাতধহনিত হয়েছে বাইবেলের ন)0089- 0০90 5810 8120 
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আসল কথা হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছে উদারতা । যুগ যুগ ধরে অনেক ঝড়- 
ঝাপটা গিয়েছে এর উপর 'দয়ে। এক সময় শকহ্‌নেরা 'িজেতা হয়ে আশ্রয় নিল 
সনাতন ধর্মের ছায়াতলে । তারপর এল পাঠান, মোগল, ইংরেজ । হাজার হাজার 
বছরের পরাধীনতার পরও ভারতের বেশির ভাগ লোক আজও হন্দুই রয়েছে। 
জগতের কাছে এ যেন এক বিস্ময়কর ঘটনা । সনাতন ধর্মের 1ভান্ত শাস্ত্র ও 
আপ্তবাক্যের উপর প্রাত্ঠিত বলেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে । ন্তু মার্ত- 
পূজা সম্পর্কে অনেক আধুনিক 'শক্ষিতেরা কখনও কখনও "ভল্ন মত পোষণ 
করেন। তারা মনে করেন, মার্তপূজা হল সাধন-সোপানের নীচের ধাপ। কেবল- 
মাত্র আঁশাক্ষত জনসাধারণের জন্য এই মার্তপৃজার ব্যবস্থা । মূল লক্ষ্য হল 
সাকারের মাধ্যমে নিরাকারে পেপছান। 

আসলে মৃর্তিপূজা প্রথমাবস্থায় আঁস্থর মনের অবলম্বন-বিশেষ। সাধন- 
সাদ্ধর উচ্চ অবস্থায় রূপের মধ্যে ঘটে অরুপের প্রকাশ, স্থাঁপত হয় 'নিত্য- 
লশলার অপ্রাকৃত সম্বন্ধ । ব্রন্মের জড়ীয় কোন রূপ নেই, তিনি স্চিদানন্দ 'বগ্রহ- 
স্বরূপ । শ্রীরামকৃষদেব বলতেন, 'সাকার-নিরাকার দুই-ই সত্য । যেমন বাষ্প, তাই 
আবার জমে বরফ হয়; তেমাঁন সাঁচ্চদানন্দ "বিগ্রহ ভান্ততে জমে সাকার হন? 

জটাজ্‌টধারী 'নরাভরণ সন্ব্যাসী তোতাপুরী দক্ষিণে*শবরে এসে শ্রীরামকষ্ণ- 
দেবকে উপযস্ত আধার বিবেচনা করে তাঁকে বেদান্তমতে সাধন করবার জন্য উপদেশ 
দেন। শ্রীরামকৃফদেব ভবতারণনী মায়ের অনুমোদন হলেই বেদান্তমতে সাধন- 
ভজন আরম্ভ করতে পারেন বলায় তোতাপুরণ 'বাস্মিত হয়ে পড়েন । সাধন-ভজন- 
প্রসঙ্গে শ্রীরামকঞ্চদেবের অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের প্রভাব দেখে তিনি খুবই 
আশ্চর্য বোধ করেন। 

একাঁদন হাততা'ল 'দয়ে নামকঈর্তন করছেন শ্রীরামকৃষদেব । এতে বিদ্রুপ করে 

শ্রীরামকৃষধদেব চুপ করে রইলেন । মনে বড় দঙখ পেলেন সাকার-সাধনার প্রতি 
উপেক্ষায়। এইঁদনই তোতাপুরীর আমাশয় রোগ দেখা দেয় । রোগটি ধীরে ধীরে 
অসহ্য রূপ ধারণ করে। তোতাপুরশী সমাধমগ্ন হয়ে রোগ-ফল্ণা ভুলতে চান, 
ণ্কল্তু ষন্লণায় িছতেই মনকে আয়ত্তে আনতে পারেন না। শেষে গঙ্গার জলে 
ডুবে দেহত্যাগ করবেন 'স্থর করেন । গঙ্গার এপার থেকে ওপার চলে যান, কোথাও 
আর ডুবজল হয় না। তোতাপুরী তখন অবাক হয়ে ভাবেন, “এ ক্যায়া দৈবী- 
মায়া।' তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। পরে একাঁদন "তান শ্রীরামকৃষ্কদেবকে 
বলেন, 'যেমন বক্ষ সত্য, তেমনি তোমার মাও সত্য । যিনি ব্রহ্গ, তিনিই ভবতারিণী। 
'নিরাকার-সাকার দুই-ই সত্য 1, 

ধনর্গণ হৈ সো পিতা হমারা, সগৃণ হৈ মহৃতারী-_ 
কাকে 'নন্দোঁ কাকে বন্দোঁ, দুয়ো পাল্লা ভারী॥ 


_-তুলসশদাস 
যনি নির্গণ, তিনিই আমার বাবা, আর যান সগৃণ তিনিই আমার মা। দুই-ই 
আমার কাছে সমান । কাকেই বা 'নন্দা কারি, আর কারই বা প্রশস্ত গাই। 
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_ ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজে গোসাঁইজী আচার্য থাকাকালে ব্রা্দের উৎসাহের অন্ত নেই। 
তাঁরা বলাবাল করেন, "যাঁরা বলেন ব্রা্গসমাজে 'কছু নেই. তাঁরা একবার 
৬ পিপল গোসাঁই আর 
ব্রাহ্ম নেই। সমাজের লোকদের মনেও একই সংশয় । বেদশতে বসে গোসাইজশ 
তন্ময় হয়ে দেবদেবীর কথা বলে আলোড়ন সৃষ্টি করেন । ঘরোয়া বৈঠক চলে এ নিয়ে 
গোঁ়া ব্রাহ্দের মধ্যে । নিভৃতে একজন গোসাঁইজীকে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'কালণ, 
দুর্গা, শিব, এরা কি সাঁত্য সাঁত্য আছেন ৮ গোসাঁইজী উত্তরে বলেন, 'ব্রহ্ষকে 
সাকার আর নিরাকার দুই-ই বলে আ'ম জানি। তাঁর জড়ীয় রূপ নেই, তাই তিন 
নিরাকার । আবার তাঁর চিন্ময় রুপ আছে, তাই 'তানি সাকার । তাঁর হাত, পা, মুখ, 
চোখ, কান, সবই আছে; তাই তান চিন্ময় । সাধারণে নিরাকার বলতে যা বুঝে, তা 
তিনি নন। তাঁর সাকার রুপই ভন্তগণ দেখে থাকেন । তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে 
কথা বলা যায়, আমোদ-আহন্াদ করা যায়, আম প্রত্যক্ষ করেই এ কথা বলাছ। 
গোসাঁইজী আরও বলেন, শনর্গণ অদ্বয় স্ফূর্ত না হলে, সগুণ-সাকারতত্ 
বুঝবার কি সাধ্য আছে ? সাকার কি এত সোজা কথা? 'ির্গুণ পরব্রহ্ষই সাকার 
হয়ে লশলা করেন। প্রথমে রহ্গজ্ঞান, সর্ঘভূতে তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি । 'দিবতশয়ে 
যোগ, আত্মাতে পরমাত্মা প্রত্যক্ষ; আর তৃতীয়ে দশশন ।" 
অনাদি অনন্ত চৈতন্যস্বরুপ পরমেশ্বর সর্বন্র রয়েছেন। এইরূপ ব্রহ্গজ্ঞানে 
তাঁর উপাসনা করা, ধ্যান করা সহজ । সাধ্ধকেরা প্রথমেই এই ব্রহ্গজ্ঞানে তাঁর উপাসনা 
করেন । অবতারতত্তে, ললাতত্তে 'বশবাস অনেক পরের কথা । শ্রদ্ধাভরে সেবা-পূজা 
করলে বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে উচেন। তখন তিনি ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন, নানা 
আবদার করেন । কোন অনাচার হলে বলে দেন । মানুষের মত খাবার চেয়ে খান। 
বিষ্ুপুরাণে বলা হয়েছে, তিনি কল্যাণকর গুণের আধার । শ্রুতি বলত্ছন, 
'যাঁ হতে সব সম্ট হয়েছে, যাঁকে আশ্রয় করে সব আছে, আর যাঁতে আকার্ধত হয়ে 
সব লখন হয়েছে, তানিই ব্রহ্ম ॥ 
বেদান্তমতেও সেই একই প্রাতিধবাঁন ; গাছ, পাতা, লতা. রি, নদী, জশীব, জন্তু, 
গ্রহ, নক্ষত্র সবই বক্ষ । “সব্ববম খাঁজ্বদং ব্রহ্ম ৮ তেমনি রয়েছে শ্রীমদভাগবতে-_ 
'বদন্তি তৎ তত্তুঁবিদস্তত্ং যজ জ্ঞানমদ্বয়মূ । 
বন্দেতি পরমাত্মোতি ভগবানাতি শব্দ্যতে ॥, 
কাবরাজ গোস্বামী মহাশয়ের কথাতেই সেই একই কথা-- 
প্রকাশ বিশেষে তে'হো ধরে তন নাম। 
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান ॥ 
_শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ১1২৭ 
অনন্ত অসম ব্রন্দের বিরাটত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে ব্যোমবিজ্ঞানের গবেষণা 
ও আঁবজ্কার থেকেও । সৌরজগত বলতে আমরা বুঝি, সূর্য আর তার গ্রহ- 
গুলিকে । মোটামুটি নয়টি গ্রহের কথা বলা হয়ে থাকে। হার্সেল, গ্ন-টো 
আরও কয়েকটি গ্রহের কথা পরে জানা গগয়েছে। সূর্য থেকে চারশত ষাট কোটি 
মাইল ব্যবধানে রয়েছে দূরতম গ্রহ প্লুটো । ওখানে সূর্ধের আলো পেশছতে 
লাগে ছয় ঘণ্টা। আলোর গাঁত প্রত সেকেন্ডে এক লক্ষ 'ছয়াশি হাজার মাইল। 
এই দূরত্বকে বলা হয় এক আলোক সেকেন্ড। সূর্য থেকে পাঁথবীর দূরত্ব এই 
মাপকাঁঠিতে আট “আলোক মিনিট" । সূর্য আর প্লুটোর ব্যবধান, ছয় “আলোক 
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ঘণ্টা'। আকাশে রয়েছে অনল্ত কোট নক্ষত্র । এক-একটি নক্ষত্র যেন এক-একাঁটি 
সূর্য; আর প্রত্যেকটি নক্ষত্রের রয়েছে একটি করে সৌরজগত। 
আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে সূর্য থেকে দূরত্বের তুলনায় 
পৃথিবী থেকে নিকটতম নক্ষত্রের অবাস্থাত ৪-২ আলোক বৎসর? । মামুল হিসাবে 
দাঁড়ায়, পরশচশ লক্ষ কোটি মাইল। সপ্তার্ধমন্ডলে রয়েছে, 44-81' নামে এক 
িশব। এর দূরত্ব সত্তর লক্ষ “আলোক বছর" । 
এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যারা সূর্ধ থেকে বহু গুণ বড়। জ্যেন্তঠা নক্ষত্রকে 
(410172. 9০01019) যদ সূর্যের জায়গায় বসানো যায়, তবে তা পৃথিবীর 
কক্ষপথ আঁতক্রম করে মগ্গলগ্রহের কক্ষপথ অবাধ পেশছবে । এ ধরনের নক্ষনের 
যোঁট প্রকাণ্ডতম, তার নাম দেওয়া হয়েছে “৬৬” । এর ব্যাস, সূযেরি তুলনায় ?তিন 
হাজার গুণ বড়। এই নক্ষত্র আমাদের সৌরমণ্ডলের আধাআধি জায়গা অনায়াসে 
জুড়ে থাকতে পারে । বৈজ্গানক মতে কো কোটি সৌরজগত রয়েছে । আমাদের 
সত্যব্রম্টা খাঁষগণও তাই অনন্ত কোট ব্রদ্মান্ডের কথা বলেছেন। এক-একাঁট 
সৌরমণ্ডলকে তাঁরা ব্রন্দের এক-একাঁট অণ্ড বলে আভাহত করেছেন । 
পাঁখ উড়ে যায়। সীমাহীন আকাশে ডানা মেলে গড়াই যেন তার 'বলাস। সে 
জানে আকাশ আঁতক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ব্লহ্ষকে জানার ব্যাপারেও এই 
উপপমাঁটি খাটে । উপন়াষদে রয়েছে-_ 
নাহং মন্যে সৃবেদাত নো ন বেদাতি বেদ চ/। 
আম যে ব্রক্ষকে ভালো করে জেনেছি এ কথা যেমন ঠিক নয়, আম যে তাঁকে 
মোটেই জাননে এ কথাও তেমান ঠিক নয়। 
উপপাঁনষদে আরও দেখাঁছ-_ 
তো বাচো নবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ । 
আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান ন বিভোতি কুতশ্চন ॥, 
বাক্য ও মন ব্রন্ষের কাছে না পেশছেই ফিরে আসে । অথচ ব্রক্মের আনন্দকে যান 
জেনেছেন, তন কোনো কিছুকে ভয় করেন না। 
একই শ্লোকের দুই চরণে এমন বিরুদ্ধ কথা আপাতদ্ম্টিতে অদ্ভূত ঠেকে। 
এর অর্থ গিয়ে দাঁড়ায়, যাঁকে মোটেই জানা যায় না, তাঁকে আবার এমনই গভশরভাবে 
জানা যায় যে আর ভয়ের লেশমান্র থাকে না। এ-জানা আনন্দের জানা, হুদয়ের 
জানা, প্রেমের জানা । 
জ্ঞান জানার আলো, িকন্তু জ্ঞান বৃদ্ধ, বাহর দুয়ারে তার অবস্থান; প্রেম 
ঘৃবতশ, অন্দরমহলে তার প্রবেশাধিকার । প্রেমের দ্বারা আরও অনেক 
তাঁকে পাওয়া যায়। প্রেমের 'ক অপাঁরসীম শান্ত! প্রেমের যাদুকাঠিতে একাদিকে 
যেখানে গছুই জাঁননে, অপরাঁদকে সবই জান । প্রেমেতে অসীম সীমার মাঝে 
ধরা দেন, আর সমা অসীমকে করে আ'লগগন। 
অণু আর আণাবক শান্ত। একশত বছর পূর্বে রুশ রাসায়নিক ম্যানডোলিফ 
গবজ্ঞান-জগতকে একখান চার্ট (01091) উপহার দেন। এতে বিরানব্বইটি 
মৌদলিক পদার্থের তাঁলকা 'ছিল। প্রত্যয়ের সঙ্গে তান বলেন, বত রকম জিনিস 
দুনিয়ায় আছে বা হবে, এসবের উদ্ভব হয়েছে বা হবে উপরোন্ত তাঁলকাবার্শত 
দুটি বা তার বোৌশসংখ্যক মৌলিক পদার্থের সংযোগ থেকে। 
অণু পরমাণুর গবেষণায় এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, ইলেকন্রন €(£21200:022) 
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এবং প্রোটনের (৮:০০) রকমার সমাবেশ থেকেই ম্যানডোলফের মৌিক 
পদার্থগলির উৎপত্তি হয়েছে। ৯২টি জায়গায় এখন পর্যন্ত ১০২ মোক 
পদার্থের কথা জানা গিয়েছে । ইলেকন্রন নেগোটভ্‌ (9880%5) আর প্রোটন 
পাঁজাটভ্‌ (০916৮) 'বদ্যুৎকণা । এ যেন প্রকৃতি আর পুরুষ । 

ইলেকট্রনগুির স্থাত ঘটে দুভাবে-_প্রোটনের সঙ্গে অঠ্গাঞ্গসভাবে থাকতে 
পারে 17501503-এ, অথবা কেন্দ্ে। আর নাদন্ট সংখ্যকের থাকতে হয় সার করে 
1010155-এর চারাঁদকে 'বাভল্ন বৃত্তপথে বা 01015-এ। এদের কক্ষপথে ওরা 
চলে, আর বৃত্ত হতে বৃত্তান্তরে নিয়মানুবত+* হয়ে করে ছুটাছুটি । এদের এই 
আভিযান যুগ-যুগান্তরের, বিরামাবহীন; না আছে এর আদ, না আছে এর অন্ত। 
জড়, অচেতন বলে যা আমরা মনে কার: লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে এদের মাঝে 
বিদ্যুৎ-শান্তির ঘূ্ণাবর্ত। প্রাচীরের ইটগুলির ভিতরও চলে এই বিস্ময়কর শান্তর 
অনাদি, অনন্ত, অনলস আলোড়ন। ব্রক্মভাব আর ঈশবরভাব। একের মাঝে আর। 

খাঁষগণ এসব তত্ব ধ্যানে জেনেছেন । তাই তাঁরা বলে গেছেন ব্যস্ত আর অব্যন্ত 
চেতনার কথা । কাঠ, ইট, মাটি, পাথর, বই, টেবিল, যাদের বাল আমরা জড় অচেতন 
পদার্থ; এদেরও চেতনা আছে । এই চেতনা বলা হয়েছে, অব্যন্ত চেতনা । আর 
উীদ্ভদ, শাক-সবৃজী ও প্রাণী যায়ের সংখ-দনখ বোধ রয়েছে, তাদের চেতনাকে 
বলা হয় ব্যস্ত চেতনা । 

'অসশম সে চাহে সীমার 'নাবিড় সঙ্গ শ্রীভগবান দিজে বলেছেন, “তাঁর জল্ম- 
কর্ম অলৌকিক আর অগপ্রাকৃত। সূর্ঘ মোটামুটি একই জায়গায় থাকে, প্রকৃতপক্ষে 
উদয় হয় না। পৃথিবীর আঁহকগাত্বর দরুণ 'দিবারাত্রর উদ্ভব হয়, অথচ বলা হয় 
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের কথা। ভগ্নবানের আবির্ভাব ও িরোভাবও অনুরূপ । 
তান স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হন নরঙ্গীলায়, অব্যয় আর 'বিকারমূত্ত হয়ে বর্ষ 
আর স্বরু্পকে আশ্রয় করে। অজুনের কাছে 'তাঁন এ কথা স্বীকার করেছেন। 
তাই [তান যখন লীলাভিনয়ে আসেন, তাঁর মাঝে মানবভাবের আর দব্যভাবের 
থাকে 'বাঁচন্র সমন্বয়। তাঁর চন্তাধারা, চলাফেরা, কাজকর্ম জাগতিক বুদ্ধির মাপ- 
কাঠিতে কখনও বা সহজেই অনুধাবন করা যায়, আর কখনও বা হয়ে ওঠে মন.ষ্য- 
বাঁদ্ধর অনাধগ্ম্য। এক এক সময় সহজ স্বাভাবিক মানুষাঁটর মত তাঁর আচরণ 
ও কথাবার্তী, আবার এক এক সময় 'দব্যভাবে বিভোর হয়ে অল্তলোকে থাকেন 
তিনি তল্ময় হয়ে। তাঁর শ্রীঅঞ্জা শুধু থাকে এ ধরায় স্পন্দনহদন হয়ে। মর্ত্য 
আর অমরাবতীর দেশে তাঁর যাতায়াত সহজসাধ্য বলে মরলোকে অবরোহণের 
সময় অমরলোকের উজ্জীবনশ শান্তর অমৃতধারা আনেন সাথে করে। যাঁদের 
এ বস্তু আস্বাদন করার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদেরই এ জগতে আসা সার্থক হয়। 
কখনও বা নরদেহে চলে দেবসঞ্জা, অপূর্ব লীলারঞ্গ। মত্র্যে থেকেই কখনও বা 
করেন অমরগ্োম্ঠীর অভিমান নিরসন। কখনও বা করেন সেবা গ্রহণ; চলে ভন্ত- 


করেছেন চূর্ণ । ব্রহ্মা আসেন দ্বারকায় । দ্বারপাল গিয়ে খবর দেন। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা 
করে পাঠান 'কোন: রক্ষা ৮ বুহ্ধা ভাবেন, এ আবার কেমনধারা প্রশ্ন 2 আঁভিমানবশে 
র্ক্জা দ্বারীকে বলেন, পগয়ে বল, সনকাঁপতা চতুর্মুখ ব্রন্মা। তারপর সাক্ষাতে 
গায়ে সাম্টাষ্গ 'দয়ে ব্্মা বলেন-__ 


২৫০ সদগুরু শ্রঁশ্রীবিজয়কৃষ 


“কোন্‌ রক্গা প্ছিলে তুমি কোন্‌ আভিপ্রায়ে। 
আমা বাহ জগতে আর কোন ব্রহ্মা হয়ে॥' 

- শ্রীচৈতন্যচারিতামৃত ২।২১।৫০ 
মৃদ* হেসে শ্রীভগবান ব্রহ্মার পানে তাকিয়ে দেখতে থাকেন। নিমেষে সহম্র- 

লক্ষ-কোটি-মৃখ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র সকলে এসে তাঁকে প্রণাতি জানান। ব্রহ্মা তখন 
হতবুদ্ধি। অনন্তের আঁচন্ত্যলশলা দর্শন করে স্তব্ধ, নর্বাক। 
দেখি চতুর্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইল। 
হক্তিগণ মধ্যে যেন শশক রহিল ॥ 

-শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ২।২১1&৪ 
ইন্দ্রের আঁভমানও তানি চূর্ণ করেন গোবর্ধন ধারণ করে । শিশুপুর্রের কথায় 
চরাচারত ইন্দ্রপ্রনীতি-যজ্জের উদ্দেশে আহৃত দ্রব্যসম্ভারে গোপরাজ নন্দ করেন 
পর্বত পজা। কুপপিত হন ইন্দ্র। প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহে, আর 'বিরামবিহন বর্ষণে 
গোকুল বুঝি মহাপ্লাবনে নিশ্চিহ হয়! 

গোপ-গোপণ আবাল- বৃদ্ধ-বানতা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সাত বছরের শিশুর 
ণনর্দেশে যথাসর্বস্ব নিয়ে 'গোবর্ধন পর্বতে নেন আশ্রয়। সাত দিন ধরে "গার 
ধারণ করেন এই দ্ধপোষ্য বালক । "গাঁরধারীর পরাক্রম দেখে ইন্দ্র তাঁর স্বরূপ 
জেনে কৃতাঞ্জালপুটে বলেন, প্রভো, আমায় ক্ষমা কর। তুমি দর্পহারী। তোমার 
এই এশবর্য দোখিয়ে আমাকে অননগ্রহই করেছ ।, 

শরীক তাঁকে বলেন, 'কিপাপরবশ হয়েই তোমার যজ্ঞ আমি বন্ধ করোছি। 
আমার ভন্ত যাঁদ কখনও আত্মবিস্মৃত হয়, অলীকের মোহে আমাকে ভুলে যায়, 
তখন তাকে আম এইভাবেই আঘাত 'দয়ে ফারয়ে আন ।” ইন্দ্র তাঁকে আঁভবাদন 
করে ফিরে যান। গন্ধর্ক বিদ্যাধর আর সকল দেবতারা 'মিলে উল্লাস করেন। 
দেবার্ধ নারদ ষখন তখন মতে এসে এমনি করেই তাঁর স্তবস্তুতি করে ফিরে 
যান। মত্যে থেকে শ্রীভগবান এমাঁনভাবেই দেবতাদের সঙ্গে করেন রঙ্গরস ! বৈষণবী- 
মায়ায় সম্মোহত মানুষ৷ সাধ্য কি তার এ লীলারস আস্বাদন করে। কৃষ্ণসখা 
সব্যসাচীর পক্ষে পর্য্ত সম্ভব হয় নন এই রস-আস্বাদন। শ্রীভগবান কৃপা করে 
যখন তাঁকে দিব্যদৃম্টি লেন, তখনই একমান্র তাঁর শ্রীঅঙ্গে বিশবরূপ দর্শন করে 
ণতাঁন হলেন কৃতকৃতার্থ। 

ভগবান কৃপা করেই কখন কখনও তাঁর এ সব লশলার কথা “নিজে প্রকাশ করেন 
জনসমাজে ৷ কিন্তু হায়! িষয়বাদ্ধ দিয়ে মানুষ কি করে বুঝবে তাঁর অপ্রাকৃত 
লশলামাহাত্ময। ভ্রমাতকী ব্বাদ্ধ পদে পদে করে বিভ্রান্ত। শ্রীরামকৃফদেব তাই 
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দেয় ? 

শৈশব থেকে কতবার যে গৃহ-দেবতা শ্যামসুন্দর গোস্বামনপ্রভুর কাছে 
প্রকাশিত হয়েছেন, খেলাধূলা করেছেন, খাবার চেয়ে খেয়েছেন, আপৎকালে 


বা দক প্রয়োজনীয়তা ঃ আবার 'হন্দুসমাজে ফিরে আসারই ক যৌন্তকতা ? 
গোস্বামনপ্রভু সদৃগুরুূর অবতার। অবতার পুরুষের লশলাধারা পুষ্টির জন্য 
লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে আদশ" পূরুষরূপে মনুষ্যসমাজকে আকর্ষণ করাই িরা- 


সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর ২৫১ 


চারত প্রথা । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলেছেন__ 
যদ যদাচরাতি শ্রেম্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। 
স যৎ প্রমাণম্‌ কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ 
মহাজন যেরূপ আচরণ করে থাকেন, জনসাধারণ তারই অনুকরণ করে থাকে । তিনি 
তাঁর কার্য ও ব্যবহার দ্বারা যা প্রাতপন্ন করেন, লোকসমাজ তা-ই অনুসরণ করে। 
মহাজনো যেন গতঃ স পল্থাঃ” বৈষব সাহত্যেও আছে, “আপাঁন আচার ধন" 
জীবেরে শিখায় ।” শ্রীচৈতন্যচারতামৃতকারও সেই একই কথা বলেছেন, 'সাধ্যবস্তু 
সাধন 'িনা কেহ নাহি পায় সাধন ছাড়া সাধ্যবস্তু কেহই পেতে পারেন না। এই 
সাধ্যবস্তুটিই বা কি এবং 'ি করে সাধন করে তা লাভ করা যায়, কোন সামর্থ 
নিজের জীবনে তা না দেখালে সাধারণ ধর্মীর্থার যথার্থ পথ অবলম্বন দুরূহ 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যাঁদ কোন ব্যান্ত যথারীতি সাধন-ভজন করে ভগবদদর্শন 
লাভ করে লোকসমাজে ঘোষণা করেন যে, শ্রীভগবান আছেন এবং তিনি তাঁকে 
দর্শন করেছেন, তাহলে ধর্মীর্থঁর প্রাণে আশার সণ্থার হয় এবং তাঁরা সাধনে 
প্রেরণা ও উৎসাহ পান এবং তাঁদের মাঝে অনেকেই আশায় বুক বেধে অভীম্ট- 
সাদ্ধর জন্য সকল রকম পার্থব দদ্ঃখ বরণ করতে এমনাকি প্রাণপাত করতেও 
কুশ্ঠিত হন না। সাধন-সিদ্ধ মহতের জীবনই প্রেরণার উৎস। 
তত্তবিদেরা অদ্বয়জ্ঞানতত্তবকেই ষঙ্ধার্থ তত্ব বলে থাকেন। এই একই তত্ব আবার 
জ্ঞান, যোগ এবং ভান্ত এই 1তন প্রকার সাধনের ফলে রন্গা, পরমাত্মা, ভগবান এই 
'ভ্রীবধ প্রকারে সাধকের নিকট আভবান্ত হন। 
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত কৃষের স্বর্প। 
ব্রহ্মা, আত্মা, ভগ্গবান তিন তাঁর রূপ॥ 
_শ্রীচৈতনাচরিতামৃত ২।২২।৫ 
ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে গোসাঁইজী নানা পথ অবলম্বন করেছেন। 
পরাধমহি শ্রেম্ঠ। পরাধর্মের জন্য অপরাধর্মের বাধ-নিষেধ বিসজ্ন দিতে হয় 
নানাক্ষেত্রে। ব্রহ্দভাব লাভ করার জন্য তাই ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করে তিনি আপনার 
বংশের মর্যাদা ও প্রাতষ্ঠা পর্যন্তও তুচ্ছ করোছলেন। 


আন্ত প্পর্ব 
সার্বভোম ধর্মের আশ্রয়ে &॥& এদব্যলশলা 


১২১৯৪ হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ 
১৮৮ হইতে ১৮৯৯ খস্টাব্দ 


গেণ্ডোরিয়া আশ্রমের সূচনা 


চ্বর্ণময়ী দেবীর চলা-ফেরায় মাস্তিজ্ক-ীবকীতির আর কোনও লক্ষণই নেই। তিনি 
ঢাকায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১২৯৪ সালে, অগ্রহায়ণ মাসেই মাকে নিয়ে 
গোস্বামীপ্রভু ঢাকায় পেপছেন। পেশছার পরাদনই স্বর্ণময়ী দেবী রাল্নায় লেগে 
যান। হাঁড়িতে ফোড়ন "য়ে, সবৃঁজ ছেড়ে তান জল ঢালেন; ছ্যাঁং করে উঠতে 
[সদ্ধ হবার আগেই হাঁড়ি নাবিয়ে ফেলেন। রান্না ভাল হয় 'ীন বলার জো নেই। 

গোসাঁইজী নবকুমারবাবুকে স্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ বাঝ ম৷ 
রাঁধছেন ? তা হলেই হয়েছে! মন্তব্য শুনে মা এসে একেবারে ছেলের সামনে 
উপাস্থিত হলেন। হেসে হেসে তিনি বলেন, 'হ্যাঁরে বিজয়. অত বড় হয়োছস কার 
রাল্না খেয়ে ? মুক্তকেশী ভাদুড়ী গতির, না আমার? গোসাঁই হাসেন । ব্রাহ্গ- 
সমাজ ছাড়ার পর ঢাকার শিষ্যেরা হন মনমরা; আর ক তাঁকে ঢাকায় ধরে রাখা 
যাবে? ঠাকুর মাকে সঙ্জো 'ানয়ে এসেছেন, এই যা ভরসা। তাঁরা সবাই মলে 
উপায় উদ্ভাবন করেন ঢাকায় একটি আশ্রম করে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা যায় না? 
এর চেয়ে আর য্যান্তসঙ্গত প্রস্তাব কি হতে পারে 2 অর্থের ব্যবস্থা 2 প্রত্যেকে এক 
মাসের আয়ের টাকা দেবেন বলে অঞ্গীকার করেন । ছয় হাজার টাকা চাঁদা স্বীকৃত 
হয় সেই বৈঠকে । আট মাসের মধ্যেই আশ্রম প্রাতষ্ঠা করতে হবে। পাতলা খাঁ 
গঁলর গৃহে এতাঁদন থাকা সম্ভব' নয়। একরামপুরে দোতলা বাড়ী দেখা হয়, 
সঙ্গে খাল জায়গা রয়েছে । গোস্বামী মহাশয় ভন্তদের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। 
গেণ্ডেরিয়ার জঙ্গলে তিনি আশ্রম্মের জন্য তিন বিঘা আয়তনের একি স্থান 
মনোনয়ন করেন; একরামপুরের বাঁড়াটি মাঘ মাস থেকে ভাড়া করা হয়। প্রভু 
আশ্রতজনদের সঙ্গে & গৃহে উঠে যান। এখানে আসার পরই আনন্দমোহন বসু 
একাঁদন তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করেন। প্রীতিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পর বসু 
শান্ত মিলে ৮” গোসাঁইজা বিনশতভাবে তাঁকে বলেন, 'যাঁদ যথার্থ ধর্ম চান তাহলে 
অন্তর্মখ দৃঁন্ট করুন, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতনাচারতামৃত পাঠ করুন। 
ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালীন এক ভন্ত বৈষবের কথায় শ্রীচৈতন্যচাঁরতামৃত পড়ে আম 
নিজে বড় উপকৃত হয়েছি" প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও এই গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা 
করতে আসেন। 

একাঁদন এক ভদ্রলোক এসে দোতলায় উঠে প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে চান। 
গোসাঁইজশী তখন সমাধস্থ। ভন্তদের বারণ সত্তেও তিনি দেখা করতে অগ্রসর হন, 
ণিল্তু পরনের ধূতিতে পা জড়িয়ে তিনি পড়ে যান ও বিফলমনোরথ হয়ে চলে যান। 
সমাধি ভাঙ্গতেই কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে গোস্বামীপ্রভূ বের হন; ডাঃ বিহারী 
মালাকারের বাড়ী গিয়ে তাঁরা পেশছেন। বাড়ীতে উৎসব, সংকীর্তন চলছিল। 
মালাকার মহাশয় হাতে স্বর্গ পান-গোসাইজী এবং আর সব ভন্তজনকে অভ্যর্থনা 
করে বাড়ীর ভিতর +নয়ে এসে সকৃতজ্জাচত্তে বলেন, "আজ আমার গৃহে বিগ্রহ 
প্রীতষ্ঠা উৎসব । সকালে বড় আশা করে আপনাকে বলতে গিয়োছলাম, এখানে 
যেন আজ আপনার চরণধূলি পড়ে; বলা আর হয় নি। দয়াল আমার, অন্তরের 





৯. নবকুমার বাগচশ-প্রথশত শ্রীশ্রীবজয়কথামৃত" প্রথম সংস্করণ, পন্তা্ক ৩৮১ 


২৫৬ সদগুরু শ্রশশ্রীবজয়কৃফ 


আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এই বলে তানি তাঁকে সাম্টাঙ্গ দেন। 
মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমী, অদ্বৈতপ্রভুর আঁবর্ভাবাঁতাথ এসে পড়ে। 
গ্োসাইজশী একরামপ্র্রের বাড়তে ধূলট উৎসব সম্পন্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
নবকুমারবাবু কোন কাজে শ্রীধর' ঘোষকে 'নিয়ে সূত্রাপুরের 'দকে 'গয়েছেন। 
পথ চলতে চলতে সেখানে দেখেন এক স্বর্ণকারের দোকানের বাইরে বসে এক 
বাবাজী সুমধুর কীর্তন করছেন। বাবাজী অন্ধ; বাড়ী তাঁর শ্রীহট্ে, সঙ্গে বৃদ্ধা 
পাঁস। তাঁদের বড় ভাল লাগল বাবাজণর গান। গোস্বামশপ্রভুকে শোনাবার জন্য 
তাঁরা একরামপুরের গৃহে তাঁদের নিয়ে আসেন। বাবাজীরও ভাল লেগেছে। 
বাবাজশ উৎসাহত হয়ে গোস্বামণপ্রভুকে বলেন, খোল-করতাল 'তিানিই যুগপৎ 
বাজাতে পারেন; [পাস দোহারের কাজ করেন ও মান্দ্রা বাজান। গুই-চারজন 
দোহারের আতারন্ত লোক পেলে, আঁভসার থেকে কুঞ্জভঙ্গ সাতাদিনেই তানি গেয়ে 
যেতে পারেন বিহারী মালাকার তখন সেখানে ছিলেন । 'তাঁন আশ্বাস 'দয়ে 
বললেন, 'বাবাজ, এখানকার সবাই গাইয়ে-বাঁজয়ে লোক, আপনার কোনই 
অসুবিধা হবে না।” বাবাজী ব্রতী হলেন। শান্তিপুরে প্রাতিপদ থেকে সপ্তমীর 
দন পর্যন্ত উৎসব হয়। সেইদিন থেকে এখানেও তেমান ব্যবস্থা হল। যথারীতি 
সেইদিন রাঘ্েই আঁধবাস উৎসব হল। 
তিন প্রভুর আসন সাজান হয়। খাল জায়গায় খাটান হয় শাময়ানা, চাঁদোয়া। 
প্রাতপদ থেকেই কীর্তন জমে উঠে । অভূতপূর্ব লোকসমাগম হয়। বালক-বৃদ্ধ, 
যুবক-যুবত, স্রী-পুরুষে চাতাল, আঙ্গিনা, এবং শেষে পথও ভরে যায়। প্রভুর 
থেকে থেকে “হ'রিবোল” হুগ্কারে আসর কে*পে ওঠে। তাঁর ভাবাবেগে উদ্দণ্ড 
নৃত্যে দর্শক ও শ্রোতারা সাম্বিৎ হারিয়ে ডলে পড়েন । বাবাজশর মধুর কণ্ঠে হয় 
যেন সুধাবর্ষণ। ভাবের নেশা তিন-চার দিন অনেকেরই থেকে যায়। অজ্প বয়সের 
বালক-বাঁলিকারাও বাদ পড়ে না। অস্টমীর "দন প্রাতে নগর-সংকটর্তনে বের হয়ে 
ধঁল ছুড়তে ছেলে-বুড়া কেউ-ই কম যায় না। পথে লোক ধরে না। গোসাইজন 
আঁঞ্গনা থেকে বের হয়ে বাবাজীকে নগর-সংকশর্তনের গান ধরতে বলায়, 
গান ধরেন-_ 
হরি বলব মুখে, যাব সুখে ব্রজধাম । 
কলতে তারকব্রন্ম হারনাম ॥ 
এ নাম শব জপেছেন পণ্চমুখে। 
নারদ করে বাণায় গান ॥ 
এবার গুরু-নামে 1দয়ে ডও্কা-_ 


য্লাজপথে পদক্ষেপ করেই গোস্বামণপ্রভু সাম্টাঙ্গ প্রাণপাত করে ধুতে গড়াাঁড় 
দিয়ে উঠেই মুঠ মঠ ধুঁল নিয়ে 'জয় সীতানাথ. জয় সীতানাথ” বলে হুগ্কার 
দিতে দিতে চারাঁদকে ছ-ড়তে থাকেন। যার গায়েই এই ধাল পড়ে, তারই মধ্যে 
অপরূপ ভাবের সপ্টার হয়। প্রভু টলতে টলতে চলেন-_রাজপথ লোকে লোকারণ্য 
ছয়ে পড়ে। কত ষে সংকর্তনের দল এসে জোটে! এই মহাসংকীর্তন সৃভ্রাপুর, 
ফরাসগঞ্জ, বাংলাবাজার, পটঃয়াটীল, শাঁখারবাজার, লক্ষনীবাজার ঘরে একরাম- 
পৃরের আশ্রমবাঁটর 1দকে অগ্রসর হয়। প্রাণমাতান শত-শত খোল-করতাল-ধবাঁন ও 


গেশ্ডেরিয়া আশ্রমের সূচনা ২৫৭ 


তারকক্রন্দম নামের সংহনাদে দি৬মণ্ডল প্রকম্পিত হয়ে ওঠে । প্রভু হেলে-দুলে 
দুই বাহ তুলে, ভাবরসে তন্ময় হয়ে নামামৃত বালিয়ে চলেন। উভয়পাণ্বের গৃহের 
স্লী-পূরুষ আনন্দে মেতে ওঠে। মেয়েরা উলুধবান করেন, বাতাসা লৃঠ দেন; 
যোঁদকে প্রভুর দৃষ্টি পড়ে লোকসমূদ্র ভাবতরঙ্গে ভাসে ৷ ঢাকা শহরের উপর 'দয়ে 
নামের সরা 

বেলা তিনটায় একরামপুরে ফিরে এলে বাবাজী আবার গান ধরেন-_ 

নগর ভ্রমণ করে আমার গোর এল ঘরে। 
আমার 'নতাই এল ঘরে-_ 
ধেয়ে গিয়ে শচমাতা গোর কোলে করে॥ 

এই অভিনব কর্তন সম্বন্ধে পরে গোস্বামীপ্রভূু মন্তব্য করেন, "স্বর্গ থেকে 
দেবতারা এসে কীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন ।” অশ্বিনীকুমার 'মন্র নামে একাঁট তের- 
চোদ্দ বছরের ছেলের ভাবের ঘোর কাটে না- উৎসবের পরও “কৃ কৈ" কৃষ্ণ কৈ” 
হাঁরবোল', হাঁরবোল' বলে পথে-পথে বেড়ায় । প্রভুর কাছে সাধন পেয়ে সে 
অপ্রাকৃতভাবে আত্মহারা হয়ে পড়ে, পড়াশুনা ছেড়ে দেয় এবং শেষটায় পিতার 
শাসনপীড়নে বাড়ঈ ছেড়ে, পালায় । তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরমোহনের সব উচ্মা গিয়ে" 
পড়ে গোস্বামশপ্রভুর উপর. ইনই যত অনর্ের মূল । কাঁচ কাঁচ ছেলেদের 'কি 
দোরি নিন কে তে হবে রাতে জার করছে রে তন 
িগড়ান। সঙ্গে দুইজন গুণ্ডা ভাড়া' করে নিয়ে যান তান একরামপুর আশ্রম- 
বাড়ী। নীচে ওদের অপেক্ষা করতে বলে তানি একা যান প্রভুর ঘরে । গোসহিজশী 
তখন যোগাসনে সমাসীন, ধ্যান-ীনমীদিলিত নেত্র । গণ্ড বেয়ে পড়ছে আবিরল অশ্রু 
ধারা । কোথায় ভেসে যায় হরনাথের দুরাঁভসন্ধি! অনুশোচনায় হরনাথ 
পড়েন প্রভুর পনয়ে, কেদে কেদে বল্লেন, প্রভো, পাতকী-উদ্ধারই তোমার কাজ । 
এই দুরাশয়কে শ্রীচরণে আশ্রয় দাও ।' তিনিও সাধন পেলেন ।৯ 

মাঘোৎসবের দন (১২৯৪) অপরাহে রজনীবাবু, আনন্দবাবহ প্রভৃতি বিশিষ্ট 
ব্রান্মেরা একরামপুরে গোসাঁইজীর সঙ্গে দেখা করে বলেন, তাঁর মুখে উপাসনার 
বাণশ শুনতে তাঁরা এসেছেন । উপাসনার ব্যবস্থা হয়, ঠিক ব্রাহ্মসমাজের প্রণালশ মত 
গোস্বামীপ্রভূ সোঁদন প্রার্থনা করেন। 

্াহ্ষসমাজের সেক্রেটারণী রজনপবাধ: প্রারনই সকাল-বিকাল, দুবেলাই এসে 
গোসাঁইজশর আসনের পাশে বসে থাকেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়। 
একাঁদন মনোরঞ্জনবাব তাঁকে অত্যন্ত 'িবনীতিভাবে বলেই ফেলেন, “আপনাদের 
মতের আমিল সত্তেও এভাবে প্রায় রোজই এসে অশ্রুমোচন করেন! দুয়ের মধ্যে 
কোন সংহতি খুজে পাই নে । রজনীবাবু অকপটে জবাব দেন, এর সঙ্গ ষে কি 
ভাল লাগে তা বলে বোঝাতে পারব না, এ থেকে 'নজেকে বশ্ঠিত করতে চাই নে। 

১৫ মাঘ, মাঘীপার্ণিমায় হারচরণ চক্রবতর্ঁর দেশের বাড়ীতে গোসাইজী 
যাবেন। তের তারিখ কুলদাকাল্তও বাড়ণ যাচ্ছেন বলায়, গোস্বামীপ্রভূ তাঁকে বলেন, 
“তোমাদের দেশে ইছাপুরায় পরের দিন আমরাও যাব । মধ্যাহে আহার করে এস, 
এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে ।, 

পরাদন সারদাকান্ত ছোট ভাই কুলদাকে বলেন, গোসহির সঙ্জো না গেলে 


৯. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকারের কাছে শোনা । 


বিজয়-_-১৭ 





২৫৮ সদগুরু শ্রীশ্রবিজয়কৃষ 


বুঝি বাড়ী যাওয়া হয় না? এই সকালের গয়নার নৌকায় আজই চলে যা।॥ জবর- 
দস্ত ছোটদার হুকুম তাঁকে তামিল করতে হয়। গয়নার নৌকায় উঠে তাঁর কান্না 
পায়; মনে-মনে গোসাঁইকে তান প্রণাম করে বলেন, “ছোটদার কথায় আনচ্ছা সত্বেও 
আম গয়নার নৌকায় আজই বাড়ী চলেছি, আমার জন্য আপাঁন অপেক্ষা করবেন 
না। আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করবেন ।' 
উৎসবের দিন সকালবেলায় কুলদাকান্ত আধঘণ্টার পথ হেত্টে হাঁরচরণবাবূর 
গৃহে পেশছে গোস্বামীপ্রভুকে প্রণাম করতেই +তাঁন বলেন, "তুমি যে গতকাল 
সকালে গয়নার নৌকায় বাড়ী চলে এলে, তা আমি তখনই জানতে পেরেছিলাম 1, 
কোন লোক 'গয়ে গোসাঁইজঈীকে এ সংবাদ 'দয়েছিল কনা 'জজ্ঞাসা করায় 
গোসাঁইজী বলেন, 'না, তা নয়” 
এঁদকে মহোৎসবের বাজনা বেজে ওঠে । গোসাঁইজী মহাপ্রভুর 'বগ্রহকে সাঙ্টাঙ্গ 
লিন কাদার উঠিকিনিজো কিরন তানিম দিকের 
দৃম্টিতে তাঁকয়ে থাকেন। তাঁর আপাদমস্তক থর-থর করে কাঁপতে থাকে । বাউল- 
বৈষবেরা গোসাঁইজশর প্রাণস্পশ্ ভাব দেখে মহোৎসাহে কীর্তন শুরু করেন। 
কয়েকবার কীর্তনের তালে তালে তুড়ি ৰদয়ে গোস্বামীপ্রভূু লাঁফয়ে উঠে বাঁ হাতে 
লালকে ধরে নাচতে থাকেন। তাঁর স্পর্শে ভাবাঁবন্ট হয়ে লাল লম্ষপ্রদান করে 
এক পাশে সরে দাঁড়ান। গোসাঁইজী লালের দিকে তীক্ষ! দৃষ্টি রেখে মল্লবীরের মত 
বাহু দোলাতে থাকেন । লালও তাঁর দকে দ্ান্ট রেখে উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু 
করেন। গোসাঁইজী ভীষণ হুঙ্কার 'দয়ে বাঁ হাত ম্াম্টবদ্ধ করে, আর ডান 
হাতের তজনন লালের দিকে বাঁড়য়ে ছটতে থাকেন৷ লাল তখন বাঁ হাত ঢালের 
মত রেখে ভঈত-সন্স্তভাবে ছু হটেন:; তারপরই আবার “জয় তাই, “জয় 
'নিতাই' বলে নেচে নেচে গোসাঁইজীর 'দকে এাঁগয়ে যান। গোস্বামনপ্রভূও তখন 
হারিবোলা" 'হাঁরবোল" বলে প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে জালের দিকে এগিয়ে আসেন। 
এইভাবে একে অপরের 'দিকে নৃত্যরত অবস্থায় ছোটাছুটি করতে লাগলেন। 
এঁদকে ভাবাবেশে শ্রীধর তাঁদের পারক্রমা করে নেচে চলেছেন, তারপর হনাৎ এক- 
সময় তিনি জলন্ত ধুনুঁচি নিয়ে গোসাইজীর আরাতি করতে থাকেন। মহা- 
হুলুস্থুল পড়ে যায়। আত্মাবস্মৃত হয়ে দর্শকেরা 'হারধবনি' করতে থাকেন; 
কয়েকজন সাঁম্বৎ হারিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন গায়কেরা গান ধরেছেন-_ 
ক শন ক শুন 'সংহরব রে নদীয়ায় । 
নিত্যানন্দ বাজায় ভেরী,. ভোঁ-ভোঁ, ভোঁ-রব কার, 
হুঙ্কারিয়া শ্রীঅদ্বৈত বগল বাজায় রে নদীয়ায়; 
জগা বলে. মাধাভাই, পালাবার আর স্থান নাই, 
সংসার ঘোঁরল হারনাম রে নদীয়ায়। 
শ্রীচৈতন্য মহারথন, নিত্যানন্দ সারাথ : 
শ্ীঅদ্বৈত যুদ্ধে আগুয়ায় রে, নদশয়ায়।৯ 
লাল গোসাঁইর চরণে লুটোপুঁি খান; গোস্বামীপ্রভুও হুঙ্কার 1দয়ে হরিধবাঁন বত 
ধজ্বাহশন কলেবরে ল:টয়ে পড়েন। 'ভুমো স্থলিতপদানাং 
প্রীরও ম্ঘিত। কেউ যাতে প্রভুর চরণ স্পর্শ না করে, 83৯55 


১. কুলদানন্দ ব্রক্মচারী-প্রণীত শ্রীশ্রীসদঙগুরুসঞ্গ”, প্রথম খণ্ড, ততশয় সংস্করণ, পৃ ৬১৯ 


গেশ্ডেরিয়া আশ্রমের সচনা ২৫১১ 


ও কুলদাকান্ত কাপড় "দিয়ে তাঁর চরণযুগল ঢেকে রাখেন । এমানভাবে গোস্বামশ- 
প্রভু ষখন যেখানে গেছেন সেখানেই ভাবে, প্রেমে, নামের প্রসাদে সকলে এক 
লোকোন্তর আনন্দে ডুবে গেছেন গোলোক-বৈকুন্ঠ নেমে এসেছে ধরায় । ইছাপুরায় 
কয়েকাঁদন অবস্থান করে গোস্বামীপ্রভু ঢাকায় ফিরে আসেন। 

আমিনী রসনা পৈরালনী তরিকা ভিরাকিরকতি জের তে 
মেয়েটির আবাত্ত শুনে লেডভী বীডন (14995 7689072) মুশ্ধ হন। শৈবালনকে 
কলেজে ভার্ত করার জন্য গোস্বামীপ্রভুর অনুমোদন চাইলে +তাঁন বলেন, “কলেজে 
ভার্ত না করে সংস্কৃত পড়ান ভাল ।' নোসিহিজী রে তাকে ভরত পড়ান। 
থৈপাড়ার রাধাগোবিন্দ দত্তের পত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সঙ্গে শৈবালনীর বিয়ের 
প্রস্তাব দেন গোস্বামী মহাশয়। এই বিষয়ে বারদীর ব্রহ্ষচারীজশর মত চাইলে 
তি অন্যত্র সম্বন্ধ স্থাপন করতে বলেন । তাঁর মতে, জ্ঞ্ানেন্দ্রমোহন রোগা, কন্যার 
স্বাস্থ্য ভাল; এতে ভবিষ্যতে অকল্যাণ ঘটতে পারে । ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনে 
কন্যাপক্ষ এই বিবাহে িরুৎসাহ হয়ে পড়েন; অনেকে এই পান্রের নিকট কন্যা 
সম্প্রদানে আপাতত জানান । ব্রক্ষচারীজ অপরপক্ষে আর একাঁট ছেলের' সঙ্গে 
সম্বন্ধ অনুমোদন করেন। কন্যার মার 'পিন্রালয় যাঁদও বারদী এবং শৈশব থেকে 
ব্রন্মচারীজনীর সঙ্গে ঘনিন্ঠ যোগাযোগ্ন থাকা সত্তেও তান গুরুর ইচ্ছাবরুদ্ধ কোন 
কাজ করতে প্রস্তুত নন। তিনি ছিলেন যথার্থ গুরুগতপ্রাণা। গোসাইজীর কথার 
উপর কোন কথাই উঠতে পারে না বলে তানি আঁভমত প্রকাশ করেন। তিনি 
গুরুর 'িরদেশিমতই বিবাহ দিবেন, তাতে যা হবার হবে। পান্রপক্ষ থেকে দাবী- 
দাওয়ার কথা উঠলে, গোস্বামী মহাশয় বিরন্ত হয়ে বলেন, এ তো বাজারের আল- 
পটল-মূলা কেনা-বেচা নয় যে দরাঙ্গার হবে? গোস্বামশপ্রভুর এই মন্তব্য শুনে 
পাত্রের অভিভাবক বিশেষ লাজ্জত হয়ে পড়েন, পারে সোল হামনের উপরই 
সব ভার ছেড়ে দেন। 

ফাল্গুন মাসে (১২৯৪), হুগলশ জেলায় পান্রপক্ষের গ্রামের বাড়ী থৈপাড়াতেই 
বিয়ের ব্যবস্থা হয়। বিয়ের হাটবাজার করতে গোসাঁইজশ মহেন্দ্র মর মহাশয়কে 
কলিকাতা পাঠান। কেনা-কাটা শেষ হলে তাঁর হাতে মাত্র চারাঁট পয়সা উদ্ব্্ত 
থাকে । মহেন্দ্রবাব্‌ তখন অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। তিনি এতে আর কিছু না হয়, 
চার পয়সার দুধ কিনে খাবেন মনে করলেন এবং এজন্য দোকানে ঢুকবেন এমন 
সময় এক সাধু এসে তাঁর কাছে হাত বাড়ালেন। পয়সা কয়েকটি তনি স্গে 
সঙ্গেই সাধুর হাতে তুলে 'দলেন, দুধ খাওয়া আর হয়ে উঠল না। খৈপাড়া ফিরে 
যেতেই গোসাঁইজশ মৃদু হেসে মহেন্দ্রবাবুকে বলেন, “দুধ না খেয়ে পয়সা চারটা 
বুঝ, দান করে দিলেন 2 তা ভালই করেছেন ।” 

হ্যাঁ, তাই গদলেম, তা এর ভিতর কোন রহস্য আছে নাক? সহাস্যে 
জিজ্ঞাসা করেন মহেন্দ্র 'মন্র মহাশয় । গোসাঁইজশী একটা স্বস্তির 'ন*বাস ফেলে 
বললেন, "ই দুধ খেলে আপনার কলেরা হত। তাই আমার এক গুরুভাইকে 
পাঠালাম আপনার কাছ থেকে পয়সাগীল নিয়ে নিতে । তান তখন আপনার 
কাছেই "ছলেন, গঞ্গাতণরে। তাঁর পয়সার কোন প্রয়োজন ছিল না।” বিয়েতে 
পুরোহিত উপস্থিত থাকা সত্বেও গোস্বামনপ্রভূ নিজে পৌরোহিত্য করেন। 


১. জগম্বন্ধু মৈব্র-প্রণশত 'প্রভূপাদ বিজয়কক গোস্বামী”, পৃ ৩১০ 





৬০ সদৃগনরু শ্রীশ্রীবিজরকৃষণ 


'িয়ের কয়েকদিন পর একাদন দুপুরে প্রসাদ পাবার পর গোসাইজ ভভ্তদের 
নিয়ে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় শুরু হয় এক শান্তর খেলা । ঘুমন্ত অবস্থায় 
যোগজশীবনের চলে প্রাণায়াম । নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ও উপলব্ধি করেন 
এক বিঁচত্র শান্তর খেলা । গোস্বামীপ্রভূ বলে উঠেন, "যাক, একটা ভাবনা গেল।' 
নগেনবাব স্পষ্ট বুঝতে পারছেন বিশেষ একটা কিছ; সংঘটিত হয়ে গেল, কিন্তু 
সেটা যে' দি তা বুঝতে পারছেন না, তাই জিজ্ঞাস ভাবে তাকিয়ে আছেন 
গোসহিজীর 'দকে। গোস্বামীপ্রভু বললেন, 'মহাপুরুষেরা একন্ হয়ে ভগবানের 
কাছে ভারতের কিলার লালা কিরেছেন ভিন এত উল হয়ে তিকাদিত 
হলেন, অমনাটি আর পূর্বে কখনও দোঁখি 'ন। নক্ষত্রম্ডল আরও উজ্জ্বল হল। 
পর্বতসকল আন্দোলত হল, সমুদ্র উদবোলত হল। ভগবান প্রসন্ন হয়ে বললেন, 
'শীঘ্রই দেশের দুর্গত দুর হবে। নগেনবাবু এবার "জিজ্ঞাসা করেন, মহাপ্রভু 
উপ্পাস্থিত ছিলেন কি? গোস্বামশপ্রভু বলেন, "হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তানই অগ্রণশী।' 

ৈরািনার বের দির ভরের রবে োনাীলিিদতিরানে রয়েছ দিন 
কাঁলকাতায় ১৮ কৃষ্দাস পাল লেনে ছিলেন। এই গৃহে অনেকেই গোস্বামী 
মহাশয়ের কাছে সাধন পান। ধামরাই গ্রামের হাঁরমোহন চৌধুরী সন্ব্যাসের জন্য 
পশড়াপশীড় করেন। তিনি তখন ঢাকা কলোঁজয়েট স্কুলের শিক্ষক । গৃহে সুন্দরী 
স্লী ও শিশুপহন্র। গোস্বামণপ্রভূ তাঁকে সন্ম্যাস দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু 
হাঁরমোহনের পশড়াপশীড়তে সন্ব্যাস দেন। তাঁকে সন্র্যাস 'দয়ে তিনি কঠোর বিধি- 
নিষেধ আরোপ করেন । ধাতুদ্রব্য তাঁর স্পর্শ বারণ, খাদ্যদ্রব্য পাতায় আহার, পানীয় 
হাতে রেখে পান, গৃহস্থের গৃহে একরাত্রর বেশ বাস 'নষেধ করে দেন। তবে 
গুরুভাইদের গৃহে এই নিষেধ প্রযোজ্য নয়; কারণ সংসারী হলেও তাঁরা উদাসন। 
তাই তাঁদের গৃহস্থ মনে করা ঠিক নয়। এই পথের গৌরব যেন তানি কোনভাবে' 
নম্ট না করেন, তার জন্যই এত বাধাঁনষেধ আরোপ করলেন গোস্বামীপ্রভূ। 
এ সময় দাতামাই নামে পরীসদ্ধা এক মুসলমান রমণী কাঁলকাতায় 'ছিলেন। 
গোস্বামী মহাশয় কয়েকজন অন্যগামন নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে যান। তান প্রভূকে 
সমাদর করে 'ঈনজের আসনের একপাশে বসান। দাতামাই তখন পাট্টালগুড় 
কামড়িয়ে খাচ্ছিলেন; তা ভেঙ্গে তান গোসাঁইজীকে দেন। গোস্বামনপ্রভূ তা নিজে 
ণিনলেন। সঙ্গে করে প্রভূ সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলেন, ভাতার 
এ সন্দেশ গোসাঁইজী দলে 'তাঁন তা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শবাঁলয়ে দেন । পরে 
খানিকটা গাঁজা নিয়ে দাতামাই গোস্বামনপ্রভূর মুখে গুজে দেন । কন্তু কি আশ্চর্য, 
তা গজা হয়ে যায়। শাল্তিসুধার তখনও "ইয়ে হয় নি: গোসাইজশ তাঁকে জজ্ঞাসা 
করেন, শান্তির বয়ে কবে হবে ৮ দাতাম্মই বলেন, “আর বোশ দেরী নেই; বর 
সঙ্গেই রয়েছে ।' গৌোস্বামীপ্রভুর সঙ্গীদের মধ্যে জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ও 
গিয়োছলেন। 

ঢাকা ফিরে আসেন গোস্বামী মহাশয় ২৬ চৈল্র (১২১৯৪) সায়াহে । এইঁদনই 
টাকা ও বিক্রমপরে দুই-তিন 'মনিট সময়ের মধ্যে এক বিপর্যয় ঘটে গেল । প্রচণ্ড 
এক ঘার্ণবায়ু এই অণ্লের উপর দয়ে নদারূণ বেগে বয়ে যায়। নদী থেকে 
জলস্তম্ভ উঠে আকাশে গিয়ে মেশে । প্রলয়জ্কর শব্দে আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ে। 
এ সময় গোল্বামীল্রভু আসন ছেড়ে বাইরে এসে করজোড়ে ছলছল চোখে আকাশের 
দিকে তাকিয়ে দেখেন মহাকালণ ও মহাবীর দিগন্ত কাঁপিয়ে আগুনের গোলা 


গেশ্ডোরয়া আশ্রমের সূচনা ২৬১ 


চারাদকে ছণুড়ছেন, যেন প্রলয়ের সংহারমৃর্তি! কালীর অনূচারকারা চারদিক 
লণ্ডভন্ড করে পেছনে পেছনে ছুটছেন। গোস্বামী প্রভু প্রার্থনা করেন, জয় গা 
৮৮০৮ ৮৮1 প্রসম্ব হও । জয় মহাবীর! 
জয় মহাবীর! মা, রক্ষা কর। মহাবীর শান্ত হও। তোমার ভ্রিশল সম্বরণ কর, 
মা। আমার বক্ষে আঘাত কর মা। মহাবীর! ও-সব আপ্নগোলা আমার বুকে ছোঁড়। 
এদের বাঁচাও! সকলকে দয়া কর, ক্ষমা কর, রক্ষা কর। এক অদ্ভুত জলদগন্ভাঁর 
কন্ঠের প্রার্থনায় প্রকাতি যেন স্তব্ধ হয়ে পড়ল।৯ গোস্বামনপ্রভূর প্রার্থনায় প্রলগ্প- 
দেবতা শান্ত হলেন সত্য, িল্তু চোখের পলকে যা ঘটে গেল, তা বদ্ধ 
নাগালের বাইরে । যেখান 'দয়ে এই ঘার্ণিঝড় বইল, সে-সব জায়গায় দালান-কে।ঠার 
রঙ হয়ে গেল আগুনে পোড়া বাড়ীর মত। মাঠে-ময়দানে দূুর্বাঘাস যেন জহলে 
পুড়ে গেল। কত শশু, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ এই ঝড়ের কবলে পড়ে অক্ষত 
রইল, অথচ কত শন্ত-সমর্থ লোক 'বাঁধর বিধানে প্রাণ হারাল । তাছাড়াও +বাঁচন্র 
কত সব ঘটনা যে ঘটোছিল, তা বিশ্বাস করতে মন চায় না। আশ্চর্য ব্যাপার সব, 
মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। বুড়ীগঞ্গা নদীর দক্ষিণ পার হতে উত্তর পারে, বহু দালান- 
কোঠার উপর দয়ে, শহরের মাঝামাঝি স্থানে নর্মাল স্কুলের দোতলায় একজন 
পঠ়্ষাট্র বছর বয়স্কা বৃদ্ধাকে অক্ষত দেহে এনে ফেলেছে। 'াকাপ্রকাশ" 
ছাপাখানার একটি আড়াইমনী ভার টোবিল একটি অপাঁরসর দ্বারযুন্ত গৃহের 
ভিতর থেকে পাঁচ গজ দূরে আর একটি গৃহের মধ্যে এনে ফেলেছে; অথচ 
টেবিলাটর কোন অঙ্গহানি হয় নি, এমন কি তাতে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে ?ন। 
এক বাড়ী থেকে সরাসমেত একট মাঁড়ভরা কলস তিনশ গজ দূরে আর এক 
বাড়ীতে এসে পড়েছে, অথচ মাড় যেমনাট ছিল তেমনই আছে। একাট যুবতীর 
স্তনদ্বয় নিপুণ হাতে ক্ষুরে কাটার মত সমান করে তুলে নেওয়া হয়েছে; অথচ 
শরীরের আর কোথাও কোন ক্ষতের শচহ্ু নেই। একটি এক হাত লম্বা, আধা হীণ্টি 
ব্যাসের বাঁশের কণ্লি একটি সুপারী গাছকে এাঁপঠ-গাঁপঠ বিদ্ধ করে রয়েছে, 
বহু চেম্টা করেও কণ্টিটিকে বের করা যায় নি। কত নৌকা যে ডুবেছে! আবার 
দুই-একটি নৌকা ছাদের উপরও আশ্রয় পেয়েছে! গৃহস্থ বাড়ীর পুকুরে পযন্তি 
কত লোক মরে ভাসছে। ঢাকার নবাব গাঁন 'মঞ্া সাহেবের 'বলাস-মহলটি ভেঙ্গে 
একেবারে চূরমার হয়ে গিয়েছে। 

দজ্কৃতের দমন করবার জন্যই ভগবান এমাঁন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অবতারণা 
করেন, এতে অনেক নিরীহ লোকেরও ক্ষয়ক্ষাত স্বীকার করতে হয় সন্দেহ নেই, 
তবে তা কখনই জগতের কল্যাণের প্রশ্নে বড় ক্ষতি বলে মনে করা হয় না। সাধধ- 
মহাতআ্সারা জগত-কল্যাণে এমন অবস্থা যেমন সাদরে গ্রহণ করেন, তেমনি আবার 
ধমণপ্রাণ ব্যাস্তর কল্যাণ-কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনাও জানান । বস্তুত গোস্বামনী- 
প্রভুর প্রার্থনার ফলেই যেন এই'দন অনেকে রক্ষা পেল। জড়শাঁড়তে ভগবৎ-ইচ্ছায় 
চির ততিলে শনতাল্ত অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে, সোঁদনের ঘটনা যেন 
তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

অনন্যসাধারণ ব্যান্তত্বসম্পন্ন, সত্যানষ্ঠার জীবন্তমৃর্তি শরণাগাতর বিগ্রহ 
গোস্বামীপ্রভূ । তানি বার বার এই কথাই বলছেন যে, সত্যই ধর্ম; আর গুরুকরণ 


১. অমৃতলাল সেনগৃপ্ত-প্রণীত “আচার্য বিজয়কৃফ গোস্বামী”, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ২৬৮ 


২৬২ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃক 


ব্যতীত ধর্মলাভ হয় না। এই উপদেশাঁট অনেকের মনে "ক্রয়া করেছে, অনেক 
ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্ম অনুগামী ও সহযোগিব্ন্দ একে একে তাঁর নরেশমত যোগসাধনে 


গোসাঁইজীর 'নকট থেকে যোগসাধন-দণক্ষা নেবেন। ইতিপূর্বে কোপকিলেশবরের 
দীক্ষাপ্রসঙ্গও তাঁর বাবার মুখে শুনেছেন এবং তারপর থেকেই তানি মনকে দীক্ষা 
নেবার প্রশ্নে প্রস্তুত করে তুলেছেন, 'কল্তু গোসাঁইজী এ ব্যাপারে নখরব থাকায় 
সাধন নেওয়া হয়ে উঠে নি। এবার তাই (১২৯৫ সালের বৈশাখ মাসে) মাহমারঞ্জন 
সপারবারে গোস্বামীপ্রভুকে কাঁকনয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়ে ঢাকায় তাঁর একজন 
'বিশবস্ত প্রাতানাধ পাঠিয়েছিলেন । গোসাঁইজী আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। জ্যৈন্ঠের 
মাঝামাঁঝ সপারবারে গোস্বামপ্রভৃ এবং ভক্তদের মধ্যে শ্রীধর ঘোষ, পণ্ডিত 
মহাশয়, মনোরঞ্জনবাব ও নবকুমারবাবূকে নিয়ে কাকিনশয়া যারা করেন। এতে 
রান্মভন্তগণ প্রমাদ গণেন। উত্তরবঙ্গের রাজা মাহ্মারঞ্জনের মত একজন ব্রাহ্ম 
দিকপাল গোসাঁইজীর যোগসাধন-দীক্ষা গ্রহণ করলে তাঁহাদের 'বষম ক্ষাত হবে। 
এজন্য তাঁরা রাজা মাঁহমারঞ্জনকে প্রভাবাঁন্বিত করবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা 
করেন। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে প্রদর্ত গোসাঁইজীর কয়েকাঁট বন্তৃতা সংগ্রহ করে ও 
উপদেশ ছেপে তাঁরা রাজা মাহমারঞ্জনের নিকট পাঠান, যাতে "তিনি প্রথম থেকেই' 
গোসাঁইজশর প্রাত প্রাতিকল ভাবধারা পোষণ করতে পারেন এবং গোসাঁইজর 
কাঁকনীয়া যাত্রা সকল দিক থেকে বিফল হয়। কিন্তু ফল হল 'বপরণত। বিচক্ষণ 
মাহমারঞ্জন সমস্ত অবস্থা বুঝতে পারলেন। গোসাঁইজীর বিরুদ্ধ শান্তসমূহের 
অপচেষ্টা বিফল হল। ধর্মের জয় আনবা্, মাহমারঞজন ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত 
হবেন না। গোসাঁইজ কাকিনশয়ায় এলে 'তাঁন সমস্ত অবস্থা তাঁকে জানিয়ে দেন। 
সমস্ত কথা শুনে হাসলেন গোসাঁইজী, আবার দু৪ঃখও পেলেন সমাঁধক । +বাঁচন্র 
এদের পল্থাবলম্বন! দুঃখের সঙ্গেই বললেন গোসাইজী, “আম জের অস্ত্রে 
ণিজে কাটা যাই। বস্তুত আম যখনই যা সত্য বলে বুঝ তখন তা বাল, এবং 
সেমতে চলি ।” রাজা মাহমারঞ্জন সপাঁরবারে এবার গোস্বামীপ্রভূর কাছে সাধন 
পান। আরও অনেকে এ সময় যোগসাধনে দশীক্ষত হয়। 

একাঁদন গোস্বামনপ্রভূ কাঁকনীয়ার কালশবাড়ী গিয়েছেন; সঙ্গে রয়েছেন 
মহিমারঞ্জনবাবু রা হিরা কহ গোসইজী 
সমাধিস্থ হয়ে মাঁটতে পড়ে যান। সমাধি ভাঙ্গলে মাহমারঞ্জনবাব্‌ তাঁকে জজ্ঞাসা 
করেন, “আপানি এতক্ষণ 'ক দর্শন করাছলেন? গোসাঁইজী হেসে উত্তর করেন, 
“মৃন্ময়ীর মধ্যে িন্ময়ী দর্শন করে আম এক অপরূপ লোকে চলে গিয়েছিলাম ॥” 
কাকিনীয়ায় একাঁদন উপাসনার সময় গোস্বামশপ্রভু উচ্ৈঃস্বরে বলে উঠেন, এখানে 
আবিশবাস কেউ রয়েছেন, ভাই আজ ভার ভাবের নি লনা 
কীর্তনান্তে রাজ-জামাতার ভাঁগনীপাত প্রভৃপাদের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে 
বলেন, নিতো আমিই সেই আর রালীভাগীনি ভাজউপাদলার রন লো ছিলেন 
“পরমেশ্বর তোমাকে দেখতেছি ।, আমার মনে তখন উদয় হয়, যান ভগবানকে 
দর্শন করেন তিনি আবার 'ক করে কথা বলেন? শুনোছ তখন তাঁর অবস্থা 
বোবার স্বপ্ন দেখার মতন ।' গোসাঁইজশী তাঁকে বলেন, উপাসনার সময় ক বলো'ছি, 
আমার স্মরণ নাই । তবে আপানি আবশ্বাসী নন । যাঁদ তা-ই হতেন, তাহলে গনজে 
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কখনও তা স্বীকার করতেন না। উপাসনার সময় যখন ভগবান প্রকাশিত হন, 
তখন প্রথম অবস্থায় কথা বলা যায়। প্রকাশ আর একটু ঘন হলে কথার স্বর 
গদগদ হয়। পরে ঘনরপে প্রকাশিত হলে কথা বন্ধ হয়ে যায়।' এই ভদ্রলোকাঁটও 
এবার গোসাঁইজশীর কাছে সপারবারে সাধন পান। 

মনোরঞ্জনবাব কয়েকবারই গোস্বামনপ্রভুর সঙ্গে কাঁকনীয়া গিয়েছেন। 
প্রতিবারই তিনি লক্ষ্য করেছেন ঠা ম্যানেজার গোবিন্দবাবুর প্রাতি 
গোসাঁইজীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্ত নেই। কৌতূহল বশে একাঁদন তানি 
গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা, দেখা হলেই গোসাঁইজশী আপনার প্রাত 
এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কেন? গোঁবন্দবাবু হেসে বলেন, “আমিও একাদর্ন 
অবাক হয়ে গোস্বামনপ্রভৃকে এর কারণ জিজ্ঞাসা কার। তাঁর উত্তর শুনে আম 
প্রকৃতপক্ষে স্তব্ধ হয়ে পড়োছিলাম। অসামান্য এ কৃতজ্ঞতাবোধ । উত্তরে গোসাঁইজশ 
বলোছিলেন, “বাগ-আঁচড়ায় যখন ছিলাম, খামের অভাবে চিঠি লিখে কাগজ মুড়ে 
আঠা লাঁগয়ে চিঠি ডাকে দিতাম । কিন্তু আগার অভাবে অনেক সময় চিঠি ভাকে 
দেওয়া হয়ে উঠত না। এই সময় আপনার কাছ থেকে আম এক চিঠি পাই। কাগজ 
মুড়ে তা ভাঁজ করে চারকোণার সংযোগ্-স্থানে স্ট্যাম্পাট আপান লাগিয়োছলেন। 
আপনার চিঠ দেখে কৌশল'ট শিখে শনলাম। ফলে আঠার অভাব আর জশবনে 
বোধ কার নাই । এতে যে ক উপকার হয়েছে তা আর ি বলব !”"” কাকিনয়া হতে 
গোস্বামনপ্রভূ সহযান্রীদের নিয়ে কামাখ্যা যাত্রা করেন । রাজা মাঁহমারঞ্জনের জামাতা 
রমণীবাবুও তাঁর সঙ্গে যান। নৌকায় কীঁড়গ্রাম গিয়ে ট্রেনে ধুবড়ী হয়ে, আষাঢ় 
মাসের (১২৯৫) গোড়ার 1দকে গোসাঁইজশী কামাখ্যা় পেপছেন। রাজাবাহাদুরের 
পাণ্ডার বাড়ীতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়। পাহাড়ে উঠেই তান কামাথ্যা মায়ের 
মন্দিরে গিয়ে দর্শন ও পৃজাঁদ করেন। পরাদন "তান যান ভুবনেশবরীর মান্দিরে । 
এই উভয় ক্ষেত্রেরই আধিষ্ঠাত্রশ দেবণ প্রকাশিত হয়েছিলেন *গোসাইজশর কাছে; 
সবার অলক্ষ্যে চলেছিল ভাবের আদান ও প্রদান। গোস.ইজশী আতিশয় তৃপ্ত ও 
পুলকিত । উভয় 'দনই বড় আনন্দে কাটল সকলের । পুরাণে আছে, দক্ষবজ্ঞ পণ্ড 
করে সতীর প্রাণহীন দেহ কাধে নিয়ে শব বখন প্রলয় নাচন শর করেন, তখন 
তাঁকে প্রকৃতিস্থ করার উদ্দেশে বিষ্ণু তাঁর চক্কর দয়ে সতীদেহ খণ্ডাঁবখন্ড করেন। 
একান্ন খশ্ডে তা বিভন্ত হয়ে চারাদকে ছাঁড়য়ে পড়ে। যেখানে দেবীর কোন অঙ্গ 
পড়েছে, সেইখানেই একাঁট পশঠস্থান হয়েছে । একান্নপীঠের এইভাবে উংপান্তি 
হয়েছে । কামাখ্যা পাহাড়ে পড়োছল দেবীর যোন। তাই কামাখ্যাকে বলা হয় 
যোনপণঠ। পুরাণমতে অম্বুবাচশর সময় ধরণী রজস্বলা হন এবং এপ্র 'নদর্শন 
এখানে মেলে । এই কয়েকদিন কামাখ্যা মন্দিরে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত 
রাত্রে কারও প্রবেশাধকার নেই। ৭ আবাট। এইদিন থেকেই অম্বুবাচশর প্রবৃত্ত । 
গভশর রাল্রে ভাবাবষ্ট হয়ে গোসাঁইজণ মান্দরের দিকে ছুটে যান। সশস্ত্র প্রহরী 
ণক ভেকে সসম্দ্রমে তাঁকে পথ ছেড়ে দেয় । নিঝুম রাত্রির থমথমে আঁধারে মান্দিরের 
অভ্যন্তরে “ববম্‌ বম ধ্বনি করে দেবীপ্পীঠে তিনি সান্টাঙ্গ দেন; অনুভব করেন' 
চারার ধারার মত তরল পদার্থে তাঁর সর্বাঞগ সন্ত হচ্ছে। তিনি ঘরে ফিরে 
দেখেন তাঁর বসন-ভূষণ যথার্থই দিব্য রন্তরাগে রঞ্জত। 

গোৌহাঁটির উাকল, ধামরাই-ীনবাসী দীননাথ সেন সবাম্ধব গোসহিজশকে 
আমল্ণ করে তাঁর গৃহে নিয়ে যান। একাদন নৌকা করে তাঁরা উমানন্দ-ভৈরব 
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দর্শন করেন; আর একাঁদন দর্শন করেন বাঁশিষ্ত-আশ্রম। গোৌহাটি হতে প্রভুর 
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পাণ্ডত মহাশয়, শ্রীধর ও রমণীবাবু কাঁকিনশয়ায় ফিরে যান। রাজা মাঁহমারঞ্জনের 
প্রবল ইচ্ছা গুরুকে নিয়ে তিনি তীরর্থভ্রমণে বের হবেন; কিন্তু হঠাৎ মাহমারগ্ন্‌ 
অসুস্থ হয়ে পড়েন। গোস্বামীপ্রভু তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে এবারের মত তীর্থ- 
ভ্রমণের বাসনা পারত্যাগ করান। মহিমারঞ্জন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলে' 
গোসাইজশ কাঁকনীয়া থেকে কাঁলকাতা হয়ে ঢাকা যাত্রা করেন। ৪ ভাদ্র, ১২৯৫ 
গোসাইজী একরামপুর আশ্রমগৃহে পেৌছেন । 


গেণ্ডোরয়াম় আশ্রম-পণ্ডার 


বুধবার, ১৪ ভাদ্র, ১২৯৫ সালে জল্মান্টমন 'তাঁথতে গেণ্ডোরিয়া-আশ্রম সণ্লারিত 
হয়। আশ্রমের গোড়াপত্তন হয়োছিল ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে, বিরল-বসাঁত এলাকা 
হতেও বস্তর ব্যবধানে, গেণ্ডেরিয়ার *বাপদসঙ্কুল 'বিউপনশ্রেণীবোন্টিত বনানঈ- 
প্রান্তে। আশ্রমের সীমা 'ানদেশ করে গুল্ম-তরুরাজ । কোন প্রাচীর নেই, নেই 
আর কোন আবেম্টন । চারখান খড়ের ঘর, আর একট পাকা কোণা সবে উঠেছে; 
কুজবাবুর তত্বাবধানে প্রান আমগাছের পূর্বউত্তর কোণে ভজনকুটির প্রস্তুত 
হয়েছে; এর পাঁরমাপ পৃব-পাঁশ্চমে দৈর্ঘ্য দশ হাত, প্রস্থ আট হাত । চৌচালা ঘর, 
ছনের ছাউনী । দাক্ষিণে মাঝামাঝি একটি মাত্র দরজা: ভিতরে উত্তর ও দক্ষিণের 
দেওয়ালের বিপরীত দকে আড়াআঁড় দুইএট একই আয়তনের গবাক্ষ, দেড় ফট 
উশ্চ আর এক ফুট চওড়া । দরজার পৃবধার ঘেষে উত্তর-দক্ষিণব্যাপী একটি 
উশ্চু প্রাচীর ?দয়ে বিভভ্ত হয়েছে দুইটি প্রকোম্ঠ। উত্তরপ্রান্তে চার ফুট উপ্চু আর 
দুই ফুট চওড়া চৌকাঠভশঈন ও পাল্লাহঈন একটি দরজা । দনের বেলায়ও ছোট 
কুঠরশীতে বাইরের আলো প্রবেশ করে না। এঁ ঘরেরই দাঁক্ষণ দেওয়াল-সংলগ্ন উত্তর- 
মুখী আসন । সল্মুখে ধুঁনি। পাঁশ্চম দিকের ছোট ঘরাঁটতে প্রভুর বসবার আসন । 
ঘরের 'ভাত্ত ও প্রাচটর সবই মাঁটর। আশ্রমের ঘরগুির অবস্থান_-পূবের 1ভাঁটিতে 
একখানা ঘর, পশ্চিমের টিতে কোঠাঘর, ভান্ডার ও রান্নাঘর; দক্ষিণের 1ভিটির 
ঘরখাঁন বেশ বড়: একটি পাতকয়া এবং একটু দূরে পায়খানা । নবানার্মত 
15275585555 
জাম সংগ্রহ করে বসতবাঁট শনর্মাণ শুরু করেছেন। 

১৩ ভাদ্র আধবাস-উৎসব । এইঁদনই গোসাঁইজী সপারবারে একরামপুরের 
বাড়ী ছেড়ে আশ্রমে আসেন । গোস্বামীপ্রভু আসতেই মুহুর্মহুঃ উলুধবান ও শঙ্খ- 
ধ্বনির মধ্যে খোল-করতাল বেজে ওঠে । সংকীত্নে ব্রান্মেরাও অনেকে এসেছেন। 
কশর্তন শেষ হলে একটি ধামাভরা বাতাসা মাথায় ঠোঁকয়ে প্রভূ 'হারিবোল, হারবোল,' 
বলে লুট দেন। অরাক্ষত উল্মন্ত পারবেশে, যেন সেই খাঁষফূগের সাধন-কাননে 
বসবাস করতে এলেন গোসাঁইজী । সঙ্গে সহধাঁর্মণন, শবশ্রুমাতা, পুত্র এবং দুইটি 
কন্যা: ভভ্ত-শিষ্যদের মধ্যে নবকুমারবাবূ. পশ্ডিত মহাশয়, লাল ও শ্রীধর ঘোষ । 
লাল বয়সে নবীন হলেও প্রভুর কৃপায় বেশ উচু অবস্থা । বয়স পনর-ষোল; তখনই 
দৃষ্টি গিয়েছে খুলে। ভূত ভবিষ্যৎ যাকে যা বলেন, তা-ই ঠিক হয়। অতত 


গেণ্ডোরয়ায় আশ্রম-সণ্তার ২৬৫ 


জীবনের অনেকের এমন সব গুহ্য কথা বলেন, যা শুনে সকলের তাক লেগে যায়। 
সাধারণ কথায়ও লালের এক অসাধারণ শান্ত । যোগজাীবন ঘরে বসে পড়াশুনা 
করেন, আর লাল গেণ্ডোৌরয়ার জঞ্গল থেকে অদ্ভূত এক শব্দ করেন। যোগজখবনের 
পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়, তান ছুটে যান লালের কাছে। 

১৪ ভাদ্র ভোরবেলাতেই অনেক হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব এসে কারনে যোগ দেন। 
কয়েকজন মুসলমান ফাঁকরও আসেন। এক মহামিলনের যেন উদ্বোধন-উৎসব শুরু 
হয়। উৎসাহের অন্ত নেই । ভিতরে ও বাইরে দলে দলে সঙ্কপর্তন হচ্ছে । বেলা 
বারটায় সঙ্কীর্তন শেষ হয়, গোস্বামীপ্রভূ হারর লুট দেন। অনেকে চলে যান। 
যাঁরা রইলেন, তাঁদের অন্বপ্রসাদের ব্যবস্থা হল। 

আশ্রমে এসে প্রথম প্রথম গোস্বামটপ্রভূর বসার জায়গার কোন বাঁধাধরা নিয়ম 
ছিল না। প্রাতে চা পানের পর তিনি কখনও কখনও পৃবের ঘরে, কখনও বা 
সাধন-কুটীরের পশ্চিম প্রকোচ্ঠে, আবার কোনও দন বা আমগাছের নীচে আসনে 
বসে দিন কাটিয়ে দিতেন। অপরাহে দর নপ্রাথীদের সঙ্গে পৃবমুখাী হয়ে বসে 
আলাপ করতেন । সাধন-কুটীরের বড় ঘরাঁটতে গোস্বামীপ্রভু অনেক সময় আগন্তুক- 
দের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতেন । পুরুষদের প্রায় সকলেরই সাধন এইখানে 
হত। পূর্বে মেয়েদের এই ঘরে যেতে 'নষেধ ছিল না। অনেক স্তীলোক এখানে 
সাধনও পেয়েছেন কিন্তু পরে এই ঘ্বরে মেয়েদের প্রবেশ 'নাষদ্ধ হয়। 

আশ্রমের কোঠাঘরে সকন্যা ফোগমায়া দেবীর থাকার ব্যবস্থা হয় । গোস্বামশ- 
প্রভুর বিশ্রামের আসনও এই কোঠ্াঘরে । সন্ন্যাসের পর গুরু রক্মানন্দ পরমহংস- 
দেবের আদেশে গোসাঁইজী পাঁরবারের মধ্যে বসবাস করলেও তিনি তাঁর 
সন্ব্যাসধর্ম অক্ষুপ্ন রেখোছিলেন । যোগমায়া দেবী গোস্বামীপ্রভুকে গুরু ও ইন্টভাবে 
সেবাপূজা করতেন। প্রভূপাদের দৈনন্দিন কার্যের ?তান সহায় ছিলেন। শিষ্য ও 
ভন্তবৃন্দ চাকের মৌমাছির মত গ্োস্বামীপ্রভূকে ঘরে থাকতেন । যোগমায়া দেবী 
বাৎসলাযভাবে তাঁদের সমাদর করতেন । জে রান্না করে সকলের আহারের ব্যবস্থা 
করতেন, তাঁদের উীচ্ছন্ট সংস্কার করতেও তান কৃণ্ঠাবোধ করেন নি । প্রকৃতপন্ষেন 
আশ্রমের গৃহাদি সম্মারজন. রন্ধন, পাঁরবেশন, শিষ্যদের তন্তাবধান প্রভৃতি নিত্য- 
কর্মের সকল ভার স্বেচ্ছায় তিনি গ্রহণ করেছিলেন । ব্রাহ্মমূহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে 
সূর্যোদয়ের পূর্বে রোজই আশ্রমের প্রাঙ্গণ ঝাড় দিয়ে তান নিজে গোবরজল 
ছিটা দিতেন। পরে অবশ্য শিষ্য-শিষ্যারা এসব কাজ স্বেচ্ছায় কর্তব্যজ্ঞানে 
করতেন। 
গোস্বামীপ্রভুর পাদপূজা করতেন ও সাভ্টাঙ্গ 'দয়ে তাঁর শ্রীমুখে বাল্যভোগের 
প্রসাদ তুলে ধরতেন ৷ গোসাঁইজীও স্বহস্তে তাঁকে চন্দনের ফেটা দিতেন । অনেক- 
দন উভয়েই সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন । রাত্রে গোস্বামীপ্রভূু আসনে বসে সারারাত 
নামে ডুবে থাকতেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে যোগমায়া দেবী প্রভুর আসনের পাশে 
ঘুমিয়ে পড়তেন। আবার কখনও বা নিজের আসনে বসে নাম করতেন । প্রয়োজন 
মত গোস্বামীপ্রভুর সেবা করতেন। আসাঁন্তর মূল নাশের নাম সন্ব্যাস। অন্তরে 
আসান্তর ছিটেফোঁটা থাকলেও সন্ব্যাসী বলা যায় না। ফল পাকলে যেমন তা বোঁটা 
থেকে আপাঁনই খসে পড়ে, প্রকৃত সন্্যাসেও তেমান আসান্তর 'বনাশ হয়। বস্তুত 
গোস্বামণপ্রভু শাস্ত্র ও সদাচারের মর্যাদা দিতেই সন্ষ্যাস নিয়েছিলেন । গোসহিজী 


২৬৬ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃষণ 


একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলোছলেন, “আমার কাছে ষোগজীবনও যা, একটি পথের 
কুকুরও তা ।' প্রকৃতপক্ষে মাতা শ্বশ্রুমাতা স্ত্রী পত্র কন্যা এবং আত্মীয়স্বজন তাঁর 
সকলেই গছলেন; কিন্তু তাঁরাই যে তাঁর 'নীজের লোক আর সব পর, এ ভাব তাঁর 
কথাবার্তায় বা কার্ষকলাপে কখনও প্রকাশ পায় নি। আসনে বসে তান দিবারান্রি 
যোগসাধন করেছেন, আর পাশে স্তর বসে বা শুয়ে রানি যাপন করেছেন; এ-দ্বারা 
তান যে সার্থক বা সামর্থী সন্ব্যাসী ছিলেন, তারই নাজর রেখে গেছেন। 
সাধন-কুটীরের উত্তর 'দকের প্রাচীরের বাইরের ঈদকে নাজ হাতে তান খাঁড়- 
মাট দিয়ে ভ্রকোণ নিশান একে তার উপরে 'িলখোঁছিলেন, ও* শ্রীকৃষ্চৈতন্যায় নমঃ ।, 
এর তাৎপর্য, মহাপ্রভুর ধৰজাই তান বহন করে চলেছেন। আর সাধন-কুটীরের 
বড় ঘরের উত্তরের প্রাচীরের ভিতর 'দকে খাঁড়মাঁটি 'দয়ে তান স্বহস্তে 
দিখেছিলেন-_- 
এইছা 1দন নাহি রহেগা। 
আত্মপ্রশংসা কারও না। ... 
পরানন্দা কারও না। 
আহিংসা পরমোধম্স2। 
সব্বজশবে দয়া কর। 
শাস্ত ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর। 
শাস্ত্র ও মহাজনদের আচরণের সাঁহত যাহা মালবে না, তাহা বিষবৎ ত্যাগ 
কর। 
. নাহঙ্কারাৎ পরো িপুঃ। 
তরের দিকে লেখার রহস্য, এইসব সাধারণের জন্য নয়। যাঁরা যথার্থ ধর্মাথী+ 
যারা বাঁহরঙ্গ-বিলাসী নন, যাঁদের দৃম্টিভঙ্গশ অন্তর্মখী, এইসব তাঁদের 
উদ্দেশ্যেই লেখা । 
একাদন আশ্রমের আমগ্ধাছতলায় বসে গোসাঁইজী বলোছিলেন, উপদেশ শুনে 
কি হবে £ শুধু শুনে গেলে িকছুই হয় না। জীবনে উহা পাঁরণত করতে হয়। 
ইচ্ছা করলেই সব উপদেশ মত চলা যায় না, সত্য । অনেকের ভাল হতে ইচ্ছা আছে, 
চেম্টাও আছে; কিন্তু পেরে ওঠে না। সকল পুর উপর সকলের সমান আধিপত্য 
নাই, এ খুব সত্য কথা । 'কন্তু সত্য কথা তো লোকে ইচ্ছা করলেই বলতে পারে; 
তাই বা করে কই? সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, সত্য চিন্তা সকলেরই প্রয়োজন । এ 
[তিনটি অভ্যস্ত হলে আর বড় উৎপাত থাকে না। ধর্মারথথীগণের প্রথমে এই 'তিনাট 
অভ্যাস করে 'নতে হয়। পরে সবই সহজ হয়ে আসে । এই ?তনাট আগে অভ্যাস 
কর. সব উৎপাত শান্ত হয়ে যাবে ।' 
আশ্রম-সণ্তারের পরাদন দুপুরে ঢাকা শহরে এক কন্যাদায়গ্রস্ত দাঁরদ্র ব্রাহ্মণ 
এক ধনীগৃহে এসে সাহায্য প্রার্থনা করেন । গৃহস্বামী তাঁকে চলে যাওয়ার কথা 
বলার পরও বার বার একই কথা বলায় ধন গৃহস্বামশীর ধৈ্যাত ঘটে । তানি 
ব্রাহ্মণপ্রার্থীকে ক্রোধের বশে জুতাপেটা করেন । প্রাতিবেশিগণ এই গাহৃত আচরণের 
হত! নিজে পাদপ্রক্ষালন করে ব্রাহ্মণের সম্মান করেছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । ধনের 
এত গর্ব ভাল না, এতে অকল্যাণ অবশ্যমন্ভাবঈ 1” ধন গৃহস্বামী তখন ভনত হয়ে 
ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা চান ও 'তনশত টাকা সাহায্যও দেন। 


১০০ 


পট 


গেঞ্ডোরয়ায় আশ্রম-সণ্তার ২৬৭ 


ঘটনাটি শুনে গোস্বামীপ্রভু মর্মাহত হন। তিনি দুঃখ করে বলেন, “এমন 
দানের সার্থকতা নাই । এ গরু মেরে জুতাদানের সামিল । স্বকর্মফলভূক পুমান্‌।, 
তারপরই যেন করুণায় বগালত হয়ে সাধন-কুটীরের প্রাচীরে লিখে রাখেন, “এইছা 
দিন নাহি রহে গা।' এই কথা কয়েকাটির ভিতর রয়েছে ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনের 
অসার পরিচর্যা থেকে বিরত থাকার তাৎপযময় ইঙ্গিত। কি আছে এ মানব- 
জশবনের যাঁদ তা সুমহান আদর্শে অন-প্রাণত না হয়; যাঁদ জগতের কল্যাণ-সাধনে 
তা ব্যাপৃত না হয়? পরমানন্দের স্বাদ গ্রহণ করাই তার মুখ্য লক্ষ্য; সে অমৃতের 
পূত্ত। অমৃতময় পরম পিতার সঙ্গে মিলনই তার একমাত্র কাম্য হলেও, 
প্রকৃতপক্ষে আরো এক পরম অভয়বাণী ও আশীর্বাদ রয়েছে এই কথা 
কয়েকটির মধ্যে; তা যেন মানুষকে অহরহ বলছে. তুমি ধৃম্রাচ্ছাঁদত বাহু, তোমার 
মধ্যে অশ্নির প্রকাশ একাঁদন না একাঁদন হবেই । সেই খাঁষকণ্ঠের প্রাতিধবান_ 
শৃশ্বল্তু বিশ্বে অমৃতস্য প্রা 
আ যে ধামানি 'দব্যান তস্থ্‌ঃ। 
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌ 
আঁদত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ। 
হে অমৃতের সন্তানেরা, তোমরা শোন । জ্যোতির্ময় লোকে তোমাদের স্থান। আমি 
সেই স্বয়ং প্রবল অবিদ্যার অতাঁত ধিরাট পুরুষকে জেনেছি। 
এই চিত্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ এক পরম বিস্ময় । মানবশিশুকে ভগবান 
অসহায়, অসম্পূর্ণ দুর করে সৃষ্টি করেন; কিন্তু তার মধ্যে রাখেন এক পরমা- 
শান্ত, যাতে সে আপনাকে দিকাঁশত করতে পারে । মানবদেহের গড়ন চতুষ্পদী 
জন্তুর অনুরূপ না হলেও মানব তঙ্দের মত করে চলতে পারে কিন্তু তা না করে 
প্রকৃতিগতভাবেই সে দুই পায়ে ভর 'দিয়ে চলতে 1শখে. তার মাহমা প্রকাশ পায় 
পশ:প্রকৃতির বিলোপসাধনপথে । তার বুভূক্ষু হৃদয় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরকে 
আশ্রয় করে অগ্রসর হয় জীবধর্মের পারপূর্ণতার জন্য। দুলভি এই মানবজন্ম । 
শাস্ত্রে আছে, চৌরাশ লক্ষ যোঁন ভ্রমণ করার পর হয় মানবজল্ম। মানবের প্রথম দশ 
জল্ম কাটে প্রকাতির কোলে লালিত অজ্ঞ আঁদবাসীদের মধ্যে। প্রথমে বিষয়-জ্ঞান 
আসে. তত্বজ্ঞানের বিকাশ হয় অনেক পরে। প্রবৃন্তর সঙ্গে তখনই শদরু হয় 
অন্তদ্বন্দ। পরমপতার সঙ্গে মিলনের জন্য তার মহাপ্রাণ গুমূরে কাঁদে; মেলায় 
হারান 'শশুর অবস্থা তখন তার-_অন্তরে চলে মৌন প্রার্থনা, গপতা, আনত্যের 
মধ্যে পড়ে আছ । অন্ধকার িভশীষকা থেকে তোমার জ্যোতির্ময় লোকে আমাল 
"নয়ে চল। মৃত্যুর করাল-কবল থেকে তোমার অমৃতলোকে আমায় নিয়ে যাও ।' 
অভয়বাণশ শুনিয়েই গোস্বামীপ্রভূ ক্ষান্ত হন নি। পরমাপতার সঙ্গে মিলন 
“ক করে ত্বরান্বিত হয় তার গুড় রহস্যও উদ্ঘাটন করেছেন সাতটি অমূল্য উপদেশের 
মাধ্যমে! এগৃলি যে মহত-জীবন লাভের শাশ্বত সোপান. তা তিনি তাঁর নিজের 
জশবনেও প্রত্যক্ষ করে দেখেছেন । কিভাবে এইসব আয়ন্ত করতে হয়' ব্রম-অননসারে 
[তানি তার গুরুত্ব ?দয়েছেন। পরমাপিতা ও পরমবস্তু লাভ করার সঙ্কল্প নিলেই 
হবে না; সেজন্য চাই ত্যাগ, 1তাতিক্ষা, চাঁরত্রগঠন। পরমাপতার নির্দোশত ও 
হত পথেই করতে হবে আমাদের চাঁরন্রগঠন ৷ তান ভ্িগুণাতীত। সত্ব রজঃ ও 
তমঃ-গৃণের তারতম্যে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বভাবের মধ্যে নানা বৌচত্রয । রজো- 
গুণের প্রাধান্যে আত্মপ্রশংসা ভাল লাগে। সত্থগুণ যত বাড়ে, রজোগনণ তত হাস 


২৬৮ সদশগুরু শ্রীশ্রণীবজয়কৃষণ 


পায়। যাঁদ নিজেদের দোষ না দেখে তা ঢেকে রেখে আত্মপ্রবণ্না কার তাহলে 
চরি্রগঠন হবে কি করে ? 

তাই গোস্বামশপ্রভূর প্রথম নিদেশি- আত্মপ্রশংসা করিও না। আত্মপ্রশংসা করলে 
ভগবান দূরে সরে যঁন। তাঁর ঁদকে এাগয়ে যাবার প্রধান অবলম্বন, অন্তর্মখণী 
দৃষ্টি। কেউ যাঁদ সুখ্যাতি বা নিন্দা করে তাহলে ধর-স্থরভাবে 'িচার করে! 
দেখতে হয়। প্রশংসায় উল্লসত হতে নেই। স্বার্থবাদ্ধ নিয়েই লোকে নিন্দা বা 
সুখ্যাতি করে। নিন্দা যাঁদ অমূলক না হয়, তবে আত্মশোধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট 
থাকতে হয়; আর শনন্দা যাঁদ' ণমথ্যা, অলশক হয়, তথাঁপ গজের কাছে খাঁট 
থাকতে হয়। পদে পদে যাঁদ আত্মবিশ্লেষণ করে আমরা চাল, তাহলে দিন দন 
ভগবানের দিকে এগিয়ে যাই। আত্মপ্রশংসা আত্মোন্নীতির পথ আগলে থাকে। প্রভু 
এ বিষয়ে আরও বলেছেন, “সর্বদা নিজেকে ছোট ভেবো, কারও অপেক্ষা কোন 
বিষয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে কর না। নিজেকে ছোট বলে না জানা পর্যন্ত হাজার 
সাধন-ভজন, চেম্টা-তপস্যায়ও কছু হবে না? খিনি ধর্মপথে অগ্রসর হন, সন্তান- 
সম্ভবার ন্যায় তাঁর লক্ষণগুি আপনা থেকে প্রকাশ পায়। 

তাঁর দ্বিতীয় 'নদেশশি- পরানন্দা কারও না। মানুষের প্রাতাঁটি *বাসে ধবাঁনত 
হয়, 'হং আর প্রশ্বাসে “সঃ' । দুই মিলে হয় 'হংস'। হাঁসের প্রকীতিতে একটি 
বৈশিম্টঢজলামাশ্রত দুধ থেকে অনায়াসে সে শুধু দুধটকু গ্রহণ করে । ভগবান 
আমাদের জীবন-ধারণের প্রাতমূহূর্তে যেন আমাদের সতর্ক করে বলছেন, “হংস- 
স্বভাব হও, অপরের শুধু গুণ দেখবে ॥ প্রভূ সরল ভাষায় এই স্পম্ট উপদেশাঁট 
দয়েছেন। আরও বলেছেন, 'মনুষোর সহম্্র দোষ থাকা অসম্ভব নহে, 'িন্তু 
তাহার মধ্যে যেটুকু গুণ তাহাই ধাঁরয়া তাহার প্রশংসা কাঁরতে হইবে । সরল হৃদয়ে 
লোকের প্রশংসা কারলে ঈশবরের উপাসনার কাজ হয়, গুণকীর্তন কাঁরলে নিজের 
পাপতাপ পলায়ন করে, শান্তি, আনন্দ আগমন করে। পরনিন্দা করিলে জের 
সদগুণ নম্ট হইয়া নরকভোগ হয়। পরানিন্দা মহাপাপ-কাহাকে হত্যা করা 
হইতেও আধক পাপ। হত্যা করলে একবারেই মৃত্যু হয়, পরানিন্দা করিলে লাঞ্ছনা 
কারয়া ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুষন্্রণা ভোগ করান হয়। পর-নিন্দুকের হৃদয় এত অন্ধকার 
যে ভগবান তথায় বাস কাঁরতে পারেন না। যার 'নন্দা করা যায় তার পাপ 'নিন্দুকে 
সংক্রামত হয়।' পরনিন্দা যারা করে তাদের মধ্যে নিন্দিত ব্যান্তুর পাপ কিভাবে 
প্রবেশ করে এ প্রসঙ্গে একটি আখ্যায়কার প্রচলন আছে। কোন রাজা কুষ্ঠ- 
রোগাক্রান্ত হয়ে লক্ষ্য করেন যে, রানী, মন্তী, আত্মীয়স্বজন তাঁকে এাঁড়য়ে 
চলছেন। এজন্য রাজা খুব মনমরা হয়ে আছেন; ভাবছেন, এ জীবনের কোন 
সার্থকতা নেই, তাঁর পক্ষে জীবন ত্যাগ করাই ভাল । তাই, একাদন তান ঘোড়ায় 
চড়ে দূর বনান্তরে গিয়ে দেহে পাথর বেধে ডুবে মরার সংকল্প করলেন । সংকজ্প- 
মত কার্যণও করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় পেছন থেকে এক সন্ধ্যাসী তাঁকে ধরে 
ফেলে বললেন, “আত্মহত্যা মহাপাপ । তুমি এক বছর আমার কথামত চল, তাহলেই 
তোমার রোগ ভাল হয়ে যাবে । তুম একাট ঘর 'নর্মাণ করাও যাতে 1দনের বেলায়ও 
আলো প্রবেশ করতে না পারে; তার ভিতর তুমি থাকবে এবং কারও সঙ্গে দেখা- 
সাক্ষাৎ করবে না। কেবল তোমার বধবা যুবতনঈ মেয়োটি তোমার ঘরে যাবে এবং 
সেই তোমার সেবা-যত্ব করবে। এক বছর পরে এসে আম যখন তোমাকে ডাকব, 
কেবল তখনই তুমি বের হয়ে আসবে । এই এক বছর তুম শ্রম্ধাসহকারে একাঁট 
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নাম-সাধন করবে । নামই তোমার নিতাসঙ্গী হয়ে থাকবেন। ভগবান অবশ্যই 
তোমাকে রোগমুক্ত করবেন । এই বলে সন্ব্যাসী রাজাকে একটি নাম-সাধনে দীক্ষা 
দিলেন। রাজার মনে আশার সণ্ণার হল; তিন তাঁর রাজ্যে ফিরে গিয়ে রানশর 
উপর রাজ্য-পাঁরচালনার ভার দলেন, এবং সন্গ্যাসীর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করতে থাকলেন। এইভাবে 'দনের পর "দন কাটে। এদিকে রাজা ও রাজ- 
কন্যাকে নিয়ে নানা ধরনের কুৎসা রটতে শুরু করল । লোকের মুখে নিত্য নূতন 
মুখরোচক আলোচনা । এমনিভাবেই এক বছর কেটে গেল। একাঁদন হঠাং সেই 
সন্ন্যাসী এলেন। এসেই তিনি রাজদরবারে উপাস্থত হয়ে রাজার সঙ্গে দেখা 
করতে চাইলেন । মন্ত্রী বললেন, ণতাঁন তো কারও সঙ্গে দেখা করেন না: একটি' 
কৃটিরে একাকী আজ এক বছর রয়েছেন।' রাজার কুঁটরাঁট কোথায় সন্স্যাসী তা 
জেনে নিলেন। তারপর সেই কুটিরের কাছে গিয়ে রাজাকে ডেকে বললেন, "আম 
তোমার গুরু এসোঁছি, তুমি বাইরে এস ।” রাজা বাইরে এলেন, তাঁর দেহে রোগের 
কোন িহ্ই নেই। সকলে তো অবাক! “ক করে এমন অসম্ভবও সম্ভব হল? 
সন্্যাসীকে সাম্টাঙ্গ প্রণাম করলেন রাজা । সন্ধ্যাসীর কৃপাতেই তান রোগম্ন্ত 
হয়েছেন। জীবন সম্পর্কেও তাঁর ধারণার সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন হয়েছে। তিনি 'নন্দা- 
সতুতির উধের্য উঠে এসেছেন। জীবনকে যথার্থর্পে জানতে পেরেছেন। এ সবই 
সম্ভব হয়েছে একমাত্র গুরুকপা এবং তাঁরই প্রদত্ত নাম-সাধন দ্বারা । সন্ব্যাসী 
পরমস্নেহে রাজাকে আশনর্বাদ করে ৰললেন. শনন্দুকেরা তোমার সমস্ত পাপ গ্রহণ 
করে তোমার রোগম্যীন্তর সহায় হয়েছে । তুমি তাদের ক্ষমা কর। ভগবান তোমার 
সাধন-নিষ্ঠায় সন্তুম্ট হয়েছেন । তুম স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে আবার রাজকার্য পাঁরচালনা 
কর ও শান্তি লাভ কর।, 

পরনিন্দা ভয়াবহ । তা বলে কারও দোষ দেখিয়ে দেওয়া পরানন্দা নয়; পিতা 
যেমন পুনের দোষ দোঁখয়ে দেন তার সংশোধনের জন্য, তেমনি দোষ দোঁখয়ে 
কাউকে সংশোধন করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে কিছ বলা 'নন্দা নয়; কিন্তু কাউকে 
হেয় প্রাতিপন্ন করার জন্য দোষারোপ করা নিন্দা হয়ে দাঁড়ায় । এসব থেকে মুক্ত 
থাকাই আদর্শ মানবজীবনের লক্ষ্য। 

প্রভুর তৃতীয় নদেশ- আহংদা পরমোধমণ্চ। এ তত্বীটি স্প্রাীন। বৃদ্ধদেবের 
নিকট তা প্রকাশ পেয়োছল। 'তনিই এর তাংপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করে- 
গিলেন। কেবল জীবহত্যা করলেই যে গহংসা হয়, তা নয়। 'রিপুর তাড়নায় আপন 
স্বার্থে জীবহত্যা করলে তা গহংসা হয়। অপরের অশুভ-কামনা করাও 'হংসা। 
কারও প্রাণে আঘাত দেওয়া হিংসা । হংসা অন্তর থেকে দূর হলে হিংস্র জন্তুরাও 
অনিম্ট করে না। অন্তঃকরণ থেকে হিংসা নম্ট হলে ছারপোকা, মশা, পিশ্পড়ে 
প্রভৃতিও দংশন করে না। পূজা-অর্চনা করেও যাঁদ অন্তরে হিংসা থাকে, তাহলে 
ধর্ম হয় না। ভগবানকে পেতে হলে হৃদয়কে 'হংসাশন্য করতে হবে । ভগবান 
সর্বঘটে আছেন; কায়মনোবাক্যে কাহাকেও কখন উদ্বেগ দেব না। কেউ গালা- 
গালি করলে, মারধর করলে, এমন কি সর্বনাশ করলেও তার অমঞ্গল কামনা' 
করব না'_ এমন সংকল্প নিয়ে চললে হৃদয় আপনা হতে 'হিংসাশন্য হয়। আহংসা 
না হলে ধর্ম হয় না। 

চতুর্থ 'নরেশ- সর্বজশীবে দয়া কর। 'জীবে দয়া ও নামে রুচি স্বয়ং মহাপ্রভু 
কলির জশীবকে উদ্ধার করার জন্য এই তত্তুটি প্রচার করেছেন। গীঁতায় ভগবান 
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“সর্বভূতানাং হৃদদেশে, অক্জ্ন, ঈশ্বরাস্তিষ্ঠীত।” ঈশ্বর সর্বভূতে 
তা 
পায়, দয়াবৃক্তর তত উল্মেষ হয় । মানুষ, পশু, পক্ষ, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, সব 
সেই জন সোঁবছে ঈশবর।' দয়ায় হৃদয় পবিন্ন হলে, তা ভগবৎ-প্রেমে ভরপুর হয়ে 
ওঠে । 

প্রভুর পণ্চম নিদেশি- শাস্ত্র ও মহাজনদগকে বিশ্বাস কর। খাঁষগণ ধ্যানে 
যেসব তর্ত লাভ করেছেন, ধর্মাথীদের কল্যাণের জন্য তা তাঁরা শাস্তে লিপিবদ্ধ 
করে গেছেন। ধর্মের যথার্থ 'দকাঁট ধরে দেবার ক্ষমতা ছিল খাঁষদেরই । শাস্ত্র 
অভ্রান্ত এই বিশ্বাস হলে শুভব্াদ্ধির উদয় হয়। শাস্ত্র, সদাচার ও মহাজনদের 
আচরণ মেনে চললে ঠকতে হয় না। যাঁরা শাস্ত্র মেনে চলেন, তাঁরা দেবতা । যাঁরা 
নিজেব বাদ্ধিতি চলেন তাঁরা অসুর। শাস্ত্র, খাষবাক্য, সদাচার, মহাজনদের 
টিটি সস যা উদার না নারাজ পর 


সন্তোষঃ যোদন যা জোটে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। কারও মনে কোন 

উদ্বেগ না দেওয়া, কারও কাছে কিছ প্রত্যাশা না করা এবং ভগবানই একমান্র 

দ[তা, একথা মনে-প্রাণে শ্বাস করা । এই সন্তোষকেই মোক্ষের 'সংহদ্বার 

বলা হয়। 

রর যাই ঘটুক না কেন, তাতে অধর না হওয়া। সরলতাই ইহা লাভের 

পায়। 

বিচার£ সংসারে কোন্‌ বস্তু নিত্য আর কোন্‌ বস্তু আনত্য তা বচার 

করে, আত্মবিশ্লেষণ করে চলতে হয়। 

সৎসঙ্গঃ যাকে দেখলে বা যার সঙ্গ করলে. বা যা পাঠ করলে বা শুনলে 

ভগবানের কথা স্মরণ ও মননে আসে, তাই সংসঙ্গ। 

শাস্ত্রে বশবাস হলেই শুভব্যাদ্ধর উদয় হয় । খাঁষদের শ্রদ্ধা করতে হয়। তাঁদের 

আশরবাদেই শা্স্ত বিশ্বাস হয়। শাস্ত্র ও মহাজনদের বধানমতে চলতে 

পারলেই ভগবংচরণ লাভ করা সম্ভব হতে পারে । গোস্বামপ্রভু বলেছেন, 

'যাঁদ শাস্ত্র মান, তাহলে-_- 

গঙ্গা গঞঙ্গোত যো বুয়া যোজনানাং শতৈরাপ। 
মূচ্যতে সর্বপাপেভ্যো িষ্ুলোকং স গচ্ছাতি ॥ 

গঙ্গা হতে চারশত ক্লোশের মধ্যে গঙ্গা বলে যেখানে স্নান করবে তাতেই উদ্ধার 
হয়ে বিষ্লোক গমন করবে. এরূপ যার 'বশ্বাস, সে নশ্চয়ই তা লাভ করে। 
ধাঁষবাক্যে যত শ্রদ্ধা-ভান্ত হবে ততই শাস্বার্থ হৃদয়ঙ্গম হবে: জানবে, খাষবাক্যই 
সার।' যেখানে স্বার্থত্যাগ, সেখানেই ভগবানের রাজ্য প্রাতাম্ঠত হয় । শ্রদ্ধা-ভাস্ত 
মানৃবকে নিঃস্বার্থ করে গড়ে তোলে । 

প্রভূর ষম্ঠ 'নদেশি- শান্ত ও মহাজনাদগের আচরণের সহিত যাহা মালবে না, 
তাহা িষবৎ ত্যাগ কারবে। শাস্ত্র অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন। খাঁষদের পদানু- 
সরণ ভিন্ন গাঁত নেই। শাস্তে আছে, আহারের সূক্ষনাংশ থেকে মন গাঠত হয়। 
আহারের সঙ্গে ধর্মের হিকট-সম্বন্ধ, কারণ শরণর ও আত্মা একত্র আছেন। যদচ্ছা 
চললে পদে পদে বিভ্রান্তি আসে । যাঁরা শাস্ত মেনে চলেন, তাঁদের অচিরেই দেব- 
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দুর্লভ জীবন লাভ হয় । কোনও সাধুর আচরণও যাঁদ শাস্তরবিরোধন হয়, তবে তাঁর 
কথামত না চলে শাস্তের নিদেশি অনুযায়ী চলতে হয়। 

সাধুর লক্ষণ ক? সাধু আত্মপ্রশংসা করেন না. পরনিন্দা করেন না. অপরের 
বিশ্বাস নম্ট করেন না; সর্বজীবে দয়া করেন। তান বৃথা সময় নম্ট করেন না; 
ভগবং-স্মরণ. মনন, কীর্তন, অর্চন ও সাধুসেবা--এই সব নিয়ে তান সর্বদা বাস্ত 
থাকেন । গোস্বামীপ্রভু প্রত্যহ কয়েকজন মহাত্মাকে স্মরণ করতেন__ 

. নবম্বশপের চৈতন্যদ্স বাবাজশ 

কাশীর ন্ৈলঙ্গস্বামণী 

অযোধ্যার মাধোদাস বাবাজন 

গয়ার গম্ভীরনাথ বাবা 

মেছঢয়াবাজারের সন্ধ্যাসী 

দাজরিলংয়ের লামা সম্যাসণ 

. শ্রক্মানন্দ পরমহংসজনী 

এই সাতজন ছাড়াও চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সন্ষ্যাসীকেও "তান নিত্য স্মরণ করতেন। 
পরে প্রকাশ পায়, তিনিই বারদীর লোকনাথ ব্রক্মচারন। 

প্রভুর সপ্তম 'িদেশি- নাহক্কাক়্াৎ পরো রিপ7। ধর্মার্থীদের কাছে অহঙ্কার 
আভমানের মত আর শু নেই । 'ক্পপুগ্ীলির দৌরাত্ম্য থেকে মস্ত হতে না হতে 
লোকে সাধু না বললে আভমানের উদ্দেক হয় । কারও মুখে অপরের গুণকীর্তন 
শুনলেও হয় প্রাণে জবালা। কুল, মান. বিদ্যা, ধনের আঁভমান সহজে যায় না। 
দর্পহারী ভগবান দর্প চূর্ণ করেন। রাজসূয় যজ্ঞে দ্রোপদীর অভিমান হয়। তান 
ভেবেছিলেন, নারকৃলে তাঁর সমকক্ষ আর কে আছেন? রাজসভায় লাগ্চিতা 
অপমানিতা হয়ে যখন [তিনি উপলাব্ধি করলেন তাঁর মত অসহায় আর কেউ নেই, 
তখনই শুধু ভগবান লজ্জার গ্লানি থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। গদাধর দক্ষিণে*বরে 
মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন বলেছিলেন, 'কৈবর্তের অশ্ব কি করে খাব? এখানেই তাঁকে 
শেষ পর্্ত পুজার হতে হয়। ব্রাহ্মণত্বের অভিমান দুর হতে তাঁরও লেগেছিল! 
ছাঁত্বশ বছর। কুলের অহতঙ্কারে কুল-নাশ. মানের অহঙ্কারে মান-নাশ, বিদ্যার 
অহঙ্কারে বিদ্যা-নাশ, ধনের অহঙওকারে ধন-নাশ, পুত্রের অহঙ্কারে পুত্রনাশ | তানি 
কাউকে ছাড়েন না। 

“কাম ছাড়ব, ক্রোধ ছাড়ব, লোকে সাধু বলবে-এ অভিমান সবচেয়ে বড় শত্র। 
দিনে দশবার স্পশ-সঞ্গ করেও যাঁদ ঈশ্বরে ভান্ত থাকে. তাহলেও উদ্ধার হতে 
পারে। কিন্তু উধর্বরেতা হয়ে যাঁদ অহঙ্কার কর, তাতে িছ_ই হবে না। দুবাসা 
উধরবরেতা 'ছিলেন। শেষে তাঁর সর্বনাশ হয়েছিল। 

আঁভিমান অনেক টাকা থাকলে হয়. অনেক 'িদ্যাতে আঁভমান হয়, অনেক 
ধর্মেতে তপস্যার আঁভমান হয় । এ আঁভমান সহজে নম্ট করা যায়। কিন্তু আর এক 
প্রকার অভিমান আছে । 'নর্ধন মনে করেন ধনী তাকে ঘৃণা করেন, সুতরাং তান 
তাঁকে ঘণা করবেন । এরুপ মূর্খ বদ্বানের এবং পাপন ধার্মিকের প্রাতি আভমান 
করেন। আঁভমানের মত সাধকের এমন শত্রু আর িছ7 নেই। মহাপ্রভু আঁভিমান- 
শূন্য হবার উপায় বলে গেছেন_- 

তৃণাদাপ সুনীচেন তর্ীরব সাঁহফুণা। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ও সদাহরিঃ | 
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তণ হতেও অবনত ও বৃক্ষ থেকেও সহফ হয়ে, আভমান ত্যাগ করে অন্যকে 
সম্মান প্রদর্শন করবে ও শ্রীহারর কর্তন করবে । গোস্বামীপ্রভুরও এই কথা? 
তান বার বার বলেছেন, 'দীনহশীন গবনীত হওয়া অপেক্ষা ভগবানকে লাভ করার 
আর সহজ উপায় নাই । 

'আমি ছোট, ক্ষুদ্র এই যদ হয় তাহলেই হল । আম সকলের ছোট । 

'দশনতা ভিতরের বস্তু । উহা হৃদয়ে এলে হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হয়। দীনতা 
এলে নিজেকে হান বলে বোধ হয়। 

“নীচু না হলে হয় না। যে বলে, “আম বড়” সে নীচ হতে নীচ, ছোট হতে 
ছোট ।, 

আশ্রম-স্থাপনে রাধারমণ গুহ ও কুঞ্জীবহারী ঘোষের চেম্টার তুলনা হয় না। 
আশ্রমে আসার 'কিছাীদন পর থেকেই ঘাঁড়র কাঁটার মত সব চলত । প্রভু শোচাক্রিয়া 
থেকে পাঠ, পুজা, কীর্তন, সাধন-ভজন, আহার, সব যথানিয়মে সমাপন করতেন । 
প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে তিনি পাখার জন্য চাল ছাড়িয়ে দতেন। তারপর 1তাঁন 
চা পান করতেন। আশ্রমের বাইরে উত্তরাঁদকে বিস্তীর্ণ মাঠ । প্রভু সকালে সেখানে 
বেড়াতেন। 

বাল্যভোগের পর কুঞ্জীবহারী ঘোষ শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ও নরোস্তম দাসের 
প্রার্থনা পাঠ করে কর্মস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেন। প্রভূ তারপর মধুর স্বরে 
গুরুমুখী ভাষায় 'গ্রন্থসাহেব ও তুলসীদাসের 'হান্দি রামায়ণ রামচারতমানস ও 
শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করতেন। বেলা এগারটায় পাঠ শেষ করে তান স্নানে যেতেন। 
তারপর আঁতখিদের সঙ্গে সাঁশষ্য প্রসাদ পেতেন: বিশ্রামান্তে আমতলায় প্রায়ই' 
প্রভু সমাধিসাগরে ডুবে যেতেন। অপরাহ্ে ধর্মীপপাসূরা এসে তাঁর উপদেশ 
শুনতেন । সন্ধ্যায় কর্তন হত। কর্তন শেষ হলে শিষ্যদের নিয়ে সাধন-বৈঠকে 
বসতেন। রাত্র সাড়ে নটায় আহার করে কোঠাঘরে গিয়ে আসনে বসতেন। রাত 
[তিনটা অবাধ এ অবস্থায় নামের আশ্রয়ে থেকে ঘণ্টাখানেকের জন্য গা-টানা 'দতেন, 
কিন্তু কিছ্াদন পর থেকে তাও তান একেবারে পাঁরত্যাগ করেন। 

আশ্রম চলে পরিপূর্ণ আকাশবৃত্তির উপর শনরর্ভর করে। প্রভূ একাঁদন 
বলছিলেন, 'কভশ ঘি দুধ ছানা, ওঁর কাঁভ চানা 1ভ মানা ।, আশ্রমবাসীর সংখ্যা 
নগণ্য নয়। তার উপর আতাথ-অভ্যাগত লেগেই আছে । তথাপি কোন প্রকার যাচঞ্জা 
বারণ। পুরোপ্নীর অযাচকতা । স্বেচ্ছায় যে যা দিতেন নবকুমারবাবু তাই +দয়েই' 
আশ্রমের প্রয়োজনীয় জাঁনসপন্র আনতেন। আশ্রমে পাচক ছিল না। যোগমায়া 
দেবীকেই একাজ করতে হয়। অবশ্য তাঁকে তাঁর মা মুন্তকেশী দেবী ও 'িষ্যেরাও 
সাহায্য করতেন । প্রথম প্রথম নবকুমারবাব মুন্তকেশী দেবীর ফর্দ অনুযায়ী ধারে 
ছজিনিসপন্র 'নয়ে আসতেন । হাতে অর্থ এলে তিনি ধার পাঁরশোধ করে দিতেন । 
গোস্বামীপ্রভূ একাঁদন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপাঁন কি আশ্রমের জন্য কখনও 
ধারে 'জানসপন্র আনেন ?" 'তাঁন সম্মাতিসৃচক ইঞ্গিত করলে গোস্বামণপ্রভূ বলেন, 
এইরূপ আর কখনও করবেন না। ভগবানের দিকে নিঃস্পৃহভাবে তাকান ছাড়া 
আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই । সেইঁদন থেকে ধারে আনা বন্ধ হয়। ঢাকা 
ব্রাহ্মসমাজের নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় এসেছেন। গোস্বামীপ্রভু একাঁদন তাঁকে 
আশ্রমে প্রসাদ পেতে বলেন, আর যোগজশীবন বলেন, “সেইাদন আম 'ানীজে আপনার 
জন্য রাত্া করব ।' নির্ধারিত দিনে নগেনবাব্‌ এসেছেন। এদিকে চাল-ডাল সবই 
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বাড়ন্ত! আতাথসতকার কি করে হবে ই গোস্বামীপ্রভূর মূখে ও ব্যবহারে উদ্বেগের 
লেশমান্র নেই । বেলা তখন প্রায় বারটা। এমন সময় একটি লোক ঝাড়ি করে চাল, 
ডাল, তাঁরতরকার, চাঁন প্রভাতি আরও নানারকম খাদ্যসামগ্রণ এনে বলে “আনন্দ 
জানের বাড িকে রািরেছেনা 

গোস্বামীপ্রভূু নগেনবাবুকে হেসে বলেন, এই আপনার সধা এল ।' তারপর 
তাঁকে সব খুলে বলেন। যোগজীবন গোসাঁই রান্না করেন। পারতৃপ্তি সহকারে 
সকলে প্রসাদ পান। 

একাদন আমতলায় 'ত্রকালজ্ঞ খাঁষরা গোস্বামীপ্রভুর কাছে প্রকাঁশত হয়ে 
তাঁকে বর দেন। তাঁরা তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, নর নাতির কভার 
কাছে প্রকাঁশত হউক ।" প্রত্যক্ষ প্রমাণ মলে ইসারায়। বেদ, স্মৃতি. পুরাণ, তন্ত্রের 
অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ 'দব্যজ্যোতিতে অনবদ্য রূপে তাঁর কাছে প্রকাশিত হন। 
শাস্রের দূ্রেয় রহস্য মুহূর্তে হয় উদ্‌্ঘাঁটিত। শাস্তের প্রাতাটি তত্ত তাঁর কাছে 
প্রকাশ পায়। 'তাঁন বলেছেন, 'শাস্তের প্রাতিটি বর্ণ অভ্রান্ত ও জীবন্ত। হন্দঃশাস্ত, 
বাইবেল ও কোরাণের মধ্যে কোথাও কোন বিরোধ নাই । কেবল আঁধকারী ভেদে 
উপদেশ ।” আরও বলেছেন, 'বৃক্ষশাখায় কলকণ্ঠ 'বহঙ্গ যেমন সার বেধে বসে, 
নড়েচড়ে, খেলা করে, শাস্তের অক্ষরগ্ীলও তেমনই প্রাণবন্ত। তাঁরা আমার সঙ্গে 
কথা বলে । 

আশ্রম-প্রাতিন্ঞঠার আট-ন দন পর একাদন গোস্বামনপ্রভু “প্রারব্ধ ও পুরুষকার' 
সম্বন্ধে বলেন, “সংসারে সকলেই প্রারব্ধের অধীন । যে-ই যত চেম্টা কর না কেন, 
প্রারব্ধ কার্যের গতি কেহই রোধ করতে পারবে না। পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধের 
উপর আধিপত্য অসম্ভব । লোকে পুরুষকারে সামায়ক উপকার পেতে পারে 
বটে; কিন্তু চিরকাল পারে না। ব্রহ্মচারী মহাশয় পুরুষকারের প্রভাবে প্রারব্ধ কর্ম 
আতিন্রম করে সাধনের চতুর্থ অবস্থাও পোঁরয়ে গিয়েছিলেন; অবশেষে 'নার্বকিজ্প 
সমাধ স্থানে পেশছে আবার চেকে ফিরে এলেন । পরে তান নাস্তা খেয়ে, ক্ষেত 
নিড়ায়ে, শুকর তাড়ায়ে কতকাল কাটালেন । অবস্থায় না পড়লে এসব কথা বুঝা 
যায় না। প্রারব্ধের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শাস্ত দুটি উপায় বলেছেন-_ 
বিচার ও অজপা-সাধন । যখনই যা িছু করবে 'িষ্ণু-প্রীত্যর্ণে করবে ॥ উঠা, বসা, 
স্নানাহারাঁদ যাবতশয় কার্য নজ্কামভাবে বা বষ্ণ-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হলেই শীঘ্র 
প্রারব্ধ কর্ম শেষ হয়ে যায়। আর শবাসে-প্রশ্বাসে নাম করলে আরও সহজে হয়।' 

আশ্বিন মাসের (১২৯৫) মাঝামাঁঝ গোস্বামীপ্রভূ একদিন আহারপ্রসঙ্গে 
কুলদাকান্তকে বললেন, “কারও আকাঙ্ক্ষার বস্তু, লোভের বস্তু, তাকে না 'দয়ে 
খেলে অনিম্ট হয়। কোনও তমোগণারান্ত ব্যান্তর সঙ্গে এক আসনে বসে আহার 
করলেও অনিম্ট হয়; এমন কি একস্থানে বসে খেলেও হয়। আহারের বস্তুতে 
তমোগুণশর দৃষ্টি পড়লেও ক্ষাত হয়। এসব বিষয়ে যখন দৃষ্টিট খুলে বাবে, 
পাঁরজ্কার দেখতে পাবে ওসব লোকের দৃম্টিমাত আহারের বস্তুতে কাঁটাণু পড়ে। 
এ সকল পূর্বে তো কিছুই বুঝতে পারতাম না। মানতামও না। কিন্তু প্রত্যক্ষ 
হলে আর আবিশ্বাস কার রূপে? আহারের বস্তুতে লোকের সংস্পর্শে ও 
দৃষ্টিতে বিশেষ অপকার করে। দরজা বন্ধ করে আহার করা এখনও অনেক 
ব্রাহ্মণের নিয়ম আছে । তমোগুণাক্রান্ত ব্যান্তর দ্বন্ট আহারে পড়লে উহা ভোগে 
লাগে লা নষ্ট হয়। এজন্য দরজা বন্য করে তোগ পরস্ভৃত করারও নরম আছে। 

--১৮ 


ভাবদৃষ্ট, স্পর্শদুষ্ট ও দৃ্টিদুস্ট বস্তু আহার করলে ক্ষাত করে, দেবতাকে 
দিলেও অপরাধ হয়। আহারের দোষে অনেক প্রকার উৎপাতের সন্টি হয়, ওতে 
সমস্ত িপুরই উত্তেজনা জল্মে। এইজন্য এইসব বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হয় । 
প্রভু দ্বপ্রহরে অন্ন ও রান্রে রুটি প্রসাদ নিতেন। 

শান্তিসুধার বিয়ের প্রস্তাব আসে নানা জায়গা থেকে । সম্পদশাল+, সম্দ্রান্ত 
একটি পারবার-পান্র সুশ্রী, সুশাক্ষিত। পান্রপক্ষের খুব আগ্রহ । মুক্তকেশশ দেবর 
আনন্দ ধরে না। প্রভুর পরিবারের অভিপ্রায়, এ প্রস্তাব ছাড়া ঠিক নয়। কিন্তু 
বাদ সাধেন গোসহিজী নিজে । তাঁর সম্মাত নেই। তাহলে সুপান্ন কে? প্রভূ 
বলেন, কেন, জগদ্বন্ধু 2 ছেলেটি সবাঁদকে ভাল । এতে কারও অন্তরের সমর্থন 
মেলে না। জশগদ্বন্ধু মৈত্রের বাড়ী ফাঁরদপুর জিলায় রুকুণন গ্রামে । বি.এ. পযন্তি 
তনি পড়েছেন। দক্ষা পেয়ে এক বছর ধরে প্রায়ই গুরুর কাছে এসে থাকেন। 
ওজর আপাঁন্ত ওঠে । বি. এ. পাশও নয় । সংসার চলবে কি করে ? বাপ-্ঠাকুরদাও 
কছু রেখে বান নি। এর উপর বোন রয়েছে একট বিয়ের উপযুস্ত । সব জেনে- 
শুনে এখানে কন্যাদান মানে শাঁন্তিকে অতল জলে ভাসিয়ে দেওয়া । 

প্রভু ও*দের বলেন, “তোমরা দেখাছি সব 'বিষয়ীর মত কথাবার্তা বলছ! কেউ 
কারও ভরণপোষণ করে না। ভগবান কর্তা, তাঁর ইচ্ছায়ই সব হয়। মিনি অনন্ত 
কোট ব্রন্মান্ডের সকলের ব্যবস্থা করেন, শান্তিসুধার ভারও তাঁরই হাতে । তানি 
যে ব্যবস্থা করেন, তাই যথার্থ কল্যাণকর । আর আম তো স্পম্ট দেখতে পাচ্ছি, 
জগ্াদ্বন্ধুই শান্তির যোগ্য পান্। তাঁর সঙ্গে য়ে হলে শান্তি সুখী হবে । অন্যত্র 
শান্তির কম্টের অবাধ থাকবে না। তাছাড়া জগদ্বন্ধূর সঙ্গে আমার শুধু এ- 
জল্মের সম্বন্ধ নয়।' 

তথাঁপ কারও মুখে কথা নেই । প্রভু তখন বলেন, "গুরুদেব, মহাপ্রভু, অদ্বৈত- 
প্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু সকলেই সর্বতোভাবে জগদ্বন্ধুর সঙ্গে শান্তির বিয়ের 
প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। জগদ্বন্ধু মহাপ্রভুর সময় কে ছিলেন, জান? 
রায় রামানন্দ। এর পরও যাঁদ শান্তির বয়ে অন্যত্র দিতে চাও, আমার আর বলার 
কিছু নাই । এর উপর আর কি কথা? জগদ্বন্ধুর সঙ্গে বিয়েতে সকলে সম্মাত 
দেন। যোগমায়া দেবী বলেন, 'জগদ্বন্ধূর বোনাটও সুলক্ষণা শুনোৌছ। জীবনের 
সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করা কি সম্ভব ৮ গোসাহিজী বলেন, “আলাপ-আলোচনার পূর্বে 
যোগজশবনের সম্মতি নাও ।, যোগমায়া দেবী বলেন, “আপনার যখন মত আছে 
আমার আর কোন ভাবনা নাই । জীবনকে আমি রাজী করাব।” যোগজীবন 'নজের 
ীবয়ের আলাপ শুনেই বে'কে বসেন। 'দাঁদমার কাছে তান কোমার্যের সঙ্কজ্প 
ব্ন্ত করেন। মা তাঁকে ডেকে পাঠান । তানি তাঁকে বলেন, হ্যাঁ রে জীবন, বিয়ে 
করলে ক ধর্ম হয় না? তোর বাবার সঙ্গ করেও কি তোর এ ধারণা 2 তাঁর মত 
ধার্মক আর একজন দেখা 'দাঁকাঁন ! যোগজীবন বলেন, 'বাবার-সঙ্গে কি কোন তুলনা 
হয়ঃ তাঁর কথা আলাদা । তাঁর দড়তা ও 'নম্ঠার এক কণা পেলে উতরে যাহ!" 
হবে না” ষোগজনঈবন নীরব থাকেন । মা বুঝেন তাঁর কথা 'বকায় নি। বলেন, পক 
চুপ করে রইল ষে আম বিয়ে করব না। যোগমায়া দেবীর মধ্যে দেখা যায় 
ভাবান্তর । তেজের সঙ্গে ছেলেকে তান বলেন, “এবার এসে'ছ তোর জন্য! আবার 
ক আসব তোর বিয়ে দেখতে ? আমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিস না। বয়ে কর। 


গেশ্ডোরয়ায় আশ্রম-সণ্চার ২৭৫ 


আম সব ব্যবস্থা করছি। মা এমনভাবে কথা কয়েকাঁট বললেন যে, ষোগজসবনের 
আর শকছু বলার রইল না। মুস্তকেশ দেবী মাতাপত্রের কথাবার্তা শুনে প্রভুর 
কাছে গিয়ে আদ্যন্ত সব বিবৃত করে বলেন, “মনে হয় যোগমায়ার পৃবজন্মের 
স্মৃতি জেগেছে! ও কে ছিল ০, প্রভূ তাঁকে পাল্টা প্রশন করেন, আপনার কি ধারণা ? 
€তাঁন জামাতা ও গুরুকে বলেন, শুনেছি, বিষ্ঠপ্রয়া দেবীর মনে সাধ ছিল তাঁর 
একাঁটি ছেলে হয়। কিন্তু মহাপ্রভূ সন্গ্যাস নেওয়ায় তাঁর সেই সাধ অপূর্ণ রইল; 
তবে কি 'বিফুপ্রিয়া দেবী যোগমায়া কায়া ধরে আমাদের ধন্য করেছেন ?” শাশুড়ীর 
প্রশ্ন প্রভুর ওষ্ঠে হাঁসির রেখা ফুটে।৯ যোগজশীবন রাজশ হয়েছে শুনে গোস্বামী- 
প্রভু বলেন, 'রাসের সময় আম শান্তিপুর যাব। তখন মার মতামত জানব। 
জগদ্বন্ধুকে িলখে দচ্ছি, সে যেন আমার সঞ্গে শান্তিপুরে দেখা করে। কার্তক 
মাসে (১২৯৫) গোসাইজী শান্তিপুরে যান। সঙ্গে লাল ও পাঁন্ডিত মহাশয়। 
জগদ্বন্ধুবাব্‌ শান্তিপুরে এসে মিলেন। 

রাসের মেলা--ঘরে ঘরে উৎসব; প্রাতি গৃহে বিগ্রহের দি অপরূপ সাজ-সক্জা! 
একাদন প্রভু ভু সাশব্য রাসের মেলা দেখতে যান। একটি তাঁবূর বাইরে ঘণ্টা 
কাল 
দেখান হয়-পিঠ একদম পাথর । হাত, মুখ ও পেট স্বাভাঁবক। ডান হাতের 
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অনামকা স্পর্শ করে যেন অবিরাম ইন্টনাম জপ করছেন। নেপালের 
পাহাড়ে একে পাওয়া গিয়োছল। পাঁখর ন্যায় কণ্ঠস্বর। একটি মাত্র কলা তাঁর 
খাদ্য। সপ্তাহে দুদিন সামান্য মলত্যাগ হয়। প্রভূ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “এ অবস্থা 
বেনাবিীন তি গার মানা রে উজ ভীত টোন: ইনি ভজনশশল 
সধ্। শুরুতর কোন অপরাধে এই দাা। এই দেহে আর 'কছ হবার নয়, সামনের 
জল্মে তান 'সাদ্ধলাভ করবেন । 

স্বর্ণময়শ দেবী শান্তিসুধার ও ষোগজীবনের বিয়ের উভয় প্রস্তাবই অনুমোদন 
করেন। গেগ্ডোরিয়া আশ্রমে একই. দে দুই বয়ে স্থির হয় ২৬ ফাল, ১২৯ 
বঙ্গাব্দ । জগদ্বন্ধু বিয়ের কয়েকাদন পূর্বে বিসল্তকুমারশকে নিয়ে আশ্রমে পেশছবেন। 
কুঞ্জ ঘোষের বাড়ীতে বসন্ত থাকবে। স্বর্ণময়শী দেবী বলেন, ণবয়েতে আম যাব না। 
বয়ের পর জোড়া দম্পাঁতিকে শান্তিপুর্র নিয়ে আসবে শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করাতে ॥ 

জগদ্বন্ধু কলিকাতা যান। সপ্তাহখানেক বাদে গোসাঁইজী ঢাকার পথে 
কাঁলকাতা এসে নগেনবাবূর কাঁসারিপাড়ার বাসায় ওঠেন। গৃহকন্রঁ মাতঙ্গিনী 
দেবীর ইচ্ছা হয়, একাদন কৃষগোপালের ভোগ রাঁধেন। গোসাহিজকে বলতেই তানি 
বলেন, “ভগবানের ভোগ রাম্বার ইচ্ছা হয়েছে, এ তো খুব ভাল কথা । নগেনবাবদ 
তখন 'কলিকাতার ছিলেন না। মাণ মজুমদার ও  বৃন্দাবনবাবু ভোগসামগ্রণ এনে 
দেন। ভোরে স্নান করে নগেনবাবুর স্ব চাল ধূতে 'গয়েছেন, শোনেন প্রার্তাট 
চাল থেকে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ধ্ীন উঠছে। ডেগচিতে চাল টগবগ করে ফুটে 
হাঁরবোল, হরিবোল' বলে। কড়াতে সবৃজী সাঁতলাতে 'হরেকৃফ, হরেকৃফ' রব। 
ছুটে গিয়ে মাতাঙ্গনশ দেব" প্রভূকে [জিজ্ঞাসা করেন, 'এ সবের তাৎপর্য কি £, 
গোসাঁইজশ বলেন, “আপাঁন কৃগোপালের ভোগ” রান্না করছেন, তাই দেবতারা 
মলে আনন্দে হরিধ্ন করছেন। আপনার দিব্যশ্রতি আজ খুলেছে। তাই এ সব 


১. শোস্বামীপ্রভূল শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকারের মুখে শোনা । 





২৭৬ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃফ 


শুনছেন ভোগ লাগিয়ে গোসাঁইজীকে তিনি বলেন, “ক আজ রে*ধোছি, জানি না, 
চারদিকে আবিরাম “হরবোল, হরেকৃ্” শুনে আম আর আমার মধ্যে ছিলাম ন।।' 
প্রভূ বলেন, 'কৃষ্গোপাল আজ এখানে আহার করবেন জেনে, স্বয়ং গোলোকের 
লক্ষমশীদেবী এসে তাঁর রান্না করেছেন । এর আস্বাদ হবে অপূর্ব ॥ 

ভোগের থালা এনে গোস্বামীপ্রভূুর আসনের সামনে রেখে মাতাঁঞ্গনী দেবী 
ধপধূলা দেন। প্রভু সমাধিস্থ হয়ে গড়েন মাতঞ্গিন দেবী থালা থেকে প্রসাদ 
নিয়ে "গোসাইজশর মূখে ধরেন। ভাবে আববিষ্ট হয়ে গোসাইিজী বলেন, “এ ভোগের 
জন্য জগন্নাথদেব এসেছেন! এ যে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র! এ শ্রীগৌরসন্দর! এ শ্রীনিত্যা- 
নন্দ! এ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র! এ প্রসাদের তুলনা নাই! যে পায় সে ধন্য। সব দেবতারা 
এসেছেন প্রসাদ পেতে! মাতাঁঙ্গননন দেব দেখেন, ঘরময়, আনাচে-কানাচে অবাঁধ, 
দিব্য মাথার সারি! ঘরের ভিতর ব্য, ভন্ত যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসে প্রভুর মুখে 
প্রসাদ তুলে ধরেন। 'তানিও ওদের দেন'। মাতাঁঙ্গন দেবীর চোখে পড়ে একখানা 
গৌরবর্ণ হাত এঁ থালা থেকে প্রসাদ তুলে ধরে । এ কার হাত, বলে তিনি চীৎকার 
করে ওঠেন। প্রভু বলে ওঠেন, মহাপ্রভুর" । নগেন্দ্রগাহিণ সাম্বৎ হারিয়ে প্রসাদের 
থালের উপর পড়ে লুটোপুঁট খান। ভাবের বন্যায় সব মেতে ওঠেন। কেউ কেউ 
ানজেদের সর্বাঙ্গে প্রসাদ মাথেন। প্রভু মাতাঁঙ্গখন দেবীকে নাম শোনান। তাঁর জ্ঞান 
ফিরে এলে, গোসাঁইজী তাঁকে বলেন, “'আপাঁন পণ্যবতী বলেই এসব দেখেছেন, 
শুনেছেন । গৌরসন্দরের হাত দেখা ক কম সৌভাগ্যের কথা! চার-পাঁচাঁদন 
কলিকাতায় থেকে অগ্রহায়ণ মাসের ১২৯৫) মাঝামাঝি গোস্বামীপ্রভূ গেশ্ডেরিয়া 
আশ্রমে ফিরে আসেন। 

এই সময় কুলদাকান্ত লোকনাথ ব্রক্ষচারীকে দর্শন করতে বারদন শগয়োছলেন। 
তাঁর কথাবার্তা কেমন যেন বিভ্রান্তিকর! গোসাঁইজীর উপরও তিনি ক্ষুব্ধ । 
কুলদাকান্তের কাছে তিনি মন্তব্য করেন, গোসাই দেশ-বিদেশে আমাকে মহাপুরুষ 
বলে প্রচার করে আমার সর্বনাশ করলে! পপচশ বছর এই বারদশতে বেশ ছলাম। 
এখন উদয়াস্ত রোগীর গোঙাঁনি আর মামলা-মোকদ্দমা । এইজন্য কি আম এখানে 
আছি? শালা অন্ধ মুরুক্ষু! কচি কচি ছেলেগুঁলিকে যোগশিক্ষা 'দচ্ছে, আর বলে 
“পরমহংসজী, পরমহংসজন”! কাউকে বলছেন, “কামের ন্নণা হয়েছে, রমণ করাঁব 
-তোর কি জুটে নাঃ নিবৃত্তি 2 প্রবৃত্তিমার্গে চলতে চলতে তোর কর্মই তোকে 
নিবৃত্ত করবে ।' গোস্বামীপ্রভূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুলদাকান্ত তাঁকে সব খুলে 
ধলেন। তাঁর মূখে ওই সব কথা শুনে প্রভু বলেন, এখন তোমাদের যে-ই ব্রহ্মচারীর 
নিকট যাবেন, 1তাঁন একবার নাড়াচাড়া করবেন। আমাকে তানি আক্ষেপ করে 
বলেছিলেন, “মৃনি-খাঁষদের কলজে তুই শেয়াল-কুকুরগুীলকে বলাচ্ছিস ।” আম 
বললেন, “আচ্ছা, আম একবার বেশ করে দেখব ।” এখন তাই তান ওই রকম 
আরম্ভ করেছেন। এতে তোমাদের আর ক ? আমাকেই তান পরণক্ষা করছেন । 
তিনি বলেছিলেন, “তোর নাঁড়ভুপড় আঁম টেনে বের করব।” এখন তাই করছেন। 
যত পারেন, করুন । তবে তোমরা এখন তাঁর কাছে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কথা! 
সকলকে বলে দেওয়া ভাল ।” 

তাঁর বড়দাদা হরকাল্ত বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে এ সময় একখানি চিঠি পেয়ে 
কুলদাকান্ত ভেঙ্গে পড়েন । হরকান্ত তাঁকে লিখেছেন, 'দশক্ষার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে 


গেশ্ডোরয়ায় আশ্রম-সনণ্ঠার ২৭৭ 


গাস্বামী মহাশয়ের কপার উপর তাঁকয়ে ছিলাম, এই সময় একাদন শ্রীযুক্ত 
রামানন্দস্বামী র্োক্ষধর্ম প্রচারক রামকুমার বিদ্যার্র মহাশয়) ফয়জাবাদ এসে 
আমাকে পূর্বে কিছু না বলে গুস্তার ঘাটে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে কানে একটি নাম 
দিয়ে বললেন, “আম তোমাকে দীক্ষা দলাম, এই নাম জপ কর।” চিঠি পড়ে 
কুলদাকাল্ত কেদে ফেলেন। গোসাঁইজী তাঁকে প্রবোধ 'দয়ে বলেন, তুমি দুঃখ 
কর না। তোমার দাদাকে আমার কাছে আসতেই হবে। তোমার দাদা তোমাকে, 
পশ্চিমে যেতে লিখেছেন, যাওয়াই উঁচত। তোমার শরীর ভাল নয়; স্কুলে পড়ে 
ক হবে? বিদ্যালাভই উদ্দেশ্য । সেটি হলেই তো হল । অনেক বড় বড় লোকের 
কথা শোনা যায়-মিল প্রভাতি-যাঁরা স্কুলে পড়েন নাই। তোমার দাদাকে এই 
সাধনের ভিতরের কথা কিছু বল না। তাঁকে আমাদের সাধনের ?ভতরে আনতে 
চেম্টা কর না। রামকুমারবাবূকে খুব ভান্ত-শ্রদ্ধা কর, 'তান ভাল লোক । আমাদের 
এ সাধনে সকলকেই ভান্ত-শ্রদ্ধা করতে বলে। রাস্তার মুটে-মজুরকেও ভান্ত 
করবে । আবিচারে যান যত ভান্তি করতে পারবেন, তাঁরই তত উপকার ।" 
মুত্গেরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে কুলদাকান্ত গুরুকে প্রণাম করে 
বলেন, “এতকাল আপনার কাছে 'ছলাম, এখন কোথায় কি অবস্থায় 
পাঁড়। কখন শাক করে ফোঁল! প্রভু তাঁকে বলেন, “তুমি তো এখন 
গর্ভ্থ সন্তান। তোমার আর শিন্তার কি আছেঃ মা যেমন গভ্থ 
সন্তানের অবস্থা টের পান, সন্তান নড়াচড়া করলে অমনই বুঝতে 
পারেন, গুরুও সেই প্রকার শিষ্যের সমস্ত অবস্থা, সমস্ত চেষ্টা সর্বদা 
জানতে পারেন। সন্তান যতকাল ভূঁষিষ্ঠ না হয়, ততকাল তার কোন ক্ষমতাই থাকে 
না। মা যা কিছু আহার করেন, তারই একটু রস নাড়ীর ভিতর দিয়ে সন্তানের 
দেহে সন্টারত হয়। শুধু তাতেই গভন্থ শিশুর প্ান্ট হতে থাকে । সেইরূপ 
গুরু যা কিছু লাভ করেন, শিষ্য শুধু তারই অংশ প্রয়োজনমত পেতে থাকে। 
গুরুর উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যেরও উন্নতি । তারপর ছেলে ভূমিষ্ঠ হালেও 
মা-ই তাকে আহার দেন: প্রয়োজনীয় সব জোগাড় করে মা-ই তাকে লালন-পালন 
করেন । যে পযন্ত তার চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়ার তেমন ক্ষমতা না জল্মে, ততকাল 
মা তাকে চোখের আড়াল করেন না, সর্দা চোখে চোখে রাখেন। শিষ্য সিদ্ধ 
অবস্থা লাভ করলেও সদগুরু তাকে ছাড়েন না, গুরু তাকে তখনও শিশুর মর্ত 
কোলে করে থাকেন, সর্বদা সকল বিষয়ে গুরু শিষ্যের সুবিধা দেখেন ) 
একট; থেমে আবার গোসাঁইজী বলেন, “এখন তোমার মার গভে না জল্মালে 
কোন ছেলে আর বাঁচবে না, তার অসৃবিধা হবে, অকল্যাণ ঘটবে, এরুপ যাঁদ মনে কর, 
তা ঠক হবে না।..এভন্ন ভিন্ন মার গর্ভে সন্তান জল্মে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক, 
ভগবানের এই ইচ্ছা । সাম্প্রদায়ক ভাব রেখ না।' কুলদা জিজ্ঞাসা করেন, গরুতে 
তেমন 'নষ্ঠা না জল্মান পর্যন্ত অন্য সাধুর সঙ্গ করা কি ভাল 2" গোসাইজনী বলেন, 
“অন্য ভেবে সঙ্গ করবে না। এক গুরুশীন্তই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রয়েছে । রন্তাধারে 
রন্তু থাকে, তাই বলে ক শরীরের অন্য স্থানে রন্ত নাই ? রন্তাধার থেকে রম্ত সণ্টারত 
হয়ে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে । সমস্ত বিশ্বব্যাপী এক গুরুশান্ত | সঙ্কীর্ণ- 
ভাবে বড় আঁনম্ট হয় ।”১ কিন্তু সকল গন্ডঁ ছাড়া বড় কঠিন। অন্যন্র তানি বলে- 


১. কুলদানন্দ ব্রক্মচারণ-প্রণপত শ্শ্রীশ্রীসদগুরুসঞ্গ”, ১ম খন্ড, ৩য় সংস্করণ, প্রাক ১১৫ 


২৭৮ সদগরু শ্রশশ্রসীবিজক্প তক 


ছিলেন, নিজের সাধনে নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্ত অন্য সাধুর সঙ্গ করা অনুচিত। 
আরও বলেছিলেন, সদ্‌গুরুর নিকট থেকে সাধন লাভ করার পর আর অন্য সাধুর 
সঙ্গ করার প্রয়োজন হয় না। 


আশ্রমে প্রথম ধূলট ও পাঁরণয়োংসব। 


গোস্বামীপ্রভু অনাসন্ত যোগী, অকৃতিম বৈরাগ্যের অনির্বাণ শিখা । সাধনরাজ্যের 
ফজ্গপ্রবাহ বারি কৃপা-সাপেক্ষ । বৈরাগ্যের ছোঁয়াচ লেগে ঘটে চিত্তশহীদ্ধ-__কাঁলর 
কলুষ-ক্ষালন; কাঠাম যেমন তেমনই থাকে । চোটপাট, কাটাকুটির বালাই নেই। 
জগাই-মাধাই-দৌরাত্ম্ের ঘটে ইতি। এ খোলে প্রকাশ হয় সুজন, বিনয়শ, সোনার 
মান্ষ। অসুরের মধ্যে হয় দৈবীপ্রকাশ॥। এই বোচিত্র্য ঘটাতে হতে হয় তাঁকে 
কখনও কুস্‌ম থেকে মৃদু আবার কখনও বা বজ্জ হতে কঠোর; থাকে না ঝাঁঝ- 
ঝলসান; বীর্ধের কাজ চলে 'বাঁচন্র মনোহর ভাঁঙ্গমায়। পদকর্তার পদে এ তত্ব 
পায় প্রকাশ-_ 
রাম আদ অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, 
অসরেরে কারলে সংহার। 
এবে অস্ত্র না ধাঁরলে, প্রাণে কারও না মারলে, 
চিত্তশুদ্ধ কারলে সবার ॥ 
প্রভু ধীর, স্থির । শিষ্যদের কণ্ঠী নেই, শিখা নেই, মালা নেই, ঝোলা নেই, তিলক 
নেই, বেশভূষার বালাই নেই। তাঁদের চাল-চলনই আলাদা । গোসাঁইজী ভেলাক- 
বাঁজির ধার ধারেন না। রন্ত-মাংসের শরীরে অণু-পরমাণুর পাঁরবর্তন ঘাঁটয়ে 
মানুষকে নৃতন ছাঁচে গড়া তাঁর কাজ। 'তান নিজে বলেছেন, “আমাদের কোন 
প্রচার নয়, শুধু ভান্ত। 4119510 নয়, 9৪৮০০ প্রচারের আমরা ধার ধার 
না। ভান্তলাভ আমাদের লক্ষ্য ।' গোসাঁইজীর আঁচ খানিকটা মেলে তাঁর 'শষ্যদের 
থেকে । ও*দের অবস্থাও বাইরে থেকে বোঝা ভার। অজ্প 'দনের মধ্যে সাধন- 
প্রাপ্তদের কারও কারও মধ্যে দেখা যায় বাঁচত ভাব। আবার কারও মধ্যে প্রকাশ 
পায় অলৌকিক শান্তর খেলা, আর কারও মধ্যে অদ্ভূত যোগৈশ্বর্য ফুটে ওঠে। 
সঙ্কীর্তনে ও*দের ভাবোচ্ছৰাস আভনব ও স্বতন্ত। তাঁরা সাধন-ভজনে তৎপর, 
প্রফুলচিত্ত ও বিনয়ী । বুজরুকীর 'কছু নেই । গুরুভাইদের মধ্যে 
প্রণীত ও ভালবাসার নেই তুলনা । বয়সের ব্যবধান, মান-মর্ধাদা, পদাধকার ভুলে 
ছেলে-বুড়া, ধনঈ-ীনর্ধন, পণশ্ডিত-মূর্খ সতীর্থদের এমন অমায়ক অন্তরগ্গতা, 
বড়-একটা দেখা যায় না। উদ্বেগ-অর্ান্তির মধ্যেও দেখা হলে গুরুভাইদের ক্রেশ 
যেন ঘুচে ষায়। ধ্যানে বসে কত অভাবননয় তথ্য তাঁদের কাছে প্রকাশ পায়। 
১& পৌষ, ১২৯৫ কলিকাতায় কুলদাকান্তের সঙ্গে মিলেন এসে সতাঁর্থ 
মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত আর সতশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । গুরুর 
খবর নেন ও*্রা; গোসাঁই-প্রসঞ্গ চলে । সতাশবাবু রগড় করে বলেন-_ 
55786২85782 
কুলদাকান্ত ভাই ভণে, শূনে পুণ্যবান॥ 
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আশ্রমে প্রথম ধূলট ও পাঁরণয়োৎসব ২৩৯১ 


'গোসাঁইজশী আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছেন তার আঁচ পাবে এতে । সাধন পেয়ে 
ভাবি, যা হোক, এবার পুর দৌরাত্ম্য থেকে তো রেহাই পাব! একিন্তু কয়লার 
ময়লা যায় না। কামের উৎপাত যেন আরও বেড়ে যায়, টাল সামলান হয় দায়। 
গোসাঁইজীর উপর গিয়ে পড়ে সব রাগ । নাম করতে বসি, এমন সব মুখ তর্খন 
উপক-ঝপ্পাক মারে যে, নাম যায় কোথায় তাঁলয়ে। উত্তেজনায় হই দিশেহারা । মনে 
মনে তখন ঠিক কার, “গোসাইর কাছে গিয়ে আর ি হবে? ভূতের বেগার খাটাই 
সার!” পাশের ঘর থেকে কানে ভেসে আসে গোসাঁইজীর কণ্ঠে স্পম্ট আহবান, “সতঈশ 
আমার মাথায় একট; তেল মেখে 'দয়ে যাও না।” আভমানের ঝাঁঝে তেজের 'সঙ্গে' 
বাল, “আম পারব না।” যল্ত্রচালিতের মত তথাপি এগিয়ে যাই । গিয়ে দেখি মৃদু 
হেসে তান ধরে ধীরে বলেন, “রাগ কর কেন? মাথাটা আমার জহলে যাচ্ছে৷ 
একটু তেল মেখে দেবে, এস না এক কুশ তেল নিয়ে তাঁর মাথায় দেই। তেল 
কখনও তিনি মাখেন না, অথচ বারবার বলেন, “দাও দাও, মাথাটা ঠান্ডা হচ্ছে।” 
হঠাৎ যেন আমি কেমন হয়ে যাই, শরীর রোমাণ্টিত হতে থাকে, কাঁপন শুবু হয় 
সর্বাঙ্গে। দোখ, জীবনে ষে সব তরুণীর উপর কখনও কু-ভাব হয়েছে তারা সব 
একে একে কামোন্মত্ত হয়ে আমার দিকে ছুটে এসে পাশ কাটিয়ে মালয়ে যাচ্ছে। 
ভয়ে, উতকণ্ঠায় আর লঙ্জায় মনে মনে বাল, “ধরণশ "দ্বিধা হও ।” গোসাইজশ 
তখনও বলেন, “দাও, বেশ করে দাগ, যতটা তেল আছে কটোরায়, বেশ করে ধাঁরে 
ধীরে মেখে দাও 1” খাঁনক বাদে ভান শুধান, “সবটা তেল শুষে গেছে 2 তাহলে 
যাও।” নেশায় বিভোর হয়ে এ সব দোঁখ জেগে জেগে স্বপন দেখার মত। গোসাঁইজশীর 
কথায় চমক ভাঙ্গে । এ দন থেকেই আমার কামভাব গেছে; কখনও যে ছিল তা 
কল্পনাও করতে পারি না। গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করে তাঁরা চারজনে মিলে 
তুলসীদাসের দৌহা আবৃত্তি করেন-_ 
সদগুরু পায়ে, ভেদ বাতায়ে, জ্ঞান করে উপদেশ । 
তব কয়লাকা ময়লা ছ্‌টে যব আগ করে পরবেশ ॥ 

সতশশবাবুর দণক্ষা হয় ঢাকা ব্রাহ্ম প্রচারক-নিবাসে ঠিক এক বছর পূর্কে। ঢাকা 
1জলার বাকড়া গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ী । এনট্রা্স ও এফ. এ. পরণক্ষায় তিনি বৃত্তি 
পেয়োছলেন। আর্ক সচ্ছলতা না থাকায় বি. এ. পাশ না করেই তানি ?শক্ষকতা 
গ্রহণ করেন। তান বড় খামখেয়াল ছিলেন । প্রথম জীবনে খাওয়া-দাওয়ার 
ব্যাপারে ছিলেন মনোমূখী ৷ ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছা হলে মাসভর হীলশ মাছই' 
খেলেন, িছাীদন ভাতে-বেগ্নে। এক মাস শুধু পিঠে খেয়ে রইলেন, আবার 
ণকছুদিন কেবল 'ি-ভাত। প্রথম জবনে র্াহ্ম হয়ে তান পৈতে ফেলে দেন। 
ছাত্রেরা তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা-ভন্তি করত। তাঁর চাঁরন্র ছিল বালকের মত। 


মুঙ্ছেরে বরদাকান্ত কথায় কথায় বলেন, “শক কার বল তো কুলদা, প্রাণে যে 
শান্তি পাই না! কুলদাকান্ত বলেন, 'গোসইজীর আশ্রয় নিলে, আর তাঁর কথামত 
চললে অন্তরে অশান্তি আসে না।” বরদাকান্ত বলেন, “তান কি আর আমার মত 
শপ শলখেই দেখুন না! উত্তর আসে, “আপনার ইচ্ছা পূর্ণ 

/ 

স্রশর অকালমূত্যুতে শোকে দিশেহারা হয়ে মদ ধরেন পি. বসু। শোক যায় ছনটে 
কিন্তু একে একে কয়েকটি উপসর্গ এসে জুটে। প্রভুর এক শিব্যকন্যার সঙ্গে তাঁর 


২৮০ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃ 


আবার বিয়ে হয় । কয়েক দিন যেতে না যেতে নবপরিণীতার সঙ্গে হয় ছাড়াছাঁড়। 
কথাটা গোসাইজশর কানে আসে । বসসাহেব মাতাল হয়ে একাঁদন প্রভূর কাছে 
উপপ্থিত। তাঁকে বিনগতভাবে গজজ্ঞাসা করেন, “আমাকে আপাঁন সাধু বানাতে 
পারেন ?2' গোস।ইজশ বলেন, “তা পারি, গিন্তু আমার কথামত চলতে হবে ।-তা 
শনশচর চলব ।'-পণ্চমকার ছাড়তে হবে ।--তা ছাড়ছি, আপনি সহায় হবেন ।, 
সাধন পেয়ে হন তান সোনার মানূষ। শবশুর-পাঁরবারের সঙ্গে ঘটে জম্প্রীতি। 
স্তীর সঙ্গে হয় নূতন করে পাঁরচয় ।৯ 

গাঁয়ের লোক ব্যবধান রেখে চলে ভয়ে আর সঙ্কোচে। নামের সঙ্গে স্বভাবের 
গরমিল- এ হেন প্রসন্নকুমার গৃহঠাকুরতা ঢাকা আসেন বাঁরশাল থেকে । অপরাহে 
জ্ঞাঁতখুড়া রামকৃষ্ণ গূহঠাকুরতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গেণ্ডেরিয়া যাবে 
গোসাইজশীকে দর্শন করতে 2 রাজী হন দেশে ফিরে গোসাঁইগণের কাছে তাট্রা- 
তামাশা করবেন- এই আভপ্রায়ে ৷ 

আমতলায় গোসাঁইজাঁ ধ্যানস্থ। যান আসেন তাঁকেই সাম্টাঙ্গ দেন। প্রসন্ন 
গুহঠাকুরতা দেখেও দেখেন না; ফিরে যেতে তিনি উস্‌খুপ্‌ করেন । খুড়া বলেন, 
“এখনই কণর্তন আরম্ভ হবে । খানিকক্ষণ খোল বাঁজয়ে যাও না) কথাটা মনঃপৃত 
হয়; মনে মনে ভাবেন, “খোলের মার একটু দোঁখয়ে যাই । কীর্তন জমে ওঠে। 
উদ্দন্ড নৃত্য করতে করতে গোসাঁইজী এাঁলয়ে দেন তাঁর প্রকান্ড দেহ প্রসন্র' 
গুহঠাকুরতার পিঠের উপর । বুকে মৃদঞ্গ, পিঠে গুরুভার--পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে 
তল্ময় হয়ে ধুনের উপর ধুন তুলেন। কীর্তন শেষ হতে না হতে সাল্টাঙ্গ 'দয়ে 
বিদায় হন। খাড়া হয়ে তখনও হাঁটতে পারেন না। গোসাঁইজী যেন তখনও কাঁধে 
ভর করে আছেন। 

দোতলায় প্রসম্নবাবুর শোবার ঘর । ঘুম নেই চোখে । ঢং ঢং করে ঘাঁড়তে দুটা 
বাজে । গোসাইজীর কাছে যাবার জন্য আস্থর হয়ে ওঠেন। তর সয় না। ভাগ্নে 
পাশের ঘরে সপারবারে 'নাদ্রত। এ ঘরের ভিতর শদয়ে নীচে যাবার পথ। কি 
করেন? চোখে পড়ে পাশের দরজা ঘে'ষে গাছের মোটা ডাল । ডাল বেয়ে তিনি 
নীচে নেমে আশ্রম-মুখো ছঃটেন। চোর ভেবে চৌকিদার পেছন নেয়। গোসাঁইজীর 
ঘরে প্রদীপ জবালা; সামনে আসন পাতা । মৃদু হেসে প্রভূ আহ্বান জানান । তখনই 
তাঁর সাধন হয় ।২ 

শরৎকামনী বসু ছিলেন যোগমায়া দেবীর অন্তরঙ্গ ভন্ত-সহচরী। 1তাঁনি 
বলেছেন, “মাঠাকরাণীর সঙ্গে গোপনে সাধনে বসে তাঁর শ্রীঅত্গে কত সময় 
সাত্বক ভাবের বিকাশ দেখে ভয়ে, বস্ময়ে আভিভূত হতাম । তান তখন একাট' 
একতারা 'িয়ে গান করে ভাব-সংবরণ করতেন ।' যোগমায়া দেবী পাঁতিপূজা, পাঁতি- 
সেবা ও পাঁতির অনুগত হয়ে তাঁর "প্রয় কার্য সম্পাদনকেই তাঁর সাধন-ভজনের 
প্রধান উপাচার বলে গ্রহণ করোছিলেন। যোগমায়া দেবীর মধ্যে কখনও কখনও 
যোগৈশ্বর্ষের প্রকাশ ঘটত । তান তা গোপন রাখার আপ্রাণ চেস্টা করতেন । 

প্রভু একদিন মধ্যাহে, সশিষ্য প্রসাদ পেতে বসবেন, এমন সময় নগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় দশবারোজন সঙ্গ নিয়ে আশ্রমে আসেন । আশ্রমবাসীদের সংখ্যাও 


৯. শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকারের খাতা থেকে। 
্‌. এঁ 


আশ্রমে প্রথম ধূলট ও পাঁরণয়োৎসব ২৮১ 


পনর-ষোল । কালবিলম্ব না করে যোগমায়া দেবী সকলকে বাঁসিয়ে দেন এবং স্বহস্তে 
প্রসাদ পরিবেশন করেন। পরিতৃপ্তির সঙ্গে তাঁরা ভোজন সমাপন করেন। বিশ্রাম 
করতে গিয়ে গোসাঁইজাী বলেন, 'মনে হয়োছিল,. আতাথদের সঙ্গে প্রসাদ পেতে 
বেশ বিলম্ব হবে! এতগুঁলি লোকের প্রসাদের ব্যবস্থা তখনই ক করে করলে? 
যোগমায়া দেবী নীরব থাকেন। বারবার প্রশ্ন করায় সসঙ্কোচে তান বলেন, 
“আপনার ইচ্ছায়ই এ সম্ভব হয়েছে । গুরুকৃপায় ?ি না হয়ঃ আমার হাত-পা শখর্ণ 
ও দুর্বল । বেশী খাটতে পার না। যোগজীবন গোস্বামী তখন ওখানে 'ছলেন। 
প্রভু বলেন, দেখ যোগজীবন, তোর মাকে আমার থেকে আলাদা মনে কারস না। 
ওকে ভিন্ন মনে করলে আমাকে বুঝতে পারাবি না! 

সস্শক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা আসেন আশ্রমে । সন্ধ্যার পূর্বে গুরুর কাছে 
বারশালের খবরাখবর বলছেন, এমন সময় বৃদ্ধা এক মাঁহলা, বুকভাঙ্গা কান্নায় 
ভেঙ্গে পড়ে গোসাঁইজণকে প্রণাম করে বলেন, তাঁর ছেলে উাকল। কোর্ট থেকে 
ফিরার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজাঁব হয়ে পড়েছে_ হাত-পা নাড়তে পারে না, কথা 
বলতে পারে না, মুখই খুলতে পারে না, অথচ সাম্বত রয়েছে পুরোপাারি। ভদ্র- 
মহিলা কাতর হয়ে আরো বলেন, এর একটা বিহিত করুন, প্রভো ।' গোসাঁইজী 
বলেন, “মনোরঞ্জনবাবু. আপাঁন একবার যান তো ওর সঙ্গে।' যেতে যেতে 
মনোরঞ্জনবাবু ভাবেন, “এরা আমার জানাশোনাও না. তাছাড়া আম ডান্তার- 
কাঁবরাজ নই । হোঁমওপ্যাঁথও কোনাঁদন কার 'নি- আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন? তবে 
আম উপলক্ষ্য । বৃদ্ধার কপাল ভাল । রোগী নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে-গোসাঁইর 
যখন কৃপাদৃন্টি পড়েছে 

রোগীর সম্মুখে উপাস্থিত হতেই মনোরঞ্জনবাবুর খেয়াল হয়-সম্মোহনের 
(05707901927-এর) চ্ঠা কার, তাই হয়ত গোসাঁই আমাকে পাঠিয়েছেন। 
রোগীকে দেখেই তাঁকে তেজের সঙ্গে তিনি বলেন, “আপনার তো কিছুই হয় নি! 
উঠে বসুন 'দাকানি। উকিলবাবু মন্ত্রচালতের মত উঠে বসেন। 

ক্ষুধা লেগেছে বুঝি 2 

হ্যাঁ বড় ক্ষুধা পেয়েছে ।, 

রিল রর রান 

রি 

ওপর জন্য ও-সব তৈরশী করে 'তঁন আনতে বলেন। আর কোন উপসর্গ নেই। 
তাঁর সঙ্গে মনোরঞ্জনবাবূর অনেক কথাবার্তা হয়। উাকলবাবৃ চা ও খাবার খান। 
ঘনোরঞ্জনবাবূর সঙ্গে নীচে নেমে তাঁকে ধন্যবাদ জানান। তান বলেন, গোসছইির 
ইচ্ছায়ই আপাঁন সেরে উঠেছেন । 

এদিন থেকে মনোরঞ্জনবাবূর মধ্যে 150015096570-এর অদ্ভুত শান্ত দেখা 
ভার এই অলোক পার লিভাবিতারে িরাযোরা বাসি লেকে তান 
নিরাময় করেছেন! প্রভু তাঁকে পাঁচটি নিদে'শ মেনে চলতে বলেন-_১. অর্থ 
উপাজনের চেষ্টা না করা ভাল। ২. কারও কাছে থেকে অর্থ বা দ্রব্য যাচ্ঞা না করা 
শ্রেয়। ৩. কারও কাছে অভাব না জানান ভাল। ৪. স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ কোন 
সাহায্য করলে তা প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন নয়। &. গয়া, 'গারাঁড, পচম্বা, 
বৈদ্যনাথ, ভাগলপুর, হাজা'রবাগ, যেখানে ভাল মনে হয়, থাকতে পারেন । স্বামী- 
স্শর সাধন হয়োছল দেড় বছর ব্যবধানে । মনোরমা দেবী পরে পান। দশক্ষার 


২৮২ সদগুরু শ্রঁশ্রবিজয়কৃফ 


কছুঁদন পরে নাম করতে বসলেই মনোরমা দেবী সমাধিস্থ হয়ে দশ-বার ঘন্টা 
থাকতেন। এমন 'দনও শিয়েছে যে, এক নাগাড়ে বাত্রশ ঘন্টা সমাধস্থ হয়ে তান 
কাঁটয়েছেন। আর এমনই ভগবৎকৃপা, দুধের শিশুও সমাধি অবস্থায় কখনও মার 
কোল পাবার জন্য কাঁদে নি। সংসারের অসচ্ছলতা মনোরমা দেবীর সমাধির কখনও 
'বঘ] ঘটায় নি। কত পরকে যে তান আপন করেছেন । বহু অনাত্মীয় তাঁদের গৃহে 
ঠাই পেয়েছিলেন । তাঁরা সকলেই এই গৃহকে মনে করতেন তাঁদের নিজের বাড়ী । 
প্রাতবেশশী ও সমসামায়ক লোকের কাছে মনোরমা দেবী ছিলেন এক িস্ময়। 
সমাধি-অবস্থায় কত নরনারী তাঁকে দর্শন করতে এসে ঈশ্বরের মাহমা উপলা্ধি 
করে শ্রদ্ধাবনত চিন্তে তাঁকে প্রণাম করেছেন । তাঁর সম্পকে প্রভু বলোছলেন, পপ্রাতি- 
কূল অবস্থার মধ্যে থেকেও কিভাবে ভগবানকে ডাকতে হয় মনোরমা এই দজ্টান্ত 
স্থাপনের জন্য জগতে এসেছেন । 


বিক্রমপুরের তেওহাটা গ্রামে রাজকুমার দত্তের বাড়ী । কালব্যাধগ্রস্ত 
ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে গিয়োছলেন তান বারদীতে লোকনাথ বর্হ্ষচারীর কাছে। 
ব্হ্ষচারী ক্ষুব্ধ হয়ে অকথ্য ভাষায় তাঁকে গাঁলগালাজ করেন। "শালারা আমায় 
তোরা কি পেয়েছিস ? আম বাদ্য না ধন্বন্তরী ? কাঁবরাজ দেখাতে পারিস না ? 
প্রারব্ধের ভোগ খন্ডাবে কে? রাজকুমারবাব্‌ 'িবনীতভাবে বলেন, “ওর ব্যারাম্‌ 
বাঁদ্য-কবিরাজের নাগালের বাইরে । কত জাবল্মৃতকে আপাঁন নবজনীবন 'দয়েছেন।" 
তথাপি তান নির্মম কশ্তে বলেন, “এখানে কিছ: হবে না। তোর গুরু তো যোগী- 
রাজ । তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পাঁরস না ?' ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায়, নিরুপায় দত্ত 
মহাশয় নৌকা ছাড়তে বলেন ঢাকামুখো । 

গেশ্ডেরিয়ায় আমতলায় ধরাধার করে আঁস্থচর্মসার ভাইপোকে 'নয়ে রাখেন 
সমাধস্থ গরূদেবের আসনবেদীর নীচে । ধ্যান ভাঙগ্গতেই চোখ মেলে মুমূর্ষ় 
রোগীকে দেখে তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়, “আহা, এর কি কষ্ট! তখনই রোগী সস্থ 
হয়ে উঠে বসে । পরমহংসজী গোসাঁইর কাছে প্রকাঁশত হয়ে বলেন, তুম এ 
করছ ? তাহলে তোমার কাছে লোক তো ভবরোগ সারাতে আসবে না, গোসাঁইজন 
বলেন, রোগীর দশা দেখে. সে ভাল হয়ে যায় আমার ওর্‌প ইচ্ছা হয়েছিল বটে, 
কন্ত আমি তো কোন শান্ত প্রয়োগ কার নাই; প্রার্থনাও কার নাই। গুরু 
বলেন, “তোমার সহানুভূতিসৃচক দর্ান্টতেই যে রোগ ভাল হয়। আর কখনও অমন 
কর না।' 

নৃত্যগোপাল গোস্বামী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত । তিনি আসেন গেশ্ডেরিয়ায় । 
প্রভু তখন আমতলায় ধ্যানে । নেপাল গোসাঁই মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা 
করেন, তুমি আর রামকৃষ্ণ যাঁদ -অভিল্ব হও, তাহলে কৃপা করে আমাকে একটু 
বুঝিয়ে দাও ।” সমাধিস্থ অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে আগন্তুকের মাথায় প্রভূ তাঁর একাঁট 
পা তুলে ধরেন। তারপর একাঁট কথাও না বলে নজের আসনে গিয়ে বসেন। 

নৃত্যগোপালবাব বলেন, “এই ঘটনায় আম আভভূত হয়ে পাঁড়। "দ্বধা- 
সংশয় মূহূর্তে দূর হয়। তখন তাঁর কাছে সাধন পেয়ে ধন্য হই।” 

শ্রীধরের পাগলামতে আশ্রমবাসঈরা আতষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কথাটা গোসাঁইর 
কানে ষায়। 'তানি তাঁকে আশ্রম থেকে চলে ফেচ্তে বলেন । শ্রীধর আর কি করেন 2 
সারাদন বনে বনে ঘ্‌রেন। আর রান্রির অন্ধকারে আশ্রমের এক কোণে এসে আশ্রয় 


আশ্রমে প্রথম ধূলট ও পরিণয়োৎসব ২৮৩, 


নেন। যোগমায়া দেবী পাঁণ্ডিত মহাশয়কে "দয়ে প্রত্যহ শ্রীধরের আহার পাঠান। 
এক রান্রে প্রভুর সঙ্গে হয় শ্রীধরের চোখাচোঁখ ৷ 'তাঁন বলেন, শ্্রীধর এসেছ ? বেশ 
হয়েছে । এীদন থেকে আবার শ্রীধরের আশ্রমবাস। 

সাধন-কুঁটিরের ছোট ঘরে গোসাঁইজনী পণ্সমুণ্ডাসন করেন। ভন্তদের মনে আসে 
স্বাস্তি। আসন ছেড়ে প্রভুর গেস্ডেরিয়া ছাড়া সম্ভব নয়! 'যাঁন ইচ্ছাময়, যাঁর ইচ্ছায় 
সবই হয়, তিনিই অচিরে করেন উপায় উদ্ভাবন। একাদন এ আসনে প্রভূ বসে 
আছেন এমন সময় প্রকাণ্ড এক সাপ জগ্গল থেকে এসে তাঁকে মীনাত করে বলে, 
পুর্বজন্মে সাদ্ধিলাভের মুখে আঁভশপ্ত হয়ে সর্পযোনপ্রাপ্ত হয়েছি। 'সিম্ধ 
আসনের পাশে থাকতে পেলে উদ্ধার হয়ে যাব। আপনি আমায় দয়া করুন । 
সাপের করুণ কাঁহনী শুনে প্রভু তাকে অনুমাতি দেন। একাঁট ইস্দূর ওখানে গর্ত 
খসুড়ে ছিল। সাপ তাতে আশ্রয় নেয়। প্রয়োজন মত বাইরে ষায়। সাপের দুধ-কলা 
পাশে রাখার ব্যবস্থা হয় । আশ্রমবাসীরা পরে একে ভয় পেতেন না। 

আসন, ধুঁন জুড়ে ওঠে উইয়ের শঢাঁপ। উপর "দিকে দিন দন বাড়ে। ছনের 
চাল পর্যন্ত উঠলে ঘর বাঁচান দায়। কুঞ্জ ঘোষের মুখে বিবরণ শুনে প্রভূ স্তৃপের 
উপর হাত চাপা 'দয়ে একটু সময় দাঁড়য়ে থাকেন। এরঁদন থেকে উধর্ণাতি স্তব্ধ 
হয়ে যায়, তবে এই আসন আর ঝ্যবহারের উপযোগী থাকল না। 

গেশ্ডেরিয়া আশ্রমের পূর্ব ও পশ্চিম দুদকে কুঞ্জবিহারী ঘোষ ও রাধারমণ 
গুহের গৃহের বরাবর গোসাঁই-শ্বষ্যেরা জাম কিনে বাড়ী করেন। এদের মধ্যে 
আছেন কুঞ্জলাল নাগ, শশশীমোহন্ন বসু, সতঈশচন্দ্র গুহ, চন্দ্রকুমার দত্ত. আরও 
অনেকে । আশ্রমের দাক্ষিণেও প্যারীমোহন বসু অন্যান্য গুরাভ্দ্রাতাগণের সঙ্গে বাড়ী 
করেন। গোসাঁইজীকে কেন্দ্র করে এই প্রাতবেশনী ভন্তমণ্ডলশ যেন একই পাঁরিবারের 
শাখা-প্রশাখা । তাঁদের হাঁসি-কান্া, সুখ-দুঃখ, রেষা-রোষ, সব কিছুই গোস্বামী- 
প্রভৃকে নিয়ে; তাঁদের বিষয়-আশয়, সংসার, পাঁরবারক মান-মর্যাদা থাকা সত্তেও 
তাঁরা বিষয়ী নন। প্রভুর পূণ্য প্রভাবে আশ্রম ও ভভন্তমন্ডলীর গৌরবে গেণ্ডোরিয়ায় 
যেন নেমে এসেছে স্বর্গের সুষমা; আশ্রম হয়েছে মহাতীর্থ। লোকসমাগম দন 
দন বাড়ে। বাংলার +বাভল্ব অণ্চল থেকে জাতি-ধর্মীনার্বশেষে হয় লোকের ভিড়, 
সাধু-ভন্তদের আনাগোনা । আবার কেউ বা আসেন আত্মপ্রচারের আভপ্রায়ে ৷ 
আশানন্দ বাউল আর তাঁর দাদা আসেন রোজই । প্রভুর কাছে এসেও ওদের দন 
ভাই-এর মধ্যে হয় কথা-কাটাকাট, কোন্দল । ধর্মাথ্থীদের এসব ভাল লাগে না। 
কিন্তু প্রভুর ধৈর্যের তুলনা নেই । গোসাঁইজীকে কেউ প্রশ্ন করলে, আশানন্দ উত্তর 
দিতে চাইতেন । প্রশ্নকর্তা এতে ক্ষুব্ধ হতেন। প্রভুর শিষ্যেরা একাঁদন দুভাইর 
কোন্দলের কথা উল্লেখ করে গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনার ক এতে অস্বাস্ত 
বোধ হয় নাঃ গোসহিজী বলেন, 'ভগবৎ কৃপায় মানুষের এমন অবস্থা হতে 
পারে যখন কানের কাছে ঝগড়া, বাদ, অবান্তর কথা আর এমন ক, ঢাক-ঢোল 
অহরহ বাজলেও উদ্বেগ বা অশান্তি হয় না।, 

এক সময় দেখা যায় নির্দন্ট সময়ের অনেক বেশী সময় গোসহিজী পাঠে 
নিষুন্ত থাকেন। অন্তরঙ্গ ভন্ত একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপাঁন এত বেশী 
সময় এখন পাঠ করেন কেন ? 1তনি বলেন, "বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যই 
পাঠ বেশশ কার, নইলে আত্মস্থ হয়ে পাঁড়। এই অন্তর্সখী আকর্ষণকে লঘু করার 
উদ্দেশ্যেই আমাকে সাবধান হতে হয় । 


২৮৪ সদৃগদরদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃফ 


প্রভু প্রায়ই সমাধস্থ থাকেন। মধ্যে মধ্যে সাধন-কুটিরের দ্বার ভিতর থেকে 

বধ কে স্বপ্টার পর ঘণ্টা কাটি দেন। লোকে মনে করে তাঁর শরীর বৃকি 
ভাল না। একদিন অন্তরগ্গদের উদ্বেগ লক্ষ্য করে তান বলেন, “অসুস্থ বলে দ্বার 
বন্ধ কার না। সক্ষরদেহে অন্যত্র যখন যেতে হয় তখনই ওই রকম কাঁর।' 

আশ্রমে যেমন পণ্টযজ্ঞের অনুষ্ঠান তিনি প্রবর্তন করোছিলেন, গৃহশ-শিষ্যদেরও 
প্রত্যহ তা পালন করার জন্য তান উপদেশ দেন। একে তান ধর্মের "ভাত 
বলেছেন। পণ্চযজ্ঞ বলতে বুঝায়_-১. দেবধজ্ঞ-_নিত্য উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা; 
২. খাষিষজ্ঞ_শাস্তাদ ধম্রল্থ ডা ৩. িতৃঘজ্ঞ শ্রাদ্ধ, তর্পণাঁদ ও শ্পিতৃ" 
পুরুষদের স্মরণ করে দান; , শ্রাপিষজ্ঞ-_পশুপক্ষীণদগকে আহার দান ও 
বৃক্ষাদকে জল দান ও €. রা 

দেখতে দেখতে পৌষ-সংক্লান্তি ১২৯৫) এসে যায়। ভোর না হতে বাইস্ে 
থেকে দলে দলে কঈর্তন এসে আশ্রম ঘুরে যায়। আশ্রমবাসীরা ও ভন্তেরাও 
করেন। প্রভুর শিষ্য-প্রাতবেশশরা আশ্রমে কত রকম 'পঠে পাঠান । 'শিব্য-পারবারের 
5৮৮51157895 
পারেন। পূর্বের রান্র জেগে মেয়েরা আশ্রমের জন্য শুদ্ধভাবে 'পঠে বানয়েছেন। 
আলাদা করে তারপর বাড়ীর ছেলেশিলেদের জন্য বাঁনিয়েছেন। কত রকমের সেই: 
পঠা-পাঁটিসাপ্টা, আলুর ঠা, মগের পিঠা, গোকুল পিঠা; স্বাদে সব 
অতুলনীয় । বাল্যভোগের প্রসাদ পেতে পেতে প্রভু পিঠার প্রশংসা করেন, “মায়েরা 
যেন তাঁদের স্নেহ ঢেলে রেখেছেন । তাঁদের ত্যাগ ও সেবাবাঁত্তর তাঁরফ করেন। 
ত্যাগ, তাতিক্ষা ও সেবাই নারীকে মহায়সী করে ॥ 

গোসাঁইজশ কথায় কথায় তখন বলেন, "মাঘ সপ্তমশর তো বেশ দেরী নাই। 
এবার কি 'ধূলট' করা সম্ভব 2 ভন্ত-শিষ্যেরা বলেন, এবার তো সেই অন্ধবাবাজন' 
নেই। সাতাঁদন ধরে উৎসব চালাবার কশর্তনীয়া কোথায় ?' প্রভূ বলেন, “এ 'ি' 
একটা কথা হল? তাঁর কীর্তন তো 'তাঁনই করবেন । ধূলটের প্রস্তুতি শুরু হয় 
এীদন থেকেই । বাঙ্ডানগরের রসময় দাশ গোসাঁইজীর সঙ্গে দেখা করে বলেন, 
প্রভো, চতুর্থ থেকে সপ্তমী পযন্তি চারাদন আঁম আমার দলবল নিয়ে গাইব । 
প্রথম তিন দন আম অন্যত্র গাইব বলে পৃবেই কথা 'দয়ে ফেলোছ। প্রভুর 
শিষ্যরা বলেন, আঁধবাস থেকে এই কয়েকাঁদন আমরা চালয়ে নেব । আঁধবাসের 
পূবাঁদন শ্রীহট্র থেকে অন্ধবাবাজশ এসে উপাস্থিত। রায়সাহেব 'বধূভূষণ মজুমদার 
তাঁকে পাঠিয়েছেন । ভন্তদের আনন্দ ধরে না। তাঁরা বলেন, সময় দাশকে জানিয়ে 
দেওয়া ভাল- আমাদের কীর্তনীয়া এসে গেছেন ।' প্রভুর কানে একথা যেতেই তিনি 
বলেন, "তা কি হয়? ও"র সঙ্গে যেমন ব্যবস্থা হয়েছে তেমনই তন্ন গাইবেন ।, 
ভান্তার বিহারী মালাকার এসে গোসাঁইজশীকে বলেন, 'প্রভো, আপনার অনুমাত 
পেলে বাবাজঈকে দয়ে চারাদন আমার বিগ্রহের কাছে কর্তন করাতে চাই। 
অস্টমীর দিন ভোরে নগর-সংকীর্তনে বের হবার পৃবেইি আমরা আশ্রমে এসে 
পেশছে যাব” প্রভুপাদ সম্মাতি দেন। 

যথারীতি আধবাস হয়। বাবাজশর কীর্তনে পড়ে শতকণশ্ঠে বাহবা । আশ্রম 
মেতে ওঠে । চতুর থেকে রসময় দাশ এসে আসর জমান । তান সুলালত কণ্ঠে 

সুরদাস, তুলসীদাস, সন্দরদাস ও মীরাবাইর ভজনগান পাঁরবেশন করে শ্রোতাদের 

আঁভিভূত করেন । আশ্রমে লোক ধরে না। রাত দুটা অবধি প্রভু আসরে থাকেন। 


আশ্রমে প্রথম ধূলট ও পারিণয়োংসব ২৮৫ 


অম্টমীীর 1দন বেলা আট ঘাঁটকায় নগর-সংকটর্তন বের হয়। পূর্ববারের সেই 
গান। প্রভু পথে নেমে সাম্টাঙ্গ 'দয়ে গড়াগাঁড় করেন। তারপর দুহাতে ধৃঁলম2ঠ 
নিয়ে 'জয় সীতানাথ, জয় সীতানাথ' বলে চারাঁদকে ছুড়তে থাকেন। শান্তসংয্ন্ত 
ধূলির সংস্পর্শে গায়ক ও দর্শকদের মধ্যে হয় অপূর্ব ভাবের সণ্তার। তাঁরাও 
হুঙ্কার ও গর্জন করে নেচে নেচে চলেন । কত কর্তনের দল এসে পথে সমবেত 
হয়। মৃদঙ্গ ও করতালের ধবাঁন চারাঁদক কাঁপয়ে অগ্রসর হতে থাকে । পথের পাশে, 
দোতলায় ও ছাদে মেয়েদের 'ভিড়। ঘন ঘন উলহুধবাঁন হয় ও বাতাসা, নকুলদানা ও 
সন্দেশ লুঠ দেওয়া হয়। প্রবল ভাবের বন্যা ঢাকা শহরকে মাতিয়ে তোলে । স্ব্- 
পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, মুটে-মজুর, ধনন-দীরদ্র, যান যে অবস্থায় ছিলেন দিশেহারা 
হয়ে ধূলি ছুড়তে থাকেন । ছয় ঘণ্টা ধরে নগর পাঁরক্রমা করে সংকীর্তনের দল 
আশ্রমে ফিরে আসে । 

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ শুরু থেকে শেষ পযন্তি আবিরাম খোল 
বাজান। কর্তন শেষ হলে গোসাঁইজীকে তিনি সাম্টাঙ্গ 'দতেই তান তাঁকে 
আলিঙ্গন করে বলেন, সনাতন গোস্বামীকে আ'লঙ্গন করে মহাপ্রভু ষে আনন্দ 
পেয়োছলেন আজ আপনাকে স্পর্শ করে আমিও ওইরুপ আনন্দ পাঁচ্ছি।' এইবার 
ধূলটের 'দন ঢাকা শহরের অনেকেই প্রভুর কাছে সাধন লাভ করে ধন্য হন। 

ধূলটে জ্ঞান দর্ত এসোঁছলেন তাঁর নবপাঁরণীতা বধূকে নিয়ে। শৈবলিনন' 
শান্তিসুধার বান্ধবী । শান্তির ধিয়ের পর শৈবাঁলনশর ফেরার কথা । মামা কুঞ্জ 
নাগের গৃহে হয়োছিল শৈবালনীর থাকার ব্যবস্থা । ধূলট উৎসবের পর জ্ঞান দত্ত 
কর্মস্থলে ফিরে যেতে চাইলে প্রভূ বলেন, শৈবাঁলনীকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে 
যাও। এই নিদেশে সকলেই 'হন স্তাম্ভিত। তাঁরা রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য 
গোসাঁইজীকে ধরেন। তিনি বল্লেন, কুঞ্জবাবু যেখানে বাড়ী করেছেন সেখানে 
সিপাহ-বিদ্রোহের সময় কয়েকাট লোকের ফাঁসি হয়োছিল; ওরা প্রেত হয়ে ওখানে 
আছে । শৈবলিনীর উপর ওরা 'বিরন্ত হয়ে আমাকে জানিয়ে গেল, “একে এখান থেকে 
না সরালে আমরা ওর আনিম্ট করব ।” এ-কথা শুনে শৈবলিনীকে যেতে কেউ আর 
বাধা দেন না। 

পরশুরামকে গোসাই-শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করেন, “আপাঁন বুড়ামানূষ । ধামরাই 
থেকে এখানে এলেন গক করে? পরশুরাম বলেন, "ঢাকায় এলাম গয়নায়। কাউকে 
চিনি না। আশ্রম কোথায় জান না। পথঘাট সবই অচেনা । কোন্‌ 'দকে যাব ভাবাছ, 
এমন সময় কাল একাঁট মেয়ে, দশ-এগার বছর হবে বয়স, এগিয়ে এসে আমায় 
বললে, গগেন্ডেরিয়া যাবে তো এস।” আশ্রম দেখিয়ে বললে, “এ যে আশ্রম যাও 
ওখানে ।” আর তাঁকে দেখলাম না। তখন খেয়াল হয়, ও কি যে-সে মেয়ে! শ্যামা মা 
ছাড়া আর কে £ আশ্রমে ঢুকে দেখি আমার মাধবকে । গোসাঁই-শিষ্যেরা এবার জিজ্ঞাসা 
করলেন, “আপনি এখানে এলেন কেন ?” উত্তরে বললেন পরশহরাম' “আজ্ঞে, জানতে 
পারলাম মাধব গেণ্ডেরিয়ায় আছেন ।” প্রভৃকে পরশুরাম মাধব বলে ভাকেন। যখন 
তখন “মাধব আমার দয়াল” বলে স্তব-স্তুতি করেন। “দয়াল মাধব” আমাকে ঘর- 
ছাড়া করে তাঁর দূলভ চরণে ঠহি দিয়েছেন । তাঁর কৃপা ছাড়া কি সাধ্য তাঁর নাম 
কাঁর 2 আশ্রমবাসীদের কাছে এ-সব কথা বলে 'তনি কেদে হন আকুল । নামানন্দে 
ডুবে থাকেন তান 'দনরাত। নবকুমারবাবূরা প্রসাদ পাবার সময় পরশনরামকে 
জিজ্ঞাসা করেন, 'ডাল কেমন হয়েছে 2' চমকে উঠে তানি উত্তর দেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, 


২৮৮ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃণ 


হর বলব আর মদনমোহন হেরব গো। 

আম যাবো ব্রজেন্দ্রপুর, গোপীপায় হব নুপুর, 

আম রাঙা পায়ে রূন্‌ঝুনু বাজব গো। 

তোমরা সব ব্লজবাসী, আমায় কর এ আঁশাষ, 

আমি নিতুই 'নতুই শ্যামের বাঁশি শুনব গো 
গ্লাস শুলে প্রোতাদের মধ্যে হয় ঈবচি ভাবসপ্তার; ঘন ঘন উলুধহাঁন হয়, আর 
'রাধে রাধে গোবিন্দ' রব উঠে। লুটয়ে পড়েন পরশুরাম প্রভূজীর পার। তাঁর 
সর্বাঙ্গে পুলক, কম্পন, শিহরণ, আরতি বেরে িনিলতারিরা তানজিন 
'গোসাহি, তম ধরা পড়ছ। তুমি মাধবরে লগে লগে লইয়া বেড়াও । কি বাহারের 
চূড়া! কি সুন্দর বনমালা! আ মার, মার!' বারবার তান প্রভুর পদধাঁল নিয়ে 
পান 

কশর্তনান্তে শুরু হয় অন্র-মহোৎসব । সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা । আহবান- 
আপ্যায়নের কেউ অপেক্ষা রাখেন না। আসনের ধার ধারেন না। একটু স্থান 
সঙকুলান হলেই হল । মাটির উপরই বসে পড়েন । স্বার্থবুদ্ধির লেশ নেই । অপরের 
প্রীতির জন্য সকলেই উদগ্রীব । [দিনভর পধান্তভোজন চলে । সন্ধ্যার পর আশ্রমবাসী 
ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে নগেনবাবু ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম আহারে বসেন। 
দই পূর্বেই নিঃশেষ । নগেনবাব্‌ শিবনাথবাবূকে রগড় করে বলেন, "দই না খেয়ে 
উঠাছ না আজ । গোসাঁইর কানে যেতেই তিনি ষোগমায়া দেবীকে শগয়ে বলেন, 
“দেখত কোনও হাঁড়িতে একট; দই আছে কিনা !' যোগমায়া দেবী একি ভান্ড এনে 
দেন, তাতে দুইজনের উপযোগ দই রয়েছে । পধান্ততে তখন শতাধক লোক। 
কাপড় 'দয়ে হাঁড় ঢেকে গোসাঁই দই পাঁরবেশন করতে থাকেন। অপূর্ব স্বাদ! 
সকলেই আরও চান । প্রভু দিতে থাকেন, যে যত চান । যাঁরা পূর্বে বসে দই পান নি 
৪৯ এসে অঞ্জলি ভরে দই নেন। তারপর চলে দাঁধ-মহোৎসব। দই-এর উপর 
গড়াগাঁড়। 
প্রসাদ পাবার পর গা-হাত-মুখ ধুয়ে নগেনবাব্‌ প্রভূপাদকে জিজ্ঞাসা করেন, 

এ কিভাবে আজ সম্ভব হল?" গোসাঁই বলেন, 'আপনারা যোগৈশ্বর্য তো 
াব*বাস করেন না। পরমহংসজশ সামান্য মান আপনাদের দেখালেন ।" 


শ্যামস্‌ল্দর দর্শন, শান্তিপরে নবদম্পতশী, পরে কলিকাতামস অবস্থান 


চৈত্ন মাসে (১২৯৫) গোস্বামীপ্রভু যান রামপুরহাট। সঙ্গে মহেন্দ্র মনত ও 
শ্যামাকান্ত পাঁণ্ডত। তাঁদের আগমনে ভাবের বন্যা বয়ে যায়। গ্রামবাসীরা 'বিষয়- 
কর্ম ছেড়ে মেতে ওঠে কীর্তন-মাঁদরায়। একাঁদন সংকশর্তন-পাঁরক্রমা বের হয়; 
এক সাধু এসে যোগ দেন। "তানি প্রভুকে ঘিরে অপূর্ব নৃত্য করেন আর পথে 
গড়াগাঁড় দেন; হারলটের পর আর মিলে না তাঁর হাঁদস্‌। পূর্বে রামপুরহাে 
কেউ কখনও তাঁকে দেখে 'নি। রামপুরহাট থেকে গোসাঁই যান শান্তিপুর। 
যোগজীবন আর শ্রীধর আসেন ঢাকা থেকে । 

প্রচণ্ড গ্রক্ম। রোদের এমনই তেজ যে, বেলা হতে না হতে পথ-ঘাট তেতে. 
ওঠে । প্রত্যুষে আঁধার থাকতে গোসাঁই শিষ্যদের নয়ে গঞ্গাতীরে "গিয়ে প্রাণায়াম 


শ্যামস্‌ন্দর দর্শন, শাল্তিপ্যরে নবদম্পাত, পরে কাঁলকাতায় অবস্থান ২৮৯ 


করেন। উষার অস্পম্ট আলোয় গঞ্গার অপরুপ শোভায় মন-প্রাণ ভরে ওঠে। 
শীতল সমণীরে শরণর হয় স্নিগ্ধ । অবগাহন স্নান করে রোদের তাপ বেশশ না হতে 
তাঁরা গৃহে ফিরেন। বাল্যভোগের সঙ্জো চা পান করেন, তারপর 'িত্যপাঠ শুনেন। 
মধ্যাহ্নে শ্যামসুন্দরের ভোগের প্রসাদ পেয়ে শবশ্রাম করেন, অপরাহে ভাগবত পাঠ 
করেন। একাঁদন মহেন্দ্র গন্র ছাড়া সেখানে দ্বিতীয় শ্রোতা নেই। তান পরে 
সতীর্থদের বলেন, কখন যে ঘুমিয়ে পাঁড়, ঘুম ভাঙ্গতে দোখ গোসাঁই পাঠ 
বন্ধ করে আমাকে বাতাস করছেন । ইচ্ছা করে পাশ ফিরে শুয়ে থাঁক। ভাব, এমন 
সৌভাগ্য আমার! বাপ সোহাগ কচ্ছেন, করুন না! ঘাম মজতেই ফের তিনি পাঠ 
শুরু করেন। তখন উঠে বনি ।, 

দেখতে দেখতে ১২৯৬ সালের নববর্ষ আসে । বৈশাখের এক শভাঁদনে 
যোগমায়া দেবী আসেন শান্তিপুরে- সঙ্গে মা, শান্তিসুধা, বসন্তকুমারণ, 
প্রেমসখন ও জগদ্বন্ধু। নবদম্পাতদের শনয়ে আতাব্ানয়া গোসাঁই-বাড়ীতে কয়েক- 
দিন ধরে চলে আনন্দ-উৎসব। 

এই সময় একাঁদন ঘর্মীস্ত কলেবরে বাগেরহাট থেকে রেবতাীঁমোহন সেন আসেন 
গোস্বামপ্রভূর কাছে । গোসাঁই হাতপাখা নিয়ে নিজের হাতে তাঁকে বাতাস করেন। 
যোগমায়া দেবী সরবৎ এনে দেন। এটো গ্জাস তিনি নিজের হাতে নিয়ে যান। 
ঢাকায় কুলদাকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু 'ছিল্সেন রেবতীমোহন; তিনি সুগায়ক। 
ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে কতাঁদন এসে গোস্বামপপ্রস্তুকে কীর্তন শানয়েছেন। তাঁর গানে 
গোসাইও আভভূত হয়ে পড়েন। সাধন পাবার পর কুলদাকান্ত ভাবেন, রেবতশ- 
মোহনও প্রভুর কাছে সাধন যাঁদ পান তাহলে বেশ হয়। এক বছর কেটে যায়। তাঁর 
কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে কুলদাকান্ত এ-বিষয়ে তাঁকে গকছু বলেন না। 
একাঁদন পথে দুজনের দেখা হলে রেবতীমোহন তাঁকে গোস্বামীপ্রভুর সাধন নিয়ে 
নানা প্রশ্ন করেন। তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করে কুলদাকান্ত গোসাঁইর কাছে সাধন নিতে 
তাঁকে পশড়াপশীড় করেন । রেবতাবাবু বলেন, “দীক্ষা নিতে আমারও খুব ইচ্ছা' 
আছে, তবে আরও কিছুদিন দেখে-শুনে নিতে চাই। আর আমি দীক্ষা নিতে 
চাইলেই কি তিনি 'দিবেন ৮ এই কথাবার্তা ১২৯৪ সালের মাঘ মাসে হয়। এর 
পরই রেবতবাবু ঢাকা ছেড়ে যান। তান এবার এসে গোসাঁইর কাছে সাধন প্রার্থনা 
করেন'। এ সময় শান্তিপুরেই সাধন হয়। তখন তানি বাগেরহাটে পনর টাকা 
বেতনে পাঠশালায় 'শক্ষকতা করতেন ।* 

চাঁদনশ রাত। ছাদের উপর নামানন্দে ডুবে আছেন প্রভু । জগদ্বন্ধু গোসাঁইর 
চোখে পড়ে, প্রভুর জটার উপরে এক সাপ বসে আছে, উদ্ধত ফণা । ছুটে যান 
তান নীচে মুধ-চোখ ফ্যাকাসে । কথা ফুটে না মুখে। যোগমায়া দেবা" শুধান, 
“ক হয়েছে, বাবা যোগীন ?' ভীত শাঙ্কত যোগণীন বলেন, 'কাকা মহাশয়ের মাথার 
উপর প্রকাণ্ড এক গোখরা সাপ । ক করি কাকমা ? কোন অধশরতা প্রকাশ না করে 
যোগমায়া দেবী বলেন, "ভয় নেই বাবা । ওত্র গায়ে, মাথায় মধ্যে মধ্যে সাপ ওঠে ॥ 
কোন আনিম্ট করে না।” ছাদে ফিরে গিয়ে তান দেখেন সাপ তখনও মাথার উপর; 
গোস্বামশপ্রভূ যেন জীবন্ত মহাদেব ! সাপাঁট খাঁনকবাদে নেমে চলে যায়। 

একাদন অপরাহ শাস্তিপ-রের দু মাইল উত্তরে অশবৈতপ্রভুর তপস্যার স্থান 


১. প্রভূপাদ পাপ্তিসখা গোস্বামীর দীনকট শ্রুত। রেবতশবাব; নিজে তাঁকে বলেছেন! 
বিজয়--১৯ 





২১৯০ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃফণ 


বাবলায় যান গোস্বামীপ্রভূু সংকীর্তনের দল নিয়ে । চোদ্দাট মাদল ও করতাল- 
জোড় নিয়ে বহু ভভ্ত যান সঙ্গে। বাড়ীর কুকুর 'কেলে*ও চলে । এর স্বভাব 
অসাধারণ। সে কোনাদন আমিষ বা উচ্ছিন্ট খেত না। শ্যামসুন্দরের মান্দর সে 
'নত্য পরিক্রমা করত । খোল-করতালের ধৰানি শুনতে পেলেই সে এসে হাজির হত। 
মধ্যে মধ্যে তার অশ্রু কম্পন হত। প্রভু বলেন, “কেলেকে 'দয়ে কোন 'বশেষ কাজ 
হবে । এবার বাবলায় গিয়ে এক জায়গায় সে মাটি খশুড়তে থাকে । প্রভুর কাছে 
বারবার গিয়ে কি যেন বলতে চায়। কোদাল সংগ্রহ করে এ স্থানটি খুড়তে খণুড়তে 
একট পিতলের বড় হাঁড়ি বের হয়। এর ভিতর অদ্বৈতপ্রভুর নাম খোদাই করা 
একজোড়া খড়ম, একটি মাটির করোয়া ও পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। প্রভু পাদুকা 
মাথায় নিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন, কেলেও অচৈতন্য। বহু সময় নাম শোনাবার পর 
কেলের চৈতন্য রে আসে । গোসাঁই তাকে বুকে জাঁড়িয়ে বলেন, 'ষে কার্ষের জন্য 
তুমি এসেছিলে আজ তা সম্পন্ন হল। এখন তুমি গঙ্গালাভ কর ।” পরাদন প্রাতে 
শান্তিপুরে গঞ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখা যায় এক হাঁটু জলে কেলের মৃতদেহ 
ভাসছে। প্রভু নিজের হাতে গঞ্গাতীরে কেলের দেহ সমাহিত করেন। 

কাঁলকাতার শিষ্যেরা মিলে &০।১ সকিয়া স্ট্রীটে ছোট একখানা দোতলা 
বাড়ী ভাড়া করেন চার মাসের জন্য। প্রভুর শিষ্যা, রাখালবাবূর কন্যা ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা শদ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পনত্রবধ্‌। তাঁরই আগ্রহে বাড়ী ভাড়া 
করা হয়। বাড়ী ভাড়ার সব টাকাটা তান 'মাঁটয়ে দেন আগেই । আষাঢ় মাসে 
(১২৯৬) গোসাঁই সপারবারে কাঁলকাতা এসে এঁ বাড়ীতে ওঠেন। 

১২৯৬ সালে ঝুলন-পার্ণমার দিন এই গৃহেই প্রভূ ডোর-কৌপশন আর 
বাহর্বাস ধারণ করেন । এীদন থেকে তিনি 'াজের হাতে িঠিপন্র লেখা ছাড়েন। 
পূত্রবধ্‌ বসন্তকুমারীরও এ দিনটিতে সাধন হয়। এই বাড়তে আরও অনেকে 
তাঁর কাছে সাধন পান । রবীন্দ্রনাথের জ্যেন্ঠা সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবীও এখানেই 
প্রভুর কাছে সাধন পেয়েছিলেন । কুলদাকান্তের মেজদা বরদাকান্তও কিকাতায়' 
এসে এই গৃহেই সাধন লাভ করেন। 

কাঁলকাতায় বেশ গরম । বর্ধার কোন লক্ষণই নেই । যোগমায়া দেবী সারাদিনের 
পারশ্রমের পর গোসাঁইকে রাতভর বাতাস করেন, কখনও বা অবশ দেহ ঘুমের 
চোখে এলয়ে দেন তাঁর আসনের পাশে । ধ্যান ভাঙ্গতেই গোসাঁই যোগমায়া ঠ্দবীর 
মাথা তুলে ধরেন সন্তর্পণে তাঁর হাঁটুর উপর । গোসাঁইর দেহ থেকে সময় সময় 
এক অপূর্ব মধুর ধান শোনা যায়। বৃন্দাবনবাব্‌ তা নাজের কানে শোনার 
জন্য গভশর রাতে আসন-ঘরে চাঁপচ্বাপ প্রবেশ করেন। সাম্টাঙ্গ 1দয়ে কান পেতে 
থাকেন । প্রভু খাঁনক বাদে মাথা খাড়া করে বলেন, শক বৃন্দাবন 2 শুনলে তো! 

হ্যাঁ, আঁভনব ধ্বনি । বড়ই মধুর । এমনাট জগতে 'বরল। এ কিসের ধবাঁন, 
প্রভো' একে অনাহত ধৰনি বলে। সাধকদের ভ্র-ষুগলের মধ্যস্থান থেকে এ 
রি রানির রন রান রারার রাস ানাগাজিরাজা 
ওঠে )' 

সত্যকুমার গহঠাকুরতার দ্রুত পাঁরবর্তন লক্ষ্য করে তাঁর সহধার্মণী 
যোগমায়াও সাধন পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন । স্বামীকে বার বার তিনি অনুরোধ 
করেন। কিন্তু তিনি বলেন, “সময় হলে গোসাঁই নিজেই 'দবেন। আ'ম তাঁকে বলব 
না।' যোগমায়া ক আর করেন, একাদন কাউকে না জানিয়ে ঠিকানা সংগ্রহ করে 


শ্যামসল্দর দর্শন, শান্তিপুরে নবদম্পাঁত, পরে কাঁলকাতায় অবস্থান ২৯১ 


প্রভুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করে চিঠি লিখেন। ঝুলনের পূর্বে এই বাসায়ই সেই 
চিঠি আসে। প্রভু স্বহস্তে লিখে পাঠান-__মা, যাঁদের স্বামী এই সাধন পেয়েছেন, 
তাঁরাও এই সাধন পাবার অধিকারী, তুমি এলেই সাধন পাবে।" চিঠি পেয়ে 
যোগমায়া গুহঠাকুরতার আনন্দ আর ধরে না। 'পতার সম্মাত নেই; সাধন 
ণনয়েছেন বলে তিনি জামাতার প্রাত অপ্রসম্ব । পূজায় *বশরবাড়ী যাবার নাম করে 
যোগমায়া ভাশরের বাসায় যান। সত্যকুমারকে পড়াপশীড় করে ধরে তাঁকে নিয়ে 
কাঁলকাতা গগয়ে সুকিয়া স্ট্রীটের এই বাড়ীতে ওঠেন। স্থানাভাব দেখে সত্যকুমার 
মেসে ওঠেন । যোগমায়া দেবী, প্রেমসখন ও বসল্তকুমারীর ঘরে সত্যকুমারের স্ত্রীর 
থাকার ব্যবস্থা করেন। গোসাঁই তাঁকে বলেন, “পূজায় *বশরবাড়ন থাকবে বলে 
যখন বাবাকে বলেছ, তখন পূজায় দেশের বাড়ীতে যাওয়া ভাল।” চতুর্থ 1দনে 
তাঁকে বারশাল ফিরে যাবার 'নিদেশি দেন। তারপর বলেন, “বাপের মনে দুঃখ 
দিয়ে সাধন নেওয়াও ঠিক হবে না। তাছাড়া শুভ সময়ও এর মধ্যে দেখছি না।' 
সত্যকুমার-জায়া মরমে মরে যান। দশ মাসের সন্তানাঁটর মুখে ভাত দেবার জন্য 
গোসাঁইকে ধরেন । 'ষাবার 'দনেই হবে" বলে প্রভু বলেন। যোগমায়া দেবীর হাতে 
ফুল-চন্দন সন্দেশের থালা দেখে প্রেমসখীকে জিজ্ঞাসা করেন নবাগতা, "মা- 
ঠাকুরাণীর হাতে এসব কেন? তিনি বলেন, "মা বাবাকে পূজা না করে কিছু 
গ্রহণ করেন না।” যোগমায়া গূহচঠাকুরতা সশড়র পাশে দাঁড়য়ে স্বচক্ষে এই' 
গুরুপূজা দেখেন । যোগমায়া দেবঈ সাম্টাঙ্গ দতেই উভয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। 
যাবার দিন, ভোর চারটায় যোগমায়া গুহঠাকুরতার খোঁজ পড়ে । তখনই সাধন 
হবে। শৌচ থেকে এসে কাপড় বদলাতে বদলাতে 'সশাড় দিয়ে উঠতে উঠতে 
গোসাঁইর কথা তাঁর কানে যায়, হুল না, হজ না, সময় বয়ে গেল- কাপড় ছাড়ার 
প্রয়োজন নেই । দিশেহারা হয়ে সত্যকুমারের স্ত্রী প্রভুর পাতা আসনে ?গয়ে বসে 
পড়েন। গোসাঁইকে প্রণাম করারও সময় হয় না। এ মুহৃতেই নাম ঠদয়ে 
প্রভূ প্রাণায়াম দোঁখয়ে দেন। নামের অর্থ বুঝিয়ে শবাস-প্রশ্বাসে কিভাবে জপ 
করতে হবে প্রভূ দেখয়ে দেন। 'বাঁধ-নিষেধ সত্যকুমার থেকে জেনে নিতে বলেন 
তাঁকে । স্বামী এসে সব শুনে বলেন, “তোমার সৌভাগ্যের তুলনা নেই । যোগমায়া' 
দেবী স্টাল্ব ভোগ দেন। তা দয়ে গোসাঁই সত্যকুমারের কন্যার মুখে ভাত দেন। 
আকারে-ইাঙ্গতে বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে জানাজান হয় বসন্তকুমার, প্রেমসখী ও 
যোগমায়া গুহঠাকুরতাকে প্রভূ একই নাম দিয়েছেন । 
এই সময় পূর্ববাংলার এক বাঁশম্ট ভদ্রলোক গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন 
প্রার্থনা করে কাঁলকাতা আসার অনুমাতি চান। 'তনি বলেন, “আসতে কি বাধা? 
তবে আমার এখানে তাঁর কোন প্রয়োজন নাই।, শিষ্যেরা ভদ্রলোকাটির নানা 
সদৃগুণের সৃখ্যাঁতি করেন। প্রভূ তাঁদের বলেন, "যাঁদের সাধন পাবার কথা, তাঁরা 
পাবেন। এরুপ কেউ যাঁদ আমার কাছে না-ও আসেন, আমি নিজে তাঁর কাছে 
গিয়ে দীক্ষা দিয়ে আসব । 
এই গৃহে একটিন শান্তিসুধার দিকে প্রসন্নদ্ষ্টতে তাকিয়ে প্রভু বলেন, 
শান্তি, বল্‌ তো তুই কি চাস্‌_এশবর্ধ না ফাঁকার £ যা চাইব, তা-ই পাব! যাঁদ 
এশবর্য চাস তাহলে তোর অতুল ধন-দৌলত হবে । এতে ধর্মলাভে সামান্য বিলম্ব 
হবে। তুই যে অবস্থা লাভ করতে চাস্‌ তা পেতে বছর বার বেশী লাগবে ।' তিন 
বার তন এই প্রশ্ন করেন! [তিন-তিন বারই শান্তিসুধা বলেন, "আমি এশ্বর্ধ চাই 


২৯২ সদগুরু শ্রীশ্রীবজয়কৃ্ণ 


না বাবা, ফাঁকার-ই চাই । গোসাঁই বলেন, “তার নাম ফকিরি-খাতায় ীলখা হল ।' 
আকাশে মাথা উস্চু করা বাঁড় 
বারান্দায় দাঁড়ানো দামী গাঁড় 
মোটা টাকার অঙ্ক জমার খাতায় 
দিন-রাত কাটে মসৃণ সুখের বাসায় । 
এই "নিয়ে বড় হয় না মানুষ । 
এতে বাড়ে অকারণ আভমান, অহংকার 
বহু থেকে, বিরাট থেকে হয় সে বিচ্ছিন্ন 
অন্ধ অহংকারের কৃপে 
জীবন হয় নিরানন্দ জীর্ণ 
মানুষ বড় হয় ত্যাগে ও প্রেমে, তার মহৎ গুণে, 
আত্মার সম্পদে শ্রদ্ধার আসন পায় অন্যের মনে ।৯ 
নানকপল্থণ এক সাধু আসেন প্রভুকে দর্শন করতে । কথায় কথায় বলেন, 
তান করকোম্ঠী করতে জানেন । শান্তিকে ডেকে পাঠান গোসাঁইজাী । তাঁর হাতের 
রেখা বিচার করে সাধূ বলেন, “তোমার কয়েকটি ছেলে হবে, মা। শান্ত অপ্রাতিভ 
হয়ে বলেন, “সন্তান আম চাই না। পুন্রে আমার প্রয়োজন নেই । গোসাঁই বলেন, 
৪ কথা বাঁলস না, শাঁন্ত। জাঁনস এবার দৌঁহন্র দ্বারা আমার বংশ রক্ষা পাবে । 
একথা শুনে সকলে হন 'ীবমর্ষ। এই গৃহেই একাদন সমাধিস্থ অবস্থায় প্রভূ বলে 
ওঠেন, “্2স্টানের ন্যায় বিশ্বাসী, বৈষবের ন্যায় ভন্ত ও মুসলমানের ন্যায় 
নিষ্ঠাবান হও ।, 
রামকৃষফদেবের অনুগত শিষ্য ছিলেন ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত। তিনি ছলেন 
নরেন্দ্রনাথের পেরবতাঁ জীবনে স্বামী ববেকানন্দের) আত্মীয় । 'তানই রামকৃষফ- 
দেবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ কারয়ে দয়োছিলেন। পরমহংসদেবের দেহ- 
রক্ষার পর তাঁর িতাভস্ম সংগ্রহ করে মানকতলায় কাঁকুড়গাঁছিতে "1স্নগধ শান্ত 
পরিবেশে তিনি সমাধ-মন্দির নির্মাণ করান। তান প্রভুকে এসে ধরেন-__তাঁকে 
একাঁদন ওখানে নিয়ে যাবেন। পরের রাঁববার সাঁশষ্য গোসাই যাবেন বলে কথা! 
দেন। রামবাবু যানের ব্যবস্থা করে তাঁকে 'নয়ে যান। ওখান থেকে প্রভু ব্রাহ্মসমাজ- 
মান্দরে যাবেন বলে 'স্থর করেন। 
রামকৃষধদেব গোসাঁইর কাছে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। আর 
কারও চোখে পড়ে না। 'ফিরার সময় রামকৃফদেব গোসাইকে বলেন, “আজ আর 
সমাজে যেও না। বেঙ্গল থয়েটারে গিয়ে “প্রভাসমলন” দেখ, আনন্দ পাবে ।, 
রামবাব এসব কথা প্রভুর মুখে শুনে আনন্দে হন আত্মহারা । তান বলেন, 
ঠাকুর তাহলে কৃপা করে এখানে রয়েছেন । 
শাশরকুমার ঘোষের ভাগ্নে রঞ্জনবিলাস রায়ের সাধন হলে গোসাঁই তাঁকে 
বলেন, যে বস্তু আপনাদের দেওয়া হল তা ময়রার দোকানের রসের 'শরার মত। 
শিরা যেমন জিলাপ, অমৃত, পান্তুয়া, রসগোল্লা, গজা, সব কিছুতেই চলে_ 
এরূপ সকল সম্প্রদায়ের লোকই স্বধর্মে থেকে এই সাধন নিতে পারেন ।, 
জগাদ্বন্ধূবাবুর ছটি শেষ হয়ে যাওয়ায় শান্তসুধাকে নিয়ে তিনি দ্বারভাঙ্গা 


১. শ্রীমৎস্বামী পরমানন্দ সরস্বতশ-প্রণশত ন্অক্ষর” কাবাগ্রল্ঘ হইতে। 


শ্যামসুন্দর দর্শন, শান্তিপুরে নবদম্পাত, পরে কাঁলকাতায় অবস্থান ২১৩ 


যাত্রা করেন। এখানে 'তাঁন শিক্ষক 'ছিলেন। 

বহাঁদন রোগভোগের পর শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একেবারে মরণাপন্ব । 
চিকিৎসায় সফল হয় 'নি। একাঁদন মৃত্যুর লক্ষণ সব প্রকাশ পায়। তান কাতর 
হয়ে বলেন, “আমার মৃত্যু আসন্ন: একবার গোসাঁইকে শেষ দর্শন করার বড় সাধ 
হয়। রাত দুটায় কুঞ্জ গুহঠাকুরতা ছুটে এসে প্রভৃকে খবর দেন। তান বলেন, 
'ল্লীশকে গিয়ে বল কোন ভয় নাই। সে ভাল হয়ে যাবে। শ্ীশ আরোগালাভ। 
করেন। 

এর পরই কুঞ্জবাবকে জবরে ধরে। গঙ্গাস্নান করে ফিরার পথে কুঞ্জ 
গুহঠাকুরতাকে দেখে প্রভু জিজ্ঞাসা করেন, “কে চিকিৎসা করেন 2" তান নামজাদা 
এক চিকিংসকের নাম করেন। গোসাঁই বলেন তাঁকে. 'ডান্তারের সাধ্য নাই তোমার 
রোগ সারান। দেখলে না শ্রীশের রোগ কেউ সারাতে পারল না। নামের আশ্রয় নিম়ে 
পড়ে থাক ।' অচিরে কুঞ্জবাবু ভাল হয়ে উঠেন। 

নামের আগুন নাশে পুঞ্জশভূত অমঙ্গল রাশ; 
অন্তর-অঙ্গন ওঠে আনন্দের আলোয় উদ্ভাঁস ।১ 

প্রভুপাদ এই সময় একাঁদন জোড়াসাঁক্ষো িয়ে মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। সঙ্গে যান নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত, কুঞ্জাবহারী 
গুহঠাকুরতা, বৃন্দাবন মজুমদার ও পাণ্ডত্ত মহাশয় । মহার্ধ গোসাঁইকে সমাদর 
করে পাশে বসান এবং নগেনবাব্‌ ও শিষ্যদের কুশলাদ 'জত্ঞাসা করেন। তখন' 
তিনি শান্তানকেতনে আশ্রম-প্রাতন্ঠা নিম্নে ব্যস্ত 'ছিলেন। "প্রয়নাথ শাস্তীকে 
তিনি বলেন, গগোসাঁইকে নিয়মাবলী পড়ে শোনাও ।' প্রিয়নাথবাবুর পড়া শেষ 
হলে প্রভূ মন্তব্য করেন, ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী কোন সাধুর শান্তানকেতনে 
থাকার ব্যবস্থা হয় নাই। যাতে সম্প্রদায়-নার্বশেষে সাধূরা আপন আপন বিশবাস- 
মতে সাধন-ভজন করতে পারেন_ এই রকম হলে আশ্রমের উদ্দেশ্য সার্থক হয়; 
বাংলাদেশে ওরকম আদর্শের কোন প্রাতিষ্ঠান নাই।” এই উদার প্রস্তাব শুনে। 
মহার্ধ বলেন, 'সাধ্‌, সাধু, আতি সুন্দর কথা । কিন্তু শান্তানকেতনের ট্রাস্টিগণ 
এতে সম্মত হবেন না।” দেবেন্দ্রনাথ এই মহৎ অনুরোধ একেবারে উপেক্ষা! 
করেন নি। পৌষ-মেলার নয়মাবলশতৈ সকল সম্প্রদায়ের সাধ্সমাগমের ব্যবস্থা 
থাকে। 

এর কিছুদিন পর শান্তিনকেতন আশ্রম-প্রাতিজ্ঞাউৎসব হয় বোলপুরে। 
নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় আমান্দিত হয়ে উপাস্থত থাকেন। তান ফিরে এসে 
গোসাইকে বলেন, “ভান্ডারে পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য থাকা সত্তেও দূর-দরাল্ত থেকে 
আগত শত শত লোক অভুন্ত ফিরে যায়: খাবার চেয়েও পায় না।' এই বৃত্তান্ত 
শুনে প্রভু মর্মাহত হয়ে বলেন, 'ভান্ডারে যথেষ্ট খাদ্যবস্তু থাকা সত্তেও উৎসবে 
আগত ক্ষুধার্ত লোকেরা খেতে পায় না-এ কি রকম কথা? আমি থাকলে ভাণ্ডার 
লুঠ করে 'বাঁলয়ে 'ঈদতাম 1 নগেনবাবু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, “পরের ভান্ডার 
আপনি লুঠ করতেন ? প্রভু সহানুভূতি-মাখা তেজোদীপ্ত কন্ঠে বলেন, “লোকে 
ক্ষুধায় ক্রেশ পাবে ক্ষুধার সামগ্রী সম্মূখে রেখে, আপনি কি বলতে চান আমি 
চুপ করে বসে দেখব 2, 


১. শ্রপমতস্বামী পরমানন্দ সরস্বতশ-প্রণীত “অক্ষর, কাব্যগ্রন্থ হইতে। 


২১৯৪ সদগুরু শ্রশশ্রীবজয়কৃফ 


কুলীনগ্রামের রামানন্দ বস, ওরফে সত্যরাজ খান। মহাপ্রভু তাঁকে 'দিয়োছলেন 
জগামাঘদেষের পটুভোরী জোগবার আঁধকার। তাঁরই দশম বংশধর হারদাস বস 
ছিলেন বোলপুরের নামকরা উঁকিল- ব্রাক্মভাবাপন্ন । লর্ভ সত্যপ্রসন্ন সিংহের ভা 
সৃশশলা গেছেন রায়পুর । স্বামণ যাবেন 'বলাত। হঠাৎ সুশশলাকে কেমন যেন 
মনে হয়। আর কেউ যেন তাঁর ভিতর থেকে কথা বলে। স্বামী, হেমেন্দ্নাথ 
সঃশীলাকে শান্তানকেতনে নিয়ে যান। হারদাসবাব5ও সেখানে গিয়ে 'মলেন। 
কোর্ট তখন বন্ধ। সুশধলাকে দেখে মনে হয় যেন পথভোলা কোন দেববালা। তাঁর 
হাত ধরে বৃত্তাকারে বসে করেন ও'রা ব্রন্মোপাসনা। সৃশীলা মধ্যে মধ্যে ফিরে 
আসেন নিজের মধ্যে। 

এক রজনীতে সুশশীলাকে কথাবার্তায় বিজ্ঞ ও মাঁজিতি বোধ হাচ্ছল। তাঁরা 
[ছু অনুমান করে প্র*ন করলেন, “আপাঁন কে 2 সশীলা নিরুত্তর। 

-“কেন এর উপর ভর করেছেন ?, 

_“আপনাদের কল্যাণের জন্য।' 

রাঁত্র তৃতীয় প্রহর। হেমেনবাব হাঁরদাসবাবূকে ডেকে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে 
তা ছল সুশীলারই আহ্বান। হরিদাসবাবু কাছে গেলে তাঁকে বলেন, “আপনি 
যোগসাধন করুন, আপনার কল্যাণ হবে ।” “আপাঁন-ই শিখান'_সুশীলার উদ্দেশে 
হঁিদাসবাবু বলেন। উত্তর আসে- যাঁরা দেহে নেই তাঁদের যোগ খাবার 'নিয়ম 
নেই। আপাঁন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ক গোস্বামীর কাছ থেকে যোগসাধন নেন। তানি 
এখন রয়েছেন কলিকাতায়_--&০।১, সকিয়া স্ট্রীটে। 

সুশনলা প্রায় স্বাভাবক হয়ে যান। মধ্যে মধ্যে শুধু এই সাধু-আত্মাঁটির 
আবেশ হয়। হেমেনবাবু সস্তীক ফিরে যান কাঁলকাতায়। হাঁরদাসবাব্‌কেও 
কাঁলকাতা যেতে হয় তাঁর কাজে । হেমেনবাবূর অনুরোধে হারদাসবাবু ' তাঁর 
বাড়ীতেই ওঠেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও আসেন এ্রীদন এ বাসায়। সে 
সময়টা ১২৯৬ সালের আশ্বন মাস; আলাপ হয় সৃশীলার কথা। 
জজ্ঞাসা করেন সুশীলা, শবজয়কৃফের কাছে গেলেন না?” পরাহেই যান তিনি 
সয়া স্ট্রটের ঠিকানায় । বৃন্দাবন মজুমদার 1সপঁড় দেখিয়ে উপরে তাঁকে 
গোসাঁইর ঘরের সন্ধান বলে দেন। দোতলায় উঠে দেখেন, মৃগচর্মের উপর হাতে 
ঠেস 'দয়ে অধশয়ান প্রকাণ্ড দেহ, মাথায় জটা-ভার-মনে হয় যেন চ্রপটের 
মহেশ্বর মৃর্তি। প্রভু আগন্তুককে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, পক চান ?' ব্যবহারিক 
ঢঙে হরিদাসবাব বলেন, "আপনার কপা।' গোস্বামীপ্রভু প্রশন করেন, “সাধন 
নেবেন £ হাঁরদাসবাবু উত্তর দেন, হ্যাঁ। 852৮৪ 
না, তথাপি 1তাঁন এ রুপ বলেন। গোস্বামীপ্রভু বলেন, “আমার গুরুজীর অনুমাতি 
ছাড়া হবেনা।' 

-_তিনি এখন কোথায় ? 

-মানস-সরোবরে । আচ্ছা, আপাঁন পাশের ঘরে গিয়ে একটু বসুন । পাশের 
ঘর থেকে শোনা যায় গোসাঁইর উদাত্তকন্ঠে 'জয় গুদ, জয় গুরু” ীমানট দুই 
পরে তান হরিদাসবাবুকে ডেকে পাঠান, এবং তাঁকে বলেন, 'আজই রাত আটটায় 


১. হারদাস বস্হ-প্রণীত ণ্মহাপাতকশর জীবনে সদগুরুূর লখলা', ২য় সংস্করণ, 
পল্লাঙ্ক ২৩ 


কাশী ও ফয়জাবাদ হয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা ২৯ 


আসবেন ।। 

সন্ধ্যার পূর্বে হারদাসবাব্‌ মনে মনে 'স্থর করেন, “অচেনা জায়গা । আগামশ 
দিন বরং সকালবেলা যাব। সাধন নেবার সময়ের উপর গুরুত্বের কথা তাঁর জানা 
নেই। পরাঁদন বেলা আটটায় গিয়ে 'তাঁন উপাস্থিত। বিরন্ত হয়ে তাঁকে গোসাঁই 
ফাঁরয়ে দেন। হরিদাসবাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এ দিনই হাঁরদাসবাবু 
বোলপুরে ফিরে যান। কয়েকদিন বাদে ফের আসতে হয় তাঁকে কলিকাতা । 
আদেশের ভাঁঙ্গতে সুশনলা বলেন, “আজই যান গোসহির কাছে; যাঁদ তান অমত 
করেন তাহলে বলবেন, অঘোরনাথ গুস্ত পাঠিয়েছেন ।, হারিদাসবাবু জিজ্ঞাসা 
করেন, “সাধু অঘোরনাথ 2 ফিক করে হেসে ওঠেন সুশীলা। কি আর করেন, 
হারদাসবাবু এঁ দিনই আবার যান সুককিয়া স্ট্রীটের সেই বাড়ীতে । প্রভুকে গিয়ে 
প্রণাম করতেই তিনি বলেন, “আপাঁন আবার কেন? হাঁরদাসবাব্‌ াবনীত হয়ে 
বলেন, “সাধু অঘোরনাথের নিদেশে এসেছি । একথা শুনে গোস্বামণপ্রভু হেসে 
বলেন, “আচ্ছা খবর পাবেন যথাসময়ে ॥ 

বোলপুর +ফরে যাবার কয়েকাঁদন পর তান যোগজীবন গোস্বামীর "চার্ঠি 
পান। “আগামী কৃষ্কা-ত্রয়োদশীতে আপনার সাধন হবে । ২ কার্তক হারিদাস- 
বাব কলিকাতা এসে দেখা করেন। ৩ কার্তিক, ১২৯৬ সালে 'নার্দন্ট সময়ে তানি 
সাধন পান। 


কাশশ ও ফয়জাবাদ হয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা 


পাঁচ মাস হয়ে যায় এ বাড়ীতে । বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে। মণি মজুমদারকে 
গোসাঁই বলেন, 'কম ভাড়ায় একাট বাড়ী দেখ। খোলার ঘর হলেও হয়। পরাঁদন 
ভোরে গোসাঁই শ্রীধরকে সঙ্গে নিয়ে বের হন। সবাই ভাবেন গোসাঁই গেছেন বুঝি! 
বা বেড়াতে । দশটা বেজে যায়। খবর আসে গোসাঁই শান্তিপুর চলে 'গয়েছেন। 
ঠাকুরমার বাড়াবাঁড় ?কছ নয় তো? সতীর্ঘরা অনুমান করেন। বাড়ী ভাড়া! 
সমেত বাজার-দেনা মোট আশি টাকা চুকিয়ে দেন পশুপাঁত মুখোপাধ্যায় । এ দনই 
বাড়ী খাল করে যোগমায়া দেবী, যোগজীবন ও কুঞ্জ গৃহঠাকুরতাকে নির়ে' 
শান্তিপুর যাত্রা করেন। সঙ্গে মুক্তকেশী দেবী, বসন্তকুমারী, কুতুবুড়ী। স্বর্ণময়ী 
দেবীর তখন টাল সামলান দায়। উৎকট উল্মাদ অবস্থা । পায়খানা করে কখনও বা 
ঘরের মেঝেতে, কখনও বা প্রাচীরে লেপেন। যোগমায়া দেবী নিজের হাতে সব 
পারজ্কার করেন। রোজ রোজ এই অনাচার সহ্য হয় না মুন্তকেশী দেবীর । তাই 
দ্‌ কথা তিনি শোনাতে ছাড়েন না। স্বর্ণময়ী দেবী ক্ষেপে ওঠেন । প্রভু আসনে 
উপাঁবন্ট থেকেই বলেন, মাকে দোতলার আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। মার সেবা- 
শৃশ্রুষা আমিই করব ।, যোগমায়া দেবী তাঁকে বলেন, আমি থাকতে তা সম্ভব 
নয়। মা যে কেন গায়ে পড়ে কথা বলেন ? দেখতে পাচ্ছেন উনন কেমন অস্বাভাবিক " 

স্বামৰ ব্রন্মানন্দ পরমহংসজশ এঁ সময় গোসহির কাছে প্রকাঁশত হয়ে বলেন, 
“এখনই তুমি কাশশ চলে যাও । ওখানে আমার সঙ্গে সাহ্ষাৎ না হলে অযোধ্যায় 
যেও। ওখানে দেখা না হলে শ্রীবৃন্দাবনে হবে ।' প্রভু তাঁর গুরুর এই আদেশের 
কথা ব্যস্ত না করে যোগমায়া দেবীকে বলেন, 'আঁমি এখনই কাশী চলেছি; রেল- 
ভাড়ার জন্য আর্টটি টাকা দাও ।, এ কথা শুনে যোগমায়া দেবী যেন আকাশ থেকে 


২৯৬ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃষফ 


পড়েন। তানি নানা ওজর-আপাত্ত তুলেন। কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন। এর পর 
যোগমায়া দেবী বলেন, তাহলে আঁমও যাব ।* প্রভু উগ্রমূর্তি ধারণ করে ট্রাঙ্কের 
উপর দণ্ডদ্বারা মদ 'আঘাত করেন। বোখমারা দেবী চাঁবর গোছা তাঁর সামনে 
রেখে বলেন, 'বাঝ্সটি ভাঙ্গবেন না।” আটটি টাকা নিয়ে তখনই রাণাঘাট আভমুখে 
তিনি রওনা হন। খেয়া পার হবার সময় মাঝির হাতে একটি টাকা 'দিয়ে বলেন, 
“একটু পরেই একজন বাবাজী এসে আমার খেঁজ করবেন; তাঁকে এই টাকাট 
দিয়ে বল, তিনি কাশশ গেছেন। আপনাকেও যেতে বলেছেন । 

শ্রীধর কি এক কাজে বের হয়েছিলেন । বাড়ী ফরে শুনেন প্রভু কাশশ রওনা 
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পেশছামান্র পান তাঁর হাতে একাঁট টাকা 'দয়ে বলে, একজন সাধু এট 'দয়ে 
গেছেন আপনাকে দিতে । আর আপনাকে কাশশ যেতে বলেছেন।, নদশ পার হয়ে 
শ্রীধর রাণাঘাট স্টেশনের দিকে ছুটেন। পেশছে দেখেন তিনি দ্রেনের এক বেগে 
গোসাঁই বসে আছেন । প্রভু বলেন, "তুমি কলিকাতা গিয়ে কুঞ্জদের ওখানে উঠ। 
টাকা জোগাড় করে কাশ যেও । ব্যস্ত হবে না। আমার সঙ্গে ওখানে দেখা হবে।' 
টাকা জোগাড় করে পরাঁদনই শ্রীধর কাশশর গাড়ন ধরেন । সাত-আট 'দনে স্বর্ণময়শ 
দেবণ প্রকাতিস্থ হয়ে ওঠেন । যোগজীবন গোসাঁই মা, বদাঁদমা, বোন ও স্ত্রীকে নিয়ে 
কালকাতা এসে উমেশ দত্তের গৃহে উঠেন। কুঞ্জ গুহঠাকুরতা ও 'বিধৃভূষণ 
মজুমদার যোগমায়া দেবীর কাশ যাবার ব্যবস্থা করেন। মুস্তকেশী দেবী, 
প্রেমসখশ ও বসন্তকুমারীকে তাঁরা উভয়ে গেন্ডোরয়া আশ্রমে নিয়ে রেখে 
আসবেন বলে স্থির করেন । এই সময় যোগমায়া দেবীর একখানি ফটো তোলা হয়। 
এ আলোক চিন্রেরই প্রাতাল'পি এখন পাওয়া যায় । যোগজশীবন ও কয়েকজন গুরু- 
ভ্রাতা যোগমায়া দেবীকে নিয়ে কাশশীর গাড়ী ধরেন। এ রাত্রেই কুঞ্জবাবু ও 
বিধুবাব্‌ গুরুপারিবারের অন্যদের নিয়ে ঢাকা যাত্রা করেন। কমক্ষেত্রে যাবার পূর্বে 
কুজজবাবু বাঁরশালে দেশের বাড়ঈতে যান; লালকে 'নয়ে যান সঙ্গে। একদিন 
সত্যকুমার গুহঠাকুরতার গৃহে গিয়ে লাল নানা প্রসঙ্গ করেন। লাল তখন পুরো- 
প্র জাতিস্মর। সত্যকুমার যান শোচে। সত্যকুমারের সহধার্মশীকে লাল বলেন, 

তোমার স্বামী আর আম ছিলাম অন্তরঙ্গ সুহৃদ । যাঁদও গুরু- 

শিষ্য। তুচ্ছ এক ব্যাপার "নিয়ে হয় আমাদের মধ্যে কথা-কাটাকাট ও উত্তেজনা । 
একে আরকে কার আভসম্পাত--আবার জল্ম নিতে হবে । উভয়েই ছিলাম বাক- 
ণসদ্ধ। কর্মভোগ দুজনেরই শেষ হয়ে গগয়োছল। মাথা ঠান্ডা করে শলাপরামর্শ 
কার, জন্ম যখন নিতেই হবে তখন একই গরুর শিষ্য হব। স্বজ্পায়ু হব; আর, 
একজন দেহ রাখলে অপরজনও আর বেশ দন দেহে থাকবে না। সত্যকুমার 
ফিরে এলে এসব কথার শেষটুকু কানে যেতেই লালকে বলেন, 'কেন এ-সব কথা 
প্রকাশ করলে 2" 

শাস্তের জঁটল তত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বুঁঝয়ে দেবার লালের অসামান্য এক শান্ত 
ণিল। তাঁর কথা শুনে মনে হত যেন পাঁথবীর সকল ধর্মের তত্তেই গতনি 
ওয়াকবহাল। বারশালে এক পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে তিনি হিরু ভাষায় বাইবেল 
আলোচনা করে 'বস্ময় উত্পাদন করেন । 


১. শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর শিষ্যা যোগমায়া গৃহঠাকুরতার খাতা থেকে। 
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বারশাল থেকে নোয়াখাল গেছেন লালবিহারী: সতীর্থ কয়েকজনের সঙ্গে 
দেখা হয় সেখানে । পথের পাশে মসজিদের 'অ-ঘেরা" প্রাঙ্গণে বসে তাঁরা সংসঙগ 
করেন। ইমাম এসে বাধা 'দয়ে বলেন, “এখানে গল্পগৃজব করবেন না।' লালজী 
উর্দৃতে বলেন, ভগবানের কথা আলোচনায় মসজিদের গৌরব বাড়ে বই কমে না।' 
ইমাম বলেন, “কোরাণে নিষেধ আছে কাফেরকে মসাঁজদে প্রবেশ করতে দেওয়ার; 
আলোচনার তো কথাই ওঠে না।” আরবী ভাষায় কোরাণশরীফের 'বয়েত' আবাস্ত 
করেন লাল। ক নিখুত উচ্চারণ। উর্দৃতে ব্যাখ্যা করে বলেন, 'কোরাণে 
তাঁকে কুর্নিশ করেন। 
কাশন পেশছে গোসাঁই কাঁকনীয়ার রাজাবাহাদুরের ছল্রে ওঠেন। মানিকতলার 
মাতাজী তখন অগস্ত্যকুন্ডে এক বাড়ীতে 'ছলেন। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে ও বিনঈত 
অনুরোধে প্রভূ ছত্র ছেড়ে তাঁর ওখানে যান । শ্রীধর, যোগমায়া দেব, যোগজাীবন. 
আহার ত্যাগ করেছিলেন। জল পযন্ত নিতেন না। তথাপি প্রফল্লোচিত্তে দশ-বার 
জন লোকের প্রসাদের সব ব্যবস্থা ?তাঁন করতেন । তাঁর আন্তারকতায় ও পশড়া- 
পড়িতে এক মাস গোসাঁই কাশীতে থাকেন। ময়মনসিংহের জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহরায় 
তাঁর গ্রামবাসী" শ্রীনাথ রায়ের সঙ্গে স্বামশ কৃষ্ণানন্দের আশ্রমে গিয়ে জানতে পান, 
তাঁর গুরুদেব গোস্বামনপ্রভূ কাশীতে. এসে অগস্ত্যকুশ্ডে রয়েছেন। এদিন 
র উপস্থাতিতেই কাশশবাসা পাশ্চাত্তয শিক্ষিত বাঙ্গালশরা গোস্বামীপ্রভূর 
সন্ব্যাসী-বেশের করেন 'বরৃপ সমালোচনা । অথচ স্বামীজী কোন প্রাতবাদই 
করেন না। জ্ঞানবাবুর মনে হয় একজন সদ্‌গৃহীও তো এ-ক্ষেত্রে নীরব থকতে 
পারেন না! সাধারণ গৃহী আর সাধুতে তাহলে কি পার্থক্যঃ? এ তো শন্ধ5 
পরানন্দা নয়, সাধানন্দা। ওখান থেকে বের হয়ে অগস্ত্যকুণ্ডে "গলে তান 
গোসাঁইকে দর্শন করেন । কয়েকাঁদন পর স্বামীজীীর নেতৃত্বে কাশীতে এক ধর্ম- 
সভার অধিবেশন হয়। আমন্তিত হয়ে অসুস্থ দেহে গোসাঁইজী সভায় উপাস্থিত 
পুরোভাগে বসান। হারমোহন, যোগজাবন, শ্রীধর ও জ্ঞানেন্দ্রনাথও গ*র*দেবের 
সঙ্গে গিয়েছিলেন। সভার কাজ সম্পন্ন হলে গোসাইজী শরীর ভাল নয় বলে 
উঠতে চান । স্বামীজশী এসে অনুরোধ করেন, “দয়া করে খন এসেছেন, আর একট? 
থেকে যান। এখনই সংকশর্তন হবে ।' জ্বানবাব্‌ মনে মনে প্রার্থনা করেন, ঠাকুর 
কণর্তন শেষ করে যান।, খোল-করতাল বেজে উঠতেই প্রভূ উঠে দাঁড়ান এবং মস্ত 
ধসংহের মত হুঙ্কার গদয়ে কীর্তনে নাচেন। তাঁর অপ্রাকৃত দেহে সাতৃক লক্ষণ 
সব প্রকাশিত হয়। ভান্তর পৃত-বিগ্রহ ও মহাভাব স্বচক্ষে দর্শন করে যাঁরা পূবে 
অশালপন সমালোচনা করেছিলেন তাঁরাই আবার বিমুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন, 
“এমন মধুর প্রাণস্প্শী নৃত্য জীবনে আর কখনও দেখি দন, এমন সাত্িক-ভাব 
যে হতে পারে তাও কখন ভাবি 'ি। আমরা নিজেরা খাঁষপথব্্রম্ট বলে মহতের 
অবমাননা করতেও কসূর করি নি।” কীর্তন শেষ হলে একে একে তাঁরা প্রভুর 
পদধূল নেন। তাঁরাই তখন বারবার প্রভুর জয়ধ্বনি করেন । 
একদিন গোসাঁই সন্ধ্যার কিছ পরে বিশ্বনাথের মন্দিরে আরাতি-দর্শনে যান। 
একট: দূরে দাঁড়য়ে তান আরাঁতি দেখেন। দর্শনার্থীর ভড়। আরাতির ঘপ্টা- 


২৯৮ সদগরু শ্রশশ্রীবজয়কৃক 


ধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর সর্বাঙ্গে শুরু হয় কম্পন, শিহরণ । তানি 
উচ্চৈঃস্বরে “ব্যোম ভোলা, ব্যোম ভোলা” বলে নাচতে থাকেন। চারাঁদকে ওঠে 
হয্ধহনি। তাঁর নৃত্যের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তত্জন্য পাণ্ডারা স্থান করে দেন। 
শ্রীধর ও হারমোহনও তাঁর উভয় পা্বে নাচেন। গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন ও 
স্পর্শনের জন্য সোঁদন থেকে মান্দরে পড়ে হুড়োহ্নাড়। 

আর একাঁদন ভিড়ের মধ্যে মান্দরের এক কোণে দাঁড়য়ে বিশ্বে*শবরের আরাতি 
দেখে গোসাঁইজী ফ্াপয়ে ফ'াপয়ে কাঁদেন। তাঁর দু চোখ থেকে তখন 
শপিচকারীর ধারার মত অশ্ুধারা বিশ্বনাথের উপর গিয়ে পড়ে। এই অদ্ভূত 
ব্যাপার দেখে সোঁদন আনন্দের আবেগে আরাতি 'নার্দ্ট সময় থেকে আধ ঘণ্টা 
বেশ হয়। এর পর থেকে প্রভু কবে আবার আরাত-দর্শনে যাবেন, জানার জন্য 
রোজই সকালে বাঙ্গালীটোলাবাসরা খোঁজ নিয়ে যেতেন। একাঁদন গোসাঁই 
সমাধিস্থ হয়ে বিশ্বনাথের উপর পড়ে যান। এ্রাদন দর্শন হয় না। সোঁদন গভীর 
রাত্রে বি*বনাথ তাঁর কাছে উপাঁস্থত হন। 

একদন গোসাঁই মহাত্মা বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকে দর্শন করতে যান। তিনি 
ছিলেন পাঁণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ সন্ত। রাজা-রাজড়া অনেকেই তাঁর অনুগত শিষ্য । 
স্বামীজণ প্রভুপাদকে সাদরে আপন আসনে বাঁসয়ে বহক্ষণ শাস্তীয় আলোচনা 
করেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি অগস্ত্যকুণ্ডে ফিরেন। ফিরার কিছু 
সময় পর স্বামী বিশদ্ধানন্দের এক 'শিষ্য এসে প্রভুকে সাল্টাঙ্গ প্রণাম করেন। 
গোসাঁই বলেন. “আম তো তাঁকে দর্শন করতে আজ গগয়োছিলাম। এই তে 
কিছু সময় হল 'িরেছি।, আগন্তুক বলেন, “আম তখন আশ্রমে ছিলাম না। 
কাজে ?গয়োছলাম বাইরে । ফিরামান্র গুরুজী বলেন, “তোমার বড় দুর্ভাগ্য, তুমি 
এক বাঙ্গালী মহাত্মার দর্শন পেলে না। বহু সাধু-সঙ্জন জীবনে দেখোছ, ও*র 
মত আর কোথাও দেখি নি। তান অগস্ত্যকুন্ডে আছেন, তাঁকে এখনই দর্শন 
করে এস।” তারপর খুজে খুজে এখানে এলাম । 

একদিন প্রভূ কাশীর একপ্রান্তে এক বাগানবাড়ঈতে গগয়ে দেখেন একটি 
কুটশর তালাবদ্ধ । মাল বলল, 'সাধুূবাবা রাত্রে ফিরেন। লোকে বড় জবালাতন 
করে বলে দিনের বেলা 'তাঁন জঙ্গলে গিয়ে সাধন-ভজন করেন ।' গোসাঁই নিজের 
নাম ও ঠিকানা দরজায় লিখে রেখে ফিরলেন। পরাদন আলাখল্লা-পাঁরাহত তেজঃ- 
পুঞ্জ-কলেবর এক সাধু অগস্ত্যকুণ্ডে এসে গোসাঁইকে প্রণাম করে আঁলঙ্গন 
করেন। ইনিই সাধু দ্বারকাদাস--প্রবীণ দার্শানক পণ্ডিত। সব ছেড়েছুড়ে 
দীনহনঈন কাঙ্গালের মত তিনি বাস করেন। ওর নাম ছিল দ্বারকানাথ পাল। 
নবাস ছিল বাঁশবেড়ে। উচ্চপদস্থ সরকারী কমণচারী 'ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
সংসার ত্যাগ করেন। প্রভু আর যে কয়েকাঁদন কাশী ছিলেন প্রায়ই তান 
আসতেন । শাস্ত ও দর্শনশাস্ত্ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ধর্মের সক্ষমতত্্ 
আলোচনায় প্রকাশ পেত তাঁর গভনর জ্ঞান। 1তাঁনও বলতেন, শাস্ত্র অন্ররান্ত ॥ 
তাঁকে দর্শন করার জন্য গোসাঁইজীর আস্তানায় 1ভড় হত। 

গোসাঁই তান্তিক সাধক পূর্ণানন্দ স্বামীকেও দর্শন করেন। একাদন যোগ- 
জীবন তাঁর কাছে গেলে তিনি সস্নেহে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “তোর কি এখনও 
পৈতে হয় নি 2 যোগজীবন বলেন, 'না।'। "তাহলে আগামী দন ভোরে আঁসস, 
আমি তোর পৈতে দেব। যোগজশবন মা-বাবাকে একথা বলায় তাঁরা সানন্দে 


কাশী ও ফয়জাবাদ হয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা ২৯৯ 


সম্মতি দেন। পরদিন তিনি শাস্তবিধ অনুসারে যোগজণীবনকে গায়ন্রধ-মন্তর দেন 
এবং উপবীত পাঁরয়ে দেন। 

অগ্রহায়ণের (১২৯৬) অর্ধেক কেটে যায়। গুরুর দর্শন না 'মলায় গোসাঁই 
থর করেন এবার অযোধ্যা যাবেন। এই সময় একাঁদন হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়: 
আসেন কাশীতে তাঁকে দর্শন করতে । প্রভুকে সম্টাঙ্গ 'দয়ে তান বলেন, 
কুলদার চিঠিতে জানলাম আপাঁন এখানে রয়েছেন; তাই তিন দিনের ছট নিয়ে 
এসোছ।” হরকান্তবাবু ফয়জাবাদ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চাকৎসক ; গোসাইকে 
দর্শন করে তাঁর মনে হয়, আগের সেই প্রভূপাদ বিজয়কৃণ গোস্বামী যেন নেই-_ 
হাত জিততে হারের ভভিতে মাতার তত ওঠ রে 
যায়। তথাপি ফিরে যেতে মন সায় দেয় না। প্রণাম করে তাঁন বলেন. 'ফয়জাবাদ 
থেকে অযোধ্যায় গিয়ে দর্শনাদি করার অস্ীবধা হবে না। সকলকে নিয়ে আমার 
বাসায় উঠবেন, আম সব ব্যবস্থা করে আপনাদের অপেক্ষায় থাকব ।' প্রভূ কর্থা 
দেন। কয়েকাদন পরই গোসাঁই ফয়জ্ঞাবাদ পেশছেন; সঙ্গে যোগমায়া দেবী, 
যোগজাবন, শ্রীধর, হরিমোহন, দেবেন্দ্র চক্ুবতাঁ, মহেন্দ্র মিত্র, মানিকতলার মা ও 
তাঁর স্বামী ব্রজবাবু। 

সকালে প্রভু শৌচে গেছেন, পাশের বেলগাছ থেকে এক অশরশরী আত্মা 
তাঁর পথ আগলে দাঁড়ায় । কান্নাকাঁট করে বলে. “আপাঁন এখানে আসবেন জেনে 
বার বছর ধরে প্রতীক্ষা করাছি, আমার একাঁট শবাহত করুন।' তানি বলেন, 
“আরও িছাদন অপেক্ষা করতে হবে ।” 

হরকান্তবাবুকে একজন বদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর শালগ্রাম দিয়েছিলেন। ঘরের এক 
কোণে তিনি তা রেখে দেন। প্রভু প্র ঘ্বরে যেতেই নারায়ণ প্রকাশিত হয়ে বলেন, 
এরা আমাকে অভুন্ত রেখেছে ।' গোসহি মিস্টি দেন। হরকান্তবাবূকে বলেন, 
হাসপাতালে যাবার পূর্বে কাপড়-চোপড় ছেড়ে নারায়ণকে রোজ তুলসণ, চন্দন 
ও গমন্টি দেবেন।, আর একাদিন অযোধ্যা থেকে বিগ্রহ দর্শন করে কিরে প্রভু 
আলাখল্লার পকেট থেকে পেড়া, বরাফ বের করে শালগ্রামের সামনে ধরতেই 
নারায়ণ তৃপ্তির সঙ্চে গ্রহণ করেন। প্রভু বলেন, "এখানে বামনদেব রয়েছেন ।' 

অযোধ্যা যাবার পথে একাঁদিন ট্রেন থেকে গোসাঁই রানুপালশর ময়দানে অভূত- 
পূর্ব রাজবেশে রামসীতার দর্শন পান। ধ্রীদন সরযূতে স্নান করে উঠতেই 
জননণ জানকণ প্রকাশিত হয়ে প্রভূপাদকে হন্‌মান-গোৌরণ, রঙমহল ও রামসীতার 
মান্দরে নিয়ে যান। 

গোসই মাধোদাস বাবাজশর আশ্রমে যান। বাবাজী তখন দেহে নেই। তাঁর 
সঙ্গে তাঁর গভসর প্রেম ও প্রীতি ছিল । কথাপ্রসঙ্গে প্রভূ বলেন, আমার সঙ্গে 
একই পানর থেকে তন আহার করোছলেন। গ্রম্থসাহেব তিনিই আমাকে পাঠ 
করতে বলেন ।' নারায়ণদাসজশীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি তখন মাধোদাস বাবাজীর 
গদশীতে । তাঁর জল্ম হয় বাবাজশীর বরে। একা স্্ীলোক স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে শীত 
নেই, শ্রীজ্ম নেই, দু-বেলা বাবাজীর আশ্রম ঝাট 'দত। একদিন তাঁর প্রতি প্রসন্ন 
হয়ে মাধোদাস বাবাজী তাঁকে বর দেন, “মা, তোমার একটি সন্ত পত্র হবে।, 
স্শলোকাঁট কাতর হয়ে বলেন, “বাবা, আম বধবা।* বাবাজী বলেন, “সবই 
গুরুজীর ইচ্ছা । সল্ত-লোকের কথা তো ব্যর্থ হবার নয়। তবে তোমার কোন 
আঁনম্ট হবে ন। পাঁচ বছর বয়স হলে ছেলেটিকে আমার কাছে দিয়ে যেও।' সেই 


৩০০ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃফ 


ছেলেই নারায়ণদাসজী । 

গোসাঁই গসদ্ধ মহাত্মা মাণবাবার আশ্রমে যান। তাঁকে পেয়ে মাঁণবাবা আনন্দের 
আতিশয্যে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়েন। সাম্বিত ফিরে এলে হাত জোড় করে বলেন, 
'কুপা করকে দর্শন দয়া, অউর হমারা রহ্‌নেকো প্রয়োজন ক্যায়া! আপ হমারা 
স্থানপর রাহয়ে, হম্‌ দেহ ছোড় দেতে।' 

পরমহংসজশ অযোধ্যায় গোসহির কাছে প্রকাশিত হয়ে নির্দেশ দেন, "এক 
বছর তৈলধারার ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে বাস কর আর প্রত্যহ একাঁট তত্ব লাভ 
না করা অবাধ আসন ছেড়ে উঠবে না? এীদনই ফয়জাবাদ পেশছে প্রভু বলেন, 
“আর তো দেরী করা যায় না। এবার শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা কাঁর।' হরকান্তবাবু বলেন, 
'আরও দুটি দন দয়া করে থাকুন ।, 

হরকাল্তবাবর বাসায় তারএক সঞ্গী ছিল নাম দেবেন্্ পাল । ও'র "শত 
চুরি আর বশীকরণ' জানা ছিল । হরকান্তরাব্‌ মাহনার টাকা দেবেন্দ্রের হাতে 
তুলে দতেন আর সে খ্াশমত ব্যয় করত। কোন 'হিসাব দিতে হত না। 

গোসাইর আসনের পাশে হরকান্তবাবূর বিছানা । প্রভু রাত্রে আসনে বসে 
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এক চাপড় মারে। হরকান্তের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁর ভিতরটা যেন 
নিস্তেজ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গোসাঁই হুঙ্কার 'দয়ে উঠেন, “আবিশবাসীর 
সংসর্গ হতে সাধু সাবধান! সাধু সাবধান !!, 

প্রভুর এই হুঙকার-ধবনি শোনামান্র হরকান্তের মধ্যে অভূতপূর্ব এক শান্তর 
খেলা শুরু হয়। তিনি বলেছেন, মনে হতে লাগল ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে 
সমস্ত বাড়ী-ঘর, দালান-কোঠ্া পদাঘাতে চূর্ণ-বিচর্ণ করে ফেলতে পার? 
দেবেন্দ্র তখনই ঘর থেকে বের হয়ে যায়। হরকান্তবাবু পরে বলেন, “ফয়জাবাদে 
আহারের সময় গোসাঁইর পাশে বসতাম 1 মাছ খাই শুনে তিনি বলেন, “আপনি 
স্বচ্ছন্দে খান, এতে আমার একটুও অস্াবধা হয় না।' রান্না হত একই ঘরে। 
আহারের সময় হরকান্তবাবৃর মুখে এক রকম শব্দ হত। প্রভু বলেন, "শব্দ করা ভাল 
নয়। হরকান্তবাব্‌ গোসাঁইকে বলেন, কাশীর ও অযোধ্যার সাধদের দেখলেন, 
এখানে ল্যাঙ্গাবাবাকে দেখবেন না? পরাদনই যান তিনি তাঁকে দর্শন করতে । 

ফয়জাবাদ ক্যান্টনমেন্টের পাশে সরযূর কূলে সমতল ভূমি থেকে ব্রিশ- 
চল্লিশ হাত উপরে মাটির টিলা । তার উপর উল্মন্ত মাকাশের নীচে ল্যাঙ্গাবাবার 
আসন। সরু একাঁট খাল-__-আসনমণ্ডটিকে পাঁরখার মত ঘিরে সরযূর সাথে ফের 
ণমলেছে। খালের জল স্ফত হয়ে একবারে আসন ছোঁয়-ছোঁয়। বাবাজণ তাঁকে 
িবনবঈতভাবে বলেন, “মায়ী, ইধর মাৎ আয়শী।” জল তখন আসন ভাসায় আর ক! 
বিরন্ত হয়ে তখন ল্যাঙ্গাবাবা বলেন, 'গ্যাঁ, এইছা ? বন্ধ হো যায়ী। সেই থেকে 
খালটিতে তেমন জল আর নেই। 

একবার বাবাজীর আসনের বি লক্ষ্য করে গোরা সৈন্যেরা টার্গেট প্র্যাকটিস 
করবে বলে স্থির হয়। ওরা এসে বাবাজীকে ধরে তি যেন অন্যন্র উঠে যান; 
কল্তু 'তাঁন তাদের বলেন, "বাচ্চা লোগ তুমৃহরা খেল তৃমলোগ্‌ কর। ম্যায় 
আসন ছোড়কে নোহ জায়েগা । মহড়া শেষ হলে কর্ণেল ক্লাল টুপি খুলে বার- 
বার ল্যাঙ্গাবাবাকে কুর্নশ করেন। প্রভূ এ কাহিনী শুনে বলেন, “কামানের গোলায় 
ও*র কি হবে? 


কাশী ও ফয়জাবাদ হয়ে শ্রশবৃন্দাবন যান্রা ৩০১ 


সেদিন গোসাঁইকে তাঁর আসনে পেয়ে ল্যাঙ্গাবাবার আনন্দ ধরে না। আবদার 
করে বলেন, “বাবা, আজ এখানে রাত্র বাস করতে হবে। দয়া করে যখন এসেছ, 
আজ একসঙ্গে থাকব । 

গোসাঁই সম্মত হন। তাঁর সঙ্গে যোগজশীবন, হরিমোহন, দেবেন্দ্র চক্রবতর্ঁ ও 
শ্রীধর রাত্রিবাস করবেন বলে স্থির হয়। দেবেন্দ্র পালও গিয়েছেন সত্গে। সে 
থাকতে চাইলে ল্যাঙ্গাবাবা বলেন, "না, না, তুমি না।' দেবেন্দ্র পাল ছাড়া আর 
সকলে থেকে যান। বাড়ী ফিরে যে ঘরে গোসাঁইর আসন সেখান বসে হরকান্তের! 
কাছে কুৎসা গায় দেবেন্দ্র । সে বলে, যেমন গোসাঁই, তেমনই এ ল্যাঙ্গাবাবা। এ 
কয় আমায় দেখ, ও কয় আমায় দেখ। দুজনের দৌড়ই আমার জানা আছে। 
একবার তোমার গোসাঁইকে একট: নাড়াচাড়া 'দয়ে দেখব ।' দেবেন্দ্র আস্ফালন 
থামে না, হরকান্ত বুঝেন--সবই ফাঁকা । তথাপি মুখ ফুটে কিছ বলেন না। 

এদিকে চড়ায় মোটা চালের ভাত আর রশুন দেয়া ডাল +দয়ে বাবাজশ আতাঁথ' 
সেবা করেন। পরাদন ভোরে সশিষ্য ফিরে আসন-ঘরে প্রবেশ করেই গোসাঁই বলেন, 
“এখানে সাধু-নিন্দা হয়েছে । আর থাকা চলবে না। তোমরা সকলে আসন তোল ।, 
তারপর আসনে বসে দেবেন্দ্র পালের দিকে তাকিয়ে তেজের সঙ্গে তান বলেন, 
“এদের জানতে তোর ঢের দেরী । কতটুকু বুঝস ? ক জানস? হয়েছে ক? 
কিছুই না। অনেক ঘোরপাক খেতে হন্তব। অনেক ভোগ রয়েছে । তুই আবার ফি 
নাড়াচাড়া করাঁব রে 2 মুখখানা হাঁড়ি করে দেবেন্দ্র ঘর থেকে বের হয়ে যায়। 

চা পানের পর মহাদেব, কালী ও. মহাবীরকে কে, কিভাবে গতরান্রে দর্শন 
করেছেন তা বিবৃত করেন। প্রভূ বলেন, ্যাঙ্গাবাবার প্রার্থনায়ই তাঁরা এসে দর্শন 
দেন। তিনি তোমাদের খুব কৃপা কল্পেছেন। তাঁর আশ্চর্য শান্তপ্রভাবে চড়াতে 
শীতের রাত্রে সামান্য শীত বোধ করলাম না; এটি বড় সহজ কথা নয়।' হাঁর- 
মোহন বলেন, চারাদকে খোলা-মেলা, মাথার উপর স্বচ্ছ, অগাণত নক্ষত্রখাচত 
আকাশ, 'কন্তু গায়ে একখানি কম্বলও রাখতে পারলাম না. গরম বোধ হল ।” 
যোগজীবন বলেন, “আমরা যেন উষ্ণ বাতাসের কুণ্ডলীর মধ্যে ছিলাম । এঁ ঈ্দনই 
ওরা সব ফয়জাবাদ ছাড়েন । 

কানপুরে প্রভু শিষ্যদের নিয়ে মল্মথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে উঠেন। 
চা পানের পর শ্রীধর আর হারমোহনের কাছে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটে ওঠে_-ঞক 
পিশাচ হরকান্তবাবুকে গিলতে চাইছে ।' তাঁরা গোসাঁইকে গিয়ে বলতেই গোসাঁই 
তাঁর দণ্ড 'নয়ে ভূমিতে আঘাত করে বলেন, 'যাক্‌, এখন 'নাশ্চন্ত।, তারপর জানা 
দিতি বলির নারিনিজাডিগার উট রান বারানিটি সার 

। 

১২৯৬ সালের পৌষের মাঝামাঝি প্রভূ শ্রীবৃন্দাবন পেপছেন; তাঁর সঙ্গে 
ছিলেন যোগমায়া দেবী, যোগজাবন গোস্বামী, মহেন্দ্র মিন্র, শ্রীধর, হারমোহন ও 
দেবেন্দ্র চক্রবতাঁ। 


৩০২ সদগুরু শ্রাশ্রণীবজয়কৃণ 
শ্রশবৃন্দাৰনে অবস্থান 


দামোদর ব্রজবাসী মথুরা জংসনে গোস্বামীপ্রভুকে বিশেষভাবে ধরেন। 'তাঁন 
প্রভুকে বলেন, “আমার ঠিকানা “দাউজন”র কুঞ্জ, গোপাীনাথবাগে । ওখানে থাকারও 
সুব্যবস্থা । দোতলা দালানে থাকবেন । দাউজীর ভোগের প্রসাদ সকলে' দু বেলা 
পাবেন। আপনার হাতে টাকা-পয়সা না থাকলেও অসুবিধা হবে না। যখন পরে 
হাতে টাকা আসবে তখন দলেই হবে । আমার ওখান থেকে শবগ্রহ-দর্শনেরও খুব 
সুবিধা । গোবিন্দ, গোপীনাথ তো একবারে হাতের নাগালে ।' প্রভু সম্মত হন। 
দামোদর পাশ্ডার বিনীত আহ্বানে সাঁশষ্য তান উঠেন দাউজীকুঞ্জে। 

কয়েকাদন যেতে না যেতেই দামোদর ব্রজবাসীী যেন দায় সারেন। যা খেতে 
দেন তা কারও রূচে না। এ য়ে শষ্যদের সঙ্গে হয় তাঁর কথা- | 
না। দাউজশ জাগ্রত ঠাকুর, তিনি সবই দেখছেন; যা করার তা তিনিই করবেন । 

ল্িপুরাকুঞ্জ থেকে এক পরাত লাভঙ্ড আসে প্রভুর উদ্দেশ্যে। ছয়াঁট 
লাঙ্ড ও*দের দিয়ে তাঁর নিজের অন্দরমহলে দামোদর সব পাঠিয়ে দেন। 
গোসহিজী শহনে বলেন, ণতাঁন তাঁর পত্র-কন্যাদের 'নয়ে পাবেন; তা বেশ তো! 
প্রভুর নামে মাঁন-অর্ডার আসামান্র দামোদর এসে ফর্ম সই কাঁরয়ে নেন। টাকা যা 
আসে নিজেই রাখেন । 'বানময়ে সাক অংশও ব্যয় করেন না। 

মথুরা হাসপাতালের ডান্তার মনোমোহন দাশ প্রভুর আশ্রত। মথুরা-বৃন্দাবনের 
লোকেরা তাঁকে খাতির করেন। '্রিপুরাকুঞ্জের কামদারকে তান 'চঠে লিখেন 

প্রভৃপাদের চার-পাঁচজনের থাকার ও প্রসাদের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করে । 
শ্রীধবরের কাছ থেকে চিঠি য়ে গোস্বামীপ্রভু ধুনিতে তা 'দয়ে মন্তব্য করেন, 
“রাধারানীর স্থানে এসে আহারের জন্য অনুরোধ-উপরোধ কেন ? যাঁদ আহার না 
জুটে. মাধুকরী করা যাবে ।' 

প্রভু যোগমায়া দেবীকে অনুরোধ করে বলেন, গুরুজীর ইচ্ছা নয় তুম 
শ্রীবন্দাবনে থাক । গেশ্ডেরিয়া তোমার অবিলম্বে ফিরে যাওয়া ভাল। কুতু ও 
বসন্ত রয়েছে ওখানে । তোমাকে ছেড়ে কুতুর খুবই কষ্ট হচ্ছে । আমার জন্য ভেব! 
না, একটি বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে ।' 

এদকে এলাহাবাদে এক সওদাগর আঁফসে যোগজাীবনের একাঁট কাজ 

জোটে--দু-তিন দনের মধ্যে যোগদানের 'নদেশি । যোগমায়া দেবী, যোগজনীবন 
ও মহেন্দ্র মিত্রকে নিয়ে এলাহাবাদ যাত্রা করেন । ওখান থেকে মহেন্দ্রবাবুকে নিয়ে 
তিনি গেণ্ডেরিয়া যান। 

শ্রীবৃন্দাবনের নামে যিনি উতলা হয়ে পড়েন, যান ব্রজের ধাঁল মাথায় নিয়ে 
কত দিন আনন্দাশ্রু মোচন করেছেন, ব্রজবাসণ বৈষণবের সাক্ষাৎ হলে ব্রজের 
খপুটনাটি খবর সাগ্রহে শুনেছেন, ব্রান্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক 'ছন্ন করে সেই 
ব্রজধামেই গোসাই এসেছেন। এখানে ব্র্দরজঃ পাবার আশায় 'বদেহশী বৈষব 
মহাত্মারা বৃক্ষলতা-গুজ্ম হয়ে বাস করেন। ক তাঁর আনন্দ! কালের 'নর্মম পদ- 
ক্ষেপে ব্রজসূন্দরের লীলাস্থলশ যুগাল্তরে প্রায় নিশি্চহ ও িলশন হয়ে গগয়োছিল। 
দেবকখনন্দন আবার কাঁলপাবনাবতার “অন্তকষ্রবাহগের, শচীনন্দনরূপে 
আবভূর্ত হয়ে ব্রজের তার্থগাল প্রকট করেন। মহাপ্রভুর কৃপাপার শ্রীরূপ, সনাতন, 
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প্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘনাথ গোস্বামী ও দাস রঘুনাথ-_এই শ্ছয় গোসাঁই" ও 
অন্যন্য গৌর-পরিকরেরা শাস্ত্র ও এশাীশান্তর প্রভাবে পাঁচক্লোশব্যাপণ রাসস্থলণর 
সাড়ে তন ক্রোশ প্রকট করতে সমর্থ হন। অবাশিষ্ট যমুনায় অবলস্ত। শাস্তে 
আছে, দ্বাপরে বাসুদেব আবির্ভীত হলে দেবগণ তাঁকে দর্শন করে সমগ্র ব্রজমণ্ডল 
পরিক্রমা করেছিলেন। মধুবন, বেহুলাবন. কাম্যবন. তালবন, কুমুদবন, বেলবন, 
ভাণ্ডীরবন, লোহবন, শ্রীবন, মহাবন, খাদিরবন ও ভদ্রুবন- এই দ্বাদশাঁট বন 
নিয়েই চৌরাশি ক্রোশব্যাপনি সেই ব্জমণ্ডল । এখানেই নন্দসৃত ও গোপবালকদের 
লশলাস্থলশ। সাড়ে তন ক্রোশী রাসস্থলশতে ছয় গোসাই বাসস্থান মনোনশত করে 
সেবা স্থাপন করেন। এখানেই জনপদ ও শহর গড়ে ওঠে। শ্রীবূন্দাবনের প্রধান 
দেবালয়গনীল তাঁদের এবং অন্যান্য বৈষবদের কশীর্ত। শ্রীমদ্‌ রূপ গোস্বামশ-_ 
গোবিন্দ, সনাতন গোস্বামী- মদনমোহন, ভ্্রীজীব গোস্বামী- রাধা-দামোদর, ও 
গোপাল ভট্ট রাধারমণ বগ্রহ স্থাপন করেন। তাছাড়া লোকনাথ গোস্বামী-_ 
গোকুলানন্দ, মধ পণ্ডিত গোপীনাথ ও শ্যামানন্দ গোস্বামী- শ্যামসুন্দর বিগ্রহ 
প্রতিম্তা করেন। 

গোপাল ভঙট্রের রাধারমণ গ্রহের প্রকট কথা কাল্পানক কাহনীর থেকেও 
রোমাণ্ঠকর । এক ভক্ত শেঠজন শ্রীবৃন্দাবনে এসে বিগ্রহদের পরাবার জন্য স্বর্ণালঙ্কার 
দেন। গোপাল ভট্টকেও তান অলঙ্কার দেন বিগ্রহের জন্য। ভ্রঠাকুরের 
ভাবনার শেষ নেই । তাঁর শালগ্রামকে কি করে এই অলঙ্কার পরাবেন ? মহাপ্রভূর' 
নিরেশে এ শালগ্রামের তিনি সেবা করে আসছেন। ভন্তবাগ্থাকজ্পতরু ভগবান 
ভক্তের বাঞ্চা অপূর্ণ রাখেন না। পরাঁদন ভোরে তাঁর ঠাকুরঘরে গিয়ে শালগ্রামের 
দিকে তাকিয়ে তান চোখ ফরাতে পারেন না। অপবর্্ী এক বিগ্রহ শালগ্রাম 
থেকে বেরিয়ে এসেছেন । সন্দেহের যাতে কোন অবকাশ না থাকে, সেজন্য পেছনে, 
শালগ্রামাট যুস্ত রয়েছে । এখনও তান এভাবে আছেন। 
বিগ্রহ । বঙ্কুবিহারী তানসেনের গুরু হারদাস স্বামীর বিগ্রহ । লালাবাবু, 
বর্ধমানের মহারাজা এবং বাংলার ভভন্তধনী অনেকেই শ্রীবৃন্দাবনে দেবালয় প্রতিষ্ঠা 
করেছেন । তাছাড়া, ভারতের বাভন্ন প্রদেশের বিত্তশালশ লোক বহু মান্দর 
এখানে স্থাপন করেছেন। শাহাজীর দেবমান্দর মর্মর-পাথরের। জয়পুরের 
মহারাজা মর্মর-প্রস্তরে এক সুন্দর দেবালয় স্থাপন করেছেন৷ মথুরার শেঠদের 
মান্দর এখানে সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকপূর্ণ। তাঁদের দেবালয়ে একটি স্বর্ণস্তম্ভ 
আছে । মীরাবাইর মান্দরেও শান্তির পাঁরবেশ। ছয় গোস।ইর প্রাতাষ্ভত মান্দরের 
বিগ্রহ দর্শন এক বিশেষ আকর্ষণ । তাছাড়া, বগকুবিহারণী, রাধাবল্পভ ও কিশোরা- 
বল্পভও আকধষণীয় বিগ্রহ ৷ 

উত্তরপ্রদেশে অবাঁস্থত হলেও শ্রীবৃন্দাবনধাম মহাপ্রভুর পার্ধদ ও পাঁরকরবর্ণ 
দবারা সঞ্জশীবত ও সংগঠিত বলে গৌড়ীয় বৈষবদের প্রভাব-প্রাতিপাস্ত এখানে 
বেশী । এমন ক এইখানে প্রচালত ভাষার মধ্যেও বাংলার প্রাধান্য আবসংবাদত । 
অদ্বৈত ও 'নিত্যানন্দ-বংশয় গোস্বামীগণ বৈষবসমাজে প্রধান। এই দুই বংশের 
শাখা কয়েক পুরুষ ধরেই শ্রীবৃন্দাবনে বসবাস করেন ও দেবালয়গুলি পাঁর- 
চালনা করেন। তাই বৈষফবসমাজেও তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রাতিজ্ঞা। 

গোস্বামীপ্রভুর ব্রজধামে পেপছার খবর পেয়েই গোরাকশোরদাস বাবাজী 
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তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। পূর্বাশ্রমের নাম গোরাঁশরোমণি। ব্রহ্মানন্দ 
স্বামীর নিদশে যখন গোসাঁই প্রথম শ্রীবৃন্দাবন শিয়োছলেন, তখনই হয় 
তাঁর সঙ্গে পারচয়। তিনি শান্ত-দান্ত সুপণ্ডিত বৈষফব 'ছিলেন। তাঁর 'নাঁন্কণন 
ভাব: বিড়াল-কুকুরকেও তিনি ভগবদজ্ঞানে প্রণাম করতেন, অপরের দোষে গুণ 
দেখা ছিল তাঁর স্বভাব । একবার এক বৈষ্ণব মহাত্মার পতন হয়। বৈষব বাবাজণরা 
এক কুঞ্জে আমান্লত হয়ে গিয়ে দেখেন, তানও উৎসবে উপাস্থত। বৈষবেরা 
তাঁকে দেখে বলে ওঠেন, “আমরা ন্তু এক পণ্নন্ততে বসে ও"র সঙ্গে প্রসাদ 
পাব না। গৌরকিশোরদাস বাবাজী ওদের বলেন, “আপনারা এ সব কি বলছেন ? 
তিনি ইচ্ছা করেই ওই রকম করেছেন। তাঁর মত মহাত্সাও এরুপ করলে লোক- 
চক্ষে কেমন হেয় প্রাতপন্ন হন, এই শিক্ষা আমাদের দেবার জন্যই তান অমন 
করোছলেন। আর আমার জীবনে কি করেছি. তাও একবার দয়া করে শুনুন” 
বৈষ্বেরা কানে হাত চেপে বলেন, প্রো, আপাঁন থামুন; আর শকছু বলতে হবে 
না। আমরা এক সঙ্গে বসব। আর কখনও ওপর প্রতি আমরা কঠোর হব না। 
ব্রজধামে সকলে গোরকিশোরদাস বাবাজনীকে বৈষ্কব-চূড়ামাণ পরমহংস জেনে 
শ্রদ্ধা-ভন্তি করেন। গোস্বামশপ্রভূর সঙ্গে দন দন তাঁর অন্তরঙ্গতা বাড়ে। 
উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা-ভন্তি করেন। প্রত্যহ তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। গোসাঁইকে 
তিনি মনের সব কথা খুলে বলেন । তাঁর স্ত্রী দেশ থেকে এসে তাঁর কু্জে ওঠেন। 
ব্রজবাসীরা তা নয়ে কানাঘুষা করে । প্রভুকে তান বলেন, “আমার তো ভেদবাদ্ধ 
নেই: আর সকলে যাঁদ আমার কুঙ্জে এসে থাকতে পারেন, তাহলে তাঁর থাকাক্ক 
কি-ই বা বাধা? গোস্বামনীপ্রভু সায় দিয়ে বলেন, "লোকের কথায় কি আসে যায় ?” 
মহাপ্রভু কেশবভারতশর কাছে সন্ব্যাস নিয়েছিলেন-_ 
চব্বিশ বছরের শেষে যেই মাঘ মাস। 
তার শুরুপক্ষে প্রভূ করিলা সন্রযাস॥ 
-শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ২।৩।২ 
সব্য্যাসের পূর্বে মহাপ্রভু তাঁর মস্তক মুণ্ডন করালেন। আর কখনও কেশ কর্তন 
করান 'ন। সস্যাস গ্রহণের পাঁচ মাস পরে শ্রীচেতনযাদেষের জটার উল্লেখ আছে। 
গ্রহে কৈশোর-মার্ত কল্পনা করাই এ দেশের রীতি । অদ্বৈতাচার্যের ষে দাঁড় 
ছিল তা শুধু করচায় নয়, অনেক প্রাচশন পদেও পাওয়া যায়, পিল্তু শান্তিপঃরে 
অদ্বৈতবিগ্রহে এই কারণেই দাঁড় নেই। মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দদাসের উন্তি 
থেকে প্রমাণ হয় যে, মহাপ্রভুর মাথায় জটা ছিল। 
কখন তামিল বুলি গোরারায়। 
কভু বা সংস্কৃত বাল শ্রোতারে মাতায়॥ 
এইর্‌্পে হারনাম করিতে কারতে। 
অজ্ঞান হইয়া প্রভূ লাগল নাচিতে॥ 
এলাইয়া জটাজটে খাঁসল কোপাঁন। 
ধূলায় ধূসর অঙ্গ যেন আত দীন ॥১ 
মহাপ্রভু সন্ন্যাসের সময় দণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, যা 'িত্যানন্দপ্রভূ ভেঙ্গে ফেলেন। 
তিনি গোরক, কোপশন ও বাঁহর্বাস ধারণ করেছিলেন । মহাপ্রভুর মালার ঝোলা 


১. গোবিন্দদাসের করচা--কাঁলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়-প্রকাশিত (১৯২৬), পন্নান্ক ৫১ 
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ণছিল না। যদ তা থাকত, তাহলে পাঁরব্রাজনের সময় অবশ্যই সেই ঝোলা 
দনতেন। কিন্তু তিনি নিদেশি দিলেন-_ ন্‌ 
কোপ্পশীন বাহর্বাস আর জলপান্ন। 
আর কিছ সঙ্গে নাহ যাবে এইমান্র॥ 
- তি ২1৭৩৫ 


শ্রীমন্মহাপ্রভৃ ও গোস্বামীপ্রভূর ধর্মের মধ্যে কোনও আমল বা গরমিল ছল 
না। তথাপি ব্রজধামের বৈষবেরা গোসাঁইজশর বেশ, দনক্ষাদান ও সাধন-প্রণালণখ 
নিয়ে তাঁকে ভুল বুঝোঁছিলেন। তাঁরা মনে করোছিলেন. তাঁর পন্থা মহাপ্রভু থেকে 
স্বতন্ত্র । গোস্বামনপ্রভূ ব্রাহ্ষসমাজে গিয়ে উপবত ত্যাগ করোছিলেন বলে অদ্বৈত- 
বংশনয় জ্ঞাতিরা তাঁকে বধ পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর 
বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। গোসাঁই পরে ব্রাহ্ষসমাজ ছেড়ে এলেও 
ভ্তাতিদের মধ্যে অনেকে তাঁর উপর ক্ষুব্ধ থাকেন। শ্লীবৃল্দাবনে তাঁর জ্ঞাতিরা 
তাঁকে আচারভ্রম্ট ম্লেচ্ছ বলে মনে করতেন । 

বজধামে পেশছার কয়েকীদন পরই সাঁশষ্য গোসাঁইজশ যাুবন গোবিন্দজশ 
দর্শনে । খবর পেয়ে শ্ীমন্দরের পাবচালক ও সেবায়েতের বৈঠক বসে 
বাবাজীদের উপাঁস্থাততে। ও"্রা মন্তক্য করেন, “এমনি মন্দিরে আসবেন ? 
আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করলেন না. অনুমতি নিলেন না। অদ্বৈত- 
পারবারের কুলাঙ্গার, জাতনাশা। কত োককেই না ক্ষেপিয়েছেন! এতকাল 
অনাচার করে এখন আবার গৈরিক পরে ব্রজধামে এসেছেন! তাঁকে শ্রীমান্দিরে 
প্রবেশ করতে দিয়ে আমরা কি এখানকার :পবিভ্রতা নম্ট করব ?' বৈষব বাবাজীরা 
সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠেন, তা কখনই হর্তে পারে না; আমরা বাধা দেব ।' সেবায়েত 
উৎসাহ পেয়ে বলেন, শুধু বাধা দিলে ওঠর কি হবে? বেশ অপমান করে বিদায় 
করতে হবে। উপর থেকে ও"র মাথায় গোবর-জল ঢেলে দিলে কেমন হয় 2” 
এ 'ীনয়ে চলে শলাপরামর্শ। জনকয়েক 'নরীহ বৈষব ছাড়া আর সকলে বড়মন্টর 
করে যাঁর যাঁর কুঞ্জে যান ফিরে। 

প্রভূ ছিলেন সত্য, সরলতা ও বিনয়ের মূর্ত বিগ্রহ । তাঁর আভমান ও প্রাতিজ্তা- 
টি বলশন হয়োছিল। “অভমানং মদ্যপানং, গৌরবং রৌরবম্‌, প্রতিষ্ঠা শৃকরী- 

/ 

রাত্রে গোবিন্দজশীর মন্দিরের সেবায়েত স্বপ্নে দেখেন-বলদেবজশী বরাহ- 
মূর্ত ধরে তাঁর বুকের উপর উঠে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, “এত বড় তোর দুঃসাহস! 
গোসাইকে অপমান করবি! জানিস ইনি কে? যে গোবন্দজঈর পূজার ভার 
তোদের উপর, সেই গোবিন্দ ও গোসাঁই আভিন্ন 1 

এত বলি সেই মূর্তি হল অন্তর্ধান। 
বক্ষঃস্থলে নখচিহ রাখিয়া প্রমাণ 0২ 

রাতারাতি প্রভু-সন্তান গোঁরকিশোরদাস বাবাজীর কাছে উপাস্থিত হন: এবং 
অকপটে সব স্বশকার করেন । তাঁর শরশরের নানাস্থানে বরাহের নিেম্পেষণের চিহ 
দেখান। তারপর +তাঁন জিজ্ঞাসা করেন তাঁকে এখন আমার ক করণীয় দয়া 


১৯. শ্রশমদ- কুলদানন্দ প্রক্ষচারশ-প্রণশত শ্শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ,”, ২য় খন্ড, ২য় সং, পত্লাজ্ক ৬৬ 
২. আমিয়কুমার সান্যাল-প্রপশত 'শ্রীশশ্রশীবজগ্নকৃফলশলামৃত” প্রথম সংস্করণ, পন্না্ক ৯৭৯ 
বিজয়-_-২০ 
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করে বলে দিন।' বাবাজশী মহাশয় তাঁকে বলেন, প্রভো, আপনারা বড় দুগসাহস 
করেছিলেন; এর্‌প কল্পনায়ও অপরাধ হয়। রান্রি প্রভাত হলে আপনি নিজে 
গোস্বামণ প্রভুর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সমাদর করে তাঁকে শ্রীমন্দিরে 
নিয়ে আসূন। ভোরে প্রভু-সন্তান তা-ই করেন। বিগ্রহ দর্শন করে গোসাইজণ 
ভাবাবেশে সংজ্ঞাশ্‌ন্য হয়ে পড়েন। বাবাজীরা তাঁর এই অবস্থা দেখে মুগ্ধ হন। 
লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে তাঁরা সাম্টাঙ্গ প্রণাম করেন। সেবায়েত ভোগের 
প্রসাদ দিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করেন। তাঁরা সকলে মলে প্রভুকে দাউজণীকুঞ্জে 
পেপছিয়ে দিয়ে আসেন । এই একাঁট ঘটনায় ব্রজের বৈষ্ণবসমাজে ওঠে গোসাঁইয়ের 
জয়-জয়কার। তিনি ওখানকার বৈষ্বসমাজে স:প্রাতিষ্ঠিত হন। কিন্তু হলে কি হয় ? 
সাম্প্রদায়িক গোড়াম শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্বদের মধ্যে খুব বেশ । ভেক না নিলে 
এখানে বাস করাই শন্ত হয়ে ওঠে । অন্য সাধূদের এরা আমলই দেন না; এমনকি 
সাধু বলেই মনে করেন না। আর, মালা-তিলক না থাকলে অপবিত্র মনে করেন। 
গোসাঁইজী যাতে গৈরিক ত্যাগ করেন, তার জন্য তাঁদের চেম্টার রুটি ছিল না। 
গৌরাকশোরদাস বাবাজনীকে "দয়েও তাঁকে বারবার অনুরোধ করিয়েছিলেন । 
একাঁদন গোসহি তাঁর সঙ্গে ভাগবত পাঠ শুনতে গয়েছেন এক কুঞ্জে, একজন; 
উপর থেকে ড্রেনের জল খানকটা গোবর গুলে তার মাথা লক্ষ্য করে ফেলেন। 
পাশে গৌরাকশোরদাস বাবাজী বসোঁছলেন। সবটাই ওর মাথায় পড়ে। তান 
সবই বুঝলেন । গোসাঁইকে তান বলেন, 'দেখলেন প্রভো, এদের কাণ্ড ? চলুন, 
এ স্থানে আর থাকতে নেই ।” ওরা দুজনে তখনই চলে আসেন । বৈষ্ববেশ না 
থাকলে এখানকার বাবাজীরা এমনধারা ব্যবহার করে থাকেন। গোসাঁইজন 
বলেছেন, 'শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা একদিন এসে 'বিননতভাবে বলেন, “প্রভো, আপাঁন 
তিলক ধারণ করলে আমাদের বড় আনন্দ হবে ।”* 'তান নূতন রকমের এক তিলক 
উদ্ভাবন করেন- মুসলমানের চাঁদ, খুশস্টানের কুশ, 'হন্দুর 'ত্রশল ও চক্র এতে 
থাকে । গৌরকিশোরদাস বাবাজী বলেন, “প্রভো, শাস্তানমোদত তিলক না করে 
অন্য রকম 'তলক যাঁদ আপান করেন, তাহলে লোকে শাস্ত্র মানবে না। 

এ দন 'িেশথরান্রে গোসাইজীর কাছে অদ্বৈতপ্রভূ প্রকাশিত হয়ে বলেন, 
কতো দি 
কার অমনটি কর।' গোসাঁই তাঁকে বলেন, “'আপাঁন একট অপেক্ষা করুন, আম 
নিজে তিলক করছি, দেখুন হয় িনা!' তান তখন ধুনির ভস্ম আর কমণ্ডল: 
থেকে জল নিয়ে তিলক করেন। দেখে অদ্বৈতপ্রভু বলেন, পক হয়েছে ।॥ পর- 
দন গৌরফিলোরদাস: বারাজী; তাঁকে দেখেই সাবনে িজাসা করেন: দ্প্রভো, 
এই 'তলক আপনাকে কে দোঁখয়ে দল ?2' সব বৃত্তান্ত শুনে তান রজে গড়াগাঁড়ি 
দয়ে কাঁদেন। 

কীর্তনাবলাসী মহাপ্রভু হাঁরনাম প্রচারের জন্য বলোছলেন-__ 

হরেন্নাম হরেনণম হরেন্নামৈব কেবলম। 

কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গাঁতিরন্যথা ॥ 
নাম-সংকদর্তনে কৃষ্প্রেমোল্লাস আস্বাদন করে রায় রামানন্দকে তিনি বলোছলেন 
উৎফনল হয়ে 

চেতোদর্পণমাজজনং ভবমহাদাবাশ্নানর্বাপণমৃ। 

শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবতরণং বিদ্যাবধূজীবনমৃ 
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আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্‌ প্রাতপদম্‌ পূর্ণামৃতাস্বাদনম-। 
সর্বাত্স্নপনম পরং বজয়েতে শ্রীকফসংকীর্তনম 
_ যা মনরুপ দর্পণকে মেজে-ঘষে পাঁরচ্কার করে, সংসারর্প দাবানলকে 'নাভয়ে 
দেয়, জ্যোৎস্নাধারার মত মঞ্গল যা সর্বত্র ছড়ায়, িদ্যারুপ বধূর যা জীবনস্বরুপ, 
যা আনন্দ-সমূুদ্রকে উদ্বেলিত করে, পদে পদে যাতে অমৃতের পূর্ণ আস্বাদন 
মিলে, যা মান-প্রাণকে তৃস্তি-ধারায় 'সাণ্চিত করে, সেই ্রীকৃষ্ণসংকশর্তন সবর্তি 
জয়লাভ করে। 
গোস্বামনপ্রভুর কর্ণে শ্রীভগবানের নামকীর্তন করত মধুবর্ষণ। কৃষ্ণ- 
সংকীর্তন ছিল: তাঁর কাছে হৃৎকর্ণরসায়ন। নাম-মাধূর্যের সার্থক বিকাশ 
হয়েছিল গোসাঁইর মধ্যে। 
প্রভু শৌচে গিয়েছেন । দাউজনকুঞ্জের পাশ 'দয়ে খোল-করতাল বাগজয়ে যায় 
সংকীর্তন-দল । ধান কানে যেতেই তিনি ভাবসাগরে ডুবে যান। এঁ অবস্থায়! 
আত্মহারা হয়ে ছুটে গিয়ে কীর্তনে যোগ দেন। তাঁকে পেয়ে কীর্তনীয়ারা মেতে 
উঠেন। তাঁর হুগ্কারের ভাবতরঙ্গে প্রেমোল্মাদ হয়ে কেউ বা হাসে, কেউ বা 


নাচে, কেউ বা কাঁদে । 
নাম সংকীর্তনে হয সর্বানর্থনাশ। 
সর্ব শভোদয়, কৃষ্ধপ্রেমের উল্লাস ॥ 

কঁতন শেষ হলে প্রভূ হারলুগের বাতাসা নেন । কুঞ্জে ফিরে তাঁর খেয়াল হল, জল- 
মোটের রিভার নারে ক কাভিনের নিকেতন জন বেডের 
গৌরাঁকশোরদাস বাবাজঈর সঙ্গে দেখা স্থলে তাঁর কাছে ঘটনাটি বিবৃত করে 
তান বলেন, এখন এর +ক প্রাতকার ?' বাধাজী বলেন, 'প্রাতিকার আবার কিসের 2 
তাঁরা সকলে ধন্য হয়েছেন আপনার উপাস্থাতিতে। ঠিকই হয়েছে, প্রভো। আপন 
যে ব্রাহ্ষসমাজে গিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয় 'ন। ব্রক্গজ্ঞান না হলে তো ভীন্তর 
আঁধকারশ হয় না। আপনার কাছে 'বষ্ঠা-্চন্দনে তফাৎ নেই-তা-ই আজ প্রমাণ 
করেছেন এই ঘটনার গভতর 'দয়ে।' 

ভোর রাত্রে প্রভু বের হন মান্দর-পাঁরক্রমায়। কয়েকজন বৈষব চলেন কীর্তন 
করে, ক্ষপ্রগাতিতে ; পিছনের ঈদকে তাঁকয়ে গোসাইজীকে দেখে ও"রা থামেন। 
প্রভু কাছে গেলে তাঁকে সাম্টাঙ্গ দেন। তিনি বুঝেন, এরা সব প্রেত। ওরা ওদের 
দুওখ-দুদ্দশার কথা তাঁকে জানায়, অহোরান্র বৃশ্চিকদংশন-জবালায় ওরা কম্ট 
পাচ্ছে; তারা মালা জপে, নাম করে, কর্তন করে; অথচ ফন্তণার লাঘব হয় না। 
'এই দশা ওদের ?ি করে হল?, প্রভূ জিজ্ঞাসা করেন। অকপটে বলে ওরা, “আমরা 
গোঁবন্দ-মন্দিরের সেবক ছিলাম রাধাগোবিন্দের ভোগসামগ্রী সেবায় লাগার 
পৃবেই রক্ষিতাদের মন পাবার জন্য ওদের "দিয়ে দিতাম । যে পারমাণ দেব 
সম্পান্তর অপব্যবহার আমরা করোছ তা পূরণ করে না দেওয়া অবাধ আমাদের 
লাঞ্থছনা-দৃগগাতর শেষ নেই। দেশে আমাদের জায়গা-জাম-সম্পত্তি রয়েছে; 
বংশধরেরাও আছে; তাদের আপানি কৃপা করে জানালে একটা 'বাহত হয়। ওরা 
যাঁদ মন্দিরের পারচালকদের কাছে টাকাগুলি জমা দেয়, তাহলে আমরা রেহাই 
পাই। তারা প্রভূপাদকে অর্থের পাঁরমাণ আর নাম-ঠিকানা সব বলে দেয়। 
গোসাইজশী তাদের বংশধরদের কাছে চিঠি 'লিখান। 

একদিন ধমুনার তীরে বেড়াতে বেড়াতে কালদহের কাছে যেতেই একটি 


৩০৮ সদর শ্রশশ্রশীবিজয়কফ 


প্রেত এসে গোসাইজশকে বলে, প্রভো, আমাকে বাঁচান । আমার শরীর জহলে- 
পুড়ে যাচ্ছে। মন্দিরে পূজারী 'ছলাম। বিগ্রহের অর্থ নিজের ভোগ-বিলাসে 
ব্যর করেছি। তাই আমার এই দুর্গাত। আপনি কৃপা করে আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা 
করে 'দিন। পনর শত টাকা আমার ভাইপোর কাছে রেখোছলাম। সে কিছুই 
করে নি। টাকাগুলি আদায় করে এ মাল্দিরে বিগ্রহ-সেবায় অর্ধেক ব্যয় করে 
বাকাঁটা আমার শ্রাদ্ধ ও বৈফব-সেবায় লাগালে আমার সদৃগাত হয়। মন্দিরের 
অবস্থান, তার নাম ও ভ্রাতুষ্পুত্রের ঠিকানা সে বলে যায়। দয়ালপ্রভূ এ মান্দরে 
গিয়ে তখনকার পূজারীকে সব খুলে বলেন। তিনিও অর্থ আদায় করে প্রেতের' 
আিপ্রায় অনুযায়ী সব করেন। 

আর একাঁদন গোস্বামীপ্রভু অবগাহন করতে যমুনায় যান। কয়েকাঁট প্রেত 
তাঁকে সান্টাঞ্গ 'দয়ে বলে, প্রভো, আমাদের বড় কম্ট, আপাঁন কৃপা করে আমাদের 
উদ্ধার করুন।' তিনি তাদের বলেন, গুরুজীর হুকুম ছাড়া আমার কিছু করার 
উপায় নাই ।' ওরা তখন হাত জোড় করে দাঁড়য়ে থাকে । প্রভু স্নান করে উঠতেই 
তাঁর গায়ের জল মাটিতে পড়তে না পড়তে তারা চেটে চেটে পান করে। প্রভূ পরে 
নিজে বলেছেন, "গা 'দয়ে জল বেয়ে পড়ে । প্রেতেরা কাড়াকাণড় করে তা চেটে' 
খায়। সববস্ময়ে দেখি ওদের সুক্ষ দেহ জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে, আর "দব্যরথ' 
এসে ওদের নিয়ে যায়। 

সায়াহে প্রভূ একাকী বেড়াতে যান রাধাবাগে। 'নরালায় কলকণ্ঠ 'বহঙ্গের 
কাকলশ আর ময়্‌র-ময়ূরীর 'বাঁচত্র বর্ণচ্ছটা,. প্রাণ-জ-ড়ান প্রাকৃতিক পাঁরবেশ। 
তল্ময় হয়ে যান গোসাঁই । অজানা আলোড়নে চোখের পাতা মেলে িস্ময়ে-পুলকে 
দেখেন সম্মুখের বৃক্ষটর চিহন্টকও নেই! এখানে জটাজ্‌টধারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য 
মহাপ্রভু দাঁড়য়ে আছেন। গোস্বামীপ্রভূ তাঁকে সম্টাঙ্গ দেন। মহাপ্রভু তাঁকে 
আলিঞ্গান করে বসান। কথা ফুরায় না। বিকাল হতেই রাধাবাগ তাঁকে হাতছানি 
দিয়ে ডাকে । রোজ যাওয়া হয়ে ওঠে না। গুরুদেবের আদেশ-_একাঁট তত্ব প্রকাশ 
না হওয়া অবাধ আসন ছাড়া সম্ভব নয়। যোদন পূর্বাহে তত্তুলাভ হয়. এীদিনই 
ঘটে এই সংগোপন-ীমলন। গোসাঁইর মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে গৌরকিশোরদাস 
বাবাজশ উৎফুল্ল হয়ে বলেন, “প্রভো, আপন তাঁর দর্শন পান, এতে অবাক হবার 
কছু নেই।' বকন্তু দুজন বৈষব-বৈষ্ণবী- লালতাদাস আর তার বোন আড় 
পেতে ওদের কথাবার্তা শুনেন। বাবাজী মন্তব্য করেন, গাছ হয়ে আছেন৷ 
মহাপ্রভূ! কালে না আর মত ক শুনব ? এ সবই বায়ুর কাজ ।' বৈষ্ণবী সায় দেন। 

পরের দিন মহাপ্রভু প্রকাশিত হয়ে এদের মল্তব্যের উল্লেখ করে বলেন, এ পাষন্ড 
অবিশ্বাসী শৃল ব্যথায় কাতর হয়ে তিন দনের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে 
দশ্ডোন্ত শুনে দয়াল গোসাঁই তাঁকে অনুরোধ করে বলেন, “ভগবন্‌, এ হতভাগ্য 
অজ্ঞের ক সাধ্য আপনার মাহমা বুঝে? এবারাটি ওকে ক্ষমা করুন । মহাপ্রভু 
তাঁকে বলেন, 'ষে পাষণ্ড মহতের অমর্যাদা করে, ধর্মরক্ষার জন্য তার প্রাত মমি 


ছট-ফট- করে তন দিনের দন মারা যায়। 

একাদন রাধাবাগ "দিয়ে যাবার সময় গোস্বামশপ্রভুর চোখে পড়ে একটি গাছ, 
দুলে দুলে কাঁপতে থাকে! ঝড় নেই, বাতাস নেই, সর্সর্‌ আওয়াজ । প্রভু 
ঁড়য়ে গাছটির দকে লক্ষ্য রাখেন। গাছটি 'মাঁলয়ে বায়। একজন বৈফব এ 


শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান ৩০৯ 


স্থানে প্রকাশিত হয়ে প্রভুপাদকে সাম্টাঙ্গ দেন। তারপর তাঁন বলেন, "আম 
ব্জরজের প্রত্যাশায় এখানে বৃক্ষরূপে আছি।, কথাবার্তা শেষ হলে তিনি বৃক্ষ- 
দেহে রূপান্তারত হন। 

শিঙ্গারবটে নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামীদের বাস। তাঁদের ঠাকুরবাড়ীর 
আঙিনায় দুটি বকুলগাছ ছিল । আঁঙনার মাঝামাঝি জায়গায় বলে উৎসবে গাছ 
দুটির জন্য অসুবিধা হত। গৃহস্বামী গাছ দু কেটে ফেলার জন্য মজুর 
নিয়োগ করেন । এঁ রানেই তান স্বপ্নে দেখেন, এক ব্রাহ্মণ-দম্পাতি করজোড়ে তাঁকে 
বলছেন, "দয়া করে আমাদের শ্রীবন্দাবন-বাস ঘুচাবেন না। আমরা বিশ্বনাথের 
কৃপায় শ্্রীব্ন্দাবনে বাস করার আধকার পেয়ে বারাণসী থেকে এসৌছ।' গাছ আর 
কাটা হল না। 

একজন বৈষ্ণব বাবাজী গোস্বামনপ্রভুকে বলেন, তাঁর কুঞ্জের একাট বাঁধ 
বৃক্ষ আট-নয় বছর পরে রাতারাতি শুকিয়ে যায়। তিনি গাছটির বড় সেবা-য্ 
করতেন । রাত্রে বাবাজী স্বপ্ন দেখেন, একজন তেজঃপছুঞ্জ ব্রহ্মচারী তাঁকে বলছেন, 
'আম বহু বর্ষ ধরে তোমার কুঞ্জে বৃক্ষদেহ ধারণ করে নিরুদ্বেগে ছিলাম ; 
কিন্তু আজ একটি বৈষব যুবতী অশুচি হয়ে কামের বেগে বারবার আমাকে 
জাঁড়য়ে ধরে। তাই আম এখনই অন্যত্র .চলে ফাঁচ্ছ।' ভোরে বাবাজী দেখেন' 
গাছটি শুকিয়ে গেছে। 

এক কুঞ্জের একটি সন্দর গাছ কেন্ট্রে ফেলবেন বলে কুঞ্জের কর্তা 'স্থর 
করেন। এঁদন রান্রে বৈষববেশধারী এক ব্রাহ্মণ তাঁকে স্বপ্নে বলেন, আম 
তোম'র কুঞ্জে বহুঁদন ধরে আছ। বৃক্ষাট কেটে আমাকে রজস্পর্শ থেকে বন্টিত 
কর না। যাঁদ আমার কথা উপেক্ষা করে গাছটি কেটে ফেল তাহলে আবার 
আমাকে জল্মাতে হবে। এতে তোমার কল্যাণ হবে না। তুমি পাঁণ্ডত ব্রাহ্মণ । 
এই স্বপ্ন অমূলক নয়_ এইটুকু তোমাকে বুঝাবার জন্য আগামী 'দিন প্রত্যুষে 
আমি একবার গাছটির ননচে দাঁড়াব। পরাঁদন পশ্ডতজা সাত্যই একজন ব্রাহ্মণকে 
দেখেন । তথাপি গাছটিকে তান কাঁটয়ে ফেললেন। মজুররা এরীদনই কলেরা 
হয়ে মারা গেল। পাণ্ডিতজীর স্ত্রী-পন্রাদও কিছুদিনের মধ্যে এ ব্যাধিতে মারা 
যান। দর্শনশাস্ত্রে বিদ্বান বলে পাণডতজনর খ্যাতি ছিল, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি 
লোপ পেয়ে তিনি হাবা হয়ে গেলেন। 

প্রভূপাদ রাধিকানাথ গোস্বামীর শিষ্য রাধাকুণ্ডবাসী নিত্যানন্দদাস বাবাজী 
বলেন, "একদিন নগরকণর্তনে বের হয়ে পরিভ্রমণের সময় হাড়াবাড়ীর নিকটে 
যেতেই একাঁটি বৃক্ষের অভূতপূর্ব নৃত্য দেখে দর্শকেরা হন বিস্ময়াবিজ্ট। 
গোস্বামীপ্রভু ভাবে বিভোর হয়ে নাচেন। আর. গাছের ডালপালাগীল তালে তালে 
দোলে । প্রথমে মনে হয়োছল হয়ত বানরের দল গ্রাছে বসে ডাল নাড়ছে। কল্তু 
দেখা গেল তা নয়। কোন প্রাণীই ওতে নেই। গাছের ডালগাল আপনা হতে 
কীতঁনের তালে তালে একবার উপরে ওঠে, আবার নামে। এই সংকীর্তন-দলে 
গোসাইজশর সঙ্গে গৌরকিশোরদাস বাবাজী, রাধিকানাথ গোস্বামী ও রাজার্ষ 
বনমালশ রায় ছিলেন। 

একাদন অদ্বৈতবংশাবতংস নশলমাণি গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে 
গোসাইজী ভিন্ন আসনে বসলে গৃহস্বামী বলেন, একি বিজয়কাকা! আমার 
সঙ্গেও দেখ তোমার পর-পর ভাব! তুমি ঘষে আমাদের বংশের পরশমণি ! তুমি 


৩১০ সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়ক 


ব্রাহ্ম হয়েছিলে বলে যাঁরা এখনও তোমার 'বিরুদ্ধাচরণ করছেন তাঁদের বড় 
দুর্ভাগ্য; তাঁরা এখনও বুঝতে পারেন নি যে, তুমি অদ্বৈতবংশাঁতিলক।, এই বলে 
তিনি তাঁর হাত ধরে তাঁকে 'নজের আসনের পাশে বসালেন । পরে তিনি সকলকে 
বলেন, প্পশ্ক্লোশশ পাঁরক্রমায় বের হই। সঙ্গে ভান্তর ভান্ডারী বজয়কাকা । 
ভাবে তিনি বিভোর, মন্থরগাঁতি। খাঁনক দূর এগিয়ে শুন সুলালত কণ্ঠে 
অদ্ভূত কীর্তন। এমন সুর-তাল-লয়-সংষুস্ত ভজনগান জাঁবনে আর কখনও 
শন নি। বিজয়কাকার সঙ্গে থাকায়ই এই সৌভাগ্য হয়েছিল। তান কর্তন 
লক্ষ্য করে ছুটেন, আমরাও পিছ পছ যাই । +দব্যদর্শন এক মহাত্মা মগ্ন হয়ে 
কীর্তন করছেন; আমরা কাছে যেতেই সব বন্ধ হয়ে যায়। বাবাজী অদৃশ্য হয়ে 
বান। এ স্থানে শুজ্ক এক কাণ্ড । 'বজয়কাকা লাঠি 'দয়ে গদুঁড়র চারাঁদকে 
মাটির মধ্যে গর্ত খুড়েন। পরাদন গিয়ে দেখা যায় কাণ্ডের চিহ নেই । গর্ত- 
গুলো ঠিকই আছে? 

পারক্রমণের সময় কাম্যবনে মধুর সঙ্গঈীতধবান শুনে গোস্বামীপ্রভূ এঁদক- 
ওদিক গায়কের খোঁজ করেন; কাউকে দেখতে না পেয়ে সানূনয়ে তিনি বলেন, 
অলক্ষ্যে কে এমন মধুর ভজন করছেন, দয়া করে দর্শন 'দয়ে কৃতার্থ করুন 
তখন একটি গাছ জটাজ্‌ট 'ীনয়ে এক মহাপরুষের অবয়ব ধারণ করে তাঁর কাছে 
এসে দাঁড়ান। প্রভূ তাঁকে প্রণাম করেন। তান গোসাঁইজীকে বলেন, “এখনে 
যতগ্ীল বৃক্ষ দেখছেন, সকলেই এক-এক-জন বৈষ্বমহাত্মা। শ্রীবৃন্দাবনের 
অপ্রাকৃত নিত্যললা দর্শন করার জন্য আমরা এভাবে আছি 

শ্রীমদূভাগবতে আছেঁ-ভাগবতগণ তরু, গুল্ম, লতা, ওষাধ হয়ে ব্রজবাস 
আকাঙ্ক্ষা করেন ।' 

আসাম মহোচরণরেণু জুষামহং স্যাং বৃত্দাবনে কমাঁপ গুজ্মলতোষধঈনাং। 
যা দুস্ত্জং স্বজনমাধ্যপণ্ত হত্বা ভেজনম্কুন্দপদবী শ্রুতিবিমৃগ্যাম্‌ ॥ 

_শ্রীমদ্ভাগবত ১০1৪৭1৫&৪, উদ্ধবস্তোন্র 

উদ্ধব বলেছেন, “পরাধর্ম ও একান্ত আপনজন পারত্যাগ করে বেদবেদ্য গোবিন্দ- 
চরণ সেবা করেছেন গোপনজন। শ্রীবন্দাবনের তরু, লতা, গুল্ম ও ওষধি এদের 
চরণরেণু পেয়ে ধন্য হয়েছে । আমার আকাঙ্ক্ষা আম যেন সেই বৃক্ষরাঁজর 
একাঁট হতে পাঁর।" ব্রজের বৃক্ষের বোশজ্ট্য-পল্রগুঁলি ীনম্নমুখী । রজঃ পাবার 
জন্য সব সময় যেন উদগ্রীব । গোসাঁইজ বলেছেন. 'ব্রজের ধাঁল ব্রহ্মবস্তু । রজঃ 
লাভের আশায় বৃক্ষ, লতা, গুল্মর্পে মহাপুরুষেরা বজে বাস করেন। এমন কি 
ব্রহ্মাদ দেবতারাও বক্ষ-লতারপে শ্রীবন্দাবন-বাসের আকাক্ক্ষা করেন ।”১ 

একাঁদন বাঙ্গাল এক ভদ্রলোক শ্রীবৃন্দাবনে এসে গোস্বামপ্রভৃকে দর্শন 
করে বলেন, পপ্রভো, দেশে ব্জ-রজের যে কত মাহাত্ম্য শুনেছি । কিন্তু এখানে ছুই 
অনুভব হল না। এই ধামের মাহমার কথাও অনেক শুনোছি কিন্তু অন্যান্য 
তঁর্থের সঙ্গে তুলনায় কোন পার্থক্য বুঝ না। গোসাঁই তাঁকে বলেন, “একবার 
রজে গড়াগাঁড় দিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে গড়াগাঁড় দিয়ে বলেন, “কই ? কিছুই তো 
বুঝি না।' প্রভু বলেন, “ও রকম নয়। জামা, হগাঞ্জ খুলুন; এবার দন ।' খালি 
গায়ে গড় দিতেই তাঁর প্রাণ গলে হু হু করে ওঠে । কে'দে-কেটে হন তানি 


১. দ্বারকানাথ রায় গোস্বামীপ্রভুর মূখে শুনোছিলেন। 





শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান ৩১১ 


আকুল । প্রভুপাদ্দ বলেন, শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। ধামের মাহাত্ম্য বুঝতে হলে 
সেখানের যে 'বাঁধ-ব্যবস্থা রয়েছে তা মেনে চলতে হয়। তা প্রাতপালন না করলে 
সে স্থানের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। এই ধামের মাহাত্্য বুঝতে হলে-১. হিংসা 
ত্যাগ করতে হয়। ২. পরানন্দা ত্যাগ করতে হয়। ৩. বৃথা কালক্ষেপ করতে 
নাই। ৪. আনবোদিত বস্তু আহার করতে নাই। ৫. সর্বদা সাধন-ভজন নিয়ে 
থাকতে হয়। এসব নিয়ম রক্ষা করে কিছুকাল চললেই এ ধাম যে কি ধরে ধণরে 
তা টের পাওয়া যায়। দু-পাঁচ দন এখানে থেকে যাঁরা চলে যান তাঁরা এ-স্থানের 
মাহাত্ম্য করূপে বুঝবেন £ অন্তত একাঁট বছর রুটন করে থাকলে একটা প্রভাব 
বুঝা যায়। কোন তীর্থে গিয়ে তীর্থগুরু বরণ না করলে তীর্থ-দর্শন নিম্ফল 
হয়।' 

গোসাঁই একদিন গৌরাঁকশোরদাস বাবাজশীর কুজজে যেতেই তিনি বলেন, 
প্রভো, আজ কয়েকজন বৈষ্ণব এসে বলেন. “শ্রীবৃন্দাবনে এক জায়গায় শ্যামাপূজা 
হচ্ছে_-আমাদের ওখানে যেতে কোন বাধাশনষেধ আছে ক?” আম ওদের 
বলি, “শ্যামাপূজা মায়ের আরাধনা, আর আমরা কার মধুর ভাবের সাধনা । 
সন্তানের মায়ের প্‌জার আধকার সর্বাবস্থায় । গোপীরা ক করে কৃষ্ণ পেয়ে- 
ছিলেন-বনে গয়ে কাত্যায়নীর পূজা করে তো? তাহলে শ্রীকৃষ্প্রাপ্তর সাধনায় 
বৈষফবদের শ্যামাপূ্জায় বাধা কোথায় ৮”” গোস্বামপ্রভ বলেন, 'আপাঁন ঠিকই 
বলেছেন ।' 

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীধর ঘোষ শ্রীচৈতন্যচক্পিতামৃত পাঠ করে প্রভুপাদকে শোনান। 
তারপর প্রভূ নিজে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। একট বুড়া বানর আসে রোজ' 
পাঠের সময় । প্রভুর মুখের উপর দৃষ্টি ক্পেখে পাঠ শুনে । খাবার দিলেও পাঠ শেষ 
করার পুর্বে সে খায় না। আর আর বানরেরা সোরগোল করলে সে কটমট করে 
তাকায়--ওরা ভয় পেয়ে পালায় । গোসীই আদর করে তাকে বুড়ো" বলে ডাকেন। 
একাঁদন তাকে বলেন, বুড়ো, তোমাদের একজন আমাদের একাট ঘাঁট "নিয়ে 
গিয়েছে । তাঁর কথা শুনেই সে ছাদে গিয়ে চারাঁদকে তাকায় । 'তিন-চারাট বাড়ীর 
ব্যবধানে একাঁট ছাদে ঘাঁট সমেত একটি বানরকে দেখে বুড়ো কিচির-মিচির করে 
ওঠে । ভয়ে সে ঘটি ফেলে ছুটে । তখন বুড়ো ঘঁটটি এনে প্রভুর পাশে রাখে । 

আর একট ছোট বানর প্রভুর বড় পপ্রয়। সকালে আসনে বসতেই সে এসে 
হাঁজর হয় । প্রভূ রা্রতে প্রসাদ পাবার সময় এর জন্য একখানি রুটি রেখে দেন । 
আদর করে তান তাকে কৃষ্দাস বলে ডাকেন। খাবার না পাওয়া অবাধ প্রভুর 
বাহর্বাস ধরে সে টানাটান করে. কখন বা ঘাড়ে উঠে বসে। 

একাঁদন তৈতলার ঘরে একটি বানরশিশু ঢুকে । না দেখে পরিচারিকা বাইরে 
থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। পরদিন ভোর না হতে দলে দলে বানর এসে ছাদে 
জমে । কার সাধ্য ছাদে যায়? চেশ্চামেচি শুনে গোসাঁই নিজে ছাদে ওঠেন। তিনি 
ওদের বলেন, “তোমাদের একে ইচ্ছে করে কেউ বন্ধ করে নাই; সে যে কখন ঘরের 
িভতর ঢুকেছিল তা কেউ লক্ষ্য করে নাই । এখনই ওকে বের করে 1দচ্ছি।” প্রভুর কথা 
শুনে ওদের চেশচামেচি বন্ধ হয়ে যায়। ঘরের দোর খুলে দিলে ওরা তাকে নিয়ে 
যায়। 

অপরাহে এক-একাদন 'বশেষ আমন্ত্রণে নীলমাঁণ গোস্বামীর গৃহে সশিষ্য 
গোসাঁইজন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনতে যেতেন। প্রভূ বলতেন, “তাঁর মত এত 


৩১২ সদৃগুর: শ্রীশ্রসীবিজয়কৃফ 


সুন্দর পাঠক বিরল। গ্রল্থপাঠের সময় ও*র ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও ভান্ত যেন আপনা 
থেকে প্রকাশ পায়। এ রকম অসাম্প্রদায়ক ব্যাখ্যা আজকাল বড় শোনা যান না।, 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন সমস্তপুরে শিক্ষকতা করতেন। পিতার 
মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হেটে রওনা হন গুরুর কাছে শ্রীবৃন্দাবনে। এক সাধুর 
সঙ্গে আলাপ হয় পথে। গসদ্ধাই জেনে তাঁর অনুগত হয়ে চলেন। তাঁর মাথায় 
একদিন ভারী এক বোঝা চাঁপয়ে দলে "তানি জিজ্ঞাসা করেন, 'এই বোঝা 
পূর্বে কে বইত' সাধু বলে ফেলেন ভূতে । সতীশ তখন বুঝেন এর ভূত- 
সদ্ধি। তখনই তিনি বোঝাঁট ছসুড়ে ফেলে ছুটতে থাকেন। সাধুর বাসন-পন্র 
ভেঙ্গে তচ্নচ হয়। 'ক্ষপ্ত হয়ে সতাীশকে চিমটা গদয়ে তানি মারতে থাকেন। 
সমনে এক কয়া দেখে শনরুপায় হয়ে সতীশবাব্‌ু তাতে লাঁফয়ে পড়েন। 
কয়া ছিল শুকনা । সাধু ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। দূর থেকে একাঁটি লোককে 
কয়ায় পড়ে ষেতে দেখে রাখালেরা এসে তকে ওগায়। একটি গাছের নীচে 
সতশশ আশ্রয় নেন। জনমানবশনন্য প্রান্তর। জবরে কাতর হয়ে অনাহারে 'তন 
দন ওখানে তিনি পড়ে থাকেন । চারাঁদনের দিন জর ছাড়ে। গুরুদেবকে স্মরণ 
করে গাছটির কাছে আহার প্রার্থনা করতেই একটি সুস্বাদু ফল তাঁর কাছে পড়ে। 
তাতেই তাঁর ক্ষুধা িটে। কয়েকাঁদন পর 1তিনি শ্রীবৃন্দাবন পেশছেন। সতাঁশ 
বলেন, 'এর পর সেই [সদ্ধাইকে আর দোঁখ নি।' প্রভু বলেন, "ওকে আর 
দেখবে কিঃ এঁদিনই সে সব হারিয়েছে । ওর "সাদ্ধ-খাদ্ধি সব ছুটে গেছে। 
এখন পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে । দন-রাত যন্ত্রণায় ছটফট করছে।' 
প্রভূপাদ বলেন, "সতীশ, তোমার পিতার প্রেত তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছে; 
তুমি শাস্লবাধমত শ্রাদ্ধ কর, এতে উভয়েরই কল্যাণ হবে ।, সতঈশ বলেন, 
'উপবীতি ফেলে ব্রাহ্ম হয়োছিলাম। যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ ফি করে হবেন প্রভূ বলেন, 
কেন? পৈতে নাও ।' সতীশ তর্ক করেন, কয়গাঁছি সূতা পরার কি সার্থকতা ? 
উপবীতের তেমন যাঁদ শান্ত থাকত তাহলে দিক কখনও ফেলতে পারতাম?" প্রভু 
তেজের সঙ্গে বলেন, 'বটে! উপবীতের শান্ত নাই? এভাবে পাও নাই, তাই! 
তেমন ব্রাহ্মণে যাঁদ উপবাীত দতেন, সাধ্য ছিল ফেল? দেখতে চাও উপবাীতের 
গুণ 2 আচ্ছা, আমিই তোমায় পৈতে দচ্ছি”? এই বলে তান তাঁকে উপকীত 
পরিয়ে দেন। ফেলে দেবার চেষ্টা করতেই তাঁর হাত বেকে অসাড় হয়ে যায়। 
পরে তান কুলদাকান্তকে বলেন, ঠাকুর পৈতে পাঁরয়ে দিতেই আম যেন কেমন 
হয়ে গেলাম। ভিতর হতে আপনা-আপাঁন গায়ত্রঈমল্ম চলল । সর্বাজ্গে কম্পন- 
িহরণ। উপবাীতের ক যে শান্ত পূর্বে কখনও ভাবতেও পারি নি।' সতঈশবাব্ 
গোঁরক নেন। প্রভু তাঁকে বলেন, "এ কি! সতীশ, এখনই গোরক ছাড়।, সতীশ 
[জিজ্ঞাসা করেন, 'গোরক পরার আবার বিধি-নিষেধ আছে নাক 2 গোসাইজী 
বলেন, 'গোরিক, ভস্ম, দণ্ড, কমণ্ডল_, িমটা এ-সবের এক-একটি বিশেষ অবস্থা 
আছে। অবস্থা লাভের পূর্বে ধারণ করলে ঘোরতর অপরাধ হয়। শাস্তে আছে, 
ভগবতশর রজঃ হতে গোঁরক হয়েছে । একে ভগবান-বস্ত্র বলে । ভগবান নারার়ণের 
এই বসন- দেব-দেব+, মুনি-ধাঁষ, যোগন-মহাপুরুবদের বড় আদরের জিনিস; 
এর ষথাযথ মর্যাদা দিতে না পারলে ভয়ানক অপরাধ হয় গোরিক বসনে একবিন্দ: 
বীষপাত হলে আভিশাপ লাগে । সতীশ তখন গৈরিক ত্যাগ করেন। 
একাঁদন দাউজশর কুর্জে আসেন তিনজন সাধু। প্রভুপাদ তাঁদের সমাদর করে 
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বসান; ভূমিষ্ঠ হয়ে তিনি তাঁদের প্রণাম করেন। তাঁরা িনতভাবে প্রভুকে তাঁর 
খুলতে অনুরোধ করেন। তাঁরা তখন অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন। গোসইজশর কাছে 'বদায় এনয়ে 
তাঁরা বের হলে সতাঁশবাব তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, “আপনারা এতক্ষণ ক 
দেখলেন ?, তাঁরা উত্তর করেন, 'অবতারের লক্ষণগুলি। ও”্র উপরই এবার লোক 
উদ্ধারের আর ধর্মসংস্থাপনের ভার । 

শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর পাঁচ মাস কেটে যায়। ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ বারদশর 
লোকনাথ ব্রন্মচার' ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। 
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দেহত্যাগের পৃবাঁদন শ্রীবৃন্দাবনে প্রভৃপাদের কাছে গিয়ে লোকনাথ ব্রহ্ষচারী 
উপাঁস্থত হলেন। সারারাত তিনি ছিলেন গোস.ইর কাছে। প্রভুকে তান বলেন, 
“আম দেহ ছেড়ে যাচ্ছি। তুই বারদীতে আমার আসনে গিয়ে বস-।' গোস।ই বলেন, 
আমি ব্রত নিয়ে আছি, এক বছর এখাল্লে থাকতে হবে । সাত মাস এখনও বাকন। 
এই ধাম ছেড়ে এখন আমার যাবার উপায় নাই।' তাঁকে আরও দেহে থাকার 
অনুরোধ গোসীই করেন না। বরং ভান বলেন, “আপনার কথায় লোক বড় 
ধবভ্রান্ত হয়।” ব্রহ্মচারী বলেন, "যার ফেমন সংস্কার, সে তেমন বুঝে: আম কি 
করব? আমি কি আবার ওদের জন্য নূতন করের ভাষা শিখব £' প্রভূ তাঁকে বলেন, 
“আপনি কেন এদের বলেন বেশ্যাগমন; কর. ব্যাভচার কর. ব্রন্মের মুখে হাগি, 
মৃতি। তন বলেন, "ও হার! এই কথা! শালারা মুরুক্ষু। যারা শাস্তরাবাধিমত 
স্ত্রী-সঙ্গ করতে পারে না, তাদের বলি তাহলে ব্যভিচার কর, বেশ্যাগমন কর। 
আম অন্য স্ত্রী-গমন করতে বলোছ ? শাস্তীবরুদ্ধ আচরণই তো ব্যাভচার। 
শাস্তাবাধ লঙ্ঘন করে 'নানজের স্ত্রী-গমনও বেশ্যাগমন । এক ব্রাহ্ম এসে একাঁদন 
আমাকে বলেন, 'জগৎ ব্রহ্গময়, বক্গ সব্ল্প।' আম বাল, বটে! তাহলে ব্ন্গের মুখে 
আমি হাগ-মৃতি। তুই যাঁদ ঠিকই বাঁঝস্‌ ব্রহ্ম সব্ণ, তাহলে কোথায় আর 
হাগা-মৃতার স্থান ?' প্রভূ বলেন, শকন্তু আপনার কথার হে*য়ালি না বুঝে এদের 
যে সর্বনাশ ঘটে ।' ব্রহ্মচারী বলেন, “তাহলে আমার চলে যাওয়াই ভাল।' 
গোসাইজী বলেন, “আপনার যা ইচ্ছা তা-ই করুন ।' লোকনাথ ব্রহ্ষচারীর দেহ- 
ত্যাগের পর শ্রীবৃন্দাবনে গোসাঁই-শিষাদের মধ্যে খদাটনাটি নিয়ে কথা হয়। 
একজন শ্রীধরকে বলেন, “তুমি নাক ব্রক্ষচারীকে ঘাস খেতে দিয়েছিলে ১ বল 
না ভাই কি হয়েছিল, তোমার মুখেই শুনি! শ্রীধর বলেন, সে অনেক কথা । 
আমাদের গুরুভাই মানিকদহের জমিদার 'বাপন রায়ের হল যক্ষা । এলেন 
গোসাইর কাছে । তিনি অনুমাত দিলে বারদণ যাবার ইচ্ছা। সাধন পাবার পূর্ব 
থেকে ওখানে তাঁর ষাতায়াত। গোসাঁই অনুমতি 'দয়ে বলেন, শ্রীধরকে সঙ্গে 
নিও ।' আরও কয়েকজন গুরুভাই জোটেন। বাপিনবাবুর বজরায় শিয়ে উঠলাম। 
উজ্যেন্তড মান _বিপিনবাব্‌ বেছে-বেছে সেরা সুরমা ফজলশ কিনেন চারাউ, প্রহ্ম- 
চারশীকে নিজের হাতে দেবেন বলে। তাছাড়া, তরী-তরকারণ, সন্দেশ-মাচ্ট, 
আন্পও কত কি 'নলেন। নিজেদের খাবার জন্যও এক ঝাড় ফজলী আম ও 
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আলাদা সন্দেশ-মামন্ট নিলেন। আমাকে নিয়েই বাপিনবাবূর ষত ভয়! কি 
জানি, যাঁদ ফজলশী আম চারাঁট সাবাড় কার! পথে হাট পড়ায় তন বজরা 
থামান। সবাই মিলে আরও কি সওদা করবেন! আমাকেও ডাকেন, শ্লীধর চল।, 
আমি তখন বসে নাম করছি । ইসারা করে বোঝালুম “যাব না।' 'বাঁপনবাবু 
বললেন, 'আম খেতে ইচ্ছা হলে ঝাঁড় থেকে বের করে যত খ্ীশ খেও।' দৃষ্টির 
বাইরে ওরা যেতে না যেতে এক বদ্ধ আসেন চারাট ছেলে নিয়ে । আম চারটি 
ওদের হাতে তখন আ'ম তুলে দেই। বজরায় দিরার পথে ওদের হাতে & আম 
দেখে বুঝেন তাঁরা, এ আমার কীর্তি। আট আনা পয়সা ওদের দিয়ে তাঁরা 
আমগুণীল ফারয়ে আনেন । রাগে তাঁরা গজ-গজ করেন। কীর্তন শুরু কার 
চড়া সুরে । 'িরন্ত হয়ে একবার বলে ফোঁ, রহ্মচারীর কথায়ই 'দয়োছ। ও“কে 
গয়ে জিজ্ঞাসা কর।' তখন সন্ধ্যা হয়-হয়, আলো জবালার জন্য পলতে প্রয়োজন । 
একজন ঠারে-ঠোরে দেখান আমার ঝোলা । যখনই কোন সাধু মহাত্মার তে 
এসৌছি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি পুরান কৌপীন বা বাঁহর্বাসের টুকরা 
ওসব দিয়েই ঝোলা ভরাতি। বাঁপনবার: ঝোলা হাত দিতেই আমার মাথা গরম 
হয়ে উঠল। ও”র উরুতে তখন সজোড়ে কামড়ে ধার । শবাঁপনবাবুর ক চঈৎকার 
-যেন খুন করে ফেলাছি! আমার পিঠে পড়ে দুমদাম কিল, চড়; বৈঠে পাটাতনের 
আঘাত-_তারপর কামড়ের পর কামড়। তখন এক লাফে নদনতে পাড়; সাঁতার 
জান না। ওরাও সব লাফয়ে পন্ড আমায় তোলেন। ভোরে নৌকা পেপছে 
বারদীর ঘাটে। ওরা আমাকে ফেলে শীজানিসপন্র শনয়ে চলে যান। মনে মন্দ 
ভাব, আঁম ক নেই? কচি ঘাস, কলমমী ডাটা দেখে গওগুি জড় করে, কৌপনন 
পরে বাহর্বাস ?দয়ে আঁট বাঁধি। ব্রহ্ষচারী মহাশয়ের সামনে রেখে বাল, খা, খা) 
তান ঘাসের খুব সখ্যাঁত করেন। পাঁরচাঁরকাকে ডেকে তান গরুকে দিতে 
বলেন। গুরুভাইরা হাসেন। আম ওদের লক্ষ্য করে বাল, “এই বাঁদ্ধটুকুও 
নেই? জান না? গোব্রান্ষণাহতায়চ । আম চারাঁট ব্রহ্মচারীঁকে দিলে তানি 
ওদের জজ্ঞাসা করেন, “তোমরা আবার এগুলি কোথায় পেলে ?' 

বিাপিনবাব্য ব্রক্ষচারীকে তাঁর ব্যাঁধর কথা খুলে বলেন। ব্রক্ষচারী বলেন, 
শ্রীধরই তো তোমার উরুতে কামাড়য়ে রোগ সাঁরয়ে দিয়েছে । শ্রীধর বল তো 
ওদের সব খুলে ।' তখন আম বাল, “তোমরা বাজারে যেতেই ব্ুক্ষচারী মহাশয় 
এসে বলেন, “আম চারটি এই চারজন খাঁষ-কুমারকে 'দয়ে দে।॥ খানিক বাদে 
আবার এসে বলেন, পবাঁপনের উরুতে কামড়ে রন্তু নিয়ে আয় ॥ খামকা ক করে 
কামড়াই ; ঝোলায় হাত 'দতেই সুযোগ মলে । তারপর দোঁখ কর্তন করে 
গোসাই আসছেন। তখন লাফ "দয়ে পাঁড় কশর্তনের দলে । নদশতে পড়ে চুবানর 
পর চুবান। ফেরার পথে 'বাপিনবাবুর কি তোয়াজ। আম বাল শপরীতে আর 
প্রয়োজন নেই ।' 

এই কাঁহনী শুনে সকলে আবার শ্রীধরকে ধরেন, শ্রিধরদা তুমি নাকি 
ব্রহ্ষচারশর গায় লেংঁটি ছুড়ে মেরোছিলে আর তান তোমায় কুকুরের বাম 
খাওয়ালেন!' শ্রীধর বলেন, "ছশুড়ব না? আমার সামনে গোসহির নিন্দা আর আমি 
তা সহ্য করব? “তাই তো বলি, শক হয়োছিল, বল?" শ্রীধর বলেন, “এবার বারদশ 
গেছি: উঠেছি কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের বাড়ী । সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি, 
আর বিকালে ব্রক্ষচারীর কাছে গিয়ে বাঁস। তান খুব আদর-বত্র করেন। সোঁদন 
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ঘরভরা লোক। আমি গিয়ে বসতেই বলেন, “আরে শ্রীধর, এতদিন গোসাির 
কাছে থেকে কি পোল বল তো! যে জে অন্ধ সে আলোর মর্ম কি বুঝে? 
গোসাই আবার তোকে কি পথ দেখাবে? ও"কে ছেড়ে আমার কাছে এসে 
থাক দিকিনি ছয় মাস_তোকে ব্রহ্গজ্ঞানী করে দেব, উর্ধরেতা করে দেব ।” আমার 
মাথাটা অমনি গরম ছিল । ব্রহ্মচারীর কথা শুনে সর্বাঙ্ঞ জলে উঠল। লাফিয়ে 
তাঁর সামনে গয়ে চেশচয়ে বাল, “ওরে শালা ব্রহ্মচারী! শালার বেটা লোকনাথ! 
আমার গুরুকে বলছিস অন্ধ! এই তুই মহাপুরুষ £ এই দেখ_তোর মত কয় 
গণ্ডা মহাপুর্ষ আমার এক-এক গাঁছি লোমে ঝ্‌লছে”_-বলেই ব্রজ্ষচারীর গায়ে 
বাহর্বাস আর লেংট ছশুড়ে মার। ব্রহ্মচারী তখন দ'ড়য়ে আমাকে দু-হাতে 
জঁড়য়ে ধরে বলেন, “সাবাস বেটা! ঠিক বলোছস! তোর অবস্থা দেখে বড় 
আনন্দ হল । এখন ঠাণ্ডা হ।” এই সময় একটি কুকুর বাইরে দরজার কাছে 
বাম করাছল। ব্রহ্ষচারীর কি খেয়াল হল । আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, “এ বাম 
খেতে পারিস 2” আমারও কেমন রোখ চেপে গেল । গোসাঁইকে স্মরণ করে হাত 
শদয়ে তুলে দেখি চমৎকার সুবাস! মুথে দিয়ে দোখ ক্ষীর-চিড়া-মাখা । কি স্বাদ! 
গোসাইর কৃপা! বাম ক মানুষ খেতে পারে? আরে রাম. রাম! তখন ব্রহ্মচারী 
আমাকে আসনের পাশে বাঁসয়ে পারচারকাকে খাবার 'দতে বলেন। আমাকে 
বলেন, “চল, আজ একসঙ্গে আমরা খাই । তোব যথার্থ ব্রন্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। 
গুরুতে নিম্ঠা জল্মালে কি আর কিছ বাক থাকে 2”? 

ৃল কয়েকাদন থেকে হদ্মিমোহন স্বোমীজশ) বোরিয়ে পড়েন পদ- 
ব্জে। মাঘ মাসে (১২৯৬) হাঁজর হন ভাগলপুর। কুলদাকান্ত ওখানে তখন 
তাঁর ভগ্নীপাঁত মথ্রবাবুর গৃহে । হারসভায় সংকণর্ত নে স্বামশজখর ভাবাবেশ 
দেখে ওখানের এক উকিলবাবু মুশ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর গৃহে নিয়ে যান। এখানেই 
তান আসন পাতেন। একাঁদনের বেশ কোন গহন্সথর বাড়তে তাঁর থাকার 
নিয়ম নেই। গুরুর নির্দেশ তাঁর মনগড়া যান্ততে তিনি উপেক্ষা করেন। 'তী্ন 
বলেন, “আম সন্ন্যাসণ, আমার আবার বাধা-নিষেধ ক 2 একটি ধনয়ম-লঙ্ঘনের 
সঙ্গে দশাটতে 'শাথলতা আসে । কয়েকাঁদন যেতে না যেতে তিন ছুটে আসেন 
মথুরবাব্র গৃহে, উকিলবাবুর গৃহ থেকে আসন উঠিয়ে । কুলদাকান্তকে বলেন, 
'ভাই, আমার সর্বনাশ হয়েছে। সন্্যাসের সঙ্গে ঠাকুর কৃপা করে যে অবস্থা 
দিয়োছলেন. তা এখানে আসার পর ছুটে গেছে । তিনি বলেছিলেন, “নয়ত নাম 
কর: নামেই সব হবে।” কিন্তু ইন্টনামের চেয়েও সংকীর্তনের দিকে আমার 
ঝোঁক বেশশী। কণর্তনের লোভেই গুরুবাক্য ও সন্ন্যাসের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য 
করেছি।' ঢাকা কলেজে মথুরবাবুর ছাত্র ছিছুলন হারমোহন। এখানেই তাঁর 
থাকার ব্যবস্থা হয়। তান মথুরবাবুর ছেলেদের পড়ান। বাকী সময় সাধন-ভজনে 
কাটে। মথুরবাবু পশচশ টাকা করে মাসে তাঁর স্তর নামে মাঁন-অর্ডার করে 
পাঠান । মহা  ষাঁতি, ভন্তকি ও গায়ক । তিন মথুরবাবূর অফিসে কাজ করেন । 
আর তাঁর গৃহেই থাকেন। ফাল্গুন মাসে লালাবহারী এসে মিলেন। "তান 
ও*দের বলেন, শ্রীবৃন্দাবনে গোসাঁইর সঙ্গে 'িলাম। একাঁদন তোমাদের কথা৷ 
উঠতেই প্রাশটা তোমাদের দেখবার জন্য আঁস্থর হল, তখনই না বলে হেন্টে 
চলে এসেছি, একবস্ত্রে॥ একাদন পাতঞ্জল দর্শন হাতে নিয়ে কুলদাকাল্ত 
শহমাঁসম খাচ্ছেন দেখে লাল হেসে তাঁকে বলেন, “ও কি হচ্ছেঃ এভাবে কৃল- 
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কনারা মিলবে না! গোসাই প্রসন্ন হলে তাঁর কৃপায় সরস্বতর বরপনন্ত্র হতে 
কতক্ষণ 2, 

কুলদাকান্তের হাত থেকে গ্রন্থখানা নিয়ে মাথায় ঠেকান লালবিহারী। 
তারপর তাঁর কাছে আবার ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি এর যে কোন পাতা থেকে 
জিজ্ঞাসা করাদাকানি!” কুলদাকান্ত প্রশ্ন করে যান। টীকা-টপ্পন*ঈসহ যেমন 
মশমাংসা আছে লালের উত্তরের সাথে হুবহু মিলে যায়। কুলদাকান্ত 'বাঁস্মত 
হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, “ভাই, তোমার এই অদ্ভুত শীন্ত 'ক করে সম্ভব হল? 
সখা লালাবহারী বসু বলেন, শুধু গুর্কৃপায়। আমার বিদ্যার দোড় তো 
তোমার অজানা নয়-ীশশাশক্ষা তৃতীয় ভাগ অবাধ, ব্যস । সতীর্খেরা এক- 
একজন বিদ্যার জাহাজ । বস্তা, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল, মুন্সেফ, জজ, 
ম্যাঁজিস্ট্রেটে আরও কত ক! সংকীর্তনে গোসাঁইর সঙ্গে মলপবেশে নাঁচি দেখে 
তাঁরা মুশ্ধ হন। স্নেহ ঢেলে কথা বলেন। ও*দের সংস্পর্শে এলে নিজের দৈন্য 
আরও ফুটে ওঠে। ইংরোজতে ও"রা যখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতেন 
তার একবর্ণও বুঝতাম না, হাবার মত বসে থাকতাম; আফশোষ করতাম মনে 
মনে 'নীরেট মৃখই রয়ে গেলাম ।' 

'কানপুরে হাকিমদা সুরেশ সিংহের সঙ্গে একাঁদন তাঁর পড়ার ঘরে বসে 
গল্প করাঁছ। মনোঁবজ্ঞানের একখান ইংরোৌজ বই থেকে তমা করে আমাকে 
তিনি বৃঝাচ্ছলেন; হঠাৎ অন্দরমহলে তাঁর ডাক পড়ে। বইখানা তখন হাতে 
নিয়ে গোসাঁইকে স্মরণ করে বাল, “ঠাকুর, তুমি না ভন্তবাঞ্থষকল্পতরু! আমাকে 
বিদ্যা দাও।” মাথার ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে ওঠে। গ্রন্থখানির সব মীমাংসা 
যেন আমার মাঁস্তচ্কে প্রবেশ করে” ভাষার দুল্ঘ্য প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে! 
সংরেশদা ফিরে এসে সহানুভূঁতিমাখা ভঙ্গতে বলেন, “ক দেখছ ভাই ফ্যাল 
ফ্যাল করে?” বলি তাঁকে. “গোস।ইর কপায়, দাদা, সারা বইখানার কোথায় কি 
আছে আমি বলতে পাঁর। যে কোন পাতা থেকে প্রশ্ন করে দেখুন ।৮ 

সংহ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন । হুবহু বলে যাই । সবই যেন কণ্ঠস্থ । হাকিমদা। 
আমাকে বুকে জাঁড়য়ে ধরে বলেন, “ভাই, ঠাকুর তোমার উপর খুব প্রসন্ন ; তাঁরই 
অহৈতুকী কৃপায় এ সম্ভব হয়েছে ।” এরাঁদন থেকে ষে কোন বিষয়ে আমার জানবার 
ইচ্ছা হয়, গোসাঁইর কৃপায় তখনই জানা হয়ে যায়।”* 

কুলদাকান্ত একাঁদন লালকে 'নয়ে যান ভাগলপুরের প্রৌঢ় ?থয়োসোফিস্ট 
পার্বতী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তপোবন-সদশ আবাসে। গুরুবাদ 
নিয়ে আত্লাচনা। 'গুরুকরণ ছাড়া ভগবদদর্শন হয় না। এই 
ডীন্তর সত্যতা প্রমাণ করেন লাল- সংস্কৃত, পালি, তিব্বত, আরবা, 
হবু এবং আরও নানা ভাষার ধর্মশাস্ত থেকে ব্যাখ্যাসমেত মূল 
অনর্গল আবৃত্তি করে। একমান্র সদ্ুরুর এক পলকের দৃস্টিসণ্টারে, একাঁটি 
অঙ্গুলি-সংকেতে, অথবা মূহুর্তের ইচ্ছাশীন্ততেই অনুগত 'শষ্যের অন্তরে 
ব্রন্দাজ্ঞান, ভগবৎ-ভন্তি সণ্টারত ও প্রতিভ্ঠিত হয়-লাল ইহাই পরিজ 
বুঝিয়ে ?দিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত তন্ময় হয়ে শুনেন জ্ঞানী পার্বতীবাবু। যুবক 


১. শ্রীমদ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণত শ্রশশ্রশীসদগুরুসঞ্গণ ১ম খণ্ড, ওয় সংস্করণ, 
পল্লাক ১৯৬৯-১৬১৯ 


যোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবনে গমন ৩১৭ 


লালের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে আর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে হন তান আভিভূত। বয়সের 
ব্যবধান ভুলে লালকে সাম্টাঙ্গ প্রণাম করে তান বলেন, “আমাকে উদ্ধার করতেই 
আপনার এখানে আগমন । আপাঁনি আমাকে দয়া করুন ।' লালাবহারণ স্বামীজীর 
পেছনে লেগে থাকেন। সন্ব্যাসের নিয়ম মেনে চলতে গজদ করেন। গোসাইর 
আদেশ পালনে স্বামীজীর গাঁফলাতি দেখলে লাল ছেড়ে কথা বলেন না। স্বামশজর 
এসব গা-সহা হয়ে গেছে । শুধরানের কোন তাগিদ নেই। মনোমুখী চালচলন। 
লালও নাছোড়বান্দা। না শুনে বাপু যাবে কোথায়? লাল দৈবশান্ত প্রয়োগ 
করেন। রাত একটার সময় স্বামজশ শুধু কৌপনীন পরে গঞঙ্গার চড়ার দিকে 
ছুটেন। দুদিন ধরে মথুরবাব খোঁজাখুঁজি করেন। লাল বলেন, "খুজে কি 
হবে? তিনি গোসাঁইর কাছে চলেছেন শ্রীবন্দাবনে ৷ বড় বাড়াবাঁড় করছিলেন । 
উপায়ান্তর না দেখে এই ব্যবস্থা করেছি ।' লাল মথুরবাবৃকে বলেন, 'আ'ভচারিক 
ক্রিয়ায় তাঁর স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটেছে । আরও অনেক গূহ্য কথা তান তাঁকে 
বলেন যা মথুরবাবু ছাড়া আর কারও জানা ছিল না। ফাল্গুন মাসের শেষ 'দিকে 
(১২৯৬) একাঁদন কাউকে কিছ না বলে লালও উধাও হন। কুলদাকান্তকে 
তিনি তনটি অনুরোধ করে যান--১. ডায়রী লিখা ছেড় না। ২. সাধন ছেড় 
না। খুব নাম কর। তুমি সন্ব্যাসী হবে ৩. গুরুদেবের কৃপা ছাড়া কিছুই হবার 
জো. নেই । গুরুতে একানম্ঠ হও । তাঁর সঙ্গ করতে চেস্টা কর। 

কুলদাকান্তের শরীর-মন ভেঙ্গে পড়ে। গুরু-দর্শনের জন্য তিনি আস্থর 
হয়ে ওঠেন। কুলদাকান্তের এলাহাবাদ' পর্যন্ত একখান সেকেন্ড ক্লাশের ট্রেনের 
টিকেট জুটে যায়। এীদনই মথুরবাবু থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীবন্দাবনের উদ্দেশ্যে 
তান যাত্রা করেন। ২০ আষাঢ়, ১২৯৭, 'তান দাউজীকুঞ্জে পেশছে দেখেল 
স্বামীজী যথার্থই গোসাঁইর কাছে একজে পেশছেছেন। লালের বাহাদুর আছে! 

এলাহাবাদের চাকর যোগজীবনের পোষায় না। কয়েকাঁদন পরই তিন 
গেশ্ডোরিয়ায় গিয়ে হাজর হন। ও'ঁদকে ঢাকায় 'ফরে যোগমায়া দেবীর আর "দন 
কাটে না। দাউজীর কুঞ্জে প্রসাদের যা ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন তাতে তাঁর 
গলা 'দয়ে কিছু নামতে চায় না। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে পাত ও গুরুর ধ্যানেই 
থাকেন তিনি 'দবারান্র। গেশ্ডোরয়ার দুরন্ত মশায় রাত্রে মশারীর নীচে পযন্ত 
থাকেন না। রাই-উন্মাদনীর অবস্থা । মা বুঝান, শিষ্য-শিষ্যারা বুঝান; তাঁর এই 
বিরহবিধুর ভাব বাইরের লোকে কি করে বুঝবে! এই কয়েকাঁট মাস মনে হয় যেন 
অনন্তকাল! একদিন রান্নে আসনে বসেছেন । দেখেন গোসাঁই সামনে দাঁড়য়ে। 
তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, “এই তো আষাঢ় মাস. দেখতে দেখতে একাঁট বছর শেষ 
হবে। জান তো ব্রত নিয়েছি । আর তোমার এ সময় শ্রীবৃন্দাবনে না আসাই শ্রেয়ই। 
আমার জন্য ভেব না। তবে একান্তই যাঁদ আসতে চাও তাহলে আর কি করি! 
পণ্ডিত মহাশয়কে যোগমায়া দেবী সংগোপনে এই দর্শনের কথা বলেন । পরাঁদনই 
আর কাউকে কিছ না বলে কুতুবুড়ী আর যোগজীবনকে নিয়ে ঝুলনের পৃবে 
্রীবৃন্দাবনে গিয়ে তানি পেশছবেন “স্থির করেন। শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে "বিদায় 
দিতে গিয়ে বলেন, “তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর আমার যেন রজরজঃ লাভ 
হয়। তোমাদের এখানে মান্দর উঠবে ।' কাঁলিকাতা পেশছে তিনি নগেনবাবূর বাসায় 
যান কিছু সময়ের জন্য। মাতাঁঙ্গনশ দেবী পাঁড়াপশীড় করেন কয়েকাঁটি দিন ও“র 
ওখানে থাকতে । তাঁকে বলেন, প্বারভাঙ্গায় দু-তিন দন শান্তির বাসায় থেকে 


৩১৮ সদর, শ্রীশ্রীবিজয়কফ 


যেতে হবে । কলিকাতায় দেরী হলে ঝুলনের পূর্বে পেশছা যাবে না। মাতঙ্গিনৰ 
দেবীর চোখে তখন ভেসে ওঠে দুর্গাপ্রতিমা বিসজনের দৃশ্য। জগ্গদ্বন্ধ2বাব, 
দবারভাঙ্গায় শিক্ষকতা করেন। শান্তি সন্তানসম্ভবা । যোগমায়া দেবীর ভগ্নখপাঁত 
ক্ষেত্রনাথ বাগচণ দ্বারভাঙ্গায় ডাকঘরে কাজ করেন । তিনি তখন ছাট নয়ে দেশে 
ফিরছিলেন। তাঁর সঙ্গেই যোগমায়া দেব শান্তসধাকে কাঁলকাতা পাঠান আর 
তানি কুতুবুড় ও যোগজণবনকে নিয়ে এ দিনই শ্রীবূন্দাকন রওনা হন। ২ 
আষাঢ়, (১২৯৭) শনিবার দাউজীকুঞ্জে পেপছে তাঁরা শুনেন, গোসাঁইজী 
কুলদাকান্ত ও স্বামজশকে "নিয়ে বের হয়েছেন। এ্রীদন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর 
তিরোভাব-তাথ উদ্যাপন । গোপীনাথের মান্দরে সংকীর্তন মহোৎসব । মান্দিরে 
প্রবেশ করার পূর্বে নগরকটর্তন আসছে দেখে প্রভূ সাম্টাঙ্গ প্রণাম করেন। তাঁকে 
ছিরে পথে কণর্তন হতে থাকে। তাঁকে ওখানে পেয়ে বৈষব-বাবাজীদের দীক 
উল্লাস! তিনি 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন” বলে উচ্চৈঃস্বরে ধবানি করতে করতে 
পথে পড়ে গড়াগাঁড় দেন। ব্রজের রজঃ সর্বাঙ্গে মেখে আবার ওঠেন। প্রভুর 
হুঙ্কারে ও গজ্নে বাবাজীরা উন্মত্ত হয়ে পড়েন। শ্রীধর এই সময় যোগজনবনকে 
নিয়ে উপপাস্থত হন । প্রভুর ঢুলু-ডুল নেত্র দেখে যোগজনীবনও মত্ত হয়ে ওঠেন। 
গোপনীনাথের মান্দর-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে গোসাঁইজী সমাধস্থ হয়ে পড়েন। 
যোগজাীবনও সাঁম্বত হারান । তাঁরা যখন কুর্জে ফিরে আসেন তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। 
যোগমায়া দেবীর আগমনে শিষ্যরা খুঁশ। প্রভূ দু-চার কথায় আশ্রমের খবর 
নিয়ে আসনে গিয়ে বসেন। এীদন থেকে দোতলার 'সড়র পাশের ঘরে প্রভূপাদ, 
মাঝের ঘরে শ্রীধর, স্বামীজঈ, সতীশ ও কুলদাকান্ত এবং পূর্বের ঘরে যোগমায়া 
দেব, কুতুবুড় ও যোগজনীবনের থাকার ব্যবস্থা হয়। 

রাদন যমুনায় স্নান করে এসে কুলদাকান্ত প্রভুপাদের আসনের কাছে বসে 
নাম করেন। 'পিত্তশূলের দ্‌ঃসহ বেদনা । গোসাইর সমাধির বিঘণ না ঘটে! দম বন্ধ 
করে ধারে ধরে তিনি নিঃ*বাস ফেলেন । হঠাৎ দু-তিনবার গা ঝাড়া 'দয়ে প্রভুর 
সমাধি ভাঙ্গে । তিনি ছল-ছল চোখে কুলদ।কান্তকে বলেন, 'উঃ! তোমার বড় ক্লেশ 
তো! আচ্ছা, তোমায় আর ভূগতে হবে না। তখন থেকে এতাঁদনের ব্যথা-বেদনার 
চিহ্টহক নেই। 

শনিবার থেকে মঙ্গলবার দন পর্যন্ত প্রভূর সঙ্গে যোগমায়া দেবীর কোন 
কথাবার্তা আর নেই । এই কয়েকদিন যোগমায়া দেবীর অবস্থা যেন জীবল্মৃত। 
গোস।ই তাঁকে শ্রীবৃন্দাবনে না আসার জন্য বারবার বারণ করে লিখেছেন, কিন্তু 
প্রভুর শরীরের অবস্থার কথা জেনে তান না এসে থাকতে পারেন নি; অথচ 
এখানে পেশছে তানি ভয়ে ভয়ে রশুয়ছেন। প্রভুর কাছে যান না, বসেন না- সারা- 
দন 'নজের ঘরে বসে থাকেন । 'নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কারও সঙ্গে কথাও 
বলেন না। সড় 1দয়ে উঠা-নামার সময় প্রভুর দেহের হাল দেখে তাঁর রম্ত হিম হয়ে 
যায়! দারুণ গ্রীম্ম-_গোসাঁই দিনরাত বারান্দায় আসনে বসে। কুলদাকান্ত দু-তিন 
হাত দূরে বিছানা পাতেন রান্রে। মঙ্গলবার রান এগারটায় যোগমায়া দেবী 
সাহসে ভর করে প্রভুর আসনের কাছে বসে বাতাস করতে থাকেন। রাত 'তিনট্রা 
নাগাদ প্রভুর সমাধ ভাঙগ্গতেই তান তাঁকে বলেন, শান্তির ছেলেপিলে হবে * 
বুড়া ঠাকরুণের শরীর ভাল নয়, বসন্ত ছেলেমানূষ ; এই অবস্থায় তুমি কি করে 
এলে 2 যোগমায়া দেবী আস্তে আস্তে বলেন, “সর্বকালে সকলের ব্যবস্থা নি 





যোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবনে গমন ৩১৯ 


করেন। গতাঁন তো রয়েছেন, 'তাঁন-ই করবেন গোসাঁই বলেন, 'তা নিশ্চয়ই । 
তথাপ তোমার রে বাওয়া ভাল?” ষোগমায়া দেবী বলেন, 'আপনার শরীরের 
যা অবস্থা হয়েছে! আপনাকে ফেলে আম বাব না। তঈর্ঘ করতে আম এখানে 
আসি নাই। আপাঁনই আমার সর্বতীর্থসার; আপাঁন শুধু আমার পাতি নন, 

রুও। আপনার সেবাই আমার ধর্ম। আমার আর কিছুই প্রয়োজন নাই।' প্রভু 
তখন তেজের সঙ্গে বলেন, “আম যে আশ্রম নিয়োছ, তুমি আমার সঙ্গে থাকলে 
সে আশ্রমের মর্যাদা হানি হয়। তোমার শ্রীবৃন্দাবন থাকতে হলে অন্যত্র গির্কে 
থাক; এই কুঞ্জে থাকতে পারবে না। এতে তুম যাঁদ জেদ কর. আঁম অন্যত্র চলে 
যাব। উত্তরকুরুতে চলে যাব ।, এইভাবে কথাবার্তায় রাত ভে।র হয়। 

পরাঁদন বুৃধবার, ২৬ আষাঢ়, ১২৯৭, ভোরে যথাসময়ে প্রভু শৌচে যান। 

প্রীধর, স্বামজী, সতীশ ও যোগজশবন যমুনায় যান স্নানে । কুলদাকান্ত নীচে 
কূয়ার পাশে মুখ ধোন; যোগমায়া দেবী জিজ্ঞাসা করেন, ঘিমহুনায় যাবে না, 
কুলদা ?' হ্যাঁ মা। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?" যোগমায়া দেবী বলেন, “তাঁমি 
যাও। আম পরে যাব। তোমার ঘাঁটাট দাও তো।' কুলদাকান্ত ঘাঁট এগিয়ে দেন, 
িন্তু পর মুহূর্তে ঘাড় 'ফাঁরয়ে তান দেখেন মাঠাকর-ণ নেই। শনমেষের মধ্যে 
কোথায় গেলেন? ি করেই বা গেলেন? স্নান করে ফিরে এসেও কুলদা তাঁর 
সন্ধান পান না। একে একে সকলে ফিরে আসেন যমুনা থেকে । তন্ন তন করে 
তাঁরা খোঁজেন যমুনার ঘাটে, তীরে ও আশেপাশে । পথ-ঘাট তিনি চিনেন না। 
একা কখনও বের হন 'ন। বেলা একটায় গিয়ে প্রভুকে জানাতেই তান সহজভাবে 
বলেন, “কোথায় আর যাবেন? তালাস করে দেখ । যমুনার তারে দেখেছ একট; 
পরেই গোসাঁই মৃদু হেসে বলেন, 'তাঁকে এখন আর খদজে পাবে না। পরমহং 
তাঁকে নিয়ে গেছেন। গতরান্রে যখন তাঁকে অনান্র থাকতে বাল, 'তাঁন রাজী হলেন 
না। অনেক বুঝায়ে বললাম, ?কছ্‌তেই সম্মত হলেন না। তখন আম পরম- 
হংসজণকে স্মরণ করলাম । তানি তখনই আমাকে বলেন, “এজন্য বাস্ত হচ্ছ কেন? 
কোনও চিন্তা নেই। কালই ও'কে নিয়ে যাব ।” তিনি ওকে নিয়ে গেছেন, খোঁজ 
করা বৃথা । পরমহংসজী সক্ষম শরীরে এসোৌছলেন, তাঁকে দেখবে কি করে? 
যোগণরা ইচ্ছামাত্র স্থূল দেহকে সুক্ষেত্র পারণত করতে পারেন। সংক্ষনকে সথদ্লা 
করতে পারেন। শরীরকে পণ্ভূতে 'ীমলায়ে মহত মধ্যে ওকে শনয়ে গেছেন) 
৩০ আষাঢ় (১২৯৭) ভোরে অসময়ে দামোদর এসে হাজির । গোসইজাীকে 
প্রণাম করে তান কেদে কেদে বলেন, “বাবা, দাউজী হম্‌কো বহুত মারা হ্যায়। 
সর্বাজ্গে প্রহারের চিহ। দাউজী তাঁকে স্বপ্নে শাসন করে বলেছেন, “পাজি, পাষণ্ড, 
তোর এত সাহস! ভাল করে ভোগ দস না! গোসাই খেতে পারেন না, তাঁকে ব্লেশ 
দাচ্ছিস। আজ তোকে ছাড়ব না।' তাঁর গাল, মখ ফোলা । প্রভুজী তকে স্াক্্না 
দিয়ে বলেন, "দামোদর, তুমি ভাগ্যবান। দাউজী মহারাজ তোমাকে শাসন করেছেন 
_ এ তো তোমার মহাভাগ্য। ভন্ত করে তাঁর সেবা-বত্র কর। তিনি তোমার কোন 
অভাব রাখবেন না।”» 

. ৯ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১২৯৭ কুতুবুড়ী বলেন, “আজ মা আসবেন; যখন নগলমাঁণ 


১. শ্রশমদ কুলদানল্দ ব্রক্ষমচারী-প্রণীত শ্রশশ্রশসদ গরঃস্গদ ২য় খন্ড, সয় সংস্করণ, 
পত্রা্কষ ২৬ 


৩২০ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃক 


দাদার ওখানে ভাগবত পাঠ শুনছিলাম তখন আমার পাশেই ছিলেন; তিনিই 
বলেছেন ।' সন্ধ্যায় অনঙ্গ বৈষ্বী এসে দামোদরকে খবর দেয়, “তোমাদের মা- 
গোসাই আছেন আমাদের কুঞ্জে। কখন কিভাবে এলেন, কেউ দেখে 'নি। প্রভুকে 
খবর দিতেই তিনি যোগজীবনকে গিয়ে নিয়ে আসতে বলেন । দাউজীকুঞ্জের পন 
দুখানা বাড়ী ছেড়েই বৈফবীর কুঞ্জ । দামোদর যান যোগজীবন ও শ্রীধরের সঙ্গে । 
যোগমায়া দেবশর পরনে গোঁরক বসন। তিনি এসে প্রভুকে প্রণাম করেন। গোসাঁই 
হৃস্টচিন্তে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। প্রভুই তাঁকে গেণ্ডেরিয়ায় সন্ব্যাস 'দয়ে গোরক 
িয়েছিলেন। তখন দুদন গোরক পরেও ছিলেন। লোকের চোখে পড়ে বলে 
তিনি তা তুলে রেখোঁছলেন। আশ্রমবাসীরাও গোপন রেখোঁছলেন। 

যোগমায়া দেব? প্রভুর প্রসাদের ভুন্তাবশেব পেয়ে বারান্দায় তাঁর আসনের কাছে 
বসে বাতাস করেন। 

যোগজাবন ও শ্লীধর, মাঠাকরূণ কি করে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন জানতে 
ওঁৎসূক্য প্রকাশ করেন। যোগমায়া দেবী প্রভুকে বাতাস করতে করতে বলেন-_ 
“পরমহংসজশ পাঁচজন মহাপুরুষ সঙ্গে নিয়ে এসোৌছলেন, এক-একজন ছয়-সাত 
হাত উস্চু। সকলের মাথায় পাগড়ী । তাঁরা আমাকে যমুনায় নিয়ে গেলেন । স্নানের 
পর আমাকে কোথায় কিভাবে 'নয়ে গেলেন কিছুই স্মরণ নাই। দেখি পাহাড়ে 
রয়েছি। বড় চমৎকার স্থান। আমার রক্ষকরূপে এঁ পাঁচজন মহাপুরুষকে 
পরমহংসজাী 'নযুন্ত করেছিলেন । তাঁরা সব সময় আমার কাছে কাছে থাকতেন । 
আম ইচ্ছামত বেড়াতে পারতাম । সে স্থান-মাহাত্ম্য এমন যে সেখানে মনে কোন 
উদ্বেগ স্থান পায় নাই । বড়ই আনন্দ ও শান্তিতে 'ছিলাম। তাঁরাই আবার আমাকে 
এখানে এনে রেখে গেলেন । 

শ্রীধর, কুলদাকান্ত, যোগজীবন সকলেই ভয়ে ভয়ে আছেন- মা-ঠাকরুণকে না 
প্রভূ অন্যত্র থাকতে বলেন! প্রভুপাদ বলেন, গুরুজী আমাকেও সূক্ষন শরনীরে 
নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেন, তারপর মন্দার পর্বতে উপাস্থত হন। সেখানে 
তান আমাকে উর্ধরেতা করে দেন। ও”র জন্যেও বললাম। ওখকেও তান সেই 
অবস্থা দিলেন। পরে আমাকে বলেন, “তুমি তো সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়েছ। তুমি 
পাহাড়-পরবতেই থাক আর বাড়ী-ঘরেই থাক-সর্বপই তোমার অবস্থা এক প্রকার । 
ওকে তুমি এখানেই রাখ; ভালই হবে ।” গুরুদেবের আদেশ মতই আবার ওকে 
আনা হয়েছে । না হলে আমিই উত্তরকুরুতে যাব মনে করোছলাম ।, 

১২ শ্রাবণ, (৯২৯৭) কুলদাকান্তকে ব্রহ্ষচর্য দীক্ষা দেন প্রভু । তাঁর নাম হয় 
কুলদানন্দ ব্হ্ষচারশী । 

যোগমায়া দেবী নিজের হাতে সকলের আহারাদর ভার নেন। টাকা-পয়সা 
পূর্বে ষেমন আসতো তেমনই আসে । অথচ কোন কিছুরই অভাব নেই । ভান্ডার 
সব পারপূর্ণ। নিত্য নয়-দশজন দূবেলা প্রসাদ পান। তাছাড়া িমল্ণাদি লেগেই 
থাকে । যোগমায়া দেবী ছোট একাঁটি পিতলের হাঁড়িতে মান্র একবার অন্ন রাঁধেন। 
পান্াটিতে এক সেরের বেশ চাল ধরে না। ডাল, ব্যঞ্জন পাঁচ-ছয় রকম। ছোট 
একটি কড়াতে প্রস্তুত করেন । পান্র ছোট হলেও অন্ন বা ব্যঞজজন দুবার কখনও তান 
রাঁধেন না। কুঁড়ি-পণচশজন লোক প্রসাদ পেলেও না। প্রেমসখী ভোগ রানার 
সময় মাকে সাহায্য করেন। এ ঘরে আর কারও যাবার অনুমাত নেই । বাল্ার পর 
ধতনি দাউজশর ভোগ লাগান। ভোগ সাঁরয়ে সমস্ত প্রসাদ রস্‌ই ঘরে রাখা হয়। 


যোগমায়া দেবীর শ্রশবৃন্দাবনে গমন ৩২১ 


এখানেই আহারের ব্যবস্থা । শনা্দ্ট পারমাণ অন্ন-ব্যঞ্জন দ্বারা তান স্বহস্তে 
পারবেশন করে সকলকে পাঁরতোষপূর্বক ভোজন করান। মা ও মেয়ে সকলের 
পরে প্রসাদ পান। প্রসাদের ক সংস্বাদ! একাঁদন প্রসাদ পাবার পর কুলদানল্দ 
যোগমায়া দেবীর কাছে বসতেই "তান বলেন, 'কুলদা, শশঘ্রই তোমায় দেশে যেতে 
হবে) 

_মা, ভবিষ্যতের সব ঘটনা কি আপনার নিকট প্রকাশ পায়? 

_সবই কি আর প্রকাশ পায়? বিশেষ বিশেষ ঘটনা জানা যায়। আর পাঁচ- 
সাত দিনের ঘটনা সব সময়ই প্রকাশ পায়। তারপর তান বলেন, 'শান্তিকে আমার 
নামে একখানি চিঠি লিখে দাও । আমার যা কিছু সবই শান্তির। গেন্ডোরিয়া 
আশ্রম শান্তিরই । সে ষেন এখানেই স্থির হয়ে থাকে । গচাঠ গলখা হলে যোগমায়। 
দেবী তাতে স্বাক্ষর করেন। 

একদিন লালের প্রসঙ্গ উঠতে যোগমায়া দেবী বলেন, 'লালের ভিতর অনেক 
আশ্চর্য শান্ত দেখোছি।' কুলদানন্দ সায় 'দয়ে, ভাগলপুরে ক ক দেখেছেন সে-সব 
খুলে বলেন । প্রভু সব কথা 'স্থর হয়ে শুনে বলেন, 'পুনঃ পুনঃ লালকে এ সব 
করতে নিষেধ করেছি । দকছুতেই শুনে না। এরপর ঠেকে শিখবে । কুলদানন্দ 
ব্রন্ষচার বিস্মিত হয়ে বলেন, কেন? আপি নাকি আমাদের কারও কারও ভার 
তাঁর উপর 'দয়েছেন। তাঁদেরই কল্যাণ করতে সে সাধ্যমত চেস্টা করে।' প্রভূ শুনে 
বলেন, সে দি? এ-সব তুমি কি বলছ? .পাঁরন্কার করে বল। লাল তোমাকে 
যা বলেছেন, শিক তা-ই বল।” কুলদানন্দ বলেন, 'লাল আমাকে পূর্বেও একবার 
বলোছিলেন, এবারও ভাগলপুরে বলেন, “গোসাঁই বৃদ্ধ হয়েছেন। এতগুি 
লোকের বোঝা আর কতাঁদন তান বইবেন? তাই আমাদের তিন জনের উপর 
সকলের ভার তান 'দয়েছেন। কতক শ্যামাক্ষা্ত পণ্ডিতের উপর, কতক বহার 
নামে অবাঙ্গলশ সন্ব্যাসী গুরুভ্রাতার উপর, আর অবাশিন্ট আমার উপর ।” আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, “আম কার ভাগে পড়েছি £” লাল বলেন, “তুমি আমার ভাগে 
আছ ।”” প্রভু এসব কথা শুনে বলেন, “বটে এতটা হয়েছে ? বড় বেশী বেড়েছে। 
মহাপুরুষদের কৃপায় সামান্য একটু সর্ধপ-াবিন্দু পেয়েই অভিমানে ধরাকে সর। 
জ্ঞান করছে। খুব শনঘ্ই এ কণাটুকু তুলে নিলে সে যে নিজে কি. তখন বেশ 
বুঝবে । থাম । এই বলে আসনে থেকেই প্রভূ একবার একট ডানে আবার বামে 
টি রি রর জিরার রি রা উরি রনির বা 

। 

লাল (কল্যাণাবহারী বস) বয়সে তরুণ হলেও গোস্বামনপ্রভূর অহৈতুকী 
কৃপায় তন অসাধারণ এক দুল“ভ অবস্থায় উন্নত হয়েছিলেন । প্রভুর কৃপাসাপেক্ষ 
এই অতীপীন্দ্রয় বিদ্যা আয়ত্ব করেও লাল এর যথোপ্পযুন্ত মর্যাদা দিতে পারেন *ন। 
লালকে সত্যন্র্ট জেনে, গোসাইজশ তাঁর এই জাতিস্মর ও শান্তধর 'শষ্যের প্রাতিও 
অননুকূল ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। গোস্বামীপ্রভু মায়াতীত পুরুষ । তাঁর মধ্যে 
পক্ষপাতিত্ব নেই। লোকোত্তর মহাজনদের অন্তর বজ্জরের চেয়েও কঠোর আবার 
কুসম অপেক্ষাও কোমল । 

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদাঁপ। 
লোকোন্তরাণাং চেতাধ্সি কোণহ-বিজ্ঞাতুমীশবরঃ ॥ 

রা গোৌরকিশোরদাস বাবাজী গোস্বামবপ্রভুকে একান্তে পেয়ে সংগোপনে 

২১ 


৩২২ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কফ্ণ 


বলেন, প্রভো, আমি রাধারানীর কৃপায় অগপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনলশলা-দর্শনের অধিকার 
পেয়োছ। কখনও কখনও লীলারস সম্ভোগও কার। কিন্তু স্থায়ী হয় না। এই 
দুঃখে দিবানিশি আমার প্রাণ হু-হু করে। শাস্ত্রে আছে সদগুরুর কৃপা না হলে 
শ্রীবৃন্দাবনের মধুরলণলায় প্রবেশ-অধিকার স্থায়ী হয় না। আমি জেনেছি আপানই 
সদগুরুরূপে ভাগ্যবানদের কৃপা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাকে এ 
বস্তু 'দয়ে কৃতার্থ করুন ।' তাঁর আকুতি দেখে প্রভূ নীরব থাকেন। 

গ্রন্মে শ্রীবৃন্দাবনে একে অসহ্য গরম, এর উপর মশা। সন্ধ্যা হতে না হতে 
মশার যে কি দৌরাজ্ম্য! প্রভূ যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসেন তাঁর মশারী ছিল। কয়েক- 
দিন পর রাখাল মহারাজের স্বোমন ব্রন্মানন্দের) জবর শুনে তাঁকে দেখতে "গিয়ে 
চোখে পড়ে তাঁর মশারী নেই। কুঞ্জে ফিরে চারাট পেরেক, সৃতাঁল ও নজের 
মশারী নিয়ে রাখাল মহারাজের উপর নজের হাতে তিনি টানিয়ে 'দয়ে আসেন। 

যোগমায়া দেবী সারারাত এখন তাঁকে বাতাস করেন। এদিকে কুতু মশার কামড়ে 
বছানায় পড়ে ছট্ফট্‌ করে । কুতু একাদন প্রভূকে বলেন, “বাবা, শ্রীবন্দাবনে 'হংসা 
করতে নেই; কিন্তু মশা তাড়াতে 'গয়ে যে হিংসা হয়ে যায়।” প্রভূ তাঁকে 
করেন, “তুই মশা মাঁরস্‌ নাকি! কুতৃু বলেন, আপনার ক মশার কামড় লাগে 
না?" প্রভুপাদ ঘাড় নাড়েন। তারপর বলেন, এখন আর লাগে না। প্রথম খুব 
লাগত । একাঁদন মশা তাড়াতে হাতের উপর হাত বুলাতে 'গয়ে দোখ হাত ভরতি 
মশা । তখন আর কি কার! তাড়াতে গেলেই শত শত মরে! হাত-পা না নেড়ে 
স্থরভাবে থাঁকি। সারারাত এত রন্ত খেল যে ভোরে শরীর অবশ বোধ হল । কিন্তু 
তাতে উপকারই হল । আমার ম্যালোরয়া জবর হত । সোঁদন থেকে আর জহর 
নাই. মশার কামড়ও আর লাগে না। আর সইতে না পারলে মশাকে বলতে পাঁরস্‌ 
না, “আমাকে কামড়াবে না।”” মশা কি আর কথা শুনবে ? প্রভু বলেন, "শুনবে 
না? আচ্ছা, আম বলে 'দীচ্ছ, “মশা, তোমরা কুতুকে কামড়াবে না।” এর পরে 
যাঁদ কামড়ায় আমাকে বাঁলস।' এীদন থেকে আর একাঁট মশাও তাঁকে কখনও 
কামড়ায় 'ন। 

শ্রীবৃন্দাবনে আহারের পর এ*টো হাতে সকলে রজঃ মাখেন। ডীচ্ছন্ট মুখে 
রজঃ ডলেন। প্রভুপাদ বলেন, শ্রীবৃন্দাবনে মাঁট বলতে নাই, রজঃ বলতে হয়। 
ব্লজের রজঃ বড় পবিত্র । পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের মাটির সঙ্গে এর তুলনা হয় 
না। উচ্ছিম্টাঁদ এই রজঃ সংস্পর্শে শুদ্ধ হয় । শ্রীবৃন্দাবনে জল অপেক্ষা রজঃই 
আধক পাঁবন্র ৷ 

প্রভুর সঙ্গে অপরাহে সকলে বের হয়ে মদনমোহন দর্শন করে যমুনার তারে 
যান। একটি প্রাচীন বৃক্ষের নীচে তাঁরা বসেন। প্রভূ বলেন, “এট সেই বহ্‌ প্রাচীন 
কেলি-কদম্বের গাছ। প্রবাদ আছে, এই গাছের উপর উঠেই শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমনের 
সময় যমুনায় লাফিয়ে পড়েছিলেন। এতে আপনা-আপান রাধাকৃষ্ণ, 'রাম রাম, 
'রাধাশ্যাম' এই সব নাম দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হয়ে বয়েছে। পাণন্ডারা যাল্রীদের 
থেকে অর্থ আদায়ের জন্যও কখনও কখনও লিখে রাখেন; কিন্তু একটু লক্ষ্য 
করলেই বুঝা যায় কোনটি স্বাভাবিক, কোন্টাট নকল । পাণ্ডারা অর্থেপাজনের 
লোভে এ-সব স্বাভাঁবক বস্তুর নকল করতে গিয়ে মূল 'জাঁনসের উপর লোকের 
সন্দেহ সৃম্টি করেছেন। এ-সব মহা অপরাধ ।, তারপর তান বলেন, এক কাজ 
কর, গাছের ষে সকল পুরু ছাল শহকয়ে একটা দক ছেড়ে গিয়ে আলগা হয়ে 
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গেছে, তারই ভিতর চেয়ে দেখ। সেখানে তো আর লিখতে পারবে না।' সত্যি 
সত্যি দেখা যায়, 'রাধাকৃষ্ণ” “রাম রাম” বৃক্ষের শিরায় লেখা হয়ে আছে। উষ্ডুতে 
শাখা-প্রশাখায় ডালে-ডালে সুস্পম্ট অক্ষর দেখা গেল। সে-সব স্থানে কারও পক্ষে 
লেখা সম্ভব নয়। 

একাদিন সকালে প্রভু কুলদানন্দ রহ্মচারীকে ডেকে বলেন, 'কয়েকাঁদন হ'রমোহন 
মথরায় মনোমোহনের বাসায় জবরে কষ্ট পাচ্ছেন। তোমাকে দেখতে চান। আজই 
গিয়ে দেখে আসা ভাল ।, সতীশও সাথী হন। শ্রীধর পথ দেখিয়ে ?নয়ে চলেন। 
তিনি জঙ্গলের ভিতর 'দয়ে ও'দের ঘুরপাক খাইয়ে নিয়ে চলেন। একাট বটগাছ: 
দোঁখয়ে তিনি বলেন, প্রণাম করে দেখ। এট গোসাঁই আঁবজ্কার করেছেন ।, 
বৃক্ষটির সর্বাঙ্গে দেবমৃর্তি গোড়ার দকে স্পম্টরুপে ব্রহ্ধা, বিফ শব, গণেশের 
মূর্তি আপনা-আপনি হয়ে আছে। ফিরে এসে কুলদানন্দ প্রভূকে জিজ্ঞাসা করেন, 
'এই বৃক্ষটি কি আপানই প্রথম বের করেছিলেন 2 এ সব মুর্ততে সন্দরের 
ফাঁটাও দেখতে পেলাম ।' প্রভু বলেন, 'পন্চক্রোশন পা'রক্রমার সময় এ গাছটি দৌখি। 
তখন পধযন্তি গাছটির দিকে কারও লক্ষ্য পড়ে নাই। যাঁরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের' 
এঁ গাছে দেব-দেবীর মৃর্ত দেখাতেই তাঁরা প্রচার করে দেন। এখন পান্ডারা এ 
গাছটি দোঁখিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে প্রণামী নেন। সস্দূরও পাণ্ডারাই দিয়েছেন ।, 
কুলদানন্দ বলেন, “গাছটি অদ্ভুত! শুনলাম এ সব দেব-দেবীরা না “ক প্রকৃতপক্ষে 
এ গাছটি আশ্রয় করে আছেন । প্রভু বলেম, “আরে বাপু, কত দেব-দেবী, খাষ- 
মুনি এই শ্রীবন্দাবনের রজঃ পাবার জন্য জালায়ত। এ স্থানে প্রাতাট রজঃকণায় 
মহাবিষ্ণ রয়েছেন ।, 

প্রভপাদের অনুমতি নিয়ে যোগজীবন গেছেন ভাগলপুর, চাকরণীর চেষ্টায়। 
মথমরবাব; তাঁকে যেতে িলখোছলেন। হারমোহন সুস্থ হয়ে মথুরা থেকে 
ফিরেছেন। তিনি ভাগলপুরে ফিরে যেতে উদগ্রীব। কুলদানন্দকে বলেন, 'বেশ 
ছিলাম ওখানে! কী যে ভূত ঘাড়ে চাপল-_এখানে চলে এলাম । দুর্মাতি আর কাকে 
বলে! ধর্মকর্ম তো সব জায়গায়ই হতে পারে । দেহের রেশ আর সহ্য হয় না। 
আত্মীয়-স্বজনের কাছে থাকাই নিরাপদ । শরীর একটু সবল হলেই ভাগলপুর 
যাব ।' কথায়-কথায় প্রভুর কানে এসব গেলে তিনি বলেন, “তীব্র বৈরাগ্য না জল্মালে 
কর্মের শেষ হয় না। জোর করে কি আর কর্ম শেষ হয় 2 হারমোহনকে পূর্বে 
পুনঃ পুনঃ এসব কর্ম শেষ করে নিতে বলোছলাম। এখন দেখ, সন্ব্যাস নিয়ে 
অনুতাপ পর্যন্ত করলেন। এই অনুতাপে ওর সবই তো নম্ট হয়ে গেল। এখন 
দস্তুরমত কর্মট শেষ করে না এলে কিছুতেই হাঁরমোহন স্থির হতে পারবেন 
না। কিছুই আর হবে না।” প্রভুর মন্তব্য শুনে স্বামীজী শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগের 
সঙ্কল্প করেন। 

প্রভু কুলদানল্দকে বলেন, “তুমিও কিছুদিন ফয়জাবাদ গিয়ে হরকান্তের কাছে 
থেকে এস।' সতাীশকে বলেন, “তোমারও দেশে ফিরে পিতার শ্রাদ্ধ করা উচিত, 
আর মায়ের সেবা করা ভাল ।' সতীশ প্রভুকে ছেড়ে ষেতে রাজী হন না। 

সন্ধ্যার পূর্বে একাদন সকলকে নিয়ে যমূনায় গিয়ে প্রভূ চরঘাটে একটি 
গাছের নীচে বসেন। অপর পারে বেলবাগের দিকে তাকয়ে প্রভু সমাধিস্থ হয়ে 
পড়েন । কুঙজে ফিরে এলে কুতুবুড়ী এক ঘাঁটি জল নয়ে আসেন পিতার পা ধুয়ে 
দিতে । গোসাঁইজশী বাধা 1দয়ে বলেন, “আরে থাম। বিড়ালের গু পাঁড়য়োছ, পায়ে 


৩২৪ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃফণ 


এখনও লেগে আছে । তোর হাতে গু লাগবে । কুতু পা ধুয়ে দিতে দিতে বলেন, 
“আপনার পায়ে লাগার পরও কি আর গু থাকে? কুতু জিজ্ঞাসা করেন, “আজ 
সমাধির সময় কেন বলে উঠলেন বাবা, 2 
বলেছিলেন ? প্রভূ বলেন, “আর কাকে বলব? যমুনাতনরে গিয়ে বসতেই কৃষ্ণ 
নোকা নিয়ে এলেন। আমাকে বলেন, “ওঠ! একবার যমুনায় 'বাচ খোল গিয়ে ।” 
কৃষ্ণের কথায় নৌকায় ওঠলাম। কৃ গলুইয়ের উপর ছিলেন । মাঝ-যমুনায় নৌকা 
নিয়ে গলুইটি জলের ভিতর চেপে ধরলেন, নৌকা তখন ডুবে ডুবে । নৌকায় যাঁরা 
[ছিলেন তাঁরা সকলে একসঙ্গে চটকার করে উঠলেন । আ'মও দেখলাম নৌকাখানা 
ডুবু-ডুবু। তখন মনে হল কৃষ্ণ ভয় দেখাচ্ছেন। গলুই "দিয়ে জল উঠলে কৃষ্ণই 
আগে 'ডুববেন। তাই সকলকে বলোছিলাম, “ভয় নাই, ডুববে না, ডুববে না-এ সব 
কৃষ্ণের চালাকন 1৮: 

কুতুবুড়ী একাদন প্রভৃকে বলেন, "বাবা, এখানে এসে গেন্ডেরিয়ায় আমাকে 
চাঠি লেখেন নাই কেন ৮ প্রভূপাদ বলেন, তুই তো সব সময়ই আমাকে দেখতে 
পোতি। তোকে আবার চিঠি 'লখব ক? কুতু বলেন, "দেখতে পেয়োছি বলে ক 
চিঠি লিখতে নেই 2 গোসাঁই বলেন, দেখতে পেলে, কথা শুনতে পেলে আর 
চিঠির কি প্রয়োজন ?' কুতু উত্তর দেন, দেখতে পেতাম ঠিকই কিন্তু কথা তো সব 
সময় শুনতে পেতাম না।” প্রভূ বলেন, “সব সময় কথা শুনলে কি আর ভাল 
লাগত ?। 

সেদিন কালীদহে মেলা । প্রভুপাদ বের হন সকলকে 'নয়ে। যেতে যেতে 
মেয়েরা পেছনে পড়েন। মেলায় পেশছার পূর্বে একাঁট লোকের 'দকে তাকিয়ে 
গোসাঁই থমকে দাঁড়ান। পরনে তাঁর কৌপীন আর মাঁলন জপর্ণ বাহর্বাস। আকাঁতি 
দীর্ঘ ও শীর্ণ। সর্বাঙ্গে রজঃ | মুটে-মজুরের মত দেখতে, কিন্তু চোখে অসাধারণ 
জ্যোতি। একশত গজ দূর থেকে নাচতে-নাচতে পাশ কাটিয়ে যান। তার সম্বান্ধে 
প্রভু বলেন, "ও*রা লোকালয়ে বড় আসেন না। 'হমালয়ের উপরেই থাকেন । নীচে 
বড় নামেন না। যখন আসেন, এরৃপ ছদ্মবেশেই তঈর্থাঁদ ভ্রমণ করে চলে যান; 
র পা দু ভূম থেকে আধ হাত উপরে 'ছল, রজে 'তাঁন চরণ স্পর্শ করেন 
ই। পূর্বে আর একবার এই মহাত্মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়োছিল।” কুলদানন্দ 
, পতন তো দাঁড়ালেনও না। আপনার সাথে কোন কথাও তো হল না। 
বলেন, “যা কিছু বলার সবই বলেছেন। আকারে-ইঞ্গিতে-দৃম্টিতে- নানা 
উপায়ে তাঁরা কথা বলে থাকেন । কুলদানল্দ 'ীজজ্ঞাসা করেন, "ও*্র সঙ্গে পুরে 
কোথায় পাঁরচয় হয়োছিল ?, প্রভূ বললেন, কয়েক বছর আগে এই পরমহংসাঁট, 
একজন হঠযোগী সাধু ও আম কৈলাসে যাবার সওকল্প করে যাত্রা করলাম। 
অনেক দূর পাহাড়ের পথে চলে চলে একটি খুব উশ্চু পর্বতে গিয়ে পেশছলাম। 
একাট লোক এসে আমাদের বাধা 'দয়ে বললেন, “এ পাহাড়ের উপর যেতে হকুম 
নেই । ওখানে উঠলে মানুষ পাথর হয়ে ষায়।” বহুদুরে তনাট মানুষ দোঁখয়ে 
তান বলেন, “এ দেখুন ওরা সব পাথর হয়ে গেছে ।” এ পাহাড়ে উঠবার পর্থে 
খোদাই করা অক্ষর আছে-_ “অন্তর অগ্রে ন গচ্ছন্তি।” পাহাড়ের এ প্রকার অবস্থা 
দেখে যাঁধান্ঠর স্বর্গে যাবার সময় এ সাবধান বাণী লিখে গিয়োছিলেন পাছে 
কেহ এ পথে চলে বিপন্ন হন। হঠযোগ আমার অভাগস নাই এই ভেবে আম 
শফরে এলাম, কিন্তু এ সন্্যাসী দুজন ফিরলেন না। ভগবান আশুতোষ কৃপা করে 
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আমাকে কৈলাসে নিয়ে যান। এ সন্ন্যাসীদ্বয় আমাকে ওখানে দেখে যেন আকাশ 
থেকে পড়েন ।, 

প্রভূপাদের শ্রীবৃন্দাবনে অবাঁস্থাতির সময় যমুনার তারে একাটি সমাধির ভখন- 
স্তুপের মধ্যে একখানি আঁস্থ দেখা যায়, ভাতে 'দবনাঙ্গরী হরফে তারকরদ নাম 
লেখা । গৌরফিশোরদাস বাবাজণ খবর পেয়ে প্রভুকে নিয়ে দেখতে যান। গোসাঁই 
বলেন, “এটি এক সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মার আঁস্থ। *বাস-প্রশ্বাসে তানি গুরুদত্ত মন্ত্র 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 

জপ করতেন । সেই নাম রায় শিরায় প্রাবষ্ট হয়ে আস্থ পর্যন্ত স্পর্শ করেছে), 
সমারোহে সংকর্তন করে আবার এট সমাধস্থ করা হয়। 

দাউজীকুর্জে একদিন এক সন্মাসী এসে গোস্বামীপ্রভুকে নিভৃতে বলেন, 
“বহাদন সাধন-ভজন করে আম একটি 'সদ্ধমন্ত্র পেয়োছ। ইহা দ্বারা ইচ্ছামান 
যে কোন বস্তু মিলে । দেহরক্ষার পূর্বে মন্তাট আপনাকে শাখিয়ে দিতে চাই! 
অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এই শান্ত ধারণ করার লোক আর পেলাম না।” প্রভূ 
বিনশত হয়ে বলেন, “আমাকে আপাঁন ক্ষমা করুন। এতে আমার কোন প্রয়োজন 
নাই।' কিন্তু কে তাঁর কথা শুনেঃ সাধু মন্ত্রট বলে বিদায় নেন। একাদন 
গোবিন্দজীর প্রসাদী মালা ইচ্ছা করে প্রভু মন্তাট উচ্চারণ করেন। এক বাবাজী 
এসে তখনই গোঁবন্দজীর একগাঁছ প্রসাদ মালা তাঁর হাতে এনে দেন। আর 
কখনও তান এই মন্ত্রের ব্যবহার করেন 'ি। 

শ্রীবৃন্দাবনে একাঁট সাধুর সঙ্গে গোসীইজীর পাঁরচয় হয়। একদিন তান 
গোস্বামীপ্রভুকে বলেন, 'আগামীদন কালে আমার ওখানে আপাঁন একা 
আসবেন; আপনাকে বিষ্ণুমৃর্তি দর্শন করাব।' প্রভুর পাশে বসে তান জপ 
করতে থাকেন। গোসাঁইরও শবাস-প্রশ্বাসে নাম চলে । কিছুক্ষণ পরে তানি দেখেন 
সূন্দর পাঁর্কার চতুর্ভুজ 'বিষ্ণৃমৃর্ত। দর্শনে কোন ভাব-ভান্তি হল না। শঙ্খ- 
চা কান বহনে জোলি উল বকে কিনে নান রতেই 
থর-থর করে এক প্রেত মাটিতে পড়ে চিচি* করে চীৎকার করতে থাকে, বিফমর্ত 
অদৃশ্য হয়। সাধু তখন কাতর হয়ে বলেন, “ছোড় জয়ে মহারাজ ।' তুম প্রেত 
[দ্ধ হো হ্যাঁ।” “তুমি লোককে এভাবে ঠকাও কেন 2 “আপনি অনুসন্ধান করে 
দেখুন আমি এর থেকে একটি পয়সাও 'নিজের প্রয়োজনে ব্যয় কাঁর না। অর্থ 
দ্বারা লোকাহতের জন্য পুকুর ও ইন্দারা কাঁর। পথ-ঘাট ঠিক করে দেই আর 
দৃঃখশদের সাহাষ্য কাঁর। আর এমন লোক থেকে অর্থ নেই, যারা মদ ও মেয়ে- 
মানুষে অর্থের অসদ্ব্যবহার করে । িরার সময় সাধু খুব কাতর হয়ে অনুরোধ' 
করেন, “যতাঁদন আপান শ্রীবন্দাবনে থাকেন কাকেও আমার প্রেতাঁসা্ধর কথ্য 
বলবেন না ।” প্রভূ বলেন, “সাধূঁটি লোক ভাল ছিলেন এবং উদ্দেশ্য ভাল ছিল । 
প্রভুজশ বলেন, “এবার শ্রীবৃন্দাবনে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তান খাঁ 
সোনা অতি সহজে প্রস্তুত করতেন। তাঁর উপর তাঁর গুরুর আদেশ ছিল শুধু 
সাধূসেবার জন্য তান যেন সোনা বানান। একাঁদন দাউজীকুঞ্জে এসে প্রভুপাদকে' 
ণতনি বলেন, “একজন সাধূকে আমার প্রাক্রিয়াট শখাতে হবে? আপাঁন বাদ ইচ্ছা 
করেন, আপনাকে শিখাব'_-এই বলে একটি তামার পাতে একটি পাতার রস 'দয়ে' 
তিনি আগুনে ফেলে দিলেন । পাঁচ-সাত 'মানট পরে আগুন থেকে তুলতেই 


৩২৬ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃণ 


উৎকৃন্ট সোনা হল। প্রভু তাঁকে বলেন, "এ-সব শিখে আমার কোন প্রয়োজন নাই। 
এই বিদ্যা আপাঁন জানেন বলে কত লোক আপনার 'পছনে সর্বদা লেগে আছে! 
এ-সব উৎপাতে +ক প্রয়োজন ? একমঠ চাল ভগবান 'দিবেনই, তখন আর এ-সাবে 
দি দরকার? শিষ্যদের তিনি বলেন, "এসব শিখতে নাই । খলে ধর্মকর্ম 
চুলায় যায়।” ভগবানের কৃপা যাঁরা লাভ করতে চান--এ সব তাঁদের কাছে বষম 
প্রলোভন। এ সমস্ত প্রলোভন উপধস্থত হলে থু-থু ?দয়ে অগ্রাহ্য করতে হয় ।, 

চৌরাশশ ক্লোশ ব্রজের +সদ্ধমহান্ত কাঠিয়াবাবার 'শষ্য অভয়নারায়ণ রায় 
শ্লীবৃন্দাবনের পথে স্বপ্ন দেখেন তাঁর গুরু তাঁকে বলছেন, “চল. তুমৃূকো এক 
আসল মহাত্মা দর্শন করায়েঙ্গে। এই বলে তান তাঁকে দাউজনকুঞ্জে নিয়ে যান। 
এই কুর্জের নাম তাঁর জানা ছিল না। শ্ত্রীবৃন্দাবনে পেশছে দাউজীকুঞ্জে উপাস্থত 
হয়ে প্রভূকে দর্শন করে তান মুগ্ধ হন। কাঠিয়াবাবার কাছে যেতেই 'তাঁন বলেন, 
দেখ স্বপন তে প্রত্যক্ষ হুয়া হ্যায়! ওহ সাচ্চছদ সাধু । চলো হামাঁভ দর্শনকো 
আস্তে তুমৃহরা সাথ যায়েঙ্গে। এই বলে অভয়বাবুর সঙ্গে তান দাউজীকুঞ্জে 
যান। গোসাঁইজী কাঠিয়াবাবাকে পরম সমাদরে বসান ও ভোজন করান। পরাহে 
প্রভৃও কাঠিয়াবাবার আশ্রমে যান। উভয়ে ধ্যানমগন অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটান-__ 
কোন কথা হয় না। কুঞ্জে ফিরে এসে ও-কথা উঠায় তানি বলেন, মুখে কথা না 
বলেও অন্তরে অন্তরে মহাপুরুষেরা কথা বলেন” একাঁদন গোসাঁইজন কাঠয়া- 
বাবাকে প্রণাম করে কাছে বসতেই 1তীাঁন প্রভুর জানু স্পর্শ করে বলেন, বাবা, হম্‌ 
আপকা ডি হ্যায় ।' গোসাঁইজী তখন তাঁকে আলিঙ্গন করেন। 

সাধুদের মাঝে কানাঘুষা হয়। প্রভুপাদ সন্ত্যাসী হয়েও যোগমায়া 

চারার লো একই জে ভাছেনা দানাদার জা উল টিন জি িগোডিনই 
নয়, অনুচিতও। কাঠিয়াবাবার কানেও কথাঁট ওঠে। শুনে তানি বলেন, 
'গোস্বামীপ্রভু সামথীঁ উধর্বরেতা ও িন্কাম পুরুষ 'তাঁন সাধারণ 'নয়মের 
ব্যাতিক্রম ৷ 

শুক্রবার, ১৪ শ্রাবণ, ১২৯৭ জল্মাম্টমী। শ্রীবৃন্দাবনের মান্দিরে-মান্দরে! ও 
ঘরে-ঘরে আনন্দোৎসব। প্রভু যান শৃঙ্গারবটে-নন্দোংসবে । সাথে শ্রীধর, সতঈশ, 
কুলদানন্দ, অভয় রায়, রাখাল মহারাজ ও আরও অনেকে । ব্রজবাসীরা হাঁড়ি 
হাঁড় দাধ এনে তাতে হলহুদ শমাঁশয়ে সকলের উপর ছশুড়ে ছুড়ে দেন। এতে 
2 
উপর আর একজন পড়েন। শ্রীধরের সর্বাঙ্গে দধি-হারিদ্রা। 'তিনি ব্লজবাসীদের 
সঙ্গে মেতে ওঠেন । গোস্বামীপ্রভু ভাবাবেশে ছোটাছঁট করেন এবং সমাধস্থ 
ছয়ে জড়ান টা জরে মানি ভাজে এনা ানি রে িতডে 

] 


বনপাঁরক্রজা ও যোগমায়া দেবীর ভ্রজধামপ্রাপ্তি 


ছ্বাদশাঁট বন নিয়ে চৌরাঁশি ক্রোশব্যাপশ ব্ূজমণ্ডল,। পূর্বে সমগ্র ব্রজস্থলশই 
৮5 4৮5188 দেবালয়গনীল গড়ে উঠেছে। পথ-ঘাট 
হবার পর লোকসমাগম-হেতু পৌরসংস্থার উদ্ভব হয়ে শহরে পাঁরণত হয়েছে। 


বনপারক্রমা ও যোগমায়া দেবীর ব্রজধামপ্রাপ্তি ৩২৭ 


তথাপি এই অংশে নিকুঞ্জবন ও নধুবন প্রাচীরবেম্টিত হয়ে শোভা পায়। আর 
অবশিম্টাংশ পূর্বের ন্যায়ই আছে। এ সব বনভূমির মধ্যে অবাস্থত প্রান্তরে ও 
পাহাড়ে যশোদানন্দন ব্রজবালকদের সঙ্গে গোচারণে যেতেন। প্রকাতির নিভৃত 
কুজে তিনি গোপদের সঙ্গে লীলারস সম্ভোগ করতেন। ভগবান শ্রীকৃফচন্দ্ে 
কংস-কারাগারে আবির্ভাবের সময় দেবতারা সমগ্র ব্রজভীম পাঁরকুমা করেছিলেন । 
মহাপ্রভুর পার্ষদ গোম্বামপাদগণ এর পুনঃ প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর জল্মান্টমপর 
পরবতাঁঁ একাদশী 'তিথি থেকে পরের দ্বাদশ 'তাথি পর্যন্ত সতের দিন ধরে এই 
1৪৪ চলে। রামানজ ও নম্বার্কবৈষণবসমাজে দেড় মাস ধরে চলে এই 
পাঁরক্রমণ | 

এই বনবিহার উদযাপিত হয় মহাসমারোহে। শত শত ধর্ম একই 
সময়ে সমবেতভাবে শুরু করেন এই বনযান্লা। এ যেন চলন্ত বনমহোত্সব : হাট, 
বাজার, দোকান, পুলিশন ব্যবস্থা সবই যান্নীদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। 

গোস্বামীপ্রভু সতীশ মুখোপাধ্যায় ও রাধাকুন্ডবাসী বেণীমাধব ব্রজবাসথকে 
নিয়ে পরিক্রমায় বের হন। 'জয় রাধে, জয় রাধে" ধান করে যাত্রীরা মথুরার "দাঁকে 
অগ্রসর হন। দ্াঁদকে ফাঁকা প্রান্তর তাই প্রারম্ভে রোদে পথশ্রান্তি হয়। মথুরায়! 
পেশছে যাত্রীরা ভুতেশ্বর মহাদেব, জল্মস্থলপ. ধ্ুবটিলা, বিশ্রামঘাট দর্শন করেন। 
পরাদন তালবন. মধুবন, কুমুদবন আতিক্রম করে শান্তনুকূণ্ডে তাঁরা পেশছেন। 
বনের ছায়া, পাখীর কজন, ভন্ত-সমাবেশ, নামগান মলে মনমাতান পারবেশ' 
সান্ট করে। কত নাম-না-জানা বিচিত্র রঙের ফুল ফুটে রয়েছে গাছে। কুমুদবনে 
সরোবরে ও শান্তনুকুণ্ডে অসংখ্য পদ্মফুল । কুণ্ডের মাঝে উচু টিলা- এর 
উপর মান্দির; রাধাকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহ । এখানে একজন গোপবধূ ফল ও বরফি 
নিয়ে গোস্বামীপ্রভু ও তাঁর সঙ্গীদের সেবা করেন। বিশ্রাম করে বেহুলা বনে 
পেশছতে দিনের আলো ম্লান হয়ে যায়। এখানেই সকলের রা'ন্র যাপনের ব্যবস্থা ॥ 
পরদিন উষাষান্রা করে রাধানামের জয়ডঙ্কা বাঁজয়ে যান্রীদল রাধাকুণ্ডের দিকে 
অগ্রসর হন। পথে পড়ে সূর্ধকুণ্ড । চারধাম পর্যটন করে অদ্বৈতপ্রভূ এখানে 
অবগাহন-স্নান করেছিলেন । মধ্যাহ্ন সকলে রাধাকুন্ডে পেসছেন। 

যোগমায়া দেবী ও কুতুবুড়শ শ্রীধরকে নিয়ে এখানে এসে ধুনীঘরে' প্রভুর: 
অপেক্ষায় ছিলেন। গোসাইজী এক শীতের সময় এখানে বেশীমাধব ব্রজবাসীর 
গৃহে কিছ্বাদন ছিলেন। দন-রাত তখন ধুনী জহালাতে হত--এমনই ছিল 
শীতের প্রকোপ । তখন থেকে নাম হয় ধুনণঘর। উন্তরকালে প্রভুর স্মৃতিরক্ষার 
জন্য প্রভুর শিষ্য-প্রশিষ্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বেশীমাধব কোঠাবাড়ী 
নির্মাণ করেন । বেশমাধব ও তাঁর পত্র যুগলাকিশোরের মৃত্যু হলে তাঁদের খণের 
দায়ে ধুনীঘর বিক্রয় হয়। পরে ফোগজীবন গোস্বামীর শিষ্য নোয়াখালি দালাল- 
একটি কোঠাঘর, রাল্লাঘর ও শৌচাগার করে দেন । তাঁরা প্রভুর আসন-স্থানে তাঁর 
পট রেখে নিত্য ধূপ-দীপাঁদর ব্যবস্থা করে যৃগলকিশোরের পুত্র ছক্ললালের 
উপর দেখাশোনার ভার দেন। তখন থেকে তার নাম হয় ধূনী-আশ্রম। 

দবাপরের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড মাটর নীচে চাপা পড়ে ধানক্ষেতে পারণত 
হয়েছিল। গৌরসূন্দর রাঁসকশেখর রাধারমণ ও কৃষখবিনোদিনীর এই বলাসস্থলশ 
দুট উদ্ধার করেছিলেন । গোস্বামীপ্রভু প্রেমবিগাঁলতচিন্তে রাধাকুণ্ডে ও শ্যামকুণ্ডে 


৩২৮ সদগুরু শ্রীশ্রীবজয়কৃষ্ণ 


স্নান করে কুন্ড দুটি পাঁরক্মা করেন। রাধাকুণ্ডের তীরে রঘুনাথদাস গোস্বামীর 
ভজন-কুটর ও কবিরাজ গোস্বামীর সাধন-কুটনর। কাঁবরাজ গোস্বামীর কুটীর 
দেখে গোসাঁইজীর হৃদয় ভাবে উদ্বোলত হয়ে ওঠে । এই সেই পণ্য কুটির 
যেখানে দিনের পর দন বসে কৃষ্দাস কাঁবরাজ অসাধ্যসাধন করেছেন । শ্রীচৈতন্য- 
চরিতামত তিনি এখানেই সম্পাদন করেন। অন্ট সখীদের পৃথক পৃথক কুন্ডও 
এখানে আছে। লশলাস্থলশী ও ববগ্রহাঁদ দর্শনের পর সকলে গোবর্ধনে রওনা 
হন। রাধাকুন্ড থেকে যোগমায়া দেবী, কুতুবুড়ী ও শ্রীধর পরিক্রমায় যোগ দেন 
এবং শেষ অবাঁধ 'ছিলেন। রাধাকুণ্ডে প্রভুর শিষ্য ভারতপ্ডিত ছিলেন৷ তিনিও 
সঙ্গে যান। 

গারগোবর্ধনের পথে কুসুমসরোবর-তীরে উপনীত হয়ে যাত্রীগণ রান্ি- 
বাসের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এই অবকাশে প্রভূপাদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
দর্শনের জন্য গোবর্ধনের দিকে অগ্রসর হন। একাঁট গোফার বাইরে মনহষ্যাকৃতি 
একটি কঙ্কাল তাঁকে ইসারায় আহবান করছেন দেখে তিন তাঁর কাছে গিয়ে 
সাবস্ময়ে দেখেন একজোড়া চোখ ও জিহবা ছাড়া তাঁর সবই কঙ্কাল । তান 
গোস্বামনপ্রভুকে সাম্টাঙ্গ প্রাণপাত করে বলেন, “ভগবানের লীলাদর্শন ও নাম- 
কণর্তন করার জন্য এই দুটি হীন্দ্রিয় এখনও আছে । এক একা ইন্দ্রিয়ের বাসনা 
চরিতার্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার এক একাঁট করে অঙ্গ খসে পড়েছে । আজও 
একটি বাসনা পারতৃস্ত হল ।৯ শ্রীকৃষচৈতন্যপ্রভূ, নিত্যানন্দপ্রভূ ও অদ্বৈতপ্রভূকে 
আমি স্বচক্ষে দেখোছি। অদ্বৈতপ্রভূ ও হারদাস ঠাকুরের সঙ্গে আমার খুব 
সৌহাদ্যয ছিল ।” বছরে তানি একবার “হারিবোল” ধান করেন-তা এত উচ্চনাদে 
করে থাকেন, যা সাত-আট মাইল দূর থেকেও লোকে শুনতে পায়। প্রভূ একবার 
সাত মাইল দূর থেকে এ ধান শুনেছেন। 'কংবদন্তী আছে, ভগবানের দুই 
অবতারের মধ্যে পূর্ব অবতারের একজন পার্ষদ যোগাযোগ রক্ষার জন্য দেহে 
থাকেন। লদলার এটি অব্যর্থ নিয়ম । শ্রীকৃর্-অবতারে সখা শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রতশক্ষা করে ভাণ্ডীর বনে একটি গোফায় সমাধিস্থ 
হয়ে ছিলেন। তিনি আভরাম গোস্বামী এই নাম পারিগ্রহ করে গৌরসুন্দরের সঙ্গে 
মালিত হন। 
তাঁরা গোবর্ধন পারক্রমণে বের হন । পথে বড় পদাঁচহ দেখে ব্রজবাসরা বলেন, 
“এ বাল দাউজর পা?" যাত্রীরা বলেন, বালকের পা এ 'ক করে হয়?” প্রভূ বলেন, 
“ঠকই বলেছেন এপ্রা। এই পদঁচিহ মহাপ্রভুর । দানাঘাটে পেশছে তাঁরা সেই 
পাথর দেখেন, যাতে বসে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করতেন । মহাপ্রভু যা স্পর্শ করে কেদে- 
কুটে হয়েছিলেন আকুল । যাত্রীরা গোঁবন্দকুণ্ডে পেপছে মাধবেন্দ্রপুরী-প্রাতিষ্ঠিত 
গোপালের মান্দর দর্শন করে এাগয়ে যান। 

পূর্বে মাধবপুরী আইলা বৃল্দাবন; 
ভ্রামতে ভ্রামতে গেলা যেথা গোবর্ধন। 


৯. অমৃতলাল সেনগ্প-প্রণত নআচার্য 'বিজয়কৃফ গোস্বামী”, ৪ সংস্করণ- _পত্তাঙ্ষ 
৩১৯০-৩১১ 


বনপারক্রমা ও যোগমায়া দেবীর ব্রজধামপ্রা্তি ৩২৯ 


প্রেমে মত্ত, নাহি তাঁর রান্রদন জ্ঞান : 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহ স্থানাস্থান। 

_ শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ২।৪1২০-২১ 
প্রভুপাদ ধীরে-সুস্থে চলেন, পুরী গোসাইর সঙ্গে তাঁর রসের সম্বন্ধ । তান 
অদ্বৈতপ্রভুর মন্নগুরু; ঈশবরপুরীরও, যিনি মহাপ্রভুকে গয়াতে দীক্ষা +দয়ে- 
ছিলেন । মাধবেন্দ্রপুরন প্রেমের ভান্ডারী । এখানেই বালকবেশণ শ্রীকৃক অযাচক 
উপবা্ী পুরী মহারাজকে নিজে হাতে করে দুধের ভান্ড এনে 'দয়েছিলেন। 
তারপর তান তন্দ্রার ঘোরে পাঁরচয় পান, হান স্বয়ং গোপাল। তাঁকে গোপাল 
বলেন, 'ঘবনের ভয়ে সেবক আমাকে 'নাবড় নিভৃত কাননের ?ভতর রেখোছল। 
রোদ-বৃম্টি-ঝড়ে, শত-গ্রীম্মে এখানে পড়ে আছ দিনের পর দন, বছরের পর 
বছর তোমার প্রতীক্ষায় । পুরী মহারাজ গোবধনের উপব মান্দির করে গোপালকে 
প্রাতিষ্ঞা করেন। তাঁর সাধন-আসন ও সমাঁধ 'নকটেই। রাধকাপ্রসাদ বাবাজশ 
নামে একজন সদ্ধ মহাত্মা চল্লিশ বছর ধরে কাছেই আসন করে আছেন । 'তাঁনি 
গোস্বামপ্রভূকে সান্টাঙ্গ 'দয়ে বলেন, "মাপনাকে দর্শন করে ধন্য হলাম ।' এখানে 
প্রভুর ভাবের কপাট খুলে যায়। তাঁর শ্্রীঅঙ্গে মহাভাবের লক্ষণগ্ীল একে একে 
প্রকাশ পায়। সর্বা্গ থরথর করে কাঁপে । ভুঁমিতে পড়ে তিন গড়াগাঁড় 'দতে 
থাকেন। শ্রীচৈতন্যচারিতামূতে রয়েছে_ নামের প্রভাবে মহাপ্রভুর হস্ত-পদ কর্মের 
ন্যায় দেহের অভ্যন্তরে প্রাবিম্ট হত। আধার কখনও বা সম্প্রসারত হয়ে দীর্ঘবাহ? 
হতেন । গোস্বামীপ্রভু প্রচার-বিরোধী ছিলেন; ফলে, তাঁর মহাজীবনের বহু 
ঘটনাই এখন পযন্ত লাপবদ্ধ হয় নি। গোবিন্দকুণ্ডে মহাভাবের সময় প্রভুর' 
মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়োছল বলে শোনা যায়। যোগমায়া দেবী, 
শীধর, সতঈশ, বেণনপ্রসাদ ও রাধকাপ্রসাদ বাবাজী এ অবস্থা যাতে লোকের 
দৃম্টিগোচর না হয় এই উদ্দেশ্যে তাঁর সর্বাঞ্গ বস্ত্রদবারা আবৃত করে নাম কীর্তন 
করেন। ধরে ধীরে 1তনি স্বাভাবক অবস্থায় ফিরে আসেন ।* শ্রীক্ষেত্রে পরে 
নামের ক্রিয়ার কথা বর্ণনা করতে "গিয়ে গোসাইজী বলেন, 'নাম *বাসে-প্রশ্বাসে 
হলে যখন এ নাম প্রাতি শিরায় শিরায় চলতে থাকে, তখন হাতি, পা, নাক, কান, 
চোখ সব অঞ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিতরের ঈদকে টেনে নেয়। এঁ অবস্থার প্রারম্ভেই সতর্ক 
না হলে আর নাম এ সময়ে একেবারে ছেড়ে দলে 'বষম সঙ্কটে পড়তে হয়। 
এ অবস্থায় হাত-পা একেবারে পেটের ভিতর চলে যেতে পারে । আবার অন্য 
প্রকারও হয় । নামাট আঁস্থ, মজ্জা, মাংসে- প্রাতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যখন হতে থাকে_ 
তখন হাত-পা-জানহ প্রভাতি শরীরের সন্ধিস্থলের গ্রন্থিসকল খসে যায়, একেবারে 
আলগা হয়ে পড়ে, হাত-পা লম্বা হয়ে যায়। তেমন মত হলে হাত-পা এমন কি 
মাথাঁটি পর্যন্ত শরীর হতে ছুটে পড়ে। আবার ধীরে ধীরে ঠিক ঠিক স্থানে 
এসে লেগে জুড়ে যায়। এ সব শুধু কথা নয়, নিজে দেখোছি 

দেহের অগ্গ-প্রত্যঙ্গ আস্থ-সন্ধি হতে 'বাচ্ছন্ন হয়ে বা মুল দেহ. থেকে 
ছিন্ন হয়ে আবার সংযুক্ত হবার ঘটনা কোন গ্রন্থে নেই। এ সব গোস্বামীপ্রভুর 
জের জণবনে ঘটেছিল বলেই তাঁর মন্তব্য থেকে মনে হয়। কিন্তু সাধারণের 


১. গোস্বামীপ্রভূর শিব্য ম্বারিকানাথ রায় প্রমুখাৎ শ্রুত। 
নবকুমার বাগচশ-প্রণশত শ্রসশ্রীবিজয্নকথামৃত', ১ সংস্করণ, পন্রা্ক ৪২৭ 
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পক্ষে এ সব ধারণা করা সম্ভব নয় বলে লোকসমাজে এ সব ভাব প্রকট হতে 
দেন নি। আর একাঁদন তানি বলোঁছিলেন, 'ভাবানাধ মহাপ্রভুর শরীরে যে এ সব 
অবস্থা প্রকট হতে পারত না, তা নয়, তবে তান এসব সংবরণ করে রাখতেন; 
কারণ শেষের দিকে ভাবপ্রাবল্যে তাঁর মধ্যে যা প্রকাশ পেত তাতেই ভন্তগণের বুক 
ফেটে যেত।, 
গোবর্ধন পাঁরিকরমা করে প্রভূ সঙ্গীদের 'নয়ে মানসীগঞঙ্গা, যশোদাকুণ্ড, 
হরদেওজ, গুলালকুণ্ড, সাক্ষীগোপাল ও রুপসরোবর দর্শন করে অলকগঞ্গায় 
উপনীত হন। এখানে যোগমায়া দেবীর চোখে পড়ে এক বৃহদাকার হনৃমান। 
সঙ্গীদের নানাভাবে দেখাতে চাইলেও তাঁরা দেখেন না শুনে তান শবাদ্মিত 
হন। প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তানি বলেন, হাঁ স্বয়ং মহাবীর । অলক্ষ্যে 
থেকে বনযান্রীদের সঙ্গে পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁদের রক্ষা করেন। যাঁদের তৃতীয় 
চন্ষ খুলেছে তাঁরাই একে দেখতে পান 
অলকগণ্গা থেকে যাত্রীদল আঁদ-বাদ্র হয়ে কাম্যবনে আসেন। এখানে তাল- 
লয়-যুস্ত অপুর্ব ভজন শুনে গোসাঁইজী গায়কের কাছে 'বনত হয়ে প্রার্থনা 
করতেই একটি গাছ মিলিয়ে গিয়ে এ স্থানে এক মহাপুরুষ প্রকট হয়ে তাঁর 
সত্গে কথাবার্তা বলেন। 
কাম্যবন থেকে যাত্রীদল বমলাকুশ্ড হয়ে লুকলুকিকুণ্ডে পেশছেন। 
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র এই স্থানটিতে তাঁর সখাদের সঙ্গে চোখ বেধে লুকোচুরি খেলতেন । 
অতঃপর তাঁরা লঙকাকুণ্ড আতিক্রম করে চরণপাহাড়ীতে উপনীত হন। চরণ- 
পাথরের গায় গোম্ঠাবহারট, ব্লজবালকদের ও ধেন্‌দের পায়ের ছাপ, 
ধ্বজা, বজ্জরাকুশ হও স্পম্ট। শ্যামসূন্দরের মধুর মৃরলশধবাঁনতে কঠিন পাষাণ 
পর্যন্ত গলে যেত। বাঁশী নীরব হলে আবার কিন হয়ে যেত, এতে এই তথ্যেরই 
প্রমাণ হয় । প্রভু এই পদাঁচহ্কে ভূমিষ্ঠ হয়ে বারবার প্রণাম করেন আর চোখের জলে 
ভাসেন; তখন তাঁর কাছে গোম্ঠলশলা প্রকট হয়। তারপর এসে পেপছেন সকলে 
কদমখণ্ডী। গোম্তবিহারী গোপসখাদের নিয়ে যখন গোম্ঠে যেতেন তখন ক্ষুধার্ত 
হয়ে সকলে মলে দুস্ধ পান করতেন আবার শপপাসার্ত হলে কুন্ড থেকে জলপান 
করতেন । তাঁরা ব্রজভূমির কল্পবৃক্ষ থেকে এই উদ্দেশ্যে ঠোঙার মত “দোনা' যাচ্ঞা 
করে জলপান্রের পাঁরবর্তে ব্যবহার করতেন । কদমখণ্ডীতে একাঁট গাছের কাছে 
গোস্বামনপ্রভূ “দোনা' যাচ্ঞা করেন । তখন মৃহূর্তের মধ্যে দোনায় দোনায় গাছটি 
ভরে ওতে । শচীনন্দনকে দেখেও ব্রজের গাছ এমাঁন করে তাঁর অভ্যর্থনা করোছিল-_ 
ফল ফুলে ভরে ডাল পড়ে প্রভুর পায়। 
বন্ধু যেন বন্ধু দেখি ভেট লঞ্ঞা যায় ॥ 
_শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ২।১৭।১৯১৯ 
কদমখণ্ডী থেকে একটি ময়ূর নেয় প্রভুর সঙ্গ। যে-সব স্থানে তানি বিশ্রাম 
করেন, ময়ুরাটি আশে-পাশে তরুশাখায় বা ভূমিতে বসে পেখম তুলে নাচে। 
চৌোদ্দ-পনর ক্রোশ পথ সে সঙ্গে সঙ্গে চলোছল। 
এই পথ-পারিক্রমায় বনস্থলশর অপর্ব শ্রী। সবুজে সবূজে চারাঁদক ছেয়ে, 
মধুগন্ধ সমীরণ আঁলকুলকে মাতাল করে তুলে । 'িশ*ঝ পোকার এঁকতান, 
বিহঞ্গের কাকলি, গাছে ও লতায় রঙ-বেরঙের ফূল। প্রভু মনোহর প্রাকীতিক 
শোভা সম্ভোগ করে মানগড়ে এসে পেশছেন। 


বনপাঁরক্রমা ও যোগমায়া দেবীর ব্রজধামপ্রাস্ত ৩৩১ 


এখানে নৃপুরের বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। যশোদাদূলাল সখাদের নিয়ে বনে-বনে 
নেচে-গেয়ে ধেন্ু চরাতেন। কল্পবৃক্ষের কাছে সখাদের জন্য নূপুর চেয়ে নিতেন। 
তা পায়ে লাঁগয়ে চলাফেরা করলে নুপুরের ধানর ন্যায় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হয়। 
এর পর তাঁরা লৌহবন আতিক্রম করে মহাবনে উপাস্থিত হন। নন্দ মহারাজের 
বাড়ী এই স্থানের দ্রষ্টব্য । যাত্রীরা এখানে রান যাপন করে ভোরে ব্রহ্মান্ডঘাটে 
পেপছে স্নান করেন । শ্রীকৃষ্ণ এখানে মাঁন্তকা ভক্ষণ করে জননীকে মুখমধ্যে 
বহ্মা্ড দেখিয়েছিলেন বলেই এই নাম। অনন্তর দধিমন্থন স্থান, যমলাজন ও 
গোকুল দর্শন করে যমুনা পার হয়ে শুক্লাদশমীতে তাঁরা মথুরা পেশছেন ও 
একাদশনঈতে পাঁরক্রমা শেব করে শ্রীবৃন্দাবন পেশছেন। +কন্তু প্রকৃতপক্ষে চৌরাশ 
ক্রোশ পারক্রমার পাঁচ ক্লোশ তখনও বাকী । পরাদন দ্বাদশ তিথিতে শ্ত্রীবৃন্দাবনের 
লঈলাস্থলশ দর্শন করার পর পারক্রমা পূর্ণ হয়। 

গৌরকিশোরদাস বাবাজন প্রভুর 'ধবরহে কাতর হয়ে পড়েন। পাঁরক্মার 'দন- 
গুল যেন কাটে না। এখন তাঁকে পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু হায়! বাবাজী 
মহাশয়ের ঘটে ব্রজধামপ্রাপ্তি। তাঁর কুঞ্জে ভাণ্ডারা ও মহোৎসবে প্রভূ মহাভাবে 
বিভোর হয়ে সংকীর্তনে নৃত্য করেন। এ রজনীতে গোসাঁইজীর কুর্জে এসে 
গোৌরকিশোরদাস বাবাজী অনুনয় করে বলেন, 'প্রভো, কৃপা করে এখন আমাকে 
প্রেম-ভন্তি দন। করুণাময় প্রভু 'দ্বরুন্তি না করে তখনই তাঁকে সাধন দেন। 
কয়েকাদন বাদে বাবাজী মহাশয় জ্যোতির্ময় তনুতে আবার গোসাঁইজীর কাছে 
প্রকাঁশত হয়ে বলেন, পপ্রভো, আপনার কৃপায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। 
রাধারাণীর 'নত্যলশলা দর্শনের আঁধকার আপনার জন্য আম পেয়োছি।' 

পরিক্রমা প্রসঙ্গে প্রভূপাদ বলেন, "সঙ্গে সঙ্জো বাজার চলে, আবার পথের 
স্থানে স্থানে আজন্ডাও আছে। সেখানে সমস্ত জানিসই জোটে । যাঁরা গৃহস্থ, 
তাঁরা আড্ডায় "গিয়ে প্রয়োজন মত 'ীজানিস খাঁরদ করে আহারাঁদ করেন। আর 
সাধুরা লুটপাট করে খাবার সংগ্রহ করে নেন। পাঁররুমার সময় গ্রামে গ্রামে 
ব্রজমায়ীরা দধি-দৃশ্ধাঁদ ভারে ভারে একখান ঘরে সাজয়ে রাখেন। পরে অন্য 
ঘরে গগয়ে চুপ করে বসে থাকেন। সাধুরা গিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করে দধি-দুস্ধ 
খশুজে বের করেন। সেই সময় ব্লজমায়ীরা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে হাতে ঠেঞ্গা 
[নিয়ে তাড়া করতে থাকেন। সাধূরা দধি-দুগ্ধাদ লঃটপাট করে হাড়, পাতিল 
ভেঙ্গে দৌড় মারেন । ইহাতে ব্রজমায়শীদের বড়ই আনন্দ । তাঁরা এ সমপ্য় রাখাল- 
বালক-সহ শ্রীকৃষ্ণের দাধ চুরির কথা মনে করে সেই ভাবেই মুগ্ধ হয়ে থাকেন। 
চুর করে বা জোর করে এরূপ লুটপাট করে কেউ কিছন্‌ বলে রজমায়ীদের যে 
আনন্দ তা আর বলবার নয়। এই আনন্দ করবার জন্যই তাঁরা প্রতিদিন কত চেষ্টা 
করে দাধ-দুস্ধ, মাখনাদ নানা সুখাদ্য বস্তু ঘর ভরে সাঁজয়ে রাখেন। যে সকল 
সাধ্‌রা লুটপাট করেন না, আসনেই থাকেন, ব্লজমায়ীরা তাঁদের নিকট গিয়ে 
বাৎসল্য ভাবে কত গাল দেন। হাত ধরে টেনে বাড়ীতে নিয়ে যান। সাধদের 
গলা জড়ায়ে ধরে কত আদর করে, ঘরে যা থাকে স্বহস্তে সাধ্দদের মুখে তুলে 
দিয়ে খাওয়ান । ব্রজমায়ীদের এ-সব ভাব দেখলে 'বাস্মত হতে হয়। ব্রজের 
পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায় এখনও সেই ভাবই বর্তমান। বেলা শেষ হলে 
ব্রজমায়শীরা উৎকশ্ঠিত প্রাণে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়য়ে থাকেন । কতক্ষণে রাখাল 
বালকেরা গরু খনয়ে ফিরবে, তা-ই দেখেন । চেনা-অচেনা জ্ঞান নাই। ঘরের ভাল 
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ভাল জানিস দিয়ে কত আদর করে রাখাল বালকদের খাওয়ান। রাখালগণের 
আসতে একটু বিলম্ব হলে স্নেহভরে তাদের কত গ্রালাগাঁল করেন। ব্রজের 
পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়, ব্রজমায়ীদের ভিতর এখনও পূর্বের সেই ভাব, সেই' 
অবস্থা সমস্তই রয়েছে। 

'শ্রীবন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম_ সেখানে সকলই অদ্ভুত । শ্রীবৃন্দাবন-ভূমির বৃক্ষ, 
লতা, পশু, পক্ষ, সমস্তই অন্য প্রকার । অন্য কোন স্থানের সাঁহতই উহার তুলনা 
হয় না। সেখানকার সমস্ত বৃক্ষেরই শাখাপন্রসকল নম্নমুখী। অনেক স্থানে 
বড় বড় ব্ক্ষসকল লতার মত রজঃসংলগ্ন হয়ে আছে। দেখলে পাঁরজ্কার মনে হয়, 
সাধু, বৈষব মহাত্মারাই ব্রজরজঃ পাবার জন্য বৃক্ষাকারে আছেন । আপনা আপাঁন 
বৃক্ষে দেব-দেবীর মুর্তি পারচ্কাররূপে উদ্ভব হচ্ছে। “রাধাকৃফ” “হরে কৃষ্ণ” 
প্রভীতি নামের অক্ষর আপনা-আপান বৃক্ষে উৎপন্ন হচ্ছে । কোথাও “রা” কোথাও 
“কৃ” মান্র হয়ে আছে। বৃক্ষের শরায় রায় এ-সব স্বাভাঁবক অক্ষর দেখে বড়ই 
আশ্চর্য হয়োছি। 

কালীদহের উপরে বহু প্রান এক কোঁলকদম্বের বৃক্ষ আছেন-_তাঁর 
শাখা-প্রশাখায় “হরে কৃষ্ণ, “রাধাকৃফ্ণ” নাম পারম্কাররূপে লেখা রয়েছে। যার 
ইচ্ছা হয় যেয়ে দেখে আসতে পারেন । বনপারক্রমার সময়ে একাঁদন একাট বনের 
ধারে বসে আছি, সল্মমখে একটি গাছের পাতা দেখে হাত তুলে নিলাম; চেয়ে 
দেখি, দেবনাগরনী অক্ষরে “রাধাকৃফণ” নাম পাতাটির শিরায় শিরায় লিখা রয়েছে। 
একটু অনুসন্ধান করতেই বৃক্ষটকে পেলাম। তখন গাছটিকে ভারতপাঁণ্ডিত 
মহাশয়, সতীশ প্রভাত যাঁরা আমার সঙ্গে লেন সকলকে ডেকে দেখালাম । 
সকলে একই প্রকার নাম বৃক্ষের পাতায় পাতায় দেখতে পেলেন। অনুসন্ধান 
করলে সেখানে এরূপ অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়। 

“পাঁরক্রমার সময় আর একাঁদন একটি বনের ভিতর উপাঁস্থিত হয়ে শুনলাম, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ বনের কদম্ববৃক্ষের পত্রে “দোনা” প্রস্তৃত করোছিলেন। এখনও 
ভগবান সেই লশলার 'নদর্শন সময় সময় ভন্তদের দর্শন করান। আমরা বনের 
ভিতর প্রবেশ করে “খসুজে খুজে” হয়রান। দোনা কোন বৃক্ষেই দেখতে পেলাম 
না। পরে সাম্টাঙ্গা নমস্কার করে কাতরভাবে স্কলে বসে আছ, চেয়ে দেখি 
সম্মুখেই একটি কদমগাছের পাতা দোনার মত দেখা যাচ্ছে । নিকটে যেয়ে দোখ 
বৃক্ষের সমস্ত পাতাগ্ীলই দোনার আকার । সঙ্গে যাঁরা ঠছলেন, সকলেই বৃক্ষের 
পাতায় পাতায় দোনা দেখলেন । 

চরণপাহাড়ীতে "গিয়ে দেখলাম, পাহাড়ের প্রস্তরে গরু-বাছর এবং মনুষ্যের 
অসংখ্য পদাঁচহৃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বংশীধ্বানতে সমস্ত বৃন্দাবন মুগ্ধ হত 
সেই মধুর বংশশরবে এক সময়ে এ পাহাড়ও দ্রবীভূত হয়েছিল। সেই সময়ে 
ধেন, বংস ও রাখালবালকগণ, যাহারা শ্রীকষের সঙ্গে এ পাহাড়ে ছিলেন, 
সকলেরই পদচিহ এ প্রস্তরে অঙ্কিত হয়ে পড়ত । আজও সে-সকল টিহ্ন পাহাড়ে 
পাঁর্কার রয়েছে । দেখলেই পাঁরজ্কার বুঝা যায় যে, উহা কখনও মানুষের খোদা 
নয়। ওরুপটি মনুষ্যের দ্বারা কখনও হতে পারে না? 

এক শ্রোতা মন্তব্য করেন, ৪০ 
ওখানের লোকগুঁলি বড় ভয়ানক। যাত্রীদের কাছে টাকার হদিস পেলে আর 
উপায় নেই।” শুনে প্রভু বলেন, 'টাকার জন্য ব্রজবাসীরা নরহত্যাও করেন, এরুপ 
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ঘটনা কয়েকাঁট শোনা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁরা যথার্থ ব্রজবাসী কিনা বলা কঠিন। 
আগ্রা, দিল্লী, জয়পুরাদি নানা স্থানের লোক তিন-চার পুরুষ থেকে ব্রজভূমে 
বাস করছেন। তাঁরাও ব্রজবাসী বলে পাঁরচয় দেন। লোকেও তাঁদের ব্রজবাসণ বলে 
জানেন। শ্রীবৃন্দাবনের পল্লীগ্রামে ঘুরলে যথার্থ ব্রজবাসীদের সরলতা, উদারতা 
দেখে মঞ্ধ হতে হয়। যে সকল ব্রজবাসী ষাব্রী-ষজমানদের উৎপশড়ন করে টাকা 
আদায় করেন তাঁরা এঁ টাকাদ্বারা কি করেন তাও দেখতে হবে। বনপারক্রমার 
সময়ে সহম্ত্র সহত্র সাধু, বৈষ্ণব ও যাত্রীদের ভরণ-পোষণ তাঁরাই তো করে থাকেন। 
অর্থ তাঁরা জমা করেন না; তোমাদের থেকে নিয়ে তোমাদেরই সেবা করেন । পর্বে 
ব্রজবাসীরা অর্থের অভাবে, অথেরি অনটনে কোথাও ঘোরাঘুরি করতেন না। 
যাত্রীর উপরেও তাঁদের কোন উপদ্রব ছিল না। তাঁদের প্রচুর সম্পান্ত ছিল। 
আমাদেরই দব্যবহারে এখন তাঁদের এই দুর্দশা । 

প্রজবাসীরা ভাঙ আর লাভ্ড পেলে আর কিছু চান না। ওতেই তাঁদের 
আনন্দ। লালাবাবদ তা দেখে তাঁদের খুব ভাঙ ও লান্ড্‌ খাওয়াতে লাগলেন। 
রূমে ব্লমে তাঁদের সব 'লাঁখয়ে নিলেন। এখনও ব্রজবাসীরা অনেক দুঃখ করে 
বলেন, “লালাবাবুই আমাদের শেষ করেছেন ।” পরে ভগবানের কৃপায় লালাবাবূর 
বৈরাগ্য এল ।” 

একাদন প্রভূ রাধাকুণ্ডবাসী জগদীশ বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে- 
ছিলেন । প্রভুকে দেখে বাবাজী খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। কেউ কেউ তখন মন্তব্য 
করেন, ইনি ব্রাহ্মষসমাজে ছিলেন ।' জগদীশ বাবাজী ওদের বলেন, “কোকিলের 
“ছা” কাকের বাসায় থাকে । বসল্ত-সমাগমে এ ছানাই পণ্তম সরে তান ধরে। 
প্রভুরও সেই অবস্থা । 

কৃতুবুড়ী একাদন 'পতাকে বলেন, বাবা, আমার এমন হয় কেন? সব সময় 
থেকে থেকে মনে হয়, যা কিছু দোঁখ, শান, কার সবই মিথ্যা, সবই যেন স্বগ্ন।' 
প্রভূ বলেন, তার খুব সৌভাগ্য । যথার্থই এ সব কিছুই নয়। সমস্তই 'মধ্যা। 
স্বপ্ন তো বটেই । এ-সব স্বপ্ন বলে জানলেই তো হল--আর ক? আর একাঁদন 
কৃতুবুড়ী বলেন, “অনেক সময় দেখি একটি খোকা আমার পেছনে পেছনে ঘুরে । 
প্রভূ তাঁকে গোপালের একাটি ছবি এনে দেন। কুতু তাঁর নিত্য পুজা করেন। 

১ ভাদ্র, ১২৯৭; পরিক্রমা শেষ করে প্রভূ শ্রীবন্দাবনে ফিরে আসার পর: 
1শষ্যেরা অনেকে গুর্দদর্শনে আসেন । রথ দেখা ও কলা বেচা দুই-ই হয়। প্রভু 
আবার রুটিন ধরে চলেন-_সেই 'নত্যতত্ব লাভ, বিগ্রহ দর্শন ও পাঁরক্রমণ। 
কামিনী বসু ও শ্যামাকাল্ত চট্রোপাধ্যায়ও আসেন। একাঁদন শ্রীধরের হয় মাথা- 
গরম। কামিনীবাবু তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন, “সাবধান! বাড়াবাঁড় করলে মার 
খাবে । শ্রীধর তখনই ছুটে বের হন। একেবারে থানায় গিয়ে হাঁজর। দারোগা 
বাবুকে বলেন, বাংলা মন্লসুক থেকে এক খুনে ডাকত আমাদের কুজে চড়াও 
করেছে । তাকে পাকড়ান, নইলে আমাদের রক্ষা, নেই ॥ দারোগাবাব শ্রীধরকে সাথে 
ণনয়ে কুঞ্জে আসেন । শ্রীধর কাঁমনীবাবূকে দেখিয়ে সোৎসাহে বলেন, পহয়া সো 
ডাকৃকু ইসকো পাকড়াইয়ে । কুঞ্জের সকলে শ্রীধরকে পাগল বলায় দারোগাবাবদ 
চলে যান। গোসাইজশ সব শুনে শ্রীধরকে ডেকে বলেন, “কাঁমনীবাবর পায়ে ধরে 
ক্ষমা চাও? শ্রীধর বলেন, "মারতে যে চায় সে ডাকাত নয়? ডাকাতকে প্দীলশ' 
দিয়ে ধাঁরয়ে দেওয়া অপরাধ ? এজন্য আবার ডাকাতের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে 
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আম পারব না।, প্রভূ বলেন, “তাহলে এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ কর।' শ্রীধরও 
সক্লোধে বলেন, “এমন সঙ্গে আম থাক না। এই বলে তখনই তান বের হয়ে 
যান। খানক বাদে ফিরে এসে তান গোসাঁইর পা জড়িয়ে ধরেন। প্রভু তাঁকে 
বলেন, গ্রীধর! গশিয়েছিলে, তবে আবার ফিরে এলে কেন? শ্রীধর কেদে কেদে 
বলেন, শক করব? ছেড়ে যে থাকতে পার না! গোসাঁই ছল-ছল চোখে শ্রীধরের 
মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তারপর বলেন, “তবে গিয়ে ক্ষমা চাও ।, অমান শ্রীধর 
কাঁমনবাবূর পায়ে ধরে ক্ষমা চান। 
প্রভুর ধনেশে কাঁমনীবাবু সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন। নিয়ামত বিগ্রহ 
15৬১8৮7৮৮72 
বারবার। ফিরে যান। প্রভূ দুঃখ করে বলেন, “কামিনীকাব্‌ যাঁদ আর কয়েকটা 
দন থেকে যেতেন তাহলে তাঁর একাট 'বশেষ অবস্থা লাভ হত ।, 
যোগমায়া দেবী ২৯ কার্তক (১২৯৭) তাঁর এক ভন্তকে শ্রীহস্তে শ্রীবৃন্দাবন 
থেকে একখানি পোস্ট-কার্ড ীলখেন । পোস্ট-কার্ডাট একি কার্ডবোর্ডে আঠা 
দিয়ে লাগিয়ে ফ্রেমে বাঁধান হয় বলে কার কাছে চিঠিখানা লেখা হয়োছিল জানা 
যায় নি। চিঠিখান এইরূপ ছিল-_- 
তোমার কার্ড পাইয়া সকল জ্ঞাত হইলাম। সময় ই অভাব হয় তাহা না 
হইলে বুঝা যায় না। যে অবস্থায় পড় না কেন, নাম কাঁরতে ভূঁলিবে না। ভান্ত ও 
র সাঁহত কার্য কাঁরলে সফল হইবে । আঁম ছোট কন্যাট আর দুইজন 
পুরুষ আছেন । গোঃ মহাশয় কাঁহয়াছেন আগাম চৈত্র মাসের সংক্াল্ততে 
হরিদ্বারে মেলা । এখানে ফাল্গুন হইতে চৈত্র (2) পথ্যন্ত মেলা । এ সকল দর্শন 
করিয়া ওাঁদকে রওনা হইবেন। যোগজবন কার্যের চেষ্টায় ভাগলপুরে। কাব্য 
হইবার আশা নাই। শাল্তিসধা ও মা বৌমা ঢাকায় আশ্রমবাড়ীতে আছেন। 
শান্তিসুধার পৌষ মাসে দশ মাস হইবে । সেখানে সকলে বড় ভাল না। 
গোঃ মহাশয় শারশীরক একপ্রকার ভাল আছেন। গনজ কার্য করেন। আগামীতে 
(তোমাদের কুশল দয়া সুখী কাঁরবে। আমার আশব্বাদ লইবে। ভগবান যে 
অবস্থায় রাখিয়াছেন তাহাই আছি। আমার নানাপ্রকার শচন্তায় মন সব্বদ! 
অস্থির। ভগবান কৃপা করিয়া শান্তির সন্তানাঁদ হইলে অনেক স্থির হইতে 
পারি। ভেবে কোন ফল নাই, অথচ 'স্থর হইতে পার না। 
আশসঃ যোগমায়া | 
২২ পৌষ (১২১৯৭) রাঁন্রতে প্রভূ হঠাৎ বলে উঠেন, “তোমরা শঙ্খধ্বান কর, 
আনন্দ কর।' ৮৮127558588 
একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হয় । গোসাই তার নাম রাখেন-_“দাউজন” আর যোগমায়া দেব" 
রাখেন “বৃন্দাবনচন্দ্র'। 
শান্তিসুধার পুত্রসন্তান জল্মের সংবাদ পেয়েই এ ভন্তাটকে ষোগমায়া দেবশ 
'একখানি পোস্ট-কার্ড শলখেন। চিঠাটি এইরূপ শছল-_ 
২৩ পৌষ 


কল্যাণবরেষ, “বৃল্দাবনা। 

তোমার কাড পাইয়া সকল জ্ঞাত হইয়াছি। শান্তির সংবাদ না পেয়ে ভাবত 
ছলাম। অদ্য টেলিগ্রাফ পাইলাম, একাটি পূত্র সন্তান হইয়াছে। তাহারা ভাল 
আছে। গোঃ মহাশয় ভাল আছেন। এখানে অত্যন্ত শশত। এইজন্য আমার একট 


বনপারক্রমা ও যোগমায়া দেবর ব্রজধামপ্রাস্তি ৩৩ 


বাতের ন্যায় হইয়া সময় ২ কম্ট হয়। আর সকলে ভাল । গোঃ মহাশয় কাহতেছেন 
ফাল্গুনের অর্ধেক শেষতক হাঁরদ্বারে রওনা হইবেন। সেখান থেকে একত্রে (2) 
দেশের দিকে গমন করিবেন । 


তোমাদের সকলের কুশল দয়া সুখী কারবে। ভগবান তোমাদের কল্যাণ 
করুন। 
আশশঃ 
যোগমায়া 


এঁদকে গোস্বামীপ্রভূর শ্রীবৃন্দাবন-বাসের বছর পূর্ণ হয়। তাঁর ফিরার সময় 
আগত জেনে মুন্তকেশন দেবী শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন ॥ 
যোগমায়া দেবীর সঙ্গে এতদিন কখনও তাঁর ছাড়াছাঁড় হয় 'নি। আশ্বনশ 
বৈরাগী, মনোহরা দেবী আর কয়েকজন গুরু-ভাই-বোনের সঙ্গে তান শ্রীবৃন্দাবন 
পেসছে কন্যার সাথে এসে 'মিলেন। 

মাঘ মাসের (১২৯৭) শুরুতে এক রজনীতে কয়েকজন মহাপুরুষ এসে 
গোসাঁইকে ধরেন, “আজ ম্যান্তনাথে উৎসব; আমরা ওখানে চলোছ, আপানিগ 
চলুন ।' প্রভূ প্রস্তুত হন। যোগমায়া দেব তাঁকে ধরেন, “আমাকেও 'িনয়ে চলুন ।' 
গোসাঁই বলেন, “তুমি ক করে যাবে? আমরা যাব সক্ষম দেহে । যোগমায়া দেব 
বলেন, 'আপাঁন ইচ্ছা করলেই আমাকে নিয়ে যেতে পারেন। আমার অবস্থাও 
খুলে দতে পারেন" প্রভূ তাঁকে বুঝান, অবস্থা লাভ করলে তুমি আর সংসারে 
থাকতে চাইবে না। মায়া-মোহ সব ছহ্টে যাবে। ব্রন্মানন্দে তখন ডুবে থাকবে ।' 
যোগমায়া দেবীর একই কথা, “আম যাব, আমার ব্যবস্থা করুন । পরমহংসজী 
তখন কৃপাপরবশ হয়ে প্রকাঁশত হয়ে বলেন, “ও*র সময় হয়েছে । এই বলে তিনি 
অধ্যাত্-রাজ্যের দ্বার খুলে দেন। সকলে মিলে তাঁরা মাান্তনাথ যান। উৎসব- 
শেষে গোস্বামীপ্রভূ ও যোগমায়া দেবন শ্রীবন্দাবনে ফিরে আসেন। যোগজীবনও 
এর মাঝে ভাগলপুর থেকে ফিরে এসেছেন। 

এইবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলা। কুম্ভের পথে বৈষণব-সাধূদের জমায়েত 
শ্রীবন্দাবনে । ছ-সাত হাজার সাধ এসে মলেছেন। অসময়ে আসন ছেড়ে প্রভু 
মেলার দিকে যান। সাধুদের মাঝ দিয়ে চলেন । থমকে দাঁড়ান গিয়ে এক সাধদর 
সামনে । তাঁকে শুধান, 

মহারাজ, আজ আপকো সেবা হোয়া ? 

নেোহি। 

কাল হুয়া থা? 

নোহ। 

পরশু? 

নেোহি। 

কেত্না রোজসে এইছা হাল ? 

সাত রোজ হোয়গা । 
কুঙজে ফিরে এ সাধুর কাছে তানি জিনিসপত্তর পাঠান। তন্তেরা প্রভূকে জিজ্ঞাসা 
করেন, ণদনের পর দন কেন তানি অনাহারা 2” প্রভূ উত্তরে বলেন, "তান কারও 
কাছে যাচ্ঞা করেন না। এ কয়েক দন তাঁকে কেউ কিছু দেয় নাই ।" 

দেখতে দেখতে ফাজ্গুন মাস এসে যায়। গোসাই গেশ্ডেরিরা িরবেন। 


৩৩৬ সদগুরু শ্রশ্রীবিজয়কৃষণ 


পথে হারদ্বারে কুদ্ভমেলা দেখবেন । যোগমায়া দেবীকে সব গাুছয়ে নিতে বলেন। 
প্রভুর কথা শুনে যোগমায়া দেবী বলেন, আম এই ধামেই থাকব। আর কোথাও 
যাব না।' তাঁর কথার মধ্যে কেমন যেন দৃঢ়তা-আর এক সর। "যান প্রভুর বিরহে 
ব্যাকুল হয়ে বাধা-নষেধ সত্তেও এখানে ছুটে এসেছেন, 'যাঁন জীবনে কখনও 
স্বেচ্ছায় তাঁর থেকে দূরে থাকতে কল্পনাও করেন 'ন, কর্তব্যের খাঁতরে তাঁকে 
ছেড়ে অন্যত্র থাকতে যাঁর চিত্ত বেদনায় "রুষ্ট হত, তাঁর মুখে আজ এ ক কথা! 
গোসাই বলেন, “আমরা সব চলে গেলে তুমি কাকে 'নয়ে থাকবে 2 যোগমায়া দেবী 
বলেন, “এই দেহটা 'িনয়েই যত গোল । এঁটকে ছাড়লেই সব সমস্যার সমাধান হয় ।, 
প্রভৃ বলেন, তোমার বৃদ্ধা মা রয়েছেন। কুতুবুড়ন আছে। তুমি চলে গে'লে 
তাঁদের ভার কম্ট হবে। তাঁরা শোকে কাতর হয়ে পড়বেন ।” যোগমায়া দেবী 
বলেন, এই সংসারে কে কার মা, কে কার মেয়ে? যতাঁদন মায়ার আঁধপপত্য 
ততাঁদনই এসব মায়ার সম্বন্ধ ॥ পাঁতপ্রাণা সতী ষোগমায়া দেবী শ্লীবৃন্দাবন ছেড়ে 
অন্যত্র যেতে নারাজ । তিনি তি জীবনব্ল্পভ গোস্বামনপ্রভূকে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র হতে 
আভিন্ন জেনে লণলায় প্রবেশ করে নিরবাচ্ছল্ন আনন্দ-সাগরে ডুবে আছেন । পাতি- 
বারহের আশঙ্কা আর নেই । দেহে থাকার আর "ক সার্থকতা ? প্রভূকে সাল্টাগ্গ 
দিয়ে তিনি বলেন, 'আশ্পান আমাকে 'নত্যলঈলা সম্ভোগ করার অনুমাত দন ।' 
প্রভু মৌন থাকেন । যোগমায়া দেবী তখন পাঁঞ্জকা খুলে দেখেন, হাতের কাছে 
শুভ দিন হল ১০ ফাল্গুন, ১২৯৭, মাঘী শুক্লা ভ্রয়োদশশ-ানত্যানন্দপ্রভুর 
আ'বিভগব +তাঁথ। মধ্যে মাত্র চারাঁট 1দন। তানি মনহঠাঁস্থর করেই এীদনই মহা- 
যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। 

১০ ফাজ্গুন (১২৯৭) ভোর থেকেই শুরু হয় তাঁর ভেদ-বাম। গোসাঁই 
মধ্যাহে প্রসাদ পেয়ে অন্য 1দনের ন্যাম আজও সাধুদর্শনে বের হন। সন্ধ্যায় 
যোগমায়া দেবী নিত্যলশলায় যুস্ত হন। তাঁর তিরোধান প্রসঙ্গে প্রভূ বলেন, 
'শ্রীবৃনদাবনে এলে আর তন 'রবেন না জেনেই ওর আসার পূর্বে নিষেধ করে 
বারবার 1চঠি গলখোছি 'কন্তু তা 'তাঁন শুনলেন না। আমার শরীর অসুস্থ জেনে 
তাড়াতাঁড় শ্ত্রীবন্দাবনে চলে এলেন। তাঁকে তখন ঢাকা পাঠাতে কত কোশল 
করলাম “কিন্তু কিছুতেই গেলেন না। দেহত্যাগগ যোদন হবে তা পৃবেহী জেনে- 
ছিলেন। দুবার দাস্ত হতেই শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ল। এ সময়ে পরমহংসজ 
আমাকে বললেন, “তুমি অবিলম্বে কুঞ্জ হতে অনান্র চলে যাও; তুমি কাছে থাকলে 
ওকে নেওয়া যাবে না। দেহত্যাগ হয়ে গেলে কুজজে এস ।” আম গুরুজীর কথামত 
অমাঁন আসন থেকে উঠলাম । পাশের ঘরে উীন 'ছিলেন। একবার দেখে যাই, 
মনে করে এঁ ঘরে গেলাম । তিনি সবই বুঝোছলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এঁ সময়ে 
কাছে থাঁক। তাই হাত ধরে টেনে পাশে আমাকে বসতে ইঙ্গত করলেন । "কিন্তু 
গুর্দেবের আদেশমত আম আর অপেক্ষা না করে কুঞ্জ হতে বের হয়ে গেলাম। 
পরে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে জেনে কুজে ফিরে এলাম 1” প্রভূ ফিরে এসে দেখেন, 
বারান্দায় শবদেহ রেখে কান্নাকাটি চলেছে । যোগজাীবনকে গোসাঁই ডেকে বলেন, 
এতক্ষণ মৃতদেহ রেখেছিস কেন ঃ যমুনার তরে নিয়ে গিয়ে সংস্কার কর । 
এই বলে কোন 'দকে না তাঁকয়ে তান আসনে গিয়ে বসেন। কোন বৈলক্ষণ্য 
নেই। যোগজশবন গোস্বামী, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর, অশ্বিনী বৈরাগশ 
কেশশঘাটে 'নয়ে মাঠাকুরাণীর পবিল্র দেহ আশ্নসাৎ করেন। প্রভুর আভিপ্রায় 
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অনুযায়ী যোগজীবন গোসাঁই £তনখন্ড আস্থ সংগ্রহ করেন। একখান তিনি 
্রীবন্দাবনেই যমুনায় সমাহত করেন। অপর দুখানি হারদ্বার ও গেন্ডোরয়ার 
জন্য রাখেন। শবদেহ নিয়ে যাবার পর কুতুবুড়ী ও মুস্তকেশী দেবশ কান্নায় ভেঙ্গে 
পড়েন। কুতুকে সান্বনা দিতে প্রভু কুতুর পিঠে হাত রাখতেই, সে উঠ" উঃ" করে 
ওঠে । একট পরে দেখা যায় তাঁর পিঠে প্রভুর পাঁচাট আঙ্গুলের দাগ-_- আগুনে 
পোড়া ফোস্কার মত । 8২ এতই উত্তপ্ত! ঢাকায় কুঞ্জীবহারী 
ঘোষকে প্রভূ চিঠি িখেন-__ 
ও* হারঃ 


শ্রীবৃন্দাবন 
দাউজীর মান্দর, গোপাীনাথবাগ্। 
কল্যাণবরেষু, 
গত ১০ ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী তাঁহার গচর-প্রার্থন৭য় 
িদ্ধদেহ লাভ কাঁরয়াছেন। আবশ্বাসী লোক ইহাকে মৃত্যু বলে; 'কন্তু একবার 
বিশবাস নয়নে চাহয়া দেখ, জজ রেডী 
সৌন্দর্য লাভ কাঁরয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বালবে যে. সে যেন শোক না 
করে: ইহা শোকের ব্যাপার নহে-_বহু সৌভাগ্যে মনুষ্য ইহা প্রাপ্ত হয়। আগামশ 
২১ ফাল্গুন তাঁহার নামে মহোৎসব হইবে । তাহার পর আমরা ঢাকা যাল্লা কারব। 
শ্রীমতী শান্তিসূধা যাঁদ শ্রাদ্ধ কাঁরতে চায়, তবে আনন্দ-উৎসব কারয়া যেন৷ 
দুঃখী কাঙ্গালশীদগকে খাওয়ায় । 
মা শান্তি, শোক কারও না, আনন্দ কপ্প। যতশনঘ্র পাঁর আমরা ঢাকা যাইব । 
আশর্বাদক-_ 
শ্লীবজয়কৃ গোস্বামী 
রামকৃফণ গুহ ও রাজকুমার দত্ত যোগমায়া দেবীর এই সংবাদ পেয়ে শ্রীবৃন্দাবনে 
এসে প্রভুর সঙ্গে মিলেন। 
যোগমায়া দেবীর দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামঈপ্রভু এক প্রত্যাদেশ শুনেন, 
গেশ্ডেরিয়া আশ্রমে যোগমায়ার আস্থি মারি রে তার “নামররচ্ষে"র 
মান্দর প্রতিষ্ঠা কর।” দৈববাণী শুনে প্রভূ এদিক-ওঁদক তাকান । নিত্যানন্দপ্র্জু 
তখন প্রকাশিত হয়ে আদেশ করেন, মন্দির প্রাতিষ্তা কবে “নামররন্ষে"র পূজা প্রচার 
কর।' গোসাঁইজশী তাঁকে গজজ্ঞাসা করেন, 'নামব্রন্দ-পটে কি থাকবে 2 আকাশে 
৮৮০০০০৮০০০৯ 
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নামন্রক্ষ 
হরেনণম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা 7 
নিত্যানন্দপ্রভু তারপর বলেন, 'কালিতে নামরদ্দের পূজা ও আচার্য পুজা ঘরে ঘণ্ে 
হবে। 

২১ ফাল্গুন (১২৯৭) যোগমায়া দেবীর 'তিরোভাব মহোৎসবে বৈষবেরা 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পূর্বের বৈরীভাব আর নেই। গোস্বামীপ্রভুর ভাব ও 
বিনয় দেখে তাঁরা সকলে মৃগ্ধ। যোগমায়া দেবীর 'তিরোধানে তাঁদের মনে 
বেন [লাগে স্বজনাবিয়োগ-বযথার ছোাচ। প্রন ্রীব্দাবন ছেড়ে বাচ্ছেন শননে 

২২ 


৩৩৮ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়ক 


তাঁরা ব্যাথত। ভান্ডারার পরেই গোসাইজাী হারদ্বার রওনা হন। সঙ্গে কুতুবুড়ী, 
বুড়া ঠাকরুণ, যোগজশবন, পণ্ডিত মহাশয়, আশ্বনী বৈরাগণী, রামকৃষ্ণ গুহ: 
্লীধর, রাজকুমার দত্ত ও বেশীপ্রসাদ ব্জবাসী এবং আর আর 'শষ্য-শিষ্যারা। 
ব্রন্মকুণ্ডের পাশে গঞ্গাতনরেই একাঁট পান্ডার বাড়ী পাঁচ দিনের জন্য ভাড়া করা 
হয়। প্রভু ব্রন্মকুণ্ডঘাটে উপস্থিত হয়ে যোগজীবন গোস্বামীকে দিয়ে যোগমায়া 
দেবীর একখানি আস্থধি গঙ্গাগর্ভে যথাশাস্ত সমাহত করান। গঞঙ্গাস্নান করে 
শ্রীধরের তর্পণাঁদ করতে বিলম্ব দেখে আর সকলে তাঁদের আস্তানায় 1ফরে যান । 
তর্পণের সময় যোগমায়া দেবীর উদ্দেশ্যে অঞ্জাল "দতে 'গয়ে শরীর শোকে 
অভিভূত হয়ে পড়েন । গঙ্গার 'দকে দৃন্টি নিবদ্ধ করে তান শিশুর ন্যায় রোদন 
করতে থাকেন। তান বিলাপ করে বলেন, 'মা, আজ তুমি কোথায়? কে*দে কেদে 
তোমার সাড়া পাই না। দয়াময় মা, দয়া ভুলে কেমন করে থাক? কত আশা ছিল 
গোসাঁইকে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে সকলে আনন্দ করে ফরব গেপ্ডোরয়ায়, পাষাণশ 
জননি! তুমি রয়ে গেলে! গভর্ধারণ মায়ের কথা মনে নেই। প্রথম সাক্ষাতেই 
তুমি মায়ের স্থান জুড়ে বসৌঁছিলে! এখন যে আম চরতরে মাতৃহারা ! কে, মা, 
তোমার এই পাগল ছেলের বায়না যোগাবে 2, 

আচমকা জলের মধ্যে দেখা যায় আলোড়ন! যোগমায়া দেবী দব্যদেহে শ্রীধরের 
সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলেন, শ্্রীধর, কেন তুমি ধৈর্যহারা হয়ে কাঁদছ ? আম 
মার নাই। আমার ন*্বর দেহকে তোমরা যমুনাতটে ভস্মীভূত করে পণ্চভূতে লক্ম' 
করে দয়েছ সত্য, কিন্তু প্রয়োজনবোধে এখন আদম সর্বত্র যেতে পাঁর। আমার 
জন্য শোক কর না। তুমি গুরুকে মনষ্য জ্ঞান করছ--এ তোমার অজ্ঞানতা ও 
মৃূঢ়তা। সদ্‌গুরু মনুষ্য নন-_ স্বয়ং ভগবান। কাশীতে তোমাকে একটি করঙ্গ 
কিনে দিয়েছিলাম । করগ্গ শীতল বার প্রতীক । জলপান করে দেহ শীতল হয়। 
এঁর্প এমন বাক্য বলবে যাতে কারও মনে কষ্ট না হয়। তোমার গুরু ও আমাকে 
আভিল্ব ভাবলে ভাঁন্ত কি জানতে পারবে । তুম সাধু হতে চেস্টা করবে। এই বলে 
তিনি অদৃশ্য হন। 

কুম্ভে একাঁদন প্রভু সাধুদর্শনের আঁভিপ্রায়ে মেলার ভিতর 'দয়ে চলেছেন। 
জনতা ভেদ করে ছুটে আসেন নেংট-পরা শৈলবাসী এক সন্ধ্যাসী। নেচে নেচে 
গোসাঁইকে তান প্রদাক্ষণ করেন । আর বারবার বলেন, “আজ মেরা 'মলারে মলম ।” 
সজল চোখ, উদ্ভাঁসত মুখমণ্ডল । হঠাৎ তান 'মশে যান জনম্বোতে । কোথা হতে 
এলেন, কোথাই বা গেলেন_ তন্ন তন্ন করে খদুজেও মলে না হাঁদস-_এই নাম-না- 
জানা সাধুর। 

আর একজন সাধূ একেবারে 'নিরাবরণ। প্রভুর সম্মুখে এসে স্থাণুর ন্যায় 
অপলক দান্টতে তাঁর "শদকে তাকিয়ে থাকেন। প্রেমাশ্রুতে তাঁর বুক ভেসে বার 
আর সর্বাঙ্গে ক্পন-পুলক! গদশদভাবে তান বলেন, “আজ ম্যায় ধন্য হোয়া! 
আজ হম কৃতার্থ হোগয়ে । মেরা সব পূরণ হো গগিয়া।' শ্রীধর তাঁকে প্রণাম করে 

চান। তিনি তাঁকে বলেন, 'অহো ভাগ্‌ তোমলোগনকা! ভগবানকো 

সঙ্গ লাভ 'কিয়া। দর্শন হি দুর্লভ হ্যায়! হামেসা পিছু শপছু রহৃনা। উন্‌কা 
সঙ্গ কাঁভ নেহি ছোড়ুনা। ধন্য হো গিয়া, গোসাই ওদের সম্বন্ধে পরে বলেন, 
এরা কদাচিৎ লোকালয়ে আসেন। পাহাড়ে জঙ্গলে লোকচক্ষুর অন্তরালে « কে 
আশ্রয় করে তাঁরা ডুবে থাকেন। এদের দেখে মনে হল, কতকালের যেন পারচয়-_ 
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আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ।, 
আর একদিন কনখলে সাধুদর্শনে প্রভু বের হয়েছেন। সঙ্গে যোগজীবন' 
গোসাঁই, পণ্ডিত মহাশয়, শ্রীধর, অশ্বিনী বৈরাগণ, রামকৃষ্ণ গৃহ, রাজকুমার দত্ত ও 
বেণীপ্রসাদ ব্রজবাসী। এক বৈষ্ণব বাবাজ প্রভুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে 
গান ধরেন-_ 
এ দেখ তাঁরা দু ভাই এসেছেরে। 


শ্রীধরেরা বাবাজীর সঙ্গে যোগ দেন। ভাবের বন্যা ছাঁড়য়ে পড়ে । হাঁরনামের জয়- 
ধ্বনিতে চারাদক কেপে ওঠে । প্রভুর অপূর্ব নৃত্য দেখে ও 'নামে'র মাদকতা 
উপলাব্ধি করে সাধৃ-মহাতারা হন 'বস্ময়ে আভিভূত। এমন প্রাণ-মাতান কর্তন, 
আভিনব নৃত্য-উচ্ছবৰাস, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবকাশ-সবই তাঁদের কাছে মহাবিস্ময়। 
বেণপ্রসাদ ব্জবাসীর এই সময় চোখে পড়ে গোসাঁইজীর বুকের উপর উজ্জল' 
সোনালী রঙে দেবনাগরী হরফে 'নামরজ্জ' । 


মেলায় একাদন গোস্বামনপ্রভূ পতন প্রভুর কথা নিয়ে সাধূদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করছেন, এমন সময় মিতভাষী প্রাচীন এক গুজরাট সাধু তাঁকে 
বলেন, “বাবা, বাংলা মুল্কসে এক আদি হমারা গুজরাটমে গয়াথে* উনকা 
মোকাম নদীয়া শান্তপুর থা। উনকা ম্লাম কমলাক্ষ মিশ্র । উনকী গীতা মেরা 
পাছ হ্যায় । কি উপায়ে তানি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন, এই প্রশ্ন করায় 'তাঁন' 
গোসাঁইজীীকে হঠযোগের কয়েকটি প্রক্রিয়া দোখয়ে বলেন, “আমার আর তেমন কি 
বয়স হয়েছে! হি্গুলাজে একজন সাধু এখনও দেহে আছেন যিনি দ্বাপর যুগের 
লোক । তান শ্রীকৃক ও বলরামকে স্বচক্ষে দেখেছেন, যখন তারা দেহ ধারণ 
করেছিলেন। এখন 'তাঁন একেবারে অথর্ব হয়ে আসনেই থাকেন। তাঁর চোখের 
পাতা ঝুলে পড়ায় দেখতে পান না, ছু দেখতে হলে হাত 'দয়ে চোখের পাতা 
তুলে ধরে দেখেন। 

মেলায় সেবার তিন লক্ষ ধর্মাথীর সমাগম হয়েছিল। সাধু-সন্ব্যাসীদের 
আসন পড়ে রক্গকুণ্ডের তীরে- গঙ্গার চড়ায় ও কনখলে। মাস্মাধককাল ধরে 
দিবানিশি হারনাম কীর্তন, হারকথা আলাপন, সৎ-প্রসঙ্গ । অপরূপ সেই পারিবেশ। 

প্রকৃত তত্ুদ্শ মহাত্মা জগতে 'াবরল। রামকৃষ পরমহংসদেব বলতেন, 
কোটিতে গ্দাট । ভগবান শ্রীকৃ্ বলেছেন-__ 

মনৃব্যাণাম সহম্রেষ কশ্চিৎ যততি সদ্ধয়ে। 
যততামাঁপ সদ্ধানাম কশ্চিৎ মাং বোত্ত তত্বতঃ ॥ 

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ দু-একজন সাঁদ্ধর পথে অগ্রসর হন। আর 
যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে দু-একজন আমার স্বরুপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 
হন। প্রভূ বলেন, “এবারের মেলায় এসেছেন মান্র তিনজন তত্বদর্শ মহাপুরুষ । 
আর সকলে বেশভূষা, সম্প্রদায় ও মতামত নিয়ে ব্যস্ত। এই তিনজনের একজনকে 
1জজ্ঞাসা করোছিলাম, “সাধূরা এত কঠোরতা করেও তত্বলাভ করেন না কেন?” 
তিনি উত্তর দেন, “বাবা, আম ক্ষুদ্র কট। আমি ক জানি” বারবার অনুরোধ 
করায় বলেন, “এখন কেহ বড় ভগবানকে চান না। মান-মর্ধাদা, বৃজরাশগি, মহাল্ত- 
শির চান-__তা তাঁরা পান। ধর্ম্মস্য ততুং নিহিতং গৃহায়াম্‌ 1৮" হরিম্বারে পাঁচাঁদন 


৩৪০ সদগুর শ্রশশ্রীবিজয়কষণ 


কাটিয়ে মাঠাকুরাণী ব্যতীত আর সকলকে নিয়ে, প্রভু ১৩ চৈত্র, ১২৯৭ গেণ্ডেরিয়া 
আশ্রমে পেশছেন। 


গেশ্ডোরিয়া আশ্রমে শ্রীশ্রদনামন্তরন্দের মান্দর প্রাতম্ঠা 


দু বছর গোস্বামনপ্রভূ গেন্ডেরিয়া-ছাড়া। তাঁর আসার খবর পেয়ে কাঁলকাতা, 
ত্রিপুরা, ফারদপুর, পরা ময়মনাসংহ থেকে শষ্যেরা ও দীক্ষার্থীরা এসে 
আশ্রমে ভিড় করেন। আশ্রমে শোকের ছায়া; যোগমায়া দেবীর শ্রীবন্দাবন-প্রাস্তি 
আর এঁ সময়ে লালের বিষপানে আত্মহত্যায় সকলেই “বিমর্ষ । প্রভুর আগমনের 
সংবাদে মরাগাত্গে বান ডাকে । ১৪ চৈত্র, ১২৯৭ টার রান নি 
পেশছে শুনেন যে. পূুবাঁদন প্রভু আশ্রমে এসে গেছেন। এ 'দিনাঁট থেকেই দক্ষা- 
স্োত। কুঞ্তীবহারী ঘোষ, রাধারমণ গুহ, শশীবাবু, সতীঁশবাবুর গৃহ-ভার্ত 
আশ্রমের আগন্তুক । আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরে ঢালা বিছানা; আর দুদকের 
বারান্দায় চাটাই মাত্র বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা । ধনণ-দরিদ্র-ইতর-ীবশেষ নেই। যে 
যেখানে পারেন দেহটা টানা দেবার ব্যবস্থা করে নেন। পাকা কোঠাবাড় ছেড়ে, 
সুখ-শয্যা উপেক্ষা করে জঙ্গলের মধ্যে গেন্ডোরিয়ায় দুরন্ত মশার উপদ্রবের মাঝে 
সব এসে জুটেছেন। না আছে বিছানা, না আছে মশারশ__ থাকলেও প্রয়োজনবোধ' 
নেই, চাটাইর উপর বাহু-উপাধান। কথাবার্তায়, চলাফেরায় অস্বাস্তর লেশমানর 
নেই; অনাবল আনন্দে সকলে অভিভূত। ভোর না হতে, খোল-করতাল বেজে 
ওঠে; কয়েকজন ঝাড়-হাতে আশ্রম পাঁরজ্কার করেন, কেউ গোবর-জল 1ছটান; 
হাঁক-ডাক নেই, চেশ্চামোচ নেই। আমতলা, আসন-কুটর, আর সব স্থান লেপে- 
মুছে সংস্কার করেন আগন্তুক 'িষ্যেরা স্বতঃপ্রবৃশ্ত হয়ে। এখানে উদ্জুন্নীছু, 
ধনী-নির্ধন বিচার নেই। সকলেই প্রভুর সন্তান। আশ্রমাঁট সকলেরই একান্ত 
নার হেরে আপন বক নক কনো 

সকাল সাতটায় চা-পানের পর কুঞ্জীবহারশ ঘোষ ভাবে গদ্‌গদ হয়ে প্রভুর 
কাছে শ্রীচৈতন্যচারতামৃত পাঠ করেন শ্রীগ্রল্থকে প্রণাম করে গোৌরচান্দ্রকা শুরু 
করতেই কুঞ্জবাবুর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে । তাঁর পুলক-অশ্রু-কম্পনের ছোঁয়াচ 
লাগে শ্রোতাদের মনে। কুঞ্জবাবুর ভাবাবহবল কণ্ঠ শ্‌নে প্রভূ নিজেও ডুবে যান। 
কুজবাব্‌ ঢাকা কলোঁজয়েট স্কুলের সহকারণ প্রধানশক্ষকণ ছেলেদের কল্যাণ- 
কামনা তাঁর স্বভাব । ছান্রদের নারায়ণজ্ঞানে তান শিক্ষকতা করতেন! আর্থিক 
উন্নাতর সুযোগ পেয়েও তিনি অন্য বিদ্যালয়ে যান 'ন। বিদ্যালয় থেকে অবসর 
গ্রহণের 'দন 'বদায়-মন্টে উঠে 'তাঁন ছাত্র ও সহকার্মদের উদ্দেশ্যে সাম্টাঙ্গ প্রণাম 
করেন। অস্টমী-স্নানের দিন স্কুল থেকে ফিরার পথে দেখেন হাজার হাজার 
দনানযান্রী চলেছে লাঙ্গলবন্ধে। অমাঁন তান কোট-পেন্টলুন +নয়েই তাঁদের 
চরণ-ধূলায় পথের মাঝে করেন গড়াগাঁড়। গেশ্ডোরয়া আশ্রমের 1তাঁন ছিলেন 
অনলস কমর্ঁ। আশ্রমাঁট ছিল তাঁর মহাতীর্থ। 

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের স্বরূপ ব্রদ্ষের ন্যায় । শ্রীবৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে গোস্বামশ- 
প্রভুর সেই অবস্থা। জীবনসাঞ্গনশ দেহ রাখলেন। প্রভুর মধ্যে বৈলক্ষণ্য নেই! 
'নত্যকর্মে শোথল্য নেই! মুক্তকেশশ দেবীর 'যোগমায়া' 'যোগমায়া” বলে চশৎকারে 


গেণ্ডোরয়া আশ্রমে শ্রীশ্রীনামব্রন্মের মান্দর প্রাতত্ঠা ৩৪১ 


আশ্রমবাসীদের মাঝে কান্নার রোল ওঠে । 'কন্তু প্রভুর মুখশত্রীর কোন পাঁরিবর্তন' 
নেই; কোনও ভাবান্তর নেই । একেবারে 'নর্বিকার। শোক-তাপ তাঁকে স্পর্শ করে৷ 
না। | 

. বশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ। প্রকৃতির সুখ-দুঃখের সাড়া পড়ে 
তাঁর অনুভূতিকেন্দ্রে। প্রাণী, উদ্ভিদ, এমন কি যাদের আমরা চেতনাহনীন জড়বস্তু 
বলে থাক, এদেরও ভনীতি, সন্ত্রাস ও উল্লাসে ?তান সচেতন । 

সাধনরাজ্যের তুঙ্গে পেপছে তান ভূমানন্দে থাকেন। ভগবানের 'নত্যলশলা 
তিনি সতত আস্বাদন করেন। স্থান ও সময়ের ব্যবধান তাঁর কাছে ঘুচে গেছে। 
বত'মান, ভূত, ভবিষ্যৎ সবই এখন তাঁর কাছে 'করতলন্যস্ত আমলকবং'। তাঁর 
শ্রীদেহ নামব্রন্মের মন্দির । তাঁর অজ্গপ্রত্যঙ্গে, আসনে-বসনে-_এমন ি আশ্রমবৃক্ষে 
নাম ও নামের প্রাতিপাদ্য দেবতার মূর্ত প্রকট হয়ে ওঠে। 

একাদন প্রভু কীর্তনের পর নত্যানন্দপ্রভূর প্রত্যাদেশের কথা শিষ্যদের কাছে 
বন্ড করেন। এতে তাঁদের উৎসাহের অন্ত নেই। পাকা মাঁন্দর "নর্মাণের জন্য 
ঢাকার শিষ্যেরা চাঁদ্দ তুলতে লেগে যান। নামবক্ষের যথাশাম্ত্র প্রাতিষ্ঠার 'দন' 
থর করেন ১২৯৮ সালের মহাম্টমীর দন । প্রভূ বলেন, এর মাঝেই শুভাঁদন 
দেখে সাধন-কুটনরে নামরন্ষের পৃজা শুর করলে কেমন হয় 2 বৈশাখে (৯২৯৮) 
স্বহস্তে তিন নামব্রন্ষের পট লিখেন; শঙ্খ, ঘণ্টা, পণ্প্রদীপ কিনে আনান। 
সাধন-কুটশীরে নামব্রন্ষের নিত্যপূজা ও আরাতি শুরু হয়। আশ্রমের দক্ষিণে, 
পুকুরের উত্তর পাড়ে আমগাছের তিন-চার হাত দূরে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন হয়। 
রাধারমণবাব নকসা করান। িং খনুড়তেই দুটি কঙ্কাল বের হয়। প্রভু বলেন, 
'গেশ্ডেরিয়ায় মুসলমান ফাঁকরদের সাধন-ভজনের স্থান ছল । বৃক্ষ অবলম্বন 
করে তাঁরা 'ছিলেন। জঙ্গল পাঁরম্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অন্যত্ত চলে 
যাচ্ছেন । যে দু-চারজন এখনও আছেন তাঁরাও চলে যাবেন । 

কুঞ্জ ঘোষের পাঁরবার-শিশু হতে বৃদ্ধ সকলেই প্রভুর বড় অনুগত । কথা- 
বার্তায়, আচার-ব্যবহারে এই ভন্ত-পাঁরবারের তুলনা হয় না। একাঁদন স্কুল থেকে 
ফেরার পথে ফোঁরওয়ালার ঝাড় থেকে কুঞ্জ ঘোষ একটি পেয়ারা বেছে কনে তাতে 
কামড় দিতেই তাঁর মনে হয়, জীবনে এমন সংস্বাদু পেয়ারা কখন তিনি খান 'ন। 
এঁ অবস্থায়ই তান পেয়ারা নিয়ে ছুটেন আশ্রমে । প্রভুর শ্রীমূখের সামনে পেয়ারাটি 
ধরে তিনি বলেন, ঠাকুর খেয়ে দেখুন, কি সুস্বাদু! প্রভুও বাক্যব্যয় না করে সেই 
অধভুক্ক উীচ্ছম্ট পেয়ারাঁট খেয়ে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। গুরু-শিষ্যের এই 
অকপট প্রেম শবরীর কথা স্মরণ কারয়ে দেয়! 

এই পাঁরবারের উপর হঠাৎ এক উৎপাত দেখা দিল । গোসাঁইর আশ্রমে পেশছার 
কয়েকদিন পূর্বে রান্রিপ্রভাতে একাঁদন দেখা গেল যে. কুঞ্জবাবুর বাড়ীর আঙ্গিনায় 
ঘাসের উপর, আনাচে-কানাচে, মায় ঘরের চালে, গাছের পাতায়--সারা বাড়ী জুড়ে 
ফোঁটা ফোঁটা রন্ত, যেন ইলশেগুঁড় শোণিত-বৃন্টি! আশ্রমের গায় এই বাড়ী। অথচ 
আশ্রমের কোথাও বা অন্যত্র আর কোথাও রক্তের বিন্দুমাত্র চিহ নেই! প্রভুর আশ্রমে 
পেশছার সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জবাবুর গৃহে উপদ্বুব ফের শুরু হয়। শুধু তাই নয়, 
কুঞ্জবাবুর স্ত্র ও ছেলেও উৎকট জবরে বেহুস। কুঞ্জবাবুর শাশুড়ী প্রভুর কাছে 
ছুটে আসেন। অনাছ'ন্টর কথা তাঁকে খুলে বলেন। গোসাঁইজী তাঁকে বলেন, 
“দেবতার প্রাত আপনার বির্প আচরণেই এ সব ঘটছে । বৃদ্ধা নিজে থেকে তখন 


৩৪২ সদগুরু শ্রীশ্রশীবিজয়ক 


বলেন, “আমি কৃষ্নাম কার। কালী এসে কেন উপকঝ*ুকি মারেন £ যখনই নাম 
করতে বসি, তিনি এসে দাঁড়ান। নামের সঙ্গে সঙ্গে 'তাঁন কাছে আসতে থাকেন; 
বারবার তাঁকে সরে যেতে বাঁল, কিন্তু আমার কথা 'তনি গ্রাহ্যের মধ্যেই নেন না। 
সোদন হাতের কাছে ঝাড়ু ছিল তাই ছুড়ে মারলাম । তারপর আর তাঁকে দেখি 
নি। কিন্তু পরাঁদনই দেখা দিল এই উৎপাত ।' প্রভু তাঁর কথা শুনে তেজের সঙ্গে 
বলেন, 'করেছেন কি? কালী কাঁচা-খেকো দেবতা; তাঁকে আপনি ঝাঁটা ছুড়ে 
মারলেন ? লোকে সাধ্য-সাধনা করে যাঁর দর্শন পায় না, কৃপা করে 'তাঁন আপনাকে 
দর্শন দিলেন, আর আপনি কিনা তাঁকে ঝাঁটা মারলেন! 

-কালশ আমার কাছে আসেন কেন £ আমার মনে হয়োছল "তান আমার সাধন- 
পথে বিঘণ! 

_সে কি? কালশ ক ভগবান নন? দীক্ষাকালে ভগবানের কোন না্দন্ট 
রূপের কথা বলা হয়োছল ক? ভগবান কাকে কিভাবে কৃপা করবেন তা শুধু 
তিনিই জানেন । ধ্যানের সময় কোন দেবতার রূপ পূর্ব থেকে কল্পনা করতে নাই। 
সব নিভভর করে। কৃষ্মল্ত্র যাঁদ কেউ সাত্তকভাবে সাধন না করে এশ্বর্ষভাবে বা 
রাজনিকভাবে করেন, তাহলে তা-ই হয়ে যায় শাক্তমল্ত। আবার কেউ যাঁদ শাল্তমন্্র 
মধূরভাবে বা সাত্ীকভাবে সাধন করেন তবে তা-ই হয়ে যায় কৃফমন্তর। 

_এখন উপায় 2 

_মানাসক করে শাস্ত্রীয় ব্বস্থামত কালঈপজা করতে হবে, নচেৎ অকল্যাণ 
হবে। 

কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে যথাশাস্ত্র কালপজা হয়। কালীমৃর্ত আনা হয়। প্রভুর 
নির্দেশে কুজ্মাণ্ড ও ইক্ষু বাল দেওয়া হয়। 


১৪ চৈত্র, ১২৯৭; দসীক্ষান্তে হাঁস-কাল্ার ঢেউ ওঠে । গোসাঁইজী সমাধিস্থ । 
তিনি এ অবস্থায় বলেন, “কত যোগ, কত খাঁষ, কত দেব-দেবী আজ সত্যযুগের 
নিশান হাতে নিয়ে নভোমণ্ডলে আনন্দে নৃত্য করছেন । পপচশ জন বোৌদ্ধযোগশ 
লামাগুরু এখানে উপাস্থিত। সংসারের কল্যাণ করতে আজ এই মহাপুর্ষেরা 
পৃথিবীতে অবতরণ করলেন” তাঁর কথা শেষ হলে সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তা বাঁলকা, নাম 
অবলা, প্রভুকে গড় হয়ে প্রণাম করে তিব্বত ভাষায় তাঁর স্তবস্তুতি করে । মেয়েটি 
কুঙ্জ ঘোষের সহধার্মণীর সহোদরা। কুঞ্জবাবুর এগার বছরের ছেলে ফাণভূষণ 
প্রভুকে জিজ্ঞাসা করে, €ও*র ভিতর কি কোন আত্মা প্রবেশ করেছিল? কি যে 
বললেন ছুই তো বুঝলাম না।” প্রভূ তাকে বলেন, কয়েকজন বৌদ্ধযোগাঁ 
এসোঁছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ওর মধ্যে প্রবেশ করে 'তিব্বতী ভাষায় কত কি 
বললেন । 

-আপাঁন কি করে তিব্বত ভাষার কথা বুঝলেন ? 

-শুধু বাভল্ব ভাষাভাষী মানুষ কেন- জীব, জড়, ডী্ভদ, সবার কথাই 
আম বাাঝ। 

কুঞ্জ ঘোষের শাশুড়ী আশ্রমের ঘর লেপতে লেপতে ভাবে বিভোর হয়ে 
পড়েন । কাদামাখা ন্যাকড়া 'নয়ে আমতলায় প্রভুর মূখে ঘবতে ঘবতে গান ধরেন- 


গেশ্ডেরিয়া আশ্রমে শ্রশ্রীনামত্রদ্ধের মান্দর প্রতিষ্ঠা ৩৪৩ 


যশোদা সাজাতে জানে না ভালো। 
তাই তো ঠাকুর, তুমি এত কালো ॥১ 

প্রভূ নার্বকার। তাঁর আপাদমস্তক এভাবে লেপে কুঞ্জ ঘোষের শাশুড়ী সংজ্ঞাহখন 
হয়ে মাঁটতে পড়ে 'বিড় বিড় করে অবোধ্য ভাষায় কি বলেন । গোসাঁইজশ বলেন, 
তিনি তিব্বত ভাষায় স্তবস্তুতি করাছলেন। পূর্বে তান ?তব্বতে জন্মেছিলেন । 

প্রভূ আমতলায় উপাঁবিস্ট। তান চমকে উঠে বলেন. 'ব্র্ষচারী দেখত দেখত-- 
ওদের শীগ্ইগর তাঁড়য়ে দাও ।' চোখে-মুখে ফুটে ওঠে বেদনার অভিব্যান্ত। তান 
বলেন, কুঞ্জ ঘেষের আমগাছে পাঁখিগুলি ভয়ে ছোটাছুটি করছে । কয়েকটি ছেলে 
ওদের শাটল ছশুড়ছে।, কুলদানন্দজশী ছুটে যান। তান গিয়ে দেখেন শালখ 
পাখির নীড় নিশানা করে কয়েকাঁট বালক টিল ছন*ুড়ছে। আর পাঁখগুীল আর্ত 
কণ্ঠে এ ডাল ও ডাল করছে । ছেলেদের বারণ করতেই ওরা চলে যায়। ফিরে 
গয়ে রহ্গচ্ারণ প্রভুকে গজজ্ঞাসা করেন, এত দূর থেকে আপাঁন ক করে জানলেন ? 
শনকটে আর দূরে কি করবে 2 যেখানেই যে অবস্থায় থাঁক না কেন, আপদে পড়ে 
কেউ ডাকলে, তা এসে প্রাণে বাজে । আসনের পাশ 'দয়ে তখন এক সার 'প+পড়া 
যাঁচ্ছল। প্রভূ কান পেতে মাথা নাড়েন। ব্রহ্ষচারীকে বলেন, “তুমি পি*পড়ার জনা 
কিছ খাবার এনে দাও না! আটা আর চিনি মিশিয়ে দলে ওদের খুব আনন্দ ।” 
কুলদানল্দজ জজ্ঞাসা করেন, শপস্পড়ার কথাও ক শোনা যায়? প্রভূ বলেন, 
“পতপড়া কেন ? গাছ, লতা, পাতাও কথা বলে। মনাট 'স্থর হলে কীট, পতঙ্গ, 
উঁ্ভদ, সকলের কথাই শোনা যায় ।' 

অবেলায় প্রভূ একাঁদন বলেন, খাবার কি আছে. নিয়ে এস।' আহারে বসে 
ক্ষুধা যেন মিটে না। ভন্তেরা সাঁবস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, “অসময়ে কখন তে প্রসাদ' 
নেন না। পাঁরমাণও শনার্দন্ট। অথচ আজ কেন এর ব্যাতিক্ম 2" গোসাঁইজী তাঁদের 
বলেন, শবদেহশ এক মহাত্মা এসোৌছিলেন ক্ষুধার্ত হয়ে। আমার আহারে তাঁরই' 
পারিতৃশ্তি হয়েছে । একাঁদন আশ্রমে আসেন ভদ্রবেশন এক পাঁড় মাতাল। প্রভুর' 
পাশে বসে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। আবেগ সামলাতে না পেরে তান ঝুকে 
পড়েন গোসাঁইজশীর উপর । তাঁর মাথায় পিঠে প্রভূ হাত বুলিয়ে দেন। বাঁম করে 
ভাসিয়ে দেন তিনি প্রভুর আসন ও বাহর্বাস। সকলেই বিরান্ত প্রকাশ করেন : 'কিল্তু 
প্রভুর কোন ভাবান্তর নেই । আগন্তুক চলে গেলে প্রভূ হাত-মখ ধুয়ে 
ছেড়ে এসে বসেন । শিষ্যদের তখন তিন বলেন, “সংসারে সব জব্লে-পদড়ে বাচ্ছে। 
হাঁস নাই কারও মুখে । তাই, মাতালকেও যখন আনন্দ করতে দোঁখ, বড় ভাল 
লাগে। বামতে ক আসে যায়! বিষ্ঠা আর চন্দনে তফাৎ নেই গোসাইজাীর! 

শ্যামাচরণ বকৃসী কুলদানন্দজীকে শুধান, এখন কি বলে দেবার সময় হবে 
আপনার ? যেন আকাশ থেকে পড়েন ব্রহ্মচারী । পক বলে দেব ? কাল রাত 
না আমাদের বাড়শ এসে বললেন, 'ক্রহ্ধচারীর কাছে কাল গিয়ে ন্যাসাদি 

নও ।৮। 

পৃবাদন রাত্রি দশটায় ব্রক্মচারণ প্রভুর আসনের পাশেই শুয়েছিলেন, আর 
প্রভু আসনে বসে হাঁসি-গঞ্প করছিলেন: আসন ছেড়ে তান কোথাও যান নি। 
মনের ভাব গোপন করে ব্রহ্মচারী বলেন তাঁকে, “আচ্ছা চলুন, ঠাকুরের কাছে 'গয়ে, 


১. “্মান্দরে' প্রকাশিত যোগমায়া গৃহঠাকুরতার প্রবন্ধ থেকে। 


৩৪৪ সদ্‌গুরু শ্রশশ্রীবিজয়কৃ 


তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ভাল করে বুঝে নিই ।” যেতেই প্রভু বলেন, ব্রহ্ষচার, ওকে 
ন্যাসের প্রণালী বলে দিও ।” ব্রহ্মচারী সোঁদন তাঁর রোজনামায় ঘটনাটি উল্লেখ 
করে মন্তব্য করেন, “একই ব্যাস্ত একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকট হয়ে থাকেন 
--সাধু-মহাতআরা যোগৈম্বর্ধ দ্বারা এরুপ করে থাকেন- এর প্রমাণ কোথাও পাই 
নাই । একমাত্র ভগবানের পক্ষেই এ সম্ভব । ঠাকুরকে এ "বিষয়ে প্রশন করতে প্রবাত্ত 
হয় না। যে প্রম্নে তার ভগবতত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে, তার উত্তরে ঠাকুর আমতা আমতা 
করতে থাকেন- কখন বা চুপ করে থাকেন । 

রাজকুমার দত্ত মথুরা থেকে প্রভুর ব্যবহারের জন্য নিয়ে আসেন সংজ্দর একাঁট 
ঠিতলের কমণ্ডলু। জলপাত্রাট হাতে 'নয়ে প্রভূ এর সুখ্যাতি করেন পণ্চমুখে। 
তারপর মাটিতে রেখে বলেন, নার একটি ভিড বেছে এটি নিয়ে 
আঁশবনশকে 'দন। অশ্বিনীর বোধহয় জলপান্র নাই? ব্রক্মচারশ বলেন, 'অশ্বিনীর 
কমণ্ডলু রয়েছে ।” প্রভু বলেন, থাকলেও ওটা তাকে দেওয়া ভাল। ওর খুব সাধ 
হয়েছে এটা নিতে । 

কুলদানন্দজী বলেন, শুধু অশ্বনী কেন? আরও অনেকেরও তো হতে 
পারে ।' প্রভূ বলেন, হ্যাঁ তা চিক। তবে কোন জানিস দেখে সাধারণভাবে নেবার 
ইচ্ছা এক, আর তাতে আসীন্ত হওয়া স্বতন্ত্র কথা৷ যার যে বস্তুতে আসান্ত হয় 
ওতে তার আককাতর ছাপ পড়ে। স্বচ্ছ বস্তু বা আয়নায় যে প্রাতীবিম্ব পড়ে, তা 
সাধারণের চোখে পড়ে । সরে গেলে আর থাকে না। "কন্তু ছবি তোলার সময় 
রাসায়নিক আরকে যে ছায়া পড়ে তা ওখানে আবদ্ধ হয়ে যায়। আসীন্তর্প 
আরকেও চেহারা আবদ্ধ হয়ে যায়। চোখ যাঁদের একট পাঁরহ্কার হয়েছে, তাঁরা 
দেখামাত্র বুঝতে পারেন । গোপন ক কিছ রাখা যায় 2, 

১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঁঝ প্রভুর সার্দজবর হয়। দন দন 
শরণীর খারাপ হতে থাকে। ভন্তেরা ডান্তার আনেন? প্রভু উষধ খান না। তানি 
অয়োন রয়ে দাবা বোনা রিল মানের পেলের কে ডাব তত 
বেশী । ডবল িমো'নয়া। ডাক্তার পরাক্ষা করে বলেন, “ফুসফুস দুটোই পচে 
গেছে । কাশির সঙ্গে চাপ-চাপ রন্ত বের হয়। প্রভূ ভু যোগজশবনকে একাঁদন বলেন, 
824৬ 782658 2787787571 
আর একটা কথা-গুরুভাইদের ভিতর কখন ছোট-বড় কারস না। এতে গুরু- 
স্থানে অপরাধ হয়।' প্রভুর অসুখের খবর পেয়ে কাঁলকাতা থেকে ডাঃ নবশনচন্দ্র 
ঘোষ গনরহনদ্রাতা বৃন্দাবন ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে গেশ্ডোরিয়ায় ছুটে আসেন । গুরুর 
শরদর পরীক্ষা করে তান “হায় হায়' করেন। এই সংকটজনক অবস্থার মধ্যে 
একাদন সকালে প্রভূ বলেন, “আমার শরীর দই চাইছে, দই 'নয়ে এস” নবীনবাবু্‌ 
বেকে বসেন_“দই দলে আর রক্ষা নেই।' শিষ্েরা যান্ত করে কূল পান না। 
ধিধুভূষণ মজুমদার আর রাধারমণ গূহ দুজন বের হন কাউকে ছু না বলে। 
দুসেরণ দই-এর ভাঁড় এনে তাঁরা প্রভূর হাতে তুলে ধরেন। যথারীতি নিবেদন 
করে গো্াই তা গ্রহণ করেন। দতাল এর পর একেবারে সুস্থ হয়ে উঠেন। 
পরের দিনই ?তানি অন্নপথ্য করেন। নবানবাব প্রভুকে সাম্টাঞ্গ 'দয়ে বলেন, 
“আপনি বেদ-বাঁধর অতীত, চীকংসাশাস্ত্র আপনার মাহমার কূল পায় না।, 
উত্তরে গোসাঁইজশ বলেন, 'উষধে এ রোগ সারবার নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা রোগ নয়; 
সাধনপথে দেহের অণু-পরমাণুর পাঁরবর্তন। এই সময় প্রকৃতিভেদে দেহে এক- 


গেশ্ডেরিয়া আশ্রমে শ্রশশ্রীনামব্রন্ষের মান্দর প্রাতষ্ঠা ৩৪৫ 


এক রকম ব্যাঁধর উৎপাঁন্ত হয়। এভাবে সাধকের ভাগবতী তনু লাভ হয়।' 

এবার স-স্থ হয়ে প্রভু নিদ্রা পারত্যাগ করেন। কেবল ভোরের দিকে পণটশ- 
ত্রিশ মিনিট শয়ে হাত-পা টানা দেন। শাস্ত্রে আছে সত্বগূণাবাশস্ট লোককে নিদায় 
অভিভূত করতে পারে না। শ্ত্রীমদ্ভাগবতে আছে--সত্বাজ্জাগরণমৃ।' 

কপানাথ  মজন্মদার ছিলেন দবারভাঙ্গা রাজ-স্কুলের প্রধানশিক্ষক । 
গ্রীন্মাবকাশে তিনি গেশ্ডেরিয়া আশ্রমে আসেন। প্রভু তাঁকে 'জজ্ঞাসা করেন, 'গত 
পোষ মাসে কি কোন সাধুর সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছিল?" প্রশ্ন শুনে 
কপানাথবাব* হতভম্ব। ভাবেন, এ খবর তান কি করে পেলেন! কৃপানাথবাবু 
উত্তর দেন, হ্যাঁ হয়েছিল ।, 

_তাঁকে আপনাদের কেমন লাগল ? 

_খনব ভাল। এমন সোম্যমৃর্তি ও মধুর প্রকীতি সচরাচর দেখা যায় না। 

_-কি করে তাঁর দর্শন পেলেন 2 

_একদিন স্কুলের কয়েকটি ছেলে এসে খবর দেয়, নানকসাহশ রাজারাম 
বাবার সমাধ-মঠে এক সাধু এসেছেন। তিনি আমার এবং গুরুভাই পরুযোত্তম 
ভট্টাচার্য, গিরীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও হারিচরণ সেনের খোঁজ করেছেন । আমরা এীদনই 
গিয়ে তাঁকে দর্শন করি। 

_কি কথা হল তাঁর সঙ্গে? 

_আমাদের দেখেই বলেন, "আপনারা সদগুরুর আশ্রত। আপনাদের দেখে 
পবিত্র হলাম।' তাঁর পাণ্ডিত্য, শাস্তজ্ঞান ও মধুর ব্যবহারে আমরা আভভূত 
হলাম। তিনি আমার গৃহে আমল্তণ গ্রহণ করে হবিষ্যান্স পান। এীদনই হঠাৎ 
শ্রীক্ষেত্রে চলে যান। 

আপনারা ভাগ্যবান। আমার গুরুদেব আপনাদের কৃপা করে দর্শন 
দিয়েছিলেন। 

১৪ শ্রাবণ, ১৯২৯৮ সাল। প্রসাদ পাবার পর প্রভু ধ্যানস্থ। বেলা একটা নাগাদ 
তাকিয়ে তান বলেন, “আহা! 1 সন্দর! কি সূন্দর!! ক সুন্দর!!! সোনার 
রথ কি শোভা! ধন্য! ধন্য!! হলুদ রঙের কত পতাকা উড়ছে । আহা সমস্ত 
আকাশ আজ হলুদ রঙের উজ্জ্বল ছটায় একেবারে ঝলমল করছে! চারাদকে কত 
স্ন্দরী সুন্দর দেবকন্যা! দেবকন্যারা চামর নিয়ে ব্জন করছেন! অপসরাসকল 
নত্য ও গান করছেন । আহা কত আনন্দ! আজ গুণের সাগর 'বদ্যাসাগরকে নিয়ে 
আকাশ-পথে সকলে আনন্দ করতে করতে যাচ্ছেন। মহাপুরুষ আজ পাঁথবশ 
ছেড়ে স্বর্গে চললেন। হরিবোল, হরিবোল ।' বলতে বলতে প্রভু সমাধিস্থ হয়ে 
পড়েন। পরে খবর পেশছে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেছেন। স্কুল-কলেজ 
সঙ্গে সঙ্জো ছুটি হয়ে যায়। 

সাধন পাবার পর থেকে শ্রীধর গ্‌রুসঙ্গছাড়া বড় হন নি। স্বভাবত তিনি 
নিষ্ঠাবান, ভজনশশীল, গুরুগতপ্রাণ সাধু । আবার মাথা গরম হলে মনে হয় বদ্ধ 
পাগল । শরক্লা একাদশশী থেকে পহীর্ণমা পর্য্ত তিনি বেসামাল সর্বাবস্থায়ই 
আনন্দে ডগমগ ! সদ্য-বিপত্রীক এক ভদ্রলোক আসেন প্রভুর কাছে শান্তির খোঁজে । 
তিনি এক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক । গোস্বামশপ্রভূুর কথায় তৃশ্তি না পেয়ে 
দাক্ষণের ঘরে লেংটিপরা, কম্বলমোড়া শ্রীধরকে ধ্যানস্থ দেখে তাঁর কাছে গগয়ে 


৩৪৬ সদগর শ্রনশ্রাবজয়ক্ণ 


তানি বলেন, “বাবাজী, কয়েকদিন হয় আমার স্ত্ী-বিয়োগ হয়েছে । বড়ই ক্রেশ 
হচ্ছে। একটু আরাম কিসে পাই, বলতে পারেন ?, শ্রীধর প্রভুর ঘর দেখিয়ে বলেন, 
'আপাঁন ওখানে গিয়ে সব খুলে বলুন । ধকন্তু ভদ্রলোক তাঁচ্ছল্যের সুরে বলেন, 
'এতক্ষণ তো ও*র কাছেই 'ছিলাম।' ওসব মামূীল কথা ঢের শুনোছ। আপাঁন 
[ছু বলুন। শ্রীধরের পা হতে মাথা পর্যন্ত জবলে ওঠে । তানি বলেন, ণ্ক 
করবেন আর, আবার বিয়ে করুন।” আগন্তুক বলেন, “তা আর হয় না।, শ্রীধর 
হাত-মৃখ নেড়ে বিকৃত সুরে বলেন, “তাহলে এই করুন গিয়ে ।” তাঁর অশ্লীল 
অঙ্গভাঁঙগ ও কথা শুনে ভদ্রলোক আঁগ্নশর্মা হয়ে গোসাহর কাছে গিয়ে নালিশ 
করেন। প্রভু শ্রীধরকে ডেকে পাঠান; তাঁকে বলেন, “এ ক শ্রীধর! এই ভদ্রলোককে 
তুম কি বলেছ?” শ্রীধর বলেন, “আপনার উপদেশ ভাল না লাগায় তান 
গিয়েছিলেন আমার কাছে, কিসে আরাম পাবেন, তা জানতে । আম ক আচার্য ? 
আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আম যা করেছি তা-ই বলোছ।' 

আশ্রমের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে অবান্তর কথাবার্তা বলেন কয়েকজন শিষ্য । 
প্রভুর কানে যেতেই তিনি আর আলাদা না বসে সকলকে 'নয়ে দাক্ষণের ভিটার 
চৌচালা ঘরে প্রসাদ পেতে বসতেন । তাঁকে প্রথম পাঁরবেশন করতে গেলে তান 
বলতেন, “সকলকে দেবার পর আমাকে দেবেন । যা সকলের কুলাবে না, এমন 
জিনিস আমাকে দেবেন না।” যারা বেশী খেতে পারেন, তাঁদের উৎসাহ "দয়ে' 
বলেন, "আপনারা লঙ্জা করে কম খাবেন না। বেশ খেয়ে হজম করা কম 
সৌভাগ্যের কথা নয় ।” প্রভু এ-সব 'বাঁভন্ন প্রকাতির শিষ্যদের বুকে 'নয়ে আছেন। 
তাঁদের অশোভন আচরণেও তিনি ধীর, 'স্থর, শান্ত ও আবিচল। অসাধারণ প্রভুর 
দয়া ও সহানুভূতি । 

যোগমায়া দেবীর দেহরক্ষার পূর্বে প্রভু একাদন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে 
বলেছিলেন, দেখবে অবিলম্বে গেণ্ডেরিয়ায় শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজবে । তখন' 
কেউ ভাবতেও পারে নি-ক হবে । ২৫ আ'শবন, ১২৯৮ যোগমায়া দেবীর সমাঁধ- 
মন্দির প্রাতিম্ঠা হয়। মান্দিরটি নকসা অনুযায়ী হয় 'ন। প্রভূ বলেন, "ভগবানের 
ইচ্ছায় বা হবে তাতে পীক মানুষের আর কোন হাত থাকে? নক সাত করতে 
রাজা মস্তি যথাসাধ্য চেন্টা করোছল, িল্তু আর এক প্রকার হয়ে গেল । মান্দিরাট 
অনেকটা মত হয়েছে । 

দিনটি হানার তিথি রেজা তার তিনি নিলা 
মণ্গলঘট স্থাপন করা হয়। তন থাকের একখান আসন প্রস্তুত হয়ে আসে। 
সর্বোচ্চ থাকে শ্রীশ্রীনামব্রন্ষের পট, মাঝেরাঁটতে যোগমায়া দেবীর আলোকাঁচত্র আর 
নীচের থাকে তাঁর শাঁখা-সপ্দুরের কোটা রাখা হয়। পূর্বের নামব্রন্মের পটখানা 
নম্ট হয়ে যায়। এই পটখানা একে দেন যশোদাকুমার বস । কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী 
চণ্ডী পাঠ করে হোম করেন। রাত্রে আরাতি করেন প্রেমসখশ ৷ তদবাঁধ গেন্ডোরয়ায় 
ধৃপ-দীপ-নৈবেদ্য দিয়ে, শঙ্খ-ঘন্টা-কাঁসর ও খোল-করতাল বাঁজয়ে নামব্রদ্দের 
পূজা হয়। প্রভু বলেন, “ভীন্তই নামররন্দের পূজার শ্রেম্ঠ উপকরণ । ভান্তি-শ্রদ্ধা 
সহকারে 'দিনান্তে একট প্রণাম করলেও নামব্রদ্ষের প্‌জা হয়। মান্দরের ম্বার 
দুদিন বন্ধ থাকলেও ক্ষাতি নাই। দুর্বল কলিজীবের জন্য এই সহজ সরল 
ব্যবস্থা । 

যোগজীবন 'পতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মহারান্দ্রীয় ব্রাহ্মণ রেখে নামব্রদ্দের 


গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে শ্রাশ্রীনামব্রন্ষের মন্দির প্রতিষ্ঠা ৩৪৭ 


পূজা করালে কেমন হয ৮” প্রভু বলেন, “এই পুজায় জাঁত-বর্ণ বিচার নাই । নাম- 
ব্রদ্ষে নিবোদত অল্ন মহাপ্রসাদতুল্য। দীক্ষত হঈনবর্ণের লোকের 'নবোদত ও 
স্পৃন্ট হলেও ক্ষাত নাই। ত্রাহ্মণ যাঁদ অবজ্ঞা করে তা গ্রহণ না করেন, তাহলে 
প্রত্যবায়ভাগশ হবেন ।” এই বলে 1তাঁন মহাাঁনর্বাণতল্ত্র তৃতীয় উল্লাস থেকে নাম- 
ব্দ্ষের পৃজাঁবাঁধ উল্লেখ করেন_ 

ও* নমস্তে পরমং রুক্ষ নমস্তে পরমাত্মনে। 

নির্গণায় নমস্তুভ্যম্‌ সদ্রুপায় নমোনমঃ ॥ 9৪ 
তুমি পরম ব্রক্ম, তোমাকে নমস্কার । তুমি পরম আত্মা, তোমাকে নমস্কার । তুমি 
গৃণাতত, তোমাকে নমস্কার। তুমি শাশ্বত সদ্‌স্বরুপ, তোমাকে নমস্কার । 

পৃজনে পরমেশস্য নাবাহনাবসরজনে। 

সর্বত্র সর্বকালেষ, সাধয়েদ্‌ ব্রদ্মসাধনমূ॥ ৭৭ 
পরব্রন্মের পূজায় আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। সকল সময় সকল স্থানেই 
ব্হ্ষসাধন হতে পারে। 

অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভূক্তোবাঁপ বুভূক্ষিতঃ। 

পৃজয়েৎ পরমাত্মানম্‌ সদা নির্মলমানসও॥ ৭৮ 
স্নাত বা অস্নাত থেকে, ভুন্ত বা অভুন্ত হয়ে সর্বাবস্থাই সম্রদ্ধাঁচন্তে পরমাত্মার 
পুজা করা যায়। 

অনেন ব্রক্মমল্ত্েণ ভক্ষ্যপেয়াঁদকণ্ণ যৎ। 

দীয়তে পরমেশায় তদেব পন্নবনং মহৎ॥, ৭৯ 
গৃরুদত্ত মন্ত্ে যেকোন খাদ্য বা পানীয় বস্তু পরব্ন্মে নিবৌদত হয়, তা-ই শনদ্ধ 


হয়ে যায়। 
গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌচ স্পষ্ট দোষোহাপি বততে। 
পরব্রহ্মার্পতে ছ্ুব্যে স্পন্টা্পৃঞ্টং ন বিদ্যতে॥ ৮০ 
গঞ্গাজলে ও শালগ্রাম-শিলায় স্পর্শদোষ হতে পারে, কিন্তু নামব্রদ্ষে নিবোদত 
অন্বজলাদতে স্পর্শদোষের সম্ভাবনা নেই। 
নান্র বর্ণ 'বচারোহস্তি নোচ্ছস্টাঁদ [ববেচনম্‌। 
ন কালানয়মোহপ্যন্র শৌচাশোৌচং তখৈবচ॥ ৮২ 
এই মহাপ্রসাদ ভোজনে জাতি-িচার নেই, উচ্ছিন্টাদ বিচার নেই। এতে কালাকাল 
'ববেচনা নেই। শৌচাশৌচও বিচার নেই। 
আনশীতম শবপপচেনাঁপ শবমুখাদাপ নিঃসৃতম্‌। 
তদন্বং পাবনং দেবি, দেবানামাপ দুলভম্‌॥ ৮৪ 
হে' দেবি! যাঁদ নামব্রদ্ষে নিবোদত অন্ন চণ্ডালে নিয়ে আসে, এবং কুকুরের মন্খ 
থেকে পড়ে, তথাপি তা পাঁবন্র ও দেবদুল-ভ। 
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বাপ্যন্যপাতকৈঃ। 
সক প্রসাদগ্রহণাৎ মুচ্যতে নান্র সংশয়ঃ॥ ৮৬ 
যাঁদ মহাপাতকসও একবার মান্ন এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে, তাহলেও সে সব পাপন 


নেই। 
ন মিথ্যাভাষণম্‌ কুষ্যদৎ ন পরানিম্টীচল্তনম্‌। 
পরস্তশগমনণ্ের রক্গমন্তরী বিবজয়েৎ॥। ১০২ 
ব্রচ্মমন্্-উপাসক কখন 'মিথ্যাকথা বলবেন না। কল্পনায়ও অপরের আঁনম্ট শচল্ত 


৩৪৮ সদগুর শ্রীশ্রীবজয়কৃফ 


করবেন না। পরস্ত্রগমনও সর্বতোভাবে পারিত্যাগ করবেন। 
প্রভু বলেন, 'নামব্রন্ম পূজার একটি বৈশিষ্ট্য যে এতে সেবাপরাধ নাই । “কিন্তু 
লোক-দেখান ভাব যেন এর মধ্যে প্রবেশ না করে। অক্রাহ্মণ হয়েও কুগ্জবিহারী 
ঘোষের পুত্র ফণিভূষণ প্রভুর নির্দেশে আশ্রমে নামব্রন্মের পুজার ভার 'নিয়েছিলেন। 
মহানর্বাণতন্ত্রে প্রথম ছি অধ্যায় প্রণবযুত্ত ব্রন্ষনামের বা নামব্রদ্ষের পূজার 
কথা নিয়ে । তাছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতেও রয়েছে__ 
ইতি মূর্ততাভধানেন মল্তরমৃর্তিমমৃর্তকম্‌। 
যজতে যজ্ঞপুরুষং সম্যগদর্শনঃ পুমানৃ॥। 
এইরূপ মৃর্তর উল্লেখ করে অপ্রাকৃত মন্ত্রমূর্তি যজ্ঞপুরুষের যান ভজনা করেন 
তাঁর পুজা সার্থক। শ্রীমদভাগবত্ে আরও আছে-__ 
শৈলন দার্ময় লৌহ লেপ্যালেখ্য চ সৈকতা। 
মনোময় মাণিময়ীী প্রাতমাম্টাবধাস্মৃতা ॥ 
প্রাতমা আট রকম । তার মধ্যে 'লেপ্যা” ধীঁলপা+ণ্যং+আপু যা বলাপিবদ্ধ করা যায় 
তাও একটি; আর আলেখ্য আউঙ-লখ+ণ্যৎ) যা সর্বতোভাবে গলাপবদ্ধ করা 
যায়_অর্থাৎ চিত্রতা আর একটি । “প্রণব'কে পরব্রন্ষের প্রতশক বলা হয়েছে__ 
গীতায় ও মাশ্ডুক্যোপানিষদে। 
ওমত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম _গীতা 
প্রণবোহি পরং ব্রন্ধ প্রণবশ্চ পরং স্মৃতমৃঁ মাঃ উপ. 
শ্রীচৈতন্যচারতামৃতে মহাপ্রভুর উীন্ত-_ 
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মৃর্ত। 
প্রণব হইতে সর্ববেদ জগতে উৎপাত ॥ ২।৬।১৫৮ 
কাঁলযুগে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার 
নাম হইতে হয় সর্বজগত নস্তার॥ ১।১৭।১৯ 
নাম বিগ্রহ স্বরুপ তন এক রুপ । 
িতনে ভেদ নাহ. তিন চদানন্দ রূপ॥ ২।১৭।১২৭ 
শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশে অদ্বৈতপ্রভুর ডীন্ত-_ 
ধর্ম প্রবর্তন হেতু লহ হাঁরিনাম। 
নামব্রহ্ম প্রচাঁরয়া জীবে কর ল্াণ॥ 
যৈছে ভগবানের শান্ত অনন্ত চিলন্ময়। 
তৈছে নামব্রন্ষের শান্ত 'নত্যাঁসদ্ধ হয় ॥ 
মহাপ্রভু ও 'নত্যানন্দপ্রভুর সময় থেকে নামব্রদ্ষের পূজার সূত্রপাত হয়। কিন্তু 
তা অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; জনসাধারণ্যে প্রচার হয় 'ন। শ্রীপাট 
অন্বকা-কালনায় সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে এবং সপ্তগ্রামে 
উদ্ধারণ দত্তের পাটবাটতে বহাঁদন থেকে নামব্রক্গ প্রাতাষ্ঠত আছেন । ভগবানদাস 
বাবাজীর আশ্রমে একখণ্ড 'নমকাঙঠে কলিষুগের তারকরহ্ম নাম-_ 
হরে কৃষ হরে কৃ কৃ কক হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 
এবং সপ্তগ্রাম পাটে একখান প্রদ্তরফলকে চার ষুশের চারটি তারকরক্গ নামই 
খোঁদত হয়ে বিগ্রহের ন্যায় আর্চত হন। 
নত্যানল্দপ্রভু গোস্বামনপ্রভুর নিকট বা প্রকাশ করেছিলেন, তা আলাদা হলেও 


গেণ্ডোরিয়া আশ্রমে শ্রীশ্রীনামন্রন্ষের মান্দর প্রাতষ্ঠা ৩৪৯ 


মূলত একই নামব্রক্দ। তবে তা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও সকল প্রাতজ্ঠানের গ্রহণ- 
যোগ্য । এখানে “ও* হারিঃ, এই পরব্রহ্ম-মহামন্ত্ ব্রন্দের প্রতীক বা প্রাতমা এবং 
'হরেনণাম' শ্লোকাঁট এ প্রাতমার িঠাসন-স্বরুপ । 

প্রভু বলেছেন, “কালী, দহ্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, বিষ, আল্লা, খোদা, গভ্‌ সবই 
রনাম। ব্রহ্ম অনাদ-অনন্ত। তাঁর অসংখ্য পুজারী। তাঁদের পুজার মল্ল 
অসংখ্য হওয়াই সম্ভব । এই পাঁরপ্রোক্ষিতে 'নামত্রক্ষ' সর্ব দেবতার প্রতীক বিগ্রহ ॥ 
সৃতরাং নামব্রক্ষের ব্যাপক প্রতিপাদ্য হল--হাঁরঃ ও” বা “ও* হরিঃ।' বলা যায়, 
নামরক্ষ__ও* হাঁরঃ যেখানে ও* যে কোন বাঁজের প্রাতপাদ্য আর হাঁরঃ যে কোন 
দেব-দেবীর নাম)। 

মহানির্বাণতন্তে উন্ত পূজাপদ্ধাততে সংকীর্ণতা এতট:ক প্রশ্রয় পায় নি। 
এতে নামব্রদ্ধ পূজার মূল কথা--সাম্য, মৈ্লী, সৌভ্রান্ন ও উদারতা । ছদ্দৎমার্গের 
স্থান এখানে নেই। 

তত্দ্শ খাঁষগণ বলেছেন, ব্রহ্ষাবদ্‌ বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যান্তি 
_ এই 'তনাট স্তর আয়ত্ব করে পরা নামক স্তরে পেসছেন। তখন থেকে তাঁর এক 
অভূতপূর্ব অবস্থা । তাঁর কাছে আর গোপন িছুই থাকে না। তান সকল রকম 
নাদ ও সকল ভাষায় ব্যন্ত কথার তাৎপর্য হৃদ্রয়ঙ্গম করেন । মনুষ্য. প্রাণী, উদ্ভিদ, 
সকলই তখন সূহৃদ। সুখ-দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। শোকতাপ তাঁকে 
আভভূত করে না। 'নকট-দূর তাঁর কাছে সমান হয়ে পড়ে। 

পৃজায় কোর্ট বন্ধ। বর্ধমানে এসেছেন হাঁরদাস বস; ব্রাহ্ম উৎসবে । গোসাঁইর 
কথা উঠায় মনটা কেমন করে উঠে। এখান থেকে তিনি ঢাকায় ছুটেন। পর্থ-ঘাট 
জানা নেই: ঢাকার প্রভূ কোথায় থাকেন জানেন না। অলক্ষ্যে কে যেন হাতছান 
দিয়ে তাঁকে গেন্ডেরিয়া আশ্রমে নিয়ে পেপছায়। তাঁকে দেখেই গোসাঁই 
যোগজশবনকে বলেন, প্াদন ধরে ইন কিছ খান ন. শীগাঁগির ব্যবস্থা কর)' 
আশ্রমের জলখাবার আর আহারের ঘটা দেখে তান হতভম্ব । সুগন্ধ চিকন চাল, 
ছানার ভাল্‌না, ভাল, ভাজা, ক্ষীর, সন্দেশ। গোসাঁই রোজ পাঁচ-ছ সের চাল! 
পাঁখদের জন্য ছাঁড়য়ে দেন। অথচ এঁদকে আয়ের কোন সংস্থান নেই। আজগ-বাঁ 
সব কাণ্ড! শ্রীধর উৎসাহের সঙ্গে বলেন, “আমরা রাজার বেটা-প্েট ভরে খাই আর 
বন ভরে হাগি। রোজই আমাদের এইরূপ | গোস্বামীপ্রভূকে হরিদাসবাব, বলেন, 
'আপনার আশ্রমে দোখ ষোড়শোপচারের ব্যবস্থা । এই িহবা-লাম্পট্যে সাধন- 
ভজনের অনুকূল নয়ন ।' হরিদাসবাব তখন মনে-প্রাণে ব্রা্গ। রুজী-রোজগার 
ভাল। গোসাঁইজধর আসন-ঘরের দেয়ালে যশোদা ও গোপালের ছাঁব দেখে তানি 
মনে মনে বলেন, ইনি একেবারে পৌত্তালক হয়ে গেছেন।' রেশমের কাছি দিয়ে 
বেধে জগল্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার দারুমৃর্তিকে রথে উঠান হয়। এই মনোহর কাছ 
আবার তাঁদের মালার্‌পে ব্যবহৃত হয়। একে পট্রডুরী বলে। মহাপ্রভু হাঁরদাস- 
বাবুর পূর্বপুরুষকে এই পট্রডুরী যোগানের ভার 'দয়েছিলেন বংশপরস্পরায়। 
হরিদাসবাক্‌ ব্রাহ্ম হবার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রভু তাঁকে বলেন, “পটুডুরী তে 
হয়" হরিদাসবাবু পাঁরহাস করে বলেন, “কাঠের ঠাকুরকে রাঁশ দিয়ে বেধে দক 
হবে? যশোদা গোপালকে বাঁধতে পেরোছিলেন ক? ভগবানকে প্রেমের ডোরেই 
বাঁধতে হয় । প্রভু আর কোন কথা বলেন না এ নিয়ে। “ভাল গোরাচাঁদের আরাঁত 
বাঁণি-_আশ্রমে এই কণর্তন শুনে হরিদাসবাব প্রভুকে গিয়ে বলেন, 'শ্রীচৈতন্য 


৩৫০ সদ গর, শ্রশশ্রশীবজয়কৃফ 


পরমভন্ত। তাঁকে ভগবানের আসনে বসাবার 1ক সার্থকতা ? পরাঁদন তান নব- 
বিধান সমাজের খোঁজ-খবর নেন। প্রভূ শ্রীচরণ চক্রবতাঁকে সঙ্গে যেতে বলেন। 
আশ্রমে কয়েকাদন থেকে কার্তক মাসের (১২৯৮) মাঝামাঁঝ হাঁরদাসবাব 
বোলপুর ফিরে যান। 

গেশ্ডেরিয়ায় একাদিন শ্রীধর কর্তনের শেষে উত্তরীয় 'দয়ে প্রভুর গলদেশ 
আঁট করে ধরে বলেন, কো নার ভাাকে নর 
না। আমার এই নাতি আপনার ব্ন্ধত্বের কাছে; তন সত্য করে বলুন, নইলে 
আজ ছাড়ব না।” অবাক কাণ্ড! শ্রীধর বেপরোয়া । ভন্তেরা তাকে ছাড়াবার চেষ্টা 
করেন। প্রভু ও“দের নিষেধ করেন। ছলছল চোখে তান বলেন, 'তাই হবে, শ্রীধর, 
তরি লতার তিমি জারার কাভার শীধর সাম্টাঙ্গ দেন। 

১৮ কার্তক, ১২৯৮, প্রভু হঠাৎ বলে ওঠেন, মাকে দেখতে কাল আম 
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হলেন । শ্রীধর বাতে কাবু । চলা-ফেরা সম্ভব নয়। যাবার ভাড়া তাঁর হাতে 'দয়ে 
তনি বলেন, 'ম্রীধর, এই তোমার পাথেয় রইল । ভাল হয়েই আমার কাছে যেতে 
পারবে । ২০ কার্তক তাঁরা সকালবেলা বাড়ী পেশছে দেখেন, স্বর্ণময়শ দেবী পথ 
পানে চেয়ে প্রতীক্ষা করছেন। মাকে সাম্টাঙ্গ 1দতেই প্রভুর চোখে জল গাঁড়য়ে 
পড়ে । মা জিজ্ঞাসা করেন, "তুই যে এখন এল!” প্রভু বলেন, "তুম যে সোঁদন “বিজয় 
বিজয়” বলে আমায় ডেকোছিলে, তা আম শুনোছলাম। তাই তো এলাম ॥ 

মায়ের গায়ে প্রহারের চিহ্ন । উল্মাদ অবস্থায় সোৌদন বে-সামাল হলে প্রহার 
করা হয়োছিল; তখন 'তাঁন "বজয় বজয়' বলে মৃছিতি হয়ে পড়েন । গোস্বামনপ্রভূর 
শান্তিপুর পেপছার খবর পেয়ে ২৩ কার্তিক, রাঁববার কাঁলকাতা থেকে কয়েকজন 
শষ্য আসেন । দুপুরে প্রসাদ পাবার পর প্রভু সকলকে 'নয়ে অদ্বৈতপ্রভূর ভজন- 
স্থান বাবলায় রওনা হন। ওখানে পেপছে 'তনি বলেন, “স্থানের প্রভাব বড় চমৎকার ৷ 
একটু 'স্থর হয়ে বসে নাম করলেই বুঝতে পারবে ।॥ আধঘন্টাখানেক নাম করার 
পর সকলের কাছে মুহুম্হু শঙ্থ-ঘন্টাধবান ও খোলকরতাল-সমেত সংকশর্তনের 
ধ্বনি ক্রমে স্পম্ট হয়ে ওঠে । আরও নাম করার সঙ্গে মনে হয়, কীর্তন যেন দু- 
এক 'মানটের মধ্যে এসে পেশছে যাবে । 'কন্তু নাম ছেড়ে উঠতেই কঈর্তনের ধ্যান 
বহুদূরে চলে যায় তারপর একেবারে 'মাঁলয়ে যায়। গোস্বামনপ্রভু তখন ও+দের 
বলেন, 'ছেলেবেলায় প্রায়ই আম বাবলায় আসতাম ; এই সংকটর্তন শুনতাম । তখন 
একবার এঁদক একবার ও'দক ছোটাছাট করতাম । তোমরা 'স্থর হয়ে বসে নাম 
করলেই কমে ওতে আরও যোগ দতে পারতে । এই সংকশর্তন সাধারণ কর্তন নয়। 
তোমরা খুব ভাগ্যবান । মহাপ্রভুর সংকীর্তন-ধ্যনি শুনেছ।' 

এক সপ্তাহ পরেই রাস। শান্তিপুরের রাস প্রসিদ্ধ । প্রভু বলতেন, "ঢাকার 

শ্রীবন্দাবনের দোলযান্রা, অযোধ্যার ঝুলন ও শান্তিপুরের রাসযান্রা 
দেখবার জিনিস। এর তুলনা আর কোথাও নাই। এ-সব উৎসবে যাঁরা যোগ দেন, 
তাঁদের সব অশান্তি-উদ্বেগ নম্ট হয়ে "চত্ত প্রফল্ল হয়ে ওঠে ।” সন্ধ্যার পর উৎসব 
দেখতে সকলে বের হন। সকল বিগ্রহেরই সাজের আজ পাঁরপাঁটি। কোথাও শ্যাম- 
সুন্দর. কোথাও রাধাগোঁবন্দ, কোথাও রাধারমণ, কোথাও গোবিন্দ, মদনমোহন-_ 
শ্রীকফেরই 'বাঁভন্ন ভাবমবার্ত। গোস্বামশপ্রভু প্রথমে গৃহদেবতাকে সাম্টাঙ্গ দিয়ে, 
অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে ফৃপিয়ে ফ'ণীপয়ে কাঁদেন। দশ-বার 'মাঁনট এভাবে থেকে 
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আবার সাম্টাঙ্গ প্রণাম করে, বড় রাস্তায় গিয়ে রাসযাত্রা দর্শন করেন । রাত্রে শ্যাম- 
সন্দরের কপালশীলার কত খন্াটনাটি নিয়ে গল্প করেন। 

রাস উপলক্ষে এক গৃহে কীর্তনীয়া নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের যাল্রাগান। গণ্য- 
মান্য ব্যান্তরা এসেছেন । কোকিলকণ্ঠ নীলকশ্ঠের ভাব-তাল-লয়-যুস্ত কীর্তন শুনে 
প্রভুর ভাবাসন্ধু উলে ওঠে । অশ্রু, কম্প, পুলকাঁদ প্রকাশ পায়। তা দেখে 
নীলকণ্ঠের কি উদ্দীপনা! গোস্বামটপ্রভু ভাবাবেশে নৃত্য শুরু করেন। শিষাদেরা 
মাঝে ভাবের স্রোত ছাঁড়য়ে পড়ে । নীলকণ্ঠ তখন প্রভুকে আরাঁতি করেন। এমন সময় 
কয়েকজন গোসাঁই চীৎকার করে বলে উঠেন, “এ"রা বড় গোলমাল করছেন, এ*দের' 
বাঁসয়ে দাও । নীলকণ্ঠ তখনই গান বন্ধ করে বলেন. 'ষেখানে ভাবের সমাদর নেই, 
ভন্ত, মহাপুরুষের মর্যাদা নেই, সেখানে আমি গান গাই না। সেখানে থাকাও আম 
অপরাধ মনে কাঁর।' এই বলে তখনই আসর ছেড়ে তিনি চলে যান; প্রভূও 
স্বগৃহে ফিরেন। 

৭ অগ্রহ্যয়ণ গোস্বামনপ্রভু স্টীমারে কাঁলকাতা আসবেন-এই খবর আসে। 
আঁচন্ত্যবাবু, মাণিবাবু, বৃন্দাবনবাবু, আরও অনেক শিষ্য আঁহরশটোলাঘাটে এসে 
অপেক্ষা করেন । রান্র দশটা পষন্তি স্টীমারের কোন খোঁজ না পেয়ে তাঁরা আপন' 
আপন গৃহে ফিরে যান । বেশ রাত করে স্টমার আসে । নেমেই প্রভূ শিষ্যদের নিয়ে 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চোরবাগানের গৃহে উঠেন । নগেনবাব্‌ ও মাতাঁঙ্গনন দেবী 
আট-দশ জনের আহারের বাবস্থা কলর গেস্বামীপ্রভূর প্রতীক্ষা করছলেন। 
শ্বর্ণময়ী দেবীও সীতানাথ গোস্বামীকে নিয়ে ছেলের সঙ্গে কলিকাতা আসেন। 
নগেনবাব্‌ সারদাকান্ত ও কুঞ্জ গুহকে বলেন. 'গোসাঁই আকাশপথে আমাকে দর্শন 
দিয়েছিলেন, তাতেই আম পাঁরজ্কার বুঝলাম তিনি আমার এখানে আসছেন। 
আ'মও প্রস্তুত হলাম । তান সোজা আমার বাসায়ই উঠলেন । 

পরাঁদন গোস্বামীপ্রভূর আগমন-বার্তা জেনে এই গৃহে এত ভন্ত-সমাবেশ হয় 
যে লোক আর ধরে না। প্রভুর শষ্য সুরেশচন্দ্র দেব এঁদিনই বার দিনের ছনটি নিয়ে 
বৈদ্যনাথ যাচ্ছলেন। তানি এ কয়েকটা দিন তাঁর গৃহে থাকার জন্য প্রভুকে অনুরোধ 
করেন। গোস্বামীপ্রভূ এ দিনই মসাঁজদবাটাঁ স্ট্রটে সুরেশবাবুর বাড়ীতে চলে 
যান সঙ্গদদের 'নয়ে। 
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প্রভুর এক শিষ্য দিন আনেন, দিন খান; তাঁর বড় সাধ গুরুকে কিছ. দেন। দং আনা 
পয়সা নিয়ে একাঁদন 'তাঁন বাড়শ থেকে বের হন: সকাল সাতটা থেকে বেলা দুটা 
অবাধ ঘুরে ঘুরে খাবার িনেন। অনাহারে ক্লান্ত দেহে যখন প্রভুর স্থানে পেশীছেন 
তখন প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে। এই তুচ্ছ নগণ্য সামগ্রশ অবেলায় তাঁকে কি করে 
দেন? মনে মনে ভাবেন শ্রদ্ধার জল-তুলসীও তো ভগবান সাগ্রহে গ্রহণ করেন। 
আশায় বুক ভরে ওঠে । £সশাড় দিয়ে দোতলায় উঠতেই আসন থেকে ছল-ছল চোখে 
দরজার দিকে তাঁকয়ে প্রভু আগন্তুকের নাম ধরে ডেকে বলেন, “ওহে, খাবার ক 
এনেছ? শবগৃির নিয়ে এস।' হাতের ঠোঙাটি গুরুর হাতে "দয় কাঁদতে কাঁদতে 
শষ্যটি লুটিয়ে পড়েন তাঁর পায়। প্রভূ অসময়ে িছ_ই নেন না। কিন্তু এরীদন ভরা- 


০৮২ সদগরু শ্রশশ্রীবজয়কৃ্ 


পেটে ও-সবই নিঃশেষ করে তিন খাবারের প্রশংসা করেন বারবার । 

মসীঁজদবাটসর বাসায় দুদিন যেতে না যেতে এমন ভিড় শুরু হয়, স্থান 

সংকুলান হয়না আঁফস-আদালত ছনটির পর শিষ্যরা গৃহে না ফরে সোজা 
লে লে লেবার আতা তাঁরা করেন না। সামান্য জলযোগ 
করে থেকে যান। ভোরে বাড়ী ফিরে কাজে বের হন। দনের পর দন এরুপ চলে। 
ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই । প্রভুর সঙ্গলাভের জন্য কি যে আকুতি, কি যে অদ্ভূত 
তাঁর আকর্ষণ! 

একদিন সকালে উনুন ধরাবার ঘটে নেই । স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে বৃন্দাবনচন্দ্র 
মজূমদার বের হন ঘুটের খোঁজে; সরকারী পদস্থ কর্মচারী 'তিনি। সমাজে 
সপ্রীতষ্ঠিত। দেরী হলে প্রভুর না অসুবিধা হয়__তাই নজে ছুটেন। খুজতে 
জর মোরারারিন রিতা নিভে লোড যা ভারা তা 
করেন? ঘশুটের ঝুড়ি নিজের মাথায় তুলে নেন। এদিকে পরনে জৃতা, মোজা, 
গরমকোট ও শাল । তা নিয়ে ছুটে চলেন । আর একাঁদন প্রভুর প্রসাদপাতা ফেলতে 
গিয়ে বৃন্দাবনবাবু তা 'চাবয়ে খান। শ্রীচরণ চক্রবতর্শকে প্রভু একটি বড় বাড়ী 
দেখতে বলেন । শ্রীচরণবাবু মান্তফৌজ (591/8001 £177) সম্বন্ধে একখানা বই 
[ীখেছেন। কথায় কথায় তানি গুরুকে বলেন, “প্রা ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করেন, 
পথ থেকে নিরাশ্রয় রোগীদের নিয়ে শিয়ে সেবা-যত্র করেন ।” তাঁদের সাঁহঞ্ণতা ও 
সেবাপরায়ণতার কথা শুনে গোস্বামশপ্রভূু কেদে ফেলেন। তাঁন বলেন, “পরের 
দুঃখে যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা তীর্থস্বরূপ, তাঁদের দর্শন করলেও লোক পাঁবত্র 
হয়।' শ্রীচরণবাব্‌ সোৎসাহে বলেন, “আপনাকে দেখলে জেনারেল বুথ খুব খাাঁশ 
হবেন। যাবেন আজ ও”দের ওখানে ঃ আমি তাহলে ব্যবস্থা কার । 

এঁদিনই বেলা দুটায় গোসাঁই কয়েকজন শষ্যকে 'নয়ে মান্তফৌঁজ দেখতে 
যান। তাঁরা রওনা হলে পোস্টাঁফসের ডেপুটি কন্ট্রোলার ব্রাহ্মধর্মীবলম্বী উমাচরণ 
দাশ এসে গোস্বামপ্রভূর কাছে সাধন নেবার আভপ্রায় ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের কাছে 
ব্ন্ত করেন। এ নিয়ে তিনি প্রভুর সঙ্গে নারাবালি কথা বলতে চান। ব্রহ্মচারণী' 
বলেন, “দুটা থেকে তিনটার মধ্যে সচরাচর তাঁকে নিজ্নে পাওয়া যায়।' ডাঃ নবীন 


সাধন নিতে আসে । ঠাকুরকে জানাবার প্রয়োজন নেই ।' নবীনবাবু আর হরকান্তবাব্‌ 
রি লিররাাকাার ভাতা বাদল চা ানতৈে আসবার জন্য চি 

খন। 

পাঁরচারকা এসে স্বর্ণময়ী দেবীকে বলে, 'মা-ঠাকরুণ, আজ একট; তাড়াতাঁড় 
আমাকে ছাট 'দতে হবে । ছেলেটির জবর । গিয়ে ওকে দুধ-সাবু খেতে দেব । 

-তোর ঘরে 'ক দুধ আছে? 

--না, মা, আমরা গরীব মানুষ; দুধ জোগাড় করে নেব। 

-দুধ তোকে আজ আর কিনতে হবে না-আমি 'দাঁচ্ছি। 

ঘরে যা দুধ ছিল, তার সবট;ুকুই তিনি ?দয়ে দেন। প্রভুর এক শিষ্যা ত 
বলেন, ঠাকুরমা, এ কি করলেন! এই দুধ যে আপনার ছেলের জন্য 
স্বর্ণময়শ দেবী বলেন, 'আমার ছেলের দুধের অভাব হবে না। তার দুধ 
শুনলে দেখাব কয়জন ছুটে! ঝি গরীব মানুষ; তার না আছে পয়সা, না 
লোকজন; ওকেই 'দিতে হয় । যা, যা, আর বাঁকস না? 


চা 
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একদিন ব্রাহ্গধর্মপ্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্র আসেন। গোস্বামশপ্রভু তাঁকে 
সমাদর করে বসান। 'বিদ্যারত্র মহাশয় বিনীত হয়ে বলেন, "নারাবাল আপনাকে 
একটি কথা বলতে চাই । ঘরে আর যাঁরা ছিলেন সকলেই বের হয়ে যান। 

বিদ্যারত্র মহাশয়ের জোরে কথা বলার অভ্যাস । তাঁর কথা বাইরে থেকে স্পন্ট 
শোনা যায়। তিনি বলেন, 'একাঁদন ব্যাসদেবের দর্শন পেলাম । তিনি আপনার কাছ 
থেকে গোঁরক বস্ত্র নিয়ে আপনার উপদেশ মত চলতে বললেন। দয়া করে আমাকে 
গোঁরক দন, আর কিভাবে চলতে হবে তা বলে দন।' গোস্বামণপ্রভূ তাঁকে বলেন, 
'মঠ-মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ দর্শন করে সাম্টাঙ্গ দয়ে প্রণাম করলে কল্যাণ হয়। 
সত্যকে লক্ষ্য করে সরলভাবে চললেই সব হয়। গোরক ধারণ করলে বীর্য ধারণ 
করতে হয়- শাস্ত্রে এরুপ ব্যবস্থা আছে, নইলে বড় আনম্ট হয়।" ব্রহ্ষচারীকে প্রভু 
নিদেশ দেন তাঁর একখানা বাঁহর্বাস নিয়ে আসতে । 'বদ্যারত্ব মহাশয়কে তিনি তা 
দেল । 

কয়েকজন গুরু-বোনকে ?নয়ে একাদন অপরাহে আসেন মাতাঁঙ্গনী দেবশ। 
সন্ধ্যা-কঈর্তনের পর প্রভু প্রসাদ পেয়ে এলে তান একতারা বাঁজয়ে গান ধরেন। 
ভাবে বিভোর হয়ে গোসাঁইজী 'জয় রাধে, জয় রাধে, হাঁরবোল, হাঁরবোল' বলতেই 
চারাঁদকে কান্নার রোল উঠে । কয়েকজন সা্বত হারয়ে গড়াগাঁড় 'দতে থাকেন। 
নগেন্দ্রবাবুর ছেলে মণীন্দ্রনাথ বলেন. “এ সময় গোসাঁইর ভিতর থেকে প্রবল এক 
শান্ত এসে আমাকে আভভূত করে ফেলে । মননে হল, তিনি শান্ত সণ্টার করে আমাকে 
কৃপা করলেন ।' রাতাঁট এভাবে মহানন্দে কাটে । 

বেশ শীত পড়েছে। প্রভুর পায়ে বাতের ব্যথা । নবীনবাবু আর বৃন্দাবনবাবু 
পরামর্শ করে একটি বড় সাইজের ফ্রানেল-ট্রাউজার কিনে এনে বলেন, ঠাকুর 
এট আপাঁন পরুন । তান কখনও প্যান্ট পরেন না। তথাপি তাঁদের তৃপ্তির জন্য 
পরে আট-দশ মনিট পরে খুলে ফেলে বৃন্দাবনবাবুর হাতে 'দয়ে বলেন, “তুমিই 
পর, তুম পরলেই আমার পরা হবে ।' তিনিও 'দ্বরান্ত না করে পরে ফেলেন। 
কন্তু দশ-বার মিনিট যেতে না যেতেই খুলে ফেলে বলেন, "আমার সর্বাঙ্গ 
ঝিমাঝম করছে। এর থেকে এক বিদ্ত্প্রবাহ আমার শরীরে প্রবেশ করছে ।' 
মুহরমৃহ তাঁর শিহরণ হয়, এবং শরীর অবসন্ন হয়ে আসে । অনেকক্ষণ তিনি 
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন । এীদনই সন্ধ্যার পর প্রভু বৃন্দাবনবাবুর বাড়ী যান; ?ফরে 
এসে বলেন, 'বৃন্দাবন, তোমার বাড়ীটি তো বেশ । ওখানে গিয়ে আমার শরীরটা 
ঠাণ্ডা হয়ে গেল: ইচ্ছা হল একবার মাটিতে পড়ে গড়াগাঁড় দেই । বাড়শীটি ক সন্দর, 
পাঁরম্কার, পরিচ্ছন্ন! বৃন্দাবনবাকূ বলেন, “বাড়ী পাঁরন্কার হউক আর যাই হউক, 
এখন' ভুতের জবালাতনে বাড়ীতে টেকা দায়! সাধন য়ে আর কিছু হউক না 
হউক, ভূতে কিন্তু বিশ্বাস হয়েছে । গোস্বামীপ্রভু বলেন, শুধু ভূতে কেন? যা 
সত্য ও-সবে রুমে ক্রমে বিশ্বাস হবে । সবইতো উীঁড়য়ে দিতে বসোছিলে !' 

দুই বন্ধু__দুজনই শিক্ষক ও আদর্শবাদী। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যয়, এম. এ. 
পাশ করে ওকালাতি শুরু করেন কলিকাতা হাইকোর্টে। কয়েকাঁদন পরই বুঝেন 
মক্ষেলের অসত্য উন্তির উপর খনর্ভর করে অনেক সময় মামলা লড়তে হয়। 
ওকালাতি এীদিনই ছাড়েন যাঁদও রূজী-রোজগার ভাল হাচ্ছিল। হাতে রোজগারের 
যা টাকা ছিল তা-ও তিনি গঙ্গায় ফেলে দেন। এরপর বেছে নেন শিক্ষাবিদ ও 
সাংবাদিকের পেশা । আর মহেন্দ্রনাথ গৃস্ত, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রদের নৈতিক 


৩৫৪ সদগুরু শ্রশশ্রশীবিজয়কৃফ 


চরিত্র কি করে গঠন করা যায় সোঁদকে লক্ষ্য । সতশশচন্দ্র অনীশ্বরবাদশী আর 
মহেন্দ্রনাথ শুধু ঈশবর-বিশ্বাসী নন, গুরুবাদীও । তাহলেও দুজনে একই সঙ্গে 
একই ঘরে ছিলেন ঝামাপুকুরে। ছেলেদের স্বদেশাহতৈষা, উন্নত-চরিন্র মান্ষ 
করে গড়ে তোলার দিকে সতীশবাবূর ঝোঁক । আর মহেন্দ্রবাব প্রায় রোজই ছুটেন 
-অবকাশ পেলে দক্ষিণে*বরে । প্রীরামকৃের কথা তাঁর প্লীমুখ থেকে শুনতে "ক 
যে ভাল লাগে! তাঁর কথা শুনেন আর বাড়ী িরে নোট করেন। দকন্তু সতাঁশবাব 
'একটি দিনও যান না শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। মহেন্দ্রবাবূর চেস্টার নটি নেই। 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথার খপুটিনাট নিয়ে ঘরে আলোচনা হয়। সতীশবাবু অনড়, 
নার্বকার। এই মহেন্দ্রবাবুই শ্রীম, মাস্টার মহাশয়, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত 
সংকলন করেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রাখেন । পাঁচ বছর কেটে যায়। অকৃতদার সতীশ- 
বাবুকে ইদানশং ভবানীপুরে বাড়ী ভাড়া করে মা ও বোনকে নিয়ে থাকতে হয়। 
মহেন্দ্রবাবু তখনও ঝামাপুকুরে সেই ঘরাঁটতেই আছেন। সবিধে হলেই সতশশবাবু 
যান। এীদনট রাববার বা কোন পর্ব উপলক্ষে ছ্‌টি। সতীশবাবু শোৌচে যান। এই 
ণনত্যকার্যে তাঁর বেশ খানিকটা সময় লাগে । দিগল্তজুড়ে মেঘ-গর্জনের ন্যায় গুরঃ- 
গম্ভীর এক দৈববাণী তান শুনেন-'আম আছ ।' শৌচাগার থেকে শোচান্তে 
বের হয়ে এসে মা ও বোনকে জজ্ঞাসা করেন, “তোমরা কি এখন মেঘের ডাক' 
শুনেছ ৯ উত্তর পান, না তো।? 

তখনই ছাতা হাতে নিয়ে সতাঁশবাবূ বের হন। ঝামাপুকুরে গিয়ে অন্তরঙ্গ 
বন্ধুকে সব খুলে বলেন। তাঁকে তাঁর আঁভপ্রায়ও জ্ঞাপন করেন-কত দন তো 
সাধুর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছ! আজ আমাকে কোনও সাধুর কাছে নিয়ে চল ।, 
মাস্টার মহাশয় উংসাহত হয়ে বলেন, খুব ভাল কথা. এক সাচ্চা সাধুর কাছে 
আজ তোমাকে নিয়ে যাব।' উভয়ে এক সঙ্গে আহার করেন। তারপর বেলা দুটায় 
বের হয়ে মস্ভীজদবাট স্ট্রিটে শ্রীম, গোস্বামীপ্রভূর কাছে তাঁকে 'নয়ে যান । প্রভূ 
তখন আগন্তুকদের কত রকম প্রশ্দেনর উত্তর "দাচ্ছলেন। সতীশবাবু তল্ময় হয়ে 
তাঁর কথা শোনেন । তাঁর মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনে তান মুশ্ধ হন। মনোরঞ্জনবাবু 
সতাঁশবাবুর পারিচয় করে দেন। আসর ছেড়ে উঠতে মন চায় না। সন্ধ্যা-কর্তনে 
গোস্বামীপ্রভূর অশ্রু, কম্প, পুলক দেখে সতীশবাবু স্তব্ধ হয়ে যান। রাত নটা 
বেজে যায়। উঠার নাম নেই । রাখাল রায়চৌধুরী মহেন্দ্রবাবুকে বলেন, “এখানে 
এখন সাধন-বৈঠক বসবে । এতে সাধনের বাইরের লোকের থাকার নিয়ম নেই? 
তখন ওরা প্রসাদ 'নয়ে প্রভূকে প্রণাম করে বিদায় নেন। 

কয়েকাঁদন এই বাড়তে থেকে গোসাঁই-জননশ সঈতানাথ গোস্বামকে নিয়ে 
শাঁল্তপুর ফিরে যান । শাল্তসূধা ও দাউজীর অসুস্থতার সংবাদ আসে । যোগজীীবন 
দ্বারভাঙ্গা 'গয়ে ওদের 'নয়ে আসেন । বৃন্দাবনবাবুর বাড়ীতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা 
হয়। এঁদকে মসাঁজদবাট স্ট্রিটের বাড়নর গৃহকর্তা সুরেশবাবুর 'ফিরার সময় 
হয়ে আসে । শ্যামবাজারে তেমাথার মোড়ে কান্ত গোয়ালার বাড়ীর তেতলার 
খবর নিয়ে আসেন শ্রীচরণবাবু । নবীনবাবুর বাড়ীর মুখোমুখি । বড় একট হলঘর 
আর ছোট দুখানা ঘর। শৌচাগার মাত্র একাঁট। ভারী দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা । 
রাজপথ থেকে তেতলার 'সশাড়। কয়েকজন শিষ্য বলেন, এখানে উঠতে-নাবতে 
গোসাঁইর বড় কম্ট হবে। 'কন্তু বেশীর ভাগের ইচ্ছা, ঠাকুর এথানেই থাকেন। 
একজন মুখ ফুটে বলে ফেলেন, "ও*র কি কষ্ট? কম্ট হবে আমাদের । উনি তো 


শ্যামবাজার তেমাথার মোড়ে বাড়ী ভাড়া ৩৫৫ 


সেই আসার দিন উঠবেন, আর সেই যাবার 'দন নাববেন। নবীনবাবু বলেন, 
“ভাই-বোনেরা আমার এখানে এসে শোৌচ-স্নানাদি সেরে ফেতে পারেন।” তাঁরই! 
আগ্রহে এঁ বাড়ীর তেতলা ভাড়া হয়। ১৬ অগ্রহায়ণ, ১২৯১৮ গোস্বামণপ্রভু কান্তি 
গোয়ালার শ্যামবাজারের বাড়ীতে উঠে আসেন। এখানে এসে অপরাহু চারটা থেকে 
ছটা পর্যন্ত সময় 'না্দন্ট করে রাখেন তাঁদের জন্য যাঁরা বাইরে থেকে আসবেন। 

একাঁদন দার্শীনক মহাপশ্ডিত মনীষী রজেন্দ্রনাথ শশল আসেন । উভয়ের 
মধ্যে হয় অন্তরঞ্গ আলাপ-আলোচনা । তিনি গোস্বামীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 
“আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হয় ?, প্রভূ বলেন, 'ছান্রদের উপরই দেশের 
কল্যাণ 'নরভর করে । আর্ধখাঁষরা ব্ক্গচর্য-আশ্রমে ছাত্রদের বীষধারণ ও সত্যরক্ষা 
অভ্যাস করায়ে দিতেন । আজকালের শিক্ষার ধারা তা নয়। এজন্য শিক্ষালাভ করেও 
ওরকম ফল হয় না। ছেলেরা এসে প্রায়ই আমাকে বলে, “আমরা কু-অভ্যাস থেকে 
ক করে রেহাই পাব? ছেলেবেলায় বাপ-মা, শক্ষক বা আভভাবকেরা কখনও 
বুঝায়ে-দেন নি যে, বীর্ধরক্ষা না করা আনিম্টকর। ও বিষয়ে সাবধান হতে কখনও 
চেম্টা কার নি। এখন বুঝি, ওতে আমাদের সর্বনাশ হয়েছে । কিন্তু কি করব? 
অনেক 'দনের কু-অভ্যাস চেস্টা করেও ছাড়তে পার না।”' বাস্তাবক ছোট ছোট 
ছেলেদের এ বিষয়ে কোন শিক্ষা না থাকায় ভয়ংকর ক্ষাতি হয়। আমাদের দেশে 
যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁরা যাঁদ ছেলেদ্জের সঙ্গে বন্ধূভাবে মিশেন, যাতে ছেলেরা 
সব কথা তাঁদের 'নিঃসংকোচে খুলে বলে এবং তাঁরা যাঁদ এসব কু-অভ্যাসের পাঁরণাম 
ক ভয়াবহ, এ বিষয়ে ছেলেদের মনে একটা সংস্কার জন্মায়ে দেন, তাহলেই তাদের 
এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে। যে'শিক্ষা সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং যার উপর 
ব্যন্তগত জীবনের ও দেশের সব কল্যাণ নির্ভর করছে, সম্প্রীতি দেশে আর সেই 
শিক্ষা নাই। হিমালয়ে একবার এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়োছলাম; তিনিও 
বলেছিলেন, “একমান্র সত্য ও বীযরিক্ষা করলেই দেশের কল্যাণ হবে ।”” প্রভুর মুখে 
এসব কথা শুনে ব্রজেনবাবু াবশেষ আভভূত হন। 

ব্রজেনবাব্‌ চলে গেলে শিষ্যদের সঙ্গে গোসাঁইজনীর ব্রজমায়ীদের সম্পর্কে কথা 
হয়। প্রভু বলেন, "নতান্ত সাধারণ অবস্থায়, গরীব-দুঃখী পাড়াগেয়ে রজ- 
মায়দেরও ভগবানের প্রাত ষেরুপ একটা স্বাভাবিক স্নেহমমতা, বাৎসল্যভাব 
দেখা যায়, বহু সাধন-ভজনেও তা লাভ করা দুঃসাধ্য । গোবিন্দজীকে তাঁরা এখনও 
সেইভাবে দেখেন। দলে দলে ব্রজমায়শীরা দাঁধ-দুগ্ধ-মাখনাঁদ ভাঁড়ে ভাঁড়ে নিয়ে 
সমস্ত রাস্তা নৃত্য ও গান করতে করতে গোবিন্দজীর মন্দিরে এসে উপাঁস্থত হন; 
নিজের কোলের ছেলেটিকে মা যেমন আদর করেন ঠিক তেমনি কত কথা জিজ্ঞাসা 
গোবিন্দজীর কপালে, মাথায় দেন এবং আশীর্বাদ করেন; গোবিন্দজীকে দেখতে 
দেখতে বাৎসল্যভাবে একেবারে মুষ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁকে তাঁরা ঠিক যেন ঘরের 
ছেলে মনে করেন। এমনাটি আর কোথায়ও দেখা যায় না। তারপর বলেন, 'ব্রজ- 
মায়ীদের সকলেরই তো আর এক প্রকার ভাব নয়। ভজন তো কত প্রকারের-- 
কেহ বা নানাপ্রকার বেশ-ভূষা করে, অলঙ্কারাদ পরে, এক-একবার নিজের 'দকে' 
তাকান-_ নিজেরই রুপ নিজে দেখে, ভাবে বিভোর হয়ে পড়েন; এ অবস্থায়' 
বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েও অনেক সময় তাঁরা পড়ে থাকেন । কেউ বা দ-ঘণ্টা ধরে মুখই 
মছেন। তিলকই কতবার করছেন আর মুছছেন! পছন্দমত হয়ে গেলে আক্নাতে 


৩৫৬ সদ-গুরু শ্রাশ্রীবিজয়ক্ণ 


একবার নিজের মুখখানি নিজে দেখে একেবারে অবশাঙ্গ হয়ে ঢলে পড়েন। 'তিন- 
চার ঘণ্টা আর সংজ্ঞাই থাকে না। শরীরে কত প্রকার ভাবেরই খেলা হয়ে থাকে। 
কেহ বা একাখাঁল পান মুখে শদয়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে তাই "চবাচ্ছেন। চোখের 
জলে বূক ভেসে যাচ্ছে, ভাবে ডগমগ; অশ্রু-কম্প-পুলকাঁদ সমস্তই এককালে 
প্রকাশ হয়ে পড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে মন যান। সাধারণ লোকে এ-সকল ভাব, এ-সকল 
অবস্থা কি প্রকারে বুঝবে? এ-সকল ভজনই বা ক প্রকারে জানবে ? দেহদ্বারা 
ভগবানের ভজন, এ যে কত মধুর, তা যিনি করেন 'তনিই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনে 
এ-সব ভাবেই ভগবানের উপাসনা; এশবর্যভাবে উপাসনা বড় দেখা যায় না। 
স্থানের প্রভাবই এমন চমৎকার যে, একটা সাধন-ভজন 'নিয়ে থাকলেই চিন্তে আপনা- 
আপন এ-সকল ভাব ও ভান্ত উদয় হয়ে থাকে 

মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ তখন আছেন চোৌরঙ্গশ ও পার্ক স্ট্রগটের সংযোগস্থলে এক 
বাড়ীতে । তাঁর শরীর ভাল নয়, কানে ভাল শোনেন না, চোখের দ্াম্টও ঝাপসা; 
ভগবদধ্যানে অনেকক্ষণ ডুবে থাকেন। গোস্বামীপ্রভু কলিকাতা এসেছেন শুনে 
তাঁকে দেখার বড় ইচ্ছা হয়। প্রয়নাথ শাস্ত্রীকে 'দয়ে তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। 
'প্রয়নাথবাবু এসে িননঈতভাবে গোসহিজনকে বলেন, মহার্ঘ আপনাকে কি বলার 
জন্য বড় উৎসুক হয়ে আছেন ।' প্রভূ তাঁকে বলেন, “আমার পরম সৌভাগ্য যে ?তাঁন 
আমাকে স্মরণ করেছেন ।” "প্রয়নাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তান বলেন, শতনটা 
থেকে পাঁচটার মধ্যে গেলে মহার্ধর স্ীবধা হয় ।” শুনে প্রভূ বলেন, “আগামী 
রবিবার, ২১৯ অগ্রহায়ণ, (১২৯৮) বেলা তিনটায় 'গয়ে পেপছব ।” গোস্বামীীপ্রভু 
চোদ্দ-পনরজন শিষ্য নিয়ে পরীদন নিদিষ্ট সময়ে পৌঁছেন । মহার্ধর জ্যেষ্ঠ পন 
'দিবজেন্দ্রনাথ তাঁদের সাদর-সম্ভাষণ করে উপরে হলঘরে নিয়ে যান। আরাম- 
কেদারায় দেহখাঁন এলিয়ে দিয়ে বসে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ । গোসাঁই তাঁর চরণে মাথা 
রেখে প্রণাম করে কেদে ফেলেন। মহার্ঘর মুখমণ্ডল আরান্তিম হয়ে ওঠে । তিনি 
কতাঞ্জাল হয়ে গদ্গদভাবে গোস্বামশপ্রভূর উদ্দেশ্যে বলেন. 'নমো রন্মণ্যদেবায়, 
গোব্রাঙ্ষণাহতায় চ। জগাদ্ধতায় কৃষ্ণায় গোঁবন্দায় নমোনমঃ ।' মহার্ধর সর্বাঞ্গে 
মৃহুর্মহ শিহরণ । বিগালিত অশ্রুধারায় তাঁর বুক ভেসে যায়। ভাবের আতিশয্যে 
হয় কশ্ঠরোধ। মহার্ঘ গোসাইকে পাশের চেয়ারে বসান, শষ্যেরা বেণ্ে বসেন। 
খানিকটা সামলে নিয়ে, নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মহার্ধ বলেন, “আমার অন্তরের কথা 
কেউ বুঝে না, তাই কাউকে বাল না। আজ তোমাকে প্রাণের কথা বলে একটু 
হালকা হব। ভন্তি 'দয়েই তাঁকে পেতে হয়। তাঁর দয়ায়ই শুধু হয়। পু্রুষকার 
ফাঁকা কথা৷ তাঁর কৃপায় 'নর্ভর করাই সার কথা । বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ 
হয়ে যায়। তানি শিশুর ন্যায় রোদন করে অধর হন। গোস্বামণপ্রভুর সোম্যমৃর্তি 
ভিজতে ডা দিকো ছার হিটার “ডদ্বয় 
আর শা্্রশমশ্রু অশ্রীসন্ত হয়ে প্রভাত-করণে শিশির-স্নাত কমলের ন্যায় অপবূশ্প 
শোভা ধারণ করে। প্রভু বারবার 'জয়গুরু, জয়গুরু বলতে থাকেন । মহার্ধ কেদে 
কেদে অধণর হয়ে পড়েন । একটু পরে 'নজেকে সামলে "নয়ে, শান্ত হয়ে চোখ-মুখ 
মুছে মহণর্য ধীরে ধরে বলেন, যেখানে ভগবানের কৃপাধারা পড়ে পর্ব থেকেই 
তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। জল্ম, সঙ্গা, ধশক্ষা ও সাধন-_এই চারটি ষুগপৎ না হলে 
হয় না। তোমাতে এর চাঁরাটরই পূর্ণ সমাবেশ । অদ্বৈতপ্রভুর বংশে তোমার জন্ম, 
সদগুরুর আশ্রয় পেয়েছ--তাঁর কৃপায় যথার্থ শিক্ষা পেয়েছ, তারপর ভগবদ- 


শ্যামঘাজার তেমাথার মোড়ে বাড়ী ভাড়া ৩৫৭ 


ইচ্ছায় সাধন-ভজন যতটা সম্ভব তা করেছ। সর্বোপার ভগবদ কৃপা যথেম্ট পেয়েছ 
_তুমিই ধন্য । তিনি প্রভুর আরও স্তুতিবাদ করতে থাকেন। গোসাঁই বাধা দিয়ে 
বলেন, আমি আপনার বালক । আপনিই তো আমাকে হাতে ধরে মানুষ করেছেন। 
আপনিই তো আমার গরু ।' মহার্ধ মদদ হেসে বলেন, 'গুরু তো বটেই; তবে 
সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমহাশয়ের সামিল। ক. খ [শিখতে হলে প্রথম 


যেমনাট গুরুমহাশয়ের কাছে শিখতে হয়, ও-রকমাঁট। পরে এ ছেলেরাই বশব- 
বিদ্যালয়ের শক্ষা পেয়ে এ গ্রুমহাশয়কেও শিখাতে পারেন। পাঠশালার গুরু- 


মহাশয়কে এ অবস্থায় গুরু বললে যেমন?ট হয়, তোমার বলাও ঠিক এর্‌পই হচ্ছে? 
গোসাঁইজী মহার্ষকে প্রণাম করে উঠে বলেন, 'আমাকে আপান আশীর্বাদ করুন । 
মহার্ধ প্রাতনমস্কার করে বলেন, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করতে পার না। 
আম তোমাকে শ্রদ্ধা কীর। তোমার জয় হউক প্রভূর শিষ্যদের 'তাঁন আশশর্বাদ 
করে বলেন, তোমাদের মঙ্গল হবে । গোসাঁইকে তোমরা কখনও ছেড় না। ইন 
তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নাতির পথে নিয়ে যাবেন ।' ওখান থেকে বের হয়ে 
শ্রীচরণবাব প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'শুনোছ সদগুরুর কৃপা না হলে আ্তক্য 
বাধ ও আত্মার এমন উন্নত অবস্থা হয় না! মহার্ধর তাহলে এই অবস্থা হল গক 
করে 2 গোসাঁই বলেন, 'মহার্ষধর উপর দদ্‌গুরুর কৃপা হয় নাই_-এ-কথা কে 
বললে 2 শ্রীচরণবাবু সরে পড়েন । শ্যামবাজারের বাসায় পেশছে প্রভূকে একান্তে 
পেয়ে যোগজীবন জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবা, মহার্ধ কবে সদগুরুর কৃপা পেলেন। 2, 
গোসাইজী বলেন, “আমার গুরুলাভের পর গয়া থেকে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে 
দেখা করেছিলাম । আমাকে দেখে খুব খুঁশ হলেন। তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক 
দুরবস্থার কথা আমাকে অকপটে বলে এর প্রাতিকার জানতে চান। আম বলে- 
ছিলাম তাঁকে, গুরুজনীকে জানাব ।' মহার্ধর কাছ থেকে ফিরে এসে পরমহংসজীকে 
তাঁর কথা সানুনয়ে বাঁল। এর পরেই এক মহাপুরুষ দাষ্টদ্বারা মহার্ধঘর ভিতরে 
শান্তসণ্টার করোছিলেন। মহাপুরুষের কপার পর হতেই মহর্ষির অবস্থা খুলে 
গেছে। ভগবদ্যানে মহর্ষির সমাধি হয়" 

এঁদকে প্রভুর কাছ থেকে 'বদায় 'নয়ে শ্রীচরণ চক্রবতাঁঁ তখনই আবার মহার্ধর 
কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর উপর গুরুকপা সম্পর্কে গোস্বামীপ্রভূর মন্তব্য জ্ঞাপন 
করেন । শ্রীচরণবাবুর কথা শুনে মহার্ধ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর 
ধীরে ধীরে বলেন, 'গোসাঁই যা বলেছেন তা যথার্থ। একাদন হিমালয়ে নিজনি 
জায়গায় বসে ধ্যান করাছ. হঠাৎ চেয়ে দেখি অপূর্ব এক জ্যোতি আমার উপর এসে 
পড়েছে । মুখ একট; সাঁরয়ে নিয়ে দোখি কাছের পাহাড় থেকে এক মহাপদ্রষ 
আমার পানে চোখের পলক না ফেলে তাকয়ে আছেন । তাঁর চোখের ক জ্যোতি! 
জাহাজের সার্চলাইটের মত তা এসে আমার উপর পড়ল। আমার তখন 
রোমান্ট হতে লাগল । শাস্্ে ধর্মতত্বের কত ছু পড়োছলাম। কিন্তু এঁদিনটি 
থেকে ও-সব উপলব্ধি করতে থাক ।” 
১৯. শ্রীমদ কুলদানন্দ ব্রহ্গচারী-প্রণীত শ্রপশ্রসসদ্‌ৃগ্রুসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, 
শপ. ১৬১ 

২. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য অমৃতলাল সেনগুপ্ত-প্রণীত 'প্রভুপাদ বিজয়কৃক্ক গোস্বামী, 
৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৩৫৬৫-৩৫৬ ও শ্রশমদ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারশ-প্রণীত শশ্রীশ্রীসদগুরুসঞ্গ”, ওর 
খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃ ১৬০। 


৩৫৮ সদগুরু শ্রীশ্রসীবিজয়কফ 


২৩ অগ্রহায়ণ (১২৯৮) গোসাঁইজী কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে জয়কালশ দর্শন 
করতে কালণঘাট যান। মন্দির সোৌদন লোকে গিজাগজ করে। পাণ্ডা ভিড় ঠেলে 
প্রভৃকে বিগ্রহের মুখোমুখি নিয়ে যান। গোসাঁইর দু-চোখ বেয়ে ঝরে 'বগঁলিত 
ধারা। সর্বাঙ্গে থরহরি কম্পন । বাইরে এসে রোয়াকে বসলে দলে দলে লোক এসে 
তাঁকে প্রণাম করেন। তানি তখন ভাবাবেশে বলেন, 'জগন্নাথদেবের আকাতির সঙ্গে 
জয়কালশর খুবই সৌসাদ্‌শ্য। মার কত দয়া! সকলকেই মা কৃপা করছেন ।' তখন 
আলছুলায়তকেশা, ছিন্নবসনা বৃদ্ধা এক কাঙাঁলনী এসে গোস্বমনপ্রভূকে 
আভবাদন করে িশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে মহাঁবষ্ণুর স্তব আবাত্ত করেন। 
তারপর প্রতুকে প্রণাম করে তিনি বলেন, 'বাবা, আজ আমার সার্থক 'দিন।' একটি 
পয়সা তিন প্রভুর হাতে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যান। পয়সাঁটি মাথায় ঠেকিয়ে 
রা হেরে ভায়ের কোরে তেলে 

নিকটবতর্ঁ বটগাছের নচে কয়েকজন সাধু বসে ছিলেন । তাঁদের সেবার জন্য 
কয়েকটি টাকা গোসাঁই তাঁদের হাতে 'দয়ে বলেন, এইজন্যই ভগবান আমাকে আজ 
এখানে এনেছেন ।' বাড়ী থেকে আসার সময়ই টাকা কয়াট তানি সঙ্গে এনেছিলেন । 
সম্্যাসীদগকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল-_তাঁদের অযাচকবাত্ত, দুদিন আহার 
নেই। অল্প সময় ওখানে থাকার পর প্রভু ভু হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। ফেরার পথে 
সকলে 'িখারণীর আবাত্তর নি রড রনোহিিলে 
'ইনি মায়ের সাঁঙ্গনী। মা ব্যস্ত ছিলেন বলে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে পাঠিয়েছেন । 
গাড়িতে প্রভুর জবর এল । সন্ধ্যা-কীর্তনের সময় 'তাঁন সুস্থ হলেন । রান্রতত 
কথায় কথায় বলেন, ভাবাবেশে থাকলে বা অন্যমনস্ক থাকলে, কখনও স্পর্শ করতে 
নাই। স্পর্শ করতে হলে তিনবার ডেকে তাঁকে জানায়ে স্পর্শ করতে হয়। হঠাৎ 
কেউ স্পর্শ করলে তার অসাত্বক ও ভাবদুস্ট চন্তাধারা দেহে সণ্তারত হয়, তখন 
শরীরটা আগাগোড়া যেন জলে যায়। এই নিয়ম সাধারণের জানা নাই বলে অনেক 
সময় অনেক উৎপাতে পড়তে হয়।' 

দুদন বাদে বেলা দুটা নাগাদ রামকুমার বদ্যারত্ত এসে গোসাঁইজীকে বলেন, 
'রাজা কালাীকৃষ্ণ ঠাকুর আমাকে আপনার কাছে পাঠয়েছেন। তাঁর বড় আগ্রহ, 
একবার তাঁর গৃহে আপাঁন পদার্পণ করেন। তান শুনেছেন, আপনার কোন আয় 
নেই- একেবারে আকাশবাত্ত ; এঁদকে আবার বহু সম্ভ্বান্ত ও 'শাক্ষিত ভদ্রুসন্তান 
সব সময়ই আপনার আশ্রয়ে আছেন। এইসব কথা শুনে তাঁর বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছে 
আপনাকে 'তাঁন একলক্ষ টাকা দেন। এই অর্থ যাঁদ আপা গ্রহণ করেন তাহলে 
তিনি কৃতার্থবোধ করবেন। আপাঁন দয়া করে যোঁদন তাঁর ওখানে যাবেন এীদনই 
আপনার হাতে টাকাটা 'তনি নিজে দিতে চান।” বিদ্যারত্র মহাশয়ের কথা শুনে 
গোসাই কেদে ফেলেন। তাঁর শ্রীমুখ আরন্ত হয়ে ওঠে। ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম 
করে তান বলেন, 'ঠাকুর মহাশয়কে বলবেন-_-আমার যা যখন যথার্থ প্রয়োজন, 
কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে ভগবান তা ধদয়ে থাকেন। একাট কানাকঁড়রও অভাব 
রাখেন না। তাঁর দুয়ারে দীনহপন কাঙ্গাল হয়ে তাঁর নাম 'নয়ে যেন পড়ে থাকতে 
পাঁর- ঠাকুর মহাশয়কে এই আশীর্বাদ করতে বলবেন। ওই টাকা যাঁদ আম গ্রহণ 
কার তাহলে আমার বড় অনিষ্ট হবে; আর বড়লোকের বাড়ী যেতে আমার বড় 
ভয় হয়।' এই উীন্ত শুনে বিদ্যারত্র মহাশয়ের আর বাক্যস্ফুরণ হল না। তানি 
গোস্বামটপ্রভুকে প্রণাম করে বিদায় 'নিলেন। 


শ্যামবাজার তেমাথার মোড়ে বাড়ী ভাড়া ৩৫১ 


বিকার-জবরে আর পেটের অসুখে শান্তিসুধা দেবী শয্যাগত। বৃন্দাবনবাবূর 
বাড়ণ থেকে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে । দেখা-শোনার ও সেবা-যত্বের লোকের 
অভাব। রোগ্িণীকে পায়খানায় উঠে যেতে হয় বারবার । বাম করেন নালায় গিয়ে । 
দিন দিন শরীর আরও খারাপ হয় আর মেজাজাট 'খিটাখটে। সারদাকান্ত এম.এ, 
পরাক্ষা দেবেন। গুরুদদর্শনে একদিন শ্যামবাজার এসে শান্তিসৃধাকে দেখে তাঁর 
প্রাণ কেদে ওঠে। অসুস্থ অসহায় গুরবোনের শশশ্রুষায় করেন তান আত্ম- 
নিয়োগ | গন, মৃত, বাম কাচেন। সকলে বলে, “সাধু, সাধু ।' তাঁর সেবায় মুগ্ধ হয়ে 
গোসাঁই একাদিন বলেন, মায়ের মত দরদ দিয়ে রোগীর প্রাণে যা চায়, তা বুঝে 
সেবা-শুশ্রুষা করা সারদাই পারেন । ওপর মরমশ সেবায় মন-প্রাণ শশতল হয়ে যায়। 
এক ঘাঁট জলও যখন সারদা দেন, তাও যেন দেন সারা মন-প্রাণ ঢেলে । এমনটি 
দেখা যায় না।” সারদাকান্তের সখ্যাত শুনে কেউ কেউ ভাবেন, "আমরাও যাঁদ 
এমন সেবা করতে পারতাম, তাহলে ঠাকুর প্রসন্ন হতেন। প্রভু ঠিক সেই মুহূর্তে 
বলে ওঠেন, বা আমাল নে পরা লেভার রন উর িতে প 
সেবা, তা-ই ঠিক-ঠক সেবা । সে কি আর চেষ্টা করে হয়? না, সবার হয়? 

এই সেবার কথা বলতে গিয়ে সারদাক্কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রোজনামায় 
লিখেন, বমি কাচতে গিয়ে “ওয়াক ওয়াক” করে ঠাকুরের সাহায্য প্রার্থনা কারি। 
আনাঁড়র পক্ষে সম্ভব হয়েছে । হায়! হায় !'নজের কোন ক্ষমতাই নেই! রোগীর 
সেবাটুকু পর্যন্ত গুরুদেবের কৃপাসাপেক্ষ 1" 

দিন নেই, রাত নেই; প্রভু আসনে আসান। ভক্তরা চান গুরুর পদসেবা করতে। 
[তানি তাঁদের বলেন, “আমার পা পে, আম্মাকে বাতাস করে, আমার পায়ে তেল 
মেখে ধর্মলাভ হবে, একথা যেন কেউ মনে না করেন।' ভক্তেরা কানে নেন না। 
মহেন্দ্রবাব্‌ একাঁদন বিছানায় পড়ে ছটফট করেন । কুঞ্জ গুহ ও সারদাকান্তকে 
[তান বলেন, “মাথাটা যেন ছিখড়ে যাচ্ছে।' ওপ্রা উভয়েই দায় সেরে প্রভূর কাছে 
যান। তাঁর পায়ে ওঁদন হাত 'দতেই গোসাঁই বলে উঠেন, 'আমার পা টিপতে হবে 
না। সরে যাও এখান হতে ।, 

২৮ অগ্রহায়ণ, রাববার, ১২৯৮) হরকান্তের সাধন হল। তাঁর দীক্ষার কথা 
বলতে "গিয়ে তান বলেছেন, 'নাম পেয়েই কেমন যেন হয়ে গেলাম । আমার শরীর 
মধুময় হয়ে উঠল । গোসাঁইকে মনে হল সাক্ষাৎ মহাদেব । প্রাণায়াম করার অবকাশ 
পেলাম না। সারাদেহে বিদ্যুতপ্রবাহ। সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলাম। গোসাই 
ধরে ফেলেন। যৌবনে হরকান্ত ব্াহ্গধর্মের প্রত ঝুকেছিলেন। গোসহির সঙ্গে 
তখন থেকে পাঁরচয়। এই গৃহে কয়েকাঁদন অন্তরই সাধন হতে থাকে । কত লোক 
যে সাধন পান। পণ্টাশ-বাটজন লোক রয়েছেন এই বাড়ীতে । নবীন ঘোষ ও 
চন্দ্রমাণ দেব সব 1জানিসপত্র জোগান । গোসাঁই একদিন বলেন, 'ঞদের জন্য এ 
বাড়তে আমার আর থাকা হবে না। শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করেন, কাদের জন্য 2 
তান বলেন, 'নবশীন ঘোষ আর চন্দ্রমণণর জন্য ৷ হাতে যা ছিল তা সব খরচ করেছেন, 
এখন আবার ধার করে জোগাচ্ছেন। কেন বাপু. এ-সব ৫ নবীনবাবু মৃদু হাসেন। 
চন্দ্রমাণ দেবী বলেন, টাকা তো আপনারই । আপাঁনই তো জোগাচ্ছেন।, 

ওঁদন থেকে শুরু হয় রাজসূয়। নবীনবাবদের আর জিনিসপত্র আনার 
প্রয়োজনই হয় না। ঝাঁকা বাঁকা জিনিস আসে । কোথা থেকে ভাবে আসে তা 


৩৬০ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃফ 


বুঝাই যায় না। যাঁরা আসেন তাঁরাই প্রসাদ পান আকন্ঠ। পাচক রাখতে হয়। দু 
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হয়েছিলেন । তাঁর স্ত্রী কয়েকটি সন্তানের অকালমৃত্যুতে শোকে উল্মাদ হয়ে যান। 
স্লীর অসুখ নিয়ে বারবার বদালি হওয়ায় তিনি সরকারী উচ্চপদ থেকে স্বেচ্ছা 
অবসর নেন । 'নজে একাঁট 'ডসপেনসারী করে স্বাধীনভাবে জশীবকার্জন করতেন। 
তান কখনও মথ্যাকথা বলতেন না। ১২৯৩ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ তান 'সাধন 
পেয়েছিলেন । একাঁদন তানি গোসাইকে জিজ্ঞাসা করেন, “স্থ্‌লদেহে ষুগলমার্তি 
দর্শন করতে পার না ?, 

-হ্যাঁ, কিন্তু দর্শন হলে আপনার দেহ থাকবে না। 
ভালবাসা । এই বাড়তে প্রভুর থাকাকালসন তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য ও আহক 
শেষ করে, অবসর বুঝে ফুলচন্দন দিয়ে গোসাঁইকে পূজা করতেন । তাঁর সম্মুখে 
বসে অশ্রু, কম্প, পুলকে একেবারে আভভূত হয়ে পড়তেন । প্রভু তাঁকে বাধা 
দিতেন না। শুধু বলতেন, “পায়ে তুলসঈ দেবেন না । গোসাঁই যখন ব্বান্মসমাজে 
ছিলেন, কেশববাবূর চরণপূজার 'বরোধতা 'তানই করোছিলেন। কোন মানুষকে 
ভগবানের স্থানে বসান ব্রাহ্মধর্মীবরুদ্ধ। সুতরাং ব্রাহ্মধর্মবাদের নোৌতিক কারণে 
[তানি অসত্য নিবারণের জন্য খ।ট ব্রাহ্ম হয়ে ধর্মীবরুদ্ধ আচরণের প্রাতিবাদ 
করেছিলেন । আবার প্রভূ যখন গুরুলাভ করে শাস্ত ও সদাচার প্রতিষ্ঠায় ব্রত 
হলেন, তখন তিনি খাঁষ-পন্থার অনুগামী । তখন তাঁর কাছে গুরুই ভগবান । 
ধ্যানমৃূলং গুরোর্মতিঞ, পৃজামূলং গুরোর্পদম। 

এখন তান আর ব্রাহ্ম নেই-_সনাতনণী। ব্রাহ্ম হয়ে [তান উপবাঁত ত্যাগ করে- 
ছিলেন: সন্ব্যাস নেবার পর্বে প্রায়শ্চিত্ত করে যথাশাস্ত্র উপবীত আবার গ্রহণ 
করেন। আবার শিষ্য সতীশ মুখোপাধ্যায়কেও নিজেই উপবত দিলেন । তিনি যখন 
সদঙগুরুর্পে ব্রতী হলেন, তখন শিষ্যদের আঁধকারও ক্ষপ্ন করেন 'ন। সত্য 
প্রতিষ্ঠার জন্যই গতাঁন চরণপৃজার অনুমাতি দয়োছলেন। গোস্বামশপ্রভূর আচরণে 
তাই কোন অসামঞ্জস্য ছল না। 

নববীনবাবু বলেন, “এ ক! বাঁসকাপড়ে খাবার কিনে আনলেন, ঠাকরের সেবায় 
তো এ-সব লাগবে না।' বৃল্দাবনবাবু হন 'বব্রত ও লাঁক্জত। কথাঁট গোসাঁইর 
কানে যায় দ্াদন বাদে । মৃদু হেসে তিনি বৃন্দাবনবাবুকে বলেন, তুমি ডান্তার- 
বাবুর কাছে ঠকে গেছ। তানি তাঁর ভাবে বলেছেন। তুমি ছাড়লে কেন? কি 
জানি, আপান যাঁদ গ্রহণ না করেন! এই ভয়েই তো আম চুপ করে গেলাম ।, 
'আম না খেলে তুম ছাড়বে কেন ? গাল টিপে খাইয়ে দলেই পারতে! 

গোস্বামীপ্রভূর কাছে সাধন পেয়ে শিষ্যদের অবস্থার উন্নাত দেখে লীলাচণ্তল 
দেবতারা হন দিশেহারা । কালন, দূর্গা, শব, বিফ এসে গোসাইকে অনুরোধ 
করেন--আমাদের পূজা যাতে লোপ না হয় এই ব্যবস্থা কর।” প্রভু অবাক হয়ে 
তাঁদের জজ্ঞাসা করেন, 'কেনঃ আম ক লোপ করাঁছ? দেবতারা বলেন, 
“না, তা নয়, তুমি যাঁদের সাধন "দচ্ছ, তাঁরা যাঁদ করেন।” এই বাড়ীতে যাঁদের 


৯. শ্রীমদ কুলদানন্দ ব্রক্মচারী-প্রণীত শ্্রীশ্রীসদগুরু সঙ্গ”, ৩য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃ ১৮৬ 


শ্যামবাজার তেমাথার মোড়ে বাড়শ ভাড়া ৩৬১ 


সাধন হল, তাঁদের গোস।ই উপদেশ দেন যথারীতি । তদুপাঁর আরও বলেন, "যাঁর 
যোঁট দেশগত, সমাজগত, বংশগত রীতিনীতি, তা যথাসাধ্য বজায় রেখে সাধনপথে 
চলবেন ॥ 

গোসাঁই একদিন গভীর রাতে কথাপ্রসঙ্গে শিষ্যদের বলেন শ্রীবৃন্দাবনে তাঁর 
অবগাহনের পর কয়েকটি প্রেত কি করে উদ্ধার পেল। পরান প্রভূ যখন শোৌচ 
থেকে ফিরেন, মহেন্দ্র মিত্র জোর করে তাঁর চরণামৃত 'নয়ে আসেন । শ্যামাকান্ত 
পণ্ডিত, দেবেন্দ্র সামন্ত, মহেন্দ্রবাব এবং আর যাঁরা পেলেন, সকলেই বিস্মিত হন 
চরণামূৃতের সৌরভে। কলের জল, অথচ এত সুগন্ধ! গোসই কখনও গন্ধদ্রব্য 
ব্যবহার করেন না। 

১ পোষ, ১২৯৮ সাল । বেলা সাড়ে নটায় রামদয়ালবাবু পূজার সব উপকরণ 
নিয়ে আসেন । তান প্রভুর চরণপূজা করেন। গোসাঁইর গলায় মালা পারয়ে দেন, 
বুকে দেন তুলসঈ-চন্দন; তারপর পণ্প্রদীপ নিয়ে আরাতি করেন। বারবার শঙ্খ- 
ধ্বনি হতে থাকে । মেয়েরা করেন উলুধ্বনি । প্রভূ সমাধিস্থ হয়ে পড়েন । রামদয়াল- 
বাব পুম্পাঞ্জীল দেন। পরে ঘরে যত শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন, একে একে সকলেই 
প্রভুর চরণে ফুল "দয়ে প্রণাম করেন। তারপর সকলেরই অপূর্ব ভাবাবেশ-ঘন্টা- 
খানেক ধরে বেশির ভাগ শিষ্য-শিষ্যাই সাষ্বিতহারা ! 

আসনময় ফুল-দুরবা। আর-আর দরন্ন শোৌচে যাবার পূর্বে প্রভূ আসন ঝেড়ে 
রোদে দিতে বলেন, 'িকল্তু এদন এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেন ন। কুলদানল্দ 
ভাবেন, গোসাঁইর বু খেয়াল নেই । আসনাট পারন্কাব করতে হাত দিতেই দ্যাট 
প্রাচরের ব্যবধানে শৌচাগার থেকে প্রভু সজোরে বলে উঠেন, “ওহে আসন নেড় না। 
থেমে যাও, থেমে যাও' ফোঁস্‌ করবে ? তীর শ্রীদেহে যেন সূতার টান পড়ল। 
ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করেন, 'কালকাতা শহরে তৈতলার উপর সাপ কি করে এল?” 
প্রভু বলেন, 'বাস্তুসাপ প্রায় সকল পরান বাড়ীতেই আছে: কালিকাতা-ই কি আর 
অন্যত্ই বা ি? কিছুকালের জন্য কোন 'নাদ্ট স্থানে আসন করে বসলেই 
নিকউবতর্ণ বাস্তুসাপ আসনের নীচে এসে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে।' 

৪ পৌষ (১২৯৮) কুঞ্জবহারী গুহঠাকুরতার মা, বোন এবং স্তী কুসুমকুমারী 
সাধন পান। কুসুম দীক্ষামন্ত পেয়েই সাঁম্বত হারান--সারাদন থাকে নেশাখোরের 
মত ঢুলু-ঢুলু অবস্থা । এই বাড়ীতে কি আহারের ব্যবস্থা, ক অভ্যাগতের 
অভ্যর্থনা, ক দক্ষার্থীর থাকার বন্দোবস্ত সবই িখসুতভাবে চলে । বৃন্দাবন 
মজ্‌মদার, মণীন্দ্র মজুমদার, ডাও নবীন ঘোষ, চন্দ্রমীণ দেবী ও সারদা দেবীর 
নিরলস সেবায়ই এ-সব সম্ভব হয়েছে। মেয়েরা সুচার্ভাবে রান্নার দিকটা 
সামলান। হঠাৎ আবার স্বর্ণময়শ দেবী শান্তিপুর থেকে এখানে আসেন । প্রভুর 
অবব্রাহ্মণ 'শিষ্যাদের রান্নাঘরে দেখে তানি ক্ষেপে যান। তাঁদের স্বর্ণময়ী দেবী 
বলেন, 'আরে, এ কি? তোরা এখানে কেন ? তোরা এংটো মুন্ত করাবি। এ-ঘর থেকে 
বের হ।” ঠাকুরমার পাগলামি তাঁদের অজানা নেই । তাঁর কথা তাই তাঁরা কেউ গায়ে 
মাখেন না, তাঁর সব অত্যাচারকে ভাবেন রঙ্গরস। ও“দের কুটনা-বাটনা সব তিনি! 
ফেলে দেন। খোসাসমেত তরকাঁর কুটে আধাঁসম্ধ করে রাখেন, ডাল-চাল "সিদ্ধ 
না হতেই নাঁবয়ে ফেলেন। রান্নার যা ছিরি--গলাধঃকরণ দ-ঃসাধ্য। সকলেরই 
পাতে ভাত, ডাল, তরকারি পড়ে থাকে । এ-সব দেখে তিনি ছেলেকে শিয়ে বলেন, 
"রে বিজয়! বলাদকিনি আমি কেমন রাঁধি £ গোস্বামীপ্রভু হেসে বলেন, “কেন, 


৩৬২ সদগরু শ্রশশ্রীবিজয়ক 


মা? তা-কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? ঠিক যেন জগন্নাথের ভোগ! ও"রা সব 

কৈমন খাচ্ছেন 2, স্বর্ণময়ী দেবী উত্তর দেন, খাবে কি? ওদের ক ভান্ত আছে? 
আমরা হলাম শান্তিপুরের গোসাই! আমাদের হাতের প্াম্মা দেবতারা খান। আমলা 
বাপনু, তেল-ঘিও দেই; না, আর বাটনা-কুটনারও ধার ধার না। সাদা জলে সদ্ধ 
কার! তারই কত স্বাদ! প্রভূ বলেন, “জগন্নাথের রাল্না সাদা জলেই তো হয় । প্রভুর 
গশষ্যেরা রগড় করে বলেন, ঠাকুরমা, হেলায় ক শ্রদ্ধায়, যেন-তেন-উপায়েন, এই 
প্রসাদ এক গ্রাস তল করতে পারলেই হল, একেবারে 'নাশ্চান্দ! সারাদন আর 
গছ? খেতে হয় না? 

স্বর্ণময়ী দেবী একদিনের জিনিস অন্যাদন রাখেন না। প্রাতাদনই ভান্ডার 
উজাড় করেন। প্রচুর পাঁরমাণে রান্না_পথের কাঙ্গালি-দুঃখীদের তিনি ডেকে 
এনে খাওয়ান । বাধা দলে বলতেন, “তোরা মানুষ না পশহ, মানুষকে না 1দয়ে 
ক কখনও মানুষে খায়? সে তো শয়াল-কুকুরেই করে । ভগবান একমূঠা দয়া 
করে দিলে, তা হতে এক গ্রাসও অন্যকে 'দতে হয় । ভগবানের দান- যার প্রয়োজন, 
তারই জন্য; পশ্াজ করার জন্য নয় ।” তান আরও বলেন, “আমরা গোসাঁই বাড়ীর 
বউ; আজকের যা এল তা হল. কালকে শ্যামসুন্দর আছেন ।, ভাণ্ডার-ঘরে প্রভু 
প্রসাদ পান। তাঁর আহারান্তে তাঁর উদ্বৃত্ত ?শষ্যেরাই বেটে খান। ঝ আসা অবাধ 
থালা পড়ে থাকে । একাঁদন অপরাহে হঠাৎ এ ঘরে ঢুকে বাসন পড়ে আছে দেখে 
ঠাকুরমা বাড়ী তোলপাড় করেন। তান চেশচয়ে বলেন, এএ ক অনাচার! এ্টোঁ 
বাসন ভাড়ারে! ইণ্দুর, বিড়াল, আরসোলা, কত কি এ-ঘরে আসে । এ-ঘরের 
1জনিস ক করে ঠাকুরের ভোগে লাগবে? 

ভোর-কীর্তন শেষ হতেই স্বর্ণময়ী দেবী ছেলের সামনে এসে বলতেন, “ওরে 
বিজয়, নে পেম্বাম কর ।, প্রভূ অমাঁন তাঁকে প্রণাম করে পদধুঁল মাথায় নেন আর 
ছোট শশার মত চোখের পলক না ফেলে মার পানে ফ্যাল: ফ্যাল্‌ করে তাকান 
গোসাঁই একাঁদন বৃন্দাবনবাবূকে বলেন, “মা যখন এসে দাঁড়ান, মার প্রাতাট লোম- 
ক্‌পে রহ্দজ্যোতি ফুটে বের হয়, আম দেখতে পাই? 1শষ্য-শিষ্যারা মলে 
একাঁদন স্বর্ণময়শ দেবীকে ধরে বসেন, ঠাকুরমা, আমাদের ঠাকুরের জল্মকথা 
শোনান। লোকের মুখে তো কত ক শান! তিনি তাঁদের বলেন, “লোকে 
জানে? সকলের জল্ম যেমন হয়, ওর জল্ম তো আর তেমনাঁট নয়। আর তা বললে 
বিশ্বাস-ই বা করতে পারাঁব কি করে ? ও*র বাবা তখন ব্রন্গচর্য করতেন । শান্তপুর 
থেকে সাম্টাও্গ 'দয়ে শ্রীক্ষেত্রে গিয়োছিলেন হাতেতে, বুকেতে, হাঁটুতে কাঁথা বেধে। 
ও-রকম আর কাউকে যেতে শুনোছস? বিজয় যখন আমার পেটে উদয়াস্ত সূর্খ- 
রশ্মিতে রাধাকৃফের যুগল রূপের দর্শন পেতাম? ঠাট্টা করে তান ও*দের বলতেন, 
“তোরা তো কচুবুনো গোসাঁইর শিষ্য ওত্রাও ছাড়বার পান্র নন। তাঁকে বলেন, 
“আপনি ?ি আর জায়গা পেলেন না? কচুবনে গিয়ে প্রসব করলেন! স্বর্ণময়শ দেবণ 
বলেন, “তখন যে শিকারপুরের বাড়ঈ বরকন্দাজে ঘিরে ছিল । বাড়ী ছেড়ে সকলে 
পালাল । ঝড়-বাষ্ট, তুফান, যাব কোথায় £ গিয়ে কছুবনে বসলাম; খানিক বাদে 
দেখি বিজয় কোলে বসে আছে। প্রসববেদনা তো হয় নি। আগে বুঝব ক করে? 
ওরা বলেন, “আচ্ছা ঠাকুরমা, আপান নাকি আঁতুড়ঘরে ঠাকুরকে বিষ খাইয়ে খদয়ে- 
ছিলেন! মা হয়ে পৃতনার মত ক করে 'বষ খাওয়ালেন 2, স্বর্ণময়ী দেব বলেন, 
'রাম! রাম! তোরা ধক বলাদকিনি! তা 'ক কখন হয়? ছেলের ঠাণ্ডা লেগোঁছল। 


শ্যামবাজার তেমাথার মোড়ে বাড়ী ভাড়া ৩৬৩ 


আমি মুসব্বর ভেবে মালিশের ওষধ খাইয়ে দিয়েছিলাম। তাতে আফিং ছিল 
কাল হয়ে গিয়োছল, তাতে আর ওর দক হল? ভগবানই দয়া করে রক্ষা করলেন ।" 
একদিন এই বাসায়ই তান ছেলেকে বলেন, পবজয়, তুই আর সব তশর্থে যাস, 
শ্রীক্ষেত্রে যাস না। শিষ্যেরা তাঁকে এ কথার তাৎপর্য ?ক 'জজ্ঞাসা করেন। তিনি 
বলেন, “ও যে শ্রীক্ষে থেকে এসেছে । একবার ওখানে গেলে আর কি সে ফিরে 
আসবে 2 ওটি যে ওপর স্থান।, 

৩ পৌষ ৯২৯৮) গেণ্ডোরিয়া থেকে খবর আসে যোগজশবনের স্ত্রশ গভণ্পাত 
হয়ে বিকার-জবরে শয্যাগত; অবস্থা আশঙ্কাজনক । প্রভুর 'শষা ডান্তার প্রসন্ন 
মজুমদারের 'চাকিৎসার তানি আছেন) প্রভু যোগজশীবনকে এীদনই ঢাকা যাবার 
নির্দেশ দেন। তার সঙ্গ ছেড়ে যেতে ফেঁগজীবনের যত ওজর-আপাত্ত! তান 
তাঁকে বুঝান, প্ত্রীর প্রাতি যা একট কর্তব্য আছে, এ সময়ে গিয়ে শেষ করে নে। 
আর তোকে স্বরণ নিয়ে ঘর করতে হবে না। খুব শগঘ্রই বউ-মা দেহ রাখবেন । এবার 
তাঁর আর নিক্কাত নাই। তাহলেও যে কয়েকটা দিন আছেন, সেবা-শশ্রুষা ও 
চাকৎসার যেন কোন প্রকার ব্রুটি না হয়। চিকিংসাতে দৌহক ভোগের প্রায়শ্চিত্ত 
হয়। আঁবলম্বে ঢাকা ধগয়ে & সকল শবষয়ের সুবন্দোবস্ত কর। আম শগন্ই' 
যাচ্ছি। এীদনই যোগজশীবন ঢাকা গেলেন।॥ শিষ্যরা গুরুকে জিজ্ঞাসা 'করেন, 
যোগজশবনের স্তর গর্ভ নম্ট হল কেন 2 গোসাঁই বলেন, একজন উন্নত অবস্থার 
যোগী কর্মীবপাকে পড়ে একট গুরুতর অপরাধ করে ফেলেন। তাতে আভশাপ 
হল, সাতবার গর্ভ-ষল্তণা ভোগ করতে হবেণ তাই জীবতত অবস্থায় ইনি কখনও 
ভূঁমিন্ত হন না। আরও তিনবার ওকে গর্ভবাঁস করে, পূর্বাবস্থা লাভ করতে হবে। 
যে-সে ক্ষেত্রে ইন প্রবেশ করেন না। প্রস্ঠীতও এর ভূমিষ্ঠ হবার পরই দেহত্যাগ 
করেন। 

ঢাকা থেকে বোলপুর ফিরে গিয়ে হরিদাসবাবূর অনুশোচনা হয়, পৌত্তালক 
গোসাইকে গুরুবরণ করে তানি কি ভুলই না করেছেন! রক্ষোপাসনা তিনি ছাড়েন 
না। বড়াঁদনে কাছারণ হি লা প্ান কে ত 
অভাবনীয় আকর্ষণ গুরুর জন্য! পরস্পর শুনেছেন গোসাইজী শ্যামবাজার 
তেমাথায় এক তেতলা বাড়তে আছেন। পাঁণ্ডিত মহাশয়কে চিঠি লিখে তান তাঁর 
আ'ভপ্রায় জানান। লুপূমেলে হাওড়া পেশছে, ?ি যে বৃষ্টি! বাড়ীর নম্বরটা ভুলে 
গেছেন। ঘোড়ার গাঁড় মলে না। পালকি ভাড়া করে তেমাথার মোড়ে এসে ঘুর- 
পাক খান। ছাদ থেকে পশ্ডিত মহাশয়ের চোখে পড়তেই তিনি নেবে যান। প্রকাণ্ড 
তেতলা বাড়-ভরাঁতি লোক । গোসছিকে বস মহাশয় প্রণাম করেন । হাত-ম*খ 
ধোবার পর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী একখানা কলাপাতায় পেস্তা, বেদানা, দিসামস 
আখরোট, ফল-ফলাদ, মেওয়ার নানা রকম সংখাদ্য, রসগোল্লা, ছানাবড়া এনে 
ধরেন । হরিদাসবাব্‌ জিজ্ঞাসা করেন, “এত কেন €' ব্রহ্মচারী বলেন, “খাও হে খাও ।, 
সটা দেড়েক পরে নগেনদনাথ চট্টোপাধ্যায় এসে বলেন. চলন, আহার প্রস্তুত 1” 

বলেন, “আমার খাওয়া হয়েছে । নগেনবাবু বলেন, “ফের খাবেন, আসন ॥ 
আহারে বিলে বর অহীলরের টের নার কি তেই ছানার পোলাও, ছানার 
কালিয়া, ভাজা, ঝোল, আলংর দম, দই, সন্দেশ, আরও কত কি! রান্নাও সুস্বাদু 
হাঁরদাসবাব্‌ মন্তব্য করেন, “এমন উপাদেয় খাদ্য কখন খাই নি।' কত লোক যে 
এমন প্রসাদ পান, তারও হসাব নেই । হরিদাসবাবু পাঁচ-ছ দিন ছিলেন । রোজই 


৩৬৪ সদগুরু শ্রনশ্রীবিজয়কৃণ 


এ রকম ব্যবস্থা । গোস্বাম মহাশয়ের মা স্বপাক আহার করেন । একা হলেও আট- 
ন জনের রান্না তিনি করেন। 

প্রভু হারদাসবাবূকে বলেন, “ভন্তিগ্রন্থ পাঠ করবেন- প্রথমে শ্রীচৈতন্যভাগবত 

পড়ে, তারপর শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ॥ বসু মহাশয় গ্রন্থ দুখানা কনে নেন। 

বেলা নটা থেকে গোসাঁইর কাছে লোকের ভিড় । ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কত 'ি 

প্রশ্ন! না আছে প্রভুর ক্লান্তিবোধ, না ঘটে তর ধৈষ্যুতি। গোসাঁইকে একাঁদন 
হারদ্াসবাব বলেন, 'আমরা ওকালাতি কার, অর্থের বিনিময়ে কথা কই । তা সর্তেও 
মক্কেল যাঁদ কখনও অবান্তর কিছু বলে তাহলে 'বিরান্ত বোধ কাঁর। অথচ এখানে 
দেখি, আপনাকে অনর্গল এপ্রা প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর আপানও উত্তর 'দিয়ে 
যাচ্ছেন। প্রশ্নের ধরন দেখে আমাদের উম্মা হয়, কিন্তু আপাঁন একেবারে 'নার্বকার। 
মৃদু হেসে প্রভু তাঁকে বলেন, “ওসব আমার সয়ে গেছে। 'ন্রতাপ জবালায় ওরা 
দপ্ধ। ও"রা কি সব আর গুছিয়ে বলতে পারেন 2 ও"দেরই তো এখানে আসার 
প্রয়োজন বেশী ।” বোলপ্দর ফিরে যাবার দন হরিদাসবাবু গোস্বামীপ্রভূকে' 
অনুনয় করে বলেন, “আপানি আর এখানে থাকবেন না। আমাদের ধৈষষ্চ্যাতি হচ্ছে ॥ 
প্রভূ বলেন, বোমার বাড়াবাঁড়। পরশ রাববার ঢাকা যাব বলে স্থির করোছি।' 
শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করেন, ধর্ম লাভ করতে হলে প্রথমে 'ি কি 'বষয়ে চেম্টা করতে 
হয় 2' গোসাঁই বলেন, ধর্মাথাঁদের প্রথমেই শোৌচ, সত্য, ক্ষমা, ও শান্তি-_এই চারটি 
অভ্যাস করতে হয় । গৃহত্যাগন সন্ব্যাসীর পক্ষে শারীরক শৌচ, উধর্বরেতা হওয়া, 
আর গৃহশীর পক্ষে শুধু খতুগামী হওয়া 

১. আল্তারক 'শোৌচ”--সরলতা ; যথার্থ সরল হলেই অন্তর শুদ্ধ হয়। 

২. “সত্য” সত্য বাক্য, সত্য ব্যবহার ও সত্য চন্তা; অসত্যের কোন প্রকার 
সংশ্রব না রাখা । 

৩. ক্ষমা মনুষ্য, পশহ়, পক্ষ, কাট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, কারও হতে 
উদ্বেগগ্রস্ত না হওয়া; এবং কারও উদ্বেগের কারণ না হওয়া । এ বিষয়ে 
মনোযোগ রাখতে হয়। 

৪. “শাঁন্ত_-চিন্তের অবস্থা সর্বদা সকল 'বষয়ে সন্তুষ্ট রাখা ; কোন 'কছুতে 
উপেক্ষা বা অপেক্ষা না রাখা । এ-সব নিয়ম ধরে খুব চেম্টা করতে হয়। 

১৭ পৌষ (১২৯৮) সন্ধ্যা-কীর্তনে তিন-চারটি খোল, করতাল একতানে বেজে 

ওঠে । গোস্বামীপ্রভু আসনে উপাবিস্ট-কখন বা ডাইনে, কখন বা বামে ঢলে 
পড়াছলেন। সম্মুখের দিকে দুহাত তুলে “জয় শচঈনন্দন, জয় শচীনন্দন বলতে 
বলতে আসন হতে উঠে পড়েন । সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে দাঁড়ান । গোসাঁই উদ্দণ্ড 
নৃত্য শুরু করেন। ষ্যেরা মেতে উঠে বাড় কাঁপিয়ে তুলেন । গোসাইর দেহ যেন 
খাটো হতে থাকে । এ্ীরে' এঁরে' বলে বালকের মত তন হলঘরের এঁদক-ও'দক 
ছোটাছুটি করতে থাকেন। তারপর "স্থর হয়ে দাঁড়ায়ে, উপরের ঈদকে হাত তুলে, 
'য় রাধে, জয় রাধে' বলতে বলতে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। শরণর স্থির, 
অথচ বাহ, বক্ষঃস্থল, প্রাত অগ্গ-প্রত্যঙ্গে নৃত্যের 'হল্োল । সম্মুখের ও উভয় 
পাশ্বেরি জটাভার থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে খাড়া হয়ে ওঠে । তারপর 
সম্মুখেরাঁট সর্প-ফণার ন্যায় সর্‌ সর করে কেপে দুলতে থাকে । তখন প্রভুর 
মস্তকে চন্দ্রের জ্যোতি, দু চোখে বিদ্যুতের স্ফ্ীলগ্গ । অনেকে চঈৎকার করে উঠে 
মূ্ছা যান। গোসাঁই তজর্নী দোঁখয়ে বলেন, “এ দেখ, এপ্রা সব আমাকে নিতে 


শ্যামবাজার তেমাথার মোড়ে বাড় ভাড়া ৩৬৫ 


এসেছেন; আমি যাই, যাই” এই বলে শ্রীঅঞ্গ এলয়ে দেন। “ঠাকুর দেহ ছাড়লেন, 
বলে কান্নার রোল ওঠে । নগ্েনবাব হুঙ্কার দিতে থাকেন, 'দোহাই পরমহংসজণ, 
দোহাই পরমহংসজ” বলে তিনি আবার বলেন, 'কখনও যেতে দিব না, কখনও 
যেতে দিব না।” অল্পক্ষণ পরেই প্রভু 'জয়গুর-, জয়গনরূ' বলে উঠে বসেন। ছু 
সময় পরে নগেনবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন. 'এ*রা সব কারা এসে আপনাকে টানা- 
টানি করছিলেন ঃ আমাদের তো মনে হয়োছল আপাঁন বুঝি চলে গেলেন ।' প্রত 
বলেন, “ও রকমই হয়েছিল । গৌরাশিরোমাঁণ মহাশয়, যোগজনীবনের মা. শ্ত্রীবন্দাবনের 
সঁখগণ এবং আরও অনেকে এসোঁছলেন। এ সময়ে হঠাৎ পরমহংসজশ উপাস্থত 
হয়ে বাধা দলেন। গুরুজীর ইচ্ছা না হলে কারও চেম্টাতেও কিছু হবার জো নাই।" 

নগেনবাব; গোসাঁইর সঙ্গে নিজ্নে ক আলাপ করেন। কুঞ্জ গুহঠাকুরতাকে 
তিনি পরে বলেন, গোসাঁইর কাছে আমার দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা জানয়োছিলাম, 
তিনি বললেন, “আপনাকে আম বন্ধুভাবে দোখ, আপনার আর প্রয়োজন নাই ।' 

[তন-চারদিন পর প্রভু ঢাকায় রওনা হন। রাত্র নটায় ট্রেন। গকল্তু দল-বল 
নিয়ে তানি ছটায় শয়ালদহ পেশছেন। সহগামিরা বলাবলি করেন. এত পৃবে 
স্টেশনে আসার ক সার্থকতা? গোসাঁই ঘলেন, “অনর্থক বাসায় সময় কাটিয়ে 
পরে অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করার চেয়ে বরং দু-তিন ঘণ্টা পূর্বে স্টেশনে এসে 
নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকা ভাল । আঁম কোথাও যেতে হলে এঁরূপই কাঁর। জীবনে 
তাই কখনও ট্রেন ফেল করি নাই । নবীনবাবু, মাণিবাবু. বৃন্দাবনবাব্‌, শ্রীচরণবাব্,, 
সারদাকান্ত, দেবেন্দ্র সামন্ত, কৃঞ্জ গুহ এবং আরও অনেকে স্টেশনে এসোছিলেন। 
আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় কারও মুখে হাঁস ছিল না। এক-একজন বিষপ্ন-মৃর্তি। 

পরাঁদন ভোরে গোয়ালন্দ পেপছে নাক্লায়ণগঞ্জের স্টীমারের ডেকে একখানা 
বড় কম্বল 'বাছয়ে গোস্বামীপ্রভূকে ঘিরে সকলে বসেন ! পদ্মা নদী দর্শনে প্রভুর 
বড় আনন্দ। তিনি বলেন, "ভাগিরথীর প্রবল ধারাটাই এই পদ্মায় মিলে প্রবাহত 
হচ্ছে । পদ্মার হাওয়ায় শরীরের জড়তা নম্ট হয়। প্রাতি অঙ্গ-প্রতাঙ্গ সতেজ হয়ে 
উঠে। জলের অসাধারণ গুণ। আধকোটা চাল বা কাঁচা ড়া আধসের খেলেও, 
পদ্মার এক ঘাঁট জল খেলে তা অনায়াসে হজম হয়ে যায়। পদ্মাতীরবাসী মাঝিরা 
যের্প সবল এবং সুস্থ, এরুপ প্রায় দেখা যায় না। পদ্মার বিস্তৃতি দেখে িত্তাঁট 
প্রশান্ত হয়ে ওঠে ।, 

খানিক বাদে গোসহি ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন । বারবার ঢলে পড়েন, আবার মাথা 
তুলেন। গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা। একজন ইংরেজ যাত্রী_ডেকে পায়চারশ করতে এসে 
গোস্বামনপ্রভুর উপর নজর পড়ে । প্রভৃও তখন চোখ মেলেন। ভদ্রলোক কাছে এসে 
গোসাঁইকে মাতাল মনে করে পাঁরহাস করে বলেন, 'ক্যায়া জী, দার, পিয়া % কেতনা 
পিয়া ? প্রভূ মাথা তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেন: হ্যাঁ, দার পিয়া, 
বহুত পিয়া । তুমহরা যীশু যো দারু িতে থে. হমীভ ওহি দার পিয়া।' এ-কথা 
শুনে ইংরেজ ভদ্রলোক চমকে উঠে, মাথার টুপি খুলে প্রভুকে বারবার অভিবাদন 
করে বিদায় নেন। 

লোকোন্তর মহাজনদের জীবনে বহু অলোছিক ঘটনা ঘটে থাকে । বস্তুত 
অলোকসামান্য ঘটনাবলণই তাঁদের প্রাতি জনসাধারণের দৃন্টি আকর্ষণ করে । এই 
সকল মহাত্মারা যাঁদও এশ্বর্ষের ধার ধারেন না, তথাপি এশ্বর্য তাঁদের পেছন পেছন 
যায়। এই অলোকিকত্বেরই প্রকাশ ঘটেছিল শ্যামবাজারের বাড়ীতে । 


৩৬৬ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ 


গোসাইজী বলেছেন, “নজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। অনেক সময় নিজের 
ইচ্ছা দেখে মনে হয়, উহা কিছুই নহে । যখন যাহা প্রয়োজন তাহা ভগবদ্‌ ইচ্ছায় 
সম্পন্ন হয়। যথার্থ যাঁদ শিশুর মত থাকিতে পারি, তাহা হইলে মাতা সবদা দৃম্টি 
রাখেন । যে ঘটনা ভগবদ-ইচ্ছায় হয়, সে ঘটনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভগবানে 
ধনভ'র করিয়া চল, তাহাতে ভয় নাই । তানি যাঁদ আহার না +দয়া মারিয়াও ফেলেন, 
তাহাও ভাল । তথাপি সংসারকে সার ভাববে না। যাঁদ সংসারে আ'সয়া কর্মবন্ধন 
হইতে মুক্ত হইতে চাও, সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে নির্ভর কর। লোকের 'নন্দা-প্রশংসা 
শৃনিও না। ধীরভাবে ভগবানের মঞ্গলময় ইচ্ছার উপর শনর্ভর কাঁরতে চেষ্টা 
কর। গরুতে নির্ভর কর, সব হইবে । নিজে 'কছুই "স্থর কাঁরতে নাই । ভগবদ- 
ইচ্ছায় নির্ভর করে থাকতে হবে । 'নজের হাতে ভার 'ীনলেই কম্ট।” 

তিনি আরও বলেন, “বে ব্যান্ত ভগবানে সম্পর্ণ আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান 
তাঁহার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত। জশবকে আর ভাবতে হয় না। 
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গোস্বামীপ্রভূু গেশ্ডেরিয়া় এসেছেন; ঢাকার শিষ্যেরা স্বাস্তর িঃমবাস 
ফেলেন। বসম্তকুমারীর এখন-তখন অবস্থা; যোগজনীবনের আজল্ম উদাস প্রকাতি। 
রোগীর শহশ্রুষায় অপটু। তথাপি তাঁর উপাস্থাতিতে বসন্তকুমারী অপেক্ষাকৃত 
সতেজ হয়ে উঠেন। ২৩. পৌষ (১২৯৮) রোগীর অবস্থা আবার যায় খারাপের 
দিকে-*বাসকম্ট। প্রভু বলেন, দৈহিক সামান্য যা একটু ভোগ আছে, প্রাণায়ামে 
তা-ই পাঁরচ্কার হয়ে যাচ্ছে । দুদিন পর ডাঃ প্রসন্ন মজুমদার সকালে রোগিণীকে 
পরীক্ষা করে গোসাঁইজীকে বলেন, "আপনি ইচ্ছা করলেই তো এসকে ভাল করতে 
পারেন ।” প্রভূ তদ্ঃস্তরে বলেন, “যে মুস্ত হয়ে যাচ্ছে, তাঁকে আর আবদ্ধ করা কেন? 
এই দেবদুলভ অবস্থা বহু ভাগ্যে হয়। একে বাঁচাতে অনুরোধ কর না? প্রসত্র- 
বাবু বলেন, ণতনাঁদন ধরে ও*র বড় *বাসকম্ট হচ্ছে গোসাঁইজশী তখন তাঁকে 
বলেন, “আর দেরী নাই। সময় হয়ে এসেছে। বুড়াঠাকরুণের উপর ওর একট: 
বিরন্তি আছে, তা কেটে গেলেই হবে ।" ডান্তারবাব প্রশ্ন করেন, তা আর হবে কি 
করে 2" গোসাঁইজী প্রসন্নবাবূকে বলেন, বিড়াঠাকরুণ গিয়ে ওকে একট: প্রসন্ন 
করলেই হয় । এজন্য ব্যস্ত হতে হবে না। এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে । বেলা পড়তে 
বসন্তকৃমারন প্রভুকে দর্শনের আকাক্ক্ষা প্রকাশ করেন। তাঁর শয্যাপাশে শিয়ে 
গোসাঁইজী বসেন। শিষ্যা পুত্রবধূর একখান হাত 'ননজের হাতে নিয়ে তিনি 
হরিনাম করেন; গুরুর কল্যাণস্পর্শে বসন্তের চেহারা বদলে যায়। প্রশান্তির ছাপ 
পড়ে তাঁর চোখে-মুখে । রোগিণী বলেন, “বাবা, আর যে পার না?” প্রভু সান্তনা 
দিয়ে বলেন, 'মা, তোমার ক্লেশের অবসান হল বলে? সন্ধ্যায় বসন্তকুমারীর বাড়া- 
বাঁড় শুনে মুস্তকেশী দেবী কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে 'গয়ে বলেন, 'বউ, তোর 
মনে যাঁদ কখনও ব্যথা +দয়ে থাকি, সে-সব ভুলে বা, আমাকে তুই ক্ষমা করিস।, 
মৃন্তকেশশ দেবীর আকুল কান্না ও কাতরোন্ত শুনে ছল-ছল চোখে তাঁর গলা 
জাঁড়য়ে ধরে বসম্তকুমারী সাবনয়ে বলেন, শদাঁদমা! আপাঁন এভাবে বলবেন না। 
আপন তো কখনও আমাকে অনাদর করেন 'ন। আমার কল্যাণের জন্যই তো মধ্যে 
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মধ্যে আপাঁন আমাকে সাবধান করেছেন। আপাঁন আবার ক্ষমা চাইবেন িট' 
বসন্তের গন্ড বেয়ে গাঁড়য়ে পড়ে চোখের জল । তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 
জগদ্বন্ধুবাব যোগজনীবন এবং গরুভ্রাতাদের সম্মুখে, আঠার বছর বয়স না 
পরতে প্নণ্যশশীলা বসন্তকুমারীর ঘটে মহাযান্রা। বিমল হাঁসির রেখায় তাঁর মুখ- 
মণ্ডল উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে । গুরাভ্রাতারা মিলে তাঁর মরদেহ শ্যামপুর শমশানঘাটে 
শনয়ে যান; যোগজশীবন মুখাঁণ্ন করেন। আগ্ন-সংস্কারের সময় একটি গোলাকার 
জ্যোতিঃপনঞ্জ চিতা থেকে উন্ে তীব্রবেগে অনন্ত আকাশে মালয়ে যায়। মৃত্যুর পর 
বসন্তকুমারী গোস্বামনপ্রভুর কাছে উপাস্থত হয়ে বলেন, আম আমার স্বামশর 
কাছ থেকে পণ্ড পেতে ইচ্ছা কার ।' এগার 'দনের "দিন প্রভু 'নজেই শ্রাদ্ধপদ্ধাত 
দেখে যোগজনীবনকে শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়ান, আর যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ হয়। কথায় কথায় 
গোসাঁই বলেন, “বসন্ত শ্রাদ্ধস্থলে উপাস্থত থেকে হাত পেতে পণ্ড গ্রহণ করেন। 
তারপর সূক্ষন দেহি পাঁরত্যাগ করে দুলভ কারণ-দেহ লাভ করলেন: যোগ- 
জীবনের কাছে প্রকাশিত হবার অনুমাতি চেয়েছিলেন। আম বাল, “ক হবে 
এতে 2৮” উপাস্থত ব্য একজন জিজ্ঞাসা করেন, 'জীব ক অবস্থায় অপর দেহ 
আশ্রয় করে? গোসাঁই বলেন, ণবষয়ে যাঁদের আতিশয় বাসনা রয়েছে, ভোগ-ইচ্ছা 
যাঁদের অত্যন্ত প্রবল, তাঁরাই দেহত্যাগমান্ত্র অপর দেহ আশ্রয় করেন? অপর এক- 
জন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, শপতৃলোকে ক্ষারা যান 2" গোস্বামীপ্রভু তাঁকে বলেন, 
শবষয় উপাস্থত হলে যাঁরা ভোগ করেন, কিন্তু তা লাভের জন্য তেমন প্রবল স্পৃহা 
রাখেন না, সাধারণত তাঁরাই পতৃলোকে স্বান।' এর পর আবার তাঁরা প্রশ্ন করেন, 
'বৈকৃণ্ঠ ও ব্হ্গলোক এবং এরও উধর্যলোক্ষে জীব কি অবস্থা হলে যায় ?' গোসাঁই 
বলেন, যাঁরা ধর্মমান্র লক্ষ্য করে, কোনও প্রকার সদনুষ্ঞানে জীবন আতবাহিত 
করেন, কর্মানুসারে বাসনানুষায়শ এক-এক প্রকার লোক তাঁদের লাভ হয়। আর 
সব বাসনার মূল পর্যন্ত যাঁদের নম্ট হয়ে যায়, একমান্র ভগবানই লক্ষ্য থাকেন, 
তাঁদেরই ব্রজ্মলোকের অতীত স্থানে গাঁতি হয় । শুধু বাসনা হেতু জীবের ভিন্ন ভিন্ম 
লোকে গাঁতি হয়। 

আশ্রমবাসঈ কুকুর-গর্‌ পর্যন্ত প্রভুর আগমনে উৎফল্লপ হয়ে ওঠে । দুটি কুকুর 
শছল গেশ্ডোঁরয়া আশ্রমে; একটি সাদা ও শয়ালশ রঙ মশান। এর অভ্যাস িল-_ 
কেদারার উপর উঠে বসা। এই হেতু কৌতুক করে কুঞ্জবহারী ঘোষ এর নাম 
দিয়েছিলেন- চেয়ারম্যান । গোসহির প্রসাদ পাওয়া শেষ হতেই সে চেয়ার থেকে 
নেমে গা ঝাড়া দিত। অলক্ষ্যে থেকে কি করে যে বুঝত প্রভুর প্রসাদ পাওয়া শেষ 
হয়েছে-সে এক বিস্ময় । তার প্রকৃতি ছিল অসাধারণ । অন্য কুকুরের সঙ্গে সে 
কখনও মিশত না। একাকী সে পড়ে থাকত । কেউ কাছে গেলে বিরন্ত হত । কখনও 
সে আমিষ বা উচ্ছিষ্ট আহার করত না। প্রভুর প্রসাদের উপর তার বড় লোভ ছল । 

অপর কুকুরাটর রঙ ছল কাল । এঁ থেকে তার নাম হয় কেলে। আশ্রমে সে 
এসেছিল একেবারে বাচ্ছা । দন-দন এর কর্তনের প্রাত হর অনুরাগ । 
সংকীর্তনের খোল-করতাল যখনই বেজে উঠত, যেখানেই থাকুক না কেন, সে 
কঁর্তনে এসে হাঁজর হত। প্রভুর কাছে যখন শ্ত্রীচৈতন্যচারিতামত পাঠ হত, কেলে 
খাকত নিয়মিত শ্রোতা । একাঁদন পাঠ শুনতে শুনতে কেলের চৈতন্য লোপ পেল । 
গোসাঁই বললেন, “একে নাম শোনাও, এর সমাধি হয়েছে । কুঞ্জবাবু তার কানের 


৩৬৮ সদ-গুরু শ্রঁশ্রশীবজয়কৃ 


আসে । একাদন কীর্তনে কেলের সমাধ হলে প্রভু তার পায়ের ধাঁল নিজের মাথায় 
মাখেন। এবার আশ্রমে আসার পর কেলে একাদন গোসাঁইর আসনের সামনে বসে 
প্রভুর দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলে । তার উপর প্রভুর দৃঁম্ট পড়তেই তিনি 
বলেন, “কেলে, এ জল্মে হবে না। তোমাকে সহ্য করে থাকতে হবে, পরের জল্মে 
উদ্ধার পাবে ।' তাঁর কথা শুনে সে চীৎকার করে ওঠে । 

আশ্রমে একাঁট লাল গরু ছিল। তাকে রাঙ্গা বলে সকলে ডাকত। রাঙ্গা 
ডাকতে ডাকতে তার নাম রাণন হয়ে যায়; এ নামেই সকলে ডাকেন । রাণী কখনও 
গর্ভ ধারণ করে নি, কিন্তু প্রয়োজন মত দোহালে সে সামান্য দুধ দত । এই কাম- 
ধেনুটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল; কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে কেউ আশ্রমে এলে সে 
তাকে তাড়া করে যেত। কর্তন শুনে সে অভ্যস্ত। অথচ একদিন এক কর্তনের 
দল আশ্রমে প্রবেশ করতে না করতে রাণঈ দাঁড় ছিখ্ড়ে তাদের আক্রমণ করতে গেলে 
তারা ছুটে বের হয়ে রক্ষা পায়। 

গেণ্ডেরিয়ায় প্রাণের সাড়া পড়ে । দলে-দলে চারদিক থেকে লোক আসে । 
আশ্রমের গাছপালা, জীবজন্তু সব কিছুরই কোন না কোন বৈশিল্ট্য। সাপ, বাঘ 
এ-সব হিংন্্র প্রাণীর সঙ্গেও যেন প্রভুর প্রাণের যোগাযোগ । গভীর রান্লে বাঘের 
পায়ের ছাপ পড়ে আশ্রমের আঁউঙনায়। ভোরের আলোয় তা চোখে পড়ে । প্রভুর 
দৃম্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, "রাতে এক ফকির সাহেব এসোঁছিলেন বাঘে 
চড়ে । ইপ্দুর ঘোরাফেরা করে প্রভুর আসনের চারদিকে । তাঁর হাত থেকে খাবার 
নিয়ে আনন্দে কাচর-মিচির করে চলে যায়। কাক, িজ্গে, চড়ুই, ছাতার, শালিক 
-এদেরও কি আনন্দ! সাপ থাকে আসন-ঘরে, কখন বা প্রভুর গা বেয়ে মাথায় 
ওঠে । সাপেরও নিত্য দুধকলা মলে । 

আশ্রমের মাটি রাঙা : মনে হয় গেরুয়া রঙ । প্রভুর নরাসন্ত মনের প্রভাব সবর্ত। 
শ্রীবন্দাবনের ন্যায় এখানে বৃক্ষপন্ত নিম্নমুখী । গোসাঁইর পদধ্ীল পাবার জন্য যেন 
লালায়িত। স্কুল-কলেজের ছান্রেরা এসে আলাদা আলাদা তাদের ব্যান্তগত সমস্যা 
নিয়ে প্রভুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে । অকপটে তাঁকে তারা গোপন কথা বলে। 
তিনিও ওদের আলোর পথের সন্ধান দেন। রাতে কয়েকাঁদন ধরে আশ্রমে চোর 
আসে । ওদের প্রবেশমান্র গোসাঁই হেকে উঠেন--রাধে রাধে, জেগে আছ হে।॥ ক 
মুঁস্কল! চোর ক করে £ গাঁদক আর মাড়ায় না। 

শাশর-ভেজা ঘাসের উপর গিলামল করে প্রভাত-রাঁবর কিরণ । শৌচে যাবার 
পথে এই অনুপম শোভায় আত্মস্থ হয়ে প্রভু এাঁলয়ে পড়েন ঘাসসর উপর । 

গোসাঁইর হঠাৎ হয় জহর। শেষ পর্যন্ত নিমো'নয়া। কুঞ্জ ঘোষকে প্রভূ বলেন, 
'ডান্তার ডেক না। আমি কোন ওষধ নেব না। যখন জ্ঞান থাকে তখন একট করে 
আমানির জল (পান্তাভাতের জল) 'দও মুখে ।' মাঁণ মজুমদার ও নবীন ডান্তার 
এলেন কাঁলকাতা থেকে । কাণ্ড-কারখানা দেখে ডাঃ নবীন ঘোষের চক্ষু 'স্থর । দু 
তন দনে গোসাঁই সেরে উঠেন । নবীনবাবু নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়কে এ-সব কথা 
বলতেই তিনি বলেন, ণগোসাইর বাক্য, কার্য, চেম্টা সবই অপরুপ । আপনাদের 
সৌভাগ্য, তাঁকে গুরুরূপে পেয়েছেন । নীরবে শুধ্‌ দেখে যান ।, 

আমতলায় গোস্বামীপ্রভু সমাধস্থ। চমকে উঠে তিনি কুলদানন্দজীর খোঁজ 
করেন। কুলদানন্দ এলে বলেন, 'জগদ্বন্ধ কুলগাছ কাটতে গেছেন। দেড়হাত 
উপরে যেন কাটেন ।, মৈন্র মহাশয়ের কাছে য়ে ব্রহ্মচারী 'জজ্বাসা করেন, “কোথাক্ন 


গেশ্ডেরিয়ায় আম্রবৃক্ষ ও গোস্বামীপ্রভুর শ্রশদেহ থেকে মধুানঃসরণ ৩৬৯ 


৯০৯৭ জায়গাটি রা রা নিরদেশ। এতে 
বড় ডাল বেচে যায়। এবং মৃলগা রক্ষা পায়। জগদ্বন্ধুবাবূর 
স্থানে কাটলে, গাছটির মত্যু ছিল অবধারত। টানি লা 

আর একাঁদন পাঠ শুনতে শুনতে শিউরে উঠেন গোসাঁই । ব্রহ্ষচারীকে হাত- 
ছানি দিয়ে ডেকে বলেন, “চারাগাছটি খেয়ে ফেলছে। সাত গ্রাস খেলে তাড়য়ে 
[দিও ।, কুলদানন্দজশী ছুটে যান, দেখেন একাঁট ক'ঠালচারার পাতা গচবায় ছাগলে । 
সাত গ্রাস খেতেই তাঁড়য়ে দেন। তখন না তাড়ালে হত গাছের দফা রফা। ফিরে 
এসে তিনি প্রভুকে জানান । গোসাঁই বলেন, যার যা আহার, তা সে খেতে শুরু 
করলে কমপক্ষে সাত গ্রাস খেতে দিতে হয় । তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়। তাঁর ইচ্ছা না 
হলে গাছের একি পাতাও নড়ে না। [ানই সব কছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান 
করেন। বুড়ি রোদে বাঁড় শুকাতে দেয়। আকাশে মেঘ জমেছে দেখে, কাতর হয়ে 
প্রার্থনা করে, “রোদ দাও, ঠাকুর 1” এদিকে আবার মেঘ দেখে কৃষকের প্রাণ নেচে 
ওঠে । গদ-গদভাবে সে প্রার্থনা করে, “জল দাও, দয়াল, চারাগুলি যে শুকিয়ে 
যাচ্ছে।” তিনি রোদ হয়ে ব্দাড়র বাঁড় শুকান, আর জল হয়ে চাষার শস্য জন্মান। 
তান বুঁড়রও আবার চাষারণও ।' 

আশ্রম-ভান্ডারে কিছ না থাকলেও ধারে সওদা নিয়ে আসার উপায় নেই। 
প্রভুর নির্দেশ, “আমার আকাশবৃত্তি। ভগবান যেদিন যেমন দেন, আম তাতেই: 
সন্তুষ্ট থাকি । কিছ না দলেও তাঁরই দয়া মনে কার। আপনারা কখনও আশ্রমের 
জন্য ধার করবেন না। শশহ, রোগী, গর্ভবতী, ও নিতান্ত অশন্ত বৃদ্ধের জন্যই 
ধার করা যায়। আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদের এই নিয়মের দিকে বিশেষভাবে 
লক্ষ্য রেখে চলা উচিত ।” 'শষ্যেরা বলে থাকেন, ঠাকুরের আশ্রয়ে থাকতে কোন 
অসুবিধাই গায়ে লাগে না।' কিন্তু আহারের হের-ফেরে এবং ছোটখাট তুচ্ছ বিষয় 
য়ে এদের মাঝে কয়েকজন ঝগড়া-ঝাঁটি করে গোসাঁইর উপরও কটাক্ষ করেন। 
আবার এক-একজনের আশ্রমের প্রসাদে কি নিচ্ঠা! শ্যামাচরণ বকৃঁস গৃহে ফিরার 
সময় কণামান্ন প্রসাদ পেয়ে থরহ'রি কাঁপতে থাকেন। আফিংখোরের মত তাঁর চোখ 
বুজে আসে । মান্রায় একটু বেশি হলে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। একদিন তিনি বলেন, 
প্রসাদ পেলেই কেমন এক নেশা হয়; নামে মনাটকে আঁবষ্ট করে ফেলে । এই 
সম্পর্কে একাদন গোসাঁইকে ব্রক্ষচারী জিজ্ঞাসা করেন, 'সাধন পেয়ে দেখি, 
অনেকেই উপদেশ মত চলতে চেম্টা করেন-_ আবার কেউ এলোপাতাঁড় মনোমুখন 
হয়ে চলেন। কারও সামান্য ব্রুটিতে আপাঁন কঠোর শাসন করেন, আবার কেউ কেউ 
বা গুরুতর অপরাধ করেও বুক ফ্ীলিয়ে চলেন-_-ও*দের আপনিও কিছু বলেন 
না! প্রভু বলেন. 'মানৃষের প্রকৃতি দেখে, অবস্থা বুঝে তাকে চলতে 'দতে হয় ও 
চালাতে হয়। সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক তিনাঁট লোক 
একই ঘরে জরে পড়লে আরোগ্যের জন্য একমাত্র কুইনাইন সকলের পক্ষে ব্যবস্থা 
করলে সব সময়ে চলে না। কারও কুইনাইনে উপকার হতে পারে, আবার কারও 
মৃত্যুও হতে পারে। রোগ এক হলেও, রোগের হেতু এবং রোগীর শরীরের 
অবস্থাঁদ বুঝে ওষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। একই অবস্থা লাভ করতে 
বা একই দোষ ত্যাগ করতে হলে, এক-একজনের এক-এক ভাবে চলা আবশ্যক 
হতে পারে । যার যোঁট, সে সোঁট নিয়ে থাকবে; অন্যের কিসে কি হচ্ছে, তা দেখবার 
রা গার সিনা না রিকি এদারি রা রাকা 

ম--২৪ 


৩৭০ সদগুরু শ্রশ্রনীবিজয়কফ 


হবে না, মনে করা অত্যন্ত ভুল ।' কুলদানন্দজী গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, “সদৃগুরুর 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলেই ক সকলের একই অবস্থা লাভ হবে ?" প্রভু বলেন, হ্যাঁ, 
তা হতেই হবে। কোন একাট স্টেশনের টিকেট করে দশটি লোক গাঁড়তে চেপে 
বসলে, জেগে থাক বা ঘুমিয়ে থাক, ঝগড়া-ববাদ করে বা তাস-পাশন খেলে সকলেই 
এক স্থানে পেশছবে । তখন প্রশ্ন করা হয়, তাহলে আর আদেশ বা 'নয়মাঁদ পালন 
করে কি লাভ ?' প্রভু বলেন, 'লাভ খুব আছে । যাবে সকলেই এক স্থানে, তবে কেউ 
পালভীকতে বসে, আবার কেউ বা পালীক ঘাড়ে নিয়ে--পার্থক্য এইমান্র? 
জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ প্রভুকে বলেন, আমরা রোজই কত না 
অপরাধ করছি, তার উপর আরও একাঁট গুরুতর অপরাধ করে যেন আরও 
শবপন্ন হাচ্ছি” গোস্বামীপ্রভূু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ণক রকম? কুঞ্জলাল নাগ 
মহাশয় তাঁকে সবনয়ে বলেন, “আপান যে বিধি-নিষেধ দয়েছেন, তা পালন করা 
বড় কণ্তিন। আমাদের রাশ-রাশি অপরাধের উপর, গুরুতর অপরাধ গুরুর 'িনর্দেশ 
লঙ্ঘন ।' "তুমি এ সম্বন্ধে কি ভেবেছ ৮ গোসাঁইজন তাঁকে প্রশ্ন করেন । কুঞ্জবাবু 
বলেন, আমি এক সমন্বয় করে 'নয়োছ।” প্রভূ জজ্ঞাসা করেন, শক 2 নাগ 
মহাশয় সাবস্তারে গুরুকে বলেন, “আপনার বাঁধ-নিষেধগ্যীল সহজ মনে হলেও 
তা পালন করা বড় কঠিন। যাঁদ তা পালন করতে পারি, তাহলে জনবল্মুক্ত হয়ে 
যাব। আপাঁনও জানেন একাঁদনে আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হবে না। আমাদের 
সম্মুখে আপিন এ-সব বিধি-নষেধ দ্বারা আমাদের লক্ষ্য স্থাপন করে দয়েছেন। 
এঁ লক্ষ্যে পেশছতে আমরা কায়মনোবাক্যে সচেম্ট হই, ইহাই আপনার আঁভপ্রায়। 
তা না হলে কল্যাণ না হয়ে, আমাদের অকল্যাণই হবে । গোসাঁই শুনে বলেন, ঠক, 
ঠিক, তা-ই ঠিক ।” ব্রহ্মচারী বলেন, “সাধ্যমত চেস্টা করে স্বভাবের একাঁটি দোষও 
তো তাড়াতে পার না। ক কার?” প্রভূ বলেন, স্বভাবের দোষ ক কেহ ইচ্ছামাত্র 
ত্যাগ করতে পারে £ 'নষেধ-বজন আর 'বাধমত-অনুষ্ঠান, এর মধ্যে নষেধ-বর্জন 
থেকে বাধমত-অনুষ্ঠানই সহজ । াধমত-অনষ্ঠান করতে করতে 'নাঁষদ্ধ 'বষয়- 
গুলি আপনা-আপানি ধীরে ধীরে ত্যন্ত হয়ে আসে । নিয়মগহীল প্রাতিপালন করে 
চলতে চেম্টা কর। দোষ সমস্ত আপাীনই যাবে ।' কুলদানন্দজী তখন গোসাঁইজনীকে 
বলেন, 'যে-সব নিয়ম পালন করে চলতে বলেছেন, তা তো ঠিকমত পার না।” প্রভু 
বলেন, “চেষ্টা করে যাও; পার না পার সোঁদকে লক্ষ্য রেখ না। বু্ষচর্যাশ্রমে যে 
সকল ব্যবস্থা আছে, তা কি সহজে লোকে করতে পারে ? এজন্য বার বছর সময় 
দিয়েছেন বার বছরের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হয়ে আসে । দু-চারবারের চেষ্টায় 
ফল না পেলে, হাত-পা ছেড়ে দিতে নাই। যতাঁদনে ঠিক না হয়, ততাঁদনই চেষ্টা 
রাখতে হয় ।” ব্রন্মচারী 'ীজজ্ঞাসা করেন, 'যে সকল 'বাধানষেধ বলে দয়েছেন, তা 
না পারলে ক আপান অপরাধ গ্রহণ করেন 2 গোস্বামীপ্রভূ সস্নেহে তাঁকে বলেন, 
শকছু না; আম তো কতই বলব, সবই কি আর একেবারে ঠিকমত করতে পারবে ? 
তাহলে তো 'সদ্ধ-ই হলে । যতটা পার, করে যাও । চেম্টা করেও যাঁদ না পার, 
কোনও অপরাধই হবে না। ইচ্ছা করে একটা আনয়ম না করলেই হল । হঠাৎ যা 
হয়ে পড়ে, তা জে করলে মনে কর কেন? সবই ভগবানের উপর 
ছেড়ে দিতে হয়। তাঁনই সব করছেন, "তাঁনই সমস্ত করায়ে নিচ্ছেন 
-খাঁট বুঝলেই শান্তি। যথার্থ পাপ-পুণ্য, ধর্মীধর্ম। আমরা কিছুই তো 
বুকি না। ছোটবেলা হতে দেখেশুনে একটা ভালমন্দের সংস্কার মাত্র দ'ড়ায়ে 
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গেছে। বাস্তাবক তত্ব বুঝা বড়ই কঠিন। লোকের কাছে লজ্জায়, লোকের ভয়ে, 
আমরা কতকগ্ছলি কার্য করি না; মনে কার পাপ। যথাথই ও-সব পাপ কিনা, 
ঠিক বলা যায় না। পাপ-পণ্য সকলেরই এক-একটা স্বরূপ আছে, সেটি দর্শন 
হলেই পাপ কি, পুণ্য কি, লোকে ঠিক বুঝতে পারে । কোনও কার্যে পাপ বোধ 
হলে, তা কি সে আবার করতে পারে ই এখন যা পাপ-প্‌ণ্য মনে করছ, সমস্তই 
একটা সংস্কার মান্র। সুখ, দুঃখ, পাপ-পুণ্য, এ সমস্তই সংস্কার । সংস্কার 
'িনিসটাই মথ্যা। বিচার দ্বারা এটি বুঝে শান্ত হতে চেস্টা কর। স্বভাবে যার 
যে সংস্কার আছে তার সোঁট প্রকাশ হবেই । তবে শবাস-প্রশ্বাসে নাম করলে, দেহ- 
মন নির্মল হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন দৌহক, মানাসক, কোন প্রকার সংস্কারই আর 
থাকে না? 

ব্রহ্মচারীকে আর একাঁদন গোসাঁই বলেন, 'বলা-কওয়ার আর ক আছে? কাজ 
করে যাও । একটি স্থায়শ অবস্থা হঠাৎ তো মহাত্মারা দেন না। সিংহের দুধ সোনার 
পাত্রে না রাখলে নস্ট হয়ে যায়। মহাত্সারা পান্রট ঠিক করে নিয়ে বস্তু দেন। 
এখন যাঁদ তোমাকে অবস্থা দেওয়া হয়, তোমার আনিস্ট করা হবে । উধর্ৃরেতা হলে 
তুমি কাউকেই গণ্য করবে না। এঁ অবস্থা লাভ হলে তুম 'স্থর থাকতে পারবে না। 
এঁ এশবরতে সমস্ত সংসার তুমি ছারখার করবে, সর্বনাশ করবে । আঁভমানাট নম্ট 
হলেই ও-সব এ*্বর্ষলাভ 'নরাপদ। এখন কাজ করে যাও। ও-সব দিকে খেয়াল 
রেখ না। সব 'দকে ঠিক হওয়া দু-একাদনেয্ কর্ম নয়। 

প্রভু আরও বলেন তাঁকে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার তার প্রকৃতি বুঝে করতে 
হয়। যাঁদ কেহ ?নজের প্রকাতিমত চলাতে কারও কিছ আনম্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু 
অন্যের আঁনম্ট করা তার আভপ্রায় না থাকে, তাহলে শান্তভাবে তাকে তা বুঝায়ে 
দিতে হয় । ষতটা সম্ভব তার ভাবে 'মশে, তার পাঁরিবততনের চেস্টা করতে হয়। আর 
যাঁদ দেখা যায়, সত্য সত্যই কোন প্রকার দুরভিসান্ধিতে মতলব করে কেহ একটা 
অত্যাচার করেছে, তাহলে তাকে শাসন করতে হয়। অনেক সময় সদাঁভপ্রায়ে মানূষ 
কাজ করে, অথচ তাতে কারও অনিনম্ট হয়ে পড়ে । কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে দোষী বলা 
যায় না। ভুল-ভ্রান্তি তো লোকের হয়েই থাকে । সময় হলে সে নিজেই তা আবার 
রা রানের রিনিরার রদানররারারিভানারি রজার 

রাধ ।, 

১৮ বৈশাখ, ১২৯৯ সাল; এঁদন ছিল অক্ষয়-তৃতীয়া। এই পুণ্যাহতে 
সত্যঘুগের প্রবর্তন ও যব উৎপন্ন হয়োছিল। অনেকের এদিন সাধন হয়। কোঠা- 
ঘরে এর ব্যবস্থা হয়। প্রভুর আসনের সম্মুখে ডান পাশে তুলসীর টব ও ধৃপধুনা । 
তাঁর উভয় পার্রবে কম্বল-আসনে উপাঁবম্ট দীক্ষার্থীরা_ একাদকে পুরুষ, অপর 
দিকে স্ত্রীলোক । দনক্ষাপ্রার্থী হলেই গোসাঁই দীক্ষা দিতেন না। যাঁদের জন্য এই 
দীক্ষা শনার্দম্ট আছে, তাঁরাই শুধু পেতেন; বহুজন তাঁর কাছ থেকে কৃপালাভে 
বিমুখ হতেন । চারন্রবান, প্রাতষ্ঠাবান অনেকে যাচ্ঞা করে তাঁর কাছে দীক্ষা 
পান নি; আবার বহু হঈনচরিত্র নর-নারী তাঁর কাছে সাধন পেয়ে ধন্য হয়েছেন। 
দীক্ষার সময় তিনি পূর্বে স্থির করে দিতেন । দীক্ষার্থীদের আকুতি কাকুতি- 
মনাতি, কান্নাকাটি ও 'শষ্যদের অনুরোধ-উপরোধ, পান্ন ও সময় 'নরুপণে কখনও 
ব্যাতক্রম ঘটায় িন। স্নান, উপবাস, নববস্ত্র পরিধান, লৌকিক কোন উপচার প্রভুর 
কপাসাধনের অষ্গ ছিল না। দক্ষার আনুষষ্গিক হিসাবে গুরুদক্ষিণা ও বস্ত্াদি 


৩৭২ 


সদগুরদ শ্রশশ্রশীবজয়কৃ 


প্রদান বারণ গিল। গোসাঁই কোনক্ষে্রেই এসবের প্রশ্রয় দেন 'নন। তানি দশক্ষাকে 
“সাধন” এবং দক্ষামন্ত্রকে 'নাম' বলতেন । 

ছাছিছারো রানে ভাত হে নারির 
গম্ভীর স্বরে বলতেন, “তোমাদের ি সৌভাগ্য! 2 উপস্থিত: 
রাধাগোঁবন্দও কৃপা করে এসেছেন । সাধনপ্রাথদের এই উপদেশ টা 


৯. 


“সর্বদা সত্য কথা বলবে ও সত্য আচরণ করতে চেস্টা করবে । সত্যই 
পরমেশ্বরের স্বরূপ । সত্যই মানুষের স্বভাব । বুদ্ধি ও সঙ্গদোষে এর 
বিপর্যয় ঘটে। সত্যরক্ষা করতে হলে মিথ্যা কল্পনা, বৃথা চিন্তা পাঁরত্যাগ 
করতে হয়। না হলে সত্য বলা যায় না। নিরপেক্ষ না হলে সত্য বলা যায় 
না। জিজ্ঞাসিত না হয়ে কথা বলতে নাই। পারমিতভাষী হবে। কারও 
নিন্দা কর না। পরনিন্দা মহাপাপ । নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ। 
পরনিন্দা আত্মার কুম্ঠব্যাধি। 

বীর্ধধারণ করবে । বীর্যরক্ষা না হলে সত্য প্রাতপালন হয় না। গৃহীরা 
শাস্তানযায়শ খতুকালে স্তী-সহবাস করবেন। অযথা যারা বীর্য ন্ট 
করেন, তাঁরা 'িতৃ-মাতৃঘাতী । স্বামী স্ত্রীকে ভগবত মনে করে মর্যাদা 
দেবেন; আর স্ত্রী স্বামীকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করবেন। শুধু খতৃ- 
রক্ষার জন্য স্ত্রী-সংসর্গ বাধ। এর্‌প হলেই সংসার সুখের হবে। 
*বাস-প্রশ্বাসে নাম করতে চেম্টা করবে । ইহাই আমাদের সাধন । প্রত্যেকাট 
*বাস-প্রশবাস যেমন ফেলা হচ্ছে, নেওয়া হচ্ছে, তেমন এর প্রাতি লক্ষ্য 
রেখে সর্বদা নাম করবে । হঠাৎ একেবারে এ-সব হয় না। বারবার চেষ্টা 
করে উঠে-পড়ে এ কয়েকাঁট বিষয়ে স্থির হতে হবে । চেম্টা থাকলে এক 
সময় এ-সব হবেই । 

মাংস, উচ্ছিষ্ট ও মাদক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে । মৎস্য আহারে 
নিষেধ নাই, বিধিও নাই; যার যেমন ইচ্ছা । উচ্ছিষ্ট সর্বদা ত্যাগ করবে। 
মাতাঁপতা পরমগুরু; তাঁদের ভুল্তাবাশষ্ট উচ্ছিন্ট নয়; প্রসাদতন্তানে উহা 
গ্রহণ করলে উপকারই হয়। 

“কোন প্রকার দলে বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ থাকবে না। যেখানে পরমে*বরের নাম, 
করবে । সকল ধম্ণর্ীদেরই আদর করবে; কোন সম্প্রদায়কেই অনাদর 
করবে না। আমাদের কোন দল বা সম্প্রদায় নাই। 

স্তীলোক হতে সর্বদা সাবধান থাকবে । তাদের সঙ্গে এক ঘরে সাধন 
করবে না। 

“যথাসাধ্য পরোপকার করবে । যাঁরা গৃহন, তাঁরা খুব আদরের সঙ্গে 
আতাঁথ সৎকার করবেন । পশুপক্ষী, কটপতগ্গ, বৃক্ষলতা সকলেরই যাতে 
তাঁপ্ত হয়, এীদকে গৃহশীর দৃন্টি থাকবে । কোন রকম হিংসা করতে নাই । 
একটি বৃক্ষের পাতাও 'বনা প্রয়োজনে 1ছশ্ড়তে নাই। কাকেও উদ্বেগ 
দেবে না। 

লোকের বিশ্বাস নিয়ে পাঁরহাস করবে না। 

“সর্বজীবে দয়া কর। পরদুধখে সহানুভূতি করবে । পরসুখে সখবোধ- 
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এটি বড় কণঠিন। এজন্য সেবা করতে হয়। 
১০. প্রাণায়াম কুম্ভকাঁদ সব বাহ্য। ইহা সাধন নয়। সাধনের সহায় মান্র। 
১১. “সব রকম কল্পনা, এই সাধনের পাঁরপল্থী। এই নামই স্বয়ং পরমেশ্বর । 
নাম করতে করতে বখন যা প্রকাশিত হবে, তা সম্মান করবে, প্রণাম 
করবে । যার ষেভাবে 'সাঁদ্ধি হবে, এই নাম হতেই হবে। রহ্গাণ্ডে ভগবান 
যত রূপে প্রকাশিত হয়েছেন, হচ্ছেন এবং হবেন, সবই এই নাম হতে? 
উপদেশ "দয়ে প্রভু সস্নেহে বলতেন, "গুরুদেব কৃপা করে তোমাদের এই নাম 
দিচ্ছেন' বলে প্রণব-যুক্ত একট মন্ত্র দু-তিন বার উচ্চারণ করে বলতেন, "ইহা *বাস- 
প্রশ্বাসে অবিরাম জপ করবে ॥ 

নাম পেয়ে সদ্য দীক্ষাপ্রার্থদের মধ্যেও শবাঁচত্র ভাবপ্রাবলোর প্রকাশ হত। 
হাসি, কালা, আনন্দোচ্ছবাস এক-একজনের এক-এক রকম । এদিন সাধন দেবার পর 
গোস্বামীপ্রভু সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “আমাদের এই সাধন পূর্বে আর 
কখনও গৃহস্থদের মধ্যে ছিল না। গৃহস্থদের এই সাধন লাভ করা এবারই প্রথম। 
যোগন, খাঁষ, সন্ধ্যাসীদের মধ্যেই এই সাধনের প্রচলন ছিল । কেউ ইচ্ছা করলেই 
অমাঁন এ-সাধন লাভ করতে পারতেন না। বর্তমান সময়ে সংসারের দুরবস্থা দেখে 
কয়েকজন মহাপুরুষ জীবের কল্যাণের জন্য সংসারীদের মধ্যেও প্রার্থী হলেই, 
এই দুলভ সাধন 'দিয়েছেন। যাঁদের এই সাধন দেওয়া গেছে, তাঁরা কেহই নিয়ম 
মত এই সাধন করছেন না। এ পর্যন্ত একটি লোকও প্রস্তুত হল না। তাই িছহ- 
কাল পযন্ত কি অবস্থা দাঁড়ায় তা দেখবেম। যাঁদের আশা দেওয়া গেছে, মান্র 
তাঁরাই এ-সাধন পাবেন। এ-বছর নূতন আর কেহ সাধন পাবেন না; এখন এরুপ 
আদেশ হল । সাধন পেয়ে যাঁদ কিছুই করা না হয়, তবে এ-সাধন নেওয়া কেন ? 
বৃথা মুনি-খাঁষদের আদরের সাধনপথ কলুষিত করা হয় মাল্র। কাহারও সাধনে 
নিষ্ঠা নাই । আমাদের সাধনে বোশি কথা নাই-মান্র তিনাঁটি কথা । যান এই তিনটি 
কথা রক্ষা করছেন, 'তাঁনই সাধন করছেন । আহংল্া, সত্য ও হী'ন্দ্রয়নগ্রহ-_এই: 
তিনটিই এখন আমাদের সাধন । যাঁদ কেহ ঈশ্বর না মানেন. নাম সাধন না করেন, 
কিন্তু এই তিনটি গুণ অবলম্বন করে চলেন, তাঁকে আম ধার্মক মনে কাঁর। 
“আঁস্তিকই” হউন আর “নাঁস্তকই"” হউন, মূল কথা এই তিনটি গুণ থাকা চাই । 
তারপর প্রেমভন্তির কথা: সে অন্য প্রকার। সেজন্য আর চেম্টা করতে হবে না। 
মনুষ্যের যা কর্তব্য-_এই [তিনটি লাভ হলেই হয়ে গেল। এই তিনাঁটর একটিতেও 
যাঁদ শাথলতা হয়, তাহলে সংকীর্তনে ভাবোচ্ছৰাসই হউক, আর নামে অশ্রহ- 
পাতই হউক-__কিছুই নয় ।” 

১০ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১ সাল, রাত্রি এগারটা। আশ্রমে মিটিমিটি আলো জহলে। 
ঝিপশিঝ*-পোকার একঘেয়ে আলাপে বোঁচত্র্য আনে, শিবাদলের হনক্কাহ;য়া রব আর 
সারমেয়ের বেসূরো খবরদার । আশ্রমে আসেন কয়জন সাধু আঁতাঁথ-প্রেমানন্দ 
ভারত, রামকৃষদেবের কৃপাপান্ন স্বামী িবানন্দ, আরও কয়জন বাঙ্গালী সাধু । 
এরা সকলেই উচ্চাঁশাক্ষিত বি.এ. এম. এ. পাশ । পূরাশ্রমে কেউ বা ছিলেন পদস্থ 
রভম্কপষ্ঞগনী । গোসাই কুলদানন্দ বক্ষচারীর উপর দেন এদের রান্নার ভার । আশ্রম- 
ভাম্ডারে সবই বাড়ন্ত। কয় মৃঠা চাল, আধমূঠা ডাল, গোটাকয় লঙ্কা আর নূন 
মান সম্বল। না অছে ঘি বা মশলা বা আর কিছু; সাদা জলে নন-লগকা ফেলে 
ব্র্ষচারী ভাল "সিদ্ধ করেন। রাল্লার পর সতীর্থ অশ্বিনী বৈরাগণকে দিয়ে খানিকটা 
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চাখয়ে দেখেন । «ও হরি! কার সাধ্য মুখে দেয়! একেবারে নূনের আরক!' কি আর 
করেন? জল দিয়ে ফের জবাল দেন; কিন্তু হালে না পান পানি। রাঁন্র আড়াইটা 
বাজে এঁদকে। আতাঁথিরা ক্ষুধায় কাতর । নিরুপায় রহ্ষচারী গুরুর শরণ নেন, 
একান্ত মনে। আকুলভাবে প্রার্থনা করেন, ঠাকুর, সাধুরা যেন তৃপ্তির সাথে 
আহার করেন ।' তারপর তিনি ভয়ে ভয়ে পাঁরবেশন করেন । ডালের অপূর্ব সহস্বাদ 
ও সূগন্ধের কথা বলাবাল করে সাধুরা পাঁরতোষ ও তৃপ্তির সঙ্জো করেন আহার 
সমাপন । উদ্বৃত্ত ডাল আশ্রমবাসীরা খেয়ে একবাক্যে বলেন, “এমন সুস্বাদু ডাল 
আশ্রমে কখনও রান্না হয় 'নি।” কুলদানন্দজন তাঁর রোজনামচায় লিখেন, “বুঝিলাম, 
ইহা ঠাকুরের প্রত্যক্ষ কৃপা । তান দয়া করে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন । 

বাইরে থেকে আশ্রমে সাধু এসেছেন শুনে হয় ভন্ত-সমাগম; কর্তন হয় জম- 
জমাট । গোস্বামীপ্রভু কীর্তনে এসে সাম্টাঙ্গ দিতেই কীর্তনের যেন প্রাণস্পন্দন 
হয়। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থরথর করে কাঁপতে থাকে । সন্ব্যাসীরা তাঁকে ঘিরে নাচেন। 
দেখতে দেখতে গোসাঁইর আকৃতি অন্যরকম হয়ে যায়। তিনি জয় শচীনন্দন, 
জয় শচীনন্দন' বলে হঙ্কার দিতে থাকেন। তাঁর উদ্দশ্ড নৃত্যে ও ভাবতরঙ্ঞে 
কত জন যে ভূঁমিশায় হয়ে লুটোপহাট খান! তাঁর পদসণ্টরণের তালে-তালে 
আশ্রমের গাছ-পালাও নাচে। প্রভু সাম্বতহারা হয়ে মাটিতে পড়ে যান। কীর্তনান্তে 
তিনি উঠে বসেন । প্রেমানন্দ ভারত তখন তাঁর পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে ক'দতে 
বলেন, "শান্ত দন, প্রভো, শান্ত 'ঈদন।' গোসাঁই তাঁর মাথায় হাত রেখে তাঁকে 
আশীর্বাদ করেন। তিনিও স্থির হন। 

একাঁদন অভয়নারায়ণ রায় দেখেন, নৃত্যরত গোসাঁইর মুখমণ্ডল থেকে ঠিকরে 
পড়ছে এক অপরুপ জ্যোতি । আর তাঁর প্রকাণ্ড কলেবর রূপান্তাঁরত হয়েছে 
নীলাভ বালগোপাল-মৃতিতে। সাম্বত হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন অভয়বাবু তাঁর 
পদতলে । জ্ঞান ফিরে এলে বলেন, 'গোসাঁই আমার মাথায় পা তুলে ধরেন । শিশুর 
কচি কচি কোমল দুখানা পা। মুগ্ধ হয়ে ভাব “এ ক অপরুপ দর্শন! কি 
আভনব স্পর্শ বোধ!” আমাকে লক্ষ্য করে 'তাঁন বলেন, “এই দেখ রাম।” তখন 
দেখি ধনুরবাণ-হাতে রাম । 

৭ আষাঢ়, ১২৯৯ সাল। আকাশে মেঘের চিহ্টুক নেই । খাঁখাঁ রোদ। যে 
গাছটির নীচে বসে গোসাঁই নামে ডুবে থাকেন, সেই আমশ্রবৃক্ষ থেকে হয় মধুক্ষরণ। 
ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়, সারা গাছ জুড়ে মধ্াবন্দু, মধুর উৎস। ডে*য়ে, 
িশপড়া, মৌমাছিতে গাছ ছেয়ে ফেলে । মধ্যাহে প্রসাদ পেয়ে প্রভু ওখানে গিয়ে 
বসেন। কুলদানন্দ মহাভারত পাঠ করে শোনান । বেলা দুটায় পাঠ শেষ 'হলে 
গোস্বামীপ্রভু বলেন, “আমগাছ থেকে আজ মধুক্ষরণ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ 2 আম- 
তলার শুকনা পাতা, তুলসীগাছ ভিজে তেলপানা হয়ে আছে । মিঠা গন্ধে বাতাস 
ভরপুর । গোসাঁই আবার 'জজ্ঞাসা করেন, শক £ মধ বলে বুঝতে পারছ ?” শ্লীধর 
ও অশ্বনী 'মন্র তাঁর কথা শুনে এসে শুকনা পাতা চেখে বলেন, 'বাঃ, বেশ 'মিম্টি' 
তো! মধুই তো বটে ।, ব্রহ্মচারী সোৎসাহে গাছের নঈচের ডাল থেকে দুটা তাজা 
পাতা ছিড়ে ফেলেন । গোস্বামীপ্রভূ শিউরে উঠে বলেন, "উঃ! তুমি কচ্ছ কি? 
ওভাবে কখনও পাতা 'ছস্ড়তে আছে 2 পাতা দুঁটতে চিক যেন তরল আঠা মাখা । 
ব্রহ্মচারী চেটে দেখেন, বেশ 'মাঁজ্ট। পাতা দুটা টুকরা টুকরা করে তান দশ-বার 
জনকে দেন। সকলেই সায় দেন--যথার্থ মধু ৮ কুলদানন্দ প্রশ্ন করেন, “আমগাছে' 


গেশ্ডেরিয়ায় আমব্ক্ষ ও গৌোস্বামীপ্রভ্‌র শ্রশদেহ থেকে মধুনিঃসরণ ৩৭৫ 


আবার মধ হয় কি করে 2৯ গোস্বামীপ্রভূ বলেন, শুধু আমগাছ কেন? যে-সব 
বৃক্ষের তলায় বহ্াদন নিষ্ঠার সঙ্গে হোম, যাগ-ষজ্ঞ, সাধন-ভজন, তপস্যা হয়, 
অথবা ষে সকল গাছের নীচে মহাত্মা, মহাপুরুষদের আসন থাকে, সে-সব গাছ 
মধুময় হয়ে যায় । সময়ে সময়ে ও-সব থেকে মধুক্ষরণ হয় । খুব ভান্তর সঙ্গে পূজা 
করলে, জলও মধুময় হয়। শান্তিপুরে গঙ্গাজলে একবার মধুপোকা পড়ছে- 
উঠছে দেখে সন্দেহ হল; জল একটু খেয়ে দেখলাম ান্ট, মধুর গন্ধ ও স্বাদ। 
বহু প্রাচীন নিমগাছ, তেতুলগাছ দেখোছ-তা থেকে ঝরণার মত মধু পড়ে। 
কমণ্ডলু ভরে খেয়েছি, পরে অনুসন্ধানে জেনোছ ও-সব বৃক্ষের তলায় কোন 
সদ্ধপুরুষের বা মহাপুরুষের আসন 'ছিল। শ্রীবৃন্দাবনে একটি নমগাছ থেকে 
মধু নিঃসৃত হতে আম নিজে দেখেছি । এঁ গাছের নীচে একজন আকন ভন্তসাধু 
সাধন-ভজন করতেন ॥ 
আমগাছ থেকে মধুক্ষরণের কথা চারাঁদকে জানাজাঁন হয়। এ কি কখনও 
সম্ভব ই আশ্রম-প্রাঙ্গণে ঢাকা শহর ভেঙ্গে পড়ে। হিন্দু, মুসলমান, খুনস্টান, 
ব্রাহ্ম, নিরক্ষর, পাঁণ্ডিত, শাক্ষিত. আঁশাক্ষিত, বিশ্বাসী, আঁবশ্বাসী বাদ নেই। 
শানজের চক্ষু, নাঁসকা, জিহবা মলে যেন ষড়যন্ত্র করে! একেবারে আকবেল গুড়ুম। 
ভক্তেরা গোস্বামনপ্রভুকে প্রশ্ন করেন, এই অঘটন ক করে ঘটেছে? অস্বীকার 
করার তো জো নেই ।' প্রভূ বলেন, 'মানূষের মধ্যে যেমন সত্ব, রজঃ ও তমঃ-গুণপ্রধান 
লোক রয়েছে, বৃক্ষের মধ্যেও অনুরূপ আছে । শাল্তপূর্ণ নামের প্রভাবে সত্গুরণ্ণ- 
প্রধান বৃক্ষেরও আনন্দরস উথলে উঠে, তখন তারা পুষ্পবর্ষণ ও মধুক্ষরণ করে 
তাদের আনন্দ প্রকাশ করে । হাঁরধৰানি যতদুর শোনা যায় এ বিস্তৃতির মধ্যে, সকল 
সত্প্রধান বক্ষেরই এরুপ ঘটতে পারে ।' 
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে-_ 
বনলতাস্তরবঃ আত্মন বিষ্ণুং ব্যজয়ন্ত ইব পম্পফলাট্যাঃ। 
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহম্টতমনো ববৃষঃস্ম॥ ১০1৩৫।৫ 
বনলতা ও তরুরাজ ফলপুষ্পমা্ডত হয়ে যেন অন্তঃ্াস্থত বিষ্ণুর ব্জনপুজনে 
বৃত। গুরুভার মহীরূহ প্রেম-হ্‌জ্টমনে স্বতঃস্ফত ভন্তিপ্রণোদিত মধুধারা বর্ষণ 
করোছিল। 
“মধুমতী সক্তে* আছে__ 
মধুবাতা খতায়তে মধু ক্ষরন্তি বসন্ধবঃ | 
মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধনঃ ॥ 
মধ্‌ নন্তমুতোষসো মধুমৎ পার্ঘবং রজঃ। 
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥ 
মধুমান্বো বনস্পাঁতিমধিুমাঁ অস্তু সৃ্যঃ। 
মাধবীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ 
অর্থাৎ বায়ুসমূহ মধুর হয়। সাগর ও নদীসমূহ মধুময় রস ক্ষরণ করে। ওষাধি- 
সমূহ আমাদের 'নকট মধুময় হোক । দিবসযামিনী মধুময় হোক, পাঁথবা মধুময় 
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হোক । প্পিতৃস্থানণয় দ্লোক আমাদের নিকট মধুময় হউন। বনস্পাঁতি আমাদিগকে 
সুমিষ্ট ফলদান করুন। সূর্য আনন্দপ্রদায়ক হউন । গ্রাভীসকল আমাদের নিকট 
সুখপ্রদ হউক । 

শ্রাদ্ধাদ-ক্রিয়ায়ও “মধুমতী সুক্তের' মন্ত্র বলা হয়। ইহা রূপক নয়। যথাশাস্ত্ 
শ্রাদ্ধকার্ধ সম্পন্ন হলে আকাশ-বাতাস সব মধুময় হয়ে ওঠে; এবং মৃতের তাঁ্তিলাভ 
ও সদগতি ঘটে । হিন্দুশাস্ত্র ও খষিবাক্য অন্দ্রান্ত। অধ্যাত্ম-জগতের তত্ৃকথা শাস্ত্র 
জুড়ে রয়েছে । কিন্তু ভারতীয়রা এ-সবের কতটুকু মর্যাদা দেন 2 পরাজ্ঞানের চাঁব- 
কাঠি শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধাহণীন ব্যান্তর কাছে এ-সব তাৎপর্যহঈন হেখ্মাঁল! শ্রদ্ধায় অ-ধরাও 
ধরা দেন। গঈতায় শ্রীভগবান বলেছেন, শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম।, 

গোসাঁই কুলদানন্দকে বলেন, শ্রদ্ধা করে সেবাপহজা করলে বিগ্রহ জীবন্ত হন। 
তখন তান সেবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। মানুষের মত খাবার চান। কোনও 
প্রকার অনাচার-অত্যাচার হলে বলে দেন। এ-সব ছুই আশ্চর্য নয়। অনেক- 
স্থলেই এ-সব দেখা যায় । তোমার দাদার শালগ্রামাটও চমৎকার । তিনি আমার কাছে 
খাবার চেয়ে নিয়োছিলেন ।” পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ আমাদের সংস্কীতির 
মূলে কুঠার হেনেছে । ফলে আধুঁনক শাক্ষতের মন সংশয়-মেঘে ঢেকে গেছে। 

মধ্ঁনঃসরণের পর আমগাছাঁটর উপর পড়ে সকলের অনুসন্ধানী দৃঁন্টি। 
প্রাচীন গাছটির স্থূল, সুগোল আট-ন ফুট খাড়া কাণ্ড । শাখা-প্রশাখার চারাঁদকে 
ভারসাম্য রেখে বিস্তার । পন্র-পল্পব-সতেজ ও জীবন্ত, দৃম্টি-মনোহর। প্রচণ্ড 
গ্রীচ্মের রোৌদ্রেও উদয়াস্ত বৃক্ষটির শশতল ছায়ায় বসলে দেহ-মন প্রফল্প হয়ে ওঠে । 
ব্রদ্মচারী কুলদানন্দের চোখে পড়ে_গাছটির গায় জায়গায় জায়গায় বাকলা উঠে 
আছে এবং তাতে কোনাঁটিতে 'ঠনখ”ুত ও*কার আর অবাঁশম্টগ্ীলতে সুপট শাঁজ্প- 
হস্তে নানা দেব-দেবীর মূর্তি যেন খোদাই করে রাখা হয়েছে । শ্রীবৃন্দাবনে যা দেখে- 

তার অনুরূপ । 

পরের দন, ৮ আষাঢ় (১২৯৯) গোস্বামীীপ্রভু প্রসাদ পেয়ে আর আমতলায় 
যান না। ব্রহ্মচারী পাঠ করতে 'গয়ে দেখেন, ঘরে আসনে +তাঁন ধ্যানস্থ । গোসাঁই' 
তখন চোখ মেলে তাঁকে বলেন, “আমার মাথাঁটি একবার দেখ তো! শ্পি“পড়ায় বড় 
কামড়াচ্ছে ।* ব্রহ্মচারী মহাভারত পাঠের পর রোজই প্রভুর জটা পাঁরজ্কার করেন; 
ছারপোকা ও উকুন বেছে ফেলেন। গোসাঁইর কথা শুনে তান মনে-মনে ভাবেন, 
“পস্পড়া আসবে কেন? উকুন ও ছারপোকায় বোধহয় কামড়াচ্ছে! মাথায় হাত 
দিয়ে দেখেন, জটার গোড়া ভিজে একেবারে চপচপ । সারা মাথায় কে যেন সুগন্ধ 
তেল ঢেলে রেখেছে! চমৎকার 'মঠে গন্ধ! অন্যান্য দন সামান্য ভিজে থাকত । তাই 
তান ভেবোছলেন, ঘাম বুঝি! তান প্রভূকে বলেন, “সমস্ত মাথা ভিজে গেছে। 
ঘাড়ে ও কানে সাঁর-সাঁর 'পস্পড়া আর বড় সশন্ধ। গোসাঁই প্রশ্ন করেন, ণক 
রকম গন্ধ?" ব্রক্মচারী কুলদানন্দ উত্তরে বলেন, প্পদ্মের মত।' গোস্বামীপ্রভু 
ব্হ্মচারীকে বলেন, হ্যাঁ, তাই। এ গন্ধ পেয়েই পিপ্পড়া এসেছে ।' জটা বাছতে 
বাছতে ব্রহ্মচারী দেখেন, সারা মাথা জুড়ে চুলের গোড়ায় সাদা সাদা কি! 'তিনি' 
প্রভুকে বলেন, “সমস্ত মাথায় চুলের গোড়ায় পাতলা মোমের মত যেন ক; তোলা 
যায় না, চুলে জাঁড়য়ে যাচ্ছে । গোসাঁই বলেন, যা বললে- তাই, মোম । জমাট হয়ে 
ওর্‌প হয়েছে ।, ব্রহ্মচারী বলেন, কয়েকদিন ধরে দেখাঁছ আপনার মাথা ঘামে ভিজে 
যায়। প্রভু বলেন, “ঘাম নয়, ঘাম তো শুকিয়ে ষায়। থাম ক জমে মোম হয়? 
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প্রাতাদন দেখছ, বুঝতে পাচ্ছ নাঃ ও ষে মধু।, কয়েকাদন ধরেই ব্রহ্মচারী লক্ষ্য 
করছেন, কয়েকাদন ধরেই ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে ঘামের মত বিন্দু বন্দু ?ি! পাখার 
বাতাসে শুকায় না। শরারে প্রচুর তেল মাখলে যেমনটি হয়, তেমন। প্রজাপতি, 
মৌমাছি প্রভুর মাথার চারপাশে উড়ে বেড়ায় । হাত-পাখার ঝাপটা হাওয়ায় মাথায় 
ও শরীরে বসতে পারে না। সার-সার িপড়াও আসনের পাশে ও উপরে এসে 
পড়ে। মাঝে-মাঝে ঝেড়ে ফেলতে হয়। ব্রচ্ষচারী গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মানুষের 
শরীর দিয়েও কি মধু নিঃসরণ হয় 2 গোসাই বলেন, "হ্যাঁ গাছের যেমন দেখছ, 
তেমনই 1৯ খশ্বেদে আছে-_ 
এষা মধুমতাঁবিদ্যা সর্বত্র মধুদর্শনাৎ। 
স্বশরীরার্ক বৃক্ষোহাঁপ দৃশ্যতে পুজ্কলং মধু॥ ১1৯০ 

মধুমতাী পরাবিদ্যা এইরুপ যার প্রসাদে সব কিছু মধুময় হয়ে ওঠে । বৃক্ষের মূল, 
কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল, ক্ষরধারায় পূর্ণ। এরুপ সাধকের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গে ব্রন্মদর্শনে মধুক্ষরণ হয়। 

সর্বপ্রকার সতক্তা অবলম্বন সত্তেও আত্মপ্রচারের ঘোর বরোধী গোস্বামী- 
প্রভুর জশবনে কখনও কখনও যোগৈম্বর্ধ প্রকাশ হয়ে পড়েছে । অবতার ও মহা- 
জনদের জীবনে এ-সব অধ্যাত্ম-বোশল্ট্য। ভন্তেরা এশ্বর্যকে হেয় চক্ষে দেখেন। প্রভূ 
বলেছেন, “শবর্য ছায়ার ন্যায় ভন্তজীবনে আসে, কিন্তু ওঁদকে ভ্রক্ষেপও করতে 
নাই।' কীর্তনে ভাবপ্রাবল্যে সর্পফণার ন্যায় মাথার জটা খাড়া হয়ে যাওয়া, 
দিচকারর মত প্রেমাশ্রুধারা ছুটে গিয়ে বিগ্রহের উপর পড়া, শ্রীদেহ থেকে মধু 
নঃসরণ ও পদ্মগন্ধ বকীরণ 'বৈরাগ্যের' আঁভনব প্রকাশ। বৈরাগ্য ষড়ে*ব্যের 
পাঁরণত উৎকর্ষ । “এশবর্য কথাটির মধ্যে রজোগণের একটি 'নাবড় যোগ আছে । 
বৈরাগ্যকে “শর্য না বলে মাধুর্য বলে বর্ণনা করলে ভাবের সঙ্গে 
ভাষার সংহাতি থাকে । এতে অর্থসঙ্গাঁতও বজায় থাকে। ভগবানের আঁচন্ত্য 
শান্ত, অব্যন্ত মাঁহমা। তাঁর অনন্ত এশবর্য, বা” জ্ঞান, শ্রী, যশ ও বৈরাগ্য। 'তাঁন 
ইচ্ছামান্র নিখসৃত করে সৃন্টি করেছেন--অনল্তকোট 'বশবরন্মান্ড। তার সৃন্টি এক 
পরম বিস্ময়! সৃ্টির সবর্ত তাঁর এশ্বর্য-যা দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত। তাই 
প্রকৃত এশ্বকে মনে কার মামুল ব্যাপার আর প্রাকৃতিক ঘটনা-প্রবাহের 
ব্যাতক্রমকে বাল এশ্বর্য। বিশ্ব সাঁন্ট করে ভগবান বৈরাগ্যকে আশ্রয় করে আত্ম- 
গোপন করে আছেন। 

গোস্বামীপ্রভূ একাদন সকলের সঙ্গে প্রসাদ পাবার সময় সমাধিস্থ হয়ে বলে 
উঠেন, “আহা ধক সুন্দর! ক সুন্দর !' আবার আহার শুর করতেই 1শিষ্যেরা প্রশন 
করেন, ণক সুন্দর ?, গোসাঁই বলেন. 'রহ্মা, বিষ, শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষী, 
সরস্বতী প্রভৃতি কত দেব-দেবী, খাঁষ-মুঁন এসোছলেন; তোমাদের আহার দেখে 
কত আনন্দ করে গেলেন! শিষ্যেরা সমকণ্ঠে বলে উঠেন, “আমাদের আহার দেখে 
আনন্দ করার কি আছে ?* প্রভূ বলেন, "তা করবেন নাঃ তোমরা কি সাধারণ ₹ 
তোমাদের যানি লক্ষ্য, তাঁর চারাঁদকে কত যোগী, খাঁষ, কত দেব-দেবাঁ, কত ব্রহ্ধা, 
কত বণ. কত শব রয়েছেন। সেই অন্ত্যাবহীন মহান্‌ পুরাণ-পুর্ষই আমাদের 
লক্ষ্য। একটু পরে আবার বলেন, “এই সাধনপথে চললে ভগবানের অনন্ত বিভূতি, 


৯. শ্রশমদ কুলদানন্দ ব্রক্গচারশ-প্রণীত শশ্রীশ্রীসদৃগুরসঙ্গণ ৪র্থ খণ্ড, ২য় সং প্‌. ৫৯ 


৩৭৮ সদগুরু শ্রশশ্রীবিজয়ক 


যাবতীয় লঈলা, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হতে থাকবে । নৌকায় চলার মত নৌকার দ;-পাশে 
কতই দর্শন করবে । শ্রদ্ধা-ভন্তির সাথে সবই প্রণাম করবে । আসন্ত কোথাও হবে 
না। আসন্ত হলেই সেখানে বদ্ধ হয়ে পড়বে । অগ্রসর না হলে নৃতন নৃতন দর্শন 
হয় না। নূতন কোনও অবস্থাও লাভ হয় না।” এই সময়ে আর একদিন মধ্যাহে 
গোসাঁই ভাবাবেশে বলে উঠেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমারও, তোমারও লীলা 'নত্য ।” এই 
বলে দুর্গা-স্তব আবৃন্ত করতে করতে সমাধস্থ হয়ে পড়েন। সমাধ ভাঙ্গলে 
রু্ষচারী জিজ্ঞাসা করেন, “তোমারও লঈলা 'নত্য, এ-কথা কাকে বললেন ? প্রভু 
বলেন, 'ভগবতণ দুর্গা এসোঁছলেন। তিনি বললেন, “তুমি কেবল শ্রীকষ্চেরই লঈলা 
নিত্য বল। কেন, আমার লীলা কি নিত্য নয় ঃ দেখ দৌখ!” এই বলে তান সব 
পূত্র-কন্যার সঙ্গে প্রকাশ হয়ে আশ্চর্য লীলা দর্শন করাতে লাগলেন। বড়ই 
চমৎকার । তাই বললাম, “তোমার লশলাও 'নত্য ৷” পরে আবার বলেন, 'বোগ বড় 
কঠিন কথা । আমাদের এই পন্থাকে ঠিক যোগ বলে না, যোগ অপেক্ষাও শ্রেম্ঠ। 
বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়ে সর্বপ্রথম যে সাধন করেছিলেন, “তপ. 
তপ” বাণন শ্রবণ করে 'তাঁন যেভাবে তন্তু জানতে চেস্টা করোছলেন, আমাদের এই 
সাধনাও তাই। আমাদের সাধন সমস্তই ভতরের ক্রিয়া, বাহিরের কিছুই নয়। 
সর্বদা শম, » শবচার ও সংসঙ্গ চাই ।' একটু থেমে প্রভু আবার বলেন, "এই 
চারাটর সঙ্গে আরও চারাট নিয়ম রক্ষা করা কর্তব্য_-স্বাধ্যায়, তপস্যা, শৌচ আর 
দান। 

১. প্ৰাধ্যায় শুধু অধ্যয়ন নয়। গুরুদত্ত ইস্টমন্ত্র শবাসে-প্রশ্বাসে জপ করাকেও 
স্বাধ্যায় বলে । ইহাই প্রকৃত স্বাধ্যায়। নাম করতে করতে অবসাদ বোধ হলেই 
কিছুক্ষণ ধমগ্রন্থ পাঠ করে নেবে। 

২. “তপস্যা এখন থেকেই খুব অভ্যাস করবে । শারীরিক মানীসক ও আধ্যাত্মক 
যত প্রকার তাপ আছে, কিছুতেই ষেন চিত্তটকে বিচাঁলত না করে । ন্রিতাপের 
জবালা বড় জবালা । শশীতি-উঞ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, 'নিন্দা-প্রশংসাতে মনের 
অবস্থা যেন একই প্রকার থাকে, ধরে ধীরে এই অভ্যাস করবে । সকল অবস্থায় 
ধৈযহি তপস্যা । 

৩. 'শ্যাঁচ অর্থ, সকল অবস্থায় বাহ্য ও অভ্যন্তরের পাবন্রতা। মনাটকে যেমন 
নির্মল রাখতে চেস্টা করবে, বাইরেও সেই প্রকার খুব পাবিত্র থাকবে । বাহ্য 
পবিত্রতা বিশেষ প্রয়োজন। শরীর পাবিত্র না থাকলে অন্তঃশুদ্ধ হয় না। চিত্ত 
শুদ্ধ না হলে নামে যথার্থ রুঁচ, ভগবানে শ্রদ্ধা-ভান্ত কিছুই হয় না। 

৪. 'প্রাতিদিনই ছু দান করবে । দয়া, সহানুভূতি হতেই প্রকৃত দান। প্রাতাদনই 
কারও না কারও ক্লেশ দূর করতে চেস্টা করবে। অন্য কিছ না পার, কারোকে 
অন্ততঃ দুটি মাঁন্ট কথাও বলবে- তাও দান। প্রত্যহ এ কয়াট বিষয়ে দৃষ্টি 
রেখে চললে আর কোনও চন্তাই নাই । 
ধর্ম আস্বাদন করা যায়। ধর্ম যে কেবল কথার কথা নয় গোস্বামনপ্রভূর জবন- 

বেদে দেখা যায় তার স্বতগপ্রকাশ। মানুষ অমৃতের পহত্র। ধর্মকে আশ্রয় করে 

সাধনা দ্বারা মানুষ যে পুরাণ-পুরুষকে দর্শন করতে পারে, গোসহিজী 'নিজেই 
শাস্তের এই ধনগডে তত্তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরব্রক্ষকে লাভ করে 'তাঁন নিজেও 
মধুময়, অমৃতময় হয়ে উঠেন। 


গোস্বামীপ্রভুর সাধনবৈশিষ্ট্য ৩৭৯ 
গোস্বামীপ্রভর সাধনবৈশিিষ্ট্য 


গোস্বামীপ্রভূর মগ্নাবস্থায় দেবী দুর্গা অনুযোগ করোছলেন, “তোমার কাছ 
কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাই নিত্য ।' এর অন্তার্নীহত তাৎপর্য তাঁর কাছে 'কৃষ্স্তু স্বয়ং 
ভগবান । প্রকৃতপক্ষে গোসাঁই যে সাধন 'দতৈেন, তা ব্রজের রসলশলার। এতে 
কুরুক্ষেত্র বা দ্বারকার এমবর্য নেই । পাণ্চজন্যও নেই, সুদর্শন চক্রও নেই। শ্রীকৃষ্ণ 
এখানে নন্দদুলাল, মুরলশধর, সূদাম-শ্রীদামসখা, রাই-সোহাগশ । গতাঁন ননশচোরা 
যশোদা-গোপাল। ব্রজের সহজ সরল গোপ-গোপাীদের প্রাণকান্ত--কখন বা রাই- 
রাজার প্রজা । গোপ-গোপাীরা তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনে আশবস্ত-+শ্রীবৃন্দাবনম 
পারত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছাঁম।' অর্থাৎ শ্রীবন্দাবন ছেড়ে এক পা-ও যাব না।, 

সাম্টর আদতে শ্রীমন্‌ নারায়ণের অনাহত নাদে 'তপ. তপ" প্রত্যাদেশ শুনে 
ব্রহ্মার মনে আসে জিজ্ঞাসা । তপস্যায় 'তান ডুবে গেলে ও*কার তাঁর কাছে প্রকাশত 
হন-যা হতে নাট বর্ণ_অ, উ, ম; তারপর আপনা-আপান প্রকাশ পায় তিন 
গুণ- সতত, রজঃ, তমঃ; তিন বেদ-_খাক্‌, যজু৪, সামঃ: তিন লোক--ভূঃ, ভূবঃ, 

£; ও তিন বাঁত্ত জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষ্যাপ্ত। তন্তে আছে-- 
চৈতন্যরহিতামন্ত্রাঃ প্রোন্তা বর্ণাস্তু কেবলাঃ।  * 
ফলং নৈব প্রযষচ্ছাত লক্ষ কোট জপৈরাপ॥ 

অর্থাৎ শীন্তবিহীন মন্ত্র বর্ণসমান্ট বই কিছু নয়। তা লক্ষ-কোঁট বার জপেও 
ফল হয় না। সদঙ্গুরুরূপীী ভগবানের কৃপাশান্ত থেকে রন্গার পরাজ্ঞান স্বপ্রকাশ 
হল । এই হেতু একে 'আভিধেয়' বা 'নামানুগ্গ সাধন বলে । আঁদ-গুরু নারায়ণ আঁদ- 
শিষ্য ব্রহ্মাকে এই পথের অভিযাত্রী করেছিলেন । ভগবানকে জানতে হলে সদগুরুর 
প্রয়োজন, এই গূহ্য রহস্য এতে উদ্ঘাঁটিত হয়েছে। 

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভুর কৃপালীলা-_“সম্বন্ধ” “অভিধেয়। ও 
-এই 'ন্রতর্তের উপর ভান্ত করে সিদ্ধান্তে পেশছেছেন-- 


১. সম্বন্ধ শ্রীকফই অনাঁদর আদ । তানিই জশবের সাধ্য; তিনিই জীবের লক্ষ্য । 
জব তাঁর নত্যদাস। 
২. আভিধেয়-_সাধন- নামভন্তি_ শ্রীকফ্প্রাস্তির পাথেয় । 
৩. প্রয্নোজন- প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ ভন্তের কাছে ধরা দেন। অতএব 'প্রেম'ই প্রয়োজন বা 
। 
ভাগবতে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন । 
চতুঃশ্লোকশতে প্রকট তাঁর করিয়াছেন লক্ষণ ॥ 
আম সম্বন্ধ তত্ব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান? 
আমা হইতে সাধন ভান্ত আভধেয় নাম॥ 
সাধনের প্রেমা মূল প্রয়োজন । 
যেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥ 

_ গ্রাশচৈতন্যচারতামৃত ২।২৫1৮৬-৮৭ 
মায়াবাদী সন্ধ্যাসী প্রকাশানন্দ মহাপ্রভূকে প্রশন করেন, 'পূর্বাচার্যদের আশ্রমোচিত 
কার্য পারত্যাগ করে আপন কেন অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কীর্তন, নর্তন করেন? 
মহাপ্রভু উত্তর করেন, শ্্রীপাদ, গুরু আমাকে মূর্খ জেনে কৃষ্ণমন্ত দিয়ে বলেন__ 


৩৮০ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃফ 


নাচ গাও, ভন্ত সঙ্গে কর সংকার্তন। 


কৃফনাম উপদেশি তারো ন্রিভুবন ॥ 
--শ্রশচৈতন্যচরিতামৃত ১।৭।৮৯ 


মহাপ্রভু আরও বলেন__ 
কিবা মন্ত্র দলা গোসাঁই, কিবা তার বল। 
জাপতে জপ্পিতে, মন্ত্র করিলা পাগল ॥ 

_ শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ১1৭1৭৮ 
গুরু বলেন, ধর্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ-_এই চতুব্্গ সাধনার মোক্ষই লক্ষ্য, সাত্বক 
কর্মের অনূুন্ঠান করে শচত্ত নির্মল হলে মোক্ষলাভ হয়। 

কৃষ্নাম মহামন্তের এই ত স্বভাব । 
যে বা জপে তার কৃষ্ণ উপজায় ভাব ॥ 
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সবশাস্তে কয়। 
ভাগ্যে সে প্রেমা তোমায় কারিলা উদয় ॥ 

_শ্রীচৈতন্যচরতামৃত ১৭1৮০, ৮৩ 
এই যে কৃষপ্রেম_একে পণ্চম পরঘার্থ বলা হয়। গুরুপাশে সেই ভাক্ত প্রষ্টব্য 
শ্রোতব্য।' সদৃগুরুকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তাঁর কাছ থেকে সব জেনে 'নতে 
হয়। চতুবর্গ সাধনায় দেশ, কাল, পান্র ও অবস্থা বিচারের প্রয়োজন হয়, কিন্তু 
'আভধেয় সাধনভান্ত এই চাঁর 'বচারের পার।" সদৃগুরুর কৃপাই এই পণ্চম- 
পুরদষার্থ প্রেমলাভের একমান্র উপায় । কোন প্রকার স্থান, কাল, পান্র বা অবস্থার 
শাবচার এতে নেই। পাঁচ বছরের বালক ধ্রুব ও মাতৃগভে প্রহনাদ ইহা লাভ 
করেছিলেন। 

গোস্বামীপ্রভূর সাধনের বৈশিল্ট্য--১. শান্তি সণ্0ার, ২. শ্বাস-প্রশ্বব(সে আবরাম 
নাম জপ ও ৩. জপগর্ভ প্রাণায়াম। প্রভূ বলেছেন, 'ধানের শাঁস চাল। তথাপি 
তণ্ডুল রোপণ করলে অঙ্কুর উদ্গম হয় না। সতুষ ধান্য হতেই অঙ্কুর জন্মে । 
সদগুরু-প্রদত্ত নাম- বর্ণ নয়, শব্দ নয়। এই নামে ভগবানের অনন্ত শান্ত ।* ?শষ্যের 
ভিতর এই শান্ত-সণ্তারই সদৃগুরুর সাধন । শ্বাস-প্রশ্বাসই নামের জপমালা। 
মালাজপ বা করগণন'র কথা এই সাধনে নেই । শবাসে বায় গ্রহণ আর প্রশ্বাসে 
বায়ু নির্গমন প্রাণকে সঞ্জশীবত করে । শবাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নাম যুন্ত হলে জীবন্ত 
শান্তপূর্ণ নাম দেহাত্বোধের মূল 'ছন্ন করে। ইহাই প্রকাতিগত সাধনের 'সাঁদ্ধ- 
পথ। ইহা গোস্বামশপ্রভুর সাধনের এক আঁভনব পন্থা । দেহ'শুাদধির জন্য জপগর্ভ 
প্রাণায়ামের ব্যবস্থা । প্রভুর সাধনে প্রাণায়াম নামের অনুগত হয়ে, বাহনরূপে কাজ 
করে । শবাসরুদ্ধ হলে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে । কিন্তু প্রাণায়াম ক্রিয়ায় নাম যখন প্রাণকে 
মহাতপ্রাণে নিয়ে যান, তখন দেহের সঙ্গে প্রাণের তেমন সম্বন্ধ থাকে না। তখন অহং- 
সম্তা নামের আশ্রয়ে নাম-সত্তায় অবস্থান করে। 
সবরকম কল্পনা এই সাধনের পাঁরপন্থ । নাম ও নামী এতে অভেদ। নাম স্বয়ং 
পরমেশ্বর । গোসাঁই বলেছেন, “সাঁন্টর আদ থেকে ভগবান যত রূপে প্রকাশ 
হয়েছেন, হচ্ছেন এবং হবেন- এই নাম থেকেই সব রূপের প্রকাশ হবে । নাম করতে 
করতে কত রূপের প্রকাশ পাবে । তোমরা প্রণাম করবে, আশনর্বাদ যাচ্ঞা করবে ॥ 
প্রচার করে মহাপ্রভু কলির কলুষ ক্ষালন করেছেন। তাঁর প্রেম- 
বন্যার স্লাবনে গৌর-অনুগতেরা. প্রেমভান্তর স্বরূপের আস্বাদন পেয়েছেন। 


গোস্বামীপ্রভুর সাধনবৈশিষ্ট্য ৩৮১ 


গোস্বামীপ্রভু বলেছেন, “তোমাদের সাধন দেবদুল'ভ বস্তু । মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ 
সাড়ে-তিনজনকে এই. বস্তু দিয়েছিলেন । তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে তখন যাঁরা পান 
নাই, এবার তাঁরা এই সাধন পেলেন। এরা যে নাম পাবেন, তখনই তা ঠিক 
হয়েছিল ।, 

অন্যান্য দীক্ষায় গরুকৃপা ও শিষ্ের পুরুষকার, দুয়েরই প্রয়োজন, কিন্তু 
গোস্বামীপ্রভুর সাধনে পনর;ষকার বলে কিহ্ নেই। ইহা একমাত্র সদগর্‌কৃপা- 
সাপেক্ষ । গোসাঁই বলেছেন, “সদ্গুরুর সাধন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তান আরও 
বলেছেন, “অন্যান্য সাধনে যা পাবে, সমস্তই এ সাধনে আছে--অধিকন্তু 
“প্রেমভক্তি 1৮ 

শবাস-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম যখন বসে যায়, এবং নামজপের সংখ্যা নির্ণয় করা 
হয় না, তখন একে “অজপা” সাধন বলে । “অজপা' প্রভুর সাধনের উপলক্ষ । এই 
সাধনে নামের অনুগমন করা ছাড়া স্বতন্ত্র চলা সম্ভব নয়। নামই সকল প্রশ্নের 
সমাধান এনে দেন। চারা বীজ থেকে উৎপন্ন হয়ে পাতায়-ফলে-ফুলে বিরাট 
মহাীরুহে যেমন পরিণত হয়, এরূপ প্রভুর সাধনে নাম হতে পরতত্বের বিকাশ ও 
বিস্তার হয় । এই সাধন প্রসঙ্গে গোসাঁই বলেছেন ইহা “কর্ম অণ্ড ইব' বেধ দীক্ষা । 
তন্তে আছে-_ 

যথা কম্মঃ স্বতনয়ান: ধ্যানমান্রেণ পোষয়েৎ। 
বেধ দক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ স্যাৎ তথাবধ ॥ 

অর্থাৎ কূর্ম যেমন আপন অন্ডগ্ীল নদস্ঈর তটে, মাঁটতে পেড়ে, জলে থেকে মনন- 
শান্ত প্রভাবে তা ফটয়ে তুলে, সদশগগুরুঞ তদ্রুপ স্বীয় শান্তপ্রভাবে শিষ্যগণের 
পরাজ্ঞানের বকাশ সাধন করেন। | 

ফলত প্রজনন-াবিজ্ঞানে দেখা যায়, শুরুকীটের মাধ্যমে মাতা-পিতার নাক, 
চোখ, কান, মুখ, চুল, অবয়ব, মেধা ও প্রক্বাতগত স্বভাবাঁদ সন্তানের মধ্যে প্রকাশ 
পায়। গোস্বামীপ্রভুর শান্তর 'বকাশও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তাঁর দেওয়া সাধনের 
মাধ্যমে অনুরূপভাবে ঘটে । ভগবানের অনুপম সৃন্টরহস্যের ন্যায় সদগনরদর 
লশলাও বৈচিন্রযময়। গোসাঁইজী স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে ছান্লাশক্ষক- 
সম্পর্ক নিয়ে ষে মন্তব্য করোছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর শিক্ষক, অধ্যাপক, শিষ্যদের 
তন কোনও উপদেশ কখনও দিয়েছেন বলে জানা নেই । পণ্ডিত মহাশয়, কুঞ্জ- 
বিহারী ঘোষ, কুঞ্জলাল নাগ, কুঞ্জাবহারী গুহঠাকুরতা, সত্যকুমার গুহঠাকুরতা, 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পোগলা), শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও 
সতাীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সকলেই ছিলেন আদর্শীনন্ঠ শিক্ষক । এই সকল করিতকর্মা 
দরদশ 'শিক্ষাব্রতশদের ছাত্রদের প্রাতি আচরণে ছিল-_অন্তরের যোগাযোগ । তাঁদের 
আন্তরিকতা ও চরিন্রবলে অভিভূত হয়ে, তাঁদের নির্দেশে ছান্রগণ করতেন অসাধ্য 
সাধন। 
আ্বনশকুমার দন্ত এম. এ. 'ব. এল. পাশ করে শ্রীরামপুর চাতরায় একটি 
স্কুলে প্রধানশিক্ষকের কার্যভার নিলেন । এই তরুণ প্রধানশিক্ষককে ছেলেরা মানবে 
কেন? ইনি আবার কি রকম শিক্ষক ? ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন, গজ্পসল্প 
করেন, সান্ধ্দ্রমণ করেন, নৌকাবাচ করেন! আভভাবকেরা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। 
তাঁরা কয়েকজন মলে একাঁদন আঁশবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করে বলেন, ছেলেরা বে 
সব বিগড়ে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গে তারা হাঁসিঠাট্টা করে, খেলা-ধূলা করে, গান 


৩৮২ সদগুর শ্রশশ্রশীবজয়কৃষ 


গায়! কি করে আপান এদের বাগ মানাবেন 2 এত প্রশ্রয় দলে হতে 'বপরঈত 
হবে যে! ওদের কথা শুনে অশ্িনীবাবু হেসে বলেন, ছেলেদের দু-চার পাতা 
পড়া মুখস্থ করাবার কি সার্থকতা? তারা যাতে স্বভাবে সুন্দর হয়, প্রকৃত মান্য 
হয়, ওখানেই শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব। আর ছেলেরা তো আমার সঙ্গে খোসগল্প করে 
না, বাজে গান করে না। তারা আমার সঙ্গে প্রার্থনা-সঙ্গটত করে, নামগান করে__ 
এতে খারাপ কি আছে? বছর না ঘুরতেই, এই অন্তরঙ্গ মেলামেশায়, ছেলেদের 
জশবনে খাঁষষুগের বক্ষচর্য-আশ্রমের প্রভাব এসে পড়ে। পাঁরণত বয়সে শ্রীরাম- 
পরের লম্পপ্রতিষ্ঠ উাকল শিবচন্দ্র পালিত আঁশবনীকুমারের কথা বলতে "গিয়ে 
বলোছিলেন, "ওপর কাঁধে হাত রেখে বেড়াতাম, সময় সময় ঘাড়েও চড়েছি। "কিন্তু 
স্কুলে তাঁর আর এক মৃর্তি।' পতার আভিপ্রায়ে এ স্কুল ছেড়ে খন 
ওকালাতি করতে বাঁরশাল যান, শ্রীরামপুরের আভিভাবকেরা উপলাব্ধ করেন-_ 
ছাত্রদের মধ্যে নূতন জীবনের স্পন্দন "দিয়ে গেছেন এই নবীন 'শক্ষক। বাঁরশালে 
পসার জমে উঠতেই মক্কেলের স্বার্থে অসত্য ভাষণ করেছেন বুঝতে পেরে ওকালাঁতি 
ছেড়ে পিতার অর্থানুকূল্যে তান বজমোহন বদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করেন। 
এতে ছাত্রদের বিদ্যানুশীলন অপেক্ষা তাদের চারন্রগঠনে অধিক দৃন্টি দেওয়া হত। 
তিনি ছাত্রদের মূলমন্ত্র করেন “সত্য, প্রেম ও পাঁবিন্রতা।” অশ্বিনীবাব্‌ যে সব 
উপদেশ দিতেন, তিনি নিজে তা অয়ত্্ব করে নিতেন । ছাত্রদের সঙ্গে বরাবরই সম- 
বয়স্ক বন্ধুর ন্যায় অন্তরঙ্গভাবে তান 'মশতেন ৷ অশ্বনীবাবুর চারত্রগুণে মুগ্ধ 
হয়ে নামমান্র বেতনে কয়েকজন উচ্চাশাক্ষিত ত্যাগণ সহকমর্ণ এসে জুটেন। ব্লজমোহন 
কলেজের অধ্যক্ষের বেতন ছিল মাত্র একশ চল্লিশ টাকা । 

পরবতর্ঁকালে ব্লজমোহন কলেজের বরুদ্ধে সরকারী রোষাভিযোগের তদন্তে 
বাঁরশালে এলেন কলিকাতা প্রোসডেল্সী কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ 'মঃ জেমস এবং 
রসায়নের ইংরেজ অধ্যাপক 'মঃ কাঁনংহাম। এই বিদ্যায়তনের কোন নুটি তাঁরা 
খপুজে পেলেন না। অধ্যক্ষ জেমৃস পণ্টমুখে কলেজর সুখ্যাতি করেন আর 
অধ্যাপক কানংহাম রিপোর্ট দেন. “িজমোহন কলেজের ন্যায় এমন 
চমতকার 'শিক্ষা-প্রাতিষ্ঞান বাংলায় থাকতে ভারতনয় ছাব্রেরা কেন অক্সফোর্ডে যায়, 
তা আম ববি না।' 

শিক্ষকের আদর্শর্প যেমনটি গোসাঁই মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন, তাঁর শিক্ষক- 
শিষ্যদের মধ্যে তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে । প্রভূর সাধনের এমনই অন্তার্নীহত শাল্ত, 
শব্যদের মধ্যে তাই ঈদকে ঈদকে কত আলোকস্তম্ভ! 

দেবেন্দ্র সামন্ত একাঁদন গোস্বামনপ্রভূকে প্রশ্ন করেন, "সাধনের সময় যাকে যা 
বলে দেন, ও রকম চলতে না পারলে বা িপরঈত আচরণ করলে কি হবে? 
বিরুদ্ধাচরণ যাঁদ কেউ করেন, তবে কি তাঁকে ত্যাগ করবেন 2 গোসাঁই বলেন, 'ষাঁরা 
উপদেশ মেনে চলেন না, তাঁদের মধ্যে এই শান্ত িছ্াদন চাপা পড়ে থাকে । কাউকে 
একেবারে ত্যাগ করা হয় না। এ জানিস যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের ইহা কখনও নম্ট 
হয় না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যায়। 

মনোরঞ্জন গৃহঠাকুরতা বলেন, “সামান্য সব 'নষেধ, যেমন মাংস না খাওয়া, 
উচ্ছিষ্ট মানা_এ-সব তো মেনে চলতে পারেন ।* প্রভু বলেন, তাও পারে না। যান 
শুরুর আজ্ঞা পালন করেন, তিনি তো করেনই; আর যাঁর প্রাতপালন করার ইচ্ছা 
আছে, অথচ দুর্বলতাবশত পারেন না, তানও গুরু-আজ্ঞা পালন করেন। এই 


গোস্বামনপ্রভুর সাধনবোশস্ট্য ৩৮৩ 


সাধন যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা যাঁদ গনরু-আজ্ঞা প্রাতপালন নাও করেন, এমন কি 
বিরুদ্ধে চলেন, সময়ে তাঁরাও ফল পাবেন, ইহা নিশ্চয় ।' 


দেবেন্দ্র সামন্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, “যাঁরা সাধন নিয়ে গেছেন, জীবনে 
আর কখনও দেখা হয় নি, তাঁদের সকলকে আপাঁন চেনেন ি2' গোসাঁই বলেন, 
হ্যাঁ, সকলের সঙ্গেই অন্তরের যোগ আছে। প্রত্যেকের র জীবনের ভাল-মন্দ যা কিছু 
ঘটছে, তা চোখে পড়ে । গোস্বামীপ্রভু বলেছেন. 'সদৃগুরু শিষ্য করেন না. গুরু 
করেন। সেখানে কালাকাল নাই, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই। যে কোন অবস্থায় 
যথায়-তথায় একমান্র ভগবানের কৃপায়ই এ হয়ে থাকে । শিষ্যের দেহ তাঁর দেব- 
মান্দর। ওখানে কোন অনাচার, অপচার হলে সেবক যেমন তা দেখে সংকুচিত হন, 
দুঃঁখত হন, লক্জিত হন-শষ্যের কোন দশা দেখলে গুরু নিজের সেবাপূজার 
ত্রাট মনে করে মিয়মাণ হন? 


এবার গেন্ডোরয়া আসার পূর্বে শ্যামবাজারের বাসায় প্রভাত-কশর্তনে একাঁদন 
মেঝেতে গড়াতে গড়াতে গোসাই শিব্যদের পায়ে লুটিয়ে পড়েন । তাঁদের পায়ে মাথা 
রেখে কেদে কেদে বারবার বলোছিলেন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে আশীর্বাদ 
করুন ।” বলতে বলতে প্রভূ সংজ্ঞাশন্য হয়ে পড়োছিলেন। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ তাঁর 
এীদনের ডাইরীতে মন্তব্য করেন__ 

“আহা! তখন ঠাকুরের জট্ামণ্ডিত মস্তক নগণ্য শিষ্-পদতলে ল্ীশ্ঠিত দোঁখয়া 
প্রাণে ষে কি অবস্থা হয় বলিতে পার না। ধন্য দয়াল ঠাকুর! আমাদের মত অবাধ্য, 
কলহাপ্রিয়, দুর্বিনীত, দাম্ভিকপ্রকৃতি নিজ-আশ্রতজনের চরণতলে কাতর হয়ে তিনি 
লুটোপুটি করেন; এ জগতে এমন আর কে আছেন ? 

এবার গেণ্ডেরিয়ায় একদিন আশ্রমের পাশে এক বাগানবাড়নর পুকুরে স্নান 
করে উঠে ব্রহ্ষচারী কুলদানন্দের চোখ পড়ে, আর এক পারে স্নানরতা 'তনাঁট 
যুবতীর রুপলাবণ্যমশ্ডিত দেহের উপর । চোখ সরাতে তাঁর মন সায় দেয় না। 
স্নান করে এসে ব্রহ্মচারী গোস্বামনপ্রভুর পাশে বসতেই গোসাই ধ্যানস্থ হয়ে বলেন, 
গিয়ার পাহাড়ের নিকট চারজন রন্ষচারী, সকলেই পাহাড়ে উঠছেন। দৃষ্টি 
পদাঙ্গুচ্ঠের দকে । পশ্চাতে এক ব্যাক্তি বেত হাতে । ব্রন্মচারীরা পদাঞ্গনক্ঠ ছেড়ে দৃষ্টি 
করলেই চট্াপট বেত পড়ে । জিজ্ঞাসা করায় বললেন, “উহারা চতুঃসন--সনকাদ 
ধাঁষ; যোগপন্থার প্রথম প্রবর্তক 1” যোগ শিক্ষা দেন, নিজেরা না করলে বেত খান। 
শপছনে থেকে নারদ বেত মারেন- গুর্াগরি ি ভয়ানক! বাবা! আম কারও গুরু 
নই । পরমহংসজীই গুরু । তাঁকে আর কে বেত মারবে ? তানি যে ব্রন্দে যুস্ত-স্বয়ং 
রক্ধ। তিনিই সব করছেন, আম িছুই নই। তানি-ই সব। তিনি সবই দেখছেন, 
যে যা কর, সব দেখছেন । ভাল দেখছেন, মন্দও দেখছেন । ফাঁকি দেওয়ার জো নাই। 
গুরু সমস্তই জানেন; সাবধান ।' ধ্যান ভাঙতেই ব্রহ্মচারী প্রভুকে জজ্ঞাসা করেন, 
শশষ্যের অপরাধে গুরুকে বেত খেতে হয় 2 গোসাই তাঁকে তাঁর পিঠ দেখতে 
ইসারা করেন; আর মমতাপূর্ণ 'স্নগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকান! কুলদানন্দ 
প্রভুর পিঠে বেতের দাগ দেখে শিউরে উঠেন। অথচ 'তাঁন ব্রহ্ষচারীকে একট: 
শাসনও করলেন না। তান উপলাব্ধি করলেন, তিনি স্নানরতা যুবতীদের উপর দৃষ্টি 
শনবদ্ধ করেছিলেন বলেই গুরুর এই শাস্তি! গোস্বামীপ্রভু বলেছেন, “এই দাঁক্ষা 
ভগবানের কৃপায় একবার কারও লাভ হলে, আর নিজের কিছ: করার থাকে না। 


৩৮৪ সদগুরু শ্রশশ্রীবিজয়ক 


তাঁর জশবনের সমস্ত কার্য এমন কি প্রাতিঁট শবাস-প্রশ্বাস পযন্তি, সেই একজনারই 
ইচ্ছাধীন । 

কুমীরেপোকার আরসোলা ধরার ন্যায় সদগুরু শান্তসণ্টার করে শিষ্যকে নিজের 
মত করে নেন। আরসোলা যেন শষ্য, আর কুমীরেপোকা গুরু । আরসোলার সেই 
ভশীতি এখানে নেই । সদৃগুর এখানে শিষ্যকে তদ্‌ভাবে উল্লাসত করে ভগবতন 
তনু লাভ করান। ইহা এক আঁভনব পন্থা । তাই প্রভু বলেছেন, “সাধন-ভজন যাঁদ 
তোমাদেরই করতে হবে, উরে মারেলিরারাদি সিনে রবে জাজ তোমা 
রাজার বেটা ।, 

একদিন এক শষ্য এসে গোসাঁইকে বলেন, 'আমার নাম আসে না, জোর করেও 
করতে পারি না; আমার ক উপায় হবে ? প্রভু তাঁকে বলেন, "জোর করে ক কেউ 
নাম করতে পারে 2 তোমার কি সাধ্য যে তুমি নাম করবে ? গুরুশীন্ততে নাম যখন 
চলবে, নাম না করে থাকতে পারবে না। তবে নাম করার চেম্টা কর শুয়ে, বসে, 
যা পার করে যাও। একবার পার তো, একবারই । কোন চন্তা নাই। সব ভার 
আমার ।, 

আর একজন গোসাঁইকে চিঠি খেন, আপনার সাধন বড় কঠিন ব্যাপার । 
শবাস-প্রশ্বাসে নাম করা এক দুরূহ ব্যাপার । আমার দ্বারা এ-সব সম্ভব নয় । দয়া 
করে আপনার দক্ষা আপাঁন ফেরৎ নেন যোগজীবন গোস্বামী চিঠিখানা পড়ে 
শোনান। প্রভূ বলেন তাঁকে, ণলখে দাও-সদৃগুরু দিতেই জানেন, নিতে জানেন 
না।' গোস্বামীপ্রভূ বলেছেন, কল্লী-পন্তর, টাকা-কাঁড়_সংসার নয়। ঈশবরে যে 
বাহর্মঃখতা-তাই সংসার ।” প্রভুর সাধনে একাধারে যোগ ও ভোগ. বিষয় ও 
বৈরাগা, সংসার ও সন্ব্যাস, ভুবিলাস ও চদবলাসের সমন্বয় । গোসাঁই- স্বামণ, 
পিতা, সন্ম্যাপী ও গুরু; দুর্গা, লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ পাঁরবৃত যেন 
বিশ্বেশবির; আবার সর্বত্যাগী যোগে*বর শঙ্কর । গোস্বামীপ্রভূর সাধনকে তাই 
'ঁশবাচার”ও বলা হয় । তাঁর শাল্তিপ্রভাবে তাঁর গৃহস্থ নটি মধ্যেও "শবাচার' 
স্ফুরিত হয়েছে । তিনি বলেছেন, “সংসারের সব ছু 'য়েই ব্রদ্ষে প্রবেশ করা 
যায়। ধর্ম বাইরে অনুসন্ধানের বিষয় নয়। ইহা আত্মার বাত্ত-সকলের বিকাশ । 
বিশ্বাস, প্রেম, প্রীতি প্রভতিতে পরমে*বরে যে িত্যয্ন্ত আঁবচল অবস্থা তা-ই 
ধর্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। জনৈক ব্যান্ত গোস্বামশপ্রভূকে 
তাঁর 'শষ্যদের দোঁখয়ে প্রশ্ন করোছলেন--এখ্রা সব বাঁঝ আপনার শিষ্য 
গোসাঁই উত্তরে বলেন, “আমরা সকলে ধর্মাথন, একত্র ধর্মযাজন কার” প্রভু একাঁদন 
তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে বলেছিলেন, 8825 
দেয়, তা আমার মুখেই আসে ॥ গোস্বামনপ্রভূর সাধনকে পরা বা প্রেমদীক্ষা'ও, 
মলা হয়। এতে গরুর ভিতর বশষ্য এবং বোর ভিতর গর; বাস করেন? 
প্রেমদঈক্ষা” যেন উজান-যমুনা । তুলসীদাস বলেছেন, “সংসারের লোক “রাম, রাম” 
জপেন। আর রাম “ভরত, ভরত” জপেন ॥ শ্রীমদভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে 
বলেছেন, 'বন্ধর্গরুরহম সথে সখে, আম তোমার বন্ধু ও গর, দুই-ই । 
প্রভুর সাধনে কোন গশ্ডখী বা সম্প্রদায় নেই। তান বলেছেন, 'এই "শান্তর ক্রিয়া 
পাঁচ শ বছর চলবে; আম রন্তবীজের ঝাড় রেখে গেলাম ৷ তারপর আবার বলেছেন, 
“যাঁরা এই সাধন পেয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই সাধন দিতে পারেন কিন্তু “অহং” 
ত্যাগ করে। এঁ অবস্থা লাভ হলে স্ী-দেহেরও দশক্ষা 'দতে বাধা থাকে না; 


গোস্বামনপ্রভুর সাধনবোশষ্ট্য ৩৮৫ 


যেহেতু ইহা পরাদীক্ষা। আত্মা থেকে আআয় এ-ক্ষেত্রে শক্তি সপ্টারিত হয়। গুরু- 
কৃপায় অবস্থা লাভ হলে, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোকের পক্ষে এ-সাধনে সাধন দেওয়া 
স্বাভাবিক । গোস্বামীপ্রভু আরও বলেছেন, 'গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ গক জান? পরস্পর 
পরস্পরে আত্মদান। তোমাদের মধ্যে একজন তাঁকে দিয়েই বসে আছেন আর একজন 
কখন দেবেন, এই অপেক্ষা । শান্তদান আর আত্মদান একই কথা ।' 
কাঁপলদেব, দত্তাত্রেয়, খষভদেব সকলেই সদ্‌ঞরু ছিলেন । তাঁরা যৃুগোপযোগৰ 
শান্ত সণ্টার করেছেন । প্রেমভান্তদাতা সদ্‌গুরু দুলভ। গোস্বামশপ্রভূর গুরু 
স্বামী ব্রন্মানন্দ পরমহংসজী নানকপন্থী 'ছলেন। গোসাঁইর তত্তোপদেশ ও গ্রল্থ- 
সাহেবের বিষয়বস্তুর মধ্যে তাই সংহাতি রয়েছে । গোসাঁই একাঁদন বলোছলেন, 
শতন প্রভুর একজন নানকজশীকে কৃপা করেন নাই, এ কথা গক করে বল?” 
জপজী'তে আছে, 'নত্যানন্দপ্রভূ নানকজীকে শান্তসণ্টার করেছিলেন । সদগরূর 
কৃপা-প্রসঙ্গে নানকজশী বলেছেন__ 
রমইয়াকে গুণ চোতি পরাঁণি। 
কউন মূল ত কউন দৃসটান॥ 
হৃদয়ভরে সেই রমণীয় প্রভুর গান কর। মূল কোথায়: আর তুমি কি দেখছ ? 
নিজের কোন কৃতিত্ব নেই । প্রভু অমৃত দ্যাম্ট 1দয়ে তোমার দিকে তাকিয়েছিলেন 
বলেই তো তুমি ছুটে এসেছ। 
পুরা গুরু অখউ যাকা মংত। 
অমৃত দৃন্টি পেখই ছোয় সংত॥ 
যান পূর্ণ গুরু, তাঁর মন্ত্র অক্ষয় । তাঁর অমৃত দৃম্টি যাঁর উপর পড়ে, তান 
সাধু হয়ে যান। গুরুর স্মরণ-মননে শিষ্য সাধু হয়ে যান। 
অপুনে জনূকা পরদা ঢাকৈ। 
অপুনে সেবককন সব পর রাখৈ ॥ 
পক্ষমাতা যেমন নিজের বাচ্চাদের পাখা 'দয়ে ঢেকে আপদ-াঁবপদ থেকে রক্ষা করে, 
সদ্‌গুরু তেমনই আপন আশ্রতজনকে করুণার পর্দায় টেকে সকল আপদ-াবপদ 
থেকে রক্ষা করেন। 
গোস্বামনপ্রভু €নজে প্রাতি সন্ধ্যায় নানকজশর একট ভজন গাইতেন_ 
হঁরিসে লাগি রহরে ভাই । 
তেরা বনত বনত বাঁন যাই॥ 
ওঙ্কা তারে. বঙ্কা তারে, তারে সুধন কসাই । 
শুয়া পড়ায়েকে গাঁণকা তারে, তারে মীরাবাই ॥ 
দৌলত দানিয়া, মাল খাজানা. বেণীয়া বয়েল চড়াই । 
এক বাৎমে ধান্ড লাগে, খোঁজ-খবর নাহি পাই ॥ 
এয়সা ভান্ত কর ঘট 1ভতর, ছোড় কপট চতুরাই। 
সেবা-বন্দন ওঁর অধশীনতা, সহজে মিলারে গোসহি ॥ 
গুরু নানকজী বলেছেন, ভাইসব, হরিনামে লেগে থাক । তোমাদের ভাল না 
লাগলেও লেগে থাক। 'িষয়-রসপষ্ট বিদ্রোহী মনে, বিপরীত বোধ হলেও, ক্রমে 
মন বসে যাবে। দীন-দরিদ্র ওগকা তরে গেল, বকা তরে গেল নামকৃপায়। কসাই 
সুধনও তরে গেল, পাপ-্যবসায়ী গণিকা তরে গেল- এত এশবর্ষের মধ্যে থেকে, 
রাজি রগরানগ রা রউনরগনীনিসরর 
ম-_-২৫ 


৩৮৬ সদগুর শ্রশ্রীবিজয়কণ 

ব্যবসা-ই কর, নাম ধরে থাকলে নাম কৃপা করবেন । সকল প্রকার কপটতা পাঁরহার 
করে, হৃদয়ে শহুদ্ধা ভান্ত লাভ কর। সেবা, বন্দনা আর অধীনতা তোমাদের সঙ্গ+' 
হউক । তাহলে সহজেই ভগবান লাভ করবে । 

গোস্বামীপ্রভু দুঃখ করে বলেছেন, পপরমহংসজশী তিনাটি বস্তু আমাকে দিয়ে- 
ছিলেন। তার "দ্বিতীয় ও তৃতীয়াটর আঁধকারাঁ কাউকে পেলাম না; তবে এই সাধন 
যাঁরা পেয়েছেন, সময়ে সকলেরই তা লাভ হবে । 

২৪ শ্রাবণ, ১২৯৯ সাল । মধ্যাহে, প্রসাদ পাবার পর গোসাঁই ভাবস্থ হয়ে 
বলেন, "আহা! ক সুন্দর! ক শোভাই না হয়েছে! ঝুলনের ীসংহাসনে ভগবত 
দুলছেন !' ব্রদ্ষচারী জিজ্ঞাসা করেন, “কোথায় 2 প্রভু বলেন, “তা ক বলা যায়? 
চোখে পড়ল, তাই বললাম; বোধহয় ঢাকাতেই ॥ 

পরাদন ঝূুলন-পৃর্ণিমা। গোসাঁইর একান্ন বর্ষ পর্ণ হল। আমগাছের নীচে 
চাঁদোয়া টানান হয়েছে । নামরক্ষের মান্দরও পাঁরপাঁট করে সাজান হয়েছে। 
ছেলেদের উৎসাহের অন্ত নেই । 'শিষ্যেরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন । আদ্যা- 
শান্ত যোগমায়া দেবীর পট গোসাঁইজীর ছাঁবর বামে ও রাধাকৃষ্ণের পট সুসাঁজ্জত 
জলচোৌ'দিতে পাশাপাঁশ বাঁসয়ে দোলান হয়। ঘণ্টা তিন ধরে কীর্তন চলে । রাত 
ভোর না হতে প্রভু বলেন, “আহা! আমগাছটি বড় কম্ট পাচ্ছে! যন্তণায় সারারাত 
আমার কেটেছে । ফর্সা হলে সকলে আমতলায় যান। এক জায়গা থেকে রস পড়ে। 
গাছে এখানে এক পেরেক আঁটা। চাঁদোয়া টানাবার সময় বসান হয়ে থাকবে। 
গোসাঁই বলেন, 'শীগৃ্গর পেরেক উঠাও । আর কখন গাছে তোমরা পেরেক বসাবে 
না।' রক্তের মত লাল রস এখান দয়ে পড়াঁছল। গোসাঁই প্রাতাঁদন সকালে আসন 
থেকে উঠে পাঁখদের জন্য যেমন চাল ছাঁড়য়ে দেন, এরূপ বৃক্ষলতাদির কাছে গিয়ে 
তাদেরও খোঁজ-খবর করেন । তারা নাক প্রভুর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে। 
উীদভদরাজও নাক আপন-আপন বষয়ে সংবেদনশনল । 

গেণ্ডেরিয়ায় আশানন্দ বাউলের আখড়া । এ"্র পূর্বাশ্রমের নাম আনন্দচন্দ্র 
সেন। ঢাকায় তান উকিল ছিলেন। একাঁদন 1তাঁন প্রভৃকে কুটঈীরে একা পেয়ে 
বলেন, গোসহি, আমার দশ হাজার শিষ্য । তারা আমাকে অবতার বলে জানে। 
আপনার ক মনে হয় 2 প্রভূ বলেন, 'কৈঃ কিছুই তো বুঝতে পার না।” এই 
বলেই তান চোখ বোজেন । আশানন্দ 'ফরে যান। পরাঁদন অপরাহেে গোসাই এসে 
আমতলায় আসনে বসতেই ভন্তসমাগম হয় । শ্রাবণের শেষ; থমথমে ভাব । তথাপি 
স্থানাঁট বড় শীতল । আশানন্দের এক শষ্য এসে প্রভুর কাছে বসেন । আচমকা যেন 
তাঁকে ভূতে পায়! প্রভূকে লক্ষ্য করে তান বলে উঠেন, শহরে ব্াাঁঝ আর কলকি 
জুটে নাঃ তাই জংগলে এসে সাধু সেজেছেন! অদ্বৈতবংশের কুলাঙ্গার! পৈতে 
ফেলে, জাতি নাশ করে, কত লোককে ক্ষোঁপয়ে তুলে ও“দের সর্বনাশ করেছেন! 
ব্রাহ্ষণকেও আবার দীক্ষা 'দচ্ছেন! গোস'ইরা কে, কোথায়, কবে পৈতা ফেলে দীক্ষা 
দিয়েছেন 2 তাঁর উন্তি শেষ না হতেই গুরুগম্ভীর হুঙ্কার শোনা যায়, 'পৈতে নেই 2 
দশগণ্ডা পৈতে এখনই বের করে দিতে পাঁর। তুই অন্ধ! তুই ক করে দেখাব ?, 
“এ কি, এ কি?" বলে চীৎকার করে সভচ্যার যদুবাব্‌ মূর্গা যান। সোরগোলের 
মধ্যে আশানন্দের সাকরেদটি গা ঢাকা দেন। চৈতন্য লাভ করে যদুবাব্‌ বাড়ী চলে 
যান। পরাহে এ 'নয়ে কথা উঠে । ব্রহ্মচারী গুরুকে বলেন, 'লোকাঁটকে যা ধমক 
দয়োছলেন, সে কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে গেল। কাউকে এভাবে কখনও বলতে 
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আপনাকে শুনি নি তো!' গোসাঁই বলেন, কৈ £ আমার তো শকছন মনে পড়ে না। 
তবে আমার পাশে দাঁড়িয়ে একজন ব্রাহ্মণ ক যেন বলে উঠেন। তোমরা বোধহয় 
তাঁকে লক্ষ্য কর নাই। একটু থেমে আবার তান বলেন, “আশ্চর্য! মহাত্মাদের 
?ভতর দিয়ে কত রকম ঘটনাই না ঘটে! ভগবানের আঁশ্রতজনের প্রত কোন রকম 
শ্লেষ, বিদ্রুপ হলে তা তাঁরা সহ্য করেন না। মহাজনেরা যখন শাসন করেন, তা 
এরুশপই হয়।” যদুবাবয তখন এসে উপাঁস্থত হন। তান বলেন, “লোকটি যখন 
প্রভুকে উদ্দেশ্য করে আবোল-তাবোল বলছিল, তখন দোৌঁখ একজন গৌরবর্ণ 
তেজঃপঞ্ঞ্জ ব্রাহ্মণ প্রভুর পাশে দাঁড়য়ে লোকটিকে ধমকালেন। তাঁকে দেখেই আমি 
সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি একদিন রান্রে শান্তিসুধা বলেন, “বাবা, সনাতনবাব*র 
আখড়ার 'বহারীলালজীর মালপোয়া প্রসাদ পাবার বড় ইচ্ছা হয়।' গোসাঁই বলেন, 
আচ্ছা, বিহারীলালজীকে জানিয়ে দিলাম । আগামস দিন জগদ্বন্ধ বেলা দশটায় 
শগয়ে যেন আশ্রমের নাম করে প্রসাদ চান।' সেবক আদর করে প্রচুর পাঁরমাণে মাল- 
পোয়া প্রসাদ 'দয়ে বলেন, “আমাদের এখানে 1দনের বেলা অন্নভোগ হয়। আজ এক 
ধনণ এসে মালপোয়াভোগের ব্যবস্থা করেছেন । আশ্রমবাসীরা সকলে তৃঁস্তির সঙ্গে 
প্রসাদ পান। শান্তিসূধা বলেন, এত সুস্বাদু মালপোয়া আর কখনও খেয়েছি 
বলে মনে হয় না।, 

গোসাঁই কুলদানন্দকে বলেন, ব্রহ্মচারাঁ, প্রার্থনা করলেই কিন্তু তা মঞ্জুর হবে, 
সাবধান।" কুলদানন্দজশ একাঁদন একটি পাকা বেল পান। মনে মনে তিনি ভাবেন, 
'বেলপানা ঠাকুরের বড় "প্রয়, ঘোল যাঁদ মলে, বড় ভাল হয়।' ঠিক তখনই 'দৈ 
নেবে গো? হাঁকতে হকিতে এক গয়লানশ আসে আশ্রমে । ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা 
করেন-_ 

-ঘোল আছে 2 

_-আছে, কতটা চাই ? 

_-আধ সের। 

-ভ'ড় আনুন । 
খেয়াল হয় ব্রহ্মচারীর-__তাই তো, পয়সা যে নেই। অকপটে তিনি বলেন, 'না গো 
নিব না। পয়সা নেই গয়লানী খানক দূর গিয়ে ফিরে আসে। ব্রহ্মচারীকে বলে, 
“কোথায়, ভাঁড় কোথায় ? পয়সা লাগবে না, যত খুশি 'নন।' কুলদানন্দ ইতস্তত 
করেন । গয়লানশ বলে, 'না নেবেন তো সব ঘোল ফেলে দেব ।' ব্রহ্মচারী পান্র এগিয়ে 
দেন। সের দেড়েক ঘোল "দিয়ে সে বিদায় নেয়। 
| গোসহির দেবদুল'ভ সাধনে পূর্ববঙ্গে পড়ে হৈ-চৈ। আশানন্দ বাউলের ঘটে 
অন্তর্দাহ। 'শষ্যকে' 'দয়ে হেয় প্রাতপন্ন করার প্রচেষ্টায় ঢাকার লোকেরা তাঁর 
পেছনে লাগে। চক্রান্ত করে প্রভুর আহার্য বস্তুতে একদিন আশানন্দের এক শিষ্য 
শবষ মিশিয়ে দেয়। চার-পাঁচ দন ভূগে গোসাঁই নিরাময় হয়ে উঠেন। এরপর 
একাঁদন আশানন্দের শিষ্য রামচন্দ্র দাস আশ্রমে এসে গোস্বামী পরভুকে প্রণাম করে 


দুরাচার। আমার ন্যায় মহাপাপীর উদ্ধারের কোন উপায় আছে কি? তাঁর কথা 
শুনে গোর্সাই বড় আঁভভূত হন। তাঁকে প্রবোধ "দিয়ে বলেন, “নিশ্চয়ই আছে। তুম 
অনুতপ্ত; তোমার ভয় নাই। যে পাপ করে, সে যাঁদ অনুতাপানলে দশ্ধ হয় এন, 
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পাপের কথা অকপটে প্রকাশ করে, ভগবান তাকে অবশ্যই উদ্ধার করেন । লোকটি 
চলে গেলে প্রভু বলেন, 'এর সরলতায় আম বড় মুশ্ধ হয়েছি। জগতে সরলতার 
বড় অভাব। আজ এই লোকটির কথা শুনে আমার প্রাণ জ্বাড়য়ে গেছে । 

গোস্বামীপ্রভূর জননী শ্যামবাজারের বাড়ী থেকে শান্তিপুর ফিরে গিয়ে- 
ছিলেন। শারদখয়া পজোর পূর্বে তাঁর উন্মাদের পূর্বলক্ষণ নিজেই টের পেয়ে 
গৃহ-বিগ্রহকে বলেন, শ্যামসুন্দর, আমাকে বিজয়ের 'কাছে রেখে এস” স্টীমারে 
1তনি কাঁলকাতা রওনা হন। একজন সহযান্রশ তাঁকে গুরূচরণ মহালনবীশের গৃহে 
আবার লিটা ভা 
সংবাদ পেয়ে তাঁকে গেন্ডোরয়া পাঠাবার ব্যবস্থা করেন । ছেলের সঙ্গে দেখা হতেই 
একখানা উত্তরীয় তাঁর হাতে 'দয়ে বলেন, শ্যামসন্দর এইখানা তোকে 'দয়েছেন ॥ 

বানাঁড়পাড়ার জাঁমদার নারায়ণ ঘোষের ছেলে নরেন এই সময় গেণ্ডেরিয়ায় 
গোস্বামনপ্রভুর কাছে সাধন পায়। তাঁর বয়স মান্র চোদ্দ। এই কিশোরের প্রশ্নে 
গোসাই বহু তত্ব প্রকাশ করেন 1 

-আমাদের কি পাঁরভ্রাণ হবে ? 

_ হ্যাঁ, হবে। 

-আপাঁন কি সর্বদা আমাদের কাছে থাকেন ? 

_ হ্যাঁ, নাম কর, চোখ খুলে যাবে। 

_সাধন 'নলে কি 'রিপুর উত্তেজনা বাড়ে 2 

_ হ্যাঁ, যেমন 'নর্বাণের পূর্বে আগুন বাড়ে । বেড়েই চিরকালের তরে নিভে 
যায়। 

রপুর উত্তেজনা বাড়লে ক উপায় 2 

_নামের উত্তেজনাও বাড়াতে হয়। 
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সি 

_ হ্যাঁ, তাঁরা ভগবানের প্রাত-অবতারকালে সঙ্গে সঙ্গে আসেন । এইভাবে যুগ- 
যুগ চলবে। 

রি কি স্বয়ং ভগবান-অবতীর্ণ ? 

সপ । 

--অনন্ত ব্রন্মাশ্ডের যিনি ঈশ্বর, তানি স্বয়ং নবদ্বীপে মনৃষ্যদেহে অবতাঁর্ঁ 

১ 


হ্যাঁ যোগমায়া অবলম্বন করে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবান একই সময়ে 
কোট কোট ব্রহ্মাণ্ডে অবতশর্ণ হয়ে লীলা করে থাকেন। তা জীবে ক বুঝবে 2 
ভা 55555554 


নি 

--স্বয়ং ঈশবর-অবতীশর্ণ। 

তান মাছ-মাংস খেতেন কেন ? 

_-অক্ঞবৎ খেতেন । তৎকালীন লোকের আমিষ আহার প্রকৃতিগত ছল । 
_আপান সকলের কাছে বলতে পারেন যে, ভগবান বৃদ্ধ, খুশস্ট ও চৈতন্য- 
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রূপ ধারণ করে অবতটর্ণ হয়োছিলেন ? 

_স্বচ্ছন্দে। 

_ভগবান যতবার অবতীর্ণ হয়েছেন, তার মধ্যে চৈতন্যলশীলাই ৯ 

- হ্যাঁ, এমন লশলা আর হয় নাই। নিন 

_বেশি-ই বাক হলঃ ভারতের আত সামান্য অংশে তিন প্রেমভান্ত বিলিয়ে 
বছুলেন! 

_-া, সেই লীলা শেষ হয় নাই । কেবল তাঁরা কয়েকাঁদন থেকে, উপক মেরে 
অন্তর্ধান করেছেন । দেখ না, এখন খুসস্টানাঁদ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন 
মৃদঙ্গ বাজে । এমন দিন আসবে যখন সব মৃদঙ্গময় হবে । 

_কলিষুগে ভগবান যতবার অবতঈর্ণ হলেন, অন্যান্য ষুগে তো এত নহে? 

-_ কঁলিধফগে অনেক অবতার । আরও অবতীর্ণ হবেন। 

_কলিষ্‌গে অবতারের কি কোন বর্ণনির্ণয় আছে? 

-না, তা ছু নাই। 

-নিত্যানন্দ ক ? 

_অংশাবতার বলরাম। 

_অদ্বৈত কি? 

_-অংশাবতার মহাবিষ্ু। 

_নিতাই না অদ্বৈত শ্রেষ্ঠ ? 

_-নিতাই, অদ্বৈত ভগবানের অঙ্গ । কেহ ছোট-বড় নয়। উভয়ে সমান। 

_নানক এক? 

-অংশাবতার। 

_-অনেকে বলেন, অন্য সাধ্ু-মহাত্মাদের সেবা করার বা তাঁদের সঙ্গ করার 
প্রয়োজন কি? গুরুকে ভন্তি করলে সব হল । এ রূপ ? 

_ যারা অন্য সাধুদের ভান্তি করতে জানে না, তারা গুরুকেও ভান্তি করতে জানে 
না। 

-আপাঁন নাক যার যেমন বিশবাস, তাকে তেমনই বলে থাকেন £ 

_না, তা নয়। ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন ওঁষধ, আমাশায় তা বিষ। 

_প্রেম-ভন্তি লাভ হয় ক করে? 

_প্রেম-ভন্তি সহজ নয়। তা কেউ কাউকে 'দতে পারে না। কারও কারও 
সৌভাগ্যে লাভ হয়ে যায়। এখন পড়া-শুনা কর। তোমার পক্ষে পিতৃপূজা, িতৃ- 
আজ্ঞা পালনে সব হবে। 

_ প্রেম-ভন্তি কেউ কাউকে দতে পারে নাঃ 

-না। 

_নিত্যানন্দপ্রভূ নাক প্রেম বিতরণ করোছিলেন ? 

_ হ্যাঁ তিনি পারেন। 

-তনি এখন কোথায় 2 

-সবন্ত। 

_অদ্বৈতপ্রভু ? 

_সবন্ি। 

_আহাপ্রভু 2 


৩৯০ সদগুরু শ্রীশ্রণীবজয়কৃষ 


-সবময়। 

-মাছ খাব কিনা ? 

--অপরাধ বলে মনে হলে খাবে না। 

- আমার খেতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু গুরুজন অসন্তুষ্ট হন। 

- তাঁদের কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করবে । পা ধরে বলবে যেন মাছ ছাড়ার 
অনুমতি দেন। 

ঘরে-বাইরে নরেন সকলেরই "প্রয় । তার সরল, সুন্দর স্বভাবে সকলেই মশ্ধ। 
বারশালে সে পড়াশুনা করে । সাধন পেয়ে বাড়ী ফিরে সে দেখে, তার মাতা-পতা, 
আত্মীয়-স্বজন সবাই তার উপর 'বরৃূপ । সুশীল, সুবোধ বালকাঁট স্বগৃহে যেন 
বিভনীষকা হয়ে উঠে । উপবাতত্যাগণ ব্রান্মের কাছে কেন সে দীক্ষা নিল? বস্তুত 
তাঁর প্রহনাদের অবস্থা! নিগ্রহের ভয়ে গোস্বামীপ্রভুর একখানা ছবি সে সযত্কে 
লুকিয়ে রেখোছল। কিশোরের কাছে গোসাঁইকে হেয় প্রাতপন্ন করার উদ্দেশ্যে 
একজন উৎসাহের আতিশয্যে সংগোপনে-রক্ষিত ছবিখান ছুড়ে ফেলেন । গুরুগত- 
প্রাণ নরেনের এতে ঘটে ধৈর্ষচ্যতি। সে ফটোখানা কুঁড়য়ে, কেদে কেদে প্রার্থনা 
করে, প্রভো, আম আর পার না। আমাকে উদ্ধার কর। এ সময় পূজার ছুটি 
শেষ হওয়ায় নরেন বরিশালে চলে যায়। ওখানে পেশছেই তার কলেরা হয়। তাতেই 
তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুসময় বানাঁড়পাড়ায় শুধু তাদের বাড়তে গাঁড়-গঁড় 
রন্তবৃম্টি হয়। নরেন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পারবারের সুব্দ্ধি ফিরে আসে। 
নরেন্দ্রের পিতৃব্য যোগেন ঘোষ গোস্বামীপ্রভূর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেন, 
প্রডো, আপনার চরণে আমরা অসংখ্য অপরাধ'করোছি। আমাদের শাস্তিও হয়েছে। 
আমাদের নয়নমণি নরেনকে আমরা হাঁরয়োছি। আপন মহাজন, এ বিশ্বাস যাঁদ 
আমাদের পূর্বে হত, তাহলে নরেনকে আমরা এভাবে হারাতাম না! তার বিচ্ছেদে 
আমরা জীবন্মৃত হয়ে আছি। কৃপা করে তাকে যাঁদ একবার আমাদের দেখান 
তাহলে সাধ মিটিয়ে তাকে দেখি! আপনিন ইচ্ছা করলেই তা পারেন । যোগেনবাবুূর 
চিঠি পড়ে গোসাঁইকে শোনান হয়। 'তাঁন জগদ্বন্ধুবাবূকে বলেন, পলখে দাও, 
নরেন্দ্রকে দেখাবার এখন সুবিধা হবে না। সে ভ্রুণস্থ হয়েছে। তাছাড়া ওকে 
দেখলে এখন সান্তনা না পেয়ে আরও বোঁশ ক্লেশ পাবেন।' কয়াঁদন পর নারায়ণ 
ঘোষ নৌকাড়ুাব হয়ে মারা যান। গোসাই-শিষ্যদের ধারণা, নরেন পৃরজল্মে 
নরোত্তম ঠাকুর 'ছিলেন। 


স্বর্ণময়শ দেবী একাই গেছেন বুড়শগঞ্গায়, স্নানে । ফিরতে দোর ৬৯ 
সকলেরই হয় অস্বস্তিবোধ। প্রভুও 'জিজ্ঞাসা করেন, মা ফিরেন নাই 2 উকিল 
লালিত জুতা রলে ভিলেন নিন কাছে! তান খুজতে বের হন । ঠাকুরমা, 
ঠাকুরমা, বলে হে+কে চলেন নদীর দিকে । এক ঝোপের আড়াল থেকে ক্বর্ণময় 
দেবী বলে ওঠেন, লালিত, আমি এখানে ।' তাঁর কথা শুনে লালতবাবু আমবস্ত 
হয়ে তাঁকে বলেন, “খানে কি কচ্ছেন? শশগৃগর বোরিয়ে আসুন । স্বর্ণময়ণী দেবশ 
তাঁকে বলেন, শক করে আসব? আমার পরণে যে কিছ নেই। এক যূবতপকে স্নান 
করে ফিরার পথে দিয়ে এসোঁছ। তার গায়ে যে কাপড় ছিল, তা এমনই জপর্ণ, তাতে 
তার লজ্জা নিবারণ হচ্ছিল না।' লাঁলতবাবু তাঁর গায়ের চাদর ছুড়ে দেন। তা পরে 
ললিতবাবূর সঙ্গে স্বর্ণময়ণ দেবী আশ্রমে দফরে আসেন । সকলে স্বাস্তির নিঃ*বাস 


স্বর্ণময়ী দেবীর [তিরোধান ও শেষকৃত্য ৩৯১ 


ফেলেন ।৯ 

মহেন্দ্র মিত্র এদিন রাত্রে গুরুকে বলেন, 'জশবনে কম সাধুর সংস্পর্শে 
আস নি, কিন্তু আপনার সমকক্ষ একজনকেও দোঁখ নি! তবে হ্যাঁ, আপনার 
চেয়েও দয়াল একজনকে দেখেছি, যিনি দয়ার ত আপনাকেও হার মানয়েছেন।, 
গোসাঁই জিজ্ঞাসা করেন, “কে তিনি ?' মহেল্দ্রবাবু সস্মিত হাস্যে বলেন “আমাদের 
ঠাকুরমা স্বর্ণময়ী দেবী । গোস্বামীপ্রভু সজল চোখে বলেন, “তাঁর দয়ার ছিটে- 
ফোঁটা পেয়েই আমরা কৃতার্থ হয়োছি। সত্যই তাঁর দয়ার তুলনা নাই। [তানি অনন্য- 
সাধারণ । কেবল যে মানদষের জন্য তার প্রাণ কাঁদে, তা নয়। তাঁর দয়া থেকে 
ভূত-প্রেতও বণ্চিত হয় না। অশরীীরীদের উদ্দেশ্যে তান গর্ত খ*ুড়ে খাবার রেখে 
মাটি চাপা দেন।, 

মুক্তকেশী দেবীর সঙ্গে স্বর্ণময়ী দেবীর কথা-কাটাকাটি অদ্ভূত ধরনের । 
স্বর্ণময়শ দেবী যখন-তখন মুন্তকেশীর পেছনে লাগেন। মুস্তকেশ দেবীকে বলেন, 
মেয়ে মরেছে, এখন আর এখানে কেন 3 বিজয়ের সঙ্গে এখন আর ক সম্পকঃ 
মাতব্বরী আর চলবে না। আমার ছেলের আবার আ'ম "বয়ে দেব । 

ম,স্তকেশী দেবী কাজের চাপে এ-ঘর ও-ঘর করেন। স্বর্ণময়শ দেবগ তখন এঁসব 
কথা বলে পিছনে পিছনে ফিরেন । মুস্তকেশশ দেবীর সঙ্গে যখন কথায় পেরে 
ওঠেন না, তখন নিজের কানে আঙ্গুল দেন। এঁদকে আবার মুক্তকেশশ দেবী 
আহারে বসার পূর্বে বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বণণ্ময়ী দেবণ ক্ষীর, দই, মাস্ট, কলা যা 
জুটে নিয়ে এসে মুন্তকেশী দেবীর সামনে ধরে বলেন, 'বেয়ান, ঝগড়ার সময় 
ঝগড়া, তা খাবার সঙ্গে কিঃ না এ-সব বেশ করে খাও । আহা! তোমার দুঃখ, 
ক্লেশ কে বুঝবে £ থাকতেও তোমার কেউ নেই । আম পাগল মানুষ । কখন ফি 
বলি তার ঠিক-ঠিকানা নেই । আমার কথা গায় মেখ না।' 

গোস্বামীপ্রভুর জননী স্বর্ণময়শ দেবী ছিলেন এক অলোকসামান্যা মহীয়সী 
রমণী । তিনি ছিলেন মায়ামুক্ত, সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন করুণার প্রাতিমৃর্ত। এক 
কথায় “দয়াময়শী'। 


স্বর্ণময়ী দেবর তিরোধান ও শেষকৃত্য 


পুজার ছুটি হতে না হতে হাঁরদাসবাবূর মন গূর্সঙ্গ লাভের জন্য উতলা হয়ে 
উঠে; তিনি ঢাকায় ছুটে আসেন। বুড়ধগঞ্গায় সতপশর্থদের সঙ্গে স্নানে যাবার 
সময় তাঁদের মুখে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুনে তিনি প্রতিবাদ করেন। 
তাঁদের বলেন, “কেনই বা সমাজে এসোছলে ১ এখন গোস্বামী মহাশয়ের রুজ- 
রোজগার নেই অথচ তাঁর উপর 'দাব্য গলগ্রহ হয়ে আছ।, 

ওরাও ছাড়বার পান্ন নন। একজন বলেন, “মহাশয়, ঢের ব্রাহ্ম দেখোছ। আপান 
আর কি করেছেন? পৈতে ফেলতে হয় নি. অসবর্ণ বিবাহ করেন নি. বিধবা- 
বিবাহও করেন নি! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে পৈতে 'ছিপ্ড়োছ. শাড়র বিধবা 
মেয়ে বিয়ে করোছি। সাহেব, মুসলমানদের সঙ্গে খানা খেয়েছি। বেশি আর 


১. মনোহরপুকুর রোডে বাগানবাড়ীতে শ্রশষুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মুখে শোনা। 





৩৯২ সদগুরু শ্রীশ্রসাবজয়কৃষ। 


বকবেন না। কিছু দিন সবুর করুন, সব চুরমার হয়ে যাবে । গোসাই আপনার 
দফারফা করবেন” হরদাসবাব্‌ও নাছোড়বান্দা। তিনি উত্তর করেন, হ্যাঁ, তোমাদের 
মত অপদার্থ হলে হয় ॥ 

নবমীপূজার দিন ঢাকেশ্বরী মান্দরে বাল দেখে হারদাসবাবুর মন [বিগড়ে 
বায়। গোস্বামণপ্রভু হারদাসবাবূকে বলেন, “পট্রডুরী 'দতে হয়; পূর্বপুরুষদের 
ঘানার বার নোমান 
গাছাট দোঁখয়ে বলেন, "দেখুন, কেমন মধু ঝড়ছে।' হাঁরদাসবাবু 'শবজ্ঞের মত 
বলেন, 'পাতা গজাবার সময় এ-রকম হয়ে থাকে ।” সতীর্থদের কাছে শুনেন, সাধন- 
কুটণরে প্রকাণ্ড এক বিষধর সর্প আছে। তান প্রভূকে 'জজ্ঞাসা করেন, আপনার 
গায় নাকি সাপ উঠে? গোস্বামনপ্রভূ সংক্ষেপে উত্তর করেন, “হ্যাঁ । হারদাসবাব্‌ 
গুরুকে প্রশ্ন করেন, সাপ কেন আপনার গায় উঠে? গোসাঁইজী তাঁকে বলেন, 
“আমার শরশর শদতল বলে; আর ভূর মধ্য থেকে একরকম ধবানি বের হয়। তা 
সাপের বড় "প্রয়।' হারদাসবাবু আবার জিজ্ঞাসা করেন, শশবের মাথায় কি এরই 
জন্য সাপ থাকে 2 প্রভু বলেন, হ্যাঁ” এই সময় স্বর্ণমযী দেবীর মধ্যে 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছেলের ঘরেই মায়ের থাকার ব্যবস্থা হয়। একাঁদন দুজন নাম- 
জাদা ওস্তাদ আসেন গোসাঁইকে বাজনা শোনাতে । ঘরে লোকে লোকারণ্য। বাদ্য 
শুরু হতেই প্রভুর জননী ছুটে আসেন । স্বর্ণময়শ দেবী বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে 
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টুকরা হয়ে যায়। গোসাঁই 'িনরুদ্বেগ, কোন বৈলক্ষণ্য নেই, প্রশান্ত-বদন। আসর 
ভাঙতেই লোকজন চলে যায়। প্রভূ কুঞ্জাবহারী ঘোষকে বলেন, 'মাকে সাধন-কুটীরে 
রেখে বাইরে থেকে শিকল এ'টে দাও” তাঁর এই ব্যবস্থার কঘা শুনে হিদাসবাব, 
বলেন, “সাধন-কুটীরে সাপ রয়েছে, যাঁদ কামড়ায় ।” প্রভু তাঁকে বলেন, 'মার বা 
দাপট ও পায়ের চোট, ভয়ে সর্পরাজ গর্ত থেকে বের হতে পারলে হয়! সশঙ্ক 
রাত যাপন করেন হাঁরদাসবাবু । ভোর হলে স্বর্ণময়ী দেবকে অক্ষত দেখে 1তাঁন 
স্বস্তির নিঃশবাস ফেলেন । তান তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, গোস্বামী মহাশয় 'িল্দা- 
প্রশংসা, ঘণা-লজ্জার অতীত । মায়ের নাচ তাঁর অন্তর স্পর্শ করে 'ান। কে কি 
মনে করে, তাঁর মনে উদয় হয় নি । তান 'দব্যদ্যান্টতে দেখতে পেয়েছিলেন, সাপ 
তাঁর মায়ের কোন ক্ষাতি করতে পারে না। 

গোসাহির দেবদুললভ অবস্থার কথা শুনে অভয়নারায়ণবাবূর ভাই হারনারায়ণ 
রায় প্রভূকে স্বচক্ষে দর্শন করার ইচ্ছায় গেশ্ডেরিয়া আসেন । গোসাই আমতলায় 
বসে দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় তাঁর মার পাগলাম শুরু 
হয়। পরনের থানধৃতিখানা পাগাঁড়র মত করে মাথায় বেধে উলঙ্গ হয়ে নেচে নেচে 

গান ধরেন । প্রভুর ছলছল আঁখ। মার পানে তাঁকয়ে নৃত্যের তালে তালে 
[তানি তু'ড় 'দয়ে “আহা, আহা" করেন৷ এ দৃশ্য দেখে সকলে স্তামভত । হারিনারায়ণ 
রায় বলেন, “এ একাটি মাত্র ঘটনা থেকে গোসাঁইকে পরখ করে নিলাম । কোন 
সংশয়ের আর অবকাশ রইল না। 

গোস্বামটপ্রভূু তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে রাসপ্ঠার্ণমার দিন থেকে মৌনব্রত 
লেন ।ভিত লিজ ভি রাত রে দেন জাকারে হিজিতে ইনার 
বন্তব্য বুঝাতেন। কখনও বা ডান হাতের তর্জনী 'দয়ে বাঁ হাতের তেলোতে লিখে 
দিতেন। প্রশ্নের সমাধান খাতায় লখতেন। কারও দূষ্ট আকর্ষণ করতে হলে 


স্বর্ণময়ী দেবীর তিরোধান ও শেষকৃত্য ৩৯৩ 


হাততালি দিতেন। আশ্রমবাসীরা কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর ইশারা ও ইঙ্গিত ও 
অস্ফুট কথা অনধাবন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। ব্রত নিয়ে প্রভু নিজে কোন চিঠি 
পড়তেনও না, লিখতেনও না। মৌনী হবার পরই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক 
থেকে তাঁর কাছে আসে একখানা চিঠি। এতে ছিল ব্রাহ্গসমাজের অধ্যক্ষ কামটির 
সভ্যপদে তাঁর যোগ দেবার জন্য সনিবন্ধি অনুরোধ । জগদ্বন্ধুবাবু চিঠির মর্ম 
পড়ে শোনান। তাঁকেই উত্তর 'দতে ইশারা করেন আর ক গলখতে হবে, তারও 
খসড়া স্বহস্তে 'লিখে দেন। তিনি কোন সাম্প্রদায়ক ধর্মের মধ্যে নেই। যাহা 
সত্য তাহাই ধর্ম। সত্য জানবার জন্য সকল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নিজে করে জানতে 
হবে। স,তরাং যাগ-যজ্ঞ, মালা-তিলক, জটাজ.ট, ভস্ম, ব্রত, উপবাস কিছুই অবজ্ঞা 
করা যায় না। এজন্য তিনি সকল দলেই যোগ দিতে পারেন। সাধারণ বাহাবস্তু 
জানতে কত শিক্ষার প্রয়োজন । ধর্মতত্ত জানতে আঁধক শিক্ষার প্রয়োজন । তিনি 
মোৌনী হয়েছেন, তীথথাঁদ ভ্রমণ করেন। সর্বভূতে ভগবদ-অধিজ্চান দেখে 
প্রতিমা প্রণাম করেন। ভগবান বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন, শ্বাস করে 
থাকেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করেছেন। এজন্য তান 
বলেন, “তফাৎ থাকাই সার কথা ।' 

অগ্রহায়ণ মাসে (১২৯৯) গোসাঁইর কাছে একখানা চিঠি আসে প্যারীলাল 
ঘোষের কাছ থেকে । সেই যে কাঁথতে “কমল্লে-কামনন+' দর্শন করে তান গোস্বামশ- 
প্রভুকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন থেকে তাঁর মধ্যে এক শান্তর খেলা শুরু হয়। 
ভগবানকে লাভ করার উদ্দেশ্যে তনি লোকালয় ত্যাগ করে িন্রকৃটে যান এবং 
পরে নর্মদা তীরে ও*কারনাথে পবতি-গ্বহাক্স কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন । গুরু- 
করণ ও দীক্ষাগ্রহণে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি 'লখেছেন, ধনজর্ন পাহাড়- 
পবতে এতকাল সাধন-ভজন, তপস্যা করে কাটালাম; তাতে অনেক উপকার হয়েছে, 
মৌনী হয়ৌছ, আহারের পাঁরমাণ কমেছে, নিদ্রা জয় করোছি, অস্টপ্রহর একাসনে 
বসে থাকি । শঙ্কর দয়া করে সময় সময় দর্শন দেন। ব্যাসদেবও কখনও কখনও 
এসে উপদেশ দেন; কিন্তু যাঁকে পাওয়ার জন্য সব ছেড়ে-ছ*ুড়ে এসোছ, তা তো 
হল না। এখনও আমার ব্রহ্গদর্শন হয় নি। সকলেই বলেন, “সদৃগুরুর আশ্রয় না 
পেলে আর এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না।” ক উপায়ে পিতার দর্শন পাব, 
কৃপা করে আপাঁন উপদেশ দন ।' 

এই চিঠির উত্তরের খসড়া 'িখে প্রভূ জগদ্বন্ধুবাবূকে ইশারা করে বলেন, 
“তোমার নামে প্যারীবাবকে এই চিঠি দাও।' 'বাহরে ধর্মলাভের জন্য যাহা 
প্রয়োজন, সমস্তই হইয়াছে । সাক্ষাংভাবে জীবন্ত সদৃগুরুর নিকট দীক্ষিত না 
হইলে পিতার দর্শনে আধকার জন্মে না। ধ্রুব পণ্চম বৎসরের শিশৃ; বনে বনে 
“পদ্মপলাশলোচন” বাঁলয়া কাঁদলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পযন্তি 
ভগবদ দর্শন পাইলেন না। ঈশা জন-দ-ব্যাপাঁটস্টের নিকট দীক্ষিত; চৈতন্য 
ঈশবরপপুরীর নিকট দীক্ষিত। আম নিশ্চয় বুঝিয়াছি, গুরুকরণ ভিন্ন রক্ষদর্শন 
হয় না। 
“আহার যাবে, খনদ্রা যাবে, মৌনী হবেন, লোকে সাধু বালয়া ভাঁন্ত কারবে; 
উহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হইবে না। বাদ রুন্ষদর্শন কাঁরতে চান, তবে অন্তরের 
সমস্ত পূর্বসংস্কার দূর করুন। কি সত্য, কি অসত্য, তাহা আপাঁন জানেন না। 
এখনও পূর্বাশক্ষাকে সত্য মনে কাঁরতেছেন, উহা সত্য নহে। র্ুহ্ষদর্শনে যখন 


৩৯১৪ সদগুরু শ্রশশ্রীবিজয়কষ 


প্রকৃত জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, তখন এক-একাঁট সত্য জানিতে পারবেন। গুরুকরণ 
কারয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়, তখনই দর্শন পাওয়া যায়। 


“অন্তরে যে বাসনা আছে, তাহা পাইবেন; ব্রহ্ধ পাইবেন না। ধর্মপ্রচার প্রভাতি 
বাসনাও ছাড়তে হইবে । নিজের ইচ্ছায় কোনও কার্য করিবেন না। যতক্ষণ নিজের 
ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ ব্রক্ষ-সহবাস অনেক দূর । আপনার পন্র পাইয়া সুখী হইলাম । 
মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর কাঁরতে পারে, আপাঁন তাহা কাঁরয়াছেন। এখন 
গুর্‌করণ ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারবেন না। ভগবান সমস্ত কার্য নিয়মে করেন। 
বাহজগতে কোনও কার্য যেমন আনিয়মে চলে না, সেইরূপ অন্তর্জগৎও শনয়ম 
ভিন্ন চলে না; ব্হ্ষদর্শনের পক্ষে সদগরুর আশ্রয় গ্রহণ, অব্যর্থ নিয়ম । আপনাকে 
বড় ভালবাসি, এজন্য এত শীলাখিলাম ॥” 

স্বর্ণময়ী দেবীর মাথার ব্যামো দন দিন বাড়ে। কখনও চীৎকার, কখনও 
গালাগাল, কখনও বা 'তান গান করেন। ১৫ অগ্রহায়ণ (১২১৯৯) রান্রে গোসাই 
জানান, আজ মার 'বষম ফাঁড়া। শ্যামসুন্দর আমাকে আমতলায় থাকতে বলে 
গেলেন। আজ রাত কাটলে মা আর কছাঁদন টিকে যাবেন ।* ব্রহ্ষচারী ধুঁন 
জ্বালিয়ে দেন। দুপুর রাতে আসন-ঘরে গিয়ে ব্হ্ষচারী দেখেন, স্বর্ণময়শ দেবী 
নিজাঁব হয়ে পড়ে আছেন । জ্ঞান নেই । ব্রহ্মচারী হাত-পায়ে সেক দেন। গভণর 
রাতে কুলদানন্দ আমতলায় ফিরে এসে দেখেন একা প্রকান্ড কাল সাপ প্রভুর 
মাথায় উঠ ফণা ধরে আছে । খাঁনক বাদে আপনা-আপাঁন নেমে যায় । গোসাঁই 
ইশারায় বলেন, ইনি আসনের জাত সাপ। সুবিধা পেলেই আসেন। জটা বেয়ে 
মাথায় উঠে কিছুক্ষণ ফণা ধরে থেকে চলে যান ।” তারপর গোসাঁইজন জানান, মা 
এবার বেচে গেলেন । ফাঁড়া কাটল ।' স্বর্ণময়ী দেবীর সেবারও দেখাশোনার ভার 
পড়ে ব্রহ্মচারীর উপর । রোগীর কত রকম খেয়ালের হুকুম, তাঁমল না হলেই 
চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করেন। ভোরবেলা একাদন স্বর্ণময়শ দেবী ছেলেকে বলেন, 
“তোর আসনের সাপ আমাকেও বড় ?বরন্ত করে; কাছে এসে ফণা ধরে ফোঁস ফোঁস্‌ 
করে । চলে যেতে বাল, ভ্রুক্ষেপ নেই । তখন এক চাঁট মেরে 'ঈদলাম। অমাঁন সুড়- 
সুড় করে গর্ভে ঢুকে গেল। তারপর থেকে আর বড় বের হয় না।' ঘরের মেঝে 
স্বর্ণময়শ দেবী কফ ফেলে ভারয়ে রাখেন। ব্রহ্ষচার রান্রে দু-তিনবার করে 
পাঁরজ্কার করেন। ভোর না হতে খাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। শেষরান্রে 
প্রদ্ধচারী দু-তিনজনের রান্না করেন। পছন্দ না হলে গালাগাল । একা 'তাঁন খান 
না; পাড়ার লোকদের প্রসাদ 'বলান। ব্রক্মচারীকে স্বর্ণময়শ দেবণ প্রায়ই ধমকান, 
“পেট ভরে খাস না; ভাল 'জানস খাস না। মহাপ্রাণকে কষ্ট দিস, শেষে মহাপ্রাণ 
তোর মুখে লাঁথ্‌ মেরে চলে যাবেন। ব্রাহ্গণের ছেলে সারাদন না খেয়ে থাঁকস। 
আমার ছেলের এতে অকল্যাণ হয়। যা আশ্রম থেকে চলে যা। কখনও কখনও 
আবার তান ররক্ষচারীর মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। 


দোল-পার্ণমার দন ছেলেরা নামবরন্দের মান্দির সুন্দর করে সাজায় । গোসাঁই 
তাদের উৎসাহ দেন। দূর-দূরান্ত থেকে "ন্রতাপের জবালা নিবারণের আঁভিপ্রায়ে 
প্রভুর কাছে কতজন যে ছুটে আসেন! শুরুতে কর্তন তেমন জমে না। এই সময় 
অপরাহে ভাগলপুর থেকে মহাবিষফু যাঁতি আশ্রমে পেশছে গোস্বামনপ্রভুকে প্রণাম 
করেন। বিছানাপন্র এখানে রেখেই স্বরচিত গানের পদ ধরে টান দেন-_ 


স্বর্ণময়ী দেবীর তিরোধান ও শেষকৃত্য ৩১১ 


চল্‌ লো বন্দে, শ্রীগোবিন্দে, মৃগমদে আজ সাজাব, লো। 
আজি মন সাধ সব মিটাব লো॥ 


গানের প্রথম চরণ শদনে আসন থেকে জয় রাধে, শ্রীরাধে' বলে প্রভূ লাফয়ে 
উঠেন। তারপর মধুর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নাচতে নাচতে মহাবিষ্বাবূকে বুকে 

রি স্‌ 
জাড়য়ে ধরেন । চারাঁদকে কান্নার রোল উঠে । গোসাঁই গায়ককে বলেন, গাও, গাও. 
মধূর করে গাও ।” তখন আবার তানি গান ধরেন-_ 


আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে। 

একেলা পেয়োছ, তোমায় নিধুবনে ॥ 

শুনহে বনমালী, আমরা ভাঙ্গবো তোমার নাগরালি। 

কুমকুম মারব তোমার রাতগাচরণে ॥ 
এ সময় চারাঁদক থেকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সকলে আঁবর ছ-ুড়তে থাকেন । গোসাইও 
'জয় রাধে, শ্ীরাধে' বলে আবর ছিটয়ে দেন। রান্র প্রায় এগারটায় আসনে বসে 
জিজ্ঞাসা করেন প্রভু, “আজ গান গাইলেন কে?" ভন্তেরা উত্তর দেন, 'ভাগলপুর 
থেকে মহাবিষ্ুণ যাঁত দীক্ষাপ্রার্থা হয়ে এসেছেন। তান গেয়েছেন।' গোস।ই 
সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, “আগামী দন ভোরে তাঁর সাধন হবে, বলে দিও ।' 


জনৈক 'শিব্য প্রভূকে জিজ্ঞাসা করেন. কোন্‌ সময় সাধন করলে মহাপুরুষদের 
কৃপালাভ করা যায় ও বুঝা যায় 2 গোসাঁই ধলেন, 'রান্র একটার পর মহাপুরুষেরা 
বের হন। একটা হতে চারটা পর্যন্তি তাঁরা 'িচরণ করেন। এঁ সময় সাধনের পক্ষে 
প্রশস্ত । একটা 'নাঁদর্ট সময়ে 'কছুক্ষণ ধরে একটা স্থানে বসে 'কিছাদন নাম 
করলে মহাপুরুষদের কৃপা বুঝা যায়। কয়েকবার প্রাণায়াম করে স্থির হয়ে বসে 
নাম করতে হয়। বিছানায় বসে মশারীর ভিতর থেকে নাম করলেও চলে, কোন 
ক্ষাত হয় না। নাম করার সময় মহাপুরুষেরা সামনে এসে দাড়ান, এবং সাহাষ্য 
করেন। তখন তাঁদের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। ধৃপ-ধুনা, গুগুল, চন্দনাদর 
গন্ধ, কখনও পবিত্র হোম-ধৃমের গন্ধ, কখনও বা গাঁজা-লবঙ্গের গন্ধ ও সুগান্ধি 
ফুলের গন্ধও পাওয়া যায়। কখনও তাঁদের দর্শনে, কখনও বা তাঁদের বাণ শ্রবণেও 
তাঁদের জানা যায়। নানা প্রকারে মহাপুরুষেরা কৃপা করেন ও নিজেদের পাঁরচয় 
দেন।' 

নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়কে নিয়ে ব্রা্ষসমাজে বিরূপ সমালোচনা হয়। তাঁর 
ব্যন্তগত ধর্ম ও অনুষ্ঠান দিয়ে কথা উঠে। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে আচার্য 
পদে রাখার বিরোধ । ব্রা্মলমাজের কর্মসচিব তাঁকে কয়টি প্রশ্ন করে চিঠি 'লিখেন 
এবং 'নাদর্ট 'দনের মধ্যে তাঁকে উত্তর দিতে অনুরোধ করেন। নগেনবাবু চিঠির 
নকল গোসাঁইকে পাঠান এবং কী উত্তর দেওয়া সমশচীন, তাঁর কাছে জানতে চান। 
নগেনবাবৃর চঠির নকলপ্রাস্তির পৃবেই প্রভূ জগদ্বন্ধুবাব্কে দিয়ে পল্লের যথা- 
যথ উত্তর 'াঁখিয়ে নগেনবাবূকে পাঠান । এতে থাকে অনেক জাঁটল প্রশ্নের সমাধান । 
এই "িঠিখানা ডাকে দেবার ?িতন-চারাদন পরে আসে নগেনবাবৃর জিজ্ঞাসা-লিপি। 
প্রশনগীলর আনূপ্ার্বক মশমাংসা ছিল প্রভুর পন্রে। জগদ্বন্ধ্বাবদ অবাক হয়ে 
এ-সব সতখর্থদের বলেন। কৌতূহলণ ভন্তদের গোসইি বলেন, নিগেনবাবদর চা 
পেয়ে যাঁদ উত্তর দিতাম, তাহলে যথাসময়ে তাঁর হাতে পেশছত না।' গোস্বামী প্রভু 
সাধনরাজ্যের তুঙ্গে অবস্থান করছেন। ভগবানের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা । মণিগ্রাথত 


৩৯৬ সদগুরু শ্রশীশ্রীবিজয়কষ্। 


সূন্রের ন্যায় জগতের সবাকছু ভগবানে অনুস্যত। তাই গোসাঁইজীর অজানা থাকে 
না কছুই। 

একাদিন রান্রে স্বর্ণময়শ দেবীর বাড়াবাড়ি ব্রহ্মচার তাঁকে নিয়ে বিব্রত । রাত 
€তনটায় শ্রীধর ধূনির পাশে এসে বসেন । গোসাঁই ধুনিতে জল ঢেলে দিয়ে জানান, 
“একজন মহাত্মা আমার 'নকটে দাঁড়য়ে বললেন, “তাপবার জন্য এখানে ধূনি রাখা 
ঠিক না। ধুনি নির্বাণ কর।” আঁম ধ্রানতে জল ঢেলে দিলাম ।' পরাদন এ নিয়ে 
কথা হয়। 

জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, “সাধ্‌-সন্ব্যাসীগণ আসনের সম্মুখে ধুঁন রাখেন 
কেন?" গোসাঁই কখন বা অস্পম্ট স্বরে বলেন, কখন বা ?ীলখে দেন--ধুঁনর সাধন 
আছে। আশ্নিই ইন্টনাম। এইরূপ ধ্যান করে কাম-ক্লোধাঁদ ইন্ধন তাতে আহত 
দেন। ধুনর আশ্নর দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে, খুব তেজের সঙ্গে নাম করতে করতে 
ইচ্ছাশান্তদ্বারা আশ্নির তেজ বাঁদ্ধ করতে থাকেন আর কুন্দীসকল কখনও কাম, 
কখনও কোধ ইত্যাদ কল্পনা করে, নাম-আ্নিদ্বারা তা দগ্ধ করেন। যতক্ষণ পযন্তি 
ও-রকম একাট কুন্দী ভস্ম না হয়, ততক্ষণ আসন ছাড়েন না, আবিরাম নাম 
করেন । এক-একটি কুন্দী এভাবে দগ্ধ করতে পারলে তাঁদের আনন্দের সঈমা থাকে 
না। স্পর্ধা করে একে অপরকে বলেন, “ম্যায় দু মণ কুন্দী ফূুক দয়া,” আবার 
কেউ বলেন, “ম্যায় তিন মণ ভস্ম কিয়া ।” শুধু অশ্নিতাপার উদ্দেশ্যে সাধুদের 
ধূনি নয়। ধুনির সাধন বড়ই উৎকৃম্ট।' আবার একজন ভন্ত প্রশ্ন করেন তাঁকে, 
“সাধূরা যে চিম্টা, কমণ্ডলু ও 'ত্রশ্‌ল ধারণ করেন, তারও কোন সাধন আছে কি? 
গোসাঁইজী তখন বলেন, 'সাধুদের এ সমস্তই এক-একটা পরাঁক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে গ্রহণ 
করতে হয় । জহবা সংযত হলে চিমটা ধারণের আঁধকার হয়। চিমটা ধারণ করে 
প্রথমেই বাক্‌ সংযম করতে হয়। কমণ্ডলু ধারণেরও আঁধকার আছে । কমন্ডলন 
ভরে নির্মল ঠান্ডা জল সম্মুখে রেখে সাধক তাঁর শীতিলতা, স্থিরতা ও সাম্যভাবের 
সহিত মনের যোগ রেখে ভগবানের নাম করবেন । তাঁর অন্তর সর্বদাই শীতিল 
জলের মত ান্ডা থাকবে : কিছুতেই উত্তপ্ত হবেন না। আর চত্ত সর্বদা আবকৃত 
ও সাম্যভাবে পূর্ণ থাকবে । সতত, রজঃ ও তমঃ এই তন গুণ য'র করায়ত্ত, তিনিই 
মাত্র ত্রশূল ধারণের আধকার ।, আবার প্রশন করা হয়, 'সাধ্‌রা গায়ে ভস্ম মাখেন 
কেন ?' প্রভূ বলেন, 'ধুঁনতে সাধুরা হোম করেন; প্রসাদজ্ঞানে বিভূতি নিয়ে' 
সর্বাঙ্গে মাখেন, এঁ ভাবেই অভিভূত থাকেন । গায়ে ভাল করে ভস্ম মাখলে লোম- 
কপ সমস্ত বন্ধ হয়ে যায় । শীত, গ্রীত্ম, বর্ধা-বাদলে শরীরের উত্তাপ সমান থাকে, 
তাতে কোন অসুখ হয় না। পাহাড়-পরব্তে এমন গাছ আছে, যার ভস্ম গায়ে 
মাখলে সাধূদের চোখে দেখা যায় না। স্বচ্ছন্দে হিংঘ্র জন্তুর মধ্যেও চলাফেরা 
করেন।' 'বাস্মত হয়ে শিষ্যেরা প্রশন করেন, এ কি কখনও হয় 2 গোস্বামীপ্রভূ 
বলেন, হবে না কেন 2 খুব হয়। বস্তুর প্রাতাবম্ব চোখে পড়লেই তো তা দেখতে 
পাবে। এই ভস্ম গায়ে মাখলে চক্ষু তার প্রাতীবিম্ব গ্রহণ করতে পারে না। সকল 
বস্তুরই 'কি প্রাতাবম্ব মানুষের চোখে পড়ে £ প্রেতের রূপ কি দেখতে পাও? 
অথচ কুকুর তা দেখে । অন্ধকার রান্রে আকাশের 'দকে তাকিয়ে কুকুর সময় সময় 
লাফিয়ে ওঠে; জনপ্রাণী-শন্য স্থানে দৌঁড়য়ে গিয়ে চীৎকার করতে থাকে । এ-সব 
লক্ষ্য করে দেখেছ ? শিষ্যেরা এবার জিজ্ঞাসা করেন গোসাঁইজনীকে, “আমাদের চক্ষের 
দম্ট কি ও রকম হতে পারে না? প্রভূ বলেন, হ্যাঁ, খুব পারে । ছটি মাস অবাধে 


স্বর্ণময়ী দেবীর তিরোধান ও শেষকৃত্য ৩৯৭, 


সন্ধ্যা থেকে ভোরবেলা পযন্তি আলো না দেখে যাঁদ জেগে থাকতে পার, তাহলে 
চোখ ক্রমে এমন হবে যে, সূক্ষন শরীর অনায়াসে দেখতে পাবে। প্রণালী মত 
দৃঁম্ট-সাধনেও হয়? শিষ্যরা পূর্বের প্রসঙ্গ টেনে এনে মন্তব্য করেন, "কাঠের 
এমন গুণ যে, তার ভস্ম গায়ে মাখলে দেখা যাবে না, এমনাটি কখনও শান নি!) 
গোসাঁইজশ বলেন, শুনবে কি? দর্শন, বিজ্ঞানে কতটুকু পেয়েছে ঃ কতট-কুই বা 
জানে! এই দেখ, এই কাঠ বহু পুরান হয়ে যখন ঘুনঘুনে হয়, এর মধ্যে এক প্রকার 
কট জন্মে । কাঠখানা ফুউফুট বিন্দু-বিন্দু ছিদ্রযুত্ত ঝাঁঝরীর মত হয়ে যায়। এ 
কাঠ আগুনে দিলে যেমন দপদপ জব্লতে থাকে কাঠের ভিতর থেকে. এ কীটগাল 
বের হয়ে অশনি খেতে আরম্ভ করে সে রকম কাঠ পেলে দেখাব। নিজেও পেলে 
পরখ করে দেখ অস্নিভুক জীবও আছে । বর্তমান বিজ্ঞানে কি তা স্বীকার করে ? 

একাদন অপরাহে অসময়ে গোস্বামীপ্রভুর বড় ক্ষুধা পায়। জগদ্বন্ধবাবহ 
থালাভরে খাবার এনে ধরেন । গোসাঁই তৃপ্তির সঙ্গে আহার শেষ করে লিখেন, 
«এক গবদেহশ আত্মা ক্ষুধায় কাতর হয়ে এখানে এসোঁছিলেন। তাঁর ক্ষুৎ-পপাসা 
আমার মধ্যে সংক্রামত হয়। তুমিও তখনই খাবার 'নয়ে এলে । আম আহার 

চৈত্র অবসান, ১২৯৯ সাল । আকাশে বাতাসে উদাস সুর । বিদায়ের পূর্বাভাস । 
স্বর্ণময়শ দেবীর শরীর হয় দন দন খারাপ । উল্মাদেব কোন লক্ষণ নেই । কথা- 
বার্তায় স্বাভাবিক । অন্তিমকাল আগত বুঝে 'তাঁন বলেন, “বজয়, তুই সন্ব্যাস 
ণনয়োছস। আমার শ্রাদ্ধ করা তোর পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্ম নম্ট করে আমার 
জন্য যাঁদ কিছু করিস তাতে আম শান্তি পাব না। তুই আমাকে তিন অঞাঁল 
গঙ্গাজল দস, তাতে আমার অক্ষয় তৃপ্তি হবে ।" এই ইচ্ছা যোঁদন প্রকাশ করেন, 
এদনই স্বর্ণময়শ দেবী পরলোক গমন করেন। 

মায়ের দেহত্যাগ সম্বন্ধে প্রভূ লিখেন, “আমার মাতাঠাকুরাণী বধূর কোলে দুধ 
খাইতে ছিলেন, এমন সময় আমাকে ডাকিলেন। আম গিয়া দোঁখ এখন বাহিরে 
নৈওয়া কর্তব্য। বাঁহরে দিয়া শোয়াইলাম। মুখের সুন্দর শোভা হইল । মনে হইল 
সমস্ত কষ্ট দূর হওয়ায় যেন শান্তি পাইলেন। ঠিক এই সময়ে আমার পানে 
তাকাইয়া রাঁহলেন। চারদিকে হারনাম হইতোছিল। কেলে-কুকুর তাঁহাকে সান্টাঙ্গ 
প্রণাম কারল।' 

মায়ের শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে গোসাঁই িখেন, 'মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর পিতৃনসোক 
মাতৃলোক হইতে পূর্বপুরুষেরা আসিয়া আমাকে বাঁলিলেন, “একাদশ দিবসে 
যোগজশবন তাঁর শ্রাদ্ধ কাঁরবে; তাঁর নামে দ্রব্যাঁদ উৎসর্গ কাঁরবে, ব্রাহ্মণ ও বৈষব- 
দিগকে ভোজন করাইবে ও দুঃখীকে দান কারবে। অপরপক্ষে গয়ায় গিয়া পিশ্ডদান 
করবে । অপরপক্ষে আশ্বিন মাসে দান_ যথাসাধ্য তণ্ডুল, বস্: জলপান্র, ফলমনল' 
খাদ্যবস্তু ইত্যাঁদ। শাস্ত্রমতে এখন 'পিন্ডদান হইতে পারে না। উল্মাদ রোগের সমন 
যে সকল কর্ম কারয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত না হইতে মৃত্যু হইয়াছে । এজন্য হয় 
এক বৎসর পরে কুশপুত্তলকা করিয়া শ্রাদ্ধ কারবে অথবা অপরপক্ষে গয়ায় গিয়া 
শ্পিন্ডদান কারতে হইবে । এখন মান্র তণ্ডুল, বস্ত্র, ভোজনপান্র, জলপান্র এবং অন্যান্য 
বস্তু তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈষব' দুঃখশীদগকে দান কারতে হইবে । 

গোস্বামণপ্রভু ১৩০০ সালের বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে যোগজশীবন গোস্বামী, 
কুতুবুড়ী ও মুক্তকেশী দেবীকে নিয়ে কলকাতা রওনা হন। নবকুমারবাব* তখন 


৩৯৮ সদগরু শ্রঁশ্রীবিজয়কণ 


উভয়েই গোসাইর কাছে সাধন পেয়েছেন। কাঠিয়াবাবা অভয়বাব্‌কে গোসাইর 
কাছে সাধন নেবার অনূমাতি দেন। গুরুদেব কাঁলকাতায় আসছেন জেনে তাঁরা 
থামতেই নবকুমারবাবু গোসাঁইকে অভয়বাবুদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তান 
সম্মত হন। অভয়বাবু গাঁড়ভাড়া করে আনেন। প্ল্যাটফর্মে নামতেই রাখাল রায়- 
চৌধুরী তাঁর মোটর নিয়ে এসে গোসাঁইকে সকিয়া স্ত্রীটে তাঁর নূতন বাড়ীতে 
উঠার অনুরোধ জানান। প্রভূ তাঁকে বলেন, “এ যাত্রায় নবকুমারবাবুকে কথা 'দিয়োছি। 
পরের বার আপনার ওখানে উঠা যাবে ।' 

নবাবধান সমাজের পেছনে ৯০4৫, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে তানি উঠেন । এখানে 
পেপছেই প্রভু ছেলেকে বলেন, গ্‌রুজী আদেশ করেছেন, গঙ্গার কোমর জলে 
নেমে মাকে তিন অঞ্জাল জল 'দয়ে তর্পণ করব । আর মার শ্রাদ্ধাণদ গঙ্গাতশরে তুই 
করবি।' এগার 'দনের "দন প্রসম্নকূমার ঠাকুরের ঘাটে উপাস্থত হয়ে শিষ্য অচিন্ত্য- 
কুমার চক্রবতাঁর পৌরোহত্যে কুলপ্রথা অনুসারে যথাশাস্ত্র তিনি শ্রাদ্ধকার্য সামাধা 
করেন। মায়ের উদ্দেশে গোসাঁই তিন গণ্ডুষ জল দেন। প্রভূ লখেছেন, 'মাঠাকরুণ 
যোগজীবনের উৎসগঁ্কিত শ্রাদ্ধবস্তু ও আমার প্রদত্ত তিন গন্ডূষ গঙ্গাজল, 
আগ্রহের সাহত গ্রহণ কাঁরিয়া পরম তৃপ্তি লাভ কাঁরলেন । 

অভয়বাবৃদের বাড়ীর পাশে অনেকটা খাল জায়গা পড়ে ছল গোসাঁই-শষ্যেরা 
নাীজেরা তা পারচ্কার করে সাময়ানা টাঁনয়ে কর্তনের আসর করেন। ভন্ত 
কঁতননীয়া মূকুন্দ ঘোষ তাঁর লোকজন নিয়ে পূর্বাহে আসেন । শ্রাদ্ধান্তে গোসাঁই 
বাসায় ফিরতেই, মুকুন্দ ঘোষের খোল, করতাল, কাঁসর বেজে উঠে । প্রভু কীর্তন- 
স্থলে এসে ভূমিতে লাটয়ে সাম্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠে দড়ান। ভন্তবৃল্দ মুহম্হু 
হারধান করেন । গোস।ই উধের্ব বাহু তুলে ভাবাবেশে হুঙ্কার করে উঠেন, 'জয় 
শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন! হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলমূ. কলো নাস্ত্যেব 
নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গাতিরন্যথা॥ কালজ্জীবের ভয় নাই, ভয নাই !! তাঁর হৃদয়স্পশর্ 
অভয়বাশতে আসর আঁভভূত হয়ে পড়ে । শ্রবণমঙ্গল মধুর কার্তনে গোস্বামীপ্রভুর 
সর্বাজ্ছে প্রকাশ হয় কম্পন-পুলক । জট্াভার খাড়া হয়ে উঠে । তান উদ্দন্ড নৃত্য 
'ককরেন। তাঁর হারধবাঁনতে আসরের আবাল-বৃম্ধ-বাঁনতার মধ্যে মহাশান্ত সণ্টারত 
হয়। ভূমিতে পড়ে প্রভূ গড়াগাঁড় দেন। কার্তনান্তে নিমান্তিত ব্রাহ্মণদের ভোজনে 
পাঁরতৃপ্ত করেন। কাত্গালসদের চাল, ডাল ও পয়সা দেন। 'শষ্যেরা এবং অন্যান্যরা 
আনন্দ করে প্রসাদ পান । ঠাকুরমার দয়া-দাক্ষিণ্য ও ওদার্যের কথা 'নয়ে শিষ্যেরা 
আলাপ-আলোচনা করেন। গোস্বামপ্রভুর কাছে ইহলোক পরলোকের আবরণ 
ঘুচে গেছে । তান একাঁদন লিখেন, 'মা প্রায়ই এসে পরলোকের কত ক খবর দেন।' 
শষ্যগণ নানার্প প্রশ্ন করে. তাঁদের কৌতূহল চাঁরতার্থ করেন পারলোৌকিক 
ব্যাপারে । তাছাড়া প্রভূ যেন আনন্দের ফোয়ারা । তাঁর কাছে এসে ভন্ত-শিষ্যেরা 
ানজেদের হারিয়ে ফেলতেন। তাঁদের বাড়ী-ঘর, স্তী-পূত্র-পাঁরবার, গবষয়-আশয় যে 
রয়েছে, সব যেন তাঁরা ভুলে যেতেন । আঁফিস-ফেরত তাঁরা গুরুদর্শন করতে এসে 
গুহে ফিরার নাম করেন না। আহারের ভাবনা নেই । ভভ্তগৃহে বাসের সময়, ভন্ত- 
পরিবারের লোকের ন্যায় হয় তাঁদের প্রসাদের ব্যবস্থা । বাহ উপাধান করে মেঝের 
উপর একটু জায়গা করে, তাঁদের অবসন্ন দেহ গভীর রাতে এলিয়ে দেন। 


স্বর্ণময়শ দেবীর তিরোধান ও শেষকৃত্য ৩১১ 


অভয়বাব্দর গৃহে রোজই ৫&০/৬০ জন বাইরের লোক প্রসাদ পান। তাঁর 
পরিবারের জন্য সপ্তাহে এক মণ চাল আসে । অথচ এই আঁতারন্ত জনসমাগম ও 
প্রসাদ-বিতরণ সত্বেও জালার চাল হাস পায় না। মেয়ের গোসাইর কাছে গগয়ে এই 
চমকপ্রদ খবর দিলে, তিনি হেসে ইঙ্গিতে বলেন, 'সবই গুরুজশর কৃপা ।' 

দুপুরের অবসরে গোস্বামীপ্রভুর দর্শন-মানসে কালকাতার নানা জায়গা থেকে 
মেয়েরা আসেন। গোসাঁইর ঘরের দরজা ভেজান। দর্শনার্থঁদের ভিড় বেড়ে চলে। 
নবকুমারবাবুর কৌতূহল হয়, প্রভু কি করছেন দেখা যাক। দরজার ফ'ক ধদয়ে 
দেখেন, “শ্বেত বিরৃপাক্ষমুর্ত গোসাইর স্থানে ।' 'ববমূ ববম্‌" বলে বারান্দায় 
সংজ্ঞাহীন হয়ে নবকুমারবাব্‌ পড়ে যান। 

অভয়বাবর গৃহে কয়েকজনের সাধন হয়। অভয়বাবুর ভাগনী সত্যদাসশ 
একেবারে ছেলেমানুষ ৷ যুস্তবর্ণের ধারণা না থাকলেও, বিশ্ধ সংস্কৃতে গুরুর 
স্তবস্তুতি করে। কখনও কখনও সাম্বত হারয়ে তিন-চার ঘণ্টা নস্পন্দভাবে 
পড়ে থাকে । সত্যদাসীর মাতা-পতা মনে করেন মেয়ের অপস্মার বা মূ্ছা রোগ । 
তার কথাবার্তায় বুঝা যায়, পূর্জন্মে এক পাহাড়বাসীর কাছে সে দপক্ষা 
পেয়েছিল। কথা ফোটার পর থেকে মধ্যে মধ্যে গুরুস্মাতি হয়। গোস্বামনপ্রভূর 
এবার কাঁলকাতায় আসার চার-পাঁচাঁদন পূরে, তাঁর গুরু তাঁকে আদেশ করেন, 
“মা. তোমাদের গৃহে একজন মহাত্মা আঙ্মবেন, তর কাছে তুমি দীক্ষা নিও ।' 
সত্যদাসী তাঁর পৃবজন্মের গুরুকে বলেন, “আপানিই তো রয়েছেন; আবার অন্যন্র 
দীক্ষা নিতে কেন বলছেন 2৯ তান বলেন, 'মা, ইনি সদ্‌গুরু; বর্তমানে তাঁর 
উপরই দীক্ষার ভার । ইহাই ভগবদ বিধান ।, 

গোসাঁইর কাছে সত্যদাসী তর পুবজন্মের গুরুর আদেশের কথা জানিয়ে 
দীক্ষা প্রার্থনা করলে, প্রভু বলেন, 'মা, তোমার গুরুর আদেশ আমার শিরোধার্ধ। 
আঁবলম্বেই তোমাকে সাধন দিব ।' দীক্ষার সময় সত্যদাসী আসন থেকে উধ্রে 
শন্যে অবস্থান করেন। গোস্বামীপ্রভু লিখেন, “সত্যদাসীর মাতাঁপতা তাহাকে 
চিনতে পাঁরতেছেন না। কারণ ইহারা কখনও এরূপ অবস্থা দেখেন নাই। 
সংসারের সমস্ত লোক পড়া বলিয়া চৎকার কাঁরতেছে। একজন কি দুজন যাঁদ 
বলে পড়া নয়, তাহাতে কোন ফল হয় না। তবে রোগ বাঁলয়া মহাত্মাদগকে 
“আরাম কাঁরয়া দিন” বাঁলয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে অবজ্ঞা করা হয়। 
মহাআআগণ “রোগ নয়” বালয়া দৃঢ়তার সাহত বলিতেছেন, সে-কথা না শোনায় লাভ 
কঃ পশড়া কোথায়? জবর আছে? ভেদ-বাম কি হয়ঃ উদরে ব্যথ। আছে 2 
হৃৎ্পিশ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, পাকাশয়, মূন্রাশয়, গর্ভাশয়-এ সম্বন্ধে 
শারীরিক পাড়া আছে ? যাঁদ না থাকে, তবে পীড়া নাম কেন? 

হুগলশ জেলার সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্ম মোঁহনীমোহন রায় গোস্বামনপ্রভূর কাছে এই 
গৃহে সাধন পান। তাঁর দশক্ষার বর্ণনা করে মোহিনীবাবু বলেছেন, “রাঁন্র একটার 
সাধন পাই । পরাঁদন ভোরে সিপীড় দিয়ে নীচে নামতে নামতে মনে হয়, সারা 
শরশর +দয়ে সর-সর করে যেন এক তাঁড়ংপ্রবাহ চলেছে । সে এক অপূর্ব অনুভূতি । 
সব যেন মধুময় । এক আনন্দ-সাগরে যেন ভাসছি। যোঁদকে তাকাই--“আনন্দম,, 


১. শ্রীমদ কুলদানন্দ ব্রন্মচারী-প্রণশত শ্ীশ্রীসদগুরহসঞ্গ' ৫ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, 
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আনন্দম্‌, পাঁরপূর্ণানন্দম্‌ 1” গাছ, লতা, পাতা, প্রকৃতি, পাঁথবী সবই সোনা হয়ে 
গেছে। বনজেও মধুময় হয়ে গেলাম । কাক ডাকে-ককর্শ স্বর আর নেই! সবই 
সূন্দর! পাখি কৃজন করে, যেন মধূক্ষরণ হচ্ছে । আনন্দবেগ আর ধারণ করতে 
পার না। মধুরংণ মধূরং, মধুরং। এই অবস্থা এক মাস ছিল? 

অনেক ব্রাহ্ম মোঁহনীবাবুর অবস্থা দেখে গোসাঁইর কাছে সাধনপ্রার্থী হন। 
্যা্রচর্মের শিরোপা পড়ে এক মৌনধ সাধু প্রভুকে দর্শন করতে আসেন। তানি 
মন শ্বাবার ইচ্ছা প্রকাশ ধরলে, তাঁর আহারেন সমর প্রভু মদ আনিয়ে দেন। একাঁদন 
ন্রিলোক্যনাথ সান্ন্যাল এসে জানান, তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ থেকে নগরকনর্তন বের করে 
শহন্দু স্কুল পর্যন্ত যাবেন। প্রভূকে নগরকর্তনে যোগ দেবার জন্য তিনি বিশেষ- 
ভাবে অনুরোধ করেন। গোসাঁই সম্মত হন। সন্ধ্যায় কীর্তন বের হবার পূর্বে তান 
কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে সমাজগৃহে পেশছেন। প্রভুকে কঈর্তটনের পুরোভাগে রেখে 
তাঁরা গন্তব্য স্থানে পেপছেন। এখানে সংকটর্তন জমে উঠে । গোসাঁই উদ্দণ্ড 
নৃত্য করেন ও ভাবাবেশে হুঙ্কার 'দয়ে বলেন, “এ দেখ শচঈনন্দন, চোখ থাকে তো 
দেখ আহা! ি সুন্দর! কি মনোহর! কর্তন আবার কর্ণওয়াঁলিশ স্ট্রীটে ফিরে 
যায়। অভয়বাবু ও অন্যান্য ভন্তেরা গোস্বামীপ্রভুকে নয়ে মেছুয়াবাজার স্ট্রশটে 
পড়তেই ডান দিকের পথ ধরেন । 

অভয়বাবুর গৃহে বর্ধমানের জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাজরারও সাধন হয় । শ্যামবাজারের 
বাড়ীতে প্রভুর অবস্থানকালশন 'তাঁন দক্ষাপ্রার্থা হয়েছিলেন। গোসাঁই তখন 
তাঁকে জান রোদের দিন সাধুদর্শন ও গঞ্গাস্নান করতে বলোছলেন। 
এখানে 'তাঁন শ্যামাচরণ লাহড়ী মহাশয়ের কাছে দীক্ষা নেন। হাজরা মহাশয় 
লিখেছেন, 'নাসিংহ চতুর্দশশীর দন, ভোর চারটায় গোস্বামী মহাশয়ের কাছে সাধন 
পাই। সাধন পেয়ে ভিতরে এক বৈদ্যাঁতিক ম্রোতের মত অনুভব কাঁর। এতে আমার 
শরীর অবশ হয়ে যায়। এখন মনে হয় আমার প্রাণের অভাব পূর্ণ হয়েছে । অন্য 
সাধুর কাছে দীক্ষা নেবার কথা গোস্বামী মহাশয়কে বলায় তান লিখে দেন, 
“তোমার এর প্রয়োজন ছিল, এতে তোমার কল্যাণই হয়েছে ।”” তন সপ্তাহ 
কাঁলকাতা থেকে বৈশাখের শেষে প্রভু আবার গেশ্ডেরিয়ায় ফিরে আসেন । মেছুয়া- 
বাজারে যে ঘরে গোসাঁইর আসন ছিল, তা না উঠিয়ে রেখে আসেন । অভয়বঝাবুর 
উপর নির্দেশ থাকে এঁ ঘরে যেন কালশপূজার ব্যবস্থা করেন এবং পূজার দন 
থর করে বলে আসেন । 'নার্দন্ট 'ঈদনে অভয়বাব্‌ যথারীতি কালশপূজা করেন। 
কলিকাতার আনন্দের হাট 'কছাদনের জন্য ভাঙ্গে। 

মৌন অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর 'দদতে গিয়ে ভুলে একাঁদন গোসাঁই কথা 
বলে ফেলেন। অনুতপ্ত হয়ে তখনই তিনি নিজের খড়ম 'নয়ে আপন পৃজ্ঞদেশে 
সজোরে আঘাত করেন। প্রভুর আত্মদ্ান্ট ছল অতন্দ্র । নিয়মের শাথিলতার জন্য 
তান 'নিজেকেও ক্ষমা করেন 'ন। ভ্রমবশত 'নয়মভঙ্গ হলে কঠোর দন্ডভোগ করে 
প্রায়শ্চিত্ত করতেন । উল্লিখিত ঘটনা উপলক্ষ করে তিনি শষ্যদের উদ্দেশ্যে লিখেন, 
“তোমরা আমার বন্ধুর কাজ করলে কৈ? আ'ম সামান্য কট । আমার নটি থাকা 
অসম্ভব নয়। যখনই ন্রুটি দেখবে, বন্ধুভাবে বলবে । যান আমার দোষ দেখিয়ে 
দেন, তিনি আমার পরম বন্ধু । 

গেশ্ডোরয়া আশ্রমে অনেক সময় স্কুল-কলেজের ছান্রেরা প্রভুর কাছে এসে 
তাদের গোপন কথা, চাঁরান্রক দুর্বলতার কথা তাঁকে অকপটে বলে পরামর্শ চাইত। 


স্বর্ণময়ী দেবীর তিরোধান ও শেষকৃত্য ৪০১ 


যুবক, বৃদ্ধ, নরনারী, শিক্ষিত-আশাক্ষিত সকলেরই তানি মাতা, পিতা, গুরু, 
বন্ধ, সখা, সহায় ও পরম আত্মীয় ছিলেন। তাঁর নিঃস্বার্থ প্রেমের স্পর্শে তান 
সকলকে একান্ত আপন করে নিয়োছিলেন। গোসীঁইর শেষ জশবনে যখনই যেখানে 
থাকতেন, ধর্মীপপাসহ ব্যক্তিরা তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হতেন। দেশের দুর্গত 
দেখে গোস্বামীপ্রভুও কৃপাবিষ্ট চিত্তে তাঁর সাধনের ধন, অকাতরে বিতরণে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন। এই সাধন-দান প্রসঙ্গে তিনি একদিন লিখেন, পনজের প্প্িয়তমা 
সুন্দরী স্ত্রঁকে দান করতে লোকের হুদয় ছিন্ন হয়। তদ্রুপ সাধনের ধন এই বস্তু 
সাধুরা সহজে দান করেন না; অত্যন্ত গোপনে রাখেন ।' 

জনৈক 1শব্য তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'তবে এই মবৃস্তা উলুবনে কেন ছড়াচ্ছেন ?" 
গোসাঁই লিখেন, “আমি নিজে ন্রতাপের জবালায় ভূগোছি। এর হাত থেকে জগত 
রক্ষা পায়, এই আশায় তাঁপিতজনকে এই ধন বিতরণ করছি ।” 

একদিন একজন অরপ্পারাচিত ব্যক্তি আশ্রমে এলে, শান্তস্বভাবা গাভশ রানশ তাকে 
তাড়া করে ছুটে যায়। লোকাঁট যতক্ষণ আশ্রমে ছল রানী এ সময় বড় চণ্গল হয়ে 
ওঠে । গোসাঁই এই ঘটনা লক্ষ্য করে লিখেন, 'লোকটি পূর্বজল্মে কসাই ছিল। 
রানীর জল্মান্তরের সংস্কার জেগেছিল বলেই সে চণ্ল হয়ে উঠেছিল । 

চেয়ারম্যান একাঁদন গোস্বামনপ্রভুর কাঙ্ছে গিয়ে অস্ফুট এক বেদনাব্যঞ্জক শব্দ 
করে। সে কি বলতে চায়, প্রভুকে জিজ্ঞাসা করা হলে, 'তাঁন 'লখেন, এবার আশম 
অন্যত্র গেলে সে আর আশ্রমে থাকবে না, এম্নন দক আশ্রমের ভিতর প্রবেশ করবে 
না-__এ-কথাঁটি জানিয়ে গেল।, গেন্ডোরিয়া আশ্রমে যোগজীবন গোসহি শিতার 
আসনের পাশে রাত্রে শয়ন করতেন। ভোর চারটায় প্রভূ আসনের উপরই শ্রীদেহ 
আধঘণ্টার জন্য বাহু-উপাধানে টানা 1দতেম। গভনর রান্রতে সদ্ধ ফঁকর ও 
মহাজনেরা গোসাঁইর কাছে এসে নানা প্রসঙ্গ করতেন। 

গেশ্ডেরিয়া আশ্রমকে গোস্বামীপ্রভূ গুপ্ত শ্রীবৃন্দাবন' বলে অন্তরজ্গা ভক্তদের 
কাছে প্রকাশ করেছেন। আশ্রমের প্রাকৃতিক পাঁরবেশ ছল হৃদয়স্পশর্শ। আশ্রমে 
প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এক আধ্যাত্মক শক্তি মনকে থর ও শান্ত করে দিত। 
প্রভু একদিন যোগজীীবন গোস্বামীকে বলেন, এই আশ্রমকে সংসারের আড্ডা হতে 
দিস না। এখানে বৈষয়িক আলোচনা ও পরনিন্দা যাতে না হয়, ও-দিকে লক্ষা 
রাখিস । প্রভুর সাধন ছল অসাম্প্রদায়ক। তাঁর সাধন পেতে জাতি, ধর্ম বর্ণ 
কখনও অন্তরায় হত না। কেম্বেল সাহেব ও শেখ কাঁসম্যাদ্দন মিঞ্জাকে গোস্বামী- 
প্রভু সাধন দিয়েছিলেন । 

রাধারমণ গুহের ছ বছরের ছেলে-__ওয়াইও সাধন পায়। সে পৃৰবজিন্মে ফাঁকর 
ছিল বলে গোসাঁই বলেন, তার মধ্যে ছলচাতুরী ছল না। একাঁদন সে গুরুকে 
বলে, 'গোসাঁই, আমার গরু দেখ, আমি আসছি।' সারাদন তার দেখা নেই। 
প্রভৃও সেই স্থান ত্যাগ করেন না। ওয়াইর খোঁজে চারদিকে লোক ছুটে । সে ফিরে 
এসে বলে, “আমার খেয়ালই ছিল না, ভুলে গিয়েছিলাম । গোসাঁই বাইরে থেকে 
গেণ্ডেরিয়া ফিরলে সে বাড়ী বাড়ী “য়ে তাঁর আগমনবার্তা জানিয়ে আসত । 
এমনই ছিল তার উৎসাহ । শৈশবেই তার মৃত্যু হয়। 

শ্রাবণ মাসে (১৩০০) গোসাঁই কণ্ঠনালশতে ব্যথা বোধ করেন । মুখ দিয়ে রম্ত 
পড়ে। কিছুই খেতে পারেন না। ঢোক শিলতে ব্যথা । জলপান করতেও কল্ট। 
রামকৃফদেবের অন্তিম অবস্থার কথা ভেবে সকলে শাঁঙ্কত হয়ে পড়েন। ককর্টি- 

বজয়--২৬ 


৪০২ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কষ। 


রোগ না তো! ঢাকায় তখনও ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি। আর একাঁদনও 
দেরী করা ঠিক নয়! শ্রাবণেই গোস্বামীপ্রভুকে নিয়ে শিষ্যেরা কাঁলকাতা রওনা 
হন। যোগজীবন, শান্তিসূধা, কুতুবুড়ী, মুক্তকেশী দেবী, জগদ্বন্ধুবাবুও সঙ্গে 
যান। গোয়ালন্দের স্টীমারে ডাঃ দূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভুর কাছে প্রকাশিত 
হয়ে বলেন, 'গোসাঁই, আপনার গলার ঘা, ও কিছু নয়। কাল কচুর রস নিয়ে ক্ষত- 
স্থানে লাগয়ে দেবেন । দ্াদন দলেই সেরে যাবে । এর জন্য কোন ডান্তার দেখাতে 
হবে না, চাকৎসারও প্রয়োজন নেই ।' 

গোসাঁই অভয়বাবূর বাড়ীতে উঠে কাল কচুর রস লাগিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হন। 
এঁদকে রাখাল রায়চোৌধুরী গোস্বামনপ্রভুকে তাঁর বাড়ীতে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে 
পড়েন। তন দিন অভয়বাবুর গৃহে থেকে, সকলকে নিয়ে গোসাঁই ৪১. সুককিয়া 
রটে রাখালবাবুর 'ন্রিতল বাড়ীতে চলে যান। দোতলার হল-ঘরে প্রভুর আসন 
পড়ে । পরমহংসজী আসন ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে তাঁকে বারণ করেন। 

একাঁদন উমাচরণ দাশ আসেন। পূর্বে অভয়বাবুর বাড়ীতে থাকা-কালণশন তাঁকে 
গোসাঁই কথা দিয়েছিলেন, “আবার এলে আপনার ওখানে যাব ।” দাশ মহাশয় তাঁকে 
বলেন, ঠাকুর, আমার ওখানে আপনার পদধৃলি পড়বে না এবার ?, প্রভু কি 
করেন? সত্যসন্ধ ভন্তবৎসল গোস্বামনপ্রভূর উভয়সগ্কট। সত্যরক্ষা না গুরুবাক্য 
পালন ? হ্যাঁ, যাবেন; শদন-ক্ষণ 'তাঁন বলে দেন। উমাচরণবাবূর উৎসাহের অন্ত 
নেই। টাকা-পয়সার অভাব নেই। উচ্চপদস্থ রাজকমণচারী; কাঁলকাতার ডেপাাঁট 


পোস্ট-মাস্টার জেনারেল । কালকাতা ও আশে-পাশের গুরুভ্রাতাদের এীদন 1তাঁন 
নেমল্তল্ব করেন। তাছাড়া আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদেরও বাদ দেন না। গুরুর 


আগমনে তাঁর গৃহে সোঁদন মহোৎসব । মূকুন্দ ঘোষের পালা-কীর্তনের ব্যবস্থা 
হয়। ভন্তসঙ্গে গোস্বামীপ্রভূ 'নীর্দস্ট সময়ে এসে পেশছেন । শঙ্খধবাঁন ও উল-- 
ধানর মধ্যে গোসাই আসরে এসে বসেন। আনন্দের লহরী; মুগ্ধাচত্তে প্রভু 
পালাগান শোনেন। তারপর তন মহাভাবে কীর্তনে উদ্দণ্ড নৃত্য করেন। 
কীর্তনান্তে প্রভুর ১০৫” জবর হয়। তাঁর পক্ষে আর থাকা সম্ভব হয় না। 
উমাচরণবাবুকে ডেকে 'তনি লখেন, "এখনই আমার আসনে ফিরে যেতে হবে। 
কেউ যেন প্রসাদ না পেয়ে যান না।' দজেও করজোড়ে আগন্তুকদের জ্ঞাপন করেন, 
'আপনারা পেটভরে প্রসাদ পেয়ে যাবেন। উমাচরণবাবূর ব্যবস্থায় কোন ভ্রু 
নাই ।' হারষে বিষাদ । উমাচরণবাব্‌ মনমরা হয়ে যান। তৃতীয় 'দনে প্রভূ নিরাময় 
হন। গোসাই বলেন, গারোর্বাক্যম্‌ সদাসত্যম। গুরু-আজ্ঞকার উপরে সত্যরক্ষার 
মর্যাদা দিয়োছলাম । গুরুজী কৃপা করে বুঁঝয়ে দিলেন গুরুবাক্য সদাসত্য ।” তাঁর 
পীড়া সম্বন্ধে গোসাই বলেন, “কড়াতে 'ঘ চাপিয়ে তা ফুটালে যেমন গরম হয়, 
শরীরাঁট এরুপ দগ্ধ হতে লাগল । নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় দেহ থেকে সরে 
বসলাম । অমান মনে হল দেহের ভোগাঁট করে নিতে হবে । আলগা থাকা ঠিক নয়। 
তাই আবার শরীরে প্রবেশ করলাম । পূর্বে শরীরের একট পাড়া হলেই মন 
খারাপ হত। এখন দোঁখ, শরণর ও আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু । যেমন হিমালয়ের 
নকট গেলে শরীরে শীত বোধ হয়, সেইর্‌প শরীরে ব্যথা কি পাঁড়া হলে জানা 
যায় মান্র; ভোগ শরীরেই হয়। গুরুবাক্য লঙ্ঘন করে সত্যপালনেও যে অপরাধ, 
এবার তাহাই বৃঝালেন।, পরমহংসজী এরপর আসন ত্যাগ করে অন্যন্ন যাবার 
নিষেধ প্রত্যাহার করেন। 


স্বর্ণময়ী দেবীর তিরোধান ও শেষকৃত্য ৪০৩ 


রাখালবাবূর বাড়ীতে অনেকেই সাধন পান। একদিন গহস্বামণ তাঁর কয়েক- 
জন আত্মীয় ও বন্ধুকে সাধন দিতে গোসাইকে অনুরোধ করেন। প্রভু তাঁকে 
বলেন, “আমার কাছে ওদের সাধন হবে না।' রাখালবাবু গহরদ€কে বলেন, কত 
হীনচারন্র লোককে আপনি সাধন 'দচ্ছেন, আর ওরা সদাশয় সচ্চারত্র বাত্ত। 
তথাপি তাঁরা পেলেন না! গোসাঁই বলেন, 'কে এই সাধন পাবার যেগ্য তা 
আপনাদের বুঝা ভার; আম খাতির করে কাউকে সাধন দেই না। আমার নজের 
এতে কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই। গুরুজীর আদেশে আমি সাধন দেই।' রাখালবাবু 
একদিন মন্তব্য করেন, গোস্বামী মহাশয় লোক দেখে খাতির করেন। এই কথা 
শুনে প্রভু লিখেন, ক? আম কি কারও কোন তোয়াক্কা কার? এই যে আপনার 
বাড়তে রয়েছি এর জন্য আপনাকে কোন খাতির কার? কি করে আপাঁন অমন 
কথা বলতে পারলেন ?' রাখালবাবু মুখ কাল করে ভতর-বাড়ীতে চলে যান। 
পরাঁদন ভোরে গোস্বামন মহাশয়কে প্রণাম করে তানি বলেন, 'গতাঁদন সারারাত 
আমার ঘুম হয় নি। আমি বলতে চেয়োছলাম, “লোক দেখে দয়া করেন।” কিন্তু 
মুখ দিয়ে খাঁতর কথাটি বের হয়ে গেল। আপানি আমাকে ক্ষমা করুূন।' প্রভু 
নীরব থাকেন। পর 

মৌন থাকার 'নাঁম্ট কাল উত্তর্ণ,হয়ে গেলেও গোসাঁই মৌন ভঙ্গ করেন না 
দেখে, শিষ্য ও ভন্তেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তান বলেন, 'মৌন থাকতেই 
ভাল লাগে; কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় নাঁ।' প্রভুর শ্রীমখ-নিঃসৃত কথা শোনার জন্য 
শিষ্যেরা উদগ্রীব । আবার কেউ কেউ ধ্ললেন, 'মৌন অবস্থার কথা এক অপার্থব 
সম্পদ ।” নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্লেখা খাতা পড়ে বলেন, ?গোসাই যাঁদ আরও 
কিছুঁদন মৌন থাকেন, তাহলে ভাল হয় । তানি মৌনই থাকুন। এই খাতা অপূর্ব 
গ্রন্থ হবে । এ-সব পড়ে জগতের বিশেষ কল্যাণ হবে । 

বেলা এগারটা নাগাদ একদিন গোসাঁই আসন থেকে উঠে ভিতরে গেলে, 
মহেন্দ্র মিত্র হলঘর ঝাঁট 'দতে থাকেন; রাখালবাবু তাঁকে বারণ করেন। তাঁকে 
নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "ঝাড়ুর শলায় মসৃণ মেঝেতে দাগ পড়ছে ।" 
মহেন্দ্রবাব আপন মনে ঝাড়ু দিয়ে চলেন। গোসাঁইর আসনের নীচ পাঁরহ্কার 
করতে শুর্‌ করলে, রাখালবাব্য বিরন্ত হয়ে বলে উঠেন, কিচ্ছেন দি? গোস্বামী 
মহাশয়ের আসনে লাগছে যে! চকিতে মহেন্দ্রবাবুর কি যে হল! তান বিজ্ঞ ও 
গিববেচক মানুষ । £কিল্তু উল্মাদের ন্যায় ক্ষিপ্ত হযে, হাতের ঝাঁটা 'দয়ে, ব্রাহ্মণ- 
জমিদার সতীর্থ গৃহকর্তাকে সজোরে কয়েক ঘা বসিয়ে, আবার যথাপূর্ব ঝাঁট 
দিতে থাকেন। রাখালবাব্‌ হতভম্ব! একটি কথা না বলে তিনি হলঘর ছেড়ে চলে 
যান। আহারান্তে গোসাঁইর কাছে শিষ্যরা মহেন্দ্রবাবুর আশিষ্ট আচরণের কথা 
পাড়েন। প্রভূ মর্মান্তিক ক্লেশ প্রকাশ করে িখেন, 'মহেন্দ্রবাবুর এরূপ করা 
আঁতিশয় অন্যায় হয়েছে । রাখালবাবু ইচ্ছা করলে অনায়াসে দারোয়ানকে হুকুম করে 
প্রাতশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নাই। এতে রাখালবাবর 
অসাধারণ ধৈর্য ও স্বভাবের মহত প্রকাশ পেয়েছে ॥ 

ভাদ্র মাসে (১৩০০) হ'রদাসবাব্‌ আসেন বোলপুর থেকে । স্মীর সাধন হবে। 
এই সময় হারদাসবাবূর মধ্যে মধ্যে আত্মদর্শন হত! তিনি দেখতে পেতেন 'তাঁনই 
ষেন তাঁর সামনে দাঁড়য়ে আছেন। আয়নাতে এত স্পন্ট দেখা যায় না। শরীরের 
ভিতরও যেন দেখা যায় | গোস্বামী মহাশয় হরিদাসবাবূর মুখে এসব কথা শুলে 
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বলেন, সাধন ঠিক ঠিক হচ্ছে। তাঁর স্তীর সাধন হয়। নাম' পাওয়া মাত্র 
হরিদাসবাবুর স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েন । রাখালবাবুর গৃহেই হারদাসবাব; আছেন। 
গোসাঁইর আসনের পাশেই হরিদাসবাবূর বিছানা হয়। রাঁত্র এগারটা থেকে ভোর 
পাঁচটা পর্যন্ত পাঁচ-ছবার তাঁর ঘুম ভাঙ্গে । প্রাতিবারই তিনি দেখেন গোস্বামী 
মহাশয় আসনে উপবিষ্ট। ভোরে তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, একি! আপনি 
একটুও ঘুমালেন না! প্রভু বলেন, 'দুলভি সময় ক ঘুমিয়ে নম্ট করা যায়? 
হঁরিদাসবাব্‌ মনে মনে ভাবেন, পক প্রবল আকর্ষণে যে এর কাছে ছুটে আসি! 
ইনি নিন্দা-প্রশংসার উধের্ব। লঙ্জা, মোহ, শোক, ভয়, ওর কিছুই নেই। ইনি 
নিদ্রাও জয় করেছেন। কাম-ক্লোধাঁদ ওকে স্পর্শ করতে পারে না। সব রকম 
আসান্তর ইন অতাঁত। ভগবানে তাঁর একান্ত 'নর্ভর। মহাপুরুষের সমহদর 
লক্ষণই ও*র মধ্যে আছে। তবে কেনই বা তিনি পৌন্তলিকতা প্রশ্রয় দেন? গৌর- 
[নতাই, রাধাশ্যাম ভজন করে ক কেউ কখন ধর্মলাভ করতে পারেন 2 ঠিক 
তন্মূহূর্তে গোস্বামণপ্রভূ বলে উঠেন, যে উপায়েই হউক না কেন, অবস্থা লাভ 
হলেই হল। অবস্থা লাভই প্রয়োজন ।, 


রাখালবাবর গৃহে অবস্থান ও প্রয়্াগে কুম্ভমেলাম্স যোগদান 


রাখালবাবু গোস্বামী মহাশয়ের জন্য একটি পশমের আলাখল্লা প্রস্তুত করায়ে 
এনে তাঁকে দেন। এদিন অপরাহ্ে এক বৈষফব আর বৈষবী এসে গোদ্পীষন্ল 
আর মান্দরা বাঁজয়ে গোসাঁইকে গান শোনান। গোস্বামীপ্রভূ তাঁদের গান শুনে 
প্রীত হয়ে এ আলাঁখল্লা, টাকাকাঁড়, কম্বল, কমণ্ডল5, এমন 'ক তাঁর বসার আসন- 
খানি পর্যন্ত ওদের ধদয়ে 'নজে খাল মেঝেতে বসেন। 
একাদন শিষ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাধ হয়, ঠাকুরের চরণধৃঁল নেন। 
গোসাঁই আসনে চোখ বুজে আসীন । জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাত বাড়াতেই প্রভু বলে উঠেন, 
“এক £ এক? এাঁক করছ £ এ-সব গৌোড়ীয়া ভাব, আমার পায়ের ধৃঁল নিতে 
চাও তো, বেড়াবার সময় যেখানে আমার পা পড়ে, ওখানের ধূল নিলেই পার ॥ 
আঁ্বন মাসে (১৩০০) গোস্বামীপ্রভূর ঢাকা ফিরে যাবার কথা হয়। খবরাটি 
যোগগীজীবন গোস্বামী কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়কে চিঠি লিখে জানান। চিত্ি যখন 
পড়া হয়, কেলে উপাঁস্থত ছিল । তখন থেকে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে । তার পিঠে ঘা 
হয়েছিল। এীদন হতে ঘাও শুকাতে থাকে । কয়েকাঁদন পরে আবার চিঠি আসে-_ 
শ্োশ্ডোরয়া ফরতে অনেক দেরী হবে । কেলের ঘা আবার বাড়ে । কয়েকাঁদন পরে 
তার মৃত্যু হয়। আশ্রমের পুকুরপাড়ে তার মরদেহ সমাহত করা হয়। 
চেয়ারম্যান আর আশ্রমে থাকে না। আশ্রমের কোন লোককে বাইরে দেখলে 
তাঁর সঙ্গে আশ্রমের দরজা পর্য্ত এসে ফিরে যেত, কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ করত না। 
ব্লান্দসমাজের কয়েকজন বিশিম্ট ভদ্রলোক আসেন । তাঁদের সঙ্গে গোসাহির 
ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাঙ্মসমাজ ও শাস্তরসদাচার নিয়ে নানা আলোচনা হয়। প্রভু লিখেন, 
মের নূতন কথা বলতে সেই ধাঁষদেরই শান্ত ছিল। তাঁরা দয়া করে যে সকল 
ধর্মমত শাস্তর্পে রেখে গেছেন, তা বুঝতে পার, তেমন ক্ষমতা আমাদের নাই। 
তবে তাঁদের উপদেশ যথাযথ পালন করতে ইচ্ছা হয়। এখন শারীরক, সামাজিক 


রাখালবাবধর গুহে অবস্থান ও প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যোগদান ৪০0৫ 


ও অন্যান্য অনেক কারণে প্রকৃত শাস্ত্র, সদাচারের অনুগত হওয়াও 
হচ্ছে। খাঁষবাক্যই সার, এখন ইহা ব্াঝ।, হি ইনি 

একদিন এই বাড়াতে আনন্দমোহন বস্‌ এসে গোসাঁইর সঙ্গে নারাবাল 
অনেক আলাপ করেন। তিনি প্রসন্ন চিন্তে বিদায় নিলে, প্রভূ লিখেন, 'যাবার সময় 
তিনি দুঃখ করে বলে গেলেন, 'গোসাঁই, জীবন বৃথা গেল। মনে করতাম, ধর্ম 
হচ্ছে, কিন্তু এখন দোৌখ কিছুই হয় নি। এই কল্ট নিবারণের ?ক উপায়? প্রভু 
তাঁকেক বলোছিলেন জানা নেই, তবে বসন মহাশয় খুব তৃপ্তি পেয়ে গেলেন, 
তা তাঁর মুখ দেখে বুঝা গেল। 

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় রাখালবাবুর বাড়ী এসে গোস্বামণপ্রভুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। দুজনে অনেক কথাবার্তা হল। আর কেউ 'ছলেন না ঘরে। 
যাবার সময় 1সশড় 'দয়ে নামতে নামতে রাখালবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন 
লাগল গোস্বামী মহাশয়ের কথা 2 শীল মহাশয় বলেন, 'সমস্ত ফিলসাঁফর উপর 
গোসহি হেগে দিয়েছেন। কোথায় দাঁড়য়ে ষে তিনি কথা বললেন, কিছুই 
বুঝলাম না। সেই অগাধ সমুদ্রে প্রবেশ করতেও পারলাম না।' 

মনোহরদাস বাবাজী মধ্যে মধ্যে আসেন । ব্রাহ্মসমাজে কণর্তন প্রবর্তন থেকে 
প্রভুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় । বাবাজী সৌোদ্ন বিদায় নেবার সময় গোসাঁই তাঁর নূতন 
মাঁলদার চাদরখানা তাঁকে 'দয়ে দেন। এতে ভন্তদের মনে দুঃখ হয়। প্রভু একাদনও 
চাদরখানা গায় দেন 'ন। পরাঁদন একট শিষ্য পশমের একখানি সুন্দর চাদর 
এনে গুরুকে দেন। তিনি সাগ্রহে গায়ে দিয়ে বসেন। অপর দুটি শিষ্য এ সময় 
মন্তব্য করেন, “এই চাদর কয়াদনই বা আর গায় দেবেন!' তাঁদের কথা শুনে গোসাঁই 
চাদরখানা ছুড়ে ফেলে লিখেন, সম্পূর্ণ স্বত্ব ত্যাগই দান। যাকে দেবে সে 
অশ্নিতে দশ্ধ করলেও দাতা কিছ বলতে পারেন না। কারণ তখন সেই বস্তু আর 
তাঁর নয়। দাতা যাঁদ মনে করেন, “আমার দ্রব্য আমার আভগপ্রায় মত ব্যবহার করতে 
হবে” তাহলে একে দান বলে না, গাঁচ্ছত রাখা বলে। শাস্তে একে ন্যস্ত বস্তু” 
বলা হয়েছে । ন্যস্তবস্তু দান করা ও গ্রহণ করা পাপ । তোমাদের মনে এ-ভাব আছে। 
আ'ম যাচ্ঞা কার না। যাঁদ আমার কোন ব্যবহারে যাচ্ঞার ভাব প্রকাশ হয়ে থাকে, 
তাহা আমার অপরাধ সন্দেহ নাই। আম ক্ষুদ্র মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নই। 
সুতরাং আমার ত্রাট থাকা অসম্ভব নয়। যখনই ত্রুটি দেখবে, তখনই বন্ধূভাবে 
বলবে । মনে মনে রেখ না। যান আমার দোষ দোঁখিয়ে দেন, তিনি আমার পরম 
বন্ধু; আম তাঁকে ভালবাসি । হাজার রসগোল্লা দাও. কাপড় দাও, তাতে ভাব 
ভুলে না; কেবল দোষ দেখালে ভুলে । ভগবদ কৃপায় তোমাদের মঙ্গল হউক ।' 

আমশ্বন মাসেই (১৩০০) একাদন মনোহরদাস বাবাজী এসে ধরেন, 'প্রভো, 
দয়া করে এ কাঙ্গালের জীর্ণ আখড়ায় একবার পদধূলি দিতে হবে ।' গোসাঁই 
সম্মত হন। ভন্ত ও শিষ্যেরা পূর্বাহে বাবাজীর আখড়ায় যান। রাখালবাব তাঁর 
ল্যান্ডো গাঁড় করে গোসাঁইজশকে নিয়ে যান। আখড়ার প্রবেশ পথে দশটি মৃদগ্গ 
নিয়ে বৈষবেরা অপেক্ষা করাঁছলেন। গাঁড় পেশছামাত্র খোল-করতাল বেজে ওঠে । 
গোসাঁই গাঁড় থেকে নেমে পথে সাম্টাঞ্গ দেন। তারপর “জয় শচীনন্দন, জয় 
শচশনন্দন” বলে হগ্কার 'দয়ে প্রভু ভাবাবেশে আখড়ার দিকে অগ্রসর হন। গায়ের 
শাল, মলিদা, বনাত, যাঁর গায়ে যা ছিল, ভন্তেরা গোর্সহির পথের উপর পেতে 
দেন। বৈফবেরা গান ধরেন-_ 


৪০৬ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃফ 


বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। 
নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে ? 
হণ কাতান হয়। অনেকে সাবিত হান। কার্তানাস্তে জড় দে, গোসাঁই 


9 আর (১৩০০) রান্র সাড়ে দশটায় গোস্বামীপ্রভু মনোরঞ্জনবাবূকে 
সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবানীপুরের গৃহে পাঠিয়ে তাঁকে খবর দেন, পরাঁদন 
স.কিয়া স্ট্রণটে রাখালবাবূর গৃহে তাঁর সাধন হবে । তানি যেন প্রস্তুত থাকেন। 
মনোরঞ্জনবাবুই নাদিন্ট সময়ে তাঁকে নিয়ে আসবেন। সেই যে দজিপাড়ায় 
সতশশবাবু গোসাঁইকে একাঁদন দর্শন করেন, তারপর আর যোগাযোগ নেই। 
সতাঁশবাব আনমনা হয়ে পড়েন। হ্যাঁ না” কোন উত্তর করেন না। পরাদন 
মনোরঞ্জনবাব আসতেই তাঁর সঙ্গে তান বের হয়ে পড়েন। ১০ আ্বন (১৩০০) 
প্রভুর কাছে সাধন পেয়ে অধ্যাত্ম নাম-সাধনায় তান ডুবে যান। দিন দন তাঁর 
গুর্র প্রতি আনুগত্য বাদ্ধ পায়। এীদন হেমেন্দ্রনাথ মিত্ও গোসাইর কাছে 
সাধন পান। 

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী পশ্চিম থেকে ফিরার পথে রাখালবাবুূর বাড়তে গুরুকে 
দর্শন করতে আসেন। গোসাঁইর কাছে সর্বদা একজন লোক থাকা আবশ্যক বলে, 
এ ভার কুলদানন্দের উপরই পড়ে । উাঁনশ বছর থেকে সাতাশ বছর পর্যন্ত তাঁর 
আট বছরের ভাইরা শ্রীশ্রীসদগুর্সত্গ' নামে পাঁচ খন্ডে পরে প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রল্থপণ্ঠক জাগাঁতিক আত্মকোন্দ্রিক কশীর্ত-কলাপের 'ফারস্তি নয়। সত্যের 
অহমিকা ধয়ে-মুছে, নিজের জীবনের গলানির কথা, ভুল-ন্রান্তির কথা, দুর্বলতার 
কথা, [রপুর দৌরাজ্মের কথা, দুর্দৈবের কথা বর্ণনা করেছেন অবলশলারুমে । তাঁর 
আত্মশান্তর ক্রমাবকাশে গুর্ুশান্তর খেলার কথাও তিনি বলেছেন অকপটে । জীবন- 
দেবতার অন্বেষণে আভযান্রী খলাঁপবদ্ধ করেছেন--তাঁর আভজ্ঞতা--প্রচারের 
প্রেরণায় নয়, প্রশস্তি পাবার প্রত্যাশায় নয়, প্রাতিষ্ঠালাভের প্রবৃক্তিতে নয় আত্ম- 
িনিসিটিরটিরইনাসিন রিতা হারলো সারির 

। 

১২৯৩ সন থেকে ১৯৩০০ সন বা তাঁর উাঁনশ বছর বয়স থেকে সাতাশ বছর 
বয়স পরন্ত আট বছরের আধ্যাত্মিক মার্গে উত্থান-পতনের কথা, আতশোধনের 
প্রয়াসের কথা, গুর্বাক্যে নিষ্তভা ও আনুগত্য লাভের অদম্য অধ্যবসায়ের কথা 
বলতে বলতে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ হঠাৎ নীরব হয়ে গেছেন। এই অপারণত বয়সে 
মানুষ সহজাত ব্াঘ্ধতে আত্মপ্রততম্ঠার 'দকে ঝুকে । কিন্তু আত্মোক্াতর 'শখরে 
পেশীছে সাতাশ বছর বয়সে ব্হ্ষচারী হয়ে গেলেন স্তব্ধ । কুলদানল্দজন তাঁর দোষ- 
রুটি, পদস্থলনের কথা অসংকোচে 'লখেছেন। রাখালবাবুর বাড়তেই গুরুকন্যা 

প্রাত তাঁর মোহ জল্মে। "তান শ্রীগরূর কাছে গিয়ে তাঁর দুর্বলতার 
কথা অকপটে বলেন। তাঁরই কথায় বাঁল, উত্তেজনার প্রবল স্রোত যখন আসতে 
লাগল, তখন নাম-ধ্যান, সাধন-ভজন সমস্তই ভাসাইয়া নিয়া চাঁলল। তুফানের 
ঝাপটা যেমন ক্রমশই বাঁদ্ধ পাইতে থাকে, উত্তেজনাও আমার তদ্রুপ বাঁড়য়াই . 
চাঁলল। ক্রমে ক্রমে উহা এতই বাঁদ্ধ পাইল ষে, ঠাকুরের নিকটও আর বাঁসতে 
পারিলাম না। একবার ঘর, একবার বাঁহর কাঁরতে লাঁগলাম। অবশেষে “স্থর 
থাকতে না পাঁরয়া ঠাকুরকে বাঁললাম, “কয়াদন যাবৎ কুতুর উপরে আমার ভয়ানক 


রাখালবাব্দর গৃহে অবস্থান ও প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যোগদান ৪০৭ 


আকর্ষণ আসিয়া পাঁড়য্রাছে, এখন আর বহু? চেম্টাতেও আম 'স্থর থাকিতে 
পারিতোছি,না। কখন ক কারয়া ফোঁলি, বালিতে পার না। আপনাকে জানাইয় 
রাখলাম |”, 

কাম, ক্রোধ, লোভ, আঁভমানে তাঁর চিত্তের বিক্রিয়া নিয়ে আর কত সব ঘটনা 
তিনি সাঁবস্তারে বর্ণনা করেছেন যা অন্যথা প্রকাশের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। 

মৌন অবস্থায় একাঁদন গোস্বামীপ্রভূ িখেন, 'মনোরঞ্জনবাবূর এখনও 
“নভরতা” আসে নাই. কন্তু মনোরমা মার সম্পর্ণে শনর্ভরের" অবস্থা ।' স্বাম- 
স্তর গুরুপ্রেমের কথা শুনলে মনে হয় পৌরাঁণক কাহনী। মনোরঞ্জনবাবূর 
দুঃখ-দুর্শার অন্ত ছিল না। গূরুকপায় সম্মোহনশান্ত-প্রয়োগে কত রোগীকে 

যে তান নিরাময় করেছেন, অথচ কোন পাঁরশ্রীমক নিবার জো নেই। ম্ার্শদা- 
বাদের নবাব বাত ব্যাধিতে পপ হয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠা সহ নবাব 
খুশি হয়ে তাঁকে দশ হাজার টাকা পাঁরশ্রাীমক দিতে চাইলে তাল বনশতভাবে 
ত'কে বলেন, “আমার গুরুজীর হুকুম নেই । নবাব তাঁর লোককে মনোরঞ্জনবাবুর 
জন্য ফাস্ট” ক্লাস রেল-টিকেট দিনে 'দতে বললে মনোরঞ্জনবাব তা শুনে বলেন, 
থার্ড ক্লাসেই আম যাতায়াত কার । মনোরঞ্জনবাবূর পাঁরবারের সাহায্যের জন্য 
সতাঁশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) সপ্তাহে কিন ঘণ্টা সাউথ সুবারবন স্কুলে শিক্ষকতা 
করে মাসে ষাট টাকা পেতেন। এই টাকাটা মনোরঞ্জনবাবূর পারবারে তান খরচ 
করতেন । আঁ্বন মাসে ১৩০০) গোসহিজী যখন বাখালবাবুর বাড়তে অবস্থান 
করাছলেন, তখন মনোরঞ্জনবাবু ছিলেম উমাচরণ দাশের ভাই ভগবত দাশের 
ভবানীপুরের গৃহে । মিসেস এন বেসেন্ট এ গৃহে এসে মনোরমা দেবীর সমাধ 
দেখে মুগ্ধ হন। 

মনোরঞ্জনবাবূর ছোট ছেলে দেবরঞ্জনের মুখেভাতের দিন স্থির করে দেন 
প্রভূ । হাতে মান্র মনোরঞ্জনবাব্র তিনাঁট পয়সা । তথাপি মন মানে না। গুরুকে 
আমন্মণ করেন আর গুরুভাইদেরও । সতীর্থদের মনোরঞ্জনবাবু বলেন. “টাকা- 
পয়সা না থাকলে কক প্রাণের লোকদের আসতে বলতে নেই ? আর ধকছু না হোক, 
পায়ের ধূলি তো পড়বে। ঠাকুরের কৃপা হলে কোন কিছুরই অভাব হবে না। 

উৎসবের পূর্করান্রে মনোরঞ্জনবাবুর চোখে ঘুম নেই । কি হবে, রানি প্রভাতে ? 
কোন ব্যবস্থাই যে নেই! মনোরমা দেবা প্রবোধ দেন স্বামীকে-এত ভাবছ কেন ? 
গোসাঁইর তো কাজ, তিনিই সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করবেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে 
থাক ।, ভোর না হতে ভগবতপবাবূর স্ব এসে মনোরমা দেবীকে বলেন, ণদাঁদ, 
উৎসবে যা সন্দেশ, মিষ্ট লাগবে, আ'ম তার ব্যবস্থা করেছি । ঠাকুরের সঙ্গে 
গুরুভাই-বোনেরা সব আসছেন, এত আমাদের সকলেরই উৎসব । মনোরমা 
দেবশ হাসিমুখে স্বামীকে গিয়ে খবরটি দেন। 

তারাকিশোর শর্মাচৌধুরী (পেরে সন্ব্যাসজীবনে যিনি সম্তদাস বাবাজা 
মহারাজ নামে সুপারচিত) নবকুমার বাগচীর হাতে কুঁড়ি টাকা 'দয়ে বলেন, 
উৎসবে এই টাকা কয়টা ব্যয় করবেন; কেউ যেন না জানেন-মনোরঞ্জনবাবৃও না । 
আরও অনেক টাকা জুটে। ক্যানিং থেকে মনোরঞ্জনবাবূর 'দাঁদ দ্‌ মণ ভাল দই 
এবং আরও নানা জিনিস নিয়ে এলন। উৎসব হল মহাসমারোহে । গোর্সাই ভন্ত- 
সঞ্চে কত আনন্দ করেন। এক সাধু এসে হাজির । “কারণ না পেলে কিছ নেবেন 
না বলে বায়না ধরেন। মদ আসে । তিনি আবদার করেন প্রভুর হাত থেকে নেবেন। 


৪০৮ সদগুরু শ্রনশ্রীবিজয়কফ 


গোসাই তাই দেন। এ নিয়ে ব্রাহ্ম যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কানাঘুষা হয়। 
গোসাঁই বলেন, “অতিথির রুচমত তাঁর আহারের ব্যবস্থা করতে হয় ।, 

একাদন প্রতাপ মজুমদারের ছোট ভাই প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং 
তাঁর অভাব-আঁভযোগ জানান। "তান তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। ভদ্রলোক চলে 
গেলে রাখালবাবু প্রভূকে বলেন, লোকাঁট পাঁড় মাতাল। এখনই গগয়ে আপনার 
দেওয়া টাকা 'দিয়ে মদ নে: খাবে । প্রভু বলেন, “আম তা জাঁন। জেনেশুনেই 
ওতো দির এমা ভার কেকের বালে কনে 
খাবে। অর্থ পেয়ে চুর তো করবে না। একি অপরাধ থেকে তো রেহাই পেল। 
যথার্থ অর্থিকে এভাবে দিতে হয়। ভগবান বেশ্যারও উপপাঁত জনটিয়ে তার 
জীবন রক্ষা করেন।' 

বানাড়িপাড়ার কুঞ্জবিহারী গৃহষাকুরতার সহধার্মণী কুসুমকুমারী দেবী। 
কুঞ্জবাবু হবিগঞ্জে হেডমাস্টার। বাঁরশালে গাঁয়ের বাড়ীতে মা, দু বোন আর 
িশোরশ বধ কুসুম । আচারী বিধবা তিনজন একাহারী । রান্রে কুসুমের হাঁড় 
চড়াতে মন ওঠে না। শাশুড়ী, ননাদনীদের কথায় দু-চারাদন মাঁড়, মুড়কি 
চিবান; তাও পরে খান না। ফারদপুরে দক্ষ । কোর্টালপাড়া থেকে কয়েকটি 
দুঃস্থ পারবার আসে ও*দের গাঁয়। আর সবার আহার শেষ। হাতের কাজগ্ীল 
সেরে 'নিয়ে কুসুম তাঁর ভাত বাড়েন। শিড়াকর বাইরে করুণ মনাতিভরা আকুতি 
--খেতে দে. মা।' কুসুম তুলে ধরেন বাড়া ভাত। তৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে ওঠে। 
শাশুড়ী, ননাদনী জানতে পারেন না। অনাথারা পায় অকূলে কূল । রাতে মাাঁড়- 
চিড়া খান। পরাদনও এসে ওরা হাঁজর কুসুমের ঠিক অহারের সময়। এীদনও 
অনাহার, পরের দিনও । শরীরে তা সইবে কেন? দেহ আর চলে না। বাসন নিয়ে 
ঘাটে যান। মাথা 'ঝমৃঁবঝম্‌ করে। ক্ষুধার জবালায় 'তনি কেদে ফেলেন। 
গোসহির কাছে প্রার্থনা করেন, ঠাকুর, তুমি আমার ক্ষুধা নিয়ে নাও । ক্ষুধাকে ফুল 
কল্পনা করে অর্ঘ্য দেন তান শ্রীগুরুর চরণে । চোখ মেলে দেখেন তাঁর অঞ্জীলভরা 
সাদা-সাদা ফুল । আর গোস্বামনপ্রভূু জলে দাঁড়িয়ে । সকরুণ তাঁর চাহান। চরণামৃতি- 
জ্ঞানে, দুহাত ভরে আকণ্ঠ তিনি জলপান করেন । এ মুহৃর্ত থেকে ক্ষুৎ-পিপাসা 
হয় লয়। আঠার মাস নিরাহার। দুর্বলতার লেশমান্র নেই । রাখালবাবুর গৃহো 
গুরদর্শনে এলে, স্যার নলরতন সরকার তাঁকে পরাক্ষা করে হন হতবাক । দেহের 
পুষ্টি স্বাভাবক। চাঁকংসা-বিজ্ঞানে 'বস্ময় ! সল্তান-সম্ভবা হলে গোস্বামীপ্রভু 
তাঁকে খেতে আদেশ করেন। তখন থেকে গফরে আসে ক্ষুৎ-পপাসা। গোসাইর 
কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। সদশুরুর লীলা !১ 

শোৌচান্তে সকালে আসনে বসে গোসাঁই গ্রন্থে স্বহস্তে চন্দন দেন। পরে 
চন্দনের কটোরাতে দুটি আঙ্গুল ডুঁবয়ে ঘরের প্রাচীরে টানান দেব-দেবীর ছাবি- 
গুলি লক্ষ্য করে প্রভু চন্দন 'ছিটান। ছাবগূলি আট-ন ফুট উপরে আর ও*র আসন 
ঘেকে পনর-াঁড় ফটে দুরে । খানিকবাদে চন্দন শুকিয়ে উঠলে দেখা হায়, রাধাকৃ, 
সশতারাম, হরগোরণ, কালশদুর্গা সকল ছাবিরই চরণে "গিয়ে চন্দন পড়েছে । ছবি- 
গুলি এত দূরে থাকা সত্তেও ঠিক চরণে গিয়ে কি করে চন্দন পড়ে, এ এক বিস্ময়! 
আবার লক্ষণের ছবির গায়ে বা পায়ে এক ফোঁটা চন্দন নেই! গোসাঁইর দৃষ্টি 


১. গোস্বামশপ্রভূর শিষ্যা কুসমকুমারশ দেবশ গেহঠাকুরতা) প্রমুখাং শ্রৃত। 


রাখালবাব*র গহে অবস্থান ও প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যোগদান ৪০৯ 
আকর্ষণ করায় তিনি বলেন, শক করে পড়বে ? লক্ষণ যে ব্রহ্মচারণ । 
রজনা প্রভাত হয়-হয়। প্রভূ বলেন, ব্রন্ষচার, একট; 'াশ্র দাও তো। তেষ্টা 
পেয়েছে । ব্রহ্মচারীর মধ্যে তখন অন্তর্বন্ চলছিল । গুরুর আসনের তিন-চার হাত 
ব্যবধানে থেকেও তাঁরই দেওয়া ব্রহ্মচর্ষে কেন ব্যাঘাত ঘটে ১ দুঃখে, অভিমানে 
মিশ্র নিতে উঠেন। প্রভু তাঁকে বলেন, খাবার কিছু দিতে গেলে হাত ধুয়ে নিতে 
হয়। নাও জল নাও । এই বলে কমণ্ডলু থেকে নিজেই জল ঢেলে দেন। কুলদা- 
নন্দজীর মনে চলে অন্তর্দাহ ৷ সতীর্থদের কাছে ঘটনা বিবৃত করে মনকে হালকা 
করতে চান। কিন্তু তাঁরা ক্ষেপে উঠেন। তাঁকে বলেন. “তোমার অমন সেবার জন্যই 
ঠাকুরের শরীর ভাল থাকে না। শুঁচিতা মেনে চলবে তো! তোমার হাতে গোস্বামী 
মহাশয় আর যাতে কিছ; না নেন, সেই ব্যবস্থা আজ করব ।' ওরা গিয়ে গোসাঁইকে 
সব বলেন। অনুতপ্ত ব্রহ্ষমচার ভাবেন, প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন ।' তিনিও গিয়ে গুরুর 
কাছে দ'ড়ান। তাঁকে প্রভূ 'জজ্ঞাসা করেন, 'ব্রহ্মচার, মহেন্দ্রবাব্‌ ওত্রা যা বলছেন, 
তা কি ঠিকঃ তুমি কি ওরুপ করোছিলে ?' কুলদানন্দজী বলেন, 'হ্যাঁ।' ছলছল 
চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে গোসাই বলেন, “এখন থেকে তোমার ও হাতে যা আমাকে 
দেবে, পরম পাঁবত্র মনে করে আঁম তা গ্রহণ করব ।' ব্রহ্মচারী কেদে হন আকুল। 
তাঁর রোজনামচায় লিখেন, হায়! হায়! আজ আমার মাথা খুড়ে মরতে ইচ্ছা হয়! 
দোঁখ এমন কোন পাপাচারণই নেই. যা" ঠাকুরের স্নেহ, মমতা, দয়া থেকে বিমৃখ 
করে! ধন্য ঠাকুর এই ঘৃণিত পাষণ্ডকে তুমি আপনার বলে গ্রহণ করেছ । তোমার 
এই দয়া যে আম সইতে পারি না। জন্ম-জল্মান্তরের সাধন-ভজনে কঠোর তপস্যায় 
যে অবস্থা মানুষের আয়ত্তে আসে না. আমার জঘন্য কার্ষের শাস্তি বিনিময়ে তুমি 
যে আমাকে এ দেবদুলভ আঁধকারই দিলে! এ ক অদ্ভূত আচরণ !" 
মণি মজুমদার অফিস থেকে বাড়ঈ ফিরে শুনেন, গোস্বামী মহাশয় এসে- 
ছিলেন । তাঁর মা বলেন, 'মাঁণ, তোর গোসাঁই যথার্থ নিরাপদ আশ্রয় । তিনি এলে 
তাঁকে ঠাকুরঘরে বাঁসয়েছিলাম। ঘর আলো হয়ে যায়। দরজার ফাঁক ?দয়ে দেখি, 
আসন থেকে নেমে বিগ্রহঠাকুর গোসাইর সামনে এসে দাঁড়য়েছেন। মাণবাবুর 
ব*বাস হয় না। গোসাঁইর ওখানে গিয়ে তাঁকে মার বার্ণত বিবরণ উল্লেখ করে 
জিজ্ঞাসা করেন, “এও 'ি সম্ভব ?' প্রভু বলেন, মার কথা কি 'মথ্যা 2” 
হেমন্তের মাঝামাঁঝ ; ছুটির 'দন। আঁফস-আদালত বন্ধ। সকাল থেকে 
রাখালবাবুর বাড়ীতে ভিড় উত্তরোত্তর বাড়ে। গোসাঁইর চা-সৈবনের পর খোল- 
করতাল বেজে ওঠে । রেবতীমোহন সেন এসেছেন । তাঁর কর্তন শুনে গোস্বামী- 
প্রভুর চেহারা আর এক রকম হয়ে যায়। রেবতীবাবূকেও যেন কনে পেয়ে 
বসে। গুরুর সৌম্যমূর্তি থেকে প্রেরণা পেয়ে তাঁর কন্ঠে প্রকাশ পায় কত 'বাচতর 
সুরলহরী। কি যে তার উন্মাদনা! রেবতীবাবু গান ধরেন__ 
তব শুভ সম্মিলনে, প্রাণ জুড়াব, হৃদয়স্বাম । 
কবে বাঁসব একান্তে প্রাণকান্ত, তোমার নিয়ে আম॥ 
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, গোপাীগণসনে । 
তোমার নিত্যপদ সেবি, প্রভো, কৃতার্থ হইব আম ॥ 
গানের পদ শুনে গোসাঁইর প্রেমাবহবল অঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। ঠোঁট ঘন 
ঘন কাঁপে । বাঁ হাত কাঁটদেশে রেখে প্রভু নৃত্য করেন মধুর ভাঁষ্গমায় । কালার 
রোল ওঠে । বাহর্বাস 'শরোপা'র প্রভূ অবগ্ৃণ্ঠটনের মত ধরেন। তাঁর দণর্ঘ কলেবর 


৪১০ সদগুরু শ্রীশ্রণীবজয়কৃষ। 


খর্ব হয়ে যায় । লুঠ দেবার মত কি যেন ছুড়তে থাকেন চারাঁদকে। আজ হগ্কার 
নেই, গজন নেই, উদ্দস্ড নৃত্য নেই। ভাবে সব বিভোর । এক পশ্চমদেশীয় সাধু 
পথে যেতে যেতে রেবতপবাবূর কণর্তন শুনে ঘমকে দাঁড়ান। যাবার সময় মন্তব্য 
করে যান, যান গান গাইছেন, [তানি সঙ্গত বিদ্যায় পারদশণ* না হলেও তাঁর 
কণ্ঠস্বর অসাধারণ! সঙ্গটতশাস্ত্রে আছে, “এরুপ নাদে ভগবান আকৃম্ট হন |” 

রেবতীবাবূর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেন-_ 

তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী ? 
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি ।১ 

প্রভু লিখেন, "ভগবানের কার্য দেখে লোক এত অভ্যস্ত যে, কেহই ভগবানের 
প্রশংসা করে না। রবিঠাকুর গান করেন আর লোকে কত প্রশংসা করে। ভগবান 
কি আশ্চর্য কৌশলে বাগযন্দের সৃষ্টি করেছেন । তোমার মনের যেমন ভাব হবে, 
বাগযন্তে এরূপ শব্দ হবে। রাগ-রাগিণীর কোন রূপ নাই-মনের ভাক মান্র। 
সেই ভাব মনে আসামান্র নানা রাগ-রাগণশ কণ্ঠার রাতে বাজতে থাকে । নিরাকার 
ভাব সাকার হয়ে রাগ-রাগিণীতে পাঁরণত হয় । ইহার প্রশংসা কেহ করে না। কণ্ঠার 
শিরা কাট মান্র-তাতে সব সর প্রকাশ পায়; উচ্চ, নীচ, হুস্ব, প্লৃত বিবিধ শব্দ 
এ শিরাগুিতে বাজে। 

পরবত্কালে একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে কাব, নাট্যকার ও স্বদেশ-প্রোমক 
দবজেন্দ্রলাল রায় আত্মজ শ্রীদলশপ রায়কে বলেন, “একবার রেবতী সেনের গান 
শুনিস। গান কি বুঝার প্রবাসে এরপর রেবতীঁবাবূর সঙ্গে দিলপবাবূর 
সাক্ষাৎ হলে 1তাঁন বনতভাবে তাঁর গান শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রেবতীবাবু 
তাঁকে বলেন, 'আমি তো মানুষের প্রশীতর জন্য গান গাই না। তবে কালিকাতায় 
শীঘ্রই ভগবানের বিগ্রহকে আম গান শোনাব। তুমি যাঁদ শুনতে চাও, তাহলে 
ওখানে যেও । এই বলে "তান "বগ্রহ-মান্দরের ঠিকানা এবং তাঁর ভজন গাইবার 
নার্দস্ট তাঁরখ ও সময় বলে দেন। গান শুনে দিলশপবাবু মৃশ্ধ হন। 

প্রয়াগে এবার পর্ণ কুম্ভ। এই কুম্ভে উপস্থিত থাকার জন্য চারজন মহাপনর্ষ 
গোস্বামীপ্রভুকে বিশেষভাবে ধরেছেন। তাঁরাও আসবেন বলে স্থির করেছেন। 
লোকালয়ে তাঁরা আসেন না। বদারকা আশ্রমের শত শত ক্রোশ উত্তরে 
দুর্গম স্থানে তাঁদের বাস। এলাহাবাদের ডাঃ গোঁবন্দবাবুকে প্রভু চিঠি খান, 
কারার াসের জনে ডিভি রন তাসের মারা, 
মাঝি গোস্বামীপ্রভূ, যোগজীবন, শাঁল্তসূধা, কুতুবুড়ী, মূক্তকেশশী দেবী, জগদ্বন্ধু- 
বাবু, মহেন্দ্রবাব্‌, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ও বিধু ঘোষকে নিয়ে এলাহাবাদ 
রওনা হন। পথে শোনপহরে হারিহর ছন্রের মেলা দেখে তাঁরা বাঁকিপুরে কয়েকাঁদন 
অবস্থান করেন। এই সময় যোগজীবন গয়া গিয়ে তাঁর ঠাকুরমার পারলোৌকিক 
শক্ুয়া করেন। 

প্রভু এলাহাবাদে পেশছে দেখেন, সাগঞ্জে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে । দোতলা 
বাড়ন--ছ-সাতখানা ঘর। উপরের দুখানা ঘরে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয়। 
পোষের প্রথম সপ্তাহে এলাহাবাদে পেশছে গোসাঁই বহু শিষ্যকে শিাঠি লিখান-_ 
মেলায় আসার জন্য। যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা 


১, প্োস্বামীপ্রভুর শিষ্য কুমুদবন্ধু চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখা বরণ থেকে। 
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মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। মহাশয়কে লিখিত যোগজীবন গোস্বামী 
মহাশয়ের চিঠির গ্রতিলিপি 


রাখালবাব্দর গংহে অবস্থান ও প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যোগদান ৪১৯ 


মহাশয়কে পোস্ট-কার্ডে লিখেন-_ 
41191051098 
০1০. 101. 7১910189910 70980101, 1.1). 
28. 11. 93 
'প্রয় মনোরঞ্জনবাবু, 
আমরা গতকল্য এখানে আঁসয়াছ। কুম্ভের মেলায় ক আসবেন ? 
আপনারা কেমন আছেন? এখানে সব ভাল । ইতি- যোগজশবন 
ঢাকা, ফরিদপুর, বারশাল, কলিকাতা, বর্ধমান থেকে জনচাল্লশ শিষ্য চিঠি 
পেয়েই চলে আসেন। 
সতীর্থ চারজন, রাত নটায় পেশছেন এলাহাবাদ। প্রভুর ঠিকানা জানেন না। 
টাঙ্গা ভাড়া করে দু-ঘণ্টা খান ঘুরপাক । আশ্বনী বৈধাগীী সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে 
বলেন, 'শালারা বেকুবের হদ্দ, নইলে ঠিকানাটা অবাঁধ না জেনে কেউ কখন বিদেশে 
আসে ?' কুঞ্জ গুহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুই বা না জেনে এীল কেন? তুইও তো 
কম যাস না!” আশ্বনী বৈরাগী বহংলন, গসারে, আমি তো সঙ্গে এসেছি ।' ঝুলি- 
ঝোলা নয়ে কুলদানন্দজী ট্রাঙ্গা থেকে নেমে পড়েন। সারদাকান্ত তাঁকে বলেন, 
“নেবে যাচ্ছস যে! গোসইর সন্ধানই ডো মিলল না! বহ্মচারী বলেন, 'গোসাই 
তো সবর ।” টাঙ্গা বিদায় করে পাঁচ-সাত শীমানট হেপ্টে চলতেই পাশের বাড়ী থেকে 
ভেসে আসে গোস্বামীপ্রভূর কণ্ঠস্বর--আম এখানে । একজন দরজা খুলে দেন। 
গুরুর চরণে ওপ্রা লুটিয়ে পড়েন। ূ 
হারদাসবাবুর মেলায় যাবার কোন কথা নেই। সতীর্থ একজন তাঁর কাছে লিখে 
পাঠান প্রভুর মন্তব্য, “কত দেশ থেকে কত লোকই না কুম্ভে আসছেন: আর 
হাঁরদাসবাবু কি বোলপুর থেকে কেবল টাকাই রোজগার করবেন ? পন্রলেখক ভুলে 
এলাহাবাদের ঠিকানা লিখেন না চিঠিতে । গুরুকে স্মরণ করে হরিদাসবাবহ বের 
হয়ে পড়েন; মোকামা থেকে পাঞ্জাব মেল ধরে বেলা আড়াইটায় এলাহাবাদ পেশছেন। 
গ্লাটফরমে নেমেই ভাবেন, 'কোথায় যাই ? গোস্বামী মহাশয়কে বিদেশে কেই বা 
চিনবে ?, সম্মুখে দেখেন ষোগজশীবন গোসাঁইকে। স্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হরিদাস- 
বাব্‌ তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপাঁন যে এখানে! কাকে নিতে এসেছেন 2 যোগজশীবন 
বলেন, 'কেন? আপনাকে । বাবা আমাকে পাঠালেন আপানি এ গাঁড়তে আসছেন 
বলে।' হরিদাসবাবু আপন মনে অবাক হয়ে ভাবেন, আজই এই গাঁড়তে বে 
আসছি, এ-কথা গোস্বামশপ্রভূ কি করে জানলেন ? তান ি দিব্যদৃম্টিতে সব 
দেখতে পান? 
বাসায় পেশছে দেখেন প্রাসাদোপম বাড়ী । ছি, চাকর, পাচক, সবই রয়েছে। 
খেতে বসে দেখেন সুগন্ধি ণমাহ আতপান্ন- অড়হর ভাল, নানা রকম তরকারা, 
ব্যঞ্জন, পায়েস, মাস্ট! হারদাসবাবূর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, “বেশ সচ্ছল মনে 
হচ্ছে তো! এত ধুমধাম!” মুক্তকেশশ দেবী বলেন, “টাকাকড়ি কোথায় ৮ এ-কথা 
শুনে হারদাসবাবু চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি হিসাব লোক। ভয় হয় সব খরচই 
না তাঁকে বইতে হয়। গোসাঁইর পায়ে ব্যথা; [তানি ঘোড়ার গাঁড়তে বের হন। 
পশষ্যেরা আরও চার-পাঁচখানা গাঁড়তে উঠে বসেন। হরিদাসবাবুকে পর পর দণীদন 
গাঁড়ভাড়া মেটাতে হয়। তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। গোসহইি শিষ্যদের বলেন, 
প্এহূর নিকট থেকে গাঁড়িভাড়া নেবে না। আশ্রমের টাকা থেকে সব দেবে । 


৪১২ সদগুরু শ্রশ্রণীবজয়কৃষ 


চড়ায় সাধূরা আসতে শুরু করেছেন। গোসাঁই এলাহাবাদের বৌশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানগুলি 
দর্শন করেন আর মধ্যে মধ্যে চড়ায় সাধুদর্শনে যান। 

মহানন্দে গুরুকে কেন্দ্র করে ?দনগনাল কাটে। প্রভূ সব শিষ্যদের একাঁদন 
বলেন, "এখানে যাঁরা আছেন, পরতে নই নাজ দেরার আত নিযে রাড 
উঁচত |” স্বামী দেবপ্রসাদ, রামযাদব বাগচশ আর হারদাসবাবূর উপর পড়ে বাজার 
করার ভার। শ্যামাকান্ত পাঁণ্ডিত আর জগদ্বন্ধু মৈত্রের উপর দেন পাকশালার 
তত্তাবধান। মহেন্দ্রনাথ 'মন্রকে বলেন, 'আপাঁন' জমা-খরচের হিসাব রাখবেন । 
কাউকে 'তাঁন স্নানের জল তুলে জালা ভরতির কাজ দেন। প্রত্যেককে কোন না 
কোনও কাজের ভার 'দয়ে গোসাঁই বলেন, “আমাকেও একাঁট কাজের ভার দন । 
সকলে নশরব থাকেন । তখন গোসাঁই নিজেই বলেন, “আম ভিক্ষা করে সকলকে 
খাওয়াব।' এই কথা শুনে হারদাসবাবু হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচেন। পরক্ষণেই প্রভু 
শিষ্যদের বলেন, “আমাকে আপনারা ভক্ষা দিন।' িক্ষায় ১৯৬০. উঠল । বধু 
ঘোষকে গোসাই বলেন, “আমার আকাশবাত্ত। তুম দেখবে একাঁদনের 
জিনিস পরের 'দনের জন্য ভান্ডারে সণ্গয় যেন না হয়। ভগবান যোঁদন যা জুটান 
তা এীদনই নিঃশেষ না হলে, রান্র দশটার মাঝে শবালয়ে দেবে । হারদাসবাবু 
হসাব করেন, ১৬০ টাকায় আট-দশ দন চলবে। 1জানিসপত্রের আগ্নমূল্য। এই 
প্রবাসে কে কাকে চিনে যে ধারে ধজানস দেবে! বোলপুরে 'তাঁন টাকা পাঠাতে 
চাঠি চলখেন। এদিকে শুরু হয় কাঙ্গালশীবিদায়। যে আসে, খাল হাতে যায় না। 
ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে পণ্চাশ টাকা ব্যয় হয়ে যায়। অপরাহে সাধ্দর্শনে বের হন 
গোসাঁই। অবাঁশম্ট টাকাগ্ুলি সঙ্গে নেন। কেউ বলেন, 'বহৃত জাড়া, ধুঁনকা 
লকাঁড় নোহ হে, কম্বল নোহি হ্যায়, ভজন একদম বন্ধ হো শিয়া।' আবার কেউ 
বলেন, “পানি িনেকা লোটা নোঁহ হ্যায়, বাবা। প্রভু কাউকে বিমুখ করেন না। 
আশ্রমে যখন ফিরে আসেন, টিকলি ডক সারিতে 
কমপক্ষে দশাটি টাকা প্রয়োজন । 

ভোর চারটায় গোসাঁই উষা-কীর্তন করেন। কীর্তন শেষ হতেই ভেজান দরজা 
ঠেলে, বাইরে নাগরা রেখে, অবাঙ্গালশী অচেনা এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করেন। 
তাঁর গায়ে তলার জামা, পরনে চাপকান, মাথায় পশমের ট্যাপ । গোস্বামনপ্রভুকে' 
সশ্রদ্ধ আভবাদন করে বিনীতভাবে তান বলেন, মহারাজ, আপূকা হুকুম 
হোনেসে, সেওয়াকাওয়াস্তে থুড়া কুছ ভেজনে চাতা হু ॥ গোসাঁই মাথা নেড়ে 
সম্মতি জানান। সকাল সাতটা নাগাদ ভারী 'নয়ে আসে পর্ধাপ্ত ডাল, চাল, ময়দা, 
আটা, 'ঘ, চান, শাক-সবৃঁজ, দই. সন্দেশ, রাবাঁড়, মায় তামাক-টিকে। প্রভু বিধু- 
বাবুকে ডেকে বলেন, “আমাদের আজকার মত যা প্রয়োজন, তা রেখে বাকিটা 
কাঙ্গালীদের মধ্যে বালিয়ে দাও । উদ্বৃত্ত যেন না থাকে ।' হুকুম তামিল হয়। 

খোল-করতাল বেজে উঠে পরাঁদন ভোরে । বিরল পথচারঁর পদধ্যান খন 
বাইরে শোনা যায়. ভন্তেরা উৎসক নয়নে দরজার 'দকে তাকান । কীরতনান্তে আবার 
সেই পারচিত কণ্ঠ শোনা ষায়_-ধন্য হো গিয়া, মহারাজ । আজি হুকুম কীজয়ে । 
গোসাঁই অনুমোদন করেন । আশ্রমবাসীরা আকন্ঠ প্রসাদ পান; কাঙ্গালশীরাও । রাত 
দশটার যথারীতি ভান্ডার শুন্য । তৃতীয় ?দন ভোরে সেই আগন্তুকই আসেন, একই 
প্রার্থনা করেন। প্রভু দডুকন্ঠে বলেন, 'নোহা, নোহ হোগা । দো রোজ 'লয়া--ওঁর 
হোগা নোহ। সম্তন লোকনকা এইছা দস্তুর নোহ হ্যায় । ভদ্রলোক বিমর্ষ হয়ে' 


রাখালবাবদর গহহে অবস্থান ও প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যোগদান ৪১৩ 


ফিরে যান। বেলা বয়ে যায়। গোসাইর আচরণে ও চোখে-মূখে নেই উদ্বেগের 
লেশ। সাড়ে আটটায় অচেনা এক ভদ্রলোক এসে প্রভুকে প্রণাম করে বলেন, 
“আমার গুরুদেব আজ ভাণ্ডারা 1দচ্ছেন : তাঁর 'বনীত অনুরোধ, আপনার আশ্রমের 
সকলকে নিয়ে, তাঁর ওখানে আপনি প্রসাদ পান।' এই আমন্রণ জানিয়ে তান তাঁর 
গুরুূদেবের নাম করেন আর তাঁর আশ্রমের সন্ধান বলে দেন। প্রভু সম্মত হন। 
দনের পর দিন চলে এমনই । ?ক করে যে কক হয়, বদ্ধি এর হাঁদস-পায় না। 
রেলের মাশুল জোগাড় করে গোসাইগণের অনেকেই টিকেট কাটেন 
এলাহাবাদের। চড়ায় যাবার পূবেইি গোস্বামীপ্রভূর আস্তানা তাই সরগরম। 
হাঁরদাসবাবহ একাঁদন গুরুভাইদের কটাক্ষ করে গোর্বামশ মহাশয়ের কাছে মন্তব্য 
করেন, িস্ডুর দল সারাঁদন করে গল্পগুজব আর হশ্‌কো-কলকে খনয়ে করে 
কোন্দল ।” হরিদাসবাবূর এই উীন্তি শুনে দয়াল গোসাঁই কেদে ফেলেন এবং একটু 
পরে বলেন, 'এ*রা সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের । খাওয়া-পরার অভাব কারও নাই। 
ইপসি উ ি৯০সবুজি 
তীর্থ । এদের ছেড়ে আম কোথাও যেতে চাই না? সন্ধ্যাকীর্তনে এই ঝপ্ড়ুর 
দলের ভাব দেখে হারদাসবাবু আভভূত হম । তাঁর মনে হয়, এদের জন্ম সার্থক । 
যারা এদের পায়ের একটু ধূলি পায়, তাদের জীবনও ধন্য হয়ে যায়। এরা মানুষ 
নন, দেবতা । তাঁর এই নৃতন মাপকাঠিতে. আত্মীবশ্লেষণ করে হারিদাসবাবুর মনে 
হয়, 'তান বড় পশ্চাতে পড়ে আছেন। "তানি মনে মনে ভাবেন, 'ওকাল[তিই আমার 
দফা-রফা করেছে । কথা বেচে খাই; দ্াম্টভাঁঙ্গ হয়ে গেছে বিকৃত? মনের কপাট 
খুলে ধরেন গোস্বামী মহাশয়ের কাছে। 'আভিপ্রায়ও ব্যন্ত করেন, 'ওকালতি আর 
করব না।” প্রভূ তাঁকে বলেন, 'হারিদাসবাব, ভগবান যে অবস্থায়ই রাখেন না কেন, 
সন্তুম্ট থাকবেন । পাঁকের মধ্যেও তিনি পদ্ম ফুটান। যাঁদ তিনি ধর্ম দিতে চান, 
তবে নরকের মধ্যেও দিবেন । নতুবা 'কছুতেই কিছু হবে না।' হাঁরদাসবাবু তাঁর 
গ্রন্থে লিখেছেন, ধর্ম কি, আমি এ পর্যন্ত জান 'ন। পরমে*বরের উপাসনা ও 
ধর্মকার্য করলে, পরকালে সদগতি হয়, এ ছাড়া আর ?ীকছ5ই জানতাম না। ধর্ম 
যে ধরা-ছোঁয়ার বস্তু, সম্ভোগ করার জানিস: ধর্ম যে তাপন্য় নম্ট করে জশবন 
মধুময় করে, সব হূদয়গ্রন্থি ছিন্ন করে, প্রাণের মধ্যে অমৃতধারা ঢেলে দেয়, কাম- 
ক্রোধাঁদ 'রপুগণের দাসত্ব মোচন করে, কৃপ্রবান্ত দূর করে ও সদপ্রবাত্ত উদ্রেক 
করে; এ-সব জ্ঞান আমার পূর্বে ছিল না) 
প্রভু একাদন শিষ্যদের নিয়ে নাঙ্গাবাবা পরমহংসজশকে দর্শন করতে গেলেন। 
সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরে এসে তিনি মন্তব্য করেন, 'নাঙ্গাবাবার কি সন্দর ভাব! 
প্রাতিটি হারিকথায় কেমন পুলক, শিহরণ !' হরিদাসবাব্‌ তাঁকে বলেন, “ঠাকুর, 
আমার সতশর্থদের মধ্যে ষে ভাব ও প্রেম দেখি, এর এক কণাও নাঙ্গাবাবার মধ্যে 
দোখ নি। গোসহি হেসে বলেন, এ জিনিস তান কোথায় পাবেন? এ যে পণ্চম 
পুরুষার্থ কৃষ্প্রেম। পাঁনত্যসিদ্ধ কৃষপ্রেম, সাধ্য কভূ নয়।৮+' অশ্বিনী গুহ 
গুরুভাইদের বলেন, “সাধুরা দু-একজন প্রশ্ন করেছিলেন আমরা কোন সম্প্রদায়ের, 
1ক বলব ? গোসাঁইর কাছে কথাটা উঠতেই ণতান বলেন, 'মধবাচার্ধ সম্প্রদায় বলবে। 
আঁদগুরু নারায়ণ, তারপর গুরুপরম্পরায়- ব্রহ্মা, নাবদ, ব্যাসদেব, শদকদেব ও 
মধবাচার্য। মাধবেন্দ্রু পূরীও এই ধারায় । তিন প্রভৃও এই সম্প্রদায়ের 1 
শ্রীমধহাচার্ষ শ্রেণীর বৈষ্ণব চত্বরে-_কচ্ছ অণ্চলের' এক সাধু, ডাকরের মহান্ত 


৪১৯৪ সদগুরও শ্রশীশ্রীবিজয়ক 


সরযূদাস বাবাজী গোস্বামীপ্রভূর শিষ্যদের অনুরোধে আর আগ্রহাতিশয্যে আপনার 
ধনার্দস্ট সীমানার মধ্যে এক বিঘা জায়গা ওদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেন। পছন্দ 
হয় গোস্বামী মহাশয়ের । গোয়ালয়রের রাজমন্ত্রী, স্যার ঠঈদনকর রাও ওখানে 
খাটাবার উপযোগী একাট বড় তাঁবু কিনে দেন। মেলা যথারীতি শুরু হবার 
পৃবে, প্রভু সাধুদর্শনে প্রায়ই চড়ায় যেতেন। একাঁদন পুল পার হয়ে চড়ায় 

57৮৯৯7817৮৬, 
পণ্ডিত মহাশয় তাঁকে প্রণাম করতে গেলে, লোকটি গ্রবাজি খেরে দশ হাত দূরে 
গিয়ে পড়েন। কার সাধ্য তাঁর পাদস্পর্শ করেন! গোসাঁই তাঁর শষ্যদের বলেন, 
ইনি একজন মহাপুর্ষ, নাম অর্জুনদাস। ইনি সকল শাস্ত্রে সপশ্ডিত॥ শাস্ত্রের 
যেতেন ৷ এমন ক শ্রীচৈতন্যচারতামৃতও এভাবে অবলশলাক্মে তান বলে যেতেন। 
শব্দররন্ষের সঙ্গে তিনি যুস্ত হয়েছেন বলেই এর্‌প সন্ভব। প্রভু আরও বলেন, ইনি 
ন্িকালজ্, ষড়েশ্বযশালী, দেহমুত্ত মহাপুরুষ । আপন ইচ্ছানুসারে ব্যোমমার্গে 
সশরীরে যত্রতত্র বিচরণ করতে পারেন। শুধু নিজে পারেন তা নয়, আরও 
দুজনকে দূহাতে ধরে নিয়ে শন্যপথে যেতে পারেন । আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে 
শ্রীবন্দাবন, কাশী. দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র প্রভাতি তীর্থস্থান ঘুরায়ে 
এনেছেন । প্রেমভান্তির দক 'দয়েও ওর অবস্থা অসাধারণ । তান পণ্চভাবের যে 
কোন ভাব ইচ্ছানসারে সম্ভোগ করতে পারেন ।” গোসাঁই তাঁকে ক্ষ্যাপাচাঁদ বলে 
ডাকেন । তাঁর বাইরের অবস্থা জড়োন্মত্তাপশাচবৎ । হারদাসবাব্‌ মন্তব্য করেন, 
তাঁর চালচলন পাগলের মত; কথাবার্তা অসংলগ্ন, গোস্বামশী মহাশয় বলেন, 
পাগল না সাজলে 'কি রক্ষা আছে? পিছ ক্ষমতা আছে বলে লোকে টের পেলেই 
একেবারে ছিড়ে খাবে।” সন্ধ্যার পর সোঁদন অজ্নদাস সাগঞ্জের বাড়ীতে এসে 
উপস্থিত। জগদ্বন্ধুবাব্‌ পা-ধোয়ার জল নিয়ে এগিয়ে যান। তাঁকে দেখেই তিনি 
ছোঁ করে 'পাছয়ে যান। অবশেষে গোস্বামনপ্রভূর 'নদেশ জেনে পা ধুতে দেন। 
উপাদেয় আহার্যবস্তু দিয়ে তাঁর সেবা করা হয়। এলাহাবাদের হোমিওপ্যাথক 
ডান্তার প্রভূর ভভন্ত, নবদ্বীপের রামযাদব বাগচী গোসইর অনমাতি 'নয়ে চড়ায় 
তাঁর ছাউনশীতে বসাবার জন্য পুবেই গৌর-নিতাইর মৃল্সয় মূর্ত সংগ্রহ করে- 
দিলেন। মেলায় গৌর-নতাইর মার্ত স্থাপন হরিদাসবাবূর মন€পৃত হয় না। 
তান গুরুকে বলেন, 'আপাঁন আমাদিগকে মহাপ্রভুর ধর্ম যাজন করছেন; আমাদের 
বৈষব-আচার পালন করতে গোড়া থেকে বলে দেন না কেন? গোসাঁই বলেন, 
শকছ বলার কি জো আছে £ঃ বললে মাথায় লাঠি মারবেন । যাঁদ বাল, "শীবগ্রহ দর্শন 
করে আসুন ।৮ অমান বলবেন, “ইট, কাঠ পাথর দেখে কি হবে 2” যাঁদ বাল, "তলক 
করুন ।” অমাঁন বলবেন, “মাঁট লেপে কি হবে?” এজন্য কেবল নাম দয়োছ, এই 
নাম থেকেই সব হবে ।”* 

একাদন সাঁশষ্য গোস্বামশপ্রভু ব্জাবদেহী মহান্ত রামদাস কাঠিয়াবাবাজসর 
ছাউনীতে গিয়ে তাঁকে দর্শন করেন। পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে উভয়ের সাক্ষাৎ ও 
সম্প্রীতি হয়োছল। প্রভূ তাঁকে প্রণাম করতেই 'তাঁন প্রাতনমস্কার করে, ধুনির 


১. হরিদাস বসৃ-প্রণীত "মহাপাতকশর জীবনে সদগুরুর লশলা' ২র সংস্করণ, পল্রা্ক-_ 
৯৪-৯৫। 


রাখালবাবদর গ্‌হে অবস্থান ও প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যোগদান ৪৯৫ 


পাশে গজের হাতে আসন পেতে দেন। বাবাজীর তপগ্ক্ুষ্ট হঠযোগসর দেহ ; 
সারা গায়ে ভস্ম মাখা । বয়সের হিসাব নেই। মাথায় সরু সরু জটা: পরনে কাঠের 
কৌপীন।॥ তেজঃপনঞ্জ দেহের কি অপরুপ মাধুর্য! মহাজ্ঞানী ও প্রোমক সাধু 
ইনি; নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য। বৈষবেরা এবারের মেলায় তাঁকে নেতা নির্বাচন 
করেছেন । রামদাস কাঠিয়াবাবার পূর্বাশ্রম পূর্ব-পাঞ্জাবের এক অখ্যাত গ্রাম লোমা- 
চামারীর এক সচ্ছল ব্রাক্ষণ পাঁরবারে। শৈশবে মার সঙ্গে গ্রামেই এক সাধু দর্শন 
করতে তান িয়োছলেন। সকলেই সাধুকে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন, প্রণাম 
করেন দেখে, শিশুর মনে আসে জিজ্ঞাসা । সরাসার সাধুকে শিশু প্রশ্ন করে, 
'আপনাকে কেন সকলে প্রণাম করে ভেট দেন ?' তান মু হেসে বলেন, 'আঁম যে 
'পরাম নাম কারি, তাই ।” শিশু বলে “আমি যাঁদ রাম নাম কার. তাহলে আমিও সাধু 
হব 2 যোগনরাজ উত্তর দেন, 'জরুর ।' তখন থেকে উঠতে, বসতে, চলতে, খেতে, 
পুতে, পেয়ে বসে তাঁকে রামনাম। ছ-সাত বছর বয়স। মাঠে পিতার মহিষ দেখতে 
/গছেন, তাঁর বিশ্রামের অবকাশে । এক সাধ এসে তকে বলেন, "ম্যায় ভূখা হন 
বালক তাঁকে বলেন, “আপাঁন আমার মাহিষগুল একটু দেখুন, আমি ভেট "নিয়ে 
'আসাছি।” বাড়শ গিয়ে দেখেন সব ঘুমিত্ম আ-ছন। ভ।ড়ার থেকে ময়দা, ঘি, চিনি 
ও দুধ এনে সাধুর হাতে তিনি তুলে দেন। 'তাঁন খাঁশ হয়ে বালককে আশীর্বাদ 
করেন, “বাচ্চা তুম যোগীরাজ বন যাওগে % বালকের মনে হয় কথার কথা । সে বলেই 
ফেলে, 'তা কি সম্ভব 2 সাধু দ্‌ঢ়ুতার, সঙ্গে বলেন, “মেরা বচন সে তুম জরুর 
যোগণীরাজ হও গে। ন বছর বয়সে উপনয়নের পর অধ্যয়নের সঙ্গে গায়ন্লীমল্ত 
জপ 'নয়ে তিনি মেতে যান। আট-ন বছর গুর্‌গৃহে শাস্ত্রপাঠ করে গৃহে ফিরেন । 
গণতায় তাঁর অমোঘ আকর্ষণ । গ্রামর প্রান্তে বটগাছের নীচে বসে তিনি গায়ত্রী জপ 
করেন। এক লক্ষ বার জপের পর দৈববাণী শুনেন. 'জবালামখী গিয়ে আরও 
পপচশ হাজার জপ সাধন কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ওখানে এক 
সন্ব্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইনিই রামদাসের গুরু দেবদাসজী। কত কঠোর 
সাধনার (ভিতর দিয়ে দেবদাসজী তরুণ এই শিষ্যকে অধ্যাত্ম পথে নিয়ে চলেন। কত 
কঠোরভাবে পরাক্ষা করেন। কথায় কথায় গালিগালাজ করেন, শালা, ভাঁঞ্গ, 
চামার, আমার বড় বড় চেলারা সব পালিয়ে গেছে। তোর আস্পর্ধা তো কম নয় ।' 
তারপর যে কি মারধর! জ্ঞান হারিয়ে মাতে পড়ে যান, সাঁম্বত ফিরে এলে গুরু 
শশষ্যকে বলেন, "এবার ভাগ্‌। কেন আমার কাছে পড়ে আছিস ?' রামদাস নাছোড়- 
বান্দা! তিনি গুরুকে সবিনয়ে বলেন, 'আপনাকে দেখেই সব ছেড়ে-ছড়ে এসেছি। 
যাঁদ আপান চান, আপনার সঙ্গে আর না থাক, তবে আপনার হাতেই আমার 
মৃত্যু হউক ।' 

দেবদাসজশ একাঁদন এই শিষ্যকে বলেন, 'রামদাস. এক জরুরী কাজে আমি 
বাইরে যাচ্ছি। ফিরে না আসা অবাধ, তুমি আসন ছেড়ে কোথাও যেও না। 
একাঁদিন, দদন করে সাত দিন কেটে যায়, দেবদাসজীর দেখা নেই। রামদাসের 
আহার নেই, 'নদ্রা নেই । সেই ষে আসনে বসেছিলেন, এভাবে আছেন-উঠার নাম 
নেই। আট দনের দিন গুরু ফিরে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বেটা, মলম 
ত্যাগ করতে হয় ?িন ?' রামদাস হিবনগতভাবে উত্তর করেন, না বাবা, আপনার কৃপায় 
এর বেগই হয় নি? এরপর হঠাৎ দেবদাসজনী দেহরক্ষা করেন। রামদাস কান্নায় 
ভেঙ্গে পড়েন। সাত দিন অনাহারে, আনি্্ায় কাটে । গর প্রকাশিত হয়ে হাত ধরে 
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তাঁকে টেনে তুলে বলেন, 'এই দেখ, রামদাস, আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি। গুরু কি 
কখনও মরেন ?' শিষ্য রামদাসকে সেদিন বর দেন দেবদাসজ+, 'তোমার সকল অভণজ্ট 
দ্ধ হবে। তোমার ভগবদ দর্শন হবে । খাদ্ধ, 'সাঁদধ তোমার কাছে সব সময় 
থাককে। তুমি বাকাঁসদ্ধ হবে । তারপর চারাঁদকে তাঁর যোগৈশবর্ষের কথা প্রকাশ 
পায়। ভরতপুরে “সয়লানন' কুণ্ডে তাঁর ভগবদ্‌ দর্শন হয়। স্বরচিত এক কাঁবতায় 
এর উল্লেখ আছে__ 
রামদাসকো রাম মালা সয়লানী কা কুন্ডা। 
সন্তন তো সাচ্চা মানে, ঝূটা মানে গুণ্ডা॥ 

উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের পাদদেশে দেবপ্রয়াগে নিজ্ন গুহায় তাঁর তপস্যাক্ষেত্র 
তিনি স্থির করেন। কিন্তু আহারের জন্য কন্দমূলের সন্ধানে এঁদক-ও'দক 
খোঁজা-খপাজ করতে হয় দেখে, 'তাঁন কানাইয়ার লীলাভূঁম শ্রীবৃন্দাবনে আশ্রম 
করেন। হাইকোর্টের ল্তপ্রাতিন্ঞ উীঁকল তারাকশোর শর্মাচৌধুরীর গুরু ইনি। 

সন্ন্যাপীমণ্ডলশী হারদ্বারের ভোলাগাঁর মহারাজকে এবারের কুম্ভমেলায় 
তাঁদের নেতা শনর্বাচিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে গোস্বামীপ্রভুর পূর্বে আর সাক্ষাৎ 
১ ৬ রত ৮৮ দিলি ৬ 
গারমহারাজ উৎফল্ল হয়ে উঠেন, ষেন কতকালের অন্তরঙ্গ পাঁরচয়। স্বহ্তে 
তান আসন পেতে গোসাঁইজশকে বসান। 

কলিকাতা হাটউখোলায় ধৃঁল-বালি, ইট-সুরাঁক-চৃণের মধ্যে তেজঃপন্জ, 
কোপবীনধারণ, প্রিয়দর্শন, সোমামৃর্ত এক সাধু আসন পাতেন। যাঁরা তাঁকে দর্শন 
করতে আসেন, তানি তাঁদের বলেন, ণশব, কাল", কৃ, যশ, বুদ্ধ সকলেই 
একই পরমেশ্বরেরই শবাভিন্র প্রকাশ” কে যে তাঁর উপাস্য বুঝা ভার। অর্থ, বন্ত 
খাদ্য ছুই গ্রহণ করেন না। সাধূদর্শনে ভিড় জমে যায়। কেউ কেউ দীক্ষা যাচ্ঞা 
করেন। তিনি তাঁদের বলেন, “আগে প্রস্তুত হও । মিথ্যা ছেড়ে সত্যের আশ্রয় নাও । 
কাউকে কট.বাক্য বল না। আয়ের দশমাংশ দান কর। ঘুম থেকে উঠে মাটি স্পর্শ 
করে বল, “হে মাতঃ বসুন্ধরে, আমাকে তোমার ধৈর্য দাও ।” জল স্পর্শ করে বল, 
“আমাকে শীতল, পাঁবন্র কর।৮ সূর্যকে প্রণাম করে বল, “আমার হৃদয়ের অন্ধকার 
দূর কর।” তাঁর্থে গিয়ে ফল ত্যাগ না করে “কাম-কোধ-লোভ ইত্যাঁদ ছটি 'রপুকে 
এক এক 'তঈর্থে বিসজন দাও ।”;+ তান এক স্বভাব-মধুর যোগী । রান্রিপ্রভাতে 
একাঁদন এই সাধুর আর সন্ধান মিলে না। হঠাৎ একাঁদন যেমন অজ্ঞাতভাবে 
এসোঁছলেন, তেমনি একাদন মুত্ত-পাঁখির ন্যায় চলে গেলেন। যাঁরা হাটখোলায় 
তাঁকে দেখোছলেন. তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তীঁর্৫ঘভ্রমণে বের হয়ে, হরিদ্বারে লাল- 
তারাবাগে তাঁর দর্শন আবার পান । দশনামী সন্ত্যাসীদের গারসম্প্রদায়ের তিনি 
একদন্ডীস্বামী । পাঞ্জাবে কোটলার খুরদা গ্রামে এক শিবভন্ত ব্রাহ্মণ-পরিবার তাঁর 
জল্ম; নাম ভোলাদাস। মাতা-পতার দ্বতশীয় পুত্র । ভোলার অগ্রজ, অনুজ উভয়ই 
সন্গ্যাসী। কুড়ি বছর বয়সে, অজানার আকর্ষণে ঘরছাড়া হয়ে ভোলা কুরুক্ষেত্রের 
পস্তানা গ্রামে সন্ব্যাসী গোলাপাশগারর কাছে আত্মসমর্পণ করেন । "তান রাজার্ধ। 
তাঁর দেড় সহশ্ত্র গরু ও পাঁচশত মাহষ। তিনি ভোলাকে সন্ব্যাস দশক্ষা 'দয়ে, নাম 
দেন নারায়শাশ্গার । কিন্তু ভোলাগার নামেই তাঁর পারচয়। গুরুদেবের গোচারণ 
ও 'নত্যপৃজার ভার পড়ে এই নবীন সন্ধ্যাসীর উপর । কঠোর সাধনার ভিতর 'দয়ে 
গুরু তাঁকে অধ্যাত্মমার্গে নিয়ে চলেন। মাঘের 'নিশীথ রান্লে, তুষারপাতের সময়, 
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গোলাপাঁগিরির কি খেয়াল হয়! তিনি হুকুম করেন, 'ভোলা, এই মুহূর্তে শুধু 
কৌপান পরে, আশ্রম থেকে বের হয়ে যা। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ভোলা গুরু- 
আজ্ঞা কি করে লঙ্ঘন করেনঃ আশ্রম-সীমানার বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। +তাঁন 
সঙ্কল্প করেন, “এখানেই মরব, আবার যাব কোথায় 2" গোলাপাগাঁর রাত্রপ্রভাতে 
তাঁকে সাদরে আশ্রমের ভিতর নিয়ে আসেন । বার বছর গুরুর কাছে থেকে তানি 
সাধন-ভজন ও শাস্ত অধ্যয়ন করেন। গোলাপাঁগার তাঁকে আশশর্বাদ করেন, 
“তোমার খাদ্ধ, 'সাদ্ধ লাভ হবে; যোগ ও ভোগ দুই-ই হবে ।' গুরুআজ্ঞায় তিনি 
গৃহে যান মাকে প্রণাম করতে । মাকে সাম্টাঙ্গ 'দতেই তানি বলে উঠেন, “বাবা 
এ কি করলেন, আপাঁন সম্ম্যাসী হয়ে? আমার গৃহের যে অকল্যাণ হবে ।' আত্ম- 
পারচয় গোপন করে ভোলা গির্িবাবা বলেন, 'আঁম যে মাতৃজ্ঞানে আপনাকে সাম্টাঙ্গ 
দিয়েছি মা, এতে কল্যাণই হবে ।” হিমালয়ে গিয়ে গভীব সাধনায় ?তানি ডুবে ষান। 
কৃচ্ছ;সাধনায় দেহ হয় জীর্ণ-শীর্ণ। দেহব্ঁদ্ধ পায় লোপ। অন্ধকার পর্বতগুহা 
একদিন আলোকে উদ্ভাসিত করে, দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁকে দর্শন দেন৷ হরিদ্বারে 
তাঁর আশ্রম ৷ 

পৌষ মাসের (১৩০০) প্রায় অবসান । চড়ায় গোস্বামনপ্রভুর ছাউনীর ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ হলে, সাগঞ্জের বাড়ী থেকে একদিন বেলা 1তনটায় সাঁশষ্য প্রভূ মেলায় 
যাবেন 'স্থর করেন। শান্তিসুধা রোগ-যন্মণায় অস্থব হয়ে বলেন, "বাবা, আর 
আমি সইতে পারি না, হয় আমাকে ভাল করে দিন, না হয় আমার মৃত্যু হউক ।” 
গোসাঁই তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, “দুই-ই সম্ভব, কিন্তু তাহলে তোকে যে আবার 
আসতে হবে । তাঁর রোগ আরও বাঁদ্ধ পায় । মুন্তকেশন দেবীর আর সহ্য হয় না। 
তানি মেলায় কাঠিয়াবাবার ছাউনীতে ছুটে যান। শ্রীবৃন্দাবনে পৃবেই হয়েছিল 
পাঁরচয়। তাঁকে গিয়ে তিনি বলেন, “বাবা, শান্তি যে আর সহ্য করতে পারে না। 
গোসহি নির্বিকার । কাঠিয়াবাবা ধুঁন থেকে ভস্ম নিয়ে বলে উঠেন, "ছুট যা।' 
ভস্ম তাঁর হাতে 'দয়ে বলেন, "পেটে মালিশ করবে ।' গৃহে ফিরে দেখেন, রোগ- 
যন্ত্রণা আর নেই । শান্তিপুধা সুস্থ হয়ে উঠেন। পাঁচটি ঘোড়ার গাঁড় করে 
জিনিসপত্র 'নয়ে প্রভুর কয়েকজন শিষ্য মেলায় রওনা হন। অন্যান্য শিষ্যেরা হেপ্টে 
যান। সাগঞ্জের বাসায় চাকর, পাচক, ঝি যেমন ছিল তেমনই রইল । রোগী.. অসুস্থ 
শিষ্য ও মেয়েরা রইলেন । মেয়েরা সকালে চড়ায় গিয়ে দিনের বেলায় আবার 
ফিরে আস্ত পারেন । গোস্বামী মহাশয়ের গাঁড়তে শ্রীধর, বিধু ঘোষ, মহেন্দ্র- 
বাবু, ব্রহ্মচারী এপ্রা কয়েকজন ছিলেন৷ অন্যান্য গাঁড় মালপন্ত্র নিয়ে পুল পযন্ত 
গেল । প্রভু তাঁর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে একটি প্রাচীর-বেনম্টত উদ্যানগৃহে প্রবেশ করেন। 
এটি একাঁট আশ্রম; বাইরে থেকে বুঝা ভার। একটি প্রকোম্ঠে মহাপ্রভুর "বিগ্রহ । 
একজন বৃদ্ধ সাধু বসে ছিলেন। গোসাঁইকে 'তানি সান্টাঙ্গ দেন। তাঁর সর্বাঙ্গে 
পুলক, কম্পন । গোস্বামধ মহাশয় মহাপ্রভুকে সান্টাঙ্গ দিয়ে, সাধুর চরণধূলি 
নেন। তিনি গোস্বামনপ্রভুকে আলঙ্গন করে, মহাপ্রভুর বারান্দায় বসান। উভয়েই 
সমাধধস্থ হয়ে পড়েন। বাহ্যজ্কান ফিরে এলে তান গোসাঁইকে বলেন, আপনি যে 
আসবেন, তা মহাপ্রভু আমাকে সকালে জানিয়েছেন । মহা প্রভু বললেন, “বিজয় আজ 
আমাকে দেখতে আসবে, তার জন্য প্রসাদ রাঁখস 1” তিনি উৎকৃষ্ট লাভ্ড;, মালপোয়া 
এনে দেন। সাধুর কাছ থেকে 'বিদায় নিয়ে প্রভু পুলের দিকে হটিতে থাকেন। 
মহেন্দ্রবাব্‌ জিজ্ঞাসা করেন, ইনি কে? শোসাই বলেন, ইনি একজন মহাপুরুষ, 

৭ 


৪১৮ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কফ 


নাম মাধোদাস; আমায় গুরুভ্রাতা; পূর্বাশ্রম বাংলায় । ্লিশ বছর ধরে এখানে 
নিজনে ভজন করছেন । আসন ছেড়ে কোথাও যান না। শহরের কেউ তাঁকে জানেন 
না।' 

শিষ্যরা সব পুলের ওপারে চড়ার মুখে প্রতণক্ষা করছিলেন । শহর থেকে 
ভদ্রলোকেরাও অনেকে এসোঁছলেন। গোস্বামীপ্রভুকে দেখে তাঁরা উল্লাসত হয়ে 
উঠেন। শব্যেরা গোস।ইকে ঘরে ফেলেন । তান সতৃষ্ণ নয়নে চড়ার 'দকে তাকয়ে 
কি যেন দেখেন। তাঁর মুখমণ্ডল আরান্তম ও চোখ সজল হয়ে উঠে । জটাভার 
উদ্বেলিত । খোল-করতাল বেজে উঠে । এক মহাত্মা ছুটে এসে গোসাঁইকে আলিঙ্গন 
করে বলেন, “আও মেরা প্রাণ, আও মেরা প্রাণ ।” অনেকে তাঁর পদধূি নেন। তিনি 
তাঁদের মাথায় হাত রেখে আশনর্বাদ করেন। পর মুহূর্তে তানি অদৃশ্য হয়ে যান। 
প্রভুর শিষ্যেরা মেতে উঠে গান ধরেন-_ 

নামরন্ম নামব্রক্স নামব্রক্গ বল ভাই । 
| হারনাম বিনা জীবের আর গাঁত নাই॥ 
গোসাঁই উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে চড়ার দিকে অগ্রসর হন। ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে 
মহা-উল্লাসে নাচেন। বিধু ঘোষ মল্লবেশে ছুটে যান, আবার গুরুর কাছে ফিরে 
আসেন । শ্রীধর 'জয় নিতাই, জয় নিতাই” লে কম্বল বাহর্বাস উীঁড়য়ে দেন। 
তাঁবুতে পেপছে সংকঈর্তন চলে । বেদীতে গোৌর-নিতাইর মূল্ময় মূর্ত বসান। 
গোসাঁই ঘুরে ঘুরে, রসুই-ঘর, ভান্ডার-ঘর, পায়খানা দেখেন। তাঁবুর ভতর 
উত্তর দিকে ধার ঘে*ষে তাঁর আসন পাততে তান 'নদেশ দেন। সম্মুখে ধাঁনর 
কুণ্ড। শিষোরা পুরু করে খড় বাছয়ে চাটাই পেতে যার যেখানে পছন্দ কম্বল 
পাতেন। ক্ষ্যাপাচদিও গোস্বামনপ্রভূুর আস্তানায় একাদকে স্থান করে নেন। 
মহেন্দ্রবাব গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে আপনাকে আ'লঙ্গন করে আদর 
করলেন 2 তিনি ছলছল নেত্রে বলেন, “আমার গুরুদেব পরমহংসজণী । আশ্রমের 
ছয় ফুট দরজায় বড় বড় হরফে লিখা হয়__ 
হরের্নাম হরেন্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 


কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্তোব গ'তরন্যথ্ময ॥ 


কুম্ভমেলাযস় সদগনরহ শ্রীশ্রশীবিজয়কৃ 


উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, ১৩০০ বঙ্গাব্দ। জনাবরল সঙ্গম--পণ্যতোয়া গঙ্গা, যমুনা, 

র 'মিলনক্ষেত্র। নাম তাই '্রবেণী। বার বছর পর পর, এই 'দনাঁটতে, 
এখানে সর্বভারতীয় সাধ্‌দের বিরাট মেলা বসে। দেবাসূরের মল্থনে, সমহদ্রুগর্ভ 
থেকে উত্খিত হয় অমৃত । সেই অমৃত অসুররা যাতে লাভ করতে না পারে, সেজন্য 
প্রয়াণ, নাসিক, উজ্জায়ন ও হারিদ্বার, এই চারস্থানে পর পর তা লুকিয়ে রাখেন 
দ্বেবতাবা। প্রত্যেক তন বৎসর ক্র সাধ্দের এই মেলা এক মাস যাবং চলে। 
এই 'মলন-সভা চলে আসছে যুষ্স যুগ ধরে। পাঁরকজ্পনা নেই, প্রচার নেই, 
আমন্ত্রণ নেই, অথচ সাধু-সজ্জনদের ক 'বরাট বপুল সমাবেশ! প্রশ্ন জাগে, কি 
করে বা এ সম্ভব? 


চা] 
॥ 


কর্ম, জ্ঞান, ভান্ত-বিষয়ের আলোচনায় ভগবৎ-প্রসঙ্গে নিয়ত 


কুম্ভমেলায় সদগুর শ্রীশ্রীবিজয়কফ ৪১১ 


মগন থাকেন । বহর বিচিত্র বেশভূষাধারী, বহন মত ও পথের হাজার হাজার সাধু- 
সন্তদের উপাঁষ্থধাত সত্বেও কোন কোলাহল নেই। নেই গোলমাল, নেই গরমিল 
এতটুকু, যাঁদও সন্ব্যাসী, উদাসী, বৈষব, বাউল, শান্ত, শৈব, কর্তাভজা, রামায়েত. 
অঘোরপন্থী, কবীরপন্থী, নানকপন্থী, আরও কত সব সাধু-মহাজনেরা 'িলেন 
এসে। ও'দের দেখলে বুঝা যায়, ধর্মকথা নয়, মত নয়, দল নয়, প্রণালশ নয়, 
সম্প্রদায় নয়। ঠিক ঠিক ধর্মকে আশ্রয় করলে মানুষ হয়ে উঠে সুন্দর, উদার। হয় 
তার 'দব্যজীবন লাভ। রুচিভেদে িল্ল ভিন্ন মত আর আলাদা পথ হলেও, সব 
গিয়ে মিলে একই জায়গায় । ভেদবুদ্ধি যায় তখন "মায়ে । সাধু-মহাত্বাদের চাল- 
চলন দেখে মনে হয়, ও“রা যেন একই মালায় গাঁথা রও-বেরঙের সুগন্ধি ফুল। 
ও*রা কার পরে কে স্নান মর্যাদা পাবেন, তাও যেন ছকে বাঁধা । অনুগামীদের নিয়ে 
মিছিল করে, ও*রা করেন অবগাহন স্নান। এমন এক সুশৃঙ্খলার মধ্যে এ-সব 
সম্পন্ন হয়, যা দেখে জিজ্ঞাসা আসে, নিজন িরিকন্দরবাসী সাধু-সন্তেরা 
সৈনিকোপযোগী এ নিয়মানুবার্ততা মহড়া ছাড়া কি করেই বা আয়ত্ত করেন? 
ও“রা যে ছন্দোময়কে আশ্রয় করে আছেন! চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, যাঁর ইঙ্গিতে 
সাম্টর আঁদ থেকে অনবদ্য তালে তালে চলেছে, যাঁর বিধানে দিনের পর রাত, 
শীতের পর বস্ল্ত, যাঁর ইচ্ছায় মহাছন্দে চলছে বশ্ব, অমোঘ শৃঙ্খলায় নিয়ন্তিত 
হচ্ছে সৃন্টি, তাঁকে আশ্রয় করে যাঁরা আছেন তাঁদের চাল-চলন হয়ে উঠবে ছন্দোময়, 
এতে আর বৈচিত্র্য কি? ৃ 
ষুধিম্ঠির বলোছিলেন 'বদূরকে, 'তীর্ঘগুলি পাপী-তাপশী সংস্পর্শে মালন 
হলে, আপনার ন্যায় ভাগবতের পাদস্পর্শে হয়ে উঠে আবার শহচিশুদ্ধ।' সাধু- 
সন্তদের অবগাহন স্নানের পর, তাই পপ্যার্থীদের মাস্তস্নান। 
সঙ্গমের গা ঘে*ষে ইলাহবাদ কেল্লা। আজও রয়েছে ওখানে সনাতন ধর্মের 
অক্ষয় বট। পাশে মুনিবর ভরদ্বাজ খাঁষর আশ্রম খাঁষরা “তীর্থরাজ' বলেছেন 
প্রয়াগধামকে । অনাঁদকাল থেকে দেবতা আর মহাজনেরা উদযাপন করেন অমৃত- 
কুম্ভপর্ব। শঙ্করাচার্য অনগামীদের নিদেশ দেন, তাঁরা যেন সমবেত হন এ 
চার তীর্ঘে; আবু সব সাধুরাও আসেন। তখন থেকে হয়ে উঠে এ-সব স্থানে 
স্বয়ং-আহৃত অসাম্প্রদায়ক সাধু-সন্তদের মেলা । শধ্য পৃত অবগাহন এর 
নয়; সাধকজনীবনে যে-সব সঙ্কট আসে, সাধন-ভজনে যে-সব প্রশ্ন জাগে, 
র কাছে তা ব্যস্ত করে, সাধুরা করে নেন ও-সবের সমাধান । আজ- 
কাল শ্রীধাম শ্রীবৃন্দাবনেও হয় কুদ্ভমেলা । শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন করেছিলেন এর 
প্রবর্তন । তখন থেকে কুম্ভে যাবার পথে, বৈষবেরা ব্রজধামে থেকে যান এক মাস। 
কুম্ভে সন্ব্যাসী, উদাসী ও বৈষবেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর তাঁদের প্রভাব প্রাতি- 
পশ্ত অসাধারণ । এক-একটি চত্বরে অনুরূপ বেশভূষা, নিয়মনিষ্ঠাসম্পন্ন পাঁচ-সাত 
হাজার সাধুর জমায়েত । আর বড় চত্বরে পণচশ-ত্রিশ হাজার পন্তি সাধু-সন্্যাসীর 
ব্যবস্থা হয়ে থাকে । ১৩০০ সালের এই মেলায় বৈষফব-সাধুদের সংখ্যা দুই লক্ষ । 
তাঁদের স্থান 'া্দন্ট হয়েছে চড়ায়; পাঁচ-ছ মাইল দীর্ঘ জমাট বাঁলি-মাঁটির চড়া, 
আধ মাইল জুড়ে। কুঁড় ফুট চওড়া, চার-পাঁচাট উত্তর-দাঁক্ষণমুখী সমান্তরাল 
খজুপথ, আর পৃব-পশ্চিমমুখশী সমান ব্যবধানে অনুরূপ পথ উনিশ-কুড়িটি। 
চত্বরগৃি সব সমকোণ ক্ষেত্র, খোলামেলা । আত পাঁরচ্ছল্ন সুন্দর মেলার পরিবেশ ।. 
কোথাও একট. আবজনা নেই। মেলা পরিিজ্কার রাখার জন্য বহয লোক নিষুস্ত 


৪২০ সদশগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃ 


নিরলস তারা কাজ করে চলে। 

সার সার কুটীর; তাঁবুও অসংখ্য । সাধূ-সন্তদের গুণমৃশ্ধ অনুগামীরা 
দিাজেরাও ছাউনশ গড়েছেন । আবার অনেক সাধু উল্মন্ত আকাশের নীচে দিগম্বর 
হয়ে আসন করে আছেন-_ মাঘের বরফ-জমা শীতেও একেবারে "নার্বকার। 

সন্ব্যাসীদেরও পাঁচ-ছটি চত্বর; কারও পরনে গোরক কোপীন বাঁহর্বাস, কন্তে 
রুদ্রাক্ষ মালা, িভূতিমাণ্ডিত ললাটে 'ন্রপনন্ড্র, উধ্বপিন্লজ্র, মুন্ডিত মস্তক । আবার 
কেউ কেউ জটাজ্‌টধারী, মৃগচর্ম বা ব্যাঘরর্মপাঁরাহত। কোন তাঁবুতে শুধু খড় 
দিছান বা চাটাই পাতা, আবার কোন কোনাটিতে দামী গালিচা । 

গোস্বমীপ্রভূ তাঁর আসন পাতেন চড়ায়। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও 'িত্যানন্দপ্রভুর 
মূল্ময় বিগ্রহ বসান। সদারত আসে। ধাঁনকসমাজ সাধূসেবা উপলক্ষ করে 
মহান্তদের হাতে অর্থ দলে, তাঁরা তা 'বাঁলয়ে দেন, একেই বলে সদাব্রত। 

সকালে চা-পানের পর গোস্বামনপ্রভু গবধ ঘোষকে বলেন, 'আজ মোট বাটজন 
প্রসাদ পাবেন ।' একাঁদন তান িধুবাবূকে বলেন, “আজ দশ লোকের ব্যবস্থা 
করেছ, 'কন্তু সাধূরা আসছেন চারশর উপর ।, কোন দন আবার পূর্বেই গোসাঁই 
তাঁকে বলেন, “আজ আট শ লোকের ব্যবস্থা কর। অথচ টাকা পয়সা নয়ে 
কথাটি বলেন না প্রভু । বিধুবাবু অকৃলপাথারে হাল ছাড়েন না। এমনই প্রত্যহই' 
দেখছেন। ভরাডুবি হয় 'ন কখন। শত-শত সাধ পধীন্ত-ভোজন করেন প্রত্যহই 
গোস্বামনপ্রভূর ছাউনশতে। গুরু-শিষ্যদের আন্তারকতায় তাঁরা হন আভভূত। 
সংকীর্তনে আকৃষ্ট হন সাধুরা বাঙ্গালশবাবার তাঁবুতে । নাম পড়ে 'ভজন তাঁবু । 
গোসাঁইজীর মহাভাব দেখে সাধূরা স্তম্ভিত হন। গৌর-নিতাইর বিগ্রহ পূর্বে 
তাঁরা দেখেন ন। খোলের সঙ্গে ও*দের পাঁরচয় নেই । গোসাঁইর মাথায় জটাভার, 
কপালে তিলক, মুখে গোঁফ-দাঁড়; গলায় তুলস, রূদদ্রাক্ষ, বেল ও পদ্মবীজের মালা; 
পরনে গোঁরক ডোর-কৌপান-বাহর্বাস ও হাতে দণ্ডকমণ্ডলু। শিষ্যদের মধ্যেও 
বেশভূষার সামঞ্জস্য নেই । কারও গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক; কারও মাথায় 
বাবু । কেউ বা আবার পরেছেন কোট-পেন্টলুন। গোস্বামনপ্রভুর সঙ্গে তাঁবুতে 
রয়েছেন পুত্র, জামাতা ও শিষ্যেরা। দিনের বেলায় থাকেন এসে শাশুড়ী, কন্যা ও 
শশষ্যারা । প্রাণ-মাতান কঈর্তন শুনে আর শিষ্যদের মধ্যে শাস্তবার্ণত সাত্ক 
বিকার দেখে, সাধুূরা হন উল্লাসত । গোস্বামী মহাশয়ের সুঠাম কান্ত, আর উদ্দণ্ড 
নৃত্য দেখতে, সংকর্তনের সময় তাঁবুতে ?তিল ধারণের স্থান থাকে না। এক-একাঁদন 
তাঁর জটা খাড়া হয়ে যায়; 'শষ্যেরা খান ভান্তরসে হাবুডুবু । গুরু ও শিষ্যদের 
বাচন্র বেশ আর দুলভ ভাবসমাধ দেখে ওরা কোন্‌ সম্প্রদায়ের অন্তভুক্তি, সাধন- 
প্রণালনই বা কেমন, তার না পান হাঁদস অন্যান্য বৈষবেরা । সীতারাম, রাধাশ্যাম বা 
বফুকে ভজনা না করে, অজানা অচেনা বিগ্রহেরই বা তাঁরা আরাধনা করেন কেন ৪ 
চলে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা । তবে গোসাঁইজ যে শান্তশালী সাধক, এতে 
ওরা 'নিঃসংশয়। কণর্তনান্তে তাঁরা 'জজ্ঞাসা করেন, াহ ভগবানকা কোন রুপ 
হ্যা 2৮ ভক্কেরা িনীতভাবে উত্তর দেন, '্্রীশ্রীকফচৈতন্যদেবকা । সাধুরা একে 
একে ফিরে যান, যাঁর যাঁর আস্তানায় । ছাঁড়য়ে পড়ে সারা মেলায় বাজ্গালবাবার 
অপূর্ব ভজন আর ভাবের কথা । 

একদিন সকালে চা-পানের পর গ্োস্বামশপ্রভু আসনে আসীন; প্রো এক 
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সন্ব্যাসী আসেন তাঁর তাঁবুতে । তানি মহাপশ্ডিত, এই ধারণা সস্টির জন্য বেদ- 
বেদান্ত, স্মৃতি থেকে তান অনর্গল আবাত্ত করে চলেন। উদ্ধত্য ও অহওকার 
প্রকাশ পায় তাঁর আচরণে ও কথাবার্তায় । গোস্বামী মহাশয় দদন-রাত সমাধিতে 
থাকেন, একথা শুনে তানি শাম্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ করে বুঝাতে চান, প্রভুর সমাধি 
উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু যাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁর এই শবদ্রুপ, রস বক্রোন্ত, তিনি 
অনড় অটল । আর সকলে হয়ে উঠেন আতিষ্ঠ। এঁ সময় পনর-ষোল বছরের একজন 
গোঁরক কৌপান-বাহর্বাসধারী অবাঙ্গালী বালক-সন্ন্যাসী গোস্বামণপ্রভুর ধুীনর 
পাশে বসেছিলেন। তান এঁ প্রৌড় সাধুর ধৃষ্টতা দেখে বলে উঠেন, 'যন্যাজী! আব 
চুপ রহে। কিস্‌কো শাস্ত্র বাংলাতে হো? শাস্ত আপ্‌ কুছ নোহ জানতা হ্যায়!” 
এঁ অনক সাধু তখন উত্তেজিত হয়ে তাচ্ছিল্যভাবে বলেন, 'ক্যা কহতে ? শাস্ত্র মায় 
নেহি জান্তা হু? তুমৃনে শাস্ত্র কুছ পড়া হ্যায় ? গিশোর-সন্ব্যাসী বংলন, "ও 
বাত কাহে পুছতে £ সর্বশাস্ত্র হমারা কম্তস্থ হ্যায় ॥' প্রো তখন নজের উক্ত 
প্রমাণের জন্য শাস্তবচন আবাঁত্ত করতে থাকেন। প্রথম চরণ উচ্চারণ শেষ না 
হতেই, অবজ্ঞাভরে বালক-সন্গ্যাসী তাঁকে বলেন, ব্যস হো গিয়া! শাস্ত আপ মাৎ 
কাহয়ে। উচ্চারণ ভি নেহি হোতা হ্যায়! ছন্দ ভি নোৌহ মালুম হ্যায়! ক্যায়া শাস্ত্র 
বাত্‌লাতে হ্যায় 2 বৃদ্ধ তখন বলেন, “তুম্‌কো ক্যা মালুম হ্যায়? বালক-সন্ত্যাসী 
তখন বলেন, “আচ্ছা শুন লেও।' এই বল্ল প্রৌঢ় সাধু যা-ষা আবাত্ত করোছিলেন, 
তার পূর্ব থেকে শুরু করে শেষ অবাধ আবাত্ত করে এক সুরঝঙকার তান সাজ্ট 
করেন। ত'র শাস্ত্রানুশীলন, উচ্চারণের 'ভাঁঙ্গ, ছান্দোবিন্যাস যেন অমৃত বর্ষণ 
করে। প্রোট সন্ব্যাসী একেবারে নিম্প্রভ হয়ে পড়েন । নবশন-সন্ব্যাসী অতঃপর শাস্ত্র 
থেকে সমাধির বিভিন্ন সব অবস্থার কর্থা আবৃত্তি করে প্রমাণ করেন, গোঁসাই 
সমাধর তুঙ্গ অবস্থায় আছেন। গোশৃঙ্গে সারষা যে সময়টুকৃ থাকে, মনুষ্য দেহে 
এ সময়ের জন্যও যাঁদ এই সমাধি হয়, তাহলে দেহ ছুটে যায়। এর উপর আর 
সমাধ হতে পারে না। তরুণ-সন্ব্যাসীর কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত। বনা বাক্য- 
ব্যয়ে প্রোট-সন্ব্যাসী তাঁবু ত্যাগ করেন। পরে কিশোর-সন্ন্যাসীর পাঁরিচয় জিজ্ঞাসা 
করলে, প্রভু বলেন, 'হাঁন কাশশর ভ্রৈলঙ্গস্বামী । এক ব্রাহ্মণ বালকের শবদেহ আশ্রয় 
করে, সামান্য যে একটু কর্ম বাকী ছিল, তা সম্পূর্ণ করতে তান এসেছেন । 
গঙ্গার উৎস থেকে মোহনা অবাঁধ 1াতনবার তাঁর পরিক্রমার আভিপ্রায় ছিল; একবার 
হয়ে গেছে, আর দুবার হলেই হল? 

ক্ষ্যাপাচাঁদ সারাহদন যেখানেই থাকুন না কেন, সন্ধ্যা থেকে রান সাড়ে তিনটা 
পর্বত গোস ইর সঙ্গছাড়া হন না। তাঁর ধুনির পাশে পড়ে থাকেন। সব ঘ-মিয়ে' 
পড়লে পরে, প্রভুর সম্মুখে জোড়হাতে বসে, কত ভাষায় যে তিনি তরি স্তবস্তাতি 
করেন! “আহা! আহা! বলে আরাতি করেন। কখন বা কাঁদেন, কখন বা নাচেন, 
নাচতে নাচতে বলেন-__ 

তাতা ধাইয়া, তাতা ধাইয়া, তাতা ধাইয়া। 

বৃন্দাবনে বংশ বাজে, নাচে িষণ কানাইয়া ॥ 
এক-একাঁদন গভশর রাত্রিতে তাঁর আকুল কান্নায় যেন পাষাণ গলে! এই মহাযোগীর 
কিসের অভাব? কি বস্তুর জন্যে গোস্বামীপ্রভুর কাছে তাঁর এই আকুতি-ব্যাকৃতি, 
আকুঁলি-বকৃলি ? 


চড়ায় আসার দন থেকে গোস'ই নিদ্রা ত্যাগ করেন, গা টানাও দেন না। 
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একদিন তিনি শিষ্যদের বলেন, এখানে যিনি এক মাস রান্ি জেগে সাধন করবেন, 
তিনি ভগবৎ-কৃপা উপলব্ধি করে অদ্ভূত ঘটনাদ প্রত্যক্ষ করবেন ।' বিধৃভূষণ 
ঘোষ রান জেগে সাধন-ভজন করেন, ক নিরি উদ ৮-৮ 
পর রাত চলে বিধুবাবুর এই সাধন-নিম্ঠা। কিছ্ুদন এভাবে যায়। একরান্রে 
িধূবাবূর মনে হয় তাঁবুটি অন্ধকারাচ্ছন্ন । তারপর 'নাবড় সেই আঁধারে তিনি 
দেখেন, গোসাঁইর আসনে গোসাঁই নেই ; ওখানে জ্যোতিমী শ্যামা মা দাঁড়য়ে 
আছেন! কিছ সময় বাদে 'মালয়ে যান কালশ! তাঁর পাঁরবর্তে সেখানে কৃ্ণ- 
বলরাম প্রকাশিত হন। মূহূর্তে হয়ে যান তাঁরা গৌর-নিতাই! তারপর তানি দেখেন 
সেখানে গোস্বামীপ্রভু বসে আছেন ।' এই অপরূপ দর্শনে বিধুবাবু হন আত্মহারা । 
কানে তানিন ভাতা রে ভিজ নাকিরেন গক দেখলে, বধু ৯৮ 
বধুবাব্‌ তাঁর দর্শনের কথা খুলে বলেন। তাঁর কথা শুনে গোসহি হাসেন। 

মেলায় দিন-দিন গোস্বামণপ্রভূর প্রভাব-প্রাতপাত্ত যায় বেড়ে। একে তো বৈষবদের 
সেরা স্থানে আসন পেতেছেন; এর উপর অভূতপূর্ব সম্মান। এ-সব অসহ্য হয়ে 
উঠে পূবাশ্রমের বাঙ্গালী এক সতীর্ঘের কাছে। তাঁর বাড়ী ছিল গুস্তিপাড়ায়। 
পূর্ব থেকেই গোসহির উপর ছিল তাঁর পুঞ্জশীভৃত ক্োপ । ব্রাহ্মসমাজের দফা-রফা 
করে, কেমন আবার এখানে জে'কে বসেছেন! 'তাঁনই প্রভুর 'বরোধিতা করেন। 
তান তখন দয়ালদাস স্বামীর সন্ধ্যাসী-ীশষ্য, নাম স্বামী কৃষ্কানন্দ । স্বামী কৃষ্কানল্দ 
আর একজন বাঙ্গালশকে 'নয়ে সম্যাসী-উদাসীদের বলেন, “আমাদেরও বাঙ্গালশ- 
দেহ; পরদেশীর কাছে আভনয় ধরা না পড়তে পারে, িন্ত আমাদের চোখে ধৃঁল 
দেওয়া কি এত সহজ ? ওর নাড়ী-নক্ষত্র আমাদের সব জানা আছে । ইন বহুর্পী: 
ক্ষণে ব্রা্ধ, ক্ষণে সনাতনী, যখন যেমনটি সুবিধে । বেশভূষারই ছার দেখুন না! 
আপনারাই বলুন, ইনি বৈষ্ণব না সন্্যাসী 2 সঙ্গে আবার যোঁষৎ, আত্মজ, আত্মজা। 
আর গূহশবাবুরা মনোমুখী বেশ নিয়ে ও*র সঙ্গে একই তাঁবুতে রয়েছেন। আবার 
নবদ্বীপের নিমাই পাঁণ্ডিতকে ভগবান বানিয়ে আসনে স্থাপন করেছেন। এ-সব 
ভাব-কাঁল ক করে 'বকায়, সাধু-সন্তদের জমায়েতে 2 বৈষ্ব-ীবরোধশ আচরণ 
করেও, বৈষব-মন্ডলর মধ্যে দি করেই বা তিনি তাঁব্‌ করে আছেন ?, সাধুদের 
মধ্যেও কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগে । সত্যই তো ও"র বেশ বৈষবোচিত নয়, 
সাধন-প্রণালশও অজ্ঞাত, অপারজ্ঞেয়! মহাত্মাদের চেলাদের মধ্যে এ নিয়ে চলে 
বিরুপ সমালোচনা । বৈষ্ণব-ছাউনীতে থাকার আঁধকারই বা তাঁকে কে 'দলেন ? 
যান স্থান 1দয়েছেন, তাঁর কাছে ওত্রা গিয়ে কৌঁফয়ং চান। বিষ ছাঁড়য়ে পড়ে। 
সদাব্রত বন্ধ হয়ে ষায়। চড়া হতে তাঁকে অপসারণের চক্রান্ত বুঝ ফলপ্রসূ হয়ে 
পড়ে! 

গোস্বামীপ্রভূর পরোক্ষে, বৈষফব, উদাসী আর সন্যাসী-মহাত্মাদের বসে এক 
ারসভার লালা রিও বাঙ্গালশ এ সাধূর বেশভৃষা, সাধন-ভজন শাস্ত্রীয় 
বিনা, আর বৈফবগোম্ঠর জমায়েতে ও*কে থাকতে দেওয়া সমীচীন হবে কনা! 
এই ধবচারসভায় সল্তদের 'ীনর্বাঁচত নেতারা আসীন । শাস্ত-বশারদ সাধৃ- 
মহাত্মারাও বথোঁচত আসনে উপাঁবস্ট। মহাধকরণে যেন 'বিচারপর্বের আয়োজন। 
স্বামী কৃষ্ণানন্দ আভযোগ আনেন, ইনি যে বৈষব নন, এর প্রমাণ সস্পজ্ট। 
যুগপৎ গোরিক, তুলসী, বদ্রাক্ষ আর জটা কমণ্ডলু ধারণ, বৈষব 'নদর্শন বলে 
কোন প্রামাণ্য গ্রল্থে উল্লেখ আছে কি? গৌর-নতাই, ভগবান 'বিফুর অবতার বলে 
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কি আপুনারা কেউ কখন শননেছেন?' উত্তোজত কণ্টে [তান প্রন করেন, “মেলার 
বুকের উপর সাধন-সন্তদের সেরা স্থানে বসে, পূত্র-কন্যা, স্তলোক আর যথেচ্ছা- 
চারশ গৃহীবাবুদের নিয়ে বসবাস কি সন্ষ্যাসীর লক্ষণ? এ-সব বিগাহ্“ত বে 
প্রশ্রয় দেওয়া কি সাধুদের কলঙ্ক নয় ?' মহাত্মারা সাধূদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন 
করেন, “আর কারও কোনও আভিযোগ আছে? ভেসে আসে মৃদু গুঞ্জন। কেউ 
দাঁড়ান না উঠে। তাঁরা এবার জিজ্ঞাসা করেন, 'আভযোগ-খণ্ডনে কারও কিছু বলার 
আছে ?, 

বৈষব শাস্তবিদ্‌ প্রৌঢ় সাধু পরমানন্দজী উঠে দাঁড়ান। সোমামৃর্তি সহাস্য- 
বদন। স্ভামণ্ডল নিস্তব্ধ। দয়ালদাসজীর আভিযোগকারী চেলার মুখে ফুটে 
উঠে হাঁসর রেখা । সাধূজনসমাদূত এই শাস্ত্কুশলীর মূখে এখনই সকলে 
শুনবেন, তাঁর অকাট্য যুক্তির সমর্থন! 

জলদগম্ভনর স্বরে স্বামীজশ বলেন, 'বৈষণবদের প্রামাণ্য গ্রন্থ “পদ্মপূরাণ" 
পাতাল খণ্ডে আছে, তুলসী, নলিনী আর অক্ষধারণ বৈষ্বদের প্রতীক চিহ্ন; 
এ-সব ধারণ না করলে অপরাধ হয়। আর “হরিভান্তীবলাসে" রয়েছে, যাঁদের গলায় 
তুলসী, পদ্ম আর রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে যজ্ঞপৃণ্ড্র আর বাহুতে শঙ্খমালা, 
এঁ সব মহাত্মারা পাঁথবী পারল্রাণ করে থ্কেন। আসরের দযান্ট পড়ে আভযোগ- 
কার বাগাঁনপুণ কৃষ্কানন্দ স্বামীর উপর । 

পণ্চবটী আশ্রমের সাধুকূল-চূড়াম্মণি পুরী-সম্প্রদায়ী শাস্তরজ্ৰ, স্বামী 
অমেশবরানন্দজন উঠে দ'ড়ান এবার । তিনি দ্ঢ়কণ্ঠে বলেন, 'গৌর-ীনতাই নবদ্বীপ 
ও শ্রীবৃন্দাবনে পৃজিত হন, কৃষ্ণ-বলরামের অবতার রূপে । শ্রীমদভাগবতে উত্ত 
আর শ্রীচৈতন্যচারতামৃতে বার্ণত এই তত্তের প্রমাণ রয়েছে গ্রল্থদ্বয়ে ।' স্বামী 
কৃষ্কানন্দের মাথা আরও হেস্ট হয়। বৃদ্ধ এক সন্ম্যাসী তাঁকে লক্ষ্য করে অস্ফুট 
স্বরে বলেন, 'সাধু-নিন্দা কাঁভ নেই কর না আর শোন ন। ভি নোহি হ্যায় ।' 

মহাত্মা নরাসংদাস পাহাড়ঈবাবা বলেন. হম সচ্‌ কয়তেহে, এ বাঙ্গালশবাবা 
সাক্ষাৎ রামজী হ্যায়, জ্যোতিস্বরূণপ হ্যায় 1 ্রকালজ্ মহাত্বা অজুনদাস এই সভাব 
পূর্ব থেকে সাধু-সন্তদের কাছে বলে বেড়াতেন, মহারাজ সাক্ষাৎ শ্রীকফচৈতন্য 
মহাপ্রভু হ্যায়; এ বাংলাদেশকো চেতন কিয়া । হম যেতনা কুম্ভ দেখা হ্যায়, 
মহারাজকো দর্শন করকে সব পূরণ ভায়া; এইছা মহাত্মা হম্‌ কাভ নেই দেখা। 
হম্‌ উনৃকা নোকরকা নোকর 1, গোসাঁইজীর উদ্দেশ্যে ফের বলেন, “আহা! মেরী 
রামজী হো, তুমৃহরা লিয়ে হম ন্রেতাষুগসে পড়া রহা হ্যায়; তিন যুগ হম।রা 
গুজাড় গিয়া; আব তো কৃপা করকে তু হমৃকো দর্শন 'দয়া। আবূ হমকো 
কপা কর; আব হমৃকো তেহার করলে । বিদ্ধ হঠ্যাগী ছোট কাঠিয়াবাবা 
গোস্বামীপ্রভূর উদ্দেশ্যে বলেন, “কভ্াভ রামজনী, কভূভি গণেশ দেখতা হ্যায়; 
বড়ী তাজ্জব কা বাত।” সন্গ্যাসীমন্ডলীর অগ্রণন শ্রীমদ্‌ ভোলানন্দ গ্ারমহারাজ 
গোস্বামী মহাশয়কে মেরা আশুতোষ" বলে সম্বোধন করে তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, 
পাত্রকন্যা ত্যাগ আর যোঁষৎসঙ্গ বর্জন সন্্যাসীর 'বপ্ান বটে, কল্তু জীবল্মুক্ত 
মহাজনেরা ববাধ-নষেধের বাইরে । বিষ পান করেও বিরূপাক্ষ তাই 'নার্বকার। 
গোসাইজশর সঙ্গ করে আম জান, ইনি সাক্ষাৎ সদাশিব।' ভাববিগলিত কণ্তে 
দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেন, “কুম্ভমে ওাঁহ বাঞ্গালশবাবাকা মাফিক একি সাধু 


নোহি হ্যায় ।, 
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বৈষফবাশরোমাণি আর বৈষবমণ্ডলের নির্বাচিত নেতা শ্রীমদ রামদাস কাঠিয়া- 
বাবা মহারাজ জমায়েতের সাধুদের লক্ষ্য করে তেজঃদৃস্ত কণ্ঠে বলেন, গোসাঁইজী 
তো সাক্ষাৎ মহাদেব হ্যায় প্রেম্কা অবতার । উন্‌কা ললাট মে হামেসা আগ 
ধক্‌-ধক্‌ জলতা হ্যায়। য্যায়সা প্রেমিক, তায়সা হ সামর্থী। ক্যায়া বলতে হো? 
তুমূলুগ্‌ এয়সা এক আসনপর হরদম বৈঠ. রহ, তো। শরীর খান খান হো 
যায়গা । ব্রহ্মা, বি, শিব-_তিনো মলা করকে বিজয়াকষণ হোয়া। বৈষ্ণব- 
লোকন কা বিচমে ছাউনি কিয়া হ্যায়ব_ইসমে তো বৈষবলোকন কা মান বড় গিয়া 
হ্যায় । বৈষ্বলোকনকা বহুৎ ভাগ হ্যায় ।' 

পরমেশ্বর যাঁর সহায়, মানুষ তাঁকে ছোট করতে পারে না। মানুষের অপচেষ্টা 
তাঁর গৌরবকে করে আরও উজ্জল, যশকে করে বহ বিস্তত। 

ধর্মের ঢাক আপাঁন বাজে । মহাত্মাদের বসদ্ধান্ত শুনে বিরোধীরা হন ম্লান, 
ম্িয়মাণ। শগারবাবা আর কাঠিয়াবাবার মন্তব্য সাধুদের অন্তরে করে গভীর রেখা- 
পাত । মেরা আশুতোষ", ব্রহ্মা, বিষ, শিব-তিনো মিলা করকে “বজয়কিষণ”-_ 
ও-সব তো হতে পারে না, মনগড়া ফাঁকা কথা । সত্যে সদা প্রাতিচ্ঠিত মহাজনের 
ীন্ত--“উনকা ললাটমে হামেসা আগ ধকৃ-ধক, জবল তা হ্যায়” এর অর্থ ইনি 
তৃতীয় নেত্রাবাশিন্ট সদাশিব। ওর দৃম্টির সম্মুখে পড়ালে মুক্তি হয়।” গোস্বামী- 
প্রভুর স্বরূপের কথা দাবানলের মত অল্প সময়ের মধ্যে সবর্ত ছাড়িয়ে পড়ে। 
মেলার সবার মুখেই তাঁর জয়ধবাঁন। দলাদাঁল আর সংকীর্ণতা ভেসে যায়। দুঁদন 
বন্ধ থাকার পর, ফের আসে সদাব্রত। মহাত্মা দয়ালদাসজশী স্বামী কৃষ্ণানন্দকে 
পাঠান গোস্বামী মহাশয়ের কাছে । তান তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে ক্ষমা চান। 
তারপর বিনশতভাবে বলেন, “গুরুজীর একান্ত অনুরোধ, আপাঁন আজ সঁশিষ্য 
আমাদের ছাউননতে প্রসাদ পান। সম্মত হন প্রভু । মহাত্মা দয়ালদাস নানকসাহশী 
গরীবদাস সম্প্রদায়ের সাধ । অজানলাম্বত বাহ, সুদীর্ঘ শীর্ণকায়, গোরকধারণ, 
মু্ডিত মস্তক, কন্ঠে তুলসঈর মালা, কপালে গোপনচন্দনের ফোঁটা, সহাস্য বদন । 
সিদ্ধ অবধৃত এই মহাত্মা বার বছর বয়সে, কালার বাঁশর আকর্ষণে, জয় রাধে” 
বলে ঘর ছেড়ে বের হয়েছিলেন । 

সাঁশষ্য গোসাঁই বেলা এগারটায় স্বামী দয়ালদাসজীর ছাউনীতে যান 'নমল্নণ 
রক্ষায় । দয়ালদাসজ করজোড়ে দুঃখ ও শবস্ময় প্রকাশ করে, গোসাঁইজী ও তাঁর 
শিষ্যদের সাদর আপ্যায়ন করে বড় একাঁট তাঁবুতে বসান । প্রভুর অনুমতি নিয়ে, 
স্বামী কৃঞ্চানন্দের উপর তাঁদের পাঁরচর্ধযার ভার "দিয়ে, তানি অন্য কাজে যান; 
কর্তন শুরু হয়। ভাবের বন্যা বয়। 'তলকধার একজন সাধু এসে খোল! 
বাজাতে থাকেন । সতীশ মুখোপাধ্যায় ৫১) ছুটে "গিয়ে তাঁর দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এই 
'তিলকধারীর মুখের সামনে ধরে লাফাতে থাকেন, সাধুও সতীশকে দেখামান্র 
খোলাটি রেখে তখনই চলে যান। কর্তনের শেষে, সতীর্থরা জিজ্ঞাসা করেন, 
“সতীশ, এটা আবার কোন্‌ ভাবের উদয় হল ? সতীশ হেসে বলেন, 'ভাব দেখালুম 
আর কোথায় ঃ শালা যে আগেই পালাল । এ ভণ্ডই আমার মাথায় সেই ভূতের 
বোঝা চাঁপিয়োছিল । বেলা গতনটায় পারিতৃস্তির সঙ্ছে প্রসাদ পেয়ে সকলে তাঁবৃতে 
টফিরলেন। 

সৌম্যমৃর্ত এক সন্ধ্যাপী এসে গোসাইজীর কাছে বারাঁট টাকা যাচ্ঞ্া করেন। 
প্রার্থীকে সাবনয়ে তান বলেন, তাঁর হাত তখন একেবারে শন্য। তাঁর এই কথা 
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শুনে সাধ; বলেন, 'আপনার কি আছে না আছে, ও-সব জানার আমার প্রয়োজন 
নেই। আম শুধ; এই জানি. আপনার অক্ষয় ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই ॥ 
প্রভু মৃদু হেসে বলেন, “আপনার প্রারব্ধে নাই, আমি কি করব? আগন্তুক 
আত্মহারা হয়ে বলেন: আমার প্রারব্ধ ১ আপনার সাক্ষাৎ সত্তেও আমার প্রারব্ধের 
জের! বেশ, তাহলে স্বীকার করুন, আপনার দর্শন পেয়েও প্রারব্ধের ভোগ শেষ 
হয় না! শাস্তে আছে, "ভদ্যন্তে হূদয়গ্রীল্থশ্ছিদ্যন্তে ংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তেচাস্য 
কম্মনি তাঁস্মন্‌ দৃষ্টে পরাবরে। অর্থাৎ পুরাণ-পুরুষকে দর্শন করলে হৃদয়- 
গ্রন্থি ভেদ হয়: সর্ব সংশয় 'ছন্ন হয় এবং প্রারব্ধ কর্মের অবসান হয়। আগন্তুক 
গোসাঁইকে সাল্টাগ্গ 'দতেই তান মহেন্দ্রবাবূকে বলেন, 'ই'ন যা চান, কারও থেকে 
নিয়ে একে দিয়ে দেন ।' টাকা পেয়ে সাধু চলে যান। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১) 
মন্তব্য করেন, “ন্ষ্যাসীর বেশ, অথচ অর্থে কি আসান্ত!' গোসাঁই বলেন, “তোমরা 
ওকে চেন নাই । বাসনা-কামনার লেশমান্র তাঁর নাই। টাকার জন্য যে আবদার 
করলেন, ও কিছুই নয়। সাধুর কাছে, সাধু অমন করে থাকেন ।' খেলা ভন্ত আর 
ভগবানের । ভক্তের কাছে স্বেচ্ছায় তিনি ছোট হন। তাই ভন্ত তাঁকে হৃদয়ে ধারণ 
করতে পারেন। 

গোস্বামীপ্রভু সদগুরুর অবতার ॥ সাধ্মণ্ডলীর মধ্যে এই সত প্রকাশ হয়ে 
পড়েছে । তাই সদগুর: শ্রীশ্রীবজয়কৃষ্ণের দর্শন-মানসে. তাঁবুতে শত শত সাধু- 
সন্তের আনাগোনা । তাঁরা প্রতোকে একান্তে প্রভূকে ক বলতে চান। অনুগামীদের 
কাছে গোসাঁই কথায়-কথায় বলেন, “তাঁবূর পাশে একবান। কুণ্ড়ে ঘর হলে ভাল 
হয়?” ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তাঁবূর পাশে উঠে দিব্যি একখানা কুটীর। প্রভুর আসন 
যায় ওখানে । নৃতন কুটশীরে সংগোপনে রাতভোর চলে সাধ্ু-সন্ন্যাসীদের সাধন। 
হাজার হাজার প্রার্থি এভাবে তাঁর কৃপা লাভ করেন। 

িশ্বপাঁত গোপন থেকেই তাঁর কাজ করে যান। শাস্ত্রে আছে, লোক জানাজানি 
হলে কর্মের প্রেরণাশান্ত হ্রাস পায়। [বিধাতা গোপন বলেই তাঁর সৃন্টি এত বিশ।ল, 
অসাম, অন্তহশীন। অরণ্যে, গিরিকন্দরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, গোস্বামী প্রভুর 
নাম-না-জানা 'শষ্য-প্রাশষ্যদের খবর রাখেন না লোকালয়ের গোসাইাশষ্যরাও । 

মহাপ্রভূকে কাশশধামে প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্স্যাসীরা বদ্রুপ করে বলোছলেন-- 

সন্ব্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী। 
কাশশপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি ॥ 

_ শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ২1১৭।১১৯৬ 
তারপর তাঁরই কাছে করেন ওপ্রা আত্মসমর্পণ । তাঁর পদপ্রান্তে প্রণাঁত করে প্রশাস্ত 
করেন প্রকাশানন্দ। 'কত অপরাধ করেছি, তোমার 'নন্দা করে। তুম স্বয়ং পর্ণ ব্রদ্ষ 
ভগবান; আচন্ত্য শান্তর আধার । জীবল্মুন্ত সাধকেরও পতন হয়, তোমার নন্দা- 
বাদের শাস্তিস্বর্প । আমার ন্যায় অধমের আর কি কথা! তোমার চরণ আশ্রয় করে 
এবার রক্ষা পেলাম মহাপ্রভু তখন মায়াবাদী সন্ব্যাসীদের কৃপা করেন। 

সবে কহে লোক তাঁরতে তোমার অবতার । 
পূর্ব দাক্ষণ পশ্চিম করিলে নিস্তার॥ 
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ । 
তাহা নস্তারয়া কৈলে আমাদের সহ ॥ 
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এরই হয় পুনরাবৃত্তি, প্রয়াগে এবারের কুম্ভমেলায়। প্রাতিশ্রাত রয়েছে যে, 
সাধূদের পারন্রাণের জন্যও ফুগে যুগে লীলা করবেন: কোন্‌ সূত্র ধরে যে ক 
করেন, তা শুধু তিনিই জানেন। 
য় তাঁকে চেনা তেমন সোজা কথাটি নয়। দণ্ডকারণ্যের সব খাঁষরাও 
পারেন নি! পণ্চবটীর পম্পাসরোবর সংলগ্ন তপোবনের পর ধরে চলেন জানকী- 
বিরহ-কাতর শ্রীরামচন্দ্র । খাঁষরা সহানুভূতির সুরে নিজেদের মধ্যে করেন আলাপ- 
আলোচনা ঃ “আহা! সংসারীর কত জালা! দশরথের বেটা! নয়াতির ক্লূর চক্রান্তে 
আজ সর্বহারা! দুলঝ্ঘ্য প্রারব্ধের জের! শুধু ওদের কয়েকজনের কাছে তাঁর 
স্বরূপ প্রকাশ পায়। “পরব্র্ম রাম' বলে ওরা ওকে চিনে ফেলেন। আর খাঁষ 
কেন? দেবতারা পযন্তি শহমাঁসম খান তাঁর লনলা-আভনয়ের অভিনবত্বে। 
ব্যোমপথে চলেন সতী-হর সঙ্গে । বনে-বনে বিলাপ করেন শ্রীরাম, 'হা সীতে, 
হা সীতে' বলে । সমবেদনায় আকাশে মেঘ গুমরে গুমরে উচ্ে; পাতা বয়ে বাঁর- 
কণা ঝরে; শোকের কালছায়া পড়ে, বন-বনান্তে। সশ্রদ্ধ অভিবাদন করেন মহেশবর, 
লক্ষণে পরমাত্মনে নমঃ।' দক্ষজা তাঁকে 'জজ্ঞাসা করেন, 'কার উদ্দেশে এই প্রণাঁতি ? 
দেবাদদেব দ্‌ঢ়ুকশ্ঠে তকে বলেন, “কেন £ ইম্টদেবতার উদ্দেশ্যে! এ যে রঘুপাতি 
রাঘব রাজারাম ! সত তাঁকে প্রশ্ন করেন, হীন ব্রহ্ম? ইনি তো পত্রনীবরহ-কাতর 
শ্রীরামচন্দ্র । সর্বাবদ ব্রহ্ম হলে মোহাচ্ছল্ন মানবের ন্যাম কেন অমন হা-হুতাশ ?, 
ভব হাসেন আপন মনে । সতশকে তান বলেন, “আমার কথাটি একবার পরখ করে 
দেখলে হয় না? জনন জানকীর বেশে ওর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়! সতীর 
সংশয় তথাপি যায় না। তিনি নিঃসন্দেহ হবার জন্য নিজেই সীতার অবয়ব 
পাঁরগ্রহ করেন । হুবহ সীতা, শ্রীরামের মুখোমুখি । শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে প্রশ্ন করেন, 
তুমি যে মা এই গভনর বনে আশুতোষ-ীবহনে 2? ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে 
ব*্বরূপ দেখান-_ 
ঘটে ঘটে দেখেন তখন দাক্ষায়ণন । 
শ্রীরামচন্দ্রের বাঁয়ে জনক-নান্দিনী ॥ 
দবাপর-ললায় ব্রক্মার হয় সংশয় । যান মাঠে মাঠে হৈহৈ করে গরু চরান; খেলায় 
হেরে গোপ-ীশশুদের কাঁধে নেন, চর করে ভয়ে যেন হন জড়সড়' পক করে ইন 
হবেন গোলকবিহারী £ গরু, বাছুর, বাঁশি, রশি, পাঁচন, শিঙা আর সব গোপ- 
বালকদের "নিয়ে ব্রহ্মা লুঁকয়ে রাখেন পাহাড়ের গূহায় । শরীক তাঁর কারসাজি 
জেনে হাসেন আপন মনে । তখন তিনি নিজেই সব হন। ঘটে ঘটে যে তিন আছেন, 
এরই 'নদর্শন। বছর ঘুরে আসে । ব্রন্মা দেখেন, একই ভাবে লীলা চলছে । গুহায় 
গিয়ে তিন দেখেন, যেমনটি রেখোঁছিলেন, তেমনই সব আছে; ফিরে যান 'তাঁন 
গোঠে। গরু বাছুর, রাখাল, শিঙা, রাঁশ সবই শ্রীকষময়। শ্রীকফের পায়ে পড়ে 
বরন্মা করেন কাকুতি-ীমনীতি। বিনীত হয়ে বলেন তাঁকে, 'প্রভো, আমায় ক্ষমা করুন; 
আপনার অপার মাহমা, আপনার কৃপাদৃণ্ট বনা আমরণ অনুসন্ধান আর “নোতি 
নোতি” বিচার করেও কেউ পান না এর কল-ীকনারা ।, 
তথাপত দেব! পদাম্বূজদ্বয় প্রসাদ লেশানুগৃহশত এব 'হি। 
জানাত তত্বং ভগবন মাহম্নো ন চান্য একোহাঁপ চিরং 'বাঁচন্বন & 


-শাশিমজ্ভাগবত ১০1১৪ 1২৮ 
কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের কথায়-_ 
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তাঁর কৃপা নাহ যারে, পন্ডিত নহে কেনে। 
দোঁখলে শ্ানলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে ॥ 

_শ্রীচৈতন্চরিতামৃত ২।১১।৯১ 
জননী যশোমতশর কাছে গোপ-শিশুরা এসে বলে. 'কানাই মাটি খেয়েছে ।' মার 
নির্দেশে, বালগোপাল করেন মুখব্যাদান। নন্দরানী তাঁর শ্রীমুখের অভন্তরে দেখেন 
'বিশ্বর্প । ব্লজভুমির একপাশে আপনাকে দেখে, ভীতশাত্কত চিত্তে তিনি ভাবেন, 
“এ কি স্বপ্ন না মায়া? না আমারই বাদ্ধির বিকার! যাঁর শ্্রীমুখ আশ্রয় করে এই 
বিশ্ব বিরাজ করছে, প্রণাম কার আমি তাঁর দুলভ চরণে । গোপবধ্‌ আম, 
গোপরাজ নন্দ আমার পাত, শিশু-কষ্ণ আমার বালক; ব্রজরাজের সম্পদের অমি 
কন্রীঁ। গোপ, গোপন, গোধন, সকলই আমার-এই মোহ হতে তান আমায় ত্রাণ 
করুন।' যশোরানীর তত্বৃজ্ঞান উদয় হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জননীর প্রাতি পূত্রস্নেহ- 
রুপিনন দৈবীমায়া করেন প্রয়োগ । লোপ হয় নন্দরানীর আতজ্ঞান। গোপালকে 
কোলে নিয়ে তানি স্নেহে হন বিভোর । বেদ, উপানষদ. সাঙ্খ্য, যোগশাস্ত্র, ভাগবত, 
আবেস্তা, বাইবেল, কোরাণ, আর মুনি-খাঁষ, সাধু-সন্ব্যাসী, সেইন্ট. ফাঁকর-পশীর- 
দরবেশ, আর সব ভক্তেরা যাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করেন, জনন যশোদা দবাজ্ঞান লাভ 
করেও, তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁর প্রাতি পাত্রস্সেহে হন আত্মহারা । 

ন্রেতায়, দ্বাপরেই যখন এ রকম, কলিতে কি করে লোকে তাঁকে চনবে 2 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'নরলীলায় ভগবানকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়, 
তাই চিনতে পারা কঠিন । মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানূষ । সেই ক্ষধা-তষা-রে।গ- 
শোক, কখন বা ভয়--ঠিক মানুষের মত । পণ্গভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে ।' 

গোস্বামীপ্রভূ নিজে বলেছেন, শনি ঠিক ঠিক আমাদেরই মত খানদান, বেড়ান, 
রোগ-যন্ত্রণায় “আহা, উহ”, “গেলামরে, মলামরে” বলে ছটফট করেন, শোকে 
দিশেহারা হয়ে, “কোথা গেলরে, কোথা গেলে, পাবরে" বলে কেদে কেদে আকুল 
হয়ে দেশ-দেশান্তরে পাগলের মত ছুটে বেড়ান, কখন বা ক্ষুধায় কাতর হন, 
পিপাসায় অস্থির হন, ইনিই সেই সর্বশীল্তমান, সর্বব্যাপী আনন্দময়, চৈতন্স্বরূপ 
পরমেশ্বর, ইহা মনে করা ক সোজা কথা £' 

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজশ গুরুকে প্রশ্ন করেন. শ্রীরামচন্দ্র তো স্বয়ং ভগবান। 
তান তো সবই জানতেন, সবই পারতেন, তিনি আবার দুর্গাপূজা কেন করলেন ?" 
গোসাঁই বললেন, "এ যে নরলশলা, এখানে জানা না-জানা, পারা না-পারার কোন 
কাই উঠে না। তন যাঁদ পূর্ণব্রন্মের ন্যায়ই সব করবেন, তাহলে আর অবতাণইি 
বা হলেন কেন? ওখানে থেকেই তো সব করতে পারতেন । তাঁর আবার অসাধ্য কঃ 
যাঁর ইচ্ছায় সৃম্টি 1স্থাত প্রলয় হয়, তান মুহূর্তে কি না করতে পারেন 2 যখন 
তানি ষে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন, তখন এরুপই আচরণ করে থাকেন । ললা-সময়ে 
আপন মায়ায় স্বেচ্ছায় আপনাকে আচ্ছন্ন রাখেন, গুঁটিপোকা যেমন আপন সৃতায় 
আপাঁন হয় আবদ্ধ। তাঁর লশলা ক বুঝবার সাধ্য আছে £ শুধু তাঁর কৃপা; 
সংশয় হয় আবার বিশ্বাস হয়- সবই তাঁরই ইচ্ছায় । তন যখন যা করতে আসেন, 
তা না করে যান না। যাঁদের ধরেন, কখনও তাঁদের ছাড়েন না। তিনি না ধরলে, 
মানুষের কি সাধ্য যে, তাঁকে ধরে থাকে ? তাঁর কৃপাই সার ।' 

নরলণলায় ভগবানকে মানুষের মত আচরণ করতে হলেও, কর্মের অধীন হয়ে 
তাঁকে আসতে হয় না। তাঁর আবার প্রারব্ধ 'কি? জনাহতায় কৃপা পরবশ হয়ে 


৪২৮ সদগুর শ্রীশ্রীবিজয়কষ 


আসেন তিনি, মায়ার আবরণে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ।_করুণয়া অবতীর্ণঃ কলো। 
অজ্ঞতা, দূরদৃম্টিহীনতা, অসম্পূর্ণতাকে আশ্রয় করেই তান নরলীলায় আসেন। 
আঁধারের ভিতর “দিয়ে চলার আদর্শ সূম্টি করে, যেতে হয় তাঁকে আলোর পথে । 
তাঁর আগমন লোক উদ্ধারের তরে। তাই ভোগ-সুখের কোন বালাই থাকে না তাঁর 
মধ্যে। কিন্তু তাঁর প্রচ্ছন্ন দেবভাব মানবভাবের বাঁহরাবরণকে ভেদ করে, সময় সময় 
প্রকাশ করে ফেলে তাঁর চিরন্তন রূপটি । জনন যশোদার ন্যায় তখন হয় তত্ত- 
জ্ঞানের উদয়। আবার তাঁরই ইচ্ছায় ঝঞ্চাক্ষু্থ 'নাঁবড় অমানিশায় সৌদামননর 
ঝলকের মত বিলীন হয় নিমেষে । কিন্তু ভন্তবংসল ভগবান যুগে যুগে ভক্তের 
কাছে দেন আপনাকে ধরা । ব্যর্থ হয় ভাগবতের কাছে তাঁর আত্মগোপনের প্রয়াস । 
ভন্ত ও ভগবানের লুকোচুরি খেলায় ভগবান তাঁর কপাবাহুল্যে ভন্তের কাছে 
স্বেচ্ছায় পরাজয় মেনে নেন। কাবরাজ গোস্বামী মহাশয় বড় সুন্দরভাবে এই 
তত্তবাট ফ:টয়েছেন-_ 
অসুর স্বভাবে কৃষ্ণ কভু নাহ জানে। 
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভন্তজন স্থানে ৷ 
আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্র করে। 
তথাঁপ তাঁহার ভন্ত জানয়ে তাঁহারে॥ 
_ শ্রশচৈতন্যচারতামৃত ১।৩।৭০-৭১ 
মহাজনেরা এই হেতু ইহলোক ও দেবলোকের যোগসনত্র। 
জীবনে ধর্মকে পরম আশ্রয় করে যাঁরা হন তাঁর শরণাপন্ন, ভগবান কৃপা করে 
তাঁরই ভাগবত মাধ্যমে তাঁদের কাছে আপনাকে প্রকাশ করেন নরলনলায়। তাই 
তীর্থরাজ প্রয়াগে, সাধুমণ্ডলশর মধ্যে আপনাকে করেন প্রকাশ । সাধুদের উদ্ধার 
যে তাঁর আগমনের তিনটি হেতুর প্রধানাঁট। 
পাঁরত্রাণায় সাধূুনাং বিনাশায় চ দুজ্কতামূ। 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবাম যুগে যুগে! 

_ শ্রীমদ্ভাগবতগদতা ৪1৮ 
অর্থাৎ “সাধুদের উদ্ধারের জন্য, দুস্টাদগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম-সংস্থাপনের 
উদ্দেশ্যে আম যুগে যুগে অবতীর্ণ হই) 

তান স্ব-প্রকাশ। করুণার বশবত্ঁ হয়ে কখন কিভাবে, কার কাছে তান 
আপনাকে প্রকাশ করেন, তা শুধু তাঁনই জানেন । তাঁর ললাখেলার বোঁচন্র্য, 
কীর্তিকলাপের মাধূর্ষে আর অনন্ত মাহমায়, মানুষী-বাঁদ্ধিতে প্রবেশ করা সম্ভব 
নয়। মহাকৌশলীর কোৌশলচক্ত ভেদ করতে. জাগাতক বাাদ্ধ অচল, মূক ও ম্লান। 
তিনি প্রলয়ের অন্তরালে করেন সাম্টর বীজ বপন । 1তাঁনই রুদ্র, তিনিই আবার 
শিব । তাঁরই করুণায় অশুভ ষড়যন্ত্র হয়ে উঠে মাত্গলিক উৎসব । 

চক্রান্তের মূলে ছিলেন যাঁরা, তাঁরা দেবতারই ক্লীড়নক। মানুষকে নিয়ে অহরহ 
খেলছেন তান এক নষ্ঠুর খেলা । শ্রীরামের আভষেক বার্তা আনে মল্থরা । 
উল্লাসত হয়ে আপনার কন্ঠের রত্কাহার তুলে ধরেন উপঢোৌকন, জননী কৈকেয়ী 
বার্তাবহের উদ্দেশ্যে । ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নরলশলা বাঁঝি ব্যর্থ হয়ে যায়! স্তব্ধ 
হয়ে যায় বাঁঝ রামায়ণী কথার অমৃতধারা ! 

ভর করে বসেন সরলা 'িনরক্ষরা বৃদ্ধিহশীনা পাঁর্চারিকার স্কান্ধে দেবতা । 
তাকে কুশলী এজ ঙ্ভত্ঞ করে তুলেন । ভরে উঠে দশরথ-জায়ার অন্তর বৈমান্রেয় 
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ঈর্ষা হলাহলে । মহায়সী রমণী হন মসীিপ্ত দেবলোকের গুঢ় চক্রান্তে । আদর্শের 
শিখর থেকে ঠেলে ফেলেন দেবতা, অসহায় অবলাকে অপযশের গভশর খাদে। স্বামণ 
কষ্কানন্দকে এঁ শাশ্বত যন্ত্রই যন্ত করে আপনাকে করেন প্রকাশ । আকাশ-বাতাস 
ধনিত হয়ে উঠে ভাগবতের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-উচ্ছবাসে। জয় গোস্বামণ- 
প্রভু কি জয়! জয় গোস্বামীপ্রভূ কি জয়!! জয় গোস্বামনপ্রভু ি জয়!!! 

কর্তন জমে ওঠে গোসইজীর ছাউনীতে। 'নিত্যানন্দ-বিগ্রহের গলার মালা 
গোসাঁইর গলায় পায়ে নিমেষে অদৃশ্য হন এক সাধু । গোস্বামী মহাশয় 'অবধৃত, 
অবধৃত বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠেন। কীর্তনান্তে শিষাদের তিনি বলেন, 'দয়াল 
নিতাই এসোঁছলেন।' তাঁর উপাস্থাতির সময়ে এক শান্তর ক্রিয়া অনুভূত হয়েছিল 
কীর্তনীয়াদের মধ্যে । বাদকের হস্ত 'নাক্কুয় হতে চাইলেও, আপনা-আপাঁন দ্বুত- 
লয়ে খোল-করতাল বাজছিল। সংকর্তনও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল। 

চড়ায় একরান্রে জগদ্বন্ধুবাবুর উপর পাঁরবেশনের ভার পড়ে: খিচুড়ি বার- 
বার চেয়ে নেন সতীর্ঘরা। তখন চারজন বাঁক । সকলেই ক্ষুধার্ত, অথচ হাঁড়তে 
একজনের উপযোগী প্রসাদ নেই । গোসাঁই শুনেই বলেন, “ভান্ডাঁট এখানে নিয়ে 
এস তো!” যা ছিল, চারাট পাতায় তিনি সমান.ভাগে দেন । জগদ্বন্ধুবাব্‌, ব্রহ্মচারণ, 
মহাবিষু যাত ও আঁম্বনী বৈরাগী তৃপ্তির সঙ্গে আকণ্ঠ প্রসাদ পেয়ে উঠেন। 
শবাঁচত্র সদৃগুরুর কৃপালণলা! ৃ 

একাঁদন রাত তিনটায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে বিধবাব দেখেন অবাক হয়ে, 
মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে কয়েকজন দব্যকান্তি যুবক-যুবত চড়ায় পায়চারি 
করছেন । স্নান করে তাঁবৃতে ফিরতেই গোসাঁই গজজ্ঞাসা করেন, বধু, গঙ্গাতণরে 
আজ কি দেখে এলে ? বিধুবাবু আদ্যন্ত সব ববৃত করলে, প্রভূ বলেন, 'কুম্ভ- 
স্নানে দেব-দেবীরা এসেছিলেন; তাঁদেরই কয়েকজনকে তৃমি দেখেছ । 

সকালে চা-পানের পর, প্রায়ই সাঁশষ্য গোস্বামীপ্রভূ সাধৃদর্শনে বের হন। 
একাদন বৈষব ছাউনীীতে সাধুদর্শন করতে করতে, গত্গার তারে এক সাধুকে 
দেখে গোসাঁই থমকে দাঁড়ান। তাঁর পাঁরধানে শুধু কাঠের কৌপনীন। গায়ের 
চামড়া খসখসে; তাতে অসংখ্য চক্র । প্রভুর পানে সাধ অনিমেষ নয়নে চেয়ে 
থাকেন, আর দরদর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করেন। বয়স ন্লিশের বেশি মনে হয় না। 
কচি ছেলের মত সরল স্নি্ধ দৃম্টি। তাঁবুতে িরার সময় গোসাঁই বলেন, ইনি 
একজন 'সদ্ধমহাত্মা, রাম উপাসক; ভরতের ভাব নিয়ে আছেন। পাঁচশত বংসর 
পূর্বে তিনি দেহকল্প করেছিলেন । সেই দেহই আছে, এর ক্ষয়ও হয় নাই, বাঁদ্ধও 
হয় নাই, একট চুল পর্যন্ত পাকে নাই, একটি দৃতিও পড়ে নাই। কোন আশ্রয় 
নাই, অবলম্বন নাই ; পাহাড়েও এই অবস্থায়ই থাকেন ।' 

এরপর থেকে প্রতিদিন তিনি প্রভুর কাছে দু-তিনবার করে এসে. পাঁচ-ছ 
মিনিট করজোড়ে তাঁর পানে তাকিয়ে চলে যান। একাঁদন তাঁকে এর হেতু জিজ্ঞাসা 
করা হলে সাধু বলেন, পহশরা হমারা রামজী রয়তে হ্যাঁয়॥ একদিন এক সাধু 
গোস্বামণপ্রভুর আসনের কাছে বসে ধুনি তাপেন। তিনি বালকের ন্যায় বলে 
উঠেন, 'বাঁড় ভূখ লাগা । গোসাঁই ইসারা করতেই মনোরঞ্জনবাবু বাদাম, পেস্তা, 
এনে দেন। সাধু আস্ত বাদাম মুখে দেন দেখে মনোরঞ্জনবাব; খোসা 
বেছে সাধুর হাতে দেন। তিনি তখন মনোরঞ্জনবাবুর কোলে বসে, গলা 
জড়িয়ে ধরেন। প্রভু বলেন, ইনি বরফান দেশ থেকে এসেছেন। কন্দমূল উপ- 
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জশীবকা। সাধুর নাম নরাসিংহদাস পাহাড়ীবাবা।, এই সাধু বলেন, “ভগবান 
যখন যেভাবে রাখেন, ত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তিনি যে সুখেই রাখবেন, এমন 
কোন কথা নেই । কঁভি 'ঘ ঘনা, কাঁভ মুঠিভর চানা, কাভ চানা ভ মানা।' 

গোসাঁই একাঁদন গম্ভীরনাথজীকে দর্শন করতে শগয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই 
বাবাজী একখানা শতাছন্ন আসন বাছয়ে দেন। বাবাজীর তপঃসাধনাবশিষ্ট 
কলেবর, উন্নত নাসা, দীর্ঘ ললাট, পাঁরধানে কোৌপনন, ছেক্ড়া একখানা মাদুরের 
উপর আসান । দুইজনে নশরবে ভাবের আদান-প্রদান করেন। সেবককে ইসারা 
করতেই পেস্তা, বদাম, আখরোট, কাবুলি মেওয়া ও মাটির ভাঁড়ে চা দিয়ে 
যান। বাবাজ গোসাইজীর হাতে এসব তুলে দেন। তাঁবুতে িরার পথে প্রভু 
বলেন, হান নাথযোগঈদের মহান্ত। হমালয়ের নীচে এমন শান্তশালী সাধক 
আর নাই । ইনি পলকে স্াঁন্ট, স্থাত, প্রলয় করতে পারেন। এশ্বর্যপথে আত 
কঠোর সাধন করে সিদ্ধ হন, পরে মহাঁসিদ্ধ অবস্থা লাভ করেন । এখন হীন মাধূর্ষে 
একেবারে ডুবে আছেন । ও"র সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে । 

বেলা একটা নাগাদ তাবুতে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এসে গোসাঁইকে অভিবাদন 
করেন; সাদা গোঁফ-দাঁড়, সাদা পোষাক ও পাগাঁড়। সদঈর্ঘ সুস্থ গোৌরবর্ণ দেহ। 
গোস্বামী মহাশয় ত'কে করজোড়ে ধাঁনর পাশে বসান। উভয়েই মোন থাকেন। 
আধঘন্টা এভাবে কাটার পরে তান গোসাঁইকে প্রণাম করে বিদায় নেন। প্রভু 
বলেন, 'ওপ্র নাম কোথ্ম খাঁষ। ইনি এক অসাধারণ মহাপুরুষ । এখানে ছদ্মবেশে 
এসেছিলেন। ইনি কর্ণেল অলকটের গুরু 

একাঁদন রান্র এগারটায় কোট-পেন্টলুন, ট্যাপ পরে এক আগন্তুক আসেন 
তাঁবুতে । তাঁকে দেখামান্র গোসাঁই আসন থেকে উঠে গিয়ে আলঙ্গন করে আপন 
আসনে বসান। কত মহাত্মা, পরমহংস আসেন তাঁর কাছে; কাউকে কখন 'নজের 
আসনে তিনি বসান না। আজ কেন এর ব্যতিক্রম ? পনর-বশ' মিনিট কথা বলে 
বৃম্টর মধ্যেই তিনি বের হয়ে পড়েন। ছাতা এগিয়ে দলেও নেন না। প্রভু তাঁর 
পরিচয় দিয়ে বলেন, "ইনি শা সাহেব, জাতিতে মুসলমান; আমার গুরভ্রাতা। 
এখন জাতি-বাদ্ধি নাই, পরমহংস অবস্থা । ইন এঁশ্বর্য-পথে চলে সিদ্ধ হয়েছেন । 
এপর অসাধারণ শান্ত; ঝড়-বৃম্টিতে এসেছেন, এক ফোঁটা জল পড়ে নাই গায়, 
যাবার সময়ও এভাবেই গেলেন। আমরা কিভাবে আছ, খবর নিতে এসৌছলেন। 
এলাহাবাদে তান গোপনে আছেন ।, আর একাঁদন গোস্বামী মহাশয় তান্ত্িক 
সাধদের জমায়েতে প্রবেশ করুন৷ ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক অবধূতের কাছে যান। 
অবধূৃত মহাত্মা প্রভুদক দেখেই 'জয় গজানন, জয় গজানন' বলে তাঁকে অভ্যর্থনা 
করেন। পনর-ীবশ মনিট ওখানে কাটিয়ে ফেরার পথে দেখেন, মু্তাকাশের নঈচে 
একজন ভৈরবী ধুঁন জেলে বসে আছেন । গোসাঁই তাঁর কাছে যেতেই তিন বলেন, 
“আও বাবা গণেশ, আও বাবা গণেশ । ভৈরবীর সর্বাঞ্গে ভস্মমাখা, যোগাসনে 
আসীন, বিবসনা, শ্যামাঙ্গী, অপরূপা সুন্দরী । মনে হয় তাঁকে দেখে মাতৃমৃতি" 
ভগবত । জটায় তাঁর পন ঢাকা । বারবার "তান প্রভুকে প্রণাম করেন । চোখের জলে 
তাঁর গণ্ড ভাসে । কিছুক্ষণ ওখানে থেকে প্রভু বিদায় নেন। 

গঙ্গার পার ধরে ফেরার পথে, সেতার হাতে এক দীর্ঘাকাতি সাধু দূর হতে 

দেখে উল্মন্তের ন্যায় ছুটে আসেন এবং স্তবস্তুতি করে পাঁরক্রমা করেন। 

গোসাঁইকে সাম্টাঙ্গ দিয়ে বলেন, প্রভো, আপনার দর্শন পাবার জন্য আপনার 
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ধ্যান করাছ আর ব্যাকুল হয়ে ঘুরছি।, গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'আপনাকে তো 
কয়াদন ধরে আম মনে মনে খদজাছি। তারপর প্রভু তাঁবুতে চলে আসেন। 

একরান্রে কীরত্তনের পর এক সাধু এসে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভূকে সাম্টাঙ্গ 
প্রণাম করেন। পরবাঁদনও তান এসে ধাঁনর পাশে বসেছিলেন । যাবার সময় ?তাঁন 
নিজের কাঠের করঙ্গটি রেখে, গোস্বামীপ্রভুর কমণ্ডলুটি নিয়ে যান। অথচ প্রভু 
তা দেখেও নীরব থাকেন। এই সাধুর পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করায়, গোসাই বলেন, 
ইনি সত্যদাসীর পূর্বজন্মের গুরু । বদরিকা আশ্রমেরও উপরে, বহুদূরে 
বরফাবৃত 'হমালয়ের আত উচ্চ শৃঙ্গে, গোফার ভিতর ইাঁন থাকেন। সেই 
স্থানকে সাধরা বরফান বলেন । ওখানে কন্দমূল একমাত্র খাদ্য। ইনি একজন বহু 
প্রান মহাপুরুষ । লোকালয়ের ছুই জানেন না। বহুকাল পরে এবার ইনি 
লোকালয়ে এসেছেন । 

প্যারলাল ঘোষ ওরফে মৌননবাবা। তান তাঁর ছোট ভাই কুঞ্জলাল ঘোষকে 
একখানি চিঠ লিখেন । কুঞ্জলালবাব্‌ শিবনাথ শাস্ত্র মহ.শয়ের জামাতা । এ চিঠির 
[াবষয় বস্তু মৌনীবাবা গোস্বামীপ্রভৃকে গুরুবরণ করবেন স্থির করেছেন এবং 
কুজজবাবুকে অনুরোধ করেন তানও ষেেন তাঁর কছে সাধন নিয়ে ধন্য হন। কুম্ভ 
যাবার পর্বে কুঞ্জবাবু মনোরঞ্জনবাবূকে এ চাঠিখানা দেখান । মেলায় একাদন 
এক সাধু এসে, গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করে মৌনীবাবার একখানা চিঠি 
দিয়ে বলেন, “আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের“জন্য তিনি এই মেলায় আসবেন বলে স্থির 
করোছিলেন, কিন্তু হশ্াৎ অসস্থ হয়ে পড়ায় এই চিতিখানা লিখেছেন ।' গোসাঁই 
নিজেই িঠিখানা পড়েন। মৌনীবাবা গোস্বামনপ্রভূর কাছে দক্ষাপ্রার্থাঁ। চিঠি 
পড়ে প্রভূ বলেন, “আমাকে ও*কারনাগ যেতে হবে।' একথা বলেই তিনি বহক্ষণ 
ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন । দু-তিনাঁদন পর ক্রহ্ষচারী গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ও“কারনাথ 
কবে যাবেন 2" প্রভু বলেন, তিনি সাধন পেয়ে গেছেন। আর যাবার প্রয়োজন নাই ।' 

৩০ মাঘ (১৩০০) সংক্কাঁন্ত স্নানের পরই দায়ের পালা । সাধুরা পরস্পরের 
সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে বিদায় নেন: বিষাদের ছায়া । এীদন সাগঞ্জের আশ্রম- 
বাড়ী ছেড়ে, দারাগঞ্জে আর এক বাসায় আশ্রমবাসীরা উঠে যান। মহাপ্রভু ও 
নিত্যানন্দপ্রভূর বিগ্রহকে সাম্টাঙ্গ 'দয়ে গোস।ই বলেন, 'মাঁটর বিগ্রহ সহজেই 
অঙ্গহশীন হয়ে যান। এদের '্রিবেণীতে বিসজ্ন করে এস ।' ১ ফাল্গুন (১৩০০) 
বেলা নটায় সশিষ্য প্রভূ তাঁবু ছেড়ে শহরে রওনা হন। ক্ষ্যাপাচ।দকে প্রভু বলেন, 
ইচ্ছা হলে আপানি আমার সঙ্গে আসতে পারেন ।' কিন্তু তিনি অন্য কোথায় চলে 
যান। অথচ পাহাড়ীবাবা গোসাইর সঙ্গে তাঁর নৃতন আস্তানায় শিয়ে কিছুঁদন 
থাকেন। প্রভূ 'শব্যদের সাবধান করে দেন, একে খেতে দেবার সময় সাবধান 
থাকতে । কারণ কন্দমূল খেয়ে থাকা তাঁর অভ্যাস । সব খাবার তর সহ্য হবে না। 
মেলায় সস্ত্রীক রামযাদববাব্‌ গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন পান। তাঁদের বিনীত 
অনুরোধে মেলা থেকে ফেরার পথে রামযাদববাবূর গৃহে দ্বপ্রহরে সকলের প্রসাদের 
ব্যবস্থা হয়। রামযাদববাবুর ছোট ভাই বাণীতোষের সঙ্গে প্রেমসখীর (কুতুবন্ড়ীর) 
শববাহ *স্থর হয় এবং এলাহাবাদে ১৫ ফাল্গুন (১৩০০) পারিণয় উৎসবের দিন 
ধার্য হয়। গোস্বামণপ্রভুর এক শিব্য বাণীতোষের মাকে প্রশ্ন করেন, আপনারা 
নবদ্বশপের গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পাঁরবারের হয়ে কি করে এই সম্বন্ধ করছেন ৮ বরের মা 
হেসে বলেন, "আমাদের পরম সৌভাগ্য ভগবানের আত্মজাকে আম পুরবধরুপে 


৪৩২ সদগুরু শ্রসীশ্রীবজয়কৃষ 


পাচ্ছি। 'িন্দুমতে ধূমধামের মধ্যে বয়ে হয়। বিক্মপুরের এক ব্রাহ্মণ ববাহে 
পৌরোহিত্য করেন, এবং যোগজশীবন বিবাহের আন-ম্ঠাঁনক পন্রয়াকর্ম করেন। 
সহোদরাকে 'তানই সম্প্রদান করেন। 

মহাপ্রভুর আঁবর্ভাব 'তাথতে যে গ্রহ সমাবেশ ঘটেছিল, এবারও ঠিক তা। 
ফাল্গুনশী-পীর্ণমার দিন, চন্দ্রগ্রহণও | মহাপ্রভুর আবিভণব 1তাঁথ উদযাপনের জন্য 
22841 ৬8১৯৮ এ '্দনাটিতে 1তাঁন নবদ্বীপে 
উপ্পাস্থত থাকবেন । 

এলাহাবাদ স্টেশনে কাঁলকাতাগামী এক ট্রেনের কামরায় সাঁশষ্য গোস্বামীপ্রভূ 
উঠে বসেন। গাঁড় ছাড়ার পাঁচ-সাত শমাঁনট পূবে শা-সাহেব এসে গোসাঁইকে 
শষ্যদের নিয়ে নিকটউবতঁ আর একাটি কামরায় '্গয়ে বসতে বিশেষ অনুরোধ 
করেন । গোস্বামী মহাশয় দ্বিরুন্ত না করে তাই করেন। এই গাঁড় ছেড়ে আর 
কোথাও যাবেন না” এই বলে শা-সাহেব গাড়ি থেকে নামতে উদ্যত হতেই, গোসাঁই 
তাঁকে প্রণাম করে পদধূঁল নেন। মহেন্দ্রবাবু পাশে ছিলেন । প্রভুর এই আচরণ 
তাঁর কাছে অদ্ভূত ঠেকে । তিনি চুপচাপ 'জজ্ঞাসা করেন, ঠাকুর, এক করলেন 2 
একেবারে সেরে দিলেন নাক ? গোসাঁই বলেন, ণক আর করব? পরমহংসজন যে 
বললেন, “ও"র সমস্ত শান্ত টেনে নাও, শান্তুর অপব্যবহার করছে ।”, 

মগড়া স্টেশনে আর একটি ট্রেনের সঙ্গে এই ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। যে গাঁড়তে 
তাঁরা পূর্বে উদ্তে বসৌছলেন, তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। উভয় পাশ্বের কামরা 
ভেঙ্গে গেলেও এ গাঁড়র 'কছ্‌ হয় নি।' কিন্তু তা সত্তেও পায়ের নীচে প্রভুর 
চোট লাগে । গোস্বামী মহাশয় বলেন, শা-সাহেবের আশ্চর্য শান্ত! গোসাঁইর 
পায়ের নীচে কিভাবে চোট লাগে ? মনে হয়, সপ উস 
সংঘর্ষের সকল শান্ত আকর্ষণ করে কামরাট রক্ষা করেন! গুরু রক্গানন্দ পরম- 
হংসজা শা-সাহেবকে কেন এই শাস্তি দিলেন? কেন তাঁর শান্ত কেড়ে নিলেন? 
আপাতদৃম্টিতে মনে হয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শা-সাহেব গোসাঁইজীীর কল্যাণকর কার্যই 
করেছেন! 

সর্বদ্শ সর্বজ্ঞ মহাত্মাদের কার্যকলাপ সর্বোত্তম এবং সকলের কল্যাণের 
জন্য। শা-সাহেব 'পরমহংস" অবস্থায় উপননত হয়েও প্রাতিষ্তা” আভমান থেকে 
মুস্ত হন নি। তাঁর অজানা ছিল না. গোস্বামীপ্রভূু কম সামর্থ বা কম শান্তধর নন। 
তথাপি গোসাঁইর শিষ্য ও অনুগামদের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে প্রভুকে 
অনর্থক 'বব্রত করে সাধাঁবানান্দত আচরণ তান করোছলেন। এঁ কামরায় থেকেও 
তাঁরা 'বপদ উত্তীর্ণ হতেন। গোসাঁইজীর প্রাতিষ্ঠা, সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে 
গিয়োছিল। সব জেনেশনেও শা-সাহেবের কথার মর্যাদা দেবার জন্যই তানি 
সকলকে 'নয়ে অন্য কামরায় 'গিয়োছিলেন। 


নবন্ষশশে ছোল-প্যার্ণমা উদযাপন, পরে শাল্তপুর হয়ে কাঁলকাতাক্স 


মণি মজুমদার ও ডাঃ নবীন ঘোষ গোসাঁইর অনুমোদনসাপেক্ষ কাঁবরাজ গঞ্গাপ্রসাদ 
সেনের ভাড়াটে বাড়ী শিক করোছলেন। প্রভু ওখানে উঠে, চার-পাঁচাঁদন থেকে, 
রাখালবাবুর অনুরোধে তাঁর গৃহেই উঠে যান। দোল-প্াার্শমা এসে পড়ে । নবম্ব*'প 


নবদ্বীপে দোল-পার্ণমা উদ্‌যাপন, পরে শান্তিপূর হয়ে কালকাতায় ৪৩৩ 


হরিসভা মহাপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসবের আক্লোজন করেন। গোস্বামশ মহাশয়কে 
আমন্ত্রণ করা 'নিয়ে উৎসবের উদ্যোন্তাদের মধ্যে ঘটে মতানৈক্য। বিরোধীদের হস্ত, 
ইনি সাতাশ বছর ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন । দুবার পৈতে 'ছণড়েছেন। সমর্থকেরা ব:লন, 
'মহাপ্রভুও উপবীত 'ছি'ড়েছিলেন দুবার ।' শ্রীশ্রীচৈতন্যমঞ্গলে তা বিবৃত আছে-_ 

এ ভব সংসার কাল কেমনে তাঁরব। 

সে নন্দ নন্দনপদ কোথা গেলে পাব॥ 

ইহা বাল 'ছাঁণ্ডিল গলার উপবাত। 

কৃষ্ণের বিরহ দুঃখ ভেল বপরীত ॥১ 


ধাঁরয়া যোগণীর বেশ যাব দেশে দেশে। 

যথা লাগ পাঙ প্রাণনাথের উদ্দেশে ॥ 

ইহা বাল কান্দে প্রভূ ধরণী পাঁড়য়া। 

ননজ অগ্গ-উপবীত ফেলিল ছিশ্ডিয়া॥২ 
সমালোচকেরা বলেন, মহাপ্রভূ তো ছিখ্ড়ে লেন কৃষ্ণীবরহে ।' সমর্থকেরা বলেন, 
“ভগবানকে লাভের জন্যই গোস্বামী মহাশক্স ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছিলেন ।” 'হিসভা" 
স্থাপায়িতা, ব্রজনাথ 'বদ্যারত্র মহাশয়ের পত্র, পশ্ডিত মথুরানাথ পদরত্র মহাশয় 
শাস্তীবাধ উল্লেখ করে বলেন, গোস্বামী; মহাশয়ের দেবদুল'ভ অবস্থা । ও*র 
প্রতিটি কার্যের সঙ্গে শাস্বের সংহাতি রয়েছে । সাধারণ বাধবাহর্ভূত কার্য করা তাঁর 
পক্ষে অশাস্তীয় নয়। পরাধর্ম লাভের জন্য অপরাধর্ম বিসজন শাস্তের বিধান! 
গোঁপিনীরা তাই কুল-শীল-মান সব [াবসর্জন করোছিলেন। ভগবানের জন্য জাতি, 
কুল, মান না ছাড়লে, ধর্মের গৌরব কোথায় 2" তাছাড়া কুম্ভমেলার সব খবর এসে 
পেশছে । সাধুমন্ডলী তাঁকে কি সম্মানই না দিয়েছেন! উদ্যোগীীরা সাশষ্য গোস্বামশ- 
প্রভুকে হরিসভার পক্ষ থেকে সম্রদ্ধ আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন এবং টোলবাড়ীর কোঠা- 
দালানে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেন । 

সংস্কার কি অত সহজে যায় ? গোপনে গোপনে চলে পণ্ডিতদের মধ্যে শলা- 

পরামর্শ । “জাতনাশা গোসাঁইর সঙ্গে পধান্তভোজন করে, শেষ বয়সে কি জাত-কুল 
খোয়াব নাকি 2 মহাপ্রভুর সেবায়েত-বিষ্ুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতার বংশধরগণ ও 
নবদ্বীপের গোস্বামধদের অনেকেই গোস্বামীপ্রভূ সম্বন্ধে বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। 
এন €ি রামযাদব বাগচশর আত্মীয়দের মধ্যেও বাণশতোষের বয়ে নিয়ে দেখা যায় 
মন-কষাকি। রুদ্ধদ্বারে এক বৈঠক হয়। ওদের মধ্যে যিনি বয়সে. বিদ্যায় প্রবীণ, 
1তাঁন বলেন, এক কাজ করলে হয় নাঃ আমাদের কোন বিচক্ষণ ব্যান্তকে তাঁর কাছে 
পাঠালে কেমন হয় ? শাস্ত-সদাচার সম্বন্ধেই বা তাঁর এখন 'কি ধারণা ? তাঁর সঙ্গে 
আলাপ করে দেখতত দি দোষ ? মনঃপৃত হয় তাঁর কথা । গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন- 
মার প্রাতানাধর মন থেকে বিরুপ ভাব চলে যায়। তাঁর সঙ্গে কিছু সময় কথা- 
বার্তা বলার পর তিনি নিঃসংশয় হন; ইনি যথার্থ শাস্তচক্ষু বলে তাঁর প্রতশীত 
হয়। আর কেবল তাঁর মনে হয়, তাঁরা শুধু আভিমানের বোঝা বয়েই চলেছেন। 
গোসাঁইকে সাম্টাঞ্গ "দিয়ে তান বিদায় লেন। প্রাতনাধ এই পাণ্ডিত মহাশয়ের 
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ছিল জ্যোতিষশাস্ত্রে অগাধ পাশ্ডিত্য। তান 'ফরে গিয়ে বলেন, মহাপুরুষের 
লক্ষণগুল তাঁর অহ্গে স্বচক্ষে দেখে এলাম । তাঁর চরণ স্পর্শ করে, আমার মন- 
প্রাণ শীতল হয়ে গেছে। এমন মহাজনের সংস্পর্শে যাঁরা আসেন, তাঁরা সকলোই 
পবিত্র ও ধন্য হন।' তখন পশ্ডিতদের মত পরিবর্তন হয়। গোস্বামীপ্রভুর বিরৃদ্ধ- 
ছাল আর কেউ ইকো নাট জারািরাকিজহাািিমা; 
1তাঁথতে উৎসব-উল্মাদনা, ঘরে-বাইরে সকলেই আনন্দে ডগমগ। 'দনমাঁণ ' প্ীদন 
পশ্চিম গগনে ঢলে পড়তেই 'নাশকান্তের উদয়-প্রতীক্ষায় সকলেই উল্মুখ হয়ে 
উঠেন। গোধৃঁলতে পথে-পথে চলে সংকঈর্তনের দল । শচঈসৃতকে আহবান করে 
কত রকম শ্রুতিমধূর ও হৃদয়স্পশট তালমানলয়-যুন্ত সুলঘলিত পদাবন্যাস! 
আকাশ-বাতাস ভরে উঠে আঁবাচ্ছল্ন শঙ্খ ও উলুধবনিতে। সন্ধ্যা হয় হয় 
সাশষ্য গোস্বামনপ্রভু টোলবাড়বনী থেকে বের হয়ে, পথে সাম্টাঙ্গ 'দয়ে 
উঠে, 'জয় শচঈনল্দন, জয় শচশনন্দন' বলে হুঙ্কার দতে দতে ভাগঈরথনর পথ 
ধরেন। তাঁকে দর্শন করে জনন্ত্রোতের মধ্যে ভাবের বন্যা বয়। সুরধুনশর তীরে 
আজ জনসমুদ্র। প্রভু এই জনতার মধ্যেও শিষ্য পাঁরবৃত হয়ে, অবলশলাক্রমে 
এঁদক-ও'দক ছোটাছঁট করে উদ্দণ্ড নৃত্য করেন। সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে সৈকত 

যেমন ক্ষণিকের মধ্যে সরে যায়, গোসাঁইর গাতিভঙ্গিতে এই ঘন জন- 
সমাবেশও পলকের মধ্যে স্থানচ্যুত হয়ে, সাঁশষ্য গোস্বামনপ্রভূর স্বচ্ছন্দ গমনের 
পথ করে দেয়। গোসাঁই হাতছাঁন 'দয়ে গৌরসন্দরকে আহ্বান করেন, আবার 
যেন হাতের কাছে পেয়ে মধুর ভাঁঙ্গমায় তাঁর আরাতি করেন। তাঁর ভাবগম্ভীর 
ছন্দাহল্লোলিত কলেবর দর্শনে ভক্তদের মন-প্রাণ উদ্দীপনায় ভরে উঠে । আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে কত জন যে সাম্বত হা'রয়ে ধরাশায়ী হন, আর কত জন ষে 
দিশেহারা হয়ে এক বাহঃশান্তর প্রভাবে কর্তনের তালে তালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
আবরাম নৃত্য করে চলেন। এই সময় হারবোলানন্দ স্বামী নামে এক সাধু 
ভাবাবিন্ট অবস্থায় ছুটে এসে গোসাঁইকে আ'লিঙগন করেন, যেন আজ তাঁর 
অভাঁম্ট দর্শন হল। তাঁর চোখে-মুখে ওই ভাব ফুটে উঠে । মহাভাবে উভয়ে তখন 
ষুগপৎ নৃত্য করেন। লোকেরা বলাবাল করে, “ও"রা যেন সাক্ষাৎ গোৌর-নিতাই !' 
গ্রহণ শুরু হতেই “এ দেখ, এ দেখ' বলে প্রভু সমাধিস্থ হয়ে যান। চন্দ্রের রাহু- 
কবলম্হান্ত অবাঁধ প্রায় তিন ঘন্টা কাল তাঁর এভাবেই কাটে । এর পর গঞ্গায় নেমে 
গোসহি, ভন্তদের সঙ্গে জলকেলি করে মুক্তিস্নান করেন। স্নানান্তে নূতন কোন 
ও বাহর্বাস পরে, সাঁশিষ্য প্রভু কীর্তন করতে করতে টোলবাড়ীর 'দকে অগ্রসর 
হন। তখনও 'তাঁন ভাবে ডগমগ । বারশালের গোরাচাঁদ দাস ভাবাবেশে পথের 
ধূঁলতে গড়াগাঁড় দেন আর শ্রীধর “জয় 'নতাই, জয় নিতাই" বলে উন্মত্ত হয়ে 
উঠেন। এই সময় ওদের দিকে এক ক্ষ্যাপা ছুটে আসে, কাঁধে তাঁর বাঁশের লাঠি। 
কাছে এসে সে বলে, 'এতাঁদন কোথায় ছিলি, বাপধন ? আজ হাতের মুঠায় পেয়েছি, 
দেখ কি কার! গোসাঁইর 'নরাপত্তার জন্য শিষ্যেরা তাঁর চারাদকে জড় হন। 
লোকাঁটি কিন্তু লাঠি ছুড়ে ফেলে গোস্বামীপ্রভুকে সাম্টাঙ্গ 'দয়ে চলে যায় । পথে 
একাঁটি চার-পাঁচ বছরের বালক ও অনুরূপ একাঁটি বালিকা ফুটফুটে জ্যোৎস্না 
খেলা করাছল। ছেলোট খেলা ফেলে গোস্বামীপ্রভুর কাছে ছ্‌টে এসে কাম্বায় 
ভেঙ্গে পড়ে । মেয়োটিও ছেলেটির বাঁঁপাশে এসে তাঁর হাত ধরে অপূর্ব ভাঙ্গতে 
দাঁড়ায় । কিছু সময় পরে ওরা চলে যায়। গোসাঁই ?শষ্যদের বলেন, “আজ যথার্থ 


নবদ্বীপে দোল-পার্ণমা উদ্‌ষাপন, পরে শান্তিপুর হয়ে কাঁলকাতায় ৪৩৫ 


দোল-প্ার্ণমা দর্শন হল। তোমরা ভাগ্যবান । প্ার্ণমার রাতেই গোসাঁই মহাপ্রভুর 
মন্দিরে ষান। এখানের বিগ্রহ কঁরিয়োছলেন স্বয়ং মহাপ্রভু, বিষ্যৃপ্রয়া দেবীর 
প্রশত্যর্থে। গববাহের রান্রে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে 'বষ্ুপ্রয়া দেবী স্বামীকে বলে- 
ছিলেন, আজ যে আমার কি আনন্দ! জগংযাসী যেন এই আনন্দের ভাগ পায়! 
গোৌরসুন্দর সকোতুকে নবপারণীতাকে বলেন, শীবষ্ঠপ্রয়ে, তাহলে আমাকে যে 
তোমার থেকে দূরে থাকতে হবে । তা হোক, আম যেখানেই থাঁক না কেন, তোমার 
যখনই ইচ্ছা হবে, অন্তরে আমাকে দেখতে পাবে । স্বামীর ভাবী-বিরহে কাতর 
হয়ে বিষ্ৃপ্রয়া দেবী বলেন, "অন্তরে আপনার দর্শন পেলেও আপনাকে ধরা- 
ছোঁয়া যাবে না। আমার চর্ম চক্ষেও আপনাকে কাছে পেতে চাই । মহাপ্রভু সুদক্ষ 
কাঁরগর ধদয়ে স্বীয় দেহের অনুরূপ এই দারুময় বিগ্রহ করান। স্বামীর সন্যাসের 
পর এই মতই প্রাতিজ্ঞা করে বিষ্দুপ্রয়া দেবী যতাঁদন দেহে ছিলেন, তান নজে 
পৃজা করতেন । মার্তট একেবারে হবহ? মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর মান্দরে এই 'বিগ্রহের 
এখনও নিত্য সেবাপূজা হয়ে থাকে। 

এদিন মহাপ্রভুর মান্দরে রাতভোর কানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এক দলের 
পর আর এক দলের কীর্তন চলে। গোস্ধামীপ্রভু উপাঁস্থত হলে, রাঁসকদাস 
কীতরনয়া তাঁকে সাম্টাঙগ দিয়ে কীর্তন শুরু করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। 
গোসাঁই “মঙ্গল হোক' বলে তাঁকে আশনর্বাদ করতেই বাবাজীর মধ্যে দেখা যায় এক 
অভূতপূর্ব অনাস্বাঁদত শান্তর খেলা । আভন্নব হয় তাঁর এ 'দনের কীর্তন। গভার 
রান্লে প্রভূ টোলবাড়ী ফিরে যান। ; 

পরদিন সকালে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ীবনশত আমন্রণে গোসাই তাঁর গৃহে 
পৃবশদন প্রতিষ্ঠিত 'নব গৌরাঙ্গ" দর্শনে যান। শ্রীবিগ্রহের পানে অনিমেষ নয়নে 
তাকিয়ে 'তাঁন বলেন, 'দেবে, দেবে, আম বলে দেব; সোনার বালা, নৃপদর সবই 
পাবে। ওখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শ্রীমৃর্তি দৌশয়ে প্রভু বলেন, 'এঁ 
দেখ, মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্ছে স্পন্দন।' সাঁবস্ময়ে তাঁরা দেখেন, বিগ্রহের চোখে পলক 
পড়ে, আর গলার মালা কে*পে কেপে উঠে । মহেন্দ্রবাব আত্মহারা হয়ে বালা আর 
নুপুর গাঁড়য়ে দেন। 

টোলবাড়ী ফিরে আসতেই এক গয়লানী এসে হাজির; মাথায় তাঁর মাঠার 
ভাঁড়। প্রভুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে 'তাঁন বলে উঠেন, 'ব্রজ ছেড়ে তোরা 
এখানে কবে এল? আঁম যে তোদের খুজে খশুজে বেড়াচ্ছি। এই বলে ও'"দের 
মাঠা পাঁরবেশন করে মাঠার পান্র নিঃশেষ করেন। এ্রীদন হারসভায় সশিষ্য 
গোস্বামণপ্রভুর প্রসাদ পাবার আমল্রণ হয়। তিনি কীর্তন করে ওখানে বান। 
অব্রাহ্গণ শিষ্যদের থেকে তাঁর আসন আলাদা করায় প্রভু বলেন, “ওদের সকলের 
সঙ্গে এক পধান্ততেই আমি প্রসাদ পাব।' উদ্যোন্তারা তাই, করেন এবং শনজেরাও 
প্রভাবে বসেন। কথা-প্রসঙ্গে একজন বৃদ্ধ পশ্ডিত গোসাঁইকে বলেন, “আপনার 
ণশধ্যদের মধ্যে কণর্তনে €ৃষ-সব সাত্বক ভাব দেখা যায়, তা সচরাচর আর কোথাও 
চোখে পড়ে না। এরুপ উন্নত অবস্থা লাভ করে তাঁরা বাহ্যপ্রতক মালা-তিলক 
ধারণ করেন না কেন ? তিনি বলেন, “ও*দের হয়ে আমিই পার । 

গোস্বামী মহাশয় একদিন শিষ্যদের নিয়ে তপাঁস্বনী রাইমাতার গৃহে যান। 
বৃম্ধা তাঁকে নিজের আনার উপাস্ধিত দেখে আভিভূত হয়ে কাঁদতে থাকেন। 
তারপর তাঁর মধ্যে দেখা বায় ক্ষণে হাঁস, ক্ষনে কান্না, নাচ-গান। ভাবাবেশে তান 


৪৩৬ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়ক 


অদ্বৈতপ্রভুর স্তবস্তুতি করে গোসাঁইকে বলেন, "তুই-ই তো মহাপ্রভুকে এনোছিলি। 
আচগ্ডালে হারনাম বিলিয়ে জীব উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিল! তারপর +তাঁন 
প্রভুকে আরাঁত করে তাঁকে বসান। ঘরে যা খাবার ছিল, তা এনে তাঁর সম্মুখে 
এগিয়ে ধরেন। আনন্দে বৃদ্ধা আজ 'দশেহারা! চারাঁদকে ছোটাছুটি করেন; 
বার্ধক্যের স্থবিরতা নেই! ময়রার দোকানে রসগোল্লা যা ছিল তা আঁনয়ে 
পরিতৃশ্তি-সহ পাঁরবেশন করেন। ভন্তেরা নামকীর্তন শুরু করতেই "তান প্রভুর 
পায়ে লটোপাটি খান। তাঁর প্রেমভান্ত সোঁদন শবরীর কথা স্মরণ কাঁরয়ে দয়োছিল। 

সাশষ্য গোসাঁই একাঁদন যান শ্্রীবাস-অগ্গনে; এখানে ভেটপ্রথা । দর্শনী না 
দিলে বিগ্রহ দর্শন করতে দেওয়া হয় না। এই বাধাশনষেধের কথা শুনে প্রভু 
মর্মাহত হন। 'যান কাঙ্গাল বেশে দেশে হারনাম প্রচার করে আচন্ডালে কোল 
শদলেন, তাঁরই আঁবর্ভাব স্থানে, তাঁর লশলা-বিশ্রহ দর্শন করার আধকার কাঙ্গালের 
নাই, এ কেমন কথা ? প্রভু বিগ্রহ দর্শন না করেই ফিরে যান। 

গঙ্গার ওপারে মিঞাপুর গ্রামকে 'মায়াপুর" বলে প্রচারের এক প্রচেষ্টা হয়। 
অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেট কেদারনাথ দন্ত ও জাঁমদার নফর পালের 
অর্থানুকূল্যে ওখানেই মহাপ্রভুর আঁবর্ভাব স্থান বলে 'সদ্ধান্ত করে এঁ বছরই 
ফাল্গুনশ পার্ণমায় মহাপ্রভুর মান্দর-প্রাতিজ্ঠা হয়। মায়াপুরের উদ্যোগশরা এসে 
গোস্বামীপ্রভুকে ওখানে নিয়ে ফেতে বিশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু তান তাঁদের 
বলেন, “মহাপ্রভুর আঁবর্ভাবস্থলশ নবদ্বীপ, অন্যত্র নয়; সুতরাং তাঁর ভিটা 
অন্বেষণ করে, নবদ্বীপ ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাই না।, 

নবদ্বীপের গঞ্গায় এক সময় একাঁট চড়া পড়োছল । তাতে অসংখ্য তুলসবন 
ও 'নমগাছ ছিল । 'সদ্ধ জগন্ষাথদাস বাবাজী ধ্যানে জেনোছলেন, ওখানেই মহা- 
প্রভুর ভিটে 'ছিল। 

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নবদ্বীপ দর্শন করে হতাশ হয়ে ফিরার পথে গঙ্গা 
পার হতে যখন নৌকায় উঠলেন, তখন মধ্যনদীতে গৌর-নিতাইর দর্শন পেয়ে 
সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। 

নবদ্বীপ থেকে নৌকা করে গোস্বামী মহাশয় শিষ্যদের নিয়ে শান্তিপুর যাত্রা 
করেন। 

বাঙ্গালশ-চারল্রের এক অনদার বৈশিষ্ট্য, অপরের স্বীকৃতির পূর্বে বাঙ্গালখ- 
প্রাতিভার মর্যাদা 'দতে বাঙ্গাল উদাসশন। সমাদর করা তো দূরের কথা, তাঁদের 
হেয় প্রাতিপল্ন করার থাকে এক আত্মঘাতন প্রয়াস। পরে অবশ্য ও*দের নিয়েই তাঁরা 
মেতে উঠেন । গোস্বামশপ্রভুর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় 'ন। শান্তিপুরের লোকেরা 
গোস্বামী মহাশয়ের প্রাতি লাঞ্চনা ও অসম্মান কম করেন নি। কুম্ভমেলায় সাধু- 
সন্ত দ্বারা গোসাইর স্বরুপ প্রকাশের পর, খশাটনাটি সব সংবাদ শান্তপুরে 
ছ'ঁড়য়ে পড়ে । শান্তিপুরবাসীরা তাঁর মাহমা উপলব্ধি করে তাঁকে নূতন করে বরণ 
করেন। এরপর চলে সম্বর্ধনার পর সম্বর্ধনা । গোসাঁই শান্তিপুর পেশছেই' 
অদ্বৈতবংশের বয়োজোন্ঠ স্লী-পুরুষ সকলের পা ধুয়ে দেন নিজের হাতে। 

₹515255. গহঠাকুরতা কুম্ভে গিয়েছিলেন; গুরুর সঙ্গেই নবদ্বাপ হয়ে 

ফরোছলেন দেবী 


দেন, "এখন নাম ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।' দুদিন ভুগে ১৪ চৈত্র (৯৩০০) 


নবদ্বীপে দোল-পৃর্ণিমা উদ্‌যাপন, পরে শান্তিপূর হয়ে কালকাতায় ৪৩৭ 


রাত্রি সাড়ে এগারটায় বান্রশ বছর বয়সে সত্যকুমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
মৃত্যুর দিন রোগীকে ঘিরে সতীর্থরা অহোরান্র 'বেড়া-কীর্তন' করেন। আল্তিম 
সময়ে গোসাঁই সত্যকুমারের শয্যপাশে উপাস্থত হন । মুমূর্ষুর মুখমণ্ডলে পড়ে 
প্রশান্তির ছাপ। তখনও পর্ণ জ্ঞান। তন প্রভুর চরণে তাঁর মাথা রাখেন, তারপর 
দুহাত দিয়ে গুরুর চরণধূলি নিয়ে আপন মাথায় ও বুকে মাখেন; এবং জোড়- 
হাত করে গোস্বামী মহাশয়ের মুখমশ্ডলে দৃম্টি নিবদ্ধ করেন । এই অবস্থায় তাঁর 
প্রাণবায় বের হয়ে যায় । রানি দ্বপ্রহরে কীর্তন করে সত্যকুমারের শবদেহ *মশানে 
নিয়ে যাওয়া হয়। চিতার আগুনের অপূর্ব শোভা হয়। আগ্নাঁশখা উজ্জ্বল হয়ে 
কখনও নল, কখন বা পঁত আর কখন বা সবুজ হয়। কোন দুর্গন্ধ নেই । আভিনব 
সুগন্ধি সুবাস চতুর্দকে অনুভূত হয়। পরাদন সব বিবরণ শুনে গোসাঁই বলেন, 
'যাদের উন্নত আত্মা, তাঁদের এ রকম হয়। সত্যকুমারের মৃত্যু বড় সুন্দর, কোটির 
মধ্যে গুটি । গতরান্রেই তাঁর জল্ম হয়েছে। গরভযন্ণা ভোগ করতে হয় নাই। যেই 
গর্ভে প্রবেশ করল অমাঁন ভূমিষ্ঠ হল। নদীর ওপারে ধার্মিক ও সমদ্ধ ব্রাহ্মণ 
পরিবারে তার জন্ম হত্য়ছে ॥ 

শাস্ত্রে আছে, অবতার পুরুষের জন্মের অভিনয় হয়। তাঁদের গভযন্ত্রণা ভোগ 
করতে হয় না। অনেক উন্নত আআাও প্রসৰঝের মুহূর্তে প্রাবন্ট হন। জ্ঞাত খুড়া 
রামকৃষ্ণ গুহঠাকুরতা বলেন, “ওর কোম্ঠীতে ছল গঙ্গাতীরে কাশীতে বিশ্বনাথের 
ধামে ওপর মৃত্যু হবে। সত্যের মা করতেন। কাশনবাস। ছোট ছেলের প্রাত ছল 
অগাধ স্নেহ । কলেজ ছুট হলেই সত্য ষেত কাশীতে মার কাছে। কিন্তু তাঁকে 
পেয়ে মার দুশ্চিন্তা বেড়ে যেত। দুদিন ষেতে না যেতেই ছেলেকে কাশশী থেকে 
আর কোথাও পাঠাতেন। গঞ্গাতীরে মৃত্যু হল বটে, ?কন্তু কাশীতে হল কোথায় 2 
গোস্বামী মহাশয় একথা শুনে বলেন, শান্তিপুর ধাম, মহাবিষ্র অবতার 
অদ্বৈতপ্রভুর পাট, গুরুগৃহে, গুরুর সম্মুখে সজ্ঞানে তিরোধান; এ কাশী-মৃতুয 
নয় £ গুরুমাতা যোগমায়া দেবীর দেহত্যাগের সময় সত্যকুমার শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন । 
গেন্ডোরয়ায় ফিরে তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। প্রভুকে তিনি বলেন, “দেহি 
ইচ্ছানুরুপ নাম করতে বড় ঘন ঘটায় । গোসাঁই তাঁকে তখন বলেন, "তোমার এই 
দেহে আর ইচ্ছানুর্প নামসাধন হবে না? তিন ফের গুরুকে বলেন, “তাহলে 
এই দেহে থেকে আর ক হবে ? দেহ-পাঁরবর্তন হলে হবে তো?” প্রভু বলেন, “তা 
হতে পারে । সত্যকুমার প্রার্থনা করেন, “তবে এ দেহের পাঁরবর্তন হউক ।, 
মূন্তকেশশ দেবী এ-সব কথাবার্তা শুনে "হায়, হায়” করে উঠোছলেন। তিনি 
সত্যকৃমারকে বললেন, "ওরে সর্বনেশে, তোর স্ত্রী-পূত্র-কন্যা রয়েছে, তুই অমন কথা 
কি করে বলল? এঁদন থেকে সত্যকুমার গুরুসঞ্গ বড় ছাড়েন না। * অগ্রহায়ণ 
(১৩০০) তাঁর স্তর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কাঁলকাতা গিয়েছিলেন প্রভুর 
সঙ্গে কুম্ভে যাবেন বলে । কলিকাতা পেশছে দেখেন, গোসাঁই তাঁর পেশছার পুবেই 
রওনা হয়ে গেছেন । এলাহাবাদ পেশছে স্ব্রীকে মধ্যে মধ্যে সব খবর 'দয়ে তিনি 
চিঠি লিখতেন । মেলা শেষ হবার পর লিখলেন তাঁকে, “আর চিঠি লিখে দুলভ 
সময় নম্ট করতে ইচ্ছা হয় না। তথাপি তোমার প্রীতির জন্য লিখি । আর চিঠি না 
পেলে িছ্‌ মনে কর না।' কুম্ভে একাদন গোস্বামীপ্রভু শিষ্যদের বলোছলেন, 
দ₹তোমরা সকলে শা-সাহেবকে ভাল করে দেখে রেখ, যখন বিপদে পড়বে, তার চেহারা 
স্মরণ করলে, বিপদ কেটে যাবে । সত্যকুমার গুরুকে একাল্তে পেয়ে বলেছিলেন, 


৪৩৮ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কফ 


'যরি চরণে মাথা 'বাকয়েছি, তাঁকে ছেড়ে আর কারও কথা ভাবতে পারব না, তা 
যাঁদ বিপদে একেবারে তলিয়ে যাই, তাহলেও । সত্যকুমারের ম্‌খে এ-কথা শুনে 
গোসাঁই তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গন করোছলেন। হাঁরহর নাগ কুম্ভ থেকে 
যাচ্ছিলেন; গুরুভাই সত্যকুমারকে তিনি অনুরোধ করো ছিলেন, চল না ভাই, 
কয়টা দন ঘুরে আস ।” সত্যকুমার তাঁকে বলোছিলেন, “তা হয় না; আম আর 
বোশ দিন নেই । যে কয়টা দন আছি, ঠাকুরের কাছ ছাড়া হতে চাই না।' 

গুরুর সঙ্গে কুম্ভ থেকে কালকাতায় রে নবদ্বীপ যাবার দন পদ্মপুকুরে 
মনোরমা দেবীর সঙ্গে দেখা করে সত্যকুমার বলেছিলেন, 'কাকিমা, নারকেল কোড়া 
আর চিড়া খাব। সময় সংকশর্ণ বলে তখন হয়ে উঠে না। মনোরমা দেবী এতে 
দুঃখ প্রকাশ করেন। সত্যকুমার তখন বলোছিলেন, "পরে একাঁদন হবে । চৈন্র 
অবসানে (১৩০০) কাঁলকাতা ফিরে এসে গোস্বামী মহাশয় রাখালবাবূর বাড়ীতে 
উঠেন। হারদাসবাব আসেন । কয়েকাঁদন গুরুসঙ্গ করে পাশ্ডিত মহাশয়কে নিয়ে 
তান বোলপুর 'ফরে যান। শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভজনশশল । সেই যে ব্রাহ্ম 
হয়ে উপবীতি ফেলেছিলেন, যোগসাধন নিয়েও তা আর গ্রহণ করেন নি; বোলপরে 
সাধন-ভজনে তিনি ডুবে যান। 
নবদবীপে, *বশুরালয়ে : জহর খুব বোশ। রাখালবাবু ও ভক্তদের আগ্রহে কুতৃকে 
কাঁলকাতায় নিয়ে আসা হয়। জগদ্বন্ধুবাবূকে প্রভূ বলেন, 'কুতুকে তোমরা আর 
ধরে রাখতে পারবে না; তা বলে তার চিকিৎসার যেন ভ্রাট না হয়।” ভাঃ রতন 
সরকারের পরামশে ডাঃ সুন্দরধমোহন দাশ, ডাঃ জগদ্বন্ধ্‌ বসু ও ডাঃ নবানচন্দ্ 
ঘোষ চিকিৎসা করেন। 

১৪ বৈশাখ ১৩০১) মনোরঞ্জনবাব সতীর্থদের 'নয়ে সত্যকুমারের আত্মার 
তপ্তির উদ্দেশ্যে চিড়া-নারকেল মহোৎসব করেন । কুতুবুড়ীর অবস্থা ব্লমে সঞ্কট- 
জনক হয়ে উতঠে। ডাঃ বস্‌ উইলসন সাহেবের হোটেল থেকে মুরগীর জুস 
(১4০৪) এনে খাওয়াতে চান । প্রভুর অনুমতি চাইলে তিন বলেন, “দাও ।” কিন্তু 
কোন ফল হয় না। কুতু ডাক্তারের চাকৎসার বাইরে । ১৫ বৈশাখ (১৩০১৯), 
গোসহি নিত্যকর্ম শেষ করে শৌচে যান। ফিরে এসে 1তনি গ্রল্থ পাঠ করেন। 
শান্তিসুধা ও মূন্তকেশ দেবী চীৎকার করে কেদে উঠেন। প্রভু যেমন পাঠ 
ছিরেন নই করতে পারেন লা রিজাল পানে তাকান 
তান ব্যন্ত করেন, যোগমায়া দেবী এসে তাঁকে বলেন, 'কুতুকে নিতে এসোৌছি. 
একবার তার কাছে যান। তখনই তন মুমূর্ কন্যার শব্যাপাশে "গিয়ে, তার মুখে 
দৃম্টি রেখে বলেন, "বধ, একটু কটর্তন কর।, আর কোনও গায়ক ও বাদক তখন 
উপণাস্থত নেই । আরও দু-তিনজন িধুবাবুর সঙ্গে যোগ দেন। গোসাঁই যখন 
বাহু তুলে নাচতে থাকেন, তখন মনে হয়, ক শ্রতিমধুর সংকীর্তন! প্রভুর 
শ্লীঅঙ্গে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক । অন্তরীক্ষে কাকে উদ্দেশ্য করে 'তাঁন আরাঁত 
করেন। শোকের িহৃমাত্র নেই । শোকগৃহ হয়ে উঠে আনন্দ-নকেতন । গোস্বামী- 
প্রভুর শ্রীঅঙ্জগ থেকে বিচ্ছারিত হয় অপূর্ব এক জ্যোত। মনোরঞজনবাবু বলেন, 
গ্োসছিয় এমন সবর কান্তি আর কখন'দেশি নি।' নাডতে নাচতে প্রভু 'এক পা 
তুলে ধরেন প্রেমসখীর মাথায় । জগদ্বন্ধুবাব বলেন, গ্াকুরের লোমকুপ, 
জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। অন্তরণক্ষে তানি কাকে ইশারা করেন কুতুকে গ্রহণ করতে। 


নবদ্বীপে দোল-প্র্ণমা উদ্‌যাপন, পরে শান্তিপুর হয়ে কালকাতায় ৪৩১ 


মুন্তকেশী দেবী কেদে কেদে গোস্বামী মহাশরকে বলেন, "আপনার মধ্যে কি 
দয়ামায়ার লেশ নেই! মেয়েটা মরে গেছে আর আপনি নাচেন! এ ক আনন্দের 
সময় 2, প্রভু পরে তাঁকে বলেন, “দোখ, রাধারানী এসেছেন তাঁর সাঁখদের নিয়ে । 
আমার অনুমাতি চাইলে, আম ইঙ্গিত করে কুতুকে 'নয়ে যেতে বাঁল। তার মার 
কোলে বসে সে তখন চলে যায়।' বিয়ের ঠিক দু মাস পরে কুতুর মৃত্যু হয়। ভন্তেরা 
বলাবলি করেন, জেনেশুনে ঠাকুর যে কেন তাঁড়ঘাঁড় করে এই বিয়ে দিলেন!" 
কথাটি গোস্বামন মহাশয়ের কানে যেতেই তানি বলেন, “ওর কল্যাণের জন্যই বিয়ে 
হয়েছিল; নইলে এই কম টুকুর জন্য আবার ওকে আসতে হত। ভোগ একাদনও 
যা, শত বংসরও তা । উমেশ দত্ত প্রন করেন, “কুতুকে বাঁচান যাবে না জেনেও, ওকে 
মুরগীর জুস-ই বা দিলেন কেন? আর চিকিৎসায় এত ব্যয়ই বা করলেন কেন 2 
প্রভূ বলেন, “কুতু যাঁদ আর কয়েক ঘণ্টা বেচে থাকত, তাহলে মোঁডক্যাল কলেজের 
বড় সাহেবকে কল দতাম। কারও যেন ধারণা না হয়, সুচিকিংসার অভাবে 
তার মৃত্যু হয়েছে 

উমেশবাব আবার 'জজ্ঞাসা করেন, “আপনার সন্তানের উপর কি কোন মমতা 
নেই 2" গোসাই বলেন, "না, আমার কাছে যোগজীবন আর পথের মুটের মধ্যে 
কোনও তফাৎ নেই । উমেশবাবু এবার প্রশন করেন, 'কুতুর মৃত্যুতে কি আপনার 
শোক হয় 'ন 2, প্রভু বলেন, শোক তো হয়ই নাই, বরং আনন্দ হয়েছে ।' শান্তিসুধা 
শোকে আভভূত হয়ে পড়েন। গোসাঁই তাঁকে বলেন, শান্ত, শোক করিস না? 
বাবার কথায় কোথায় যায় তাঁর শোক$ আসান্তশন্যা প্রেমসখী পিতার কাছে 
মহানন্দে ছিলেন। সংসারে প্রবেশ করেই পিতার কাছে মনে মনে তিনি মৃত্যু 
প্রার্থনা করোছিলেন। | 

বারশালে সত্যকুমারের স্ত্রী যোগমায়া গুহঠাকুরতা পাঁত-শোকে বড় কাতর 
হয়ে পড়েন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চাবত্বশ। তাঁর তা রায় বাহাদুর দ্বাঁরক দত্ত 
জামাতার প্রাতি অপ্রসন্ন ছিলেন । সত্যকুমারের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি যোগমায়াকে 
বলেন, “বহু ভাগ্যে সাধু সত্যকুমারের মত জামাই পেয়োছিলাম, কিন্তু পূর্বে তাঁকে 
চিনতে পাঁর নি। এখন ভগবান তোমার সহায় হউন।' গোস্বামনপ্রভূর শিষ্য 
গোরাচাঁদ 'দাশ ছিলেন দ্বারকবাবূর বন্ধু । শোকাভভূত কন্যাকে গোরাচাঁদবাবুর 
পরামর্শে, দ্বারকবাবু গোস্বামশ মহাশয়কে দর্শন করার জন্য কলিকাতা পাঠান । 
রাখালবাবুও দ্বারকবাবূর বন্ধু । গুরুর চরণে প্রণাম করতেই যোগমায়ার শোকের 
জবালা মুহূর্তে বিলশন হয়। গোসাঁই তাঁকে বলেন, মা, সত্যকুমারের জন্য শোক 
কর না, তাঁর জীবন ও মূত্যু সুন্দর ।' 'ঠতন দিন কাঁলকাতা থাকার পর প্রভু 
যোগমায়াকে সন্তানদের কাছে অবিলম্বে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। যোগমায়া 
রাখালবাব্‌কে বলেন, 'দেশে গিয়ে কি নিয়ে থাকব 2 ঠাকুরের একখানি ফটো পেলে 
বে*চে যাই ।” রাখালবাবু সস্নেহে বলেন, “মা. ফটো তো তিনি উঠান না। এদিন 
কৃফনগর থেকে ভাস্কর আনিয়ে তাঁর মূর্ত গাঁড়য়ে ছিলাম, ঠাকুর তা জানতে পেরে 
ভেঙ্গে ফেলে বলেন, “আম সামান্য কীট, আমার ছাঁব বা মৃর্ত কেন ?” দোঁখ, তাঁকে 
তোমার কথা বলে ।' 

যোগমায়ার কথা বলতেই গোসহইি ফটো তুলতে সম্মত হন। ফটোগ্রাফার 
নশলমাধব দেব আসেন তাঁর ক্যামেরা 'নয়ে । প্রভৃকে দর্শন করেই নগলমাধববাবর 
হয় ভাবান্তর। তান তাঁর পায়ে পড়ে গড়াগাঁড় 'দয়ে কেদে কেদে বলেন, “প্রভুর 
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ছবি তুলে বহু অর্থলাভ হবে, এই আশায় আম এসেছিলাম । হায়! আমি কত বড় 
নিবোধ। তাঁর কান্নায় ষেন পাষাণ গলে! করুণায় বিগালত হয়ে তখনই গোসাঁই 
তাঁকে সাধন দেন। তারপর নীলমাধববাবু গুরুর ফটো তোলেন। যোগমায়া গূহ- 
ঠাকুরতাকে একখানা ফটো "দিয়ে ফটোগ্রাফার বলেন, "যাঁর জন্য ঠাকুরের ছাব উঠাতে 
এসে এই অমূল্য জিনিস পেলাম, তাঁর কাছ থেকে কি করে মূল্য শ্রহণ করি? এদিন 
থেকে গোস্বামণপ্রভুর আসনে আসান ছাঁবখানি সহজ লভ্য হল ।* 
পালালেন ভিত লাখুঁটয়ার জাঁমদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী জাতিতে 
ব্রাহ্মণ । গোসাঁই যখন ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁরই প্রচারে মুস্ধ হয়ে রাখালবাব: ব্রাহ্ম হলেন 
৪ পৈতে ফেলেন। কয়েক বছর পর প্রভুর কাছে যোগসাধন নিয়ে আবার তিনি 
পুরোপ্হীর হিন্দু হন। তখন ফের উপবত ধারণ করেন, তুলসীর মালাও পরেন । 
হিন্দুধর্মের সঞ্জখবনের ইতিহাসে ব্রাহ্মধর্মের অবদান অসামান্য । ররাহ্ষধর্ম বহু 
কুসংস্কার থেকেও িন্দুধর্মকে মুক্ত করে উজ্জ্বল করেছে । পূবেও বলা হয়েছে, 
হন্দুধর্মের সারকথা “এএকমেবাদ্বিতীয়ম্”। শিকাগো ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের যে 
এীতিহ্যের সংবাদ স্বামীজী বহন করে নিয়োছলেন, তাঁর মূল উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
বেদান্ত । রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের পাঁরচালত 
ব্রাহ্মাসমাজ থেকেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পেয়োছলেন বেদান্তবাদের শিক্ষা । 
বাংলার খাজভখীবেধধন দুটি ধারা যুগ-যূগ ধরে চলে আসছে- একি শান্তি- 
সাধনার, অপরটি বৈষব-সাধনার। শান্ত-সাধনার শেষ কথা 'ব্রহ্মলয়' বা “কৈবল্য, 
হলেও, ভান্ত এ-ক্ষেত্রে গোড়ার কথা । বৈষ্ণবসাধনায় ভগবত প্রেম-ভান্তই সার কথা । 
বেদান্ত ভান্তর প্রশ্রয় দেয় না। এখানে দৈবতের স্থান নেই। কে কাকে ভান্ত করবে 
যখন সকলই ব্রন্ষে নিলয় হয়? শান্ত-সাধনায় রাজা রামকৃফ, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ 
পরমহংস মাতৃপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন । রামকৃষদেবকে বাংলার শান্ত-সাধনার 
আর বিজয়কৃষকে বৈষব-সাধনার প্রতীক বলা হলেও, উভয়েরই সাধনায় দেখা 
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বৈষব এই তিন ধারার মধ্যে যে গরাঁমিল, তা বাহ্য। এই িনের মধ্যেই আছে 
অন্তঃসংহাতি। গোসাঁই বারবার বলেছেন, তাঁর ব্াহ্মধর্ম সার্বভোম। এই কথাটল 
মধ্যে আতশয়োন্তর লেশমানত্র নেই । সদ্‌গুরু লাভের পরও ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে সমাজ- 
ত্যাগে বাধ্য না করলে, কাঁলকাতা ও ঢাকা-সমাজের আচার্য ও প্রচারকের পদ থেকে 
গোস্বামীপ্রভূর অবসর গ্রহণের প্রশ্ন উঠত না। তাঁর গৃহে শ্যামসুন্দরের নিত্য 
সেবাপৃজা অদ্বৈতপ্রভুর পৌর দেবকীনন্দন গোস্বামী হতে শুরু হয়ে বার পুরুষ 
ধরে আজ অবাঁধ চলেছে । গোস্বামশ মহাশয় নামত্রন্ধের প্রাতষ্ঠা ও পূজা প্রচলন 
ব্যতশত কোনও মার্ত বা বিগ্রহের পুজা প্রচলন করেন নি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে 
হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খুখস্টান ছিলেন। তিনি কাউকে কখনও বংশের বা 
পাঁরিবারের প্রচালত উপাসনা বা পৃজা-পদ্ধাত পাঁরত্যাগ করতে বলেন 'িন। বরং 
অপরপক্ষে তাঁদের বংশের নিয়মাদ মেনে চলার নির্দেশই দিতেন । গোস্বামী প্রভুর 
মধ্যে সামান্যতম গোঁড়ামও ছল না। আদর করে শষ্য তাঁকে অধভুস্ত পেয়ারা দিলে 
বা মুসলমান রমণী তাঁর মুখ থেকে স্নেহের আঁতশষ্যে আনন্দের উল্লাসে লালা- 
নিঃসৃত পাটালি গুড় দলে, তান তা বনাদ্বধায় গলাধঃকরণ করেছিলেন 


১. সত্যকুমার গুহঠাকুরতার স্তর ।যোগমায়া গৃহঠাকুরতার খাতা থেকে। 


নবদ্বীপে দোল-পর্ণিমা উদ্‌যাপন, পরে শান্তিপূর হয়ে কলিকাতায় ৪৪১ 


তান্তিক সন্ব্যাসী আঁতাথকে কারণ শোধন করে দিতেও 'তনি আপাঁত্ত করেন 'নি। 
ঢাকা সমাজগহে, তার আবাসকক্ষে হিন্দ: দেব-দেবীর ছাব ছিল বলে গোঁড়া 
ব্রান্মেরা বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু ব্রাক্মসমাজ ত্যাগের পরও ব্রক্মোৎসবে তানি 
আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছেন। ব্রাহ্মদের মনেও এ নিয়ে সংশয় উপাস্থত হয়__ 
'তনি ব্রাহ্ম না 'হন্দু! তাই কাঁলকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হতে তাঁকে 
অনুরোধ করা হয়। কুম্ভমেলায় নাম-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তান মহা প্রভুর ও 
খনত্যানন্দপ্রভুর মূল্ময় বিগ্রহ স্থাপন করোছলেন। এই +নয়ে ব্রাহ্গসমাজ তাঁকে 
আবার ভুল বুঝেন। এরূপ সিদ্ধান্ত যে অমূলক, তা তৎকালশন ঘটনাবলা 
নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে। রর 

রাখালবাব্র গৃহে কুলদানন্দ বহ্ষচারী শালগ্রাম পূজা করতেন আর গোসাঁই 
উৎসাহ হয়ে কাঁসর বাজাতেন। একাঁদন সাধারণ ব্রাহ্সমাজের দিওন সৌকত 
আলির ইচ্ছা হয়, গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করে । সে রাখালবাবুর বাড়ীতে এলে, 
গোসাঁই তাঁকে তাঁর আসন-ঘরের মাদুরে সমাদর করে বাঁসয়েছিলেন। এঁ মাদুরের 
উপর এক পাশে কুলদানন্দ ব্রন্ষচারীর শালগ্রামের আসন ছিল। সৌকত আল 
চলে গেলে, প্রভু মৃদু হেসে বলেন. 'সৌকত আলির সঙ্গে একই মাদুরে বসতে 
টিটি আপাঁন্ত হয় নাই, যেমনটি করে শালগ্রামের পূজায় আমও বাধা দেই 

/ 

গোসাঁইর জবরের সময় পাউরুটি টোস্ট' করে খেতে ডান্তার তাঁকে ব্যবস্থা 'দিয়ে- 
ছিলেন । হিন্দু বেকারী ছিল বহু দূরে । গ্রখান থেকে পাউরুটি নিয়ে আসতে হবে 
কনা তাঁকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন, “কেন ? গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে নিয়ে 
এস ।” দু-চারাঁদন আনার পর ঠনঠনিয়ার কাছে মেছুয়াবাজারে মুসলমানের বেকারী 
আছে, জেনে, ওখান থেকেই তা আনতে বলেন। 

একদিন প্রভূ বলেন, 'পরলোকবাসীগণ এবং দেবতারা প্রায়ই এসে আমার সঙ্গে 
কথাবার্তা বলেন, যাঁদও আম তোমাদের মধ্যে রয়োছি। এই তো এতক্ষণ রাখাল- 
বাবুর স্ত্রী ও দুই মেয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, তাঁরা এইমাত্র চলে 
গেলেন ।, এই কথা শুনে রাখালবাবুর চোখ সজল হয়ে উণে। 

একাঁদন চিরঞ্জীব শর্মা ওরফে ন্রিলোক্যনাথ সান্ব্যাল এসে গোস্বামী মহাশয়কে 
মেছুয়াবাজারে নবাবধান সমাজের মাঁন্দরে যেতে আমন্ত্রণ করেন । প্রভু তাঁকে বলেন, 
“আমার গুরুর অনুমতি 'বনা সম্ভব নয়।' শচরঞ্রীব শর্মা বলেন, ব্রহ্ষই গুরু? 
গোসাঁই বলেন, 'গৃরুই ব্রদ্ধ ।' চিরঞ্জীব শর্মা যতই বলেন, '্রক্ষই গুর্‌” গোসাঁই 
ততবারই বলেন, 'গূরুই ব্রহ্ম । 

গোস্বামশপ্রভূ যেখানেই থাকুন না কেন, তা মহাতীর্থ মধুবৃন্দাবন হয়ে 
উঠে। রাখালবাবূর গৃহে, সেই ব্রাহ্মমূহূর্ত থেকে ভন্তসমাবেশ। দিনভর তাঁদের 
আনাগোনা । কাতারে কাতারে স্বী-পুরুষ দক্ষাপ্রার্থী। ব্রাহ্মদীক্ষার্থীর সংখ্যাও 
দন দন বৃদ্ধি পায় । যাঁরা ব্রাহ্ম-উপাসনা-মন্দির এতদিন জম-জমাট করেছেন, তাঁরা 
কেন এখন গোস্বামী মহাশয়ের কাছে দক্ষাপ্রাথী ? ব্রাহ্ম পুরোধারা প্রমাদ গণেন। 
[কি করে অন্যান্য রঙ্ছাদের শ্রাতানিবতত করা যায় ট পৃশ্ডিত শবনাথ শাস্ত্র 
নেতৃস্থান?য় ব্রান্েরা 'স্থির করেন, প্রতিটি রাঁববার বিভিন্ন বাগানব ব্রাহ্দেরা 
মলে একন্র আহার ও ধর্মালোচনা করলে সুফল হবে। 'তিন-চারটি রাঁববার পষন্তি 
এই উৎসাহ থাকে, তারপর আর ব্লান্মেরা বড় আসেন না। 


৪৪২ সদর শ্রনশ্রীবজয়কষ 


রাখালবাবূর বাড়ীতে শান্তিসুধার ছেলে দাউজীর জহর হয়। “হাম' উঠবে 
ভেবে গৃহস্বামী গুরুকে বলেন, 'একখানা ছোট বাড়ৰ ভাড়া করে দাউজশ আর তার 
মা-বাবাকে ওখানে কয়েকদিন রাখলে কেমন হয়? দাউজী সেরে উঠলে আবার তাঁরা 
এখানে সব ফিরে আসবেন । গোসাঁই রাখালবাবুকে বলেন, “আপাঁন যখন ভয় 
পেয়েছেন, দাউজীকে আর এখানে রাখা ঠিক নয়। আর আমার পক্ষেও এ সময় 
ওদের ছেড়ে দূরে থাকা সমীচীন নয় । দিনই মণি মজুমদারকে "দিয়ে বাড়ী ভাড়া 
করে তানি কম্বালটোলায় উঠে যান। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস €১৩০১)। 

গোলদীঘর পাশের বড় রাষ্তায় একটি লোক নেচে নেচে পথচারীদের আরাতি 
করেন আর মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, গৌরনাচাবাবা কাঁহা 2 গভড় জমে যায়। 
গোস্বামীপ্রভুর শষ্য বেণশীমাধব দে আর ছোট জামাতা বাণীতোষ বাগচী ওঁদাকে 
হানবে মি তমা ই জজ নাসা মীচদিকে? 
সাধুও বুঝেন, তান যাঁকে খদজছেন এরা তাঁরই লোক । তাঁরা 'নয়ে যান তাঁকে 
কম্বাঁলটোলায় ' প্রভুর নতুন আস্তানায় কুম্ভমেলা হতে ক্ষ্যাপাচাঁদ গিয়োছিলেন 
শ্রীবৃন্দাবন। ওখানে একাঁদন ছোলাভাজা খেয়ে তাঁর বড় ভাল লাগে । গোস্বামীপ্রভূর 
কথা তখন তাঁর মনে পড়ে। ছোলাভাজা কোমরে বেধে সারা ভারত জুড়ে 
গোসাইকে তান খুজে বেড়ান। নাম-ধাম জানা নেই। যাকে দেখেন, জিজ্ঞাস্য 
করেন, “গোঁরনাচাবাবাকো মালুম হ্যায় ৮ নবদ্বীপে এসেও হাদিস মিলে না। ওখান 
থেকে আসেন কলিকাতা । প্রভৃকে দেখে আনন্দে বলে উঠেন, মলা রে মিলা । 
ওহ মেরা শ্রীকফ্চৈতন্যপ্রভূ হ্যায় । বাবা, হমৃকো তেহার কর লে। ম্যায় বঙ্গালন 
বন্‌ যায়গা হু ॥ শান্তিসুধাকে বলেন, “ম্যায় মছাঁল খাউগ্গা ॥ শান্তিসূধা তাঁকে 
ইলিশ মাছ রে'ধে দেন। গোসাঁইর এক শিষ্য কাঁটা বেছে দেন। ক্ষ্যাপাচাঁদের ধারণা 
হয়, এতে তিনি গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন পাবার যোগ্যতা অজরন করেছেন। 

কম্বলিটোলায় গোসহইির এক প্রাতিবেশন ছিলেন উৎকট ব্রাহ্ম । প্রভূর এই পাড়ায় 
আসা অবাধ তাঁর আবানে চলে 'নত্য উৎসব । ভোর থেকে গভীর রীত্র অবাধ কত 
লোকের যে যাতায়াত! এ-সব দেখে ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটির অন্তর জহলে উঠে । দ্স্টা 
সরস্বতশ তাঁর কঁধে ভর করেন । ধর্মান্ধ আরও কয়েকজন ব্রান্দের সঙ্জো পরামর্শ 
করে তানি এক হন চক্রান্তে 'ীলপ্ত হন । গোসাঁই বেচে থাকলে ব্রা্মপমাজের আর 
চিহট্‌কও ঘাকবে না বলে ওরা শাঁঙকত হয়ে পড়েন। যে সুযোগ আপনা হতে 
এসেছে, তা গ্রহণ না করা কাপুরূষতা । প্রাতবেশ ব্রাহ্মাট খোঁজ 'নয়ে জানেন, 
তাঁরই গৃহের পরিচারকা গোসহির নিকট যাতায়াত করে । পরাঁদন দুখানা বড় 
সন্দেশে মারাত্মক বিষ মিশিয়ে ব্রাহ্মটি তাঁর পারচারিকাকে দিয়ে সকালবেলা গোসাইর 
সেবার জন্য পাঠান। সন্দেশ গলাধঃকরণ করতেই প্রভু অজ্ভান হয়ে পড়েন। 
পঁিচাঁরকা গৃহে ফিরতে না ফিরতে হুলস্থ্‌ল পড়ে যায় । তাকে 'দয়ে গাহত কাজ 
করান হয়েছে বুঝে, সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার মাঁনবকে গিয়ে বলে, "এই বাঁঝ তোমরা 
ধর্ম ধর্ম কর! ধর্মের নামে পৈশাচিক কার্য করতেও তোমাদের বাধে না। তুমি আমার 
ইহকাল, পরকাল দুই-ই খুইয়েছ! তুমি কসাই. তুমি নরঘাতক! তোমার গৃহে আমি 
আর এক মুহূর্তও থাকব না। এই বলে সে চলে যায়। ক্ষ্যাপাচাঁদের যৌগিক 
চিকিৎসায় তের-চোদ্দ দন ভুগে গোস্বামশপ্রভু সুস্থ হয়ে উঠেন। 

আষাঢ় মাসে (১৩০১) গোস্বামনপ্রভূু সকলকে নিয়ে পটলডাগ্গায় ১৪/২ 
সশতারাম ঘোষ স্টরটে উঠে যান। এই বাড়নতে একদিন ভোরে ক্ষ্যাপাচাঁদ গোসাইিকে 


নবন্বীপে দোল-পূর্ণিমা উদ্যাপন, পরে শান্তিপুর হযে কাঁলকাতায় ৪৪৩ 


বলেন, “হম তুমহরা হো গিয়া) পূর্ব রজনীতে তিনি গোস্বামশপ্রভূর সাধন পেয়ে 
থাকবেন। তিনি গোসাইকে বলেন, তাঁর বায়ান্ন রকম কায়াকল্প জানা আছে; 
গোসাঁই অনুমাতি করলে পরমাণু পাঁরবর্তন করে তাঁর দেহ তান নীরোগ করে 
দিতে পারেন । প্রভু তাঁকে 1জজ্ঞাসা করেন, 'তাতে ক আমার প্রারব্ধ নম্ট হবে?" 
ক্ষ্যাপাচাঁদ বলেন, মহারাজ সো বাৎ ম্যায় কহনে নোহ সেকতা হু ।' গোসাঁই বলেন, 
তাহলে আমার প্রয়োজন নাই । 
একদিন সকালে চা-পানের পর রেবতীমোহন সেন গান ধরেন-_ 
ওরে আমার মন পাগলারে। 
হরদম আল্লাজীর নাম লইও ॥ 
হরদম গুরুজীর নাম লইও। 
দমে দমে লইও নাম কামাই নাহ দিও ॥ 
ক্ষ্যাপাচাঁদের মধ্যে হয় তখন মহাবীরের আবেশ । গোস্বামী মহাশয়ের দণ্ড শন্যে 
ঘুরাতে ঘুরাতে তানি ঘর-বাঁহর করেন, আর তেজের সঙ্গে বলেন, 'বাগ্গালী লোক 
মছনিল খাতা হ্যায়, বাংলা মুল্পুক ভ্রম্টচারী হো গিয়া ।, মহাবীর, মহাবীর, স্থির 
হউন" বলে, গোসাঁই তাঁকে শান্ত করার চেম্টা করেন। রেবতীবাবদ বলেন, 
"“আল্লাজীর” এই শব্দাট গানের পদে গ্রাকায় বোধহয় 'তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ।' প্রভু 
বলেন, “তা নয়, দেখছ না, হাওয়ার সঙ্খ্বে তিনি লড়াই করছেন ।' 
গোস্বামী মহাশয়ের একখানি বহির্ধাস আর গলা থেকে একছড়া মালা 'নিয়ে 
1তান বায়ূবেগে বের হয়ে যান। ভন্তেরা গোসাঁইকে প্রশ্ন করেন. “ইনি ক রাগ করে 
গেলেন ? প্রভু বলেন, 'না, রাগ করবেন কেন ? যাবার ইচ্ছা হয়েছে, তাই ওভাবে 
চলে গেলেন ।, | 
সশতারাম ঘোষ স্ট্রটের আশ্রম-বাটীতে রেবতীমোহন সেন কীর্তন গান; 
বেণীমাধব দে, সরলনাথ গূহ, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার মিত্র দোহার দেন । 
অহোরান্র এখানে ধর্মের একাঁট ন্োত চলে । শাস্ত্গ্রন্থ পাঠ, ভজন গান, হোম, 
হঁরকথা লেগেই আছে। গ্রাম্যকথা যাতে প্রশ্রয় না পায় আর শিষ্যদের মধ্যে বাদানন- 
বাদ না হয়, তজ্জন্য গোস্বামী মহাশয় স্বহস্তে আশ্রমের নিয়মাবলী লিখে নীচের 
তলায় সাধারণের বসার ঘরে টানাবার নরেশ দেন__ 


শ্রীশ্রীহারসহায় । 

সাবনয় নবেদনমূ, 

এই আশ্রমে যাঁহারা বাস কারবেন এবং দর্শনার্থ হইয়া উপাঁস্থত হইবেন, 
তাঁহাঁদগের নিকট আম বিনীত নিবেদন কারতোছ--এই আশ্রমে কেহ পরানন্দা, 
বৃথা তর্ক-বিতর্ক এবং বিবাদ-বিসম্বাদ করিবেন না। আপচ কাহারও সম্বন্ধে কোন 
কথা বাঁলতে হইলে, তাহার সাক্ষাতে বাঁলবেন, নতুবা পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব 
হইতে পারে। মনৃষ্যজশীবন আতি অল্পকাল স্থায়ী, বৃথা আলাপে তা নম্ট করা 
উচিত নয় । এইজন্য সকলের চরণে নিবেদন করিলাম । 


নিবেদক-_ 
্রীবজয়কৃফ গোস্বামী 
আশ্রমে সন্ধ্যাকপর্তন একাঁদন এমনই জমে উঠে, ইট-পাথরেও যেন চৈতন্যের সণ্ঠার 


হয়। দোতলা যেন কর্তনের তালে তালে উঠা-নামা করে। বাড়াঁওয়ালা ভদ্রলোক 
পরাঁদন গোসাইর সঙ্গে দেখা করে সাবনয়ে বলেন, 'প্রভো, কীর্তনের ব্যবস্থা নীচের 


॥% এক এও 8৫ হি ১:27 


88৪ সদগুর্‌ শ্রীশ্রীবজয়কফ 


তলায় হলে কেমন হয়? গতরান্রে মনে হয়োছল, দোতলা বুঝি ভেঙ্গে পড়ে । 
গোস্বামীপ্রভু সায় দেন। এীদন থেকে কীর্তন নীচে হয়। পাশের দালানাঁটি একই 
বাড়ীওয়ালার। তখন ভাড়াটে ছিলেন এক ব্রাহ্মণ মদ্যপ । তিনি কীর্তন-বিরোধশ। 
বাড়ীওয়ালাকে গিয়ে বলেন, “কীত্নের জবালায় এখানে থাকা দায়। এর একটা 
বিহিত করুন। নইলে আমি ওদের এ-বাড়ী ছেড়ে যেতে বাধ্য করব । গৃহস্বামী 
তাঁকে বলেন, 'আপাঁন ব্রাহ্গণসন্তান হয়ে এ-সব কথা ক করে মুখে আনেন ? 
আপনার যদ এখানে না পোষায়, তাহলে অন্য বাড়ী দেখুন ।” লোকাঁট তাঁর বার- 
তের বছরের কন্যাকে 'দয়ে তার মুখের অমেধ্য জল কুলকুচি করে ছাদের উপর দিয়ে 
'ধূমানির্গমণ নল" দিয়ে গোসাঁইর রান্নাঘরে ভোগ-সামগ্রীর উপর ফেলা হয়। এ- 
কথা পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে । মহদাতিক্রমের ফল আঁচরে মলে । এ লোকাঁট কয়েক 
দিন বাদেই মফঃস্বলে গিয়ে মারা যায়। ওদের এঁ বাড়ী ছাড়তে হয়। 

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে । হরিনারায়ণ রায় এরাক কোম্পানী নামে 
এক প্রাতিষ্ঠানে কাজ করতেন । তাঁর এক সহকর্মঁ যখন-তখন হরিনারায়ণবাবুর 
সম্মুখে গোস্বামীপ্রভু সম্পর্কে আজগ্াব সব আভিযোগ এনে তাঁকে হেয় করার 
চেম্টা করতেন। লোকটি এই সময় একাঁদন কম্যুত হয়। শ্রীমদ্্‌ভাগবতে আছে-_ 

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্মমং লোকানাশিষ এব চ। 
হন্তি শ্রেয়াংস সব্বাণ পুংসো মহদাতিক্রমঃ॥ ১০1৪1৪৬ 

মহাজনাদগকে লঙ্ঘন করলে মানুষের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম, স্বর্গাদিলোক, আশীর্বাদ 
ও সব রকম শ্রয়ঃ 'বিনম্ট হয়। 

একদিন মোহনী রায় গোসাঁইর মাথার জটা বাছতে বাছতে দেখেন, বেশ 
খানিকটা জায়গা স্ফীত হয়ে আছে। সাঁবস্ময়ে তানি প্রভুকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার 
মাথায় লাগল ক করে? গোসাই বলেন, 'রামতারকবাব্‌ দেবেন্দ্রনাথথক মেরেছেন, 
তাঁরই আঘাতের চিহ্ন । মোঁহনীীবাব গুরুকে প্রশ্ন করেন, “কে দেবেন্দ্র? রাম- 
তারকবাবুঁটিই বা কে; আর মারলেনই বা কেন 2» গোসাঁই বলেন, "দেবেন্দ্র চক্রবতাঁ, 
আমাদের দেবপ্রসাদ-স্বামশজ । তাঁর বাবা রামতারকবাবু তাঁকে কাল সজোরে মাথায় 
আঘাত করেছেন । বি. এল. পাশ করে, উদাসণর ন্যায় তিনি ঘুরে বেড়ান; বাপের 
কথামত চলেন না, তাই তাঁর ক্রোধ । স্বামীজশর ক্ষতের চিহ্ই আমার মাথায় । 

পরাঁদন স্বামী দেবপ্রসাদ আসেন কানপুর থেকে । কথায় কথায় গোসাঁইকো 
বলেন, তাঁর বাবার সঙ্গে কয়েকাঁদন পূর্বে কথা কাটাকাটি হলে, তিনি খড়ম "দয়ে 
তাঁর মাথায় আঘাত করেন। অথচ একটুও তাঁর লাগে 'ন। মাথায় চিহ্টকও নেই? 
পরে মহন এঞ্েন মুখে সে দিনের বৃত্তান্ত শুনে তান কে'দে হন আকুল । 

যথাসময়ে রানে পাঁরমিত প্রসাদ পান প্রভু । রাল্র দ্বপ্রহরে সেবককে তান 
জিজ্ঞাসা করেন, "খাবার কিছু আছে » শবাস্মিত সেবক-ীশষ্য ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ 
আনেন । তা পেয়ে প্রভু বলেন, একটি ছেলে ক্ষধাতে বড় কম্ট পাচ্ছল। আমি 
খেয়েছি বলে তার ক্ষুধা 'মটেছে।, পরাঁদন একাঁট ফুবক-ীশব্য মাদারপুর থেকে 
কাঁলকাতা আসে । বেলা একটায় সে গুরুর প্রসাদ পায় ॥। সতীর্ঘদের সে বলে, 
“সঙ্কল্প করোছিলাম, ঠাকুরের প্রসাদ না পেয়ে কিছ মুখে নেব না। কাল মধ্যরাঘরে 
ট্রেনে ক্ষুধায় বড় কাতর হয়ে পাঁড়। হঠাৎ ক্ষুধা-তেস্টা চলে গেল ।, 

এক ব্রাক্মাণ যুবক হন গোস্বামনপ্রভুর কাছে সাধনপ্রার্থী। তিনি তাঁর সাধনের 
দির্ধারত তারখ ও সময় স্থর করে দেন। "নার্দন্ট দিনের পৃবেইি ঘটে তাঁর 


নবদ্বীপে দোল-পৃর্ণমা উদযাপন, পরে শান্তপূর হয়ে কাঁলকাতায় ৪৪৫ 


লোকান্তর । গোস্বামী মহাশয় এীদনও নার্দন্ট সময়ে শৌচে যান। সরলনাথ বাইরে 
থেকে শুনেন ঠাকুর কার সাথে কথা বলছেন । শৌচাগার থেকে বের হতেই সরলনাথ 
গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, কার সঙ্গে কথা বলছিলেন ? গোসাঁই বলেন, 'আজ এ 
ব্রাহ্মণ যুবকটির সাধন হল ।' অবাক হয়ে সরলনাথ ফের প্রশ্ন করেন, “পরলোক- 
বাসীরাও কি এ সাধন পেতে পারেন 2 গোস্বামীপ্রভূ বলেন, হ্যাঁ। 
সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) মহাশয়ের পিতা কৃষ্ণনাথবাব্‌ ছিলেন অনখম্বর- 
বাদী। তান লক্ষ্য করেন তাঁরই ছেলে গোস্বামীপ্রভূর কথায় অসাধ্য সাধন করেন। 
এমন একগ*ুয়ে ছেলেকে যিনি বাগ মানিয়েছেন, তাঁকে একবার দেখে আসতে হয়৷ 
একাঁদন কাউকে কিছ না বলে পটলডাঙ্গায় গোস্বামশপ্রভুর আশ্রম-বাড়ীতে এসে 
তান উপাঁস্থত হলেন। দোতলায় গোসাঁইর আসন-ঘরে স্বামশ দেবপ্রসাদ বসে- 
ছিলেন; তাঁকে তান প্রশ্ন করেন, “আপাঁনই ক প্রভূপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামশী 2" 
স্বামীজী বলেন, 'আজ্ঞে না; তান আমার গুরু । গুরুদেব শৌচে গেছেন ।' 
গোসাঁই শোৌচান্তে ঘরে ফিরে, সতটশবাবূর পিতাকে সাম্টাঙ্গ দিয়ে উঠে বলেন, 
“আপনার পশ্চাতে ভরদ্বাজ খাঁষকে দেখে, তাঁকে প্রণাম করলাম ।' এ ঘরে তখন 
যেই আসেন, তাঁকেই বলেন প্রভু, ইনি সতীশবাবুর পিতা, এ*কে প্রণাম কর।' 
গোস্বামনপ্রভূর বিনয় ও সৌজন্যে কৃষ্ণনাথবাবু আভভূত হন। গৃহে ফিরে 'তিনি 
বলেন, “আজ আমার ভগবদ্‌ দর্শন হয়েছে । এর কয়েকাদন পর তিনি গোসাইর 
কাছে একাদন এসে বলেন, 'সতাীশের বিয়ের অনুমাত যাঁদ দেন, তাহলে বড় খুশি 
হই ।” প্রভু বলেন, তাঁকে আম জিজ্ঞাস্নী করব ।' সতাীশবাবুর সঙ্গে এরপর দেখা 
ারিরোটিরারা রা রা বালির নার ভার রর 
আপান্তি 2 | 
বা অশুভ, তা আপাঁনই জানেন। আপাঁন যাঁদ বলেন, একটি কেন, তিনটি বিয়ে 
করতে, তবে তাই করব । যাঁদ বলেন বেশ্যাগমন করতে, তাই করব ।' গোস্বামী 
মহাশয় তাঁর কথা শুনে মৃদু হাসেন। সতীশবার্ধশজজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের 
দিকে তাকিয়ে থাকেন। গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'না, তোমার বিবাহের প্রয়োজন নাই ।' 
সতশশচন্দ্র সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝ্কোঁছলেন। একদিন এক সহযোগা অধ্যাপক 
তাঁকে মানকতলায় একটি গুপ্ত সাঁমাত'তে নিয়ে গিয়ে বোমা-প্রস্তুত-প্রণালী 
দেখিয়ে তাতে যোগদানের জন্য পশড়াপীড়ি করেন। ভারতের স্বাধনতা লাভের 
কথা-প্রসঞ্গে প্রভু এীদনই সতীশবাবুকে বলেন, “হংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা 
আসবে না। ভগবদ ইচ্ছায় এমনি এক পারাস্থাতির উদ্ভব হবে 
যাতে ইংরেজেরা একাঁদন স্বেচ্ছায় চলে যাবেন।' সতীশবাবু  গুরুদেবকে 
বলেন, “আপনার যাঁদ অনুমোদন থাকে, তাহলে আমার ইচ্ছা, আম 
নরেনের ন্যায় সন্ধ্যা নেই। নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ 
সহপাঠ?” গোসাঁই তাঁকে বলেন, “এ পথ তোমার নয়। 'শিক্ষা-বিস্তার ও 
ছাত্রদের চ'রন্-গঠনের কাজে তুমি আত্মানয়োগ কর। তখন থেকেই আশ্বিন, 
১৩০১) সতীশবাব শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। ?িরণচন্দ্র দে, আই-স-এস, অতুলচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়, আই-স-এস, প্রফেসর 'বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
ও এঞুএযণ ঘোষ-_সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত। ইডেন হিল্দ 
ধ্গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মিশেছেন তিনি বন্ধুর মতন । রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন 


88৬ সদগুরু শ্রশশ্রশীবিজয়কষ। 


হিন্দু হোস্টেলে ছিলেন। 'তানও বিশেষভাবে সতীশবাবুর সংস্পর্শে আসেন। 
অনেক সময় ছেলেদের নিয়ে বাড়ী ভাড়া করে তান থাকতেন। 

একাঁদন সত্যানুরাগী ব্রাহ্ম পার্বতীচরণ রায় মহাশয় সীতারাম ঘোষ স্ট্রণটের 
বাড়ীতে এসে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গোসাঁইর প্রাত পার্বতী- 
বাবুর অপারিসীম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম । তিনি 'ছলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী । কর্ম- 
জশবন হতে অবসর 'নয়ে তিনি ইংলন্ড যেয়ে বসবাস করেন; এবং ইংরেজ 
মহিলাকে বিবাহ করেন। ওখানে একদিন তাঁর শোবার ঘরে দেবী 
তাঁকে দর্শন দেন। আর একাঁদন 'তনজন মহাপুরুষ তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়ে 
বলেন, “ভারতে ফিরে এস।* এই তিনজনের মধ্যে একজন 'ছলেন গোস্বামীপ্রভু ॥ 
ফিরে এসে গোসাইর সঙ্গে এখানে দেখা করে তান অপর দুজন সাধুর কথা 
জিজ্ঞাসা করায়, প্রভূ বলেন, “ও”্রা এখন হাঁরদ্বারে আছেন ।” তানি অকপটে 
গোস্বামশ মহাশয়কে বলেন, ণগোসহি, ভগবানের আস্তত্বে আমার বিশ্বাস নেই। 
যাঁরা বলেন, তিনি আছেন, তাঁদের কথায় আমার আস্থা হয় না। তুমি ঠিক করে 
বলত, তিনি আছেন কনা!” প্রভু বলেন, "হ্যাঁ, ভগবান িনশচয়ই আছেন । পার্বতন- 
বাবু বলেন, “তাঁকে ক দেখা যায় 2 গোসাঁই বলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখা যায়।' 
আবার তিনি গোস্বামন মহাশয়কে প্রশ্ন করেন, “তুমি কি ভগবানকে দেখেছ ?, প্রভু 
বলেন, হ্যাঁ ।' তিন তখন বলেন, “তোমার মুখ থেকে একথা শুনে বড় আশ্বস্ত 
হলাম । পার্বতীবাবু হারদ্বারে গয়ে অপর দুই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পান। 
কাঁলকাত ফিরে এসে গোসাঁইর কাছে "তান হারদ্বারের আভজ্ঞতা বর্ণনা করেন। 
তারপর সখেদে বলেন, গোসহি এই অশুদ্ধ দেহে, আর কিছ হল না এবারু। 
অনেক কদাচার করেছি, অখাদ্য খেয়োছি। দেহ ও মন দুই-ই অপাবন্র। দেবতা ও 
মহাপুরুবদের কৃপায় এবার যা হল, আমার মত ভ্রষ্টাচারী 'নিরী*বরবাদশর পক্ষে 
তা-ই যথেম্ট। আম ইংলস্ডেই ফিরে যাব স্থির করেছি ।” 1তাঁন গোস্বামী মহাশয়কে 
সাম্টাঙ্গ প্রণাম করে বদায় নেন । বিলাতে ফিরে 20222 22109015970 107.01 ০0 
[71700191) নাম 'দয়ে তিনি সুচিন্তিত একখান গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রল্থ- 
পাঠে নিতান্ত আবশ্বাসীর অন্তরেও আস্তিকা-বুদ্ধির উদয় হয় । 


সশতারাম ঘোষ স্ক্ীীটে অবস্থান ও শ্রশবৃল্দাবন হক্সে প্রত্যাগমন 


গোস্বামণপ্রভু পটলডাঙ্গায় এ বাড়ীততিই আছেন। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 
দি একখান কাব্যগ্রন্থের স্বত্বাধিকার বক্ুয় 
করে, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য বই-এর পাড়ায় তান ঘোরাঘ্ার করেন। সন্ধ্যায় 
অবসন্ম দেহে মনোরঞ্জনবাবু গোসহির কাছে 'গয়ে তাঁকে সাম্টাঞ্গ 'দয়ে মনে মনে 
প্রার্থনা করেন, ঠাকুর, তুমি একটা উপায় না করলে যে মান-সম্মান সব যায়! ঠিক 
এ মুহূর্তে সরলনাথ ভাবের ঘোরে মনোরঞ্জনবাবুর পিঠের উপর উঠে নৃত্য করতে 
থাকেন। জ্ঞাত সম্পর্কে মনোরঞ্জনবাবু সরলনাথের 'পিতৃব্য। স্বাভাবক অবস্থার 
সরলনাথের এমন অশোভন আচরণ আচন্তনশয় । মনোরঞ্জনবাবু মনে মনে ভাবেন, 
'সাধ্‌ ছেলোটর পাদস্পর্শে আমার দেহট পবিল্ন হচ্ছে। তান উঠে বসেন। প্রভু 
তাঁকে বলেন, আপনার বই-এর “কাঁপি রাইট” রাত্রি প্রভাত হলেই তিন শ টাকায় 


সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রীব্ন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন 88৭ 


বিকুয় হবে। সতীশ মুখোপাধ্যায় (২) ওখানে তখন উপাস্থত 1ছলেন, গোসাঁই 
তাঁকে বলেন, “বতাঁদন তোমার মা জীবিত আছেন, মাসে ষাট টাকা করে মাকে দেবে। 
মনোরঞ্জনবাবূর জন্য ভাবতে হবে না। তাঁর সব ভার ভগবান 1নয়েছেন।' আশ্রম- 
গৃহের দেওয়ালে কয়েকজন শিষ্য যথেচ্ছা পেরেক পোতেন দেখে প্রভু বলেন, 'ভাড়াটে 
বাড়ঈ বলে অমন করতে নাই । এতে অধর্ম হয় 7৮ - 

একাদন নীচে গোলমাল শুনে গোসাঁই বলেন, 'দেবপ্রসাদ, দেখে এস তো নশচে 
কি হচ্ছে? স্বামীজীী তখন নীচে যেয়ে বলেন, “আপনারা হট্টগোল করবেন না, 
ঠাকুর বারণ করছেন ।” উপরে এলে গোসাঁই স্বামীজশীকে বলেন, 'আমি তো তোমাকে 
ও*দের নিষেধ করতে বাঁল নাই । আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম কিসের গোলমাল ।' 

এক সন্ধ্যায় রেবতীমোহন সেনের কথকতা ও কীর্তন গোস্বামনপ্রভূর বড় ভাল 
লাগে । তিনি তাঁর প্রাত প্রসন্ন দৃম্টিতে বলেন, 'রেবতী. তোমার কণ্ঠ মধুময় হউক 1” 
আরও বলেন, 'বেহালার সঙ্গে কীর্তন বড় ভাল শোনায়।” রেবতীবাবু তখন 
কলকাতায় 'শক্ষকতা করতেন । প্রভুর শ্ন্তব্য শুনে রেবতীবাবূর এক ভন্ত-বন্ধু 
একটি বেহালা তাঁকে উপহার দেন । রেবত্তীবাবু বেহালা হাতে পেয়েই গুরুর কাছে 
এনে ধরেন । গোসাঁইও বেহালাটর উপর দুবার ছাড় চালয়ে রেবতটঈবাবুর হাতে 
তুলে ধরেন। তখন থেকে এই বাদ্যযন্ত্র 'রেবতবাবু কাছ ছাড়া করেন না। 

ব্রাহ্ম এক ভদ্রলোক একদিন গোস্বাক্মীপ্রভূ₹ক জিজ্ঞাসা করেন, 'আর কতাঁদন 
এখানে থাকবেন ? প্রভু তাঁকে বলেন, তন তো বলতে পার না। গুরুদেব যখনই 
যেখানে যেতে আদেশ করবেন, তখনই ফ্লেখানে যেতে হবে ।' 

-আপনার গুরু তো ভগবান। 

--আমার গুরু স্বামী ব্রন্মানন্দ পরষ্হংস। + 

_তাঁন কোথায় থাকেন ? | 

_মানস-সরোবরে । 

_এতদৃর থেকে কথাবার্তা বলা 'ক করে সম্ভব ? 

_এমন অবস্থা হতে পারে, যখন দূরত্ববোধ কিছু নয়। যেখান থেকেই বলেন 
না কেন, শুনতে পাই ।১ 

এরপরও তিন-চার মাস প্রভু কাঁলকাতায় এ বাড়ীতেই 1ছলেন। 

ব্রাহ্ম জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের মা-ও ব্রাহ্ষিকা ছিলেন । তিনি গোস্বামনপ্রভূর কাছে 
যোগসাধন পান। দশক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় অশ্রন কম্পা 
পুলকাদি। ভাবের আবেশে তান সম্বিত হারান। তর কর্ণকুহরে বহন সময় ধরে 
“হর ও” ধহানি উচ্চারণের পর তাঁর চৈতন্য ফিরে এলে তান বলেন, 'প্রভো, আমার 
অভীম্ট ?সদ্ধ হয়েছে, আমার ভগবদ দর্শন হয়েছে । গোস্বামনপ্রভু তাঁকে বলেন, 
হ্যাঁ, এ কথা ঠিক। সত্যই আপান ভগবদ দর্শন লাভ করেছেন। আপনার 
দেহত্যাগও হয়োছিল। জ্ঞানবাবুর মা বলেন. কেন তাহলে আমাকে আবার 
বাঁচালেন ?' গোসহইিজী বলেন, শক কার? পাহাড়ে জঙ্গলে হলে বাঁচাবার প্রয়োজন 
হত না। িন্তু এ যে কাঁলকাতা শহর । না বাঁচালে রক্ষা ছিল? পনীলশ এসে টানা- 
হ্যাচড়া শুরু করে দিত” 


১. ন্মন্দির পার্রকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে । 
ই. যোগমায়া গুহহঠাকুরতা মহাশ্‌য়ার খাতা থেকে। 


88৮ সদগুর শ্রনশ্রণীবজয়ক্। 


পটলডাগ্গার এই আশ্রমগ্হে বহু অভাজন গোস্বামসপ্রভুর কাছে যোগসাধন 
পান। ব্রাহ্দের সংখ্যাও নগণ্য নয়। গোসাঁইজীর কাছে সাধন নেবার মূলে 
দক্ষার্থার ঈশবরলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, গোস্বামী মহাশয়ের চরিন্রবল, ভান্তপ্রাবল্য 
ও মধুর ব্যান্তত্ব । চিন্তাশীল ব্রান্মেরা পরামর্শ করেন, ক করে এর প্রীতিরোধ করা 
যায়? 'ফলে ব্রাহ্ম-সাধন-আশ্রমের উদ্ভব হয়। কিন্তু ত্যাগ ও আদর্শবান প্রচারক 
কোথায় 2 বাগ্মী িবপিনচন্দ্র পাল হলেন এই' ব্রাহ্ম-সাধন-আশ্রমের পাথিকং। 
গোসাইর নিকট যে লোকসমাগম হয়, তা স্বতঃস্ফুর্ত। তাঁর ভাব-ভান্ত ও তা 
ঈশ্বরীয় কথা শুনে স্বাভাবকভাবে ও*রা আকৃষ্ট হন। প্রচারকের প্রচেজ্টায় এ 
রকম কি করে সম্ভব হয়.? মহা-বাগ্মী হলেও একজন প্রচারের শুজ্ক কথায় তা 
হতে পারে না। ছাল্রাবস্থা থেকে শবাঁপনবাবূর সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের অন্তরগ্গ 
পরিচয় । বাপিনবাবু গোস্বামীপ্রভুর সহধার্মণীকে পদরদি' বলে ভাকতেন। প্রভুর 
প্রাতি বাপনবাবূর বরাবরই অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধাভান্ত । গোসাঁইজীকে 'তাঁন ধমেরি 
জীবন্ত-ীবগ্রহ বলেই জানতেন । সদ্যদশীক্ষত ব্রান্দের মুখেও 'বাপনবাব শোনেন, 
সাধনোপদেশে গোস্বামীপ্রভু শ্রাহ্ম-বিরোধী কোন নিদেশ কখন দেন না। গুরু- 
করণেরও বাধাধরা কোন ায়মও নেই । তাই অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও এই যোগ-দণক্ষা 
নিতে কোন অসুবিধা নেই । 

একাঁদন সাীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাটপতে প্রভুর সঙ্গে সকালে সাক্ষাৎ করে 
বিশিনবাব্‌ কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় এক সেবক গুরুর জন্য ওখানে চা ও 
হালুয়া নিয়ে আসেন। শবাঁপনবাবুকে দোখয়ে গোসাইজশী সেবককে বলেন, ও*কেও 
দাও?” তানি 'বাপিনবাবুকে তাঁর সঙ্গে কক্ষাল্তরে যাবার অনুরোধ করতেই প্রভু 
বলেন, “না, এখানেই আন । আমরা একসঙ্গে পাব । ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু এতে 
'বাপনবাবূর অন্তরে করে গভনর রেখাপাত। তাঁর কাছে মনে হয় এটা অসামান্য । 
মনে মনে বিশ্লেষণ করে 'তিনি দেখেন, গোসাঁইর চারন্রে “সংস্কারে'র কোন বালাই 
নেই । ঈশবরীয় কথা 'ভন্ন তাঁর মুখে আর অন্য কথা নেই । আর তাঁর প্রাতিটি কথার 
মধ্যে কি অন্তর্গ় শান্ত! প্রভু এীদন বলেন, ধর্মের সারকথা ভগবান ভগবানই 
ধর্ম ।' সাধ কি করে চেনা যায় 2 এই প্রশ্নের উত্তরে গোসাঁই বলেন, “যাঁর সম্মুখে 
উপস্থিত হলে, মন আপনা থেকে ভগবানের 'দকে চলে যায়, [তান সাধ্‌। সাধু 
কখনও অপরের ধর্ম-বিশ্বাস নম্ট করেন না।' বাপনবাবূর মনে হয় এসব অপূব 
অননধ্যাত। বিচক্ষণ বাঁপনবাব্‌ মুগ্ধ হন। আভভূত হয়ে তান এ মৃহূর্তে 
গোস্বামীপ্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন । গোসাঁই 'বাঁপনবাবুকে 'বহ্ষনাম' দিয়ে 
*বাস-প্রশ্বাসে তা কি করে জপ করতে হয়, দোখয়ে দেন । প্রাণায়াম দেখান । বাধা- 
নিষেধ সম্বন্ধে প্রভূ নীরব থাকেন। রুক্ষনাম পেয়ে বাপিনবাব্‌ মেতে উঠ্চেন। 

বাদে ঘুম ভাঙ্গাতেই তান লক্ষ্য করেন *বাস-প্রশ্বাসে আপনা-আপবন নাম 

চলছে! 1দন 'দন তাঁর মন 'নামে'র অধশন হয়ে যায়। 'বাপনবাবুর মনে হয়, প্রভুর 
08881 2৮১৮-প৮7৮ ১১৬ 
আসে-নাম' যেন বিশ্বস্ত সহচর । 'তাঁন আরও হূদয়ঞ্গম' করেন, প্রভুর কাছে 
যোগসাধন লাভ করেও ব্রাক্মসমাজের অন্তভুন্তিই তান রয়েছেন । গোসাই-শিষ্যেরা 
নজেদের 'ব*বাস অনুযায়ী পূজা ধ্যান ধারণা করেন, অতে কোন বিরোধ নেই, 
এ-কথা তাঁর কাছে বর্ণে বর্ণে সত্য মনে হল! 

একদিন বিপিনবাব্‌ গোস্বামশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, '্রক্ষোপাসনা কি 


সীতারাম ঘোষ স্দ্রীটে অবস্থান ও শ্রীবৃন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন 88৪১৯ 


করে করব তিনি উত্তর দেন, "যতাঁদন বাহারান্দ্রিয় ও মনে নিবৃত্ত না আসে, 
ততাদন ব্রন্দোপাসনা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় উপনীত হলে সত্যিকারের 
ব্রদ্দোপল্ধি হয় এবং তখনই সম্ভব হয় কথায় ও কাজে ব্রন্দোপসনা ।' বাপনবাবু 
আবার প্রশ্ন করেন, “সমাধি-অবস্থায় কি করে পেপছা যায় ? প্রভূ বলেন. 'মানাসক 
পূজা, শাস্তগ্রল্প্পাঠ, স্তোন্র-আবাত্ত ও সাধুসঙ্গের মাধ্যমে । আশা-আকাঙ্্ষা 
ভগবানের চরণে আহ্হাত 1দতে হয়। *বাস-প্রশ্বাসে নামসাধন, অন্তঃ ও বাহঃ 
পবিত্রতা এবং শচত্তশদ্ধি দ্বারা সমাধিতে পেশছা সম্ভব ।' 

বপিনবাবু নিরলস সাধনায় আত্মীনয়োগ করেন। স্বেচ্ছায় তান স্বপাক 
হাবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন । ধীরে ধীরে তাঁর মন হয়ে ওঠে আহংস। জীবপ্রকীতির সঙ্গে 
ঘটে তাঁর আত্মীয়তাবোধ। গুরু থেকে বাহ্য ব্যবধান সর্তেও তিনি তার সা্সিধ্য 
উপলব্ধি করতে শুর করেন। একবার তান রংপুর গেছেন। শহরের বড় একাঁট 
হলঘরে একাঁদন অপরাহে তাঁর বন্তৃতার আয়োজন হয়। 'কন্তু এমন জনসমাবেশ 
হল, ষে হলঘরের অভ্যন্তরে স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব হয়ে পড়ে । তখন 'মাইকের' 
প্রচলন হয় নি। বিপিনবাব্‌ বাইরে এসে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “আমাকে 
যাঁদ আপনারা দেখতে এসে থাকেন তাহলে এই দেখুন আম আপনাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হয়েছি ।, জনতা সমস্বরে বলে ওঠে, আপনাকে দেখব ও আপনার বন্তৃতা 
শুনব । বাপিনবাবু বলেন, “আপনারা শান্ত হন, তাই হবে? তিনি সভার 
উদ্যোক্তাদের বলেন, “বাইরে মুক্তপ্রার্গণে চঙ্গুন ৷” উদাত্তকশ্ঠে তিন ওখন এক 
ঘণ্টার উপর বন্তুতা করেন। তাঁর ভাষণ শুনে শ্রোতৃমণ্ডলশ মুস্ধ। শ্রোতারা তাঁকে 

করেন, “আপনার সঙ্গে কোন পুস্তকাঁদ রাখেন না, কোন 

1%562187)08 0০০01 বা চিরকুট নেই, তা সতও সারগর্ভ অননুমেয় এই বন্তুতা 
আপাঁন কি করে করেন? াপিনবাব্‌ তাঁর জামার বুক-পকেট থেকে গোসাইর 
একটি ছোট ফটোপ্রাফ বের করে প্রণাম করে ডান হাতে তাঁদের সম্মুখে ধরে বলেন, 
এই যে আমার 78215757709 789০4. বা চিরকুট ।, 

িকাগো " (0101988০9) বশ্বধর্মসভা আঁধবেশনে স্বামী বিবেকানন্দের 
উদ্দীপনাপূর্ণ বস্তায় বিশ্বজুড়ে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে । স্বামীজীর আমেরিকায় 
প্রবাসকালে তাঁর প্রাতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উদ্দেশ্যে কলকাতার নাগাঁরকেরা 
২০ ভাদ্র, ১৩০১ ৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্শস্টাব্দ) 7০77) 17911-এ এক মহত 
সভার আয়োজন করেন। উদ্যোন্তারা আলপন্ররে সরকারী উকিল রায়বাহাদর 
হেমেন্দ্রনাথ মত্র মহাশয়কে গিয়ে ধরেন সভায় ভাষণ দেবার জন্য । হেমেনবাবদ 
বিনতভাবে তাঁদের বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আম আঁত সামান্যই জানি, 
তাঁকে 'নিংয্স বন্তৃতা করার মত বিষয়বস্তু আমার জানা নেই । সুতরাং এই সভায় 
আমার কিছু বলা শোভন হবে না।' 

এদিন মধ্যাহ-আহারের পর তিনি গুরুদর্শনে যান পটলডাঞ্গায়। গয়ে দেখেন, 
গোসাঁই ভক্তদের 'নয়ে ভগবৎ-প্রসঞ্গ করছেন। হেমেনবাবুও গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম 
করে ওখানে বসে পড়েন। খানিকবাদে হেমেনবাবূুর উপর দৃষ্টি শনবদ্ধ করে 
গোসাঁইজশী বলেন, আজ 70৮৮1 [7211-এ যে সভা হচ্ছে, তাতে আমাদের মধ্যে 
কেউ যাঁদ শ্রীরামকৃষফ পরমহংসদেব সম্পর্কে কিছদ বলেন, তাহলে ভাল হম্স। হেমেন- 
বাবুর মনে হল, ঠাকুর যেন চাইছেন, তাঁনই এ সভায় গিয়ে ও বিষয়ে কিছ বলেন। 
হেমেনবাব তখনই সাম্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠে পড়েন। 0%7, চ7511-এ যেতেই 

'বিজন্-_-২৯ 


৪৫০ সদগুর, শ্রীশ্রীবিজয়কৃ 


তাঁকে সমাদর করে বন্তুতামণ্ে নিয়ে বসান হয়। বন্তারা একে একে স্বামীজীর 
জয়ধ্বনি করে চলেছেন, শ্রীরামকৃষদেবের তেমন উল্লেখ নেই। হেমেনবাবূর নাম 
ঘোষণা করতেই তিনি গুরুকে স্মরণ করে উঠে দাঁড়ান। তাঁরই বন্তৃতার অংশবিশেষ 
বাংলায় তর্জমাসহ নীচে সান্মবেশিত করা হল £__ 
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“এই ধরনের জনসমাবেশে স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষণ 
পরমহংসদেবের কথা স্বভাবতঃই স্মাতিপাথে উীদত না হয়ে পারে না। স্বামীজীর 
কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর পরমহংসদেব সম্বন্ধে নীরব থাকা যেন হেমলেটের চারন্র 
বাদ 'দয়ে হেমলেট নাটকের আভনয়ের মত। | 

জড় বেস্তু) জগতের মাধ্যমে আধ্যাত্মক সত্যশক প্রাতিষ্ঞাকামী আধুনিক 
'বিজ্ঞানবেত্তাদের ব্যতিক্রম শ্্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। অধ্যাত্ম জ্ঞান কেবলমাত্র আ্মকশাল্ততে 
আ'ত্মকপ্রয়াসেই লভ্য। এই মৌলিক আর্য আদর্শ পরমহংসদেব অচিরেই উপলাব্ধি 
করেছিলেন এবং এই হেতু তান আমাদের শাস্ত্রোন্ত ব্রহ্মজ্ঞান ধীরে ধীরে, স্তরে৷ 
স্তরে লাভ করে, তা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে তাঁর সর্বসত্তা 'দয়ে বৈশবানরকে 
বুকে ধারণ করোছিলেন, যার মান্র একাঁট জ্যোতির্ময় কণিকা পাশ্চান্ত জগতের 
একাঁট গোটা মহাদেশকে প্রজ্জবাীলিত করেছে ।' 

এই সময় হারদাসবাব আসেন পটলডাঙ্গার আশ্রমগ্হে । তিনি প্রভুকে বলেন, 
'আষাড় মাসে (১৩০১) একদিন সকালবেলা সেরেস্তায় মক্কেল নিয়ে বসে আছি! 
পরতে জানালার ওদকে এক ভিখারী এসে গানে টান দেয়, 'শনতাই শৌর সীতানাথ, 
দয়া কর হে” কানে এই কালিটুকু প্রবেশ করতেই আম আর আমার মধ্যে রইলাম 
না। আপনা হতে আঁবরাম প্রাণায়াম চলতে থাকে । আপাঁন আমার মধ্যে কি 


৯. হেমেক্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্র শ্রীষৃন্ত মহেম্দ্রনাথ মত মহাশয়ের নিকট থেকে, 
সংগহশত। . 


সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রীবন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমনা ৪৫১ 


করেছেন? আমি নিতাই-গোর রাধাকৃফ মানি না, অথচ এখন তাঁদের নাম শুনলে 
একেবারে বেসামাল হয়ে পাঁড়। গোসাঁইজা বলেন, আপনি মানুন আর নাই মানুন, 
ভগবানের ইচ্ছায় হাসবেন, কাঁদবেন, নাচবেন ।” হারদাসবাব্‌ বলেন, আমার ইচ্ট- 
নামের সঙ্গে নিতাই-গোৌর রাধাকৃষ্ণের কোন সংশ্রব নেই, তবে কেন তাঁদের নামে 
অমন হয়ে যাই ৯ গোসাঁই বলেন, 'আপাঁন মনে করেন ওপ্রা আলাদা, কিন্তু তা নয়, 
সবই এক ।” হাঁরদাসবাব্‌ বলেন, “'আপাঁন কেন আমায় দীক্ষা 1দলেন ?' প্রভু বলেন, 
“আমি নিজে 'ন্রতাপ-জবালায় দগ্ধ হয়েছি । আপনারাও 'ন্রতাপ-জবালায় জবলছেন | 
দনজের দুঃখের কথা ভেবেই আপনাদের দুখ নিবারণের জন্য যোগসাধন 'দাচ্ছ। 
নিজের রৃপ-যৌবন-সম্পন্বা স্লীকে যেমন কেহ অন্যকে দতে ইচ্ছা করে না, 
তদ্‌রূপ বহু সাধনের এই ধন কেহ অন্যকে দিতে চায় না, আপনাদের বড় ক্লেশ 
দেখেই দিয়েছি । হারদাসবাবু তদুক্তরে বলেন. ঠাকুর, আপাঁন কেন অমন কাজ 
করলেন 2? আপাঁন কি আর লোক পান 'নি ঃ এই মহাপাষণ্ডকে কেন দীক্ষা দিয়ে- 
ছেন? আপানি বেনাবনে মুক্তা ছাঁড়য়েছেন। হারদাসবাবু গুরুকে প্রশ্ন করেন 
এবার, "গুরু বিনা ি ভগবানকে লাভ করা যায় না? গোসহি বলেন, “ভগবানকে 
লাভ করতে হলে সদগুরুূর কৃপালাভ ভগবানের অব্যর্থ নিয়ম ।' হাঁরদাসবাবু 
জিজ্ঞাসা করেন, “পদগর কাকে বলে 2, প্রভূ ঘলেন, 'মন্যষ্যদেহে ভগবানের আবেশ ।' 
হাঁরদাসবাব্‌ উাকল মানুষ । তান প্রশ্ন কল্পেন, আপাঁন কি সদগনর5? গোস্বামণী 
মহাশয় উত্তর দেন, হ্যাঁ।” এবার যেন নিশ্চিন্ত হয়ে হারদাসবাবু জানতে চান, 
'আপানি যে সাধন দচ্ছেন, তাতে ি ল.ভ হয় ?' প্রভু বলেন, 'এই পাঁথবীতে যত। 
প্রকার সাধন-প্রণালশ আছে, তাতে মানুষ খা কিছ; লাভ করতে পারে, তৎসম,দয়। 
লাভ হবে, তদাতারন্ত প্রেম-ভান্তি লাভ হবে ?১ 

হ'রিদাসবাবু বোলপুরে ফিরে যান। তাঁর মনে হয়, পঁথবীর সব লোক যাঁদ 
গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সাধন পান, তাহলে জগতের প্রকৃত কল্যাণ হয় । পরলোক- 
বাসী আত্মার নির্দেশে হাঁরদাসবাবূর সদগুরু লাভ হয়েছে । 'ীকন্তু যোগাভ্যাস 
হল কোথায় 2 যোগের লক্ষণাঁদ অবশ্য যোগসাধন না করা সত্তেও তাঁর মধ্যে প্রকাশ 
পাচ্ছে! 

এই আশ্রমে গোস্বামণপ্রভুর শিষ্যা ধান্রশীবিদ্যায় পারদর্শঁ ক্ষীরোদাসন্দরী 
দাসী গুরুকে প্রণাম করে মাথা তুলে দেখেন, প্রভুর আসনে বড়ভুজর.পে মহাপ্রভু । 
বিস্ময়-বিহহল হয়ে সাম্বত হাঁরয়ে তান মাঁটতে পড়ে যান। বহন চেষ্টায় তাঁর 
চৈতন্য সম্পাদন হয় । 

গোসাঁইজশর মাতুল বেণীপ্রসাদ ওরফে বেণীমাধব বাগচী জোয়ারদার মহাশয় 
এই আশ্রমে এসে ওঠেন । ভাগ্নে মামাকে সাদর আপ্যায়ন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । 
জোয়ারদার মহাশয় কিন্তু ভাগ্নের নিকট সাধনপ্রার্থী' হন। তান গোসহিকে বলেন, 
“বাবা, সময় তো আমার ফীরয়ে এল! তুমি অগতির গাঁত! কত লোককেই তো 
উদ্ধার করছ । আমারও একটা বাহিত কর? প্রভূ তাঁকে অভয়-বাণী শোনান। তান 
তাঁকে বলেন, “ভয় কি, মামা) আম আপনার সব ভার নিলাম।' তাঁর নিভ'র 


৯. হাঁরদাস বসু-প্রশশত বহাপাতকশীর জীবনে সদঙদরুর লালা" প্রচ্থাবলম্বনে, র 
সংস্করণ, পল্লাঙ্ষ ১১২-১২২। | 


8৫২ সদগুরু শ্রশশ্রীবিজয়কফ 


সবিনয়ে ভাগ্নের কাছে এবার আবেদন করেন, “বাবা, আমার একটি অনুরোধ 
রাখবে? তুমি আর কখনও আমাকে প্রণাম কর না। তোমার প্রণামে আম ভীত- 
সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি গোসাঁই তাঁকে বলেন, তা কি কখন হয়? আপনি আমার 
পৃজনীয়। আপনার চরণে আমার শত প্রণাম । 

পটলডাঙ্গায় একাঁদন গোসাঁইজীর নিকট শ্যামসূন্দর প্রকাশিত হয়ে বলেন, 
তাঁর হাতে অসহ্য যন্ত্রণা । এদন শান্তপুরে পাকশালে তাঁকে 'নয়ে যাবার সময় 
পূজারীর অসাবধানতায় শ্যামসূন্দরের হাত ফেটে যায়। কিন্তু পুজার তা গোপন 
করেন। গোসাঁইর কাছে প্রকট হয়ে শ্যামসুন্দর ঘটনাটি বিবৃত করেন। কালক্ষে্প 
না করে প্রভু তখনই কয়েকজন ভন্তকে 'নয়ে ?শয়ালদহ থেকে ট্রেনে করে রাণাঘাট 
রওনা হন । রাণাঘাট থেকে হেটে মধ্যরান্রে তান শান্তিপুর পেশছেন। পরাদন 
ভোরে মন্দির খোলা হলে, পুরোহিত তাঁর ন্ট স্বীকার করে কাঁদতে থাকেন। 
প্রভুর শানদরেশে কলিকাতা থেকে কাঁন্টপাথর সংগ্রহ করা হয়। তাঁর জ্ঞাতভ্রাতা 
কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কৃফনগরের ভাস্কর 'দয়ে হৃদ্াবহারী শ্যামসূন্দরের 
মতি গাঁড়য়ে আনেন। অগ্রহায়ণে ৫১৩০১) একটি শুভদন দেখে 
যথাশাস্ত্র শ্যামসূল্দরের বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা করা হয়। প্রভুর খুঁড়মা রাঙাঠাকরুণের 
লে লে 
না। কতভাবে তান তাঁদের কৃপা করেছেন । গোসাঁইজ তাঁকে মহাভিষেকের সময় 
মন্দিরে থাকতে অনুরোধ করেন। ভাবাণবন্ট প্রভু শ্যামসূন্দরের 'নার্দ্ট স্থানে 
ল্লীমতা রাধারানীর ডান পাশে নৃতন মার্ত স্থাপন করলেন । শ্যামসুন্দর-রাধারানী 
অপরূপ শোভা ধারণ করলেন । রাঙারণ্ীকরূণ কেদে আকুল হয়ে চৈতন্য হারিয়ে 
ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন । সাম্বত ফিরে এলে 'গোসাঁইকে তিনি বলেন, "হ্যাঁরে বিজয়, 
আমাদের সেই শ্যামসুন্দরকেই যে আম প্রত্যক্ষ করলাম ।' প্রভু বলেন, 'সেই শ্যাম- 
সুন্দরই তো আছেন। কেবল শাস্তমত নবকলেবর করা হল” অগ্গহাাানর জন্য 
পৃবের শ্যামস্ন্দর মৃর্তি শান্তিপুরের গঞ্গায় বিসর্জন করা হল । যে প্রস্তরখস্ডের 
উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাঁপত হলেন, জতে মর্ধাদাপালক গোস্বামীপ্রভু স্বহস্তে অগ্রজ 
জ্াতিদাদা কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নাম লিখে তার নীচে নিজের নাম লিখলেন 
যা এখনও রয়েছে । 

নূতন শ্যামসুন্দর "বিগ্রহ দেবকীনন্দন-প্রাতিষ্ঠিত শ্রীমতীর বিগ্রহের পাশে 
আভনব ও অভূতপূর্ব মনে হয়। ভক্তদের প্রাণ-মন জাাঁড়য়ে যায়। বয়োবৃদ্ধারা, 
যাঁদের সঙ্গে গোসাঁইর ঠাট্রার সম্পক্ণ কৌতুক করে মন্তব্য করেন, হবে না ঃ বিজয় 
ব্রাহ্ম হয়েছিল কনা, তাই রাধারানীর আবার বয়ে দিয়েছে । শ্যামসুন্দর অমন না 
হলে রাধারানীর মন উঠবে কেন? 

£ মাঘ মাসে (১৩০১) সঈতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাটঈীতে এসে শুনেন, 

নৃতন মর্ত গাঁড়রে এনে গোস্বামণপ্রভুর হাতে দিতেই শ্যামসুন্দর হেসে উঠেন। 
এখন বদ্বাস হর না। তান গোসাইিজশকে জাগা করেন, 'শ্যামসুন্দরের 
আবার প্রাতষ্ঠা কি করে হল £” প্রভু উত্তর করেন, পপ্রাতম্ঠা আবার ক ? মার্ত এলে 
উনি দিকে তাকাতেই [তান হেলে উঠেন তিনি ভর ছটেই ছেল তার ইচ্ছার তি 
না হয়? শ্রদ্ধায় তিনি জাগ্রত হয়ে উঠেন । 

যোগসাধনে অনীহা সত্তেও" সনাতন ধর্মের প্রাত হারদাসবাধূর দন দন 
অনুরাগ বৃদ্ধ পেতে থাকে। তথাঁপ ব্রন্মোপাসনার প্রত ভা দুর্বলতা ছিল + 


সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রীব্ন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন ৪৫৩ 


তজ্জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনে যেতেন আর ওখান থেকে ফিরে এলেই 
তাঁর জর হত । এবার গ্রুদর্শনে এসে মাঘ মাস, ১৩০১) তিনি গোস্বামনপ্রভূকে 
অকপটে এসব খলে কলেন। হাঁরদাসবাব্দর গ্রন্থে তাঁদের কথোপকথন যেমন আছে 
তা আনুপহীর্বক নীচে বিবৃত হল-- 

আঁম--এখন আমার শারীরিক অবস্থা মন্দ নহে; কিন্তু সময়ে সময়ে বিশেষ 
উপাসনায় আমি শান্তিনিকেতনে গিয়া থাঁক। শান্তানকেতনে গেলেই আমার 
জবরভাব হয়। শান্তিনিকেতন কেমন পাঁরদ্কার পারচ্ছন্ন স্বাস্থাকর স্থান, অসুখের 
কোন কারণ নাই, িন্তু আমার এ স্থান সহ্য হইতেছে না। 

গোঁসাই- সেখানে কিছু খাও নাকি ? 

আঁম- প্রাতগ্কালে চেয়ারে বাঁসয়া টেবিলে একটু চা খাই। 

গোঁসাই-ছি, ছি, 1ছ, উচ্ছিষ্ট খাওয়া তোমাদের নষেধ, টেবিলে চা খাও. এ 
কেমন কথা ? 
৬ িন্পিডিই রি রিরটাি হর রাজরনানিজারারীনন 

না। 

গোঁসাই-উচ্ছম্ট আর কাহাকে বলে? ঠাকুরবাবুদের টোবধিল উীচ্ছম্ট, চেয়ার 
উীচ্ছন্ট, উত্হাদের 'বছানাপন্ত আসবাব সমস্তই ডীচ্ছন্ট। উীচ্ছন্ট চেয়ারে বাঁসয়া 
উীচ্ছন্ট ট্োবলে চা খাইলে ডীচ্ছস্ট খাওয়া হইল নান এই উীচ্ছম্ট খাওয়াতেই 
তোমার জহর হয়। 

আঁম- পাঁথবীশহদ্ধ লেক তো উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, আমিও তো কখন ডীঁচ্ছন্টের 
বাছ-বিচার কাঁরিয়া চাল নাই; উচ্ছিম্ট খাওয়ার দরুণ কাহারও তো কখন জবর হইতে 
দেখি নাই বা শুনি নাই । উীচ্ছন্ট খাইলে জবর হয়, এ আবার কেমন কথা ? 

গে।সাই- সাধন পাইয়াছ, এখন আর উচ্চছিম্ট খাওয়া সহ্য হইবে না, ভগবানের 
নামে গুরুশান্তর বলে প্রাতীনিয়ত তোমাদের দেহের রন্তু ও দেহের প্রত্যেক পরমাণু 
বিশুদ্ধ হইতেছে; তোমাদের দেহের বিশুদ্ধ রক্তের সাহত অপবিত্র আহারজনিত 
দষত রন্তু আর মিাঁশবে না। উীচ্ছিন্ট আহার কাঁরবামাত্র বমি হইয়া যাইবে, অথব' 
পেটের পড়া উপাঁস্থত হইবে । যাঁদ তাহা না হইয়া পাঁরপাক হইয়া আহ।ব্য বস্তু 
রক্তে পাঁরণত হয়, তাহা হইলে জহর হইবে । যতাঁদন এই অপাঁবত্র রন্ড জবর দ্বারা 
বিশুদ্ধ হইয়া না যাইবে, ততাঁদন শরীর সংস্থ হইবে না। 

আমি-গুরুভাইগণের মধ্যে কেহ কেহ উচ্ছিম্টের বিচার কাঁরয়া চলেন, না, 
সত মাংস পযন্ত আহার কারয়া থাকেন; তাহাদের তো কোন অনিম্ট হইতে 

খ না। 

গোঁসাই- গুরুশান্তি বলে যাহাদের শরীরের রন্ড বিশুদ্ধ হয় নাই, তাহাদের 
উচ্ছিন্ট আহার সহ্য পায়, কিন্তু তাহাতে গুরুশান্ত ম্লান হইয়া যায়। গরুশান্ত 
পারবাদ্ধত হইতে পায় না; প্রাণে শুজ্কতা আইসে । কাহারও কাহারও খহব 
হয়, তাহা তাহারা বৃকিতে পার না। আম এইজন্য পাঁরবারবর্গকে সব্ত্বদাই। 
সাবধান কারতাম, তথাপি অভ্যাস-দোষে তাঁহারা সময়ে সময়ে আমাকে উীঁচ্ছম্ট 
খাওয়াইতেন ; উচ্ছিষ্ট উদরস্থ হইবামান্র আমার বাম হইত ও মুখ 1দয়া রন্ত উঠিত। 
আম ইহার জন্য পারবারবর্গকে সময় সময় কড়ই তিরস্কার কারতাম।  & 

র £ তারপর লিখেছেন, "গোস্বামী মহাশয়ের মুখে এই সকল কথা, 

শুনয়া অবাধ আর আম শান্তিনকেতনে কোন বস্তু আহার কাঁরতাম না। তথায় 


৪8৫৪ সদগরু শ্রাশ্রীবিজয়কৃঃ 


খুব সাবধানে থাকতাম । তথায় গেলে পূর্বে যেরুপ শরীরে জবরভাব হইত এখন 
হইতে আর সেরুপ জবরভাব হইত না।”' 

হর ইচ্ছা হয়, শান্তিপুরে যেয়ে শ্যামসল্দরকে দর্শন করে আসেন। 
গুরুর নিকট তাঁর মনোবাসনা ব্যস্ত করতেই [তান বলেন, “বেশ তো, এস গিয়ে। 
নবদ্বীপেও তন দিন 'িতনরাতি থেকে বিশ্রহাঁদ দর্শন করা ভাল। 
পণ্ডিত মহাশয়কে নিয়ে শাল্তিপুর রওনা হন। শান্তিপুরে এককালে গোস্বামশ- 
প্রভু দোতলায় হলঘরে থাকতেন । ও"রা দেখেন দালান জীশর্ণশীর্শ আস্তর খসে 
পড়ছে। কিন্তু এ ঘরটিতে প্রবেশ করামান্র উভয়েই বেসামাল হয়ে পড়েন। কবে 
কোন্কালে গোসহি এ ঘরে ছিলেন! অথচ সেই শান্তর খেলা তাঁরা দুজনেই 
সাবশেষ হৃদয়জ্গম করলেন। 

তীর উপাখ্যানে আছে-_ 

“যোগী 1......... শ্লীচৈতন্যের ন্যায় অনেক মহাত্মা এই গয়াধামে ধর্মজীবন লাভ 
কাঁরয়াছেন। ইহন সিদ্ধস্থান। সেই সদ্ধপুরুষগণের *বাস-প্রশ্বাস এখনও গয়ায়' 
বশুদ্ধ পার্বতীয় সমীরণে প্রবাহিত হইতেছে। 

আশাবতী। সে ক প্রভো! *বাস-প্রশ্বাস কি এক স্থানে বাঁসয়া থাকে ? ইহার 
তাৎপর্য বাঁঝতে পারলাম না। 

যোগী । মৃগনাঁভি কোন গৃহে বাক্সে বদ্ধ করিয়া রাঁখয়া কিছুদিন পরে তাহা 
স্থানান্তাঁরত কারলেও 'বশ-পপচশ বৎসর পধ্যন্ত যখনই বাক্স খুলবে, তখনই গন্ধ 
পাইবে ইহা রুপে সম্ভব হয়? বিশ্বপাঁত জগদশবরের কি যে মাহমা, কি যে 
কৌশল, তাহা কে বাঁলতে পারে 2..মা আশাবতি! ভগবানের অনন্ত মহিমা, মনুষ্য 
ক্ষুদ্র কীট । ক্ষুদ্র পুঁটি মাছ ক মহাসমুদ্র সন্তরণ দয়া সীমা কাঁরতে পারে? না, 
কখনই না। মহাসমদ্র অপেক্ষাও জগদীশবর অনন্ত। কে তাঁহার মাহমা জানতে 
পারে ? তান কৃপা কাঁরয়া যতটুকু জানান, ততটুকু জানিতে পারে । 

ইহা আম প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যেখানে কোন মহাত্মা তপস্যা কাঁরয়া 'সাদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন, সহন্ত্র বংসর পরেও যাঁদ কেহ সেইরৃপ তপস্যার ভাবে শুদ্ধ মনে সেই 
স্থানে উপবেশন করেন, সেই মুহবতেহি ?সম্বপরনষের কুন্ডালনী শান্ত তাঁহাকে 
স্পর্শ কারয়া আভভূত কাঁরবে, সন্দেহ নাই ।' 

গোস্বামীপ্রভুও বলেছেন, 'ষে স্থানে কোন প্রবল শান্তশালী মহাত্মা কিছুকাল 
সাধনভজন করেন, সেখানে তাঁর শান্তর "ক্রিয়া বহুকাল থেকে যায়। কোন শ্রদ্ধাবান 
শান্তশালী লোক তথায় উপাস্থত হলেই, সেই শান্তর ক্রিয়া তিনি উপলাব্ধ 
করবেন ।' 

শাল্তপুরে মধ্যাহ্-ভোগের পূর্বে শ্যামসুন্দরকে পাকশালে নেবার সময়, তাঁর 
পরিধেয় পশতবসনের অংশ চোখে পড়তেই হ'রদাসবাবুর প্রাণায়ামের গর্জন শুরু 
হয়। অশ্রু, কম্প পুলকাঁদ প্রকাশ পায় তাঁর মধ্যে । হরিদাসবাবুর নিজের লেখা 
বিবরণ ত করা হল, 'মধ্যাহে ভোগ প্রস্তুত হইলে শঢমসুন্দরকে শ্রীমান্দির 
হইতে বাহর করিয়া ভোগ-মান্দিরে (সেই কালীপড়া ঝুলপূর্ণ রাল্লাঘরে) আনা 
হইল। মন্দির হইতে শ্যামসুল্দরকে বাহর করায় তাঁহার পাঁরধেয় পঈতবসনের 


১. হারদাস বসু-প্রণশত “মহাপাতকশীর জশবনে সদগুরুর লশলা' গ্রল্থাবলম্বনে, ২য় 
সংস্করণ, পল্রা্ক ৯৫৮-৯১৬০। 


সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রীবৃন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন ৪৫% 


একটু ফুপীমানত্র আমার নয়নগোচর হইল, শ্যামসুন্দর নয়নগোচর না হইতেই এ 
ফশুপীটুকু দৌখিয়াই আম একেবারে অসামাল হইয়া পাঁড়লাম। রে 
ক্রিয়া আরম্ভ হইল, ভীষণ প্রাণায়াম উপাস্থত, সর্বাঙ্গ অশ্রুজলে ভাঁসিয়া যাইতে 
লাগিল, বিবিধ অঙ্গচেম্টা আরম্ভ হইল, প্রাণায়ামের গজ'ন হইতে লাগল, আদি 
আর আপনাকে সামলাইতে পারলাম না। গোস্বামী মহাশয়ের জ্ঞাতগণ, স্ত্রশ- 
পুরুষ অনেকে সমবেত হইয়া এই ব্যাপার দোঁখয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। 

ইতিমধ্যে শ্যামসুন্দর আসিয়া ভোগে বসিলেন। তাঁহাকে দর্শন কাঁরয়া প্রাণের 
মধ্যে অমৃতের প্রবাহ বাঁহতে লাগল । শরীর ও প্রাণের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়া হইতে 
ল'ণগল, তাহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই । আম কেবল দ্রম্টাস্বরূপে দেখতে ও 
প্রাণের মধ্যে ভোগ করিতে লাগলাম। শ্যামস্‌ন্দর প্রস্তরমৃর্ত। ইহাতে যে 
ভগবত্তা সংস্থা্পিত হইয়াছে, তাহাও আমি বিশ্বাস করিতাম না। ইহা তো একখন্ড 
প্রস্তরমান্ত্র, ইহাই আমার ধারণা ছিল; তথাপি এই মূর্তি দর্শন দূরে থাকুক, অঙ্গের 
বস্তের একটু ফশুপন দোখয়া আমার এই অবস্থা হইল 1" 

শান্তপুরে তিন দন থেকে পাণ্ডিত মহাশয় ও হারদাস বসু মহাশয় তিন 
দিন তিন রান্র বাস করার জন্য শ্রীধান্ম নবদ্বীপে শাগয়োছলেন। গোসাইজন 
হারদাসবাবূকে পূর্বে ভান্তশাস্ত পাঠ করতে বলোছলেন। তানও শ্রীচৈতন্য- 
চাঁরতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করতেন । শ্রীচৈতনাচারতামৃতে শ্রীমন মহাপ্রভুর 
শ্রীমখে, হরিদাসবাবু তাঁর জন্মভূমি কুলশনগ্রামের বর্ণনা দেখে বিস্মিত হন। অথচ 
গৌরসন্দর যে কুলীনগ্রামে কখন গিয়েছেন, তার কোথাও উল্লেখ নেই । হরিদাস- 
বাবু লিখেছেন, প্রীচৈতন্যচারতামৃতের এই পাঠ দৌখয়া আমার মনে বড়ই একটা 
খটকা বাঁধল । যে ব্যান্ত কখন কুলশনগ্রামে গেলেন না, কুলীনগ্রামের লোকের চাঁরন্র 
দোঁখলেন না, সঙ্গ কাঁরলেন না, সেই ব্যান্ত কেমন কাঁরয়া কুলীনগ্রাম সম্বন্ধে এত 
উচ্চ আভিপ্রায় ব্যন্ত করেন ? এই খটকা নিবারণ করার জন্য আমি একদিন গোস্বামী 
মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কাঁরলাম-_ 

আমি- মহাশয়! শ্রীমল্মহাপ্রভূ ি কখনও কুলীনগ্রাম গিয়াঁছলেন ? 

গোঁসাই- হ্যাঁ, তিনি গিয়াছিলেন। 

আ'ম--কখন িয়াছিলেন 2 

গোঁসাই- সন্ধ্যাস গ্রহণের পর, রাঢ় দেশ ভ্রমণকালে । 

আ'ম- কোন গ্রন্থে তো ইহার উল্লেখ দোঁখ না? 

গোঁসাই--সব কথা গ্রন্থে থাকে না।২ 
হাঁরদ্দসবাবূর 'বশ্বাস হল না। তানি মনে করলেন, গোসহি কারও কাছে শুনে 
থাকবেন এবং তথ্য 'শনর্ণয় না করেই এরুপ ধারণা করেছেন। কল্তু এবার শ্রীধা 
নবদ্বীপ গিয়ে ঘটনাচক্রে তাঁর মনের আমূল পারবর্তন হল। একদিন নবদ্বীপের! 
এক আখড়ায় শাস্তপাঠ হচ্ছে জেনে, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই উভয়ে শুনতে পান যে, 
পাঠক মহাশয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, 'কুলীনগ্রামে মহাপ্রভু এসেছেন, তকে 
দর্শন করার জন্য গ্রামবাসীগণ ছুটে আসছেন ।' হারদাসবাব লিখেছেন, “আম 
পাঠক মহাশয়কে 1জজ্ঞাসা কারলাম-_ 


১. হরিদাস বসু-প্রণণত 'মহাপাতকশীর জীবনে সদূগুরুর লালা”, ২য় সং, পু ১৭০-১৭৯। 
৯. এঁ এ এঁ এ পৃ ১৬৪। 





৪৫৬৬ সদগুরু শ্রশশ্রীবজয়কৃণ 


আম- গ্রন্থখানির নাম কি? 

পাঠক--শ্রীচৈতন্যভাগবত। 

আম- আম শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ কারয়াছি, তাহাতে তো এর্‌প পাঠ নাই! 

পাঠক- শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনেক অংশ লোপ পাইয়াছে। এ আত প্রাচঈন 
গ্রল্থ; ছাপার পশ্াথতে সমস্ত নাই । ১ 

কলিকাতা ফিরে গুরুর কাছে অকপটে তাঁরা শান্তিপুর ও নবদ্বীপের সব 
আভিজ্ঞতা নিবেদন করলেন । ভান্তি দ্বারা ইট, কাঠ, পাথরেও যে ভগবত্তা সংস্থাশপিত 
হয়, এবার বসু মহাশয়ের তা বশবাস হল। আরও ীব*বাস হল গোস্বামনপ্রভু 
'্রকালজ্ঞ। তিনি কখনও অনৃত বলেন না।” হারিদাসবাব্‌ মাঘ মাসেই বোলপুর' 
ফিরে যান। পণ্ডিত মহাশয় প্রভুর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন যাবেন বলে আশ্রমে দেকে 
যান । 

৮ ফাল্গুন, ১৩০১; ভোরবেলা গোসাঁইজন যোগজনীবন গোস্বামী মহাশয়কে ডেকে 
বলেন, আজই আমরা শ্রীবৃন্দাবন রওনা হব। তোমরা সব গ্াছয়ে নাও ।, যোগ্বজীবন 
পিতাকে সশ্রদ্ধভাবে বলেন, 'হাতে যে মোটেই টাকাকাঁড় নেই, বাবা । আজ কি করে 
সম্ভব হবে?" প্রভু নিরুদ্বেগে তাঁকে আবার বলেন, গুরুজ আদেশ করেছেন 
আজই যেতে । এর উপর তো আর কোন কথা উত্তে না। আজই যাব। 'টকেটের 
ব্যবস্থা না হলে হেটে ফাব। তোমরা সকলে প্রস্তুত হও ।” প্রভুর আদেশ শুনে 
যোগজশবন গোসাঁই 'নরবলম্ব "চন্তে তাঁর ঘরে গেলেন । 

ঠিক এ সময় মোঁদনীপহরের ডাঃ ভুবনেশ্বর িন্র মহাশয় এলেন সীতারাম ঘোষ 
স্ট্রীটের আশ্রমবাটীতে । 'মন্র মহাশয় কাঁলকাতা মোডকেল কলেজে গোস্বামী 
মহাশয়ের সতীর্থ ছিলেন। গোসাঁইজনর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তান বলেন, “তোমার 
আশ্রমের জন্য কিছ; টাকা জমিয়োছিলাম ৷ এবার কলিকাতা আসার সময় মনে পড়ায় 
টাকাগ্বীল সঙ্গে করে 1নয়ে এসোঁছি।” এই বলে পাঁচশত টাকার একটি তোড়া তানি 
প্রভুর আসনের সম্মুখে রাখেন ।২ গোস্বামনপ্রভূ উপাঁস্থত শিষ্যদের বলেন, “একবার 
যোগজাবনকে দেখে যেতে বল । 

এীদনই গোসাঁইজট শ্রীবৃন্দাবন যান্তা করেন। সঙ্গে বহু শিষ্য-শিষ্যা । শাঁনল্তি- 
সুধা দেবী পূর্বে আর কখন শ্রীবৃন্দাবন যান নিন৷ তাঁর তৃতীয় পুন্রের বয়স তখন' 
এক মাস। গোসাঁই তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, ভয় নাই, শান্ত, শীতে তোর ছেলের 
আনন্ট হবে না।' মুক্তকেশ দেবী, যোগজীবন গোস্বামী, জগদ্বম্ধু মৈল্র, িধু 
ঘোষ, সরলনাথ গুহ, শ্রীধর ঘোষ, পাঁণ্ডিত মহাশয়, বেণশীমাধব দে, সারদাকান্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে হন সহযাত্রী । কলিকাতার ভন্তেরা সব খবর পেয়ে 
এসেছেন প্রভুকে দর্শন করতে । যাত্রার পূর্বে গোসাঁই তাঁদের বলেন, “আমাকো 
আপনারা আশীর্বাদ করুন, শ্রীমতীর কৃপা যেন লাভ কার! 1সশড় 'দয়ে নীচে 
নেমে বাড়ীর মেথরকে দেখে. তাকে ভূমিম্ভ প্রণাম করে গোস্বামী মহাশয় বলেন, 
“আমাকে আশীর্বাদ কর, আম যেন রাধারানীর দর্শন পাই! গোস্বামীপ্রভুর এই 
দৈন্য দেখে বড়ুয়া” জমাদার ও 'শষ্যেরা কান্নায় উদ্বোলত হয়ে উঠেন । সকলেই 
প্রভুর ভাবী-বিরহে আভভূত হয়ে পড়েন। 


৯. হাঁরদাস বস-প্রণীত “মহাপাতকীর জশবনে সদ্‌গুরুর লশলা” ২য় সং, পৃ ১৭৪। 
২. "মান্দর' পান্ুকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে । 


সীতারাম ঘোষ স্ট্রগটে অবস্থান ও শ্রীবৃন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন ৪৫৭ 

কানপুরে মল্মথ মুখোপাধ্যায়ের সাঁনবন্ধ অনুরোধে গোসাঁই তাঁর বাসায 
কয়েকাঁদন থাকেন। মল্মথবাবূর সহধার্মণণ সদ্ধেশ্বরশ ৮ টা 
শ্রীবৃন্দাবনের গাঁড়তে উঠে প্রভূ 'শষ্যদের বলেন, ধামে পেসছে সকলেরই এই 
কয়েকটি কথা মেনে চললে ভাল হয়'_- 

১. আঁনবোদিত বস্তু আহার না করে তুলসী 'দয়ে নবেদন করা; 

২. কোন ব্লজবাসীকে হনন মনে না করা; তাঁদের কখনও কোন দোষ দর্শন না 


করা। 

৩. ব্রজমায়ীদের প্রাতি কটাক্ষ করে কোন কথ্থা না বলা। 

৪. প্রত্যহ মান্দরে গিয়ে কোন না কোন 'বগ্রহ দর্শন করা । 
ধিধৃবাবু বলেন, গুরু সঙ্গে রয়েছেন, আবার মান্দরে গিয়ে নিত্য বিগ্রহ দর্শনের 
“ক সার্থকতা 2 কবীর বলেছেন, গুর্‌ ও গোবন্দ সম্মুখে উপাস্থিত হলে, গুরুকেই 
প্রথম প্রণাম করতে হয়. কারণ গতাঁনই তো গোঁবন্দজীকে চানয়েছেন।' গোস্বামী- 
প্রভু বলেন, 'কবীর তো ঠিকই বলেছেন। তান তো বিগ্রহকে দর্শন করতে বার 
করেন নাই। বিধু, এ কথা জেন যে, ভগ্মবং-তত্ব গুরূতত্তেরই অন্তর্গত । গরু 
ভান্ত লাভ হলে, ভগবান ও তাঁর বিগ্রহের প্রাত ভান্ত না হয়ে পারে না। কেউ যাঁদ 
বলেন কখনও, তাঁর গুরুভান্ত লাভ হক্পেছে, অথচ তান বিগ্রহাঁদ মানেন না, 
তাহলে এই বুঝা যাবে, তাঁর মোটেই গুরযুভাঁন্ত লাভ হয় নাই ।' 

গাঁড় মথুরা স্টেশনে পেশছলে মথুরার পান্ডা লুশচপুরী চৌবে গোস্বামী 
মহাশয়কে দেখে আনন্দে উৎফল্ল হয়ে উঠেন। তান কয়েকটি টাঙ্গা ভাড়া করে 
দিলে শিষ্যদের নিয়ে প্রভূ তাতে উঠে বসেন। মথ্‌রা থেকে শ্রীবন্দাবনের ব্যবধান 
ছয় মাইল শ্রীবৃন্দাবনের উপকণ্ঠে পেসছামান্র গোসীই টাঙ্গা থেকে নেমে, রজে 
লুটিয়ে পড়েন। ভাবে বিভোর হয়ে তান টলতে টলতে চলতে প্রাকেন। মাসখানেক 
একে একে চারা কুঞ্জে থেকে অবশেষে লুইবাজারে তীর্ঘথমাণিকুঞ্জে গোস্বামীপ্রভু! 
তাঁর শিষ্যদের 'নয়ে ছয় মাস ছিলেন। প্রথমে কালাবাবুর কুঞ্জে তিনি 
ওখানে অসুবধা হওয়ায় কয়েকদিন পরই তাঁরা উমেদ 'সংহের কুজে শগায়ে উঠেন। 
এখানেও বোঁশ 'দিন থাকা সম্ভব হয় 'ন। কারণ কুর্জের আঁধকারণী দঈর্ঘীদনের জন্য 
কুগ্জ ভাড়া দিতে অস্বীকৃত হলেন। এখান থেকে তাঁরা নাভাকুঞ্জে 'গয়ে উঠেন। 
ওখানে গিয়ে জানতে পারেন. কুঞ্জের কামদার ডাকাত দলের সর্দার । বধুকধ 
একখান বাঁশের লাঠি নিয়ে সারা রাত জাগা থাকেন । সকলেই বানদ্র-রজনা যাপন 
করেন। একরা'ত্র ওখানে থেকে, পরাদন নরহরিদাস বাবাজীর কু্জে তাঁরা চলে যান। 
এখানে কয়েকাদন থেকে পাশে তীর্থমাঁণ কুঞ্জে তাঁরা উঠে যান। নবকুমার বিশ্বাস 
পূর্ব হতেই শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। পাঁণ্ডত ভারতচন্দ্র ম*খোপান্যার মহাশয় রাধা- 
কুণ্ডে ছিলেন। তাঁরা উভয়ে এসে যোগ দেন। শষ্য ভারত পাণ্ডিত্‌ মহাশয়ের উপর 
গোস্বামশপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন-আশ্রম পাঁরচালনার ভার দেন। তানি আত পাঁরপাঁটিভাবে 
তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন। তাঁর বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার তারপাশায়। ঢাকা 


চিন্তে সম্ভোগ করতেন। বাঁরশালের লম্প্রাতম্ঠ উকিল সতাঁথ গোরাচাঁদ দাশ 
পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁর দর্শন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ বিষয়ে নিতান্ত অন 


৪৫৮ সদৃগর শ্রীশ্রসবিজয়কৃক 


এঁর্প ভাব প্রকাশ করেন। তখন বিচক্ষণ ব্যবহারজীবা, রাধারানীর রূপের বিকৃত 
বর্ণনা শুরু করেন। তা শুনে গোরাচাঁদবাবুর ভুল সংশোধনের জন্য পশ্ডিত মহাশয় 
প্রীমতীর রূপ-বেশ-কেশ-হাস্য-লাস্যের বর্ণনা করতে পাকেন। হঠাৎ তাঁর হুশ 
হয়, গোরাচাঁদবাব্‌ তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের গুড় কথাসকল কৌশল করে জেনে 
নচ্ছেন। তখন তানি একেবারে নির্বাক হয়ে পড়েন।» 

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই সময় প্রত্যহ দু-তিন শ টাকার মান-অর্ডার 
আসত। তিনি মূ্তহস্তে তা দান করে ?দতেন। একাঁদন খবর পাওয়া গেল, ডাকাতরা 
রাত্রিতে লুটপাট করতে তাঁর কুঙ্জে আসবে । গোসাই শিষ্যদের বুলন, “ডাঁকাত 
এলে ওদের বাধা দিও না। এরা পোস্টাঁফস থেকে মাঁন-অর্ভারের সন্ধান পায় । 
এ রান্রে ডাকাতেরা ভুল করে পাশের কুঞ্জে চড়াও করে । পরাঁদন মথুরা থেকে ফৌজ' 
এসে শ্লীবৃন্দাবনের নিরাপত্তা আনে। 

তীর্থমাণর কুর্জে একদন এক ব্লজবাসী প্রভুকে গোবিন্দজীর অল্নভোগের 
প্রসাদ এনে দেন। তখন মেথর-রমণী পায়খানা পাঁরম্কার করতে এসোছল। তার 
কাজ শেষ করে যখন সে ফিরে যাচ্ছল, গোস্বামী মহাশয় তাকে ডাকয়ে এনে 
বলেন, “শৈশবে বিষ্ঠা পারিম্কার করতেন মা, এখন সেই কাজ তুমি করছ। তোমাকে, 
মা, আম আর কি দেব ? আমার কাছে গোবিন্দজীর প্রসাদ আছে, তাই তুমি নাও ।” 
গোস্বামীপ্রভূর এই দরদভরা কথা শুনে, সে কে*দে বলে, 'বাবা, অমন করে কেউ তো 
আমাদের কখনও বলেন না।' 

এবার শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামীপ্রভু প্রায়ই অপরাহে কেশীঘাট, ধীরসমনর, জ্বান- 
গোধুল প্রভৃতি স্থানে যেতেন। নাতে কোন কোন 'দিন ঘণ্টা দুই 
থাকতেন। তাঁর শ্রীমূখে ভগবং-প্রসঙ্গ শ্রবণ করার জন্য ওখানে ভভ্ত-সমাবেশ হত। 

একট ষোল-সতের বছরের তরূণ (১৭ আষাঢ়, ১৩০২) সন্ধ্যায় তীর্থমণি- 
কুঞ্জে পেশছে। প্রভুকে প্রণাম করতেই "তান বলেন, সারদা, শীগাঁগির একে খেতে 
দাও। পাঁচ-ছদিন ধরে সে অভুন্ত।' সৃতিকাগারে এরই ষম্ঠীররতের দিন তার মা 
স্বপ্নে দেখেন লালপেড়ে শাঁড়পরা, সিশথতে সপ্দুর একটি রমণী মার কোল 
থেকে শিশুটিকে ছনিয়ে 'নয়ে যায়। মায়ের আর্তনাদে দেবাঁদদেব মহাদেব 
প্রকাশিত হয়ে সেই শিম্টাচারহীনা নারীকে দণ্ড "দয়ে প্রহার করতেই মায়ের বুকে 
ছেলোঁটকে ফেলে সে পালিয়ে যায় । স্ব*নাঁট মার অন্তরে দাগ কাটে । মার মনে প্রশ্ন 
জাগে, জটাজ্‌টধারী সৌম্যমৃর্ত শিবের হাতে 'ত্রিশুলের পারবর্তে দশ্ড কেন 2 

ফারদপুর জেলায় খাঁলয়ার জমদার চাটুয্যেবাড়ীতে ১ ভাদ্র, ১২৮৫ 
বঙ্গাব্দে এই স্বপ্নাঁট এক প্রসূতি দেখেছিলেন । শশশুটির নাম রাখা হয় িরণচাঁদ। 
বড় হয়ে বাঁরশাল স্কুলে সে পড়াশুনা করে। ঢাকার একাঁট ছেলে, নাম মাখনলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় তার অন্তরগ্গ সহপাঠী । মাখন রাখালবাবুর বাড়ীতে প্রভুর কাছ 
থেকে সাধন পেয়োছিল। কিরণ মাখনের কাছ থেকে গোসাঁইজনীর একখানা ছবি 
একাদন বাড়ীতে ?নয়ে আসে। ছাবখানা দেখে 'কিরণচাঁদের মা হন 'বস্ময়াবিষ্ট। 
কিরণের মা আঁতুড়ে শিবকে যষেরূপে দর্শন করোছিলেন, হুবহ সেই শবের! 
আলোকাঁচন্র! ইনিই 'কিরণের জীবনদাতা। মার সম্মাত পেয়ে মাখনের সঙ্গে 
গেশ্ডোরিয়া গিয়ে কিরণচাঁদ প্রভুর কাছে সাধন প্রার্থনা করেন। গোসাইি তাঁকে বলেন, 


৯. গোস্বামীপ্রভূর শিষ্য মহেশচম্দ্র দে সরকার মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত। 





সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রীব্ন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন ৪৫৯ 
এখন সময় হয় নাই।' কয়েক বছর কেটে যায়। আষাঢ় ১৩০২) গোসাঁ 
সতারাম ঘোষ স্টশটে আছেন জেনে, দকরণ কদিকাতাষ ০০০২১ মোসাইজন 
স্্রীটের বাসায় খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পান, তিন-চার মাস পূর্বে গোস্বামশপ্রভু 
শ্রীবৃন্দাবন রওনা হয়ে গেছেন। 'কিরণচাঁদের মাথায় যেন বাজ পড়ে। তাঁর আর তর 
সয় না। মনে মনে তানি ভাবেন, “এ জীবন রেখে আর 1ক হবে? আমার ভাগ্যে আর 
গোসাইর সাধন নেই! রাঁন্রর অন্ধকারে জগন্নাথ ঘাটে গগয়ে গঙ্গায় নামেন তানি 

করতে । গলাজলে নেমে তিনি শুনেন, করণ, তুমি এ কি করছ? 

এখন তোমার সময় হয়েছে। তুমি শ্রীবৃন্দাবনে এস, তোমার সাধন হবে । গ্যাসের 
আলোয় কিরণ দেখতে পান, প্রভু তারে দাঁড়িয়ে, হাতে দণ্ডকমণ্ডলু। উপরে উঠে 
তাঁকে না দেখে, শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে তান হাঁটতে থাকেন। পরাদিন প্রভাতে 
বালীতে পাঁরবারের এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তান মথুরার টিকেট 
'িনে তাঁকে ট্রেনে উঠিয়ে দেন। মথুরা নেমে খেয়াল হয়, গোস্বামণপ্রভুর ঠিকানা 
তো জানা নেই। কিন্তু গোসাঁই পূর্ব থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন । প্রভুর 
মথুরার পান্ডা, লুঁচপুর চোবে স্টেশনে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 
“গোসাঁইর কাছে যাবে, বাঁঝ!, এক্কা ঠিক করে, শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামণপ্রভূর ঠিকানা 
বলে, তিনি ভাড়া চুকিয়ে দেন। এীদনই (৯৭ আষাঢ়, ১৯৩০২) রান্র একটায় কিরণ- 
চাঁদের সাধন হয়। ৃ 

গোসাঁই মুন্তকেশন দেবীকে পরের দিন বলেন, গতরান্রে যে ছেলোটর সাধন 
হল, তাকে নাম করার জন্য একট জন জায়গার ব্যবস্থা করে দিলে ভাল হয়।' 
খাল ঘর আর কোথায় ? তানি তাঁকে ভাড়ার ঘরে নিয়ে একটা জায়গা খাল করে, 
বাইরে থেকে শিকল তুলে দেন। 'করণচাঁছদ তন্ময় হয়ে নাম করেন । হঠাৎ 'শকল' 
খোলার আওয়াজ কানে আসতেই তিনি চেয়ে দেখেন, শ্রীধরবাবু ঘরে প্রবেশ করে, 
রসগোল্লার হাড় থেকে একাটর পর একাঁট তাঁর নিজের মুখে ফেলছেন; কিরণ- 
চাঁদের মুখের [ভিতরও কয়েকাঁট ফেলেন। তারপর বাইরে থেকে শিকল তুলে তিনি 
চলে যান। খানিকবাদে মুস্তকেশী দেবী ঘরে ডুকে দেখেন, হাড় শন্য। কিরণকে 
শীজজ্ঞাসা করেন, রসগোল্লা গেল কোথায় £' হিরণ বলেন. শক জান! আম তো 
চোখ বুজে নাম করাঁছলাম। বুড়াঠাকরূণ বলেন, 'আ, আমার কপাল! তুমিও 
ওদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে !* 

নবকুমারবাব্‌ কেশঘাটের উৎকৃষ্ট খরমুজা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন প্রচুর 
পাঁরমাণে । গ্রীন্মের সময় এ এক অপূর্ব খাদ্য--ভিতর যেন শীতল হয়ে যেত। 
খরমুজা গোস্বামীপ্রভুর খুব "প্রয় িল। 

ঢাকা থেকে এক শশষ্যা পোস্টপার্শেলে গোস্বামনপ্রভূর জন্য কছু আচার 
পাঠিয়েছিলেন । কন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে বললেন, ছ! ছি! পূর্বে যা করোছ, 
এখন কি আর তা করতে পার ? ওরুপ করতে গেলে সদাচারন্রস্ট হয়ে পাঁতিত হতে 
হয়। ইহা কাউকে দিও না। খে দাও, এভাবে যেন আর না পাঠান ।' 

একাদন সকালে গোস্বামশ মহাশয় বলেন, “একটি পেরেক আছে 2" শ্রীধর তাঁর 
ঘরে মশারণর ভিতর বসে নাম করাছলেন। সরলনাথ ছুটে গয়ে শ্রীধরের মশারার 
দঁড়-আঁটা একটি পেরক তুলে গোসাহিকে দিয়ে আসেন । সরলনাৎ এর পর শ্রীধরের 


১. সদানল্দ গমন্ত্র-প্রণশত প্দরবেশজাঁ প্রস্গা, অবলম্বনে । 


৪8৬০ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়ক 


ঘরে গেলে, শ্লীধর তেড়ে উঠে তাঁকে +জজ্ঞাসা করেন, ঠাকুর কি বলোছলেন, আমার 
মশারীর পেরেক খুলে নিতে? এ 'নয়ে কথা-কাটাকাণট হয়, তারপর হাতাহাতি । 
নবকুমারবাবু গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি না নিয়ে মৌনী হয়োছলেন। এদের 
ছাড়াতে গগয়ে তাঁর 'শখাগুচ্ছ ছিড়ে যায়। তা দেখে আর একজন সতীর্থ কোমরে 
দুহাত রেখে নাচতে থাকেন । নবকুমারবাবু তাঁর পঠে সজোরে মারেন । গোলমাল! 
শুনে গোসাঁই সরলনাথ ও শ্রীধরকে ডেকে পাঠান । প্রভু শ্রীধরকে বলেন, “তুমি এখনই 
এখান থেকে চলে যাও । আর সরলনাথকে তান বলেন, 'সেবা-আভমানে তমা 
লোককে অনর্থক উদ্বেগ দাও । আম আর তোমার সেবা নেব না। তোমার পক্ষে 
প্রত্যহ পণ্তক্রোশশ পাঁরিক্রমা করা ভাল । নবকুমারবাব্‌ সম্পর্কে তিনি নীরব থাকেন । 
নবকৃমারবাবূর মনে হয়, শ্রীধরের উপর স্মীবচার হয় ি। 'তাঁন ঘটনার যথাযথ 
বিবরণ একখানি কাগজে লিখে গোস্বামশপ্রতুর হাতে তে গেলে, "রতন বলেন, 
“আমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নাই । এতে নবকুমারবাবুর অভিমানে আঘাত 
লাগে। তিনি গ্রীম্মের প্রচণ্ড রোদ্রে নগ্নপর্দে একবস্ত্রে অভুন্ত ও কপর্দকহশন 
অবস্থায় বের হয়ে পড়েন । তাঁর পাঁরধানে ছিল গরদবস্ত্র । স্বামী দেবপ্রসাদ তাঁকে 
প্রাতনিবৃত্ত করার চেম্টা করে বিফল হন । শ্রীধর রাধাকুণন্ড পর্য্ত গিয়ে ই দিনই 
সন্ধ্যায় ফরে আসেন। প্রভূ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ণক হে শ্রীধর, ফিরে এলে যে! 
শ্লীধর বলেন, 'যেতে বলোছিলেন 'গয়েছি, ফিরে আসতে তো বারণ করেন নি ।, 
গোসাই তাঁর কথায় হেসে উঠেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায়, নবকুমারবাবু আশ্রা' 
হয়ে কানপুর গেছেন । চার-পাঁচ দন কেটে যায়, সরলনাথের কোন খবর নেই। 
বুড়াতাকরুণ একে-ওকে আশ্রমবাসী সকলকে বলেন, “সরলনাথের একবারাঁট খোঁজ- 
খবর নাও । ছেলেটা ই বা করছে; খাচ্ছেই বা ক? কেউ গায় মাখেন না। তানি 
তখন গোসাঁইকে গিয়ে ধরেন। প্রভূ আশ্রমবাসীদের বলেন, “সরলনাথকে আসতে 
বল।' খদুজে খুজে যমুনার তীরে তাঁর সন্ধান মলে । চারাঁট খুঁটির উপর 
হোগলার আবরণের নীচে গভজে বালিতে "তান পড়ে আছেন । সতপণর্থদের বলেন, 
ঠাকুর যাঁদ আমার সেবাই 'নবেন না, তাহলে এই জীবন ধারণ করার কই বা 
সার্থকতা £ যমুনায় ডুবে মরব ভেবোছিলাম, কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ; তাই প্রত্যহ 
পণ্টক্রোশী কার আর জল-কাদা খেয়ে বেচে আছ। প্রাণবায়ু কের হয়ে গেলেই 
হল।' গুরুভাইরা যখন বললেন, গাকুর তোমাকে ডেকেছেন, তখন শরীরে যেন 
তাঁর 'বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায়৷ বসবার যার শীস্ত নেই, তান সর্বাগ্রে ছুটতে ছুটতে 
গিয়ে কুঙ্জে পেপছেন। তাঁকে দেখেই গোসাঁই বলেন, “সরলনাথ, কমণ্ডল ভরে জল 

এস. বড় পিপাসা পেয়েছে ।' সরলনাথ যেন হাতের কাছে চাঁদ পেলেন ।* 

রামদাস কাণিয়াবাবা ও জগদীশবাবা এই সময় শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন । তাঁরা প্রায়ই 
গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আলাদা-আলাদা আসতেন ত৭র্থমাণিকুঞ্জে । গোসাইজাীও 
মধ্যে মধ্যে যেতেন ও*দের আশ্রমে । 

আর একজন সাধন প্রায়ই তীর্ঘমাঁণিকুর্জে আসতেন প্রভুকে দর্শন করতে । ব্রজ- 
মন্ডলেই বর্ধাণে তাঁর জন্ম হয়োছিল। নয় বছর বয়সে, অজানার আকর্ষণে ঘর ছেড়ে 
হিমালয়ের পথে পথে তিনি তাঁকে খুজে বেড়ান । চার-পাঁচ বছর কাটে এক লামা 
সাধূর সঙ্জো। পনর বছর বয়সে অযোধ্যার এক রামায়েত সাধুর কাছে দীক্ষা পেয়ে, 


৯. নবকুমার বাগচশ-প্রশীত শ্্ীশ্রীবজয়-কথামৃত” ১ম খশ্ড, পৃ &৫৫-৬। 


সশতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রীবৃন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন ৪৬১ 
হিমালয়ের গোফায় কঠোর সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তানি অন্টাসার্ 
লভ করেন ও কৈলাসপাঁত তাঁকে দর্শন দেন। কিন্তু মন তাঁর ভরে না। মধ্যে মধ্যে 
তাঁর অন্তরে শ্রীবৃন্দাবনের মধুরলণলা স্ফূর্ত হয়ে চকিতে তা 'বিলগন হয়। এই 
লপলারসের আস্বাদন পেয়ে তান কৈলাসপাঁতির শরণাপন্ন হলে. গতাঁন তাঁকে 
শ্রীবন্দাবনে গিয়ে রাধারানীর কৃপাপ্রার্থা হবার নরেশ দেন। তদনুষায়ী তিনি 
রাধাকুণ্ডে উপাঁস্থত হলে একাঁদন শ্রীমতী রাধারানী স্বপ্নে তাঁকে জানান, 
'ভ্রীবন্দাবনে তীর্ধমিকুঙ্জে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ গোস্বামী রয়েছেন: তান সদ্গুরু। 
তাঁর কাছে সাধন পেলে, তোমার মনোবাঞ্থ পূর্ণ হবে।' তিনি তখন গোস্বামী প্রভুকে 
দর্শন করে শ্রীমতার নির্দেশ তাঁকে জ্ঞাপন করেন । গোস্বামী মহাশয় শান্তসণ্তার 
করে তাঁকে সাধন দেন। এীদনই বাবাজন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন পান। দর্শন 
পেয়েই তিনি ভগবানের কাছে এই পুণ্য দর্শনের নিদর্শন প্রার্থনা করেন। ভত্ত- 
বংসল ভগবান তখনই ময়ূর-রূুপ ধারণ করে গা-ঝাড়া দিয়ে কতকগ্লি পালক 
ফেলে অন্তাহ্ত হন। এ পালকগ্হীল সংগ্রহ করে, বাবাজী একাঁট মহুকুট প্রস্তুত 
করে তা পাঁরধান করেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় 'ময়ূরমুকুটবাবা'। চুয়ালিশ 
বছর বয়সে তান গোস্বামনপ্রভুর নিকট সাধন পান। 

শ্রীবৃন্দাবনের প্রচণ্ড গ্রীম্মের রার্রে গোসাঁইর আসন যায় ছাদে। শষ্যেরাও 
তাঁকে 'ঘিরে ছাদেই ঘুমাতেন। শেষরাত্রে কুগ্জ। গুহ গোস্বামীপ্রভুর আসন-ঘর ঝাড়- 
পোঁছ করে রাখতেন। সূর্যোদয়ের পূকেছি প্রভু আসন-ঘরে নেমে যেতেন। এক 
রান্রে কুঞ্জবাবু আসন-ঘর পাঁরিম্কার করতে ঈগয়ে দেখেন, ঘরাঁট ভিতর থেকে অর্গল- 
বদ্ধ । কুঞ্জবাবুর মনে হয়, 'এ 'নশ্যয়ই সরলনাথের কাণ্ড। সে ঘরাঁট পূর্ব থেকে 
পাঁরম্কার করে, আমার এই সেবার আঁধকারটুক ক্ষ-প্র করছে।' কুঞ্জবাব, সজোরে 
দরজায় নাড়া দিতে থাকেন। তখন দরজা একট; ফাঁক করে, মুখ বাঁয়ে প্রভূ বলেন, 
এ ক করছ £ কুঞ্জ গূহ অপ্রস্তুত হয়ে ভাবেন, এএ কি হল! 

বেশ বেলায় গোসাঁই দরজা খুলেন; যোগজীবন সানুনয়ে তাঁকে 'জজ্ঞাসা 
করেন, “ধ্যরান্রে নীচে নেমে এলেন কেন, বাবা? গোস্বামী প্রভু বলেন' ধৃহমালয় 
থেকে কয়েকজন মহাত্মা এসে নিভৃতে আলাপ করতে চাইলেন, তাই।' যোগজ বন 
প্রন করেন, কেন তাঁরা এসোছিলেন ?' প্রভু বলেন, 'আমাকে তাঁদের সঙ্গে যেতে 
পণড়াপপাঁড় করে বললেন, এখানকার কাজ তো শেষ হয়েছে, তবে আর কেন: 
ষোগজশবন বলেন, এখানে ক কাজ শেষ হয়েছে % গোসাঁই বলেন, ধর্ম সংস্থাপন; 
এইজন্যই ভগবান আমাকে পাঠিয়েছিলেন । যোগজী বন প্রশ্ন করেন' 'আপাঁন ও*দের 
1 বললেন ? প্রভু বলেন, 'আঁম বললাম, আমার গরুর আদেশ ছাড়া আমার 
কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় ।” 

গোস্বামীপ্রভু একাঁদন নারায়ণ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কেশীঘাট যান। 
পূর্বে ইনিই প্রভুকে শবষ্ৃমৃর্তি দেখাতে 1গয়ে বমূঢ় হয়েছিলেন। এবার তাঁর 
হাব-ভাব আলাদা। গোস্বামীপ্রভুকে কত যে সমাদর করেন! ফিরার পথে গোসহি 
বলেন, ওর মধ্যে মুমুক্ষুভাবের উদয় হয়েছে। শ্রীধামের মাহাস্ম্েই এটি সম্ভব 
হয়েছে।' 

উমাচরণ দাশ এই সময় ছুটি নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন এসেছিলেন। রোজই. তান 
গুরু দর্শনে আসতেন। একাঁদন তানি গোস্বামশ মহাশয়কে বলেন, 'গতাঁদন এখান 
েচং ফরার পথে নগগরকণর্তান শুলে সাম্বিত হযারয়ে রজে গড়াগাড় দিয়োছি। 


৪৬২ সদগুরু শ্রশশ্রীবিজয়ক 


তাঁর এই কথা শুনে গোসাই বলেন, শাস্ত্রে আছে, ভগবানের নাম শুনে ভাবে অবশ 
হয়ে ব্রজের রজে লুটিয়ে পড়লে আর জন্ম হয় না। উমাচরণবাব্‌ উল্লাসত হয়ে 
বলেন, 'তাহলে আমার ি আর জন্ম হবে না?” প্রভূ বলেন, 'শাস্ত্রবাক্য কি আপনার 
জন্য একরকম, আর অন্যের জন্য আরেক রকম 2 আপনার আর জল্ম হবে না। 
জগদ্বন্ধু গোস্বামীও গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন এসোছিলেন। তিনি 
একাঁদন সমাঁধস্থ হয়ে পড়েন। প্রভু তাঁর দুই ?শষ্যকে 'দয়ে তাঁকে শান্তিপুর 
পাঠিয়ে দেন। তাঁদের বলেন, ভি রীভাহাবে লা সে শ্রীকৃফের বংশশ- 
ধ্বনি শুনেছে । তাড়াসের জমিদার রাজার্য বনমালী রায় আসেন মধ্যে মধ্যে তীর্থ- 
মাণিকৃঞ্জে, গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করতে । ধনকুবের হয়েও তানি সব ছেড়ে ব্রজবাস 
করছেন। রাধারানীর কৃপা হলে সবই সম্ভব । তাঁর গৃহাঁবগ্রহ ধবনোদাবহারী 
ছিলেন একক মৃর্ত। বনমালশবাবুর আদারণশ আত্মজা প্রাণে*বরীর হয় জহর। 
ভগবান বনমালঈবাবুকে স্বপ্ন দেখান, প্রাণে*্বর আর বাঁচবে না। তাঁর শেষকৃত্য 
ভগবান নিজে করবেন । প্রাণেশ্বরীর মৃত্যু হয়। ঠাকুরঘরে তাঁকে রাখা হয়। পরাদন 
দেখা যায় প্রাণেশবরী নেই; তাঁর স্থানে অপরূপ রাধারানী-ীবগ্রহ । আসনে তখন 
থেকে যুগল 'িগ্রহ-জামাই বিনোদ ও প্রাণে*বরী। ভগবানের ইচ্ছায় কি না হয়? 
গোস্বামী মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, আরও শকছাঁদন ব্রজবাস করেন ও বন- 
পরক্রমায় যান। ল্তু তা আর হয়ে উঠে না। তাঁর দেহে বাতের প্রকোপ বুঝে, 
ভাদ্র মাসে (১৩০২) শ্ত্রীবন্দাবন থেকে তানি বাঁকিপুর রওনা হন। কিরণচাঁদকে 
গোসাঁই বলেন, 'তুম কয়েকাঁদন কাশশতে থেকে বাঁকপুর চলে এস। 
এদকে মৌন ভেঙ্গে, ভিক্ষা করে, রেলের 1টকেট যোগাড় করে, নবকুমারবাব্‌ 
কয়েকাদন পর কানপুর পেশছেন। 'তাঁন নজের ভূল ঘুঝেন। মল্মথবাবু তাঁকে 
্রীবন্দাবনের পাথেয় দরে দেন। মথুরা পেশছে সতীশর্ঘ ভাই মনোমোহন" দাশের 
গৃহে গিয়ে তান দেখেন, গোসাঁই সদলবলে কাঁলকাতার পথে ডান্তারবাবূর গৃহে 
আছেন । গুরুকে প্রণাম করতেই 'তাঁন নবকুমারবাবূর মাথায় হাত রেখে আশণর্বাদ 
করেন । বাগচন মহাশয়ের মনে হয়, তাঁর মাথায় যেন সের পাঁচেক বরফ রয়েছে৷ তাঁর 
দেহ-মন শীতল হয়ে যায়। এীদন হাঁরমোহন চৌধুরী ও দুর্গা পণ্ডিত মথুরা 
পেশীছে, গোস্বামীপ্রভূর অনুমতি নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন আভমুখে রওনা হন। পরের 
দিন প্রভু বাঁকপুরের ট্রেন ধরেন। 
কিরণচাদ কাশী পেপছে দর্শনাদ করেন । ওখানে এক সাধুর কথা শুনে তাঁকে 
দর্শন করার কৌতূহল হয়। এ সাধুর 'নয়ম, ?তাঁন অপরাহে অর্ধ ঘণ্টার জন্য 
দর্শন দেন। দর্শনার্থীদের কত রকম প্রার্থনা । সাধু ধুনির ভস্ম দিয়ে সকলকে 
বিদায় করেন। সব চলে গেলে কিরণচাঁদকে বসে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা 
করেন, “আপনার কি প্রয়োজন 2" ?করণচাঁদ সাঁবনয়ে বলেন, ণকছ না, আপনাকে 
দর্শন করতে এসোছ:।' সাধু প্রশ্ন করেন, “কোথা থেকে এসেছেন 2" 'করণচাঁদ বলেন, 
শ্রীবন্দাবন থেকে । তখন সেই সাধু তাঁর 'দকে তাকিয়ে হেসে বলেন, “আমার 
গুরুদেব এখন শ্রীবৃন্দাবনে আছেন । 'িরণচাঁদ তাঁকে 'জজ্ঞাসা করেন, আপনার 
গুরুদেবের নাম 2 সাধু বলেন, 'ভ্্ীশ্রীবজয়কৃষ গোস্বামনপ্রভু । 'িরণচাঁদ উল্লাসত 
হয়ে এবার তাঁকে বলেন, পতন আমারও গরু” উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করেন। 
তারপর কত সব অল্তরগ্গ-কথা । সাধু বলেন, “আমার নাম দেবদাস। প্রয়াগে কুম্ভে 
আ'ম সাধন পেয়েছি । সোঁদন একসঙ্গে একশ জন সাধু সাধন পেয়োছিলেন। 


সাঁতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রীবৃন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন ৪৬৩ 


কিরণচাঁদ তাঁকে বলেন, “গ্রুদেব এখন বাঁকপুর আছেন। আমি তাঁর কাছেই 
যাচ্ছ, আপাঁন যাবেন আমার সঙ্গে 2 দেবদাসজনী বলেন, 'এখন না; আমাকে চার- 
ধামে যেতে আদেশ করেছিলেন, তিন ধাম হয়ে গেছে, এখনও একটি হয় নি।” 
কিরণচাঁদ তাঁকে প্রশ্ন করেন, “আপনার ধৃঁনর ভস্ম দেবার তাৎপর্য কি? সাধু 
বলেন, 'লোকে ছাড়ে না; সাধন-ভজন করার জো নেই । তাই আধ ঘণ্টা নম্ট করে, 
দিনের অবাঁশিম্ট সময় রেহাই পাই ।” িরণচদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "এতে শক 
লোকের উপকার হয় 2" দেবদাসজশ বলেন, তা আমার জানার প্রয়োজন নেই । ষখন 
ও”রা ফল পাবেন না, তখন আর কেউ আসবেন না।' পরে কিরণচাঁদের মুখে এই. 
বৃত্তান্ত শুনে গোসাঁই হাসেন। আশ্বিন মাসে (১৩০২) প্রভু কাঁলকাতা পেশছে 
সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়বীতেই উঠেন। 

শারদীয়া পূজা এসে পড়ে । গোসাঁইকে পেয়ে কাঁলকাতার ভক্তদের মধ্যে সাড়া 
পড়ে যায়। অনড়ের মধ্যেও খেলে প্রাণের স্পন্দন । গোস্বামণপ্রভূকে কেন্দ্র করে চলে 
পুজার প্রস্তুতি । তাঁদের পৃজায় দশভুজার কাঠাম নেই, পট নেই, পূজা-মন্ডপ নেই, 
নহবৎ নেই, শানাই নেই, ঢাক নেই; পূজার কোনও আনূন্ঠানিক প্রস্তীত নেই, 
বাহ্য কোনও আড়ম্বর নেই । অথচ ক যে এক অনাবল আনন্দের রেশ । চন্ডীপাঠ, 
গীতাপাঠ, রামায়ণপাঠ, শ্রীচৈতন্যচারতামৃূদভ্ভ ভাগবত পাঠ, হোম, কীর্তন চলে; 
আর থেকে থেকে শঙ্খধবনি ও উলুধবনি? ভন্ত-সমাগম শুরু হয় ভোর না হতে ॥ 
প্রভৃকে ঘিরে বসে আনন্দের হাট। 'দঈ্মতাম্‌, ভূজ্যতাম্‌ চলে অবিরাম । মা 
অন্বপ্পর্ণা যেন উৎসবে জুড়ে বসেছেন, তা সকলেই উপলাষ্ধ করেন: কাউকে কিছ 
বলতে হয় না। বজয়ার দন সূর্যোদয় হতে করনের আসর । সম্ধ্যায় প্রভুকে 
সাম্টাঙ্গ 'দয়ে ভক্তেরা নিজেরা করেন কোলাকুলি । গুরু-ভাই-বোনেরা পরস্পরে 
ব্যবধান রেখে করেন ভূমিষ্ঠ প্রণাম । সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ীতে গোস্বামীপ্রভু 
উপদেশ প্রসঙ্গে 'তনাঁট কাহননর উল্লেখ করেছিলেন। কান্তক মাসে ১৩০২) 
এই গৃহে লোকের ভিড় হলে বুড়াঠাকরুণ হারদাসবাবুর বৃদ্ধ কর্মচারী সাধন- 
প্রার্থ শ্রীনাথ সরকারের থাকার ব্যবস্থা মেয়েদের নীচের ঘরের এক কোণে করতে 
চাইলে, গোসাইর কানে একথা আসে । ?ত'ন বলেন, “সে ক! স্তী-পুরুষ কি এক 
ঘরে থাকতে আছে ? হলই বা বৃদ্ধ, পুরুষ তো বটে। স্তী-পুরূষ কদাচ এক ঘরে 
থাকবে না। বার বছর বয়স হলে, ছেলেও মার নিকট শয়ন করবে না। যে ঘরে 
স্ত্রীলোক একা থাকবে, এ ঘরে কোন পুরুষের যাওয়া ঠিক নয়: আর যে ঘরে একা 
পুরুষ থাকবে, সে ঘরে কোন স্ত্রীলোকের যাওয়া সমঈচীন নয় । 

তান শ্রীমদভাগবতের একাঁট শ্লোক আবৃত্তি করেন-_ 

মান্রা স্বম্ত্রা দুহত্রা বা ন 'বিবিস্তাসনো বসেৎ। 
বলবান হীন্দ্িয়গ্রামো বিদ্বাংসমাঁপ কর্ষাতি॥ ৯১৯১৭ 

অর্থাৎ মা, বোন বা মেয়ের সঙ্গেও নিজর্নে একাসনে উপবেশন করবে না, কারণ 
বলবান হীন্দ্রিয়সকল বিদ্বান ব্যান্তকেও আকর্ষণ করে। 

প্রভু তারপর বলেন, “্ী-পুরুষ কখনও একত্র থাকবে না; শাস্তের অনস্গাত 
হয়ে না চললে বিপদ হবেই । কাশশীর দণ্ডীস্বামী এই শ্লোক পড়ে ভেবোছিলেন. 
ব্যাসদেব ভ্রান্ত; 'তনি সঠিক লিখতে পারেন নাই। হীন্দ্রিয়সকল বলবান হলেও 
তারা তত্বজ্ঞানীকে কখনও বিভ্রান্ত করতে পারে না। এই মনে করে তিনি 
দাঁধবঃংম্িীন কষণীত” পাঠ বদালিয়ে 'শবদ্বাংসম নহি কর্ষাত” পাঠ লিখেন । 


৪৬৪ সদগুরু শ্রশশ্রীবিজয়কৃফ 


ভগবান ব্যাসদেব দণ্ডীস্বামীর এই ধৃষ্টতা দেখে তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য মায়া 
শ্বস্তার করেন। একাদন বেলা-অবসানে আকাশে মেঘের ঘটা দেখা গেল । দেখতে 
দেখতে আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হল এবং ঝড়-বৃন্টি এল । এ দুর্যোগে একাঁটি 
যুবতী এসে দণ্ডাস্বামীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হল ।' তানি মেয়েটিকে অভয় 'দয়ে 
বললেন, “তোমার কোনও ভয় নেই ; আম দণ্ডীস্বামণ, আমার নিকট স্তী-পুরুষে 
কোনও প্রভেদ নেই, তুম আমার আশ্রমে রাত্িযাপন স্বচ্ছন্দে করতে পার ।” মেয়েটি 
তাঁকে সসম্ভ্রমে বললে, “তথাপি আপনি পুরুষ; আপনার আশ্রমে একখানি মান 
ঘর দেখতে পাচ্ছ। একই ঘরে কোনরুমেই আমি থাকতে পারব না।” দণ্ডীস্বামী 
তাকে বলেন, “তুমি ঘরের ভিতরে থাকবে, আম বাইরে থাকব ।” এই সময় প্রবল 
বাতাসে যুবতীর পাঁরধেয় বস্ত্র স্থানভ্রম্ট হয় এবং বিদ্যুতের ঝলকে তার গৃহ্যাঙ্গ 
দন্ডীস্বামীর চোখে পড়ে । যুবতী স্বামীজীর কথামত গৃহমধ্যে প্রবেশ করেই 
মুহূর্তে কপাট অর্গলবদ্ধ করে দেয় । দণ্ডাস্বামী বাইরে রইলেন। রান্রতে ঝড়-জল 
থেমে গেল; জ্যোৎস্না উঠল । দণ্ডবস্বামন চণ্টল হয়ে উঠেন। যুবতীর গৃহ্যাঙ্গের 
দৃশ্য তাঁর অন্তর আন্দোলিত করে । তান বারবার ষুবতনঁকে দ্বার উল্মোচন করতে 
অনুরোধ করেন। মেয়েটি বলে, “আঁ নিরাশ্রয়া অবলা-_াঁবশেষত আপনার 
আঁতাথ; কোথায় আপাঁন আমার ধর্ম রক্ষা করবেন, না আমার ধর্ম নম্ট করতে 
উদ্যত হয়েছেন ।” দণ্ডীস্বামী তখন কন্দর্পপশীড়ত, হতাহত জ্ঞানশূন্য। তানি 
হবার ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করার চেস্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে গৃহে প্রবেশ 
করার জন্য পরচালে উঠে দেহের অর্ধেক ভতরে 'দয়ে ও অর্ধেক বাইরে রেখে 
'ন্রিশঙ্কুর অবস্থায় আঁচরে উপনীত হলেন। প্রভাতে দণ্ডস্বামীর শিষ্যরা এসে 
তাঁকে নামাল। দণ্ডীস্বামী মহাজ্ভানী; তখন তাঁর চৈতন্যের উদয় হয়েছে । তান 
হৃদয়ঙ্গম করেন, ব্যাসদেবকে অবজ্ঞা করায়ই তাঁর এই দুর্দশা হয়েছে । তিনি 
শ্রীমদ্ভাগবত খুলে সেই শ্লোকে একবারের স্থানে তিনবার 'লখলেন, “বদ্বাংসমাঁপ 
কর্ষাতি, 'বদ্বাংসমাঁপ কর্ষাতি, বদ্বাংসমাপি কর্ষাঁতি 1৮, 

প্রভু এই আখ্যায়িকাঁট বলে নানা উপদেশ 'দয়ে বললেন, স্ত্রী-পুরুষে কখনও 

করবে না। সাবধানে আলাদা থাকবে । এর ব্যতিক্রম হলে বিপথগামী 

হতে হয় ।” 'শষ্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তান কোন স্তীলোককে আপনার আসন- 
ঘরে প্রবেশ করতে 'দতেন না। এমন ক বুড়াঠাকরুণ পর্যন্ত তাঁর ঘরে প্রবেশ 
করতে পারতেন না। 

এই গ্‌হেই মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে "দয়ে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর গোস্বামনপ্রভুকে 
জানান, তান তাঁকে মাসে দু-শ' টাকা সাহায্য করতে চান । প্রভু মনোরঞ্জনবাবুকে 
বলেন, াকুর মহাশয়কে বলবেন, আমার সকল ব্যবস্থাই ভগবান করছেন; সাহায্য 
নেবার আমার কোন প্রয়োজন নাই ।' 

এই প্রসঙ্গে গোস্বামণপ্রভু বলেন, ধনশ বা বিষয়ীর সং্রবে কোন সাধূুরই থাকা 
ঠিক নয়। বিষয়ীর সংশ্রবে এসে অনেক 'সদ্ধ-পুরুষেরও পতন হয়েছে।" তান 
মীননাথ ও গোরক্ষনাথের আখ্যায়কাঁটি বলেন। মশননাথ ছিলেন সম্ধপুরুষ। 
গতান তাঁর প্রিয় শিষ্য গোরক্ষনাথের সঙ্গে পথ চলতে চলতে এক রাজবাটণর 
সম্মুখে উপাস্থত হন। গোরক্ষনাথ মশননাথকে রাজবাড়ীতে প্রবেশোদ্যত দেখে 
বলেন, 'প্রভো, আপান কোথায় চলেছেন ? এ যে রাজবাটশী ! মীননাথ বলেন, “তাতে 
দোষের ক £ রাজা প্রজা পালন করেন, রাজ্যে শান্ত, সমৃদ্ধি আনেন। রাজা ভাল 


সীতারাম ঘোষ স্ট্রটে অবস্থান ও শ্রপবৃল্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন ৪৬৫ 


হলে প্রজাপপুঞ্জের মঙ্গল । তদুপরি রাজা ঈশ্বরের প্রাতাঁনধি। রাজার সঙ্গে একবার 
দেখা করে আসতে ক্ষাত ক ৮ গোরক্ষনাথ বলেন, “গুরুদেব, রাজপ্রাসাদ মায়াময় 
সথান। বিষয়ীর সংস্পর্শ হতে আমাদের দুরে থাকাই উচিত, নতুবা পতনের 
সম্ভাবনা থাকে । মীননাথ বলেন, “আমরা িদ্ধপুরুষ, আমাদের কি আবার 
পতনের ভয় শিষ্যের কথা গুরু কানেই নেন না। তখন গোরক্ষনাথ 'নরুপায় 
হয়ে বলেন, “আপান যখন রাজবাড়ীতে যাবেনই "স্থর করেছেন, দয়া করে আমাকে 
আর আপনার সঙ্গে যেতে আদেশ করবেন না এই বলে তান তাঁর গন্তব্য পথে 
অগ্রসর হলেন, আর মীননাথ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন । রাজা সুদর্শন সন্্যাসীকে 
দেখে মুগ্ধ হন। তান সমাদর করে মীননাথকে 'সংহাসনে তাঁর পাশে বসালেন। 
রাজার আদর-যত্কে মীননাথ প্রীত হয়ে রাজ্যশাসনে রাজাকে সুপরামর্শ দিতে 
থাকেন; রাজাও আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত সন্ধ্যাপীর আদেশে রাজ্য শাসন করতে 
থাকেন। প্রজাপুঞ্জের আনন্দের সীমা নেই। রাজা ছিলেন অপ্‌,ত্রক; তাঁর একমাত্র 
করেন । অর্ধেক রাজত্বও তাঁকে অঙ্গীকার করেন । মননাথ মনে মনে ভাবেন, [তান 
িদ্ধপুরুষ, রাজকন্যাকে বিবাহ করলে তাঁর যে সন্তান হবে, সে 'ানশ্চয়ই মহাপুরুষ 
হবে, তারপর পুত্রসন্তান লাভের পর তান আবার পথে বের হয়ে পড়বেন। 
মীননাথ রাজকন্যার পাঁণিগ্রহণ করেন। যথাসময়ে রাজকন্যা সুকুমার এক পৃন্ত 
প্রসব করেন। দন দন দাম্পত্যপ্রেমে ও সন্তন্বন-বাংসল্যে মুস্ধ হয়ে এশ্বযেরি মধ্যে 

কাল যাপন করতে করতে মঈননাথ আত্মীবস্মৃত হয়ে পড়লেন। 
কয়েক বছর পর গোরক্ষনাথ মননাথের সন্ধানে এই রাজ্যে এসে সব সংবাদ 
শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েন । তিনি মীননাথের কাছে খবর দেন, শসংহদ্বারে গোরক্ষ- 
নাথ অপেক্ষা করছেন । মীননাথ জে যেয়ে গোরক্ষনাথকে সসম্মানে রাজপ্রাসাদে 
নিয়ে এলেন । গোরক্ষনাথ দেখেন তাঁর গুরু বিষয়ে একেবারে ডুবে আছেন; রাজ্য- 
এশবর্, স্তী-পুত্র ছাড়া তাঁর মুখে অন্য কোনও কথা নেই । তান লক্ষ্য করেন, 
মননাথ সারাদিনের মধ্যে ভুলেও একবার ভগবানের নাম নেন না। গোরক্ষনাথ 
বুঝলেন, গুরুজী সংসার-মোহে এমনই মন্ত হয়েছেন যে. তাঁর সাধন-ভজন, শন্তি- 
সামর্থ্য সকলই নম্ট হয়ে গিয়েছে । গুরুকে আবার কি করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে 
আনা যায়, তানি নানার্প উপায় চিন্তা করতে থাকেন। একদিন গোরক্ষনাথ 
সুকুমার শিশুটির পা ধরে এমন আছাড় মারেন যে, তার প্রাণবায় বের হয়ে যায়। 
[তানি কুমারের মৃতদেহ 'নয়ে মীননাথের নিকট উপস্থিত হন। সন্তানের মৃতদেহ 
দেখে মননাথ হাহাকার করে উঠেন। গোরক্ষনাথ তখন যোগবলে কুমারকে বাঁচিয়ে 
তুলেন। পুন্রের জীবন লাভ হলে মীননাথ প্রকৃতিস্থ হালেন। তাঁর অনুশোচনা 
শুরু হল। সময় অনুকূল বুঝে গোরক্ষনাথ বলেন, 'প্রভো. আপনার পুরববস্থা 
স্মরণ করুন ।” মশননাথ বলেন. 'গোরক্ষ, তোমার কথা আঁম শুনি নি। বাস্তাবকই 
আমার সর্বনাশ হয়েছে । আম সংসারের মায়া-মোহে একেবারে ডুবে আছি । আমার 
সমস্ত শান্ত ও সাধন-ভজন নম্ট হয়ে গিয়েছে, এখন আমার উপায় কি বল? 
গোরক্ষনাথ তাঁকে বলেন, প্রভো, আর একাঁদনও এখানে থাকবেন না। আম এখনই 
নগরপ্রান্তে বৃক্ষতলে চলে যাচ্ছি। আপাঁন আজ রাব্রেই ওখানে এসে আমার সঙ্গে 
মিলিত হবেন।, শেষরান্রে গোরক্ষনাথ দেখেন, মীননাথ একটি গাঁটরী মাথায় নিয়ে ' 
গর ারাা নন দ্ারার রন জোনলিদাদ 
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ওটা কি?” মীননাথ বলেন, শকছ মণি-মূত্তা, হশরা-জহরৎ সঙ্গে নিয়ে এসোছি। 
গোরক্ষনাথ বুঝেন, গুরু সংসার-মোহে এমনই মোহত যে তাঁর হতাহত জ্ঞান 
একেবারেই লোপ পেয়েছে । তিনি রাজপ্রাসাদ, রাজ্য, স্বী-প:ুন্র ত্যাগ করে এসেছেন; 
অথচ তুচ্ছ মাণ-মাশিক্যগদল রেখে আসতে পারেন 'ন। "তান গুরুকে বলেন: 
“আমি সঙ্গে থাকতে আপাঁন কেন এই বোঝা বইবেন ? দন আমার মাথায় দন ।' 
মীননাথ গোরক্ষনাথের মাথায় মোটটি দয়ে বনপথে অগ্রে অগ্রে চলতে থাকেন। 
গোরক্ষনাথ মৃঠা মুঠা রত্ররাজ গুরুর অলাক্ষতে পথের দুধারে ানক্ষেপ করতে 
করতে চলতে থাকেন। বহুদূর এভাবে অগ্রসর হবার পর মীননাথ পিছনে তাকিয়ে 
দেখেন, গোরক্ষনাথের মাথার উপর কোন বোঝা নেই । মীননাথের মাথা ঘুরে যায়। 
[তিনি সভয়ে শিষ্কে শজজ্ঞাসা করেন, 'মাঁণরত্রগ্ীল কোথায় 2 গোরক্ষনাথ 
শনরুদ্বেগে বলেন, পথে আসতে আসতে সব ফেলে 'দয়োছি।' মীীননাথের কাছে এই 
দুঃসংবাদ যেন 'বনামেঘে বজ্রাঘাত। রত্ররাজর শোকে তান রোদন করতে থাকেন। 
গুরুর এই শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে গোরক্ষনাথ বিষণ্নচিন্তে বলেন, 'প্রভো, 
এই তুচ্ছ জিনিসের জন্য আপনি কেন এত চলিত হয়ে পড়েছেন 2 এ-সব মণি- 
মাঁণক্য মত্রত্যাগের সত্গেও নির্গত হয় এই বলে তান যথার্থই মত্র ত্যাগ করেন, 
আর বহমূল্য রত্ররাঁজ তাঁর মূন্রের সঙ্গে নির্গত দেখে মীননাথের মোহ কাটে । 
তিনি তাঁর অধঃপতন ব্‌ূঝে, গোরক্ষনাথকে বলেন, এখন আমার উপায় কি? 
মশীননাথ তাঁর 'নাম' পষন্তি ভুলে গিয়েছিলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথ থেকে যে 
'নাম' পেয়েছিলেন, তাই গুরুকে শোনান। গোরক্ষনাথ তাঁকে বলেন, “এবার সাবধান 
হোন, আর কখন 'বিষয়শর সংস্পর্শে যাবেন না । মঈননাথ সাধন-ভজন করে পুনরায় 
িদ্ধাবস্থা লাভ করেন। 

এই তাৎপর্যপূর্ণ কাঁহনীটি বলে, গোস্বামীপ্রভু মন্তব্য করেন, শবষয়ীর সঙ্গ 
হলাহল-বিশেষ। সাধুদের তাঁদের থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয় । আমার পাহাড়- 
পর্বতের গুহায় বা জঞ্গলেই থাকা সমীচীন হত, কন্তু গুরু-আজ্ঞায় কেবল 
কয়েকজন লোককে সাধন দেবার জন্য লোকালয়ে পড়ে আছি ।” হরিদাসবাব গুরুকে 
এখানে একাঁদন জিজ্ঞাসা করেন, "ভগবান তো সব্ভুতে রয়েছেন; যাঁদ কেউ এ 
বৃক্ষকে ভগবান জ্ঞানে ভান্ত করে, পূজা করে, তবে ক তাঁর ভগবৎ-প্রাস্ত হকে 2 
গোস্বামীপ্রভূ বলেন, হ্যাঁ, তাঁর ভগবৎ-প্রাস্ত হবে । ভগবান প্রথমে বৃক্ষরূপে 
তাঁর 'নকট প্রকাশশত হবেন, পরে তাঁর স্বীয় রূপে দর্শন দিবেন।” এ-সব কথা- 
বার্তার পর গোসাঁই বলেন, “হরিদাস, এক জায়গায় প্রাণ ঢালতে পারলেই হল; 
প্রাণেরই দরকার । একটা ঘটনা বাল, শোন। কাঁলকাতা তালতলায় একটি বাড়ীতে 
একাঁট মুসলমান যুবক বাস করত । পাশেই একটি খুশস্টান পাঁরবারের একাঁট 
যুবতাঁ মেয়ের রূপে মধ হয়ে মুসলমান ঘুবকটি সুযোগ পেলেই তার দিকে 
তাকিয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে খুশস্টান পাঁরবারের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে ষুবকাঁট 
য়ে দাঁড়য়ে থাকত। মেয়োটির পাঁরবারের কেহ এ-সব পছন্দ করত না। মেয়োটর 
দক থেকেও কোন সাড়া ছিল না। ছেলোট খন 'নিলজ্জের মত ফটকে দাঁড়য়ে 
মেয়োটর দকে তাকাত, তখন মেয়োটির আঁভভাবকের প্ররোচনায় ভূত্যেরা কয়েক- 
দিনই যুবকাঁটকে প্রহার করে। তথাপি সে নাছোড়বান্দা । তার লজ্জা নাই, সরম 
নাই, জশবনের প্রাতও দৃষ্টি নাই। অনন্যোপায় হয়ে এ পাড়ার এক ফাঁকরের 
শরপাপল্ব হয়ে যুবকটি তাঁকে তার আভলাষ ব্যস্ত করে এবং ফুবতশকে না পেলে 


সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রশবৃন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন ৪৬৭ 


তার জীবন অর্থহীন হবে, তাঁকে বলে । ফাঁকর বলেন, “তুমি ফুবতণর বাড়ীর কাছে 
অপু পৃ ও ডি সে ৯৯ ৬৯৯৭ 
একাগ্রীচন্তে এ ষুবতীকে ধ্যান কর, অন্য কোন "চন্তা যাতে মনে না আসে ।” যুবক 
ফাঁকর সাহেবকে বলে, “আমার পক্ষে ইহা আর বেশী কিঃ আমি তো দিবারান্র 
তারই চিন্তা করাছি।” ষুবকাঁট তখনই পথের পাশে একটি গাছের নীচে 'শ্গয়ে এ' 
অবস্থায় রইল । ঘটনাট চারাঁদকে জানাজাঁন হয়। যুবতশীটর কানে এ সংবাদ 
যেতেই তার প্রাণ বিগালিত হল । সে মনে মনে ভাবে. “আমার জন্য একাঁট লোক এত 
নিগৃহশত হয়েও, মৃত্যু পরন্তি পণ করে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে এভাবে রয়েছে। 
হোক সে মুর্খ দরিদ্র, মুসলমান, আম তাকেই বিবাহ করব।” সে তার পিতাকে 
ণগয়েও তার সঙ্কজ্প জানায়। ষুবতাীর 'পতা নানারুপ য্বীস্তর অবতারণা করে 
তাকে বিরত করার চেষ্টা করেন, 'কন্তু মেয়োট বলে, সে মনগাঁস্থর করে ফেলেছে। 
অগত্যা তার পিতা তাকে সম্মাত দেন। ফুবতা যুবকাঁটর কাছে গিয়ে বলে, “উত্ত, 
আমি তোমাকে বিবাহ করব; তুমি অনশন ভাঙ্গ।” যুবকটি তাকে বলে, “খোদার 
সঙ্গে আমার সাদ হয়েছে, আর আমার বিবাহের প্রয়োজন নেই ।” লোকাঁট চট্রগ্রামে 
গগয়ে একজন ফাঁকর হলেন ॥ ৃ 
এই সময় ভাগবত-শাস্ত্াদ ও ভাল্পতীয় দর্শন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে 
শক্ষাবিদ সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশতয়র (২) গঠনমূলক পদক্ষেপ--ভাগবতাঁ 
চতুষ্পাঠ” প্রাতিষ্ঠা। এই বিদ্যাপণঠ ছিল অবৈতনিক ও আবাসক। এতে গোস্বামী- 
প্রভুর ছিল অকুণ্ঠ অনুমোদন । সতীশবীব এই শশক্ষা-প্রাতজ্ঠানের গোড়াপত্তন 
করলেন আর্ধ্ধীষ-প্রবার্তত ব্রহ্মচর্যাশ্রষ্ষের আদর্শে। শিক্ষার সূচনায়ই বীর্ষ 
ধারণ, সত্যপালন ও আনুগত্য অনুশীলনে থাকে প্রখর দৃষ্টি। 
কার্তক মাসে ৫১৩০২) কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাদন আসেন 
গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করতে । কথাবার্তার ফাঁকে তিনি গোসাঁইজীকে জজ্ঞাসা 
করেন, 'কাশীতে সতশশের এত দের হচ্ছে কেন? প্রভু তাঁকে বলেন, “চিন্তার 
কোনও কারণ নাই, শগৃইগর তান এসে যাবেন।' কৃষ্ণনাথবাব ীবদায় নিলে 
উপাস্থত এক "শষ্য গুরঃকে "জিজ্ঞাসা করেন, "ঠাকুর, সতাশদা'র আসতে দের 
হচ্ছে কেন, ও-বিষয়ে তো আপাঁন পিছু বললেন না! গোসাইজা মুদ€ হেসে 
বলেন, 'কাশশ গিয়ে তাঁর জল্মান্তরের স্মৃতি জেগেছে, তই । 'শিব্যটি প্রভুকে এবার 
বলেন' 'পরস্পর শুনোছ সতাঁশদা গৌরলগলায় ছিলেন, মায়াবাদী সন্ধ্যাসী স্বামী 
প্রকাশানন্দ।৯ এ-কথা কি সত্য £ শুচিস্মিত গোসাঁই নীরব থাকেন। 
পটলডাঙ্গা আশ্রমে কার্ভক মাসের প্রাতি সন্ধ্যায় আকাশ-প্রদীপ 'দতে 
গোসাঁইজশ নবকুমারবাবূকে বলেছিলেন । একদিন রাত আড়াইটার সময় প্রভু 
বেণীমাধব দে-কে ডেকে উঠান। তাঁকে তান বলেন, 'বেণী, “রাধাকৃফ, রাধাকৃফ। 
আকাশ-বাণী শুনতে পাচ্ছ নাঃ উঠ, গান ধর। একতারা হাতে নিয়ে বেশীবাব, 
গান ধরেন-_ 
আর ক সময় নাই, রসময়, বাজাতে মোহনবাঁশী 2 
তোমারই জন্যে অরণ্যে আসিতে সতত আঁভলাবা । 
সদা গুরুজনের নিকট রই, বাঁশী শুনে আকুল হই; 


১. গোস্বাম'প্রভ্র শিষ্য মহেশচল্্ু দে সরকারের কাছে শোনা। 


৪৬৮ সদশগুরু শ্রীশ্রশীবিজয়কৃক 


এ কথা ফাটিয়া কাহারে বা কই, প্রাতকূল প্রাতিবাসী ? 

কে বলে সরল বাঁশার তোমারই, তবে কেন লয় প্রাণ-মন হার ? 

ছাড় ছলনা কপট শ্রীহারি, শ্রীমতী তোমারই দাসী। 
গোস্বামীপ্রভু ভাবে মগ্ন হয়ে দুলেন আর হাত 'দয়ে আপন হাঁটু চাপড়ান। 

অগ্রহায়ণ মাসে (১৩০২) একাঁদন কথায় কথায় গোসাঁইজী বলেন, 'নবকুমার- 

বাবু, চলুন গেন্ডোরয়া গিয়ে “শেষ ধূলট” করে আস ।' সকলেই মহোৎসাহে বলে 
উঠেন, 'বেশ তো চলুন ।' শেষ এই কথাটি কেউ লক্ষ্য করেন না বা এর উপর 
গুরুত্ব দেন না। গোসাঁই বলেন, গোয়ালন্দ থেকে নৌকায় ঢাকা যাব।” ঢাকার 
ধীদনই পত্র যায়। ঢাকা থেকে তন দনের মধ্যে উত্তর আসে যে, কামনমোহন 
বসু ঠাকুরের জন্য বজরা 'নয়ে গোয়ালন্দ রওনা হয়েছেন। 


চাকায় গোদ্বামশপ্রভদর তৃতশয় ধৃূলট-উৎসব 


সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু ট্রেনে গোয়ালন্দ পেপছেন । গোয়ালন্দ স্টেশনে একাটি হোটেলে 
ধোয়ানমোছা করে কন মাঁটর হাঁড়তে ব্রাহ্গণ-পাচক নবকুমারবাবূর তত্বাবধানে 
শুঁচিসম্মত ভাবে রান্না করেন। এতে প্রভুর সম্মতি থাকে । আহারের পর বেলা 
দশটায় বজরা ছাড়া হয়। শ্রীধরের সঙ্গে হয় কামনীবাবূর কথা-কাটাকাটি। 
গোসাঁইজীর কানে যেতেই 1তাঁন বলেন, শ্রীধর, দোষ তোমার ।' শ্রীধরের মাথা গরম 

হয়ে উঠে। তিনি আবোল-তাবোল বকেন। গোস্বামী মহাশয় শ্রীধরকে দোঁখিয়ে 
রান “ওকে পদ্মার চড়ায় নামিয়ে দাও ।' নবকুমারবাব্‌ সানুনয়ে গুরুকে 
বলেন, ঠাকুর তাহলে ধূলট উৎসবই মাঁট হবে। আপানই বলবেন, "শ্রীধরের খোঁজ 
কর. তারপর উৎসব ।”” গোসাঁই তখন বলেন, শ্রীধর, তোমার 'পতার আতা এসে, 
তোমার হয়ে ক্ষমা চাইলেন। লঘুগুরু মেনে চলতে হয় ।” শ্রীধর গুরুকে সাম্টাঙ্গ 
দিয়ে গুরুপ্রণাম-মন্ত আবৃত্ত করেন। “আরে রাম রাম' বলে গোসাঁই নিজেও 
সাম্টাঙ্গ দেন। শ্রীধর কাঁমনীবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 

পদ্মানদর বুক বেয়ে ক্ষিপ্রগাততে বজরা চলে । মাঝিরা কখন বা দাঁড় ফেলে, 
কখন বা পাল তোলে । হেমন্তের আকাশ । ওখানেও চলে রাশ রাশ সাদা মেঘের 
ভেলা । রৌদ্র-মেঘে চলে যেন লকোচ্ার খেলা । কত রকম নাম-না-জানা পাখি 
ঝাঁকে-ঝাঁকে মাথার উপর দয়ে উড়ে যায়। জলের তোড় ও বাতাসের সোঁ-সোঁ 
মিলে বচিন্ত সুর বাজে। পদ্মায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত যে কি মনোরম! এখানে 
প্রকৃতি যেন সোহাগে আপনহারা, দিশেহারা চারাদকে আনন্দের মেলা! গোসাঁইকে 
নয়েও আনন্দের হাট বসে বজরার ভিতর । অবশেষে বজরা ঢাকায় এসে ভিড়ে 
বুড়ীগঞ্গার ঘাটে । 

গেশ্ডেরিয়ার কি 'ছার! প্রকীতির যেন আলাল বেশ । সারা আশ্রম জঙ্গলে 
ভরে গেছে । ঘরগ্ীলর বেড়া বেদুরস্ত। অগ্রহায়ণের শেষ । শিশির-ভেজা-রাতে 
এসব ঘরে রান্রিবাস করা দায় । “সাজ, সাজ' রব পড়ে যায় । নবকুমাররাবু ও কুঞ্জবাবু 
ছাত্রদের 'নয়ে বেড়া বাঁধতে লেগে যান। দু-তিন দনের মধ্যেই আশ্রমের চেহারা 
ণফরে যায়। অন্দরে-বাইরে টানান হয় স্াময়ানা চাঁদোয়া। ভন্তেরা মন্তব্য করেন,. 
“আশ্রমের কি যে হাল হয়োছিল।, একাঁদন বদ্বপ্রহরে কুঙ্জ ঘোষ মহাশয়ের সম্গে 


ঢাকায় গোস্বামীপ্রভূর তৃতীয় ধূলট-উৎসব ৪৬৯ 


গোসহি ?নভূতে আলোচনারত। বধভূষণ ঘোষ মহাশয়ের উপর 'নেশ ছিল, 
তখন যেন কেউ ভিতরে না ষান। এমন সময় প্রভূকে দশ ন-মানসে জ্ঞান গৃহরায়ের 
পিতা আসেন । জ্ঞানবাব*' হেমেনবাবৎ ও*রা পাঁচ ভাই-ই গোস্বামনপ্রভুর কাছে সাধন 
পেয়েছিলেন। তাঁদের মাতাপতা সাধন না পেলেও উভয়েই ছিলেন প্রভুর ভন্ত ও 
অন্নরন্ত। বিধুবাব; তাঁর পথরোধ করেন । অন্তর্ধামণ প্রভু তখনই কুঞ্জবাবুকে পাঠান 
আগন্তুককে ভিতরে নিয়ে যেতে । তাঁকে বধুবাব্‌ যেতে দেন নি বলে গোসাঁই 
বারবার তার কাছে ক্ষমা চান। ভ্ভানবাবুর পিতা প্রভৃকে সাবনয়ে বলেন, 'আপনার 
তে ক্ষমা চাইবার কি আছে ? মহাদেব দর্শন করতে গেলে নন্দীভূঙ্গিগণ পথরোধ 
করবে, এ তো জানা কথা । বধুবাবু সম্পর্কে এই মন্তব্য শুনে শান্তিসূধা দেব 
বলেছিলেন, শবধুভূষণ ঘোষ, সত্যেন ঘোষ ও সরলনাথের ন্যায়, বাবাকে এমন প্রাণ 
ঢেলে সেবা করতে আর কেউ পারেন না। তীরা প্রত্যেকে বাবার জন্য অনায়াসে 
জীবন পযন্ত বসর্জন দিতে পারেন।” আর বিধু ঘোষ তদ:ত্তরে বলেন, 'কুর্জ- 
বিহারী ঘোষ, রাধারমণ গুহ, সত্যেন ঘোষ, সরলনাথ, ও"দের সঙ্গ পেলে তো কথা 
নেই. ও“দের গায়ের বাতাস লাগলেও দেহ পবিত্র হয় ।, 

প্রভুর শুভ-আগমনে গেশ্ডোরয়া আশ্রমের কুটীর, তরুলতা, পশপক্ষ সকলেই 
মহোৎসবের সূচনায়ই অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে । দেখতে দেখতে মাঘ মাস এসে 
যায়। নবকুমারবাবকে গোস্বামী মহাশয় ধলেন, “এবার ধূলটে কিন্তু খুব লোক- 
সমাগম হবে । হাজার-বার শত লোক বাইরে থেকেই আসবেন । ঢাকা শহর ও 
উপকণ্ঠ থেকেও শত-শত লোক প্রত্যহ 'আসবেন। আশ্রমের আশে-পাশে বাড়গ” 
গুলিতে বেড়ার ব্যবস্থা না হলে, মেয়েদের বড় অস্ীবধা হবে । আর আশ্রম-পক্রশর 
ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সুন্দর সুন্দর জামা বানিয়ে দিলে কেমন হয় 2? কুঞ্জ- 
বাবুকে ডেকে এক ব্যান্তর নাম উল্লেখ করে প্রভূ বলেন, 'ও বড় কম্টে আছে। ওর 
বাড়ীতে এক মণ চাল পাঠান যায় ক? রানীর ঘরের (গোয়ালের) বেড়া মেরামত 
না হলে. শীতে-ওর কম্ট হবে । একখানি কম্বলও ওকে কিনে দিতে হয়। সকলের 
উপরই গোসাঁইর সজাগ সহ্‌দয় দৃম্টি। উৎসবের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কারও কথা 
তিনি ভুলেন নি । গোস্বামীপ্রভু যখন যাঁকে যে কাজের ভার দেন, সেবারতীঁর 
মনোবৃত্তি নিয়ে তা তিনি তামিল করেন । 

উৎসব শুরু হতে তখনও দ্াদন রয়েছে । চাঁদোয়ায় চাঁদোয়ায় আশ্রম ভরে যায়। 
আশ্রমের পাশে ভক্তদের গৃহের প্রাঙ্গণেও তাঁবুর পর ত।বু আর নীচে চাটাই, 
হোগলা পাতা হয়েছে । রান্নাঘরে ও আশ্রমের উঠানে মিলে কাড়ি বড় চুল্লী বানান 
হয়। অধিবাসের দিন থেকে দশ দিনের জন্য দশ জন ব্রাহ্মণ-পাচক নিষযুস্ত হন। 
ডাল, চাল, "ঘি, তৈল. লবণ, মসলা. তাঁর-তরকারী, বাসন, মেন্ট হাড় ও মেটে 
গ্লাসে ভাঁড়ার ঘর স্তৃপশকৃত হয়ে উঠে । ভাঁড়ারের বাইরে লাকাঁড়র গাদা । কোথা 
থেকে যে কি হয়, বুঝা ভার। প্রভূর যখন যেমন ইচ্ছা, তা-ই হয়। এক আনন্দ-মেলার 
যেন প্রস্তুতি । 

আধিবাসের দিন কালজাম গাছের নীচে মঙ্গলঘট ও তিন প্রভুর চিন্রপট স্থাপন 
করা হয়। জনৈক ভন্ত-মহিলা কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভূ ও 
'নিত্যানন্দপ্রভুর অভিনব পট নির্মাণ করেন । ভাঁন্তবিগলিত হৃদয়ের শিল্প-নৈপহণ্যেই 





১. শ্রীষৃন্ত মহেন্দ্রনাথ 'মন্রের কাছে শোনা । 


৪8৭০ সদগুরু শ্রশ্রীবিজয়কফ 


এরুপ সম্ভব হয়েছে । ফ্রেমে বাঁধান হয়ে এলে পট 'তনাঁট পাশাপ্াাশ বসান হয়। 
ছবারে দ্বারে মঙ্গলঘট, কদলীবৃক্ষ, আন্ত্পল্লব । নবপুজ্পপল্লব দ্বারা মন্ডপ সাজান 
হয়েছে। 

রাল্লি প্রভাত হতেই ভন্তসমাগম শুরু হয়। তাঁদের আগমনে আশ্রমের আকাশে- 
বাতাসে আনন্দহিল্লোল। সকলবেলা গোসাঁইজণ কুটশরে 'নয়ামত পাঠ করছেন, 
আর শ্রোতাগণ 'নাঁবম্টমনে তাঁর শ্রীমুখে দৃঁষ্ট 'নবদ্ধ করে পাঠ শুনছেন । তাঁর 
সুলালিত কণ্ঠস্বর ভাবরসে মধুবর্ষণ করছে। এমন সময় বুড়ীগঞ্গার দিক থেকে 
মধুর সংকীর্তন-ধান স্পম্ট হতে স্পম্টতর হতে থাকে। কীর্তন আশ্রমের দিকে 
অগ্রসর হচ্ছে বুঝে অনেকেই আশ্রমের দাঁক্ষণপ্রান্তে 'গয়ে উল্মুখ হয়ে কর্তনের 
পতাকা করেন। গোল্বাম প্রভুর উচ্চারণ গদগদ হয়ে উত্ে। অবশেষে তান পাঠ 
বে মারি তির কেন আশ্রমপল্লীর চতুর্দিকের নরনারী সকলে 
সংকণর্তনের ধ্াীনতে আকৃষ্ট হয়ে আশ্রমে ছ্‌টে আসেন কীর্তনীয়ারা 
ভন্তবৃন্দ। তাঁরা ন্রিশ-পণ্মত্রিশ জন। দুখানা বড় পানসশ নৌকায় ঢাকা পেশীছে 
কণর্তন করতে করতে আশ্রমে আসছেন । খোল-করতাল সংযোগে তাঁদেরই কণর্তন, 
হুগ্কার ও আনন্দধনি ধদগাাঁবাঁদক প্রকম্পিত করে আশ্রম-পাঁরবেশকে ভাবরসে 
আপ্লুত করোছিল। বানাঁড়পাড়ার প্রধানাশক্ষক প্রভূকে সাম্টাগ্গ প্রাণপাত করতেই 
আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভন্ত শ্রীধর ঘোষ তাঁর 'পঠে উঠে নাচতে থাকেন । একবার 'তাঁন 
মাথার 'দকে অগ্রসর হন, আবার চাঁকতে ঘুরে পা পযন্ত ছুটেন। বাইসারের 
বিপিনবাব গোর্সাইকে প্রণাম করতে 'গয়ে তাঁর বাঁ হাত ও বাঁ পা মাঁট স্পর্শ করে 
অথচ ডান হাত আর ডান পা শৃন্যে থাকে । সরলনাথ গুহের হাত-পা ও“কার 
আকৃতি ধারণ করে এবং তান 'িশ্ডাকার হয়ে যান। প্রসন্ন গুহঠাকুরতার হাত-পা 
অবশ হয়ে যায়-চেম্টা করেও িতনি মৃদ্গে চাট শদতে পারেন না! কীর্তনের রস- 
ভঙ্গ হলে গোসহির আনন্দের ব্যাঘাত হবে ভেবে, 'বিধ ঘোষ মহাশয়ের প্রাণে সহ্য 
হয় না। তান ঘ্াঁষ মেরে প্রসম্ববাবুর খোলাঁট ভেঙ্গে ফেলেন । শশশ সাহা তখন: 
আশ্রমের খোল এনে বাজাতে থাকেন৷ বিধুবাবু তাঁর শনজের বুক চাপড়ান আর 
হুঙ্কার দিয়ে একবার ছনটে যান গোসাঁইর ঘরের সম্মুখে, আবার ছুটে আসেন 
কর্তনে। প্রভু তখনও সমাধিমন। সণ্টারীভাবে কতজন যে সাম্বতহারা হয়ে 
ধরাশায়ী হলেন! প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে গোসহিজীর সমাধি ভাঙ্গে । কদর্তনও 
থামে । গোস্বামীপ্রভু বারশাল থেকে আগত ভভ্তাদগকে অমৃতদৃম্টতে দেখেন ।৯ 

মাঁণ মজুমদার মহাশয় কাঁলকাতা থেকে মূকুন্দ ঘোষের কীর্তনের দল 'নয়ে 
আশ্রমে পেশছেন। ঘোষ মহাশয় বেছে বেছে গায়ক ও বায়েন নিয়ে এসেছেন। 
রাঁসক দাশের দলের নামজাদা খুলি গোষ্ঠকেও তানি সঙ্গে এনেছেন। মনোহর- 
দাস বাবাজী এবং আরও দুজন বৈষ্ণব এসেছেন। তাঁদের আভপ্রায়, তাঁরা ভোগ- 
আরাতির গান করবেন । ফাঁরদপুর, ময়মনাঁসংহ ও ঢাকা শহরের পার্বববতর্” গ্রাম 
থেকে আশ্রমে প্রায় তিন শ ভন্ত এসেছেন। 

পটমণ্ডপে সাঁজ্জত তিন প্রভুর চিন্রপটের নীচে ভেগের জন্য তিনখাঁন আসন 
পাতা আছে। আধবাসের দন থেকেই পুজা, আরাতি, ভোগরাগ কর্তন শুরু 
হয়। তন প্রভুর সম্মুখে মালসাভোগ লাগে । পাতক্ষীর, দই, "মান্ট, সন্দেশ, 


১. গোস্বামীপ্রভূর শিষ্য ম্বারিকানাথ রায় মহাশয়ের বর্ণনা অবলম্বনে । 
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ফলফলাদি পড়ে কাতারে কাতারে । ভন্তেরা এসব প্রত্যহ নিয়ে আসেন। সবই ভোগে 
নিবেদন করা হয়। ভোগরাগের পর যাঁরা উপস্থিত থাকেন, তাঁরাই প্রসাদ পান। 
গোসহি পুবের ঘরের বারান্দায় বসে ভক্তদের প্রেমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ দর্শন করেন। 
তৃপ্তির সঙ্গে সকলে প্রসাদ পান। বড় বড় পিতলের হাঁড়িতে বাল্যভোগের পর চা 
হয় । দদ-ীতিন হাজার লোক রোজ প্রসাদ পান। বিধু ঘোষ, কুঞ্জ ঘোষ ও নবকৃমার 
বাগচন সকলের সেবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। গুরুপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তাঁরা 
অবিরাম খেটে ষান। কি এক অদৃশ্য শস্তির প্রভাবে তাঁদের না আছে ক্লান্তি, শ্রাল্তি, 
অবসাদ-বোধ বা উৎসাহের অভাব! হাজার-হাজার লোকের পারিচর্যার ভার তাঁদের 
উপর অথচ নিজেদের আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের অবকাশ নেই। 
ভন্তদের তাঁবতে চলে দিনভর সতপ্রসঙ্গ, পাঠ, কর্তন । গ্রাম্যকথা বা পরানন্দা 
নেই। ভন্তেরা অনাবিল ভগবদ-আনন্দে মাতোয়ারা । ঢাকার প্রখ্যাত সঙ্গখতঘল্তর- 
শিল্পী ভগবান সেতার কীর্তনের বিরাম সময়ে গোস্বামীপ্রভূকে সেতারের ধুন, 
গৎ ও তান শোনান। কখন বা ক্ষেত্রবাবু রাগ-রাগণশর আলাপ করতেন আর 
শোভান মঞ্জা তবলা বাজাতেন। অন্টাহ ধরে এই উৎসব চলে । প্রেমবন্যায় আশ্রম 
ভাসে । 
কুটীরে 'নত্যপাতঠের পর মনোহরদাস বাবাজীর গান হত। বানাড়পাড়ার 
দনগ্গামোহন পাঁণ্ডত মহাশয় একাঁদন আগ্লনমনে কুটীরের পেছনে তাঁব্‌তে বসে 
একতারা বাঁজয়ে গুন-গুন করে গান ধরেন 
অপরুপ আহা মার মার, হার হার বলছে বদনে, অমন রূপ 
দেখি নাই নয়নে । 
অমন রূপে ডোর কোপীন পরা, দেখে যায় কি ধৈযধিরা, 
করে দণ্ড করগ্গ ধরা। 
অমন যোগশর বেশে কে সাজাল রে, বাঁঝ বা তারা 
নাই তার নয়নে । 
কীর্তনের আকণে ভন্তবৃন্দ খোল-করতাল নিয়ে এসে পন্ডিত মহাশয়ের একক 
কীর্তনে যোগ দেন এবং তা জমজমাট হয়ে উঠে। গোসবামীপ্রভুও 'হরিবোল, 
হারবোল' বলতে বলতে এখানে এসে দাঁড়ান । পণ্ডিত মহাশয়ের গানাটি তখন মূর্ত 
হয়ে উঠে। অনেকেই আত্মহারা হন। 
একাঁদন বাল্যভোগের প্রসাদ পাবার পর কাঁতনীয়া গানে যেই টান 'দলেন, 
ধাওল নদীয়ালোক গৌরাঙ্গ দেখিতে, প্রভু ভাবাবেশে ছুটে এসে “নবদ্বীপ, 
নবদ্বীপ” বলে হুঙ্কার দিতে থাকেন। ভাব-রস-মুগ্ধ নরনারা উল্লাসত হয়ে এখানে 
ছুটে এসে প্রেমাবহহল হয়ে রোদন করতে থাকেন। গোসহি “জয় শচঈনন্দন, জয় 
' বলে প্রেম-হুজ্কার 'দয়ে বলেন, 'দেখ দেখ, এ যে মহাপ্রভু অর্পূর্ব 
ছন্দে প্রভু নাচতে নাচতে ভাবরস-প্রবাহে বিহহল হয়ে উঠেন। তাঁর চরণযৃগল যেন 
ভাঁম স্পর্শ করে না। চারাঁদকে ব্লন্দনের রোল উঠে । সংকীর্তন প্রেমরসে শ্রোতাদের 
ভাসিয়ে নিয়ে অবশেষে সমাপ্ত হল। অনেকে সম্বিতহারা হয়ে ভূমিশায়া হয়ে 
আছেন । 'হাঁরও” কানের কাছে বলতে বলতে একে একে সকলে উঠে বসেন, কিন্তু 
শ্রীশ মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞান ফিরে এল না। গোস্বামীপ্রভু আপন আসন ছেড়ে শ্রীশ- 
বাবুর কাছে এলেন। ভাবনাধপ্রভু ভাবের মর্যাদা দিতে শিষ্য শ্রীশবাবুর পা দুখালা 
আপন মস্তকে ধারণ করে পদধূলি নেন। উপস্থিত সকলে এ দৃশ্য দেখে 'বিস্ময়- 
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বহল। প্রভুর এই ভাবগর্ভ উচ্ছবাস আনর্চনীয়। তথাপি শ্রীশবাবূর জ্ঞান ফিরে 
এল 'না। গোসাইজন স্বীয় আসনে য়ে উপবেশন করেন। এমন সময় গ্রীশবাবুর 
দাদা সতশবাবু €পাগলা সতীশ) ছুটে এসে তাঁর ডান পা-র বৃন্ধাঙ্গাল "দিয়ে 
শ্রীশবাবূর নাক চেপে ধরতেই, তান উঠে বসেন।১ ভাবের অমর্যাদায় ভাব ছুটে 
গেল। 
মাঘী-সপ্তমী সন্ধ্যায় খোল-করতালের সঙ্গে ভুবনমঙ্গল হাঁরনাম-ধৰান 
উঠতেই গোস্বামীপ্রভু কীর্তনের আসরে এসে, সমবেত ভন্তমণ্ডলশর উদ্দেশ্যে 
প্রণাম করে, তাঁর আসনে বসেন । মুহুর্মহু শঙ্খধবাঁন ও উলুধ্বনি হতে থাকে। 
কর্তন অগৌণে জমে উঠে । ভাবাঁবহ্হল কণ্ঠে মুকুন্দ ঘোষ গান ধরেন । অপর্বে সেই 
সূরলহরণী ও ভাবব্যঞ্জনা। জানূর উপর ন্যস্ত প্রভুর উভয় হস্ত অঞ্জালবদ্ধ। 
হাতেই মা হতে একাটর পর আকা হেন জিরা বাহুর উপর 
য়ে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করে লয় পায়। গোসাঁইর সর্বাঙ্গে ভাবতরঙ্গ । শত শত 
ভন্ত, দর্শক, শ্রোতা অপলক নেত্রে এই অনন্যসাধারণ ব্যাপার দেখে মূস্ধ হন। ধীরে 
ধীরে গোস্বামী মহাশয় সমাধিমণন হয়ে পড়েন । তাঁর শিরোদেশ বাঁ কাঁধের উপর 
ঝ*ুকে পড়ে । বাঁ বাহুর উপর দিয়ে জটা আসনে লুটিয়ে পড়ে । নয়নে 'দব্য আভা । 
সন্টারী ভাবের জোয়ার বয়। খানক বাদে মাথা তুলে গোসাঁই ডান হাত 
ছুড়ে, প্রীবৃন্দাবন, শ্রীবৃন্দাবন” বলে উঠে দাড়ান ও প্রেমবিগাঁলিত কশ্তে বলেন “জয় 
শ্রীরাধে, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ॥ গোস্বামীপ্রভূর সর্বাঙ্গে অনিন্দাসূন্দর পুলক-কম্পন, 
নয়নে 'বিগাঁলত অশ্রহধারা । তাঁর হাতের আঙ্লগাীল এত ঘন ঘন 'বকম্পিত হয় যে, 
স্পম্ট দেখা যায় না। দাতগ্াল মাঁড় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম । দীর্ঘ জটাজুট মাথার 
উপর খাড়া হয়ে উঠে। জটারও চলে অপরূপ নৃত্য! কখন বা মনে হয়, শিরোপার 
একটি সাপ হেলেদুলে খেলে! আবার মনে হয়, একাঁট নয়, তিন-তিনাঁট। পর 
মূহূতেই কিন্তু মনে হয় গোস্বামীপ্রভুর মাথায় যেন মুকুট শোভা পায়। গায়ক, 
বাদক, শ্রোতা, দর্শক সকলের মধ্যেই প্রভুর মহাভাবের ছোঁয়াচ লাগে । সকলেই 
আনন্দে মশৃগুল। গোসাঁই তাঁর জটা দুহাতে ধরে. ডাইনে-বায়ে হেলে-দুলে 
আরাত করেন। তাঁর সর্বাঙ্ প্রেমে জর-জর । গোস্বামী মহাশয়, কত 'বচিন্র ঢাঙে, 
ডাইনে ও বামে মুখ ঘুরাতে থাকেন । উদরদেশে তাঁর কদম্বগচ্ছের ন্যায় বীচমালা 
যেন নেচেননেচে চলে। গোসাঁই তাঁর গা থেকে আলাখল্লাঁটি খুলে, নজের 
মস্তকোপর ঘোমটার মত রেখে, খিল-ীখল করে হেসে উদ্জেন। গলা থেকে পুজ্প- 
মাল্যটি খুলে হাতে 'নয়ে যেন অদৃশ্য কারও গলায় পরানর ভাঙ্গতে ধরেন। 
গোস্বামীপ্রভূর সর্বাত্গ 'দয়ে অমৃতবর্ষণ হয় । হঠাৎ তাঁর শরীর যেন শস্ত কাঠ হয়ে 
যায়। ধরাধার করে তাঁকে আসনে শোয়ান হয় । 'হারিঃ ওম ধবাঁন কানে উচ্চাঁরত 
হয়। ণক হল, ?ি হল? বলে আসর চণ্চল হয়ে উঠে। তবে শক প্রভু দেহ ছেড়ে 
হাজ্ছোহার হল ছারিকে বিহার হীরেররোরীতাবাজলে। এর দেশে 
মুকুন্দ ঘোষও কংকর্তব্যাবমূঢ় হয়ে পড়েন। তান কি ভেবে, হঠাৎ গোস্বামন- 
প্রভুর কাছে ছুটে গয়ে, তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে গান ধরেন-__ 
এল কৃষ্ণ, এল এ, বাঁজল বাঁশার। 
সুখে শকসারা মুখোমুখী কার, 
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হের নৃত্য করে ময়্‌র-ময়রী॥ 
পক-ভূঙ্গ গায়, সব রসে ভেসে যায়। 
প্রাণবন্ধ দাঁড়ায়ে, এ উঠিল কিশোরী ॥ 
গোসাঁইর শ্রীঅঙ্গে যেন প্রাণসণ্টার হল। আনন্দঘন মহাভাব শাল হল। ধণরে 
ধীরে প্রভু উঠে বসেন। আকাশ-বাতাস ভুবনমঞ্গল হারিনামে মেতে উঠে। ক 
ক আনন্দ! ক আনন্দ!! মধুরং, মধুরং, মধুরং, মধু, মধু 
ধূলটের এই কয়েকাঁদনই গোস্বামীপ্রভূ আঁবচারে সাধন দেন। সকাল নটায় 
হত মেয়েদের সাধন আর রাত্রি একটায় ছেলেদের । 'যাঁন এসে এঁ সময় বসতেন, 
তাঁরই সাধন হত। অনুমাতর কোন অপেক্ষা নেই । প্রভুর সাধনে এমনাটি আর 
কখনও হয় নি। কিরণচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের পাঁরচিত একটি যুবক গোস্বামী 
মহাশয়ের কাছে পূর্বে সাধনপ্রাথ্থ হয়ে বফল মনোরথ হয়োছিলেন । গকরণচাঁদ 
তাঁকে ধূলটের সাধন শুরু হতেই দেশে চিঠি দেন, "সাধন লাভের মহাসুযোগ 
উপস্থিত হয়েছে, পন্রপ্রাস্তিমান্ত এখানে চলে এস।' যোদন তিনি আশ্রমে এসে 
পেশছেন, তখনও এই সুযোগ, আরও দহ র্লান্র। প্রথম রানে তাঁর শরীর এত ক্লান্ত 
যে ঘুম আর ভাঙল না। 'িরণচাঁদেরও না। পরাঁদন সকালে ক আফশোষ! 
বানাঁড়পাড়ার লোকেরা সাধনের শেষ রঞজনীতে তাঁদের ক্যাম্পে ওকে রাখেন। 
কিন্তু এমনই দুভরগ্য, দীক্ষার সময় উত্তীর্শ হয়ে গেল। কেউ জাগলেন না।১ 
হেমেন্দ্রনাথ গুহরায় নামে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের যচ্ঠ শ্রেণীর একটি ছেলে 
এই সময় গোস্বামনপ্রভূর কাছে সাধন পায় । উৎসবের পর বারশাল ফিরে. অশ্বিনী 
দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে, তার দীক্ষালাভের কথা তাঁকে বলতেই আশিবনন- 
বাবু তাকে আদর করে বলেন, “উচ্ছিষ্ট বিচার করে চলাব, তা না হ'লে প্রত্যবায়- 
ভাগ হাব। তোদের যা বলে দয়েছেন. তা-ই করাব। আমার জন্য তান আলাদা 
ব্যবস্থা করেছেন। আম তাঁকে বলোঁছলাম, নানাস্থানে আমায় যেতে হয়, কেউ 
আমায় আহার্য কছু "দলে, প্রত্যাখ্যান করতে পার না-তখন 'তাঁন আমাকে 
বলেছিলেন, “নাম করে খাবেন, নামে শুদ্ধ হয়ে যাবে ।” তোদের 'কন্তু ও-রকম 
করলে হবে না।'২ 
এই ধূলট উৎসবে একাঁদন গোস্বামনপ্রভূ উপদেশে বলেন, 'রান্নে ঘ:মাবার 
পূর্বে ও ভোরে শধ্যাত্যাগের পূর্বে প্রণাম করে এই শ্লোকাঁট আবৃত্তি করলে 
ভগবানের চরণে এই প্রণাম গিয়ে পেশছবে'_- 
ও* কৃষ্কায় বাস;দেবায় হরয়ে পরমাত্মনে 
প্রণতঃ ক্রেশনাশায় গোবিচ্দায় নমে.নমঃ.॥ 
ধূলট মহোৎসব অস্টম দন নগর-কীর্তনের পর শেষ হল। পূর্কের দূ, 
ধূলট উৎসবের নগর-কীর্তনে গোস্বামীপ্রভু [নিজেই ছিলেন পুরোধা । তাঁর 'জয় 
” বলে হুঙ্কার, মনোরম নর্তনাবলাস. ধূলিমুঠির মাধ্যমে শীন্তসণ্ঠারণ 
ছিল মর্মস্পশর্শ এক বিচিত্র লীলা । এবারও মঞ্গলারাতর পর নগর-কীর্তনের 
তোড়জোড় চলে । কিন্তু হায়, হায়! এ ক হল? বিনা মেঘে বজ্াঘাত! সবই ব্যাঝ 
পণ্ড হয়! কম্প "দিয়ে গোস্বামীপ্রভুর জবর আসে । ভক্তদের মুখ শবাকয়ে যায়। 





১. "মন্দির পানিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে । 
২. এঁ এঁ 
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নগর-সংকীর্তনৈের আর কি আকর্ষণ ? এ যেন রামকে বাদ 'দিয়ে রামলাীলা ! কিন্তু 
উপায় কি? 
প্রভুর আদেশে বধু ঘোষ সকলকে ডেকে আনেন । তাঁরই ইঙ্গিতে বিধুবাবু 

গান ধরেন 

দয়াল নিতাই ডাকে আয়, আয়। 

প্রেমধন বিলায় গোরা রায় ॥ 

ও প্রেম কলসে কলসে 'বিলায় । 

তবু না ফুরায়॥ 
আসনে আসান কম্পমান গোসাই তাঁর ডান হাত তুলে, "অভয়" মুদ্রা দেখিয়ে বলেন, 
'মাভৈঃ! এবার তোমরা এগোও । মূহূর্তে এক প্রবল শান্তপ্রবাহ জনসমাবেশকে 
ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কারও কারও চোখে পড়ে, তন প্রভু পট থেকে বের হয়ে, 
আসনের উপর নৃত্য করে আবার পটে প্রবেশ করেন। আসনে তাঁদের চরণ-চিহে্র 
স্পম্ট ছাপ পড়ে। অদম্য উৎসাহ আর প্রেরণা আসে ব্মহহহ প্রাণে । গগন 
ভেদী কণ্তস্বর! বৃদ্ধদের মধ্যেও যফুবকসুলভ চাশ্ল্য। কীর্তনের ক কর্ণ-রসায়ন 
মাধুর্য! অভূতপূর্ব তাল-লয়-তানে গানের পদ 'বলঈন হয়ে যায়! নৃত্যে-গী'তে- 
বাদ্যে শুধু ধূয়া-রব উঠে, আয়, আয়, আয়।” কীর্তন আশ্রমের বাইরে আসতেই 
আর এক ভাব যেন রুপ নেয়। এক শান্তর ফোয়ারা খেলে । বাদ্যেলম্ফে-বন্ফে, 
হুগ্কারে কেবল শোনা যায়, 'হোও-হোঃ-আহঃ-উঃ, | শব্দত্রন্দের যেন অমোঘ ও 
প্রাণবন্ত প্রকাশ! গেশ্ডোরয়া, ফারদাবাদ, সূত্রাপুর দিয়ে ঝড়বেগে ছুটে প্রেমোল্মত্ত 
কঁতননীয়া দল। প্রাতি পদক্ষেপে স্ফীত হয় সংকীর্তন-দলের কলেবর। প্রভুর 
শিষ্য-পাচক শন্রুঘন ঠাকুর সাঁম্বত হারয়ে সুত্রাপুরের পুলের উপর পড়ে যান। 
শরীর যেন তাঁর কাঠ। একজন তাঁর মাথা আপন কাঁধে তুলে নেন, আর একজন 
তাঁর পদদ্বয়। দেহের যেন ওজন নেই। বাহকদের ভ্রুক্ষেপও নেই । ওকে কাঁধে 
করেই চলে ও*দের সাবলশল ন্‌ত্যগীত। অবললাক্রমে সকলের সঙ্গে তাঁরা 
ফরাসগঞ্জে এসে পেশছেন। 
প্রেমাবিষ্ট রায়সাহেব বিধুভৃুষণ মজুমদার ও কুঞ্জ গুহঠাকুরতা 'মাছলের 

দু পাশ থেকে চলতে চলতে, “আয়রে আমার ণনতাই ডাকে" বলে, যাঁন-ই সম্মুখে 
পড়েন তাঁকেই জাঁড়য়ে ধরেন। জনতার মধ্যে আনন্দস্রোত বয়। পথের বাঁকে বাঁকে 
আরও যে কত কর্তনের দল এসে যোগ দেয়! শত শত মাদল, অগাণত করতাল ও 
ভন্ত-কীর্তনীয়াদের প্রাণ-মাতান হার-ধ্াঁনতে ঢাকা' শহর কেপে উঠে । এই মহা- 
সংকণর্তনের উভয়পাশ্্ব থেকে খৈ, নকুলদানা, বাতাসা ও সন্দেশের লুঠ হয়। আর 
উভয়সারর বাড়ী থেকে মেয়েরা আবরাম করেন উলুধবান। আনন্দ যেন উথলে' 
উঠে। মৃহর্মহু হরিলঠ ও জয়ধহানি। ফরাসগঞ্জ এসে আনাচে-কানাচে সবর 
কীর্তন ছাড়িয়ে পড়ে । প্রেমানন্দে এই অভূতপূর্ব সংকর্তন ডাইলবাজার, বাংলা- 
নার়েল্দা হয়ে একরামপূরে পেপছে। ডাক্তার প্রসন্ন মজুমদার ও কুঞ্জ গুহঠাকুরতা 
প্রেমাবহবল শচত্তে হামাগাড় দিতে 'দতে অগ্রসর হন। তাঁরা যাঁকেই সম্মুখে দেখেন, 
দু হাত দিয়ে আরাঁত করেন ও প্রণাম করেন। শ্রীধর গাড়ির ঘোড়াকে “আর আঁয়' 
বলে জড়িয়ে ধরেন। কেউ হাসেন, কেউ কাঁদেন। কীর্তনের ধৃঁলি তাঁরা গায়-মাথায় 
মাখেন। শত-শত নরনারী কণর্তনের উদ্দেশ্যে পথে সাম্টা্গ দেন। প্রবণ ভন্ত 
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বিধু ঘোষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বেসামাল হয়ে উঠেন। তান হুঙ্কার 'দয়ে 
কীর্তনীয়া শশী সাহার কাঁধে উঠে বসেন। কাঁধে বসে তান করতাল বাজান ও 
হুঙ্কার দিতে থাকেন । শশীবাবুরও ভ্রুক্ষেপ নেই। [তিনিও আত্মীবহবল। বিধু- 
বাবুকে কাঁধে নিয়েই 'তানি স্বচ্ছন্দে নাচেন। এই মহাসংকণর্তনের আতক্রমপথে 
অসংখ্য নরনারা প্রেমোল্লাসে গড়াগাঁড় দিয়ে নিজ অঙ্গে ধূঁল মাখছিলেন। কণর্তন 
র্রাহ্মসমাজের সম্মুখে উপনীত হলে, সমাজগৃহের দোতলা থেকে মহিলারা 
উচ্চৈঃস্বরে হরিধনি করে কীর্তনে যোগদানের আভপ্রায়ে সবেগে ফটকের দিকে 
ছনুটে যান। সমাজ-কর্তৃপক্ষ অনন্যোপায় হয়ে তখনই বাহদ্বারে তালা দেন। 
ভাহেশম।দিনী মাহলারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সমাজপ্রাঙ্গণে ভূমিতে মৃর্ছত হয়ে পড়ে 
থাকেন। 

শ্রীধর কখন বা উধের্ অঞ্গাল নরেশ করে বলেন, “এ দেখ, ক্ষীরোদসাগর ! 

র আজ ঢেউ উঠেছে। সমস্ত সংসার ভেসে যাবে যে ষে অবস্থায় 
ছিলেন আত্মগত হয়ে সংকর্তনে যোগ দেন। এক কর্মকার হাতের যল্মপাতসহ 
কঈর্তনে এসে নাচতে থাকে । এক মুচি জূতা সেলাই করতে করতে এখানেই দাঁড়িয়ে 
নাচতে থাকে । যোঁদক 'দয়ে কীর্তন যায়, সেইঁদকেই লোকসকল আত্মীবস্মৃত হয়ে 
উল্মন্তবৎ ছুটে । ৰ 

এঁদকে ঢাকার ধনকুবের রুপলাল দাঞ্জের পত্র প্রভুর শিষ্য রাধাবল্লভবাবু 
জ্াড়-গাঁড় করে গুরুকে দর্শন করতে আশ্রলন্ম আসেন । গোসাঁইকে প্রণাম করতেই 
তানি দুঃখ করে বলেন, “আমার 'ি দুর্ভাগ্য! এই পণ্যাতাঁথতে নগর-সংকীর্তনে 
যোগ দিতে পারলাম না। এই কথা বলে [তিন অশ্রু বসজন করেন । রাধাবল্লভ- 
বাবু তাঁকে বলেন, 'াকুর, চলুন না, গাঁড় করে আমরা কীর্তনের অনুসরণ করি ।' 
উভয়ে গাড়িতে উঠে বসেন । গাঁড় একরামপুর এলে একদল শিখ সৈন্য বন্দুক নীচু 
করে প্রভুকে আভবাদন করে। এক মাইল দীর্ঘ কীর্তনের পশ্চাতে গোস্বামী প্রভুর 
গাঁড় পেশছতেই কীর্তনীয়ারা গোসাঁইকে দেখে নূতন উদ্দীপনায় মেতে উঠেন। 
আর কার্তনের পুরোভাগ পাঁচ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আশ্রমে ফিরে 
শোনেন, ঠাকুর বের হয়েছেন। তখনই তাঁরা আবার বের হন। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি 
নেই। তাঁরা গিয়ে দেখেন সুত্রাপুরে বাজারের কাছে প্রভুর গাঁড় দাঁড়িয়ে আছে। 
ভন্তেরা গাড়ির পথ করে দেন। শ্রীধার একাঁট গাঁড়র ছাদে উঠে নাচতে থাকেন। 
গোসাই আশ্রমে এসে পেপছেন। পেছনে জনসমূদ্র । আশ্রমের মাঁহলা-ভন্তেরা বরণ- 
ডালা সাঁজয়ে আরাতি করে গোস্বামীপ্রভুকে বরণ করেন । কীর্তনীয়ারা তখন গান 
ধরেন-__ 

নগর ভ্রমণ করে গৌর এল ঘরে। 
গৌরমুখ হোরি শচী, মঙ্গল আচরে ॥ 

প্রভু আসনে গিয়ে বসেন। পাশে বিরাট ধামায় স্তৃপনকৃত লাজ্ড। দুহাত ভরে 
গোসাঁই সকলকে লাভ্ড দেন। এই অগণিত লোককে 'কি করে অঙঞ্জলিভরে 
লাড্ডু দেন তা' 'বচার-বুদ্ধর অনধিগম্য । আট দন ধরে 'নার্বিচারে সাধন 'বাঁলয়ে, 
কত লোকের সল্তাপ হরণ করে গোসাঁই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। নগর-কীর্তন 
থেকে ফিরে এসে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। 

গোস্বামনপ্রভু বাবাজশ ও কণর্তনীয়াদের বিদায় দেন। তাঁদের তান অর্থ ও 
পাথেয় দেন। তদুস্পীর কেউ পান পশমী বস্ত, কেউ বা রেশমী বস্ত। মহকুন্দ ঘোষ 


৪৭৬ সদগুরু শ্রঁশ্রসীবিজয়কষফ 


অর্থ নেন না। গোস্বামী মহাশয়ের দেওয়া পশমী ও রেশমী বস্ত্র তানি মাথায় তুলে 
নেন । প্রভু কাঙ্গালনীদের কাপড় ও কম্বল দেন। 

ধূলটের পর একাঁদন প্রভাতে মহেন্দ্র মির ভাবাবি্ট হয়ে রাধারমণবাবূর মাঁলির 
ছেলেকে সাম্টাঙ্গ ?দতেই, সে মহেন্দ্রবাবর মাথায় তার পা তুলে ধরে। ছেলেটিরও 
চৈতন্য লোপ পায়। গোস।ই এসে ছেলোটর সম্মুখে কাপড়, টাকা, খাবার রেখে 
প্রণাম করেন। এক ঘণ্টা পর তার সাম্বত ফিরে আসে। প্রভূ বলেন, “ছোলোঁটির 
মধ্যে ভগবানের আবেশ হয়োছল। সব্বভুতে যে তান রয়েছেন, তা-ই বুঝিয়ে 
দিলেন ॥ একাদন আশ্রমে কীর্তন হচ্ছে, এমন সময় 'গোস্বামী মহাশয় বিধ ঘোষ 
মহাশয়কে বলেন, বধু, আজ এখানে কীর্তন হচ্ছে, 'িন্তু একাদন এখানেই 
রন্তারন্তি হবে। এখানে মুসলমান রাজত্ব হবে ।' 

আশ্রমে ধূলট শেষ হলেও 'নত্য-উৎসব চলেছে। পঙ্গত পড়েছে। তা 
সকলে প্রসাদ পেয়েছেন, এমন সময় বধ ঘোষ মহাশয় রসগোজলা 
করেন। বারশালের নরোত্তমপুরের সতীশচন্দ্র রায়ও এই পঞ্গতে লা 
সতশশবাব বিধূবাবূর ছাত্র ছিলেন। ভরাপেটে তান আর খেতে পারবেন না ভেবে 
সতশবাবূকে রসগোল্লা না 'দয়ে, বিধুবাব্‌ চলে বাঁচ্ছলেন। প্রভুর দৃষ্টি এড়ায় 
না। 'তাঁন বলেন, "বধু, সতীশকে দাও । সতাীশবাবু একাঁটির পর আর একাঁট 
করে বাল্রশাট রসগোল্লা গলাধঃকরণ করেন। এরীদন থেকে সতীশবাবুর নাম পড়ে 
“রসগোল্লা সতনশ'। তান 'ছিলেন অকৃতদার আর বয়োজ্যেন্ঠদের প্রাতি আতিশয় 
শ্রদ্ধাশীল । মুর্শিদাবাদের ডাঃ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ধুলটে 
গণ্ডেরিয়া আশ্রমে এসোছিলেন । তাঁর প্রাতি সতীশবাব্ ছিলেন 'বশেষ শ্রদ্ধাবান। 
বয়সের ব্যবধান সত্তেও সতশবাব্‌ অন্তরগ্গভাবে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতেন। 
রামবাবূর প্রাত সতাঁশবাবুর আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভান্ত ও অনুরাগ লক্ষ্য করে, রেবত- 
মোহন সেন মহাশয় একদিন কৌতুক করে রামবাবুকে বলেন, “সতাঁশ গোস।ইকে 
ধ্যান করার সময় আপনাকেও ধ্যান করে । 

গোস্বামশপ্রভু তাঁর বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সাধন দেন শন, 
যাঁদও সাধনপ্রদানের সময় গোসাঁইর আ'ভপ্রায় অনুসারে দু-একাঁদন তানি উপাঁস্থত 
ছিলেন। একবার তানি দণক্ষাকালে পরমহংসজীকে দর্শন পর্যন্ত করোছিলেন। 
নগেনবাবু দীক্ষাপ্রার্থ হলে, প্রভু তাঁকে বলেন, “আপনার প্রয়োজন নাই ।, 
গোসহির আর একজন বাল্যবন্ধু তাঁর কাছে. দীক্ষা যাচ্ঞ্জা করলে, 'তাঁমি' 
ভোলানন্দাগর মহারাজের নিকট তাঁকে সাধন নিতে বলেন। তিনিও ওখানে গিয়ে 
সাধন নেন। +কল্তু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যাতিক্রম । সতীশবাবু রামবাবুর মুখে 
তাঁর দক্ষা-প্রসঙ্গ যা শুনেছেন তা এইরুপ৯--সেই ১২৯২ সালে সাধন 'দতে 
আরম্ভ করলে গোসাঁইর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তানি আমাকে বলেন, “রাম, তুমি 
আমার কাছে সাধন নাশ ।” আমি মনে কার 'তাঁন বুঝ বা কৌতুক কচ্ছেন। তাঁকে 
তখন সথ্যভাবে বলি. “তুমি এমন কাঁ হয়েছ যে. তোমার কাছে দীক্ষা নিতে বলছ 2” 
উত্তরে গোসাঁই বলেন, “রাম. তোমাকে বড় ভালবাস । আমার কাছে সাধন 'নলে 
তোমার মঙ্গল হবে। তাই বলাছ।” গোসাঁইর সত্যনিষ্ঠা ও সততার কথা অগমার 
অজানা নয়। কলিকাতা মোডকেল কলেজে আমরা সহপাঠী ছলাম। আম 


১. শ্রশধুজ্ত মহেল্দ্রনাথ মনের মুখে শোনা । সতশশচন্দ্র রাল্প তাঁকে নিজে বলোছলেন। 


ঢাকায় গোস্বামীপ্রভূর তৃতশয় ধূলট-উৎসব ৪৭৭ 


গম্ভশরভাবে তাঁকে প্রশন করলাম, “গোসাঁই, তুমি যথার্থ বলছ, আমার মঙ্গল 
হবে?” তিনিও দূটুকণ্ঠে বলেন, “হ্যাঁ, হবেই।” আঁম ফের জিজ্ঞাসা কার, “খাঁটি 
'জনিস পাব তো ঃ বাজালে বাজবে তো!” গোসাঁই বলেন, “হ্যাঁ বাজবে; একবার 
নয়, তিনএতনবার বাঁজয়ে 'নও, দশ হীন্দ্িয় দয়ে বাঁজয়ে নও ৷ দেখবে বাজবে ।” 
আম তখন বাল, “তাহলে সাধন দাও |" 
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে গোস্বামনপ্রভূর এই অন্তরঙ্গতা ছিল 
মেডকেল কলেজে পড়াশুনা থেকে । গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাবে 'তানি ব্রাহ্গধর্ম 
গ্রহণ করেছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে রামবাব্‌র কাছে লেখা গোসাঁইর একখান চিঠি 
থেকেও তাঁদের এই অল্তরষ্গতার আঁচ ঠালে-__ 
২৯শে বৈশাখ, ১৮০২ শক' 


ঢাকা 
ভ্রাতৃবরেষু, 

প্রয় ভ্রাতা রাম! অনেকাঁদন পর তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম । রাম. তুমি 
আমার বাল্যসহচর | তুমি যেখানে থাক, যে ভাবে থাক তোমার নাম শুনলেই আমার 
মনে আনন্দ হয়। 


মুর্শদাবাদ রাহ্ষসমাজে যাইতে আম সম্মত হইলাম। অতএব পত্রপাঠমান্র 
পাথেয় পাঠাইয়া দিবে। ১২ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা হইতে গমন না করিলে নিয়মিত সময়ে 
মূর্শদাবাদে উপণাস্থত হইতে পারিব না। অতগঞ্জব ১০ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যে যাহাতে পাথেয় 
পাইতে পারি তাহা কারবে। এখন ঢাকা হইতে কাঁলকাতা যাইতে ৯।০ ব্যয় লাগয়া 
থাকে । কারণ নারায়ণগজে গিয়া স্টপমারে উঠিতে হয়। ইহা ভিন্ন কাঁলকাতা হইতে 
মুর্শদাবাদে যাইতে যে ব্যয় লাগিবে তাহা "ৃহসাব করিয়া সমস্ত টাকা প্রেরণ 
কাঁরবে। মাঁনঅর্ডার কারয়া টাকা পাঠাইলে শশঘ্র পাইব। 

নৈহাটিতে নাঁময়া গেলেও হয়, 'কন্তু তাহা যাইব না। কারণ স্টীমার ও 
রেলওয়ে আধকক্ষণ বাস কাঁরিয়া কাঁলকাতা বিশ্রাম না কাঁরলে চলবে না। 

ঈশবরপ্রসাদে আমরা একপ্রকার কুশলে আছি। 

সৌহাদ্দ্দার্থি 


ভ্রাতৃবর 
শ্রীষুক্তবাব্‌ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শীবজয়কষ্ক গোস্বামী । 
মহাশয় সমীপে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ | 


মার্শদাবাদ নউ মোডকেল হল্‌। মুর্শিদাবাদ 

ধূলটের পর একাঁদন সকালে প্রভূ কুটীরে বসে আছেন। কয়েকটি ইণ্দর এসে 
তাঁর সম্মুখে াঁচরামাচর করে। একট দু পায়ের উপর ভর করে দাঁড়য়ে প্রভুর 
পানে তাকিয়ে তাঁকে ক যেন বলে! গোসাঁই বধু ঘোষকে ডেকে ইপ্দুর দোৌখয়ে 
বলেন, 'এদের আজ খেতে দেওয়া হয় নাই, শগাঁগর খাবার দাও । আমাকে কন 
বলছিল, জান? খাবার না দিলে আমার জটা কেটে ফেলবে ।' িধবাবন তৎক্ষণাৎ 
খাবার এনে দেন ।১ 

একাঁদন গোসাঁই আমতলায় বসে আছেন । দুটি কাক এঁ গাছের উপর তারস্বরে 
ঝগড়া শুরু করে। প্রভুর শান্তির ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে কুঞ্জাবহারী ঘোষ মহাশয় 
ওদের তাঁড়য়ে দিতে নানাপ্রকার চেম্টা করেন। কখনও লাঠি তুলে ধরেন, কখন ৷ 


১. শ্রশষুত্ত মহেন্দ্রনাথ 'মল্ প্রমুখাৎ শ্রুত। 


৪৭৮ সদগুরু শ্রীশ্রশীবজয়কফ 


দিল ছোঁড়ার ভণ্গি করেন। কিন্তু ওতে ওদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রভু তখন 
উপরের 'দকে তাকিয়ে বলে উঠেন, 'থাকো, থাকো, উভয়েই থাকো । কাক দুটি 
তখনই শান্ত হয়ে যায়। কুঞ্জবাব তখন গুরুকে বলেন, “ওদের তাড়াতে কত চেম্ট 
করলাম, কিন্তু ওরা গেলও না, 'নশরবও হল না। অথচ আপনার আদেশ শুনেই 
একেবারে চুপ হয়ে গেল। এর ভিতর কোন রহস্য আছে না কি?" গ্সাইজণ' 
বলেন, “আমগাছে একটি কাকের বাসা আছে। সে খাদ্যান্বেষণে অন্যত্র গিয়োছল। 
এঁ অবসরে অপর একাটি ওখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল । যার ঝসা সে ফিরে এসে 
বহিরাগত কাকাঁটকে চলে যেতে বলে, কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। আগন্তুক' 
কাকি বলে, “তুমি তো কাঁদন ধরেই সঙ্গ করছ। এবার আমাকে একট সঞ্গ করতে 
দাও ।” এই নিয়েই ওদের কলহ-বচসা। আমার কথ্থা শুনে চুপ করে গেল ।”৯ 

ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, গোসাঁইর প্রেমসুধা শুধু মনুষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয়। জীবজগতে, এমন 'কি ডীদ্ভদজগতেও তাঁর প্রেমের বস্তার পাঁরব্যাপ্ত। 

ধূলট উৎসবের পর 'তন-চার মাস প্রভুর গেন্ডেরিয়া আশ্রমে থাকার কথা । 
-শকল্তু তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না বলে ফাল্গুন মাসেই (১৩০২) সদলবলেো! 
কলিকাতা রওনা হবার প্রস্তুতি হয়। ঢাকার ভক্তেরা হন মনমরা । দুখাঁন বজরা ও 
রাল্ার জন্য একখান নৌকা ঠিক হয় । গোসাঁইজী গোয়ালন্দ যান্লা করেন। 

পদ্মার প্রাতি গোসাইর এক নিগ্‌ড় আকর্ষণ । যখনই সুযোগ হয়, পদ্মাবহার 
যেন তাঁর এক 'বিলাস। পদ্মার উচ্ছল উদ্দাম তরঙ্গের সঙ্গে যেন গোস্বামী 
মহাশয়ের নাড়ীর যোগ । পদ্মার ভ্রুকুটি, পদ্মার সংহার মুর্তি, পদ্মার ভয়াল রুপ 
সবই তাঁর গা-সহা। ব্রাক্মধর্ম প্রচারের সময় কতবার যে তান পদ্মার ঝড়ে পড়েছেন, 
তরী নিমজ্জিত হয়ে নীচে তাঁলয়ে গেছেন । আবার পদ্মার সপ্তবনশ অমৃতস্পর্শে, 
দেহ-মনে ফরে পেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় জীবন। তাই শরীর অসুস্থ হলে, পদ্মা যেন 
তাঁকে হাতছানি 'দয়ে ভাকে! আস্তে-ধীরে মরাল-মরালশর ন্যায় পদ্মার বুকের 
উপর 'দয়ে গোম্বামীপ্রভুর বজরা চলে । অচিরে তান সুস্থবোধ করেন । গোয়ালন্দে 
পেশছে কলিকাতাগামী দ্রেন ধরেন। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের এঁ বাড়ীটিতেই 
উঠেন। এই বাড়ীতে আষাঢ়, ১৩০৩ পর্যন্ত এবার পাঁচ মাসের উপর থাকেন। 
এখানে এই সময়ে বহলোকের সাধন হয়। হরকান্তবাবৃর ভগ্নীপাঁত মথুরবাবুও 
তখন সাধন পান। ২৫ আষাঢ় (১৩০৩) প্রভুর সম্মতি নিয়ে 1করণচাঁদ' সতীশর্থ 
মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহোদরা সরোজবালার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। 


কঁিকাতাক্স হ্যারসন রোডে অবস্থান 


শ্রাবণ মাসে (১৩০৩) ৪৫, হ্যারিসপন রোডের সম্পূর্ণ তেতলা বাড়ীটি মাসে একশ 
টাকায় ভাড়া হলে গোস্বামী মহাশয় সকলকে 'নয়ে ওখানে উঠে যান। এই বাড়ীটি 
বেশ খোলামেলা । প্রচুর আলো-বাতাস। সকাল-সন্ধ্যাক্ন কীর্তন, অপরাহে গ্রল্থপাঠ, 

সাধনপ্রদান ; এখানে 'নত্য উৎসব লেগে থাকে । ছাদে প্রত্যহ সকালে 
চাল ছাঁড়য়ে দেওয়া হয়, মাঁটর গামলায় পানীয় জল থাকে, পাঁখর তৃষ্ণা 'নবারণের 


১. শ্রীষুন্ত মহেল্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখাৎ শ্রুত। 


কলিকাতায় হ্যারসন রোডে অবস্থান ৪৭৯ 


জন্য। ভোর না হাতে কলকণ্ঠ কত রকম পাখির মেলা বসে। প্রাতাদন স্ধাস্তে 
গোস্বামণপ্রভু ছাদে উঠে পায়চার করেন, তারপর ওখানেই আসনে বসে বিশ্রাম 
করেন। ভভ্তদের তখন থেকে আনাগোনা শুরু হয়। তাঁদের অন্তরে কত রকম 
ব্যন্তগত প্রশ্ন থাকে । এত লোকের সম্মুখে এসব প্রশ্ন করতে তাঁরা সত্কোচ বোধ 
করেন। 'কিম্তু তাঁদের প্রশ্ন করতে হয় না। অন্তর্ধামী গোসাঁই তাঁদের নশরব 
প্রশনগুীলির সমাধান বলে যান । 
বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ও যোগজীবন গোস্বামীর উপর এই আশ্রমের সকল 
ভার পড়ে_বিধুবাবুূর উপর ব্যবস্থাপনার আর যোগজীবন গোসাঁইর উপর 
পাঁরচালনার । যোগজীবনের বয়স তখন মান্র স্মতাশ। গোস্বামী মহাশয় বলেন, 
'মহাপুরুষদের ইচ্ছায় এই ব্যবস্থা । প্রভুর কাছে আপন-পর নেই । যোগজশবনের 
উপরই তখন থেকে গোসাঁইর চঠিপত্রের উত্তর দেবার ভার পড়ে৷ দণক্ষার্থীদের 
পত্রের জবাব দিতে পিআর মতামত জানতে চাইলে, প্রভু বলেন, *দখ, যোগজশীবন, 
এ নিয়ে আমাকে আর 'জজ্ঞাসা করিস না, তুই যাঁকে অনুমাতি ?দবি, তানিই সাধন 
পাবেন। যোগজীবন সম্পর্কে গোস্বামনপ্রভু মন্তব্য করেন, “ও যখন “নাম” করে, 
তার প্রতিটি “নাম” আমার পায়ে পদ্ম হয়ে এসে পড়ে।”» 
বশরভূমের আলিগ্রামনিবাসী সূর্নারায়ণ রায়ের সাধন হয় এখানে । কীর্তনের 
আসরে প্রথম দিন তানি গান ধরেন-_ ্‌ 
রসের নাগর গোরানাগর, এল নদীয়ায়। 
গানের প্রথম কালি শুনেই গোসাঁইর উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু হয়। সূর্যনারায়ণবাবু 
বিমুগ্ধাঁচান্তে বিস্ফারত নেত্রে প্রভুর দকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর গান বন্ধ হবার 
উপক্রম । বিধু ঘোষ সূর্যবাবুর মুখেব কাছ্ছে ঘুষ বাঁগয়ে তাঁকে ইসারা করেন। 
সাবধান করে দেন, "খবরদার! গান যেন বন্ধ না হয়! ঠাকুরের ভাব নল্ট হবে। 
দ্বারিকানাথ রায় মহাশয় করতাল বাজাচ্ছলেন। তাঁকে ধীরে ধীরে বিধুবাবহ 
বলেন, “তুমি তোমার ভাব সংবরণ কর। ঠাকুরের যেন ভাবের ব্যাঘাত না হয়! 
খোল বাজাতে বাজাতে বিধুবাবূর নিজের যখন ভাবের বন্যায় ভেসে যাবার উপক্রম 
হয়, তখন 'তাঁন আপন শরীরে আঘাত করেন । সূর্যবাবু সুকণ্ঠ ছিলেন; কিন্তু 
রেবতীবাবুর গান গোস্বামী মহাশয়ের ভাব-বৈচিন্যের অনুগ হয়ে প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠত। একাদন সূর্ধবাব যখন কৃষ্ণলীলার গান গাইতে ছিলেন, গোসহি তাঁকে 
সানুনয়ে বলেন, “দয়া করে একটি শ্যামাসঙ্গত করুন ॥' সূর্যবাবহ তখন গান 
ধরেন__ 
জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা তো শুধু মেয়ে নয়। 
সে ষে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥ 
কভু পরে ধড়া, কভু বাঁধে চড়া, ময়রপন্চছছ শোভিত তায়। 
(শ্যামা) কখনো পার্বত”, কখনো শ্রীমতী, কখনো রামের জানকাঁ হয় ॥ 
হয়ে এলোকেশশ, করে লয়ে আঁস, দনুজদলে করে সভয়। 
(আবার) ব্রজপুরে আপস, বাজিয়ে বাঁশি ব্রজবাসীর মন হরে লয় ॥ 
ত্রগ্ণ ধারণ কাঁরয়ে কখন, করে সৃজন-পালন-লয় । 
€কু) আপন মায়ায়, আপন বাঁধা, ঘতনে এ ভব-যাতনা সম ॥ 





৯. শ্রীবূক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মুখে শোনা। 


৪8৮০ সদশগুরু শ্রাশ্রসীবজয়ক। 


যেভাবে যেজন, করয়ে ভজন, সেরূপ তার মানসে রয়। 
কমলাকান্তের হৃঁদ-সরোবরে, কমলে কামিনী হয় উদয় ॥ 
গান শেষ করে সূর্যবাব গুরুকে বলেন, “আমাকে আদেশ করলেই তো যছেল্ট। 
আপান ওভাবে বললে বড় অস্বস্তি বোধ কার । গোসাই বলেন, “তা না হলে, ভাব 
থেকে ভাবান্তরে যেতে ভাবের কাছে অপরাধ হয়।, রেবতীবাব; বেহালাসংযোগে 
গান 
কেনরে আমার শ্যামা-মাকে বল কালো । 
যাঁদ কাল বটে, তবে কেন ন্রিভুবন করে আলো ॥ 
মা (আমার) কখন শ্বেত, কখন পশত, কখন নীল লোহত রে। 
আমি বাঁঝতে নার, জননী কেমন, আমার ভাবতে জনম গেল ॥ 
মা কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ, কখন শন্য মহাকাশ রে। 
কহে কমলাকান্ত ওভ।ব ভাবিয়ে, মহেশ পাগল হল! 
রেবতীবাবুর গান শুনে, গোস্বামনপ্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন, “তোমার গান 
শুনে বহুলোক তৃপ্তি পাবে । কাঁলকাতার অনেক উচ্চাশাক্ষিত ব্যাস্ত ও উচ্চপদস্থ 
র্াজকর্মচারী এই সময় গোস্বামনপ্রভূর নিকট উপাস্থত হয়ে অন্তঃসারশন্য ধর্ম- 
কথা বলতেন যাতে তাঁদের ধন, উচ্চপদ, 'বদ্যাভমান প্রকাশ হয়ে পড়ত । প্রভু 
'নার্বকারভাবে তাঁদের কথা শুনতেন । তথাপি তাঁরা নবৃত্ত না হলে, [তান রেবতী- 
বাবু বা সূর্যবাবুকে কীর্তন গাইতে বলতেন। একাঁদন এক ভদ্রলোক দেহতত্ত 
সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসরের উপক্লম করতেই গোসাঁই সূর্যবাবুকে কর্তন গাইতে 
বলেন । তান রামপ্রসাদী ধরলে ভদ্রলোক নীরব হন। 
দিবারা গোস্বামীপ্রভু আসনে বসে থাকেন। ভোররান্রে আচন্ত্যবাবু, বেণন- 
মাধববাব ও "প্রয়নাথ ঘোষ কীর্তন করে গঞ্গাস্নানে যেতেন । সারদাকান্তও স্নান 
করে বড় কলসে গঞ্গাজল ভরে, কলসাঁট আপন মাথায় করে গুরুর জন্য প্রত্যহ 
বয়ে নিয়ে আসতেন । 
ভাদ্র মাসে ৫১৩০৩) জল্মান্টমী উপলক্ষ্যে সপারবারে হারদাসবাব আসেন 
গুরদর্শনে । একাদন কথাপ্রসঙ্গে ভন্তমাল" গ্রন্থের কথা উঠে । হরিদাসবাব্‌ মন্তব্য 
করেন, “মহাবীরের ন্যায় ভক্তের তুলনা হয় না। তিনি আপন বৃক চিরে তাঁর ইন্ট 
রাম-সীতাকে দেখিয়োছিলেন ।' শুচাস্মত গোসাঁই বলেন, "বুক ক আবার চরতে 
হয়? এমান দেখা যায়।' এ মুহূর্তে পোস্বামীপ্রভূর আসনের উপর চোখ পড়তেই 
হারদাসবাব দেখেন, ওখানে রাধাকৃষ্ণের অনিন্দ্যসুন্দর যুগলমূর্তি ফুটে উঠেছে। 
কোন প্রখ্যাত চন্রশজ্পীীর সাধ্য নেই এমন নখৃত ছবি আঁকেন। তারপর প্রভুর 
ডান উরুদেশে রাধাকৃষ্কের আভনব আর একটি আলেখ্য ফুটে উঠে। অতঃপর 
আসনের উপর গৌর-নিতাইর ছাঁব প্রকাশ পায়। মুগ্ধ হয়ে হারদাসবাব্‌ গুরুকে 
প্রশ্ন করেন, শক করে এসব সম্ভব ? গোসাঁই বলেন, “ভগবানের নামের মাহমীয় । 
ভক্তের রন্ত-মাংস, আঁস্থ-মজ্জা, সবই নামময় হয়ে উঠে। এমন ক ভন্ত যে বস্ত্র 
ব্যবহার করেন, তাও নামাশ্কিত হয় । যেখানে বসে ভন্ত নাম করেন, চতুর্দিকে নামের 
প্রভাব ফুটে উঠে । আসন, বৃক্ষশাখায়, পাতায় নামের বৌশিষ্ট্য দেখা যায় । 
গোঁসাই আসন ছেড়ে শৌচে গেলে হিদাসবাব্‌ আর যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাঁর; 
সকলেই দেখতে পান, আসনে 'শব-মান্দরের ছণব ফুটে উঠেছে। মান্দরের ভিতর " 
গশবালঙ্গ, তার উপর রাশ-রাশ বেলশাত্য; মাব্দরের চড়ায় 'ব্রশুল। কাঁধে ঢাক 
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নিয়ে ঢাক তা বাজায়। ভক্তেরা এসেছেন অধ্য হাতে__ হয়েছে আরও অনেক 
দর্শকের সমাবেশ । আধঘন্টা পর এই অপূর্ব শচন্রাট 'মাঁলয়ে ফায়। আর একাদন 
দেখা যায়, গোস্বামীপ্রভুর আসনের উপর জোড়া পদচিহৃ। ধবজবজ্রাওকুশ-চাহিত 
ভগবানের পাদ্দপদ্ম । তাঁর কাছে ভাস্তগ্রন্থ প্ঠের সময় পাঠিত বিষয়ের যথাযথ শিন্র 
ভেসে উঠে তাঁর আসনের উপর, যেন আধাঁনক কালের সবাক ছায়াণচন্র! 

হরিদাসবাবু লিখেছেন, “এই সময় হইতে আরও আশ্চর্যজনক অনেক বাপার 
দেখিতে লাগিলাম। প্রত্যহ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ভগবদ্গণতা, মহাভারত, 
শ্রীমদ্ভাগবত-আদি ভান্ত-শাস্ত্র পাঠ হইত । যখন ভগবদ্গীতা পাঠ হইত. তখন 
অর্জুনের রখোপার শরীক রজ্জু ধাঁরয়া উপাবন্ট আছেন, এই ছিন্ত আসনোপার 
পাঁড়ত। যখন মহাভারতের কোন যুদ্ধের বিবরণ পাঠ হইত, তখন কুরু ও পাশণ্ডব- 
সেনার যৃদ্ধাবষয়ক ত্র আসনোপাঁর পাঁতত হইত । আরও আশ্চতরর গিবষয় এই 
যে, যখন যুদ্ধের বর্ণনায় সেনাপাতির মস্তকছেদন পাঠ শেষ হইত, সেই সময় 
হইতে শিন্রস্থ সেনাপাতির মস্তক আর দেখা যাইত না। কখন কখন শ্রীচৈতন্য- 
চঁরতামৃত পাকালে ভভ্তগণের সাহত শ্রীমন্মহাপ্রভূর সংকীর্তন ও নৃত্য আসনো- 
পরি আঁঙ্কত হইত, এই সমস্ত প্রহ্েলিকার মধ্যে আমার ক্ষদ্র-বৃদ্ধি কিছুতেই 
প্রবেশ করত না, আম অবাক হইয়া দোখতাম আর ভাবতাম, এসব কি!” 

হঁরিদাসবাব এই সময় একাঁদন গোস্বামধপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনার 
দেহান্তে এই সাধন দিবার আধিকারশ কে হইৰে 2 গোসাঁই উত্তর করেন, “যে ব্যাস্ত 
আমার ন্যায় অনন্যকর্মা হইয়া আবশ্রান্ত নাম কাঁরতে পারবে ।” প্রভু গুরু- 
পরম্পরার কোন উল্লেখ করেন নি । '্ভ্কানং গুহ্ততমং যত্তৎ সদক্ষাদ্ভগবদেণাদতম 
যাহা সাক্ষাৎ নারায়ণ হতে উীদত হয়োছিল। ভগবানের করুণাই উহা প্রাস্তির 
একমাল্র উপদয়। তিনি কাকে িকভাবে কৃপা করেন, তিনিই জানেন । সদগুরুর 
মাহমা অপার । 

যথ্থাহ পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্‌। 
তৎস্কন্ধেন স আধত্তে তথা সব্বাঃ প্রাতাক্রয়াঃ ॥ 

- শ্রীমদ্ভাগবত 89 1২৯।৩৩ 
পুরুষকার থাকতে গুরুকপা বুঝা যায় না। মানুষ পুরুষকারের উপর সম্পূর্ণ 
নিভ'র করে যখন সাধনে অগ্রসর হতে পারে না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আত্মশক্তিতে আর 
১ তখনই গুরুকৃপার মর্ম বুঝে ও উপলাব্ধ করে গুরুকৃপা ছাড়া আর কে'ন 
পথ নেই। 

গোস্বামীপ্রভূর পায়ে বাতের ব্যথা । দু পায়ের উপর ভর করে শোৌচে যেতে 
কম্ট হয়। একখানি পুরু তন্তার মধ্যে বড় ছিদ্র করে, দুপাশে খুরা লাগান কয়েকজন 
শষ্য মলে । শৌচের পর তা ধূয়ে-মুছে তুলে রাখেন। কয়েক বছর ব্যবহারের পর, 
ক্ষয় হয়ে যায় খুরা । ঘ& রকম আর একখানা শৌচাসন বানান ভন্তেরা। নূতন আসনে 
বসে প্রভু যোঁদন প্রথম শৌচে ফান, এীদনই পাঁরত্যন্ত আসনখানি গোসহির কাছে 
এসে বিলাপ করে বলে, 'প্রভো, ি অপরাধে আমি আপনার সেবাসদখ থেকে বি 
হলাম ৮ পুরান আসনের খেদোন্ত শুনে, তাতেই নূতন খনরা লাগাতে 
সস 

৯. হারদাস বস্-প্রণত "মাহপাতকশর জশবনে সদগুরুর জলা”, ২য় সং; পু ৯২৬। 

১ এ রী এ রী এর পা ২৩৩। 
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যেভাবে যেজন, করয়ে ভজন, সেরূপ তার মানসে রয়। 
কমলাকান্তের হাৃঁদ-সরোবরে, কমলে কাঁমন হয় উদয়॥ 
গান শেষ করে সূর্যবাব্‌ গুরুকে বলেন, “আমাকে আদেশ করলেই তো ষথ্্টে। 
আপাঁনি ওভাবে বললে বড় অস্বস্তি বোধ কারি।' গোসাঁই বলেন, “তা না হলে, ভব 
থেকে ভাবান্তরে যেতে ভাবের কাছে অপরাধ হয়” রেবতীবাব বেহ্যলাসংষোগে 
গন-- 
কেনরে আমার শ্যামা-মাকে বল কালো । 
যাঁদ কাল বটে, তবে কেন ন্লিভুবন করে আলো ॥ 
মা (আমার) কখন শ্বেত, কখন পশত, কখন নল লোহত রে। 
আমি বঁঝতে নার, জননী কেমন, আমার ভাবতে জনম গেল ॥ 
মা কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ, কখন শন্য মহাকাশ রে। 
কহে কমলাকান্ত ওভাব ভাবয়ে, মহেশ পাগল হল&৷ 
রেবতবাবুর গান শুনে, গোস্বামনপ্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন, “তোমার গান 
শুনে বহুলোক তাঁত পাবে । কাঁলকাতার অনেক উচ্চশাক্ষত ব্যাস্ত ও উচ্চপদস্থ 
রাজকমচারী এই সময় গোস্বামনপ্রভুর নিকট উপাস্থত হয়ে অন্তঃসারশন্য ধর্ম- 
কথা বলতেন যাতে তাঁদের ধন, উচ্চপদ, 'বদ্যাভমান প্রকাশ হয়ে পড়ত। প্রভু 
'নির্বকারভাবে তাঁদের কথা শুনতেন । তথাপ তাঁরা 'নবৃত্ত না হলে, তান রেবতী- 
বাবু বা সর্ঘবাবূকে কর্তন গাইতে বলততন। একাদন এক ভদ্রলোক দেহতত্্ 
সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসরের উপরুূম করতেই গোসাঁই সূর্যবাবূকে কীর্তন গাইতে 
বলেন । তান রামপ্রসাদী ধরলে ভদ্রলোক নীরব হন। 
দবারান্র গোস্বামীপ্রভূু আসনে বসে থাকেন । ভোররাল্রে আঁচন্ত্যবাবু, বেশী- 
মাধববাব ও "প্রয়নাথ ঘোষ কদর্তন করে গঙ্গাস্নানে যেতেন । সারদাকান্তও স্নান 
করে বড় কলসে গঞ্গাজল ভরে, কলসাঁট আপন মাথায় করে গুরুর জন্য প্রত্যহ 
বয়ে নিয়ে আসতেন । ৃ 
ভাদ্র মাসে (১৩০৩) জল্মান্টমী উপলক্ষ্যে সপাঁরবারে হারদাসবাব আসেন 
গুরুদর্শনে । একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে “ভন্তমাল" গ্রন্থের কথা উঠে । হারিদাসবাবু মন্তব্য 
করেন, 'মহযবখরের ন্যায় ভক্তের তুলনা হয় না। তান আপন বুক চিরে তাঁর ইন্ট 
রাম-সীতাকে দোখয়োছলেন ।' শুচীস্মত গোসাঁই বলেন, বুক কি আবার চিরতে 
হয়? এমনি দেখা যায় এ মুহূর্তে গোস্বামণপ্রভুর আসনের উপর চোখ পড়তেই 
হারদাসবাবু দেখেন, ওখানে রাধাকৃষ্ণের আনন্দযসল্দর যুগলমর্ত ফুটে উঠেছে। 
কোন প্রখ্যাত শচন্রাশজ্পীর সাধ্য নেই এমন ানখৃত ছবি আঁকেন। তারপর প্রভুর 
ডান উরুদেশে রাধাকৃষ্ণের আভিনব আর একাঁট আলেখ্য ফুটে উঠে । অতঃপর 
আসনের উপর গৌর-নিতাইর ছাব প্রকাশ পায়। মুণ্ধ হয়ে হারিদাসবাবু গুরুকে 
প্রন করেন, শক করে এসব সম্ভব ৮ গোসাই বলেন, “ভগবানের নামের মাহমীয় । 
ভক্তের রন্ত-মাংস, আঁস্থ-মজ্জা, সবই নামময় হয়ে উঠে। এমন কি ভন্ত যে বস্ত! 
ব্যবহার করেন, তাও নামাতিকিত হয় । যেখানে বসে ভস্ত নাম করেন, চতুর্দকে নামের 
প্রভাব ফুটে উঠে। আসন, বৃক্ষশাখায়, পাতায় নামের বৌশম্ট্য দেখা যায়), 
গোঁসাই আসন ছেড়ে শৌচে গেলে হারিদাসবাবু আর যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাঁরা! 
সকলেই দেখতে পান, আসনে শব-মান্দরের ছবি ফুটে উঠেছে। মান্দরের ভিতর - 
শিবালঙ্গ, তার উপর রাশ-রাশি বেলপাত্য; মন্দিরের চূড়ায় 'ভ্রশৃল। কাঁধে ঢাক 


কাঁলকাতায় হ্যাঁরসন রোডে অবস্থান ৪৮১ 


ুনয়ে ঢাক তা বাজায়। ভন্তেরা এসেছেন অথ্্য হাতে- হয়েছে আরও অনেক 
দর্শকের সমাবেশ । আধঘন্টা পর এই অপূর্ব শচন্রাট 'মাঁলয়ে যায়। আর একাঁদন 
দেখা যায়, গোস্বামীপ্রভুর আসনের উপর জোড়া পদচিহৃ। ধহজবজ্রাঙকুশ-চিহ্তি 
ভগবানের পাদপদ্ম। তাঁর কাছে ভাস্তগ্রন্থ প্মঠের সময় পাঠিত বিষয়ের যথাযথ চিন্র 
ভেসে উঠে তাঁর আসনের উপর, ষেন আধাীনক কালের সবাক ছায়াচিন্র! 

হারদাসবাব লিখেছেন, “এই সময় হইতে আরও আশ্চর্যজনক অনেক ব্যাপার 
দেখিতে লাগলাম । প্রত্যহ গোস্বামশ মহাশয়ের নিকট ভগবদ্গশতা, মহাভারত, 
শ্রীম্ভাগবত-আঁদি ভান্ত-শাস্ত্র পাঠ হইত। যখন ভগবদ্গশতা পাঠ হইত, তখন 
অর্জুনের রখোপার শরীক রজ্জু ধাঁরয়া উপাঁবস্ট আছেন, এই চন্ আসনোপার 
পাঁড়ত। যখন মহাভারতের কোন যুদ্ধের ববরণ পাঠ হইত, তখন কুরু ও পান্ডব- 
সেনার হুদ্ধাবষয়ক চিত্র আসনোপাঁর পাঁতিত হইত । আরও আশ্চংরর িষয় এই 
যে, যখন যুদ্ধের বর্ণনায় সেনাপাতির মস্তকছেদন পাঠ শেষ হইত, সেই সময় 
হইতে শীচত্রস্থ সেনাপাঁতির মস্তক আর দেখা যাইত না। কখন কখন শ্ত্রীচৈতন্য- 
চাঁরতামৃত পাঠকালে ভন্তগণের সাহত শ্রীমন্মহাপ্রভূর সংকীর্তন ও নৃত্য আসনো- 
পাঁর আঙ্কিত হইত. এই সমস্ত প্রহেলিকার মধ্যে আমার ক্ষদ্র-বুদ্ধি কিছুতেই 
প্রবেশ করিত না, আমি অবাক হইয়া দোখতাম আর ভাবতাম, এসব কি!" 

হঁরিদাসবাব এই সময় একাঁদন গোস্বামশপ্রভৃকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার 
দেহান্তে এই সাধন দিবার আঁধকারশ কে হইৰে 2 গোসাঁই উত্তর করেন, “যে ব্যান্ত 
আমার ন্যায় অনন্যকম্ণা হইয়া আবশ্রাল্ত নাম কাঁরতে পারবে । প্রভূ গুরু" 
পরম্পরার কোন উল্লেখ করেন 'নি। 'জ্ঞানং গুহাঁতিমং যত্তৎ সদক্ষাদ্ভগবদেীদতম 
যাহা সাক্ষাৎ নারায়ণ হতে উীদত হয়োছল। ভগবানের করুণাই উহা প্রাস্তির 
একমান্র উপায় । তান কাকে 'কভাবে কৃপা করেন, 'তাঁনই জানেন। সদশুরুর 
মহিমা অপার। 

যর্থাহ পৃরুষো ভারং িরসা গুরুমৃদ্বহন। 
তৎস্কন্ধেন স আধত্তে তথা সব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ॥ 
-শ্রীমদভাগবত 91২৯ ।৩৩ 

পুর্ষকার থাকতে গুরুকপা বুঝা যায় না। মানুষ পুরুষকারের উপর সম্পূর্ণ 
ভ'র করে যখন সাধনে অগ্রসর হতে পারে না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আত্মশান্ততে আর 
কুলার রর তখনই গুরুকপার মর্ম বুঝে ও উপলাব্ধ করে গুরদকৃপা ছাড়া আর কোন 
পা | 

গোস্বামশপ্রভুর পায়ে বাতের ব্যথা । দু পায়ের উপর ভর করে শৌচে যেতে 
কম্ট হয়। একখানি পুরু তন্তার মধ্যে বড় ছিদ্র করে, দুপাশে খরা লাগান কয়েকজন 
শিষ্য মলে । শোৌচের পর তা ধুয়ে-মুছে তুলে রাখেন। কয়েক বছর ব্যবহারের পর, 
ক্ষয় হয়ে যায় খুরা । এ রকম আর একখানা শোৌচাসন বানান ভন্তেরা। নুতন আসলে 
বসে প্রভূ যোঁদন প্রথম শৌচে ফন, এীদনই পারিত্যন্ত আসনখানি গোসাহির কাছে 
এসে বিলাপ করে বলে, প্রভো, দক অপরাধে আমি আপনার সেবাসনখ থেকে বিমুখ 
হলাম 2 পুরান আসনের খেদোক্তি শুনে, তাতেই নূতন খনরা লাগাতে 


১. হারিদাস বসৃ-প্রপণশত 'মাহপাতকশর জীবনে সদগুরুর লীলা, ২কস সং প্‌ ২২৮। 
এঁ ী এ এঁ এ পূ ২৩৩। 


ই 
বজয়-_৩১ 





৪৮২ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃক 


শনদেশি দেন । প্রেমের স্পর্শে অব্যন্ত চেতনাও ব্যস্ত হয়ে উঠে। সত্য ও খত 
কাল্পানক কাঁহনী থেকেও বস্ময়কর ! 

পূজার ছনহাটিতে হাবিগঞ্জের লব্খপ্রাতষ্ঞ ডাকল বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়, গুরুদর্শনে এসে হ্যারসন রোডের আশ্রমগৃ্‌হে উঠেন। সহোদরকে মাথায় 
করে গঙ্গাজলের ভারী কলস প্রত্যহ বয়ে আনতে দেখে বেদনাবোধ করেন তাঁন। 
কিন্তু মুখ ফুটে কিছ বলেন না। গোসাঁইজী একাঁদন বরদাকান্তকে বলেন, 
“সারদা মাথার যল্দ্রণায় মধ্যে মধ্যে বড় কম্ট পায়, একজন ভাল ডান্তারকে "দয়ে 
পরণক্ষা করালে কেমন হয় ?' প্রখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার ও কার্তক বসু 
তাঁকে দেখে বলেন, 'ইনি যাঁদ পশচশ-ত্রশ সেরের মত বোঝা ৩০/৪০ মানি রোজ 
মাথায় নিয়ে চলেন, এবং প্রফুল্ল থাকেন তাহলে ও"র বড় উপকার হবে । বরদাকান্ত 
হুদয়ঙ্গম করেন, দয়াল গোসাঁই কেন সারদাকে "দিয়ে গঞ্গাজল আনান ।* বরদাকান্ত 
হবিগঞ্জে ফিরে যেতে অনৃমাত চাইলে প্রভু তাঁকে বলেন, “এখন হবিগঞ্জের পাট 
তুলে. গয়ায় গিয়ে ওকালাতি করা ভাল ।' রা 
বিনা "দ্বিধায় গয়া যাল্লা করেন এবং ওখানের আদালতে নূতন করে ওকালাঁত শুরু 
করেন। গয়াতে স্থায়শ বাঁসন্দা হয়ে কিছুাদন থাকার পর তাঁর ইচ্ছা হয়, তাঁর 
গুরুর দীক্ষালাভ-স্থানে স্থায়ী নিদর্শন রাখা । গোস্বামপ্রভুর অনুমাতি নিয়ে 
তান আকাশগঞ্গা পাহাড়ে এ স্থানাটতে একাট প্রস্তর-ফলক বসান । তাতে 
খোদাই করা হয়-_“ও*। এই স্থানে মানস-সরোবরের পরমহাংস শ্রীবিজয়কৃষ্ণ 
তা এশওব দীক্ষা প্রদান করেন । জয় গর; ও* ১২৯০1” 

কোদিলকণ্ঠ কর্তনশয়া গণেশ দাস কলিকাতা এলে গোস্বামীপ্রভুকে কঈর্তন 
পোনা নাভির ভিড়ে 
একবার শ্রীবৃন্দাবনের সদ্ধ-প্রেমিক-ভন্ত বলরামদাস বাবাজী গোস্বামনপ্রভূকে 
রা রা 
বাবাজীর লোমকপ দিয়ে, তখন রন্তোদ্গম হয়োছিল। গোসাঁইজী এবং আরও 
কয়েকজন মহাত্মা তখন তাঁর বুকে কান রেখে “সুখময় শ্রীবৃন্দাবন” গানের এই 
দুটি কাঁল স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন । হ্যারসন রোডের আশ্রম-গৃহে গোস্বামী- 
প্রভু তাঁকে খুব আদর-আপ্যায়ন করেন। 

গণেশ বলতেন, 'হাঁরর লুটের বাতাসার ভিতর "+দয়ে প্রভু শান্তসণ্তার করেন । 
বাতাসার পরতে পরতে "তান স্বচক্ষে বিদ্যুৎকণা দেখেছেন বলে বলতেন। পা 
ছ*য়ে প্রণাম করতে গোসাঁই কাউকে সহজে অনুমাত দিতেন না। “কিন্তু একা দন 
এখানে এই কনদর্তনীয়ার গান শুনে মধ হয়ে প্রভু বলেন, গণেশ, তোমাকে আমার 
রা 
খান ।২ হ্যারিসন রোড-আশ্রমে গান গাওয়ার জন্য গণেশ কোন পাঁরশ্রীমক 
লতার তিনি জাল তারি রাডীতেজিন ওরা 
তাঁর সঙ্গে চুন্ত করতেন-_প্রাত রান্র একশ টাকা হারে, এবং বায়না 'দয়ে দিতেন। 
এক রাত্রে গোস্বামী মহাশয় তাঁকে বলেন, গণেশ, তুমি অবিলম্বে বাড়ী যাও ।” কি 
আর করেন তান £-_পরাহ্ বায়না ফেরৎ 'দয়ে দলবল নিয়ে নৌকায় তিন দেশে 


১. শ্রশমদ- গঙ্গানন্দ' রক্ষচারী প্রমখাৎ শ্রুত। 
২. শ্রশযৃন্ত মহেন্দ্রনাথ মত মহাশয় প্রমৃখাৎ শ্রুত। 


কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে অবস্থান সির 


রওনা হন। দলের একজন ছাড়া আর সকলে কলেরায় আক্ান্ত হয়। প্রভুর 'নর্দে* 
পেয়েই যাল্লা করলে পথে এই 'বিপাত্ত হত না। ৪০৪ | 

একাঁদন নীলকণ্ঠ আসেন গোস্বামী প্রভূকে যাত্রা শোনাতে । তাঁর মাথুর-পালা 
আভিনয় শুনে গোসাঁই মুস্ধ হয়ে তাঁর পদধূলি নেন। এতে তানি অপ্রাতভ হয়ে 
প্রভুর পায়ে পড়ে বারবার অপরাধ মোচনের প্রার্থনা জানান। গোস্বামী মহাশয় 
অভয় বাক্যে তাঁকে শান্ত করেন। 

কাঙ্গালপদের 'ভক্ষা দেবার ভার ছল দারোয়ানের উপর। একাদন শোৌচে 
গিয়ে কাঙ্গালশদের চীৎকার শুনে, প্রভু খোঁজ নিয়ে জানেন, দারোয়ানকে তামাক 
কনে আনতে জগদ্বন্ধুবাবূ বাইরে পাঁঠিয়েছেন। যোগজীবনকে ডেকে দারোয়ানের 
হিসাব চুকিয়ে দিতে বলেন, সে তার কর্তব্য অবহেলা করছে বলে। যোগজীবনও 
জগদ্বন্ধূবাবূর মধ্যে এই ঘটনা ?নয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। জগদ্বন্ধুবাবন শান্তি- 
সুধা দেবীকে 'নয়ে অন্য চলে যান। দাদন পরে ফিরে আসেন নিজের তদাটঃ 
বুঝে ।১ 

নৃত্যগোপাল গোস্বামী একাদন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ধাষগণ আর গোৌর- 
পাঁরকর, রুপ-সনাতন প্রভাত গোস্বামীপাদগত্ণর মধ্যে শ্রেম্ঠ কারা ? প্রভু বলেন, 
'তাঁদের সাধনলব্ধ ধন খাঁষগণ জীবের কল্যাণেক্প জন্য গ্র্থাকারে রেখে গেছেন, আর 
গোস্বামপগণ তা শনয়ে আলোচনা করেছেন, খাঁষদের কথাই প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃতি 
করেছেন এবং গ্রম্থ প্রণয়ন করেছেন ।' ৰ 

একদিন রান্ষধর্ম প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গোস্বামী মহাশয়ের কাছে এসে 
কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "মানুষের মুখের দিকে ্েঁয়ে, লোক-লঙজ্জা করে জীবন বৃথা 
গেল। এখন লোকে বড়লোক বলে, সেই আঁভমানে গেলাম । যথার্থ ধর্ম হল না? 
প্রভু তাঁকে বলেন, “আপানি যাঁদ গীতা ও ভাগবত পাঠ করেন, তাহলে ভাল হয়। 
কেবল ইংরেজ-ভাবাপন্ন হয়ে থাকবেন না। যাঁরা অর্থ 1দয়ে অপরকে তুষ্ট করতে 
চান, তাঁরা বরাবরই ধর্মজগতে 'নান্দিত। ভগবান তাঁদের দোষ তাঁদের অন্তরে মেখে, 
অহত্কারের সম্টি করেন। এতে তাঁরা প্রকৃত মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হন। ভগবদ,- 
ভন্তেরা তাঁদের গৃহে পদার্পণ করেন না) ৃ 

একাঁদন নোৌম্ঠক রাক্ম সাব-জজ চ রণ সেন এসে গোস্বামী মহাশয়কে 
প্রশন করেন, ব্রাহ্গসমাজের ঘথার্থ কল্যাণ কিসে হয় ৮ প্রভু বলেন াষ-প্রণী্ত 
শাস্ত অবলম্বনে । চণ্ডীবাব্‌ এ-কথা শুনে বলেন, 'বরাহ্মসমাজ তো. তাই করে 
থাকেন। গোসাঁই বলেন, "না' তা তাঁরা করেন না। শাস্তের যে অংশটুক তাঁদের 
মতের সঙ্গে মিলে, শুধু তাহা-ই তাঁরা গ্রহণ করে থাকেন। তাতে হবে না। শান 
মানতে হলে, আগা-গ্োোড়াই মানতে হবে। শাস্তু কাগজ নয়, কালি নয়, অক্ষর নয়? 
শাস্ত জীবল্ত ও স্বপ্রকাশ। পাঁখির ঝাঁকের ন্যায় শাস্ত্র স্বর্ণাক্ষরে সাধকের 
প্রকাশ পায় ২ 

ডা বা বিদার নিলেন দার কপ্োজন শে হয়েছে 
সমাজের ক হবে? গোস্বামীপ্রভু বলেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন হয়েছে 
খপ বিমক্তহথেকে ভারতবাসসকে রক্ষা করার জন্য ররা্ধর্ম প্রবার্তত হয়োছল। 


১. নবকুমার বাগচন-প্রণপত শশ্রীশ্রীবিজয়কথামৃত”, পর্াণ্ক $৮২। 
২; অমৃতলাল সেনগৃপ্ত-শ্রশশীত ন্আচার্ধ িবজয়কৃফ গোস্বামীদ ৪র্ঘ সং পু ৪৬৭৮ । 


8৮৪ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কু্ণ 


নশীতধর্ম-প্রচার ও দুনীত-পাঁরহারও ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য ছিল। কোনও কিছুর 
প্রয়োজন শেষ হলে, তার আর কোনও গুরুত্ব থাকে না। ধনূর্ধর অর্জুনের কি 
হল? শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর আহশরাঁদগের 'নকট তানি পরাস্ত হলেন। তাঁর 
সাধের গান্ডীব পধষন্ত তান তুলতে পারলেন না। বহু চেষ্টায় যাঁদ বা উঠালেন, 
শর-যোজনার সামর্থ নেই । অপমানিত ও দুঃখিত হয়ে অর্জুন বদারকাআশ্রমে 
ব্যাসদেবের নিকট উপাস্থত হলে, মহামতি ব্যাস তাঁকে বলেছিলেন, “তুম শ্রীকফের 
শক্তিতে দুজরয় ছিলে । তোমার গাণ্ডীব এখন 'নষ্প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য 1সদ্ধ 
হয়েছে, এখন গিয়ে তপস্যায় বৃত হও, এতে পরলোকে তোমার মঙ্গল হবে ।” 
এরুপ ব্রা্মসমাজেরও প্রয়োজন 'মটেছে। বন্তুতা করে এই প্রাতন্ঠানকে বাঁচিয়ে 
রাখা আর সম্ভব নয়। এখন আপন-জাপন মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মদের তপস্যায় বৃত 
হওয়া বাঞ্ছনীয় ।”১ 
এক শিষ্য তখন বলেন, “এতাঁদন সাধন পেলাম “কিন্তু এখনও কিছ হল না। 
অথচ জগাই-মাধাই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার পেলেন! প্রভু বলেন, বিটে! পূর্বে সাধু 
সন্ব্যাসী দেখলে কি করতে আর এখন কি কর? শিষ্যাট বলেন, “আগে কিছুই 
করতাম না, এখন প্রণাম কার ।' গোসাঁই বলেন, এও কি কম? আর জগাই-মাধাইর 
সঙ্গে তুলনা! ওরা ছিলেন সরলতার বিগ্রহ । ও"রা কখনও কিছু গোপন করেন 
নাই, প্রাতিষ্ঠা বা সম্মানের ধার ধারেন নাই । তা কারও আদর-অনাদরের অপেক্ষা 
করেন নাই। ওদের পাপবোধই ছিল না। মভাপ্রভুর কৃপায় তাঁদের চৈতন্যের উদয় 
হয়, তখন পাপবোধ আসে । সংসারের লোক হীন্দ্রিয়াসন্ত, বষয়াসন্ত; তারা প্রাতচ্ঠা৷ 
ও সম্মানের জন্য কত ক গোপন করে! তারা বুঝে না, যাঁরা অল্তর্ধামী, তাঁদের 
কাছে কি কিছু গোপন করা যায় 2 
একদিন আর্য মিশন কলেজের অধ্যক্ষ রামদয়াল মজুমদার এ কলেজের 
অধ্যাপক সূর্নারায়ণ রায়ের সঙ্গে গোস্বামনপ্রভৃকে দর্শন করতে আসেন। 
গোস্বামী মহাশয় এ সময় গুরুবাদ ?নয়ে বলাছিলেন। রামদয়ালবাবু এই গুরু 
গম্ভীর পাঁরবেশে প্রশ্ন করেন, "গুরু যাঁদ মূর্খ হন, তাহলেও কি তাঁকে ভান্ত 
করতে হবে?” প্রশ্ন শুনে গোসাই মর্মাহত হন। তান 'বিরন্ত হয়ে রূক্ষভাবে 
বলেন, 'আপাঁন এখান থেকে চলে যান, আপনার মুখ দেখতে নাই । এীদন গৃহে 
, রামদয়ালবাবূর মধ্যে আসে আত্মাজিজ্ঞাসা । মহতের কৃপায় তাঁর দাষ্টি হয় 
অল্তর্মখী। পরাদন গুরুকে একান্তে পেয়ে, সূর্বাবু সভয়ে তাঁকে 'জজ্ঞাসা 
করেন, “আপনাকে তো কখনও কাউকে কটকথা বলতে শনীন 1ন। গকন্তু রামদয়াল- 
বাবুর প্রাত অমন কঠোর কেন হলেন?” প্রভ্‌ তাঁকে বলেন, হানি বড় ভাল লোক। 
িল্তু ও*র অন্তরে “আভিমানের” প্রকান্ড ঠক ব্রণ হয়েছিল। তাঁর কল্যাণের 


জন্যই' ব্রণাঁট চরে দলাম ।, 

সকালের দকে মোহনশীমোহন রায় শ্রীচৈতন্যচীরতামৃত পাঠ করে শোনান; 
রে ভিন কিরে এজ তাঁরই একাঁদন দেখা নেই । কখন ষে শোৌচে গেছেন! 
এত বলম্ব তো কখনও হয় না! এঁদকে মোহনীবাবুর আঁফস যাবার তাড়া । 
“উঠি ডীঠ” করছেন, এমন সময্প প্রভু এসে বলেন, “আজ গ্রল্থকে প্রণাম করে রেখে 
ধদন।, 'বলম্বের কারণ গজজ্ঞাসা করায় গোসাঁই বলেন, “বেয়াড়া কাণ্ড! শৌচে 'গয়ে 


১. অমৃতলয্দ লেনগুস্ত-প্রশশত ব্অজ্ভর্থ 'বিজয়কুক গ্যাস”, এর্থ লং, পৃ 86৬ 


কলিকাতায় হ্যাঁরসন রোডে অবস্থান বি 


ফাঁপড়ে পাঁড়! ব্রহ্মা, বিফ, মহেম্বর-প্রমুখ দেবতারা আর নারদ ব্যাসাঁদ খাঁষরা 
এসে উপাস্থিত। তাঁদের আলাপ শেষ হয় না। কত স্তব-স্তুঁতি কার. তারপর ওপ্রা 
যান ওখান থেকে বের হতে না হতে শ্রীবৃন্দাবনলীলা প্রকাশ পায়। তাই এত 

রী ।, 

আর একদিন এই আশ্রম-গৃহে অবেলায় আসেন তিনজন আগন্তুক । গোসাঁই 
তখন শোৌচে। তাঁরা অভুন্ত ফিরে যান। শৌচাগার থেকেই ওদের 'ফাঁরয়ে আনার 
নিদেশ দেন; কিন্তু ওদের দেখা মিলে না। শোচান্তে আসনে এসে গোস্বামণ 
মহাশয় বলেন, "রক্ষা, বি, শিব শান্তপদূর গিয়োছলেন, শ্ামসুন্দরের প্রসাদ 
পেতে । না পেয়ে আমাকে বলতে এসোছলেন। খবর 'নয়ে জানা গেল, এদিন 
শান্তিপবরে তিনজন আতাঁথ প্রসাদ চেয়ে পান িন। পরাঁদন থেকে শান্তপুরেও 
আশ্রমে প্রত্যহ তিনজন আঁতাঁথ সেবার ব্যবস্থা হয়। 

মাঘ মাসে (১৩০৩) কিরণচাঁদ নবপাঁরণীতাকে নিয়ে আসেন গুরুসান্নধানে। 
সরোজবালা তখন সাধন পান। 

শ্রীরামকৃফদেবের কৃপাপান্র সাধু দুগগচরণ নাগ প্রায়ই গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন 
করতে আসতেন । তান প্রভূকে বলেন, তিরোধানের পর শ্রীরামকষ্ণদেব তাঁর কাছে 
প্রকাশিত হয়ে তাঁকে গোস্বামী মহাশয়ের অনুগত হয়ে চলার নিদেশ দেন। নাগ 
মহাশয় গোসাঁইর নিকট এসে সান্টাঙ্গ দিয়ে তাঁর প্রসাদ যাচ্ঞা করতেন । সদালাপের 
পর বিদায় নেবার সময় আবার সাম্টাঙ্গ প্রণাম, করে. প্রভুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে 
পশ্চাতে পদক্ষেপ ফেলে, ঘর থেকে তিনি বের হতেন ।১ 

মাঘোতসবের দিন (১৩০৩) ব্রান্মেরা কীর্তন করে গোস্বামী মহাশয়ের আসন- 
ঘরে উপাঁস্থত হন। প্রভূ কীর্তনের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে তাঁদের সঙ্গে যোগদান 
করেন ও ভাবাবেশে নৃত্য করেন । কদর্তনান্তে শ্রান্মেরা গোস্বামনপ্রভূকে প্রশন করেন, 
“এখন ব্রাহ্মদের কর্তব্য ক 2 গোসাঁই বলেন, “যে কার্ষের জন্য ব্রাহ্মসম।জের অভ্যুদয় 
হয়োছল, তা শেষ হয়েছে। ব্রাহ্ষপমাজ এখন মৃত। মরা আগাঁলয়ে বসে থাকা 
বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।” তাঁর এই মন্তব্য ব্রা্মদের মনঃপৃত হল না। উমেশচন্দ্র দত্ত 

করেন, “ভগবানকে ক করে লাভ করা যায় ₹' প্রভূ উত্তর করেন, ভক্তের 

শরণাপন্ন হলে ভগবানকে পাওয়া যায়। দেখেন নাই, বাছুরকে কোলে নিয়ে 
এগোলে, গোমাতা পশ্চাতে যায় 2, 

ফাল্গুনের প্রথম দিকে (১৩০৩) স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে 
কলিকাতা ফরেন । চার-ঘোড়ার গাড় করে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মিছিল করে, 
হ্যারিসন রোডের পথ ধরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। উৎসাহে ঘোড়া খুলে "দিয়ে, 
ছাত্রেরা নিজেরাই তাঁর গাঁড় টানেন। গোস্বামী মহাশয় দোতলার বারান্দায় দাঁড়য়ে 
মিছিলটি দেখেন । স্বামশজীর দৃষ্টি প্রভুর উপর পড়তেই, তান গাঁড়তে দাঁড়যে 
তাঁকে আভিবাদন করেন। গোসাঁইও দু হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করেন৷ চার- 
পাঁচ দন পর স্বামী বিবেকানন্দ গোস্বামীপ্রভূর নিকট এসে 'বনীতভাবে বলেন, 
'আম যখন সকাগো (0220980) ছিলাম, তখন একাঁদন ঠাকুর প্রকাশিত হয়ে 
আমাকে আদেশ করেন, “তুমি দেশে ীফরে বজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সেবা করবে আর 


১. অমৃতলাল সেনগ্‌স্ত-প্রণত নআচার্য [বিজয়কৃফ। গোস্বামী”, ৪র্থ সং, পৃ ১৬১। 
২. জগদ্বক্ধ্‌ মৈর-প্রপীত 'প্রভৃপাদ 'বজয়কৃফ গোষ্বামী, পৃ ৫২৬) 


৪৮৬ সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃ 


তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর কথামত চলবে ।”* তাঁর কথা শুনে প্রভু বলেন, "তুমি যা 
করছ, তাই আমার কাজ ।”* 
প্রভু যবে বাস করে কলিকাতা মাঝে। 
ন্দ স্বামী আসে তাঁর কাছে॥ 
প্রভুষে প্রণাতি করি কাহতে লাগিল । 
আপনার সেবা হেতু ঠাকুরে প্রোরল ॥ 
আমোরকা মহাদেশে বাস করি যবে। 
প্রকাশিত হইলেন গুরুদেব তবে ॥ 
আমারে আদেশ দেন আপনা ভেটিতে । 
ভকাঁত কাঁরয়া কহে বিশেষ সৌঁবতে ॥ 
পরম আদর প্রভু কারলেন তাঁরে। 
ইন্টমন্ত বাঁললেন সদা জাঁপবারে ॥ 
আপন সাধনপথে সর্বদা রহিবে। 
বুিব সর্বোচ্চ সেবা তবেই কারিবে॥ 
অন্য সেবা তোমা স্থানে বাঞ্চা নাহ কার। 
তোমার গবজয় ইচ্ছা হাদ মাঝে ধার ॥২ 
ফেরার পথে স্বামীজীর সঙ্গে ঠীসদ্ধবাবার সাক্ষাৎ হয় (সদ্ধবাবার আশ্রম, 
সূরসেনা, বেহালা, কাঁলকাতা)। সদ্ধবাবাকে স্বামীজ বলেন, গোস্বামনপ্রভুকে 
দর্শন করতে 'িয়োছলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! দোঁখ, 'তাঁন আর আমার ঠাকুর 
আভিন্ন । সাধুবাবা স্বামীজীকে আলিঙ্গন করে বলেন, “আপনার সার্থক দর্শন 
হয়েছে ।" 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহনভন্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়, প্রধান সন্ষ্যাসী 
শষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্তরীরামকৃষ্ণ-দর্শনের ভাষ্যকার মাস্টার মহাশয় মহেন্দ 
গুপ্তের কার্ধাবলশী যেন একই সন্রে গাঁথা । তিনের মধ্যেই 'বাচত্র এক সুর এবং 
স্বতঃস্ফূর্ত সংহাতি। 
ফাল্গুনের মাঝামাঝি €১৩০৩) শিবরান্ি উপলক্ষে হরিদাসবাবু মেয়েদের 
নিয়ে কলকাতা এসে গুরহস্থানে না উঠে, ধনী সুশিক্ষিত অকৃপণ উচ্চপদস্থ রাজ- 
কর্মচারী-এক আত্মীয়-গৃহে উঠ্েন। ইনি ইংরেজ-ভাবাপন্ন ; ধর্মের ধার ধারেন 
না। বড়লোক. ইয়ার-বন্ধু নিয়ে অবসর সময় কাটান। হাঁরদাসবাবূকে মেয়েদের 
নিয়ে গোস্বামশপ্রভুর নিকট যেতে দেখে গৃহস্বামণ ও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বির্প 
সমালোচনা চলে।আঁতাঁথ সবই বুঝেন। তাঁর অবস্রা কর্ণ । গ্রই পা্াস্থাতিতে 
অন্যন্র উঠে যাওয়াও দুম্টিকটু। নিরুপায় হয়ে হাঁরদাসবাবু লজ্জায় নীরব থাকেন। 
সাধনপ্রার্থী' তাঁর একটি কন্যার বয়স সাত, কিন্তু দেখতে মনে হয় পঁচি। গৃহ- 
স্বামীর বন্ধুদের মধ্যে একজন, এ মেয়েটিকে দোঁখয়ে গায়ে পড়ে বসু মহাশয়কো 
বলেন, আপনার এই 'শিশু-কন্যাঁটরও নাক দীক্ষা হবে ৮ হাঁরদাসবাবুও সুযোগ 
খুজাছিলেন। তিনি বললেন, সন্তানকে সতাশক্ষা দান, তার নৌতিক জীবনগঠন' 


১. অমৃতলাল সেনগুস্ত-প্রণীত “আচার্য বিজয়কফ গোস্বামী” পৃ ১৬১। 
ই. আমিয়কুমার সান্যাল-প্রপপত শ্্রীশ্রীবিজয়কৃফলসলামৃত", পৃ ই২৭২। 
৩. ডাঃ খগেল্দ্রমোহন দাশ-সংকাঁলত শ্প্রীশ্রশীসম্ধবাবার অমৃতবাপশ” পৃ ২৮। 


কাঁলিকাতায় হ্যারসন রোডে অবস্থান ৪৮৭ 


মাতা-পিতার কতব্য। যে ?পতা মনে করেন, সন্তানের জন্য অর্থ-সণ্টয় করে গেলেই 
তাঁর দাম্মিত্ব পালন করা হয়, তিনি ভ্রান্ত। ধন বিষম কালক্‌ট। ধন-উপার্জনে কষ্ট, 
সংরক্ষণে কম্ট আর বিনাশেও কম্ট। আভমানে-অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে, ধনশ ধরাকে 
সরা জ্ঞান করেন; মানহ্ষকে মানুষ বলে গণ্য করেন না। দারদ্রের দুঃখ-কষ্ট তাঁদের 
মনে রেখাপাত করে না। আবার অর্থাসান্ত আঁধক হলে মানুষ কৃপণ হয়ে পড়ে। 
কৃপণ ব্যক্তি 'প্রয়জনের অসুখ হলেও অর্থব্য়ের ভয়ে সুচিকিংসা করান না। অর্থই 
তাঁর সর্বস্ব । পরোপকার আর 'ি করবেন £ ধনীর আর এক দূুভণগ্য, সঞ্জন তাঁর 
কাছে বড় যান না। চাটুকার ও স্বার্থান্বেষী ব্যান্ত তাঁকে ঘিরে থাকে । সংসারে 
অর্থের প্রয়োজন, সন্দেহ নেই; তবে সংসারের ব্যয় চলে গেলেই হল । আধক ধন 
ভাল নয়। দাঁরদ্যও কাম্য নয়। ভগবানের অন্নছন্রে ?ব*বসংসার প্রাতিপাদিত হচ্ছে। 
যিনি তাঁর শরণ নেন, ইহ-সংসারে তাঁর অভাব হয় না। 


“যে পিতা সন্তানের জন্য প্রচুর অর্থ রেখে যান, অনেক সময় তান তার কলাণ 
না করে আনিম্টই করেন । ধননর সন্তান প্রায়ই স্বার্থপর ও চারব্রহীন লোকদ্বারা 
পাঁরবোন্টত হয় । এইসব লোক তাকে বিপথে ধিনতে চায়। 


যে পিতা সন্তানকে ধর্মীশিক্ষা দেন, তিনিই সন্তানের যথার্থ কল্যাণ করেন। 
জব অনাদকাল থেকে কত যে যেন ভ্রমণ করে চলেছে! জন্ম-মরণের হাত থেকে 
নিস্তার পাবার উপায় নেই | মনুষ্য-জন্ম সুদুললভ। মনুষা-জল্মেই ভগবদ্‌ উপাসনা 
সম্ভব। মনুষ্য-জল্ম লাভ করে যে ভগবদ্‌ অগ্লাধনা করে না. তার মত আত্মঘাতশ 
কে? 

“লোকে মনে করে, ধন ও উচ্চপদ লাভের যোগ্য হলেই, সন্তান সুখী হবে। 
কিন্তু এতে ক ঠিক ঠিক সুখ হয়? আপনাদের ধনও আছে, উচ্চপদও আছে: 
আপনারা ক সুখী 2 মানুষ 'ন্রতাপ-জবালায় অহরহ জবলছে। আজ পনত্র-ীবয়োগ, 
কাল পত্রী-বিয়োগ, পরশ যুবত কন্যার বৈধব্য, 'প্রয়জনের উৎকট ব্যাধি, ভয়, 
দুর্ভাবনা, এসব তো সকল পরবারেই লেগে আছে । তথ্থাঁপ আত্ম-ীজত্কাসা নেই; 
আহার-নিদ্রা, হীন্ড্রিয়-ভোগ, তারপরই নীরব *মশানযান্রা ! 

মানুষ সুখের জন্য লালায়ত, কিন্তু সে এমনই ভ্রান্ত যে, আনন্দের উৎস 
ভগবানকে ছেড়ে, সংসার-দাবানলে অহরহ দগ্ধ হচ্ছে। এই ভয়াবহ সংসার-যাতনা 
যাতে ভোগ করতে না হয়, তাই কন্যাদের ভবরোগবৈদ্য সদগুরুর কাছে সাধনলাভের 
জন্য নিয়ে এসোছি। 

হণরদাসবাবূর কথাগুলি শুনে তাঁরা মুগ্ধ হন, তথাপি তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 
"আপনার ছোট কন্যা নিতান্ত 'শশু; এত অল্প বয়সে দীঁক্ষার কি প্রয়োজন ? 
এর তো ভালমন্দ বোধই হয় 'ন।' হরিদাসবাবু বলেন, “সদৃগনর সব সময় আসেন 
না। দ"ক্ষাকার্ধে কালবিলম্ব করতে নেই । গোস্বামীপ্রভু সদৃগন্রু। ধর্মের স্লান 
হলে, সদৃগুরু আবিভভত হন। সদৃগুরু আত্মায় শাল্তসণ্তার করেন। এই শাল্ত 
আত্মার উপর কাজ করে। নারদ শুক'দবকে গর্ভাবস্থায় দীক্ষা দিয়েছিলেন । পণ্টম- 
বায় বালক প্ুবও নারদের কাছে দক্ষা পেয়োছিলেন। আমার এই কন্যা যখন 
বড় হবে, তখন এই শান্ত আপনা থেকে ক্রিয়া করবে । নামের অর্থ জানারও 
আবশ্যকতা নেই। নাম শান্ত । বস্তু-শান্তর গুণ কোথায় যাবে? জেনেই হোক, আর 
না জেনেই হোক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই, শান্ত তার কাজ করবে। 


৪৮৮ সদগুরু শ্রশশ্রীবজয়কৃক 


সদগুরুর নিকট দশক্ষা নিতে মুর্খ, জ্ঞানী, ধনন, দারিদ্র সকলেরই সমান আঁধকার 

বাবুগণ বলেন, “আমরাও তো কুলগুরুর নিকট দীক্ষা পেয়োছ। কিন্তু গুরু- 
দত্ত নামের শান্ত তো বু না। শীল্ত-সণ্টার কাকে বলে? হারিদাসবাব বলেন, 
“আপনারা যে নাম পেয়েছেন, তা সাধন করলে ফল নিশ্চয়ই পাবেন। ঈশ্বরের শান্ত 
সকলের মধ্যেই নাদ্ুত অবস্থায় থাকে । কোনও মহাপুরুষের প্রবল শান্তর আকর্ষণে 
সে শান্তকে জাগ্রত করে দেওয়াকে শক্তি-সন্টার বা কুলুকুণ্ডঁলিনীর জাগরণ বলে । 
বাবুরা বলেন, গুরুদেবদের দুরবস্থা দেখেই ধর্মের প্রাতি আমরা বাতশ্রদ্ধ হয়েছি। 
নিজেরা দুর্দশাগ্রস্ত ও চাঁরন্রহীন হয়ে, তাঁরা আবার শিষ্যের কি হতসাধন করবেন 2 
অন্ধ হয়ে কি করে পথ দেখাবেন? উপয্স্ত আচার্ষের অভাবেই লোক এত 
ধর্মহীন ।” 

শ্রীধরের উঠে বসন্ত। বুড়াঠাকরুণ আর শান্তিসূধা াগয়ে যোগজীবন 
গোস্বামীকে বলেন, “ছোঁয়াচে রোগ! ছেলেপিলে সব রয়েছে । ওকে হাসপাতালে 
পাঠালে হয় না? 'পতার আসন-ঘরের সম্মুখে যোগজীবন করেন আনাগোনা । 
প্রভূ তাঁকে 'জজ্ঞাসা করেন, যোগজনীবন, 'কছ বলাব?% যোগজনীবন বলেন, 
শ্রীধরকে হাসপাতালে পাঁিয়ে দই 2 হুঙ্কার শদয়ে উঠেন গোস্বামীপ্রভু; ছিঃ! 
ছিঃ!! ছিঃ!!! কি করে তুই এমন কথা মুখে আনতে পারলি! শান্তির ছেলেদের 
হলে কি করাতিস ?, ক্লেশে, দুঃখে হয় প্রভুর বাগ্রোধ । সজল চোখে তিনি যোগ- 
জীবনকে বলেন, “তেতলার ঘরে শ্রীধরকে পাঠিয়ে দে। যোগজীবন বংলন, “দেখা- 
শোনা ক তেমন হবে ?" প্রভু ধীরকণ্তে বলেন, আম করব? শেষ পর্য্ত সারদা- 
কান্ত স্বেচ্ছায় শ্রীধরের সেবার ভার নেন। 

কাশনধামানবাসী কৃষ্কানন্দ স্বামীর পরস্ত্ীগমনের আভিযোগে, কারারুদ্ধ 
হবার সংবাদ শুনে গোস্বামীপ্রভু বলেন, চক্রান্ত করে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর বিরুদ্ধে 
এই মিথ্যা আভযোগ আনা হয়েছে ।” প্রভু 'শষ্যদের 'দয়ে অর্থ সংগ্রহ করান এবং 
উকিল এক শিষ্যকে নিদেশ দেন, এই অর্থ যেন আপনলে ব্যয় হয় এবং কৃষ্ণনল্দ 
স্বামীর ম্যাক্তুর ব্যবস্থা করা হয়। হাঁনই ১৩০০ সালে, প্রয়াগের কুম্ভমেলায় 
গোস্বামনপ্রভুকে মেলা থেকে অপসারণের ষড়যন্ত্র করোছলেন । কৃষ্ণানন্দ স্বামীর 
বিরুদ্ধে আভিযোগের ববরণ োনামান্র, গোস্বামী মহাশয় তাঁর আসন-ঘরে 
স্লীলোকের প্রবেশ নিষেধ করে দেন; এবং দরজার বাইরে লিখে রাখা হয়, 
ক্তশলোকাদগের প্রবেশ [নিষেধ ।, 


গোস্বামীপ্রভু একাদন প্রাতদ্রমণে বের হয়েছেন, সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য । পথের 
দুধারে ইমারত নির্মাণ হচ্ছে। এসব দেখে প্রভু মন্তব্য করেন, “অচিরে এক খণ্ড- 
প্রলয়ে কাঁলকাতা মাঠ হয়ে যাবে। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করেন, “আমাদের কি হবে, 
ঠাকুর » গোসাঁই বলেন, “যাঁরা নামের আশ্রয়ে থাকবেন, তাঁরা শুধু রক্ষা পাবেন ।২ 

আর একাঁদন পথে চলতে চলতে গোস্বামী মহাশয়ের উপর পাশের বাড়ীর 
উপরতলা থেকে কয়েক ফোঁটা জল পড়ে । শষ্যেরা 'বব্রত হয়ে বলেন, “মত্রের ফেটা 


১৯. হারদাস বসু-প্রণত “মহাপাতকীর জীবনে সদগুরুর লশলা” ২য় সং, পৃ ২৬৮- 
২৭৮ অবলম্বনে । 
২. গোস্বামীপ্রভূর শিষ্য মহেশচন্দ্রু দে সরকার মহাশয় প্রমূখাৎ শ্রুত। 


কাঁলকাতায় হ্যারসন রোডে অবস্থান ৪৮১ 


না হলেই রক্ষা । প্রভু তখন মন্তব্য করেন, "মূত্র বরং ভাল, উচ্ছন্ট জল না হলেই 
হল।”* 

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা আসেন দেওঘর থেকে । টোলিগ্রাম আসে তাঁর কাছে, তাঁর 
মেয়ে দুটির ভেদ-বাম হচ্ছে । মনোরঞ্জনবাবু এীদনই দ্রেনে রওনা হন দেওঘর। ওখানে 
পেসছে দেখেন মেয়েরা ভালর 1দকে, আর কাল-ব্যাঁধর সব উপসর্গগ্ীল মনোরমা 
দেবীর দেহে প্রকাশ পেয়েছে। 

দন রান্রে হ্যারিসন রোডের আশ্রম-গৃহে গোস্বামীপ্রভু মোহনীবাবুর সঙ্গে 
কথা বলছেন, ঘরে আর কেউ নেই। প্রভূ বলেন, 'মনোরমা এসেছেন ।' মোহনীবাবু 
বলেন, কোথায় 2 আম দেখতে পাচ্ছ না। গোসাই বলেন, “চেয়ে দেখুন, এই যে।' 

শরীক দিলেন 'দব্য চক্ষু অর্জুনেরে । 
অজুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে ॥ 

তখন আলোর ঝলক দেখেন মোঁহনী রায়। ধীরে ধীরে যেন স্পম্ট হয়ে উঠে 
ছায়াচিত্রের পর্দায়_সাদা শাঁড় পরে, মনোরমা দেবী! প্রশান্ত মার্ত! মোহিনীবাব, 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের বাড়ী যাবেন না? মনোরমা দেবী উত্তর দেন, “এখন 
বড় তড়া। শান্তির সঙ্গে দেখা করব; সময় পেলে যাব । প্রভু তখন বলেন, মনোরমা 
কারণ-দেহে এসোছলেন।” মোহিনীবাব্ ত্রখন বুঝেন, মনোরমা দেবী বেচে নেই। 
আশ্রমেই হয় শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা । মারমা গুরুকে গিয়ে বলেন, “ভেজাল ঘি আনা 
হয়েছে। মনোরঞ্জনবাবু তা বদালয়ে ভাল 'ঘ আনেন । গঙ্গার ঘাটে শ্রাদ্ধ হয়। 
আশ্রমে ফিরে মনোরঞ্জনবাবু গোদ্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন' 'মনোরমা কি 
এসোছলেন ?, প্রভু বলেন, হ্যাঁ, মনোরমা নিজে উপস্থিত থেকেই তো সব করলেন। 
খাঁনক পূর্বেও সম্মুখের বারান্দায় ছিলেন । আমার ঘরে মেয়েদের আসতে বারন 
সেই নিষেধ এখনও মেনে চলেন। ি অদ্ভূত নিষ্ঠা! 

গুর্‌ যে নাম 1দয়েছিলেন. তার প্রাত সতাশচন্দ্র মখোপাধ্যায় মহাশয়ের (২) 
এমন অনুরাগ হল যে প্রত্যহ দশ ঘণ্টা করে [তানি নাম-সাধন করেন। কিন্তু সোদন, 
গোস্বামণপ্রভূ বলেন তাঁকে, 'সকাল-সন্ধ্যায় তোমার আধঘন্টা নাম করলেই হবে,।' 
মাসখানেক পর ফের তানি বলেন, “এখন তোমার প্রাতে পাঁচ মনিট আর সন্ধ্যায় পাচ 
মানট_দিনে মোট দশ [নিট নাম করলেই হবে কয়েকাঁদন পর সতীশবব 
গুরুকে গিয়ে অনুনয় করে বলেন, 'নামের প্রাত অমোঘ আকর্ষণ অন:ভব করাছ। 
সক্াল-দিকাল আধঘন্টা করে নাম করার অনূমাতি দিন। সাধনের সময় তো বলে 
গদয়োছলেন, প্রতি *বাসে-প্রশ্বাসে যেন নাম কার ।' গোস্বামীপ্রভু তদুজ্তরে সতাঁশ- 
বাবুকে বলেন, হ্যা, তখন যেমন বলোঁছলাম নাম করতে, এখন আবার বারণ করাছ। 
তোমার আর নাম করার প্রয়োজন নাই। তোমার হয়ে আমি নাম করব। তোমার 
প্রারব্খ তোমাকেই ভোগ করতে হবে । ওইটি আঁম পারব না। 

সতশশবাব: গুরুর কাছে তাঁর জীবনের গহ্য কথা বলতে শুর; করতেই প্র 
বলেন, 'তোমার +কছুই বলতে হবে না। তোমার ত, বর্তমান, ভাঁবষ্যৎ__সবই' 
আমার জানা আছে; এুধু তোমার পূ্ব-পূ্ব জন্মের নয়, পরজল্মের কথাও আমি 
জান। আর কেবল' তোমার কথাই নয়, সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে যেসব 
প্রাণণ আছে, তাদের কথাও আঁম জানি । 


১. প্রভূপাদ শান্তিসথা গোস্বামী মহাশয় প্রমবখাও শ্রদত। 


৪১০ সদগুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃফ 


গোস্বামীপ্রভুর নির্দেশে, ভাগবতী চতুষ্পাঠীর মুখপাত্র রূপে সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় রহ) ১৩০৪ সালে “ডন” কাগজ প্রকাশে আত্মানয়োগ করেন.। 
সতপশচন্দ্রের আর একি উদ্দেশ্য ছল-_এই কাগজের আয় থেকে ভাগবতন- 
চতুষ্পাঠীর সুষ্ঠু পাঁরচালনা। ১৩০৪ সালে “ডন” কাগজের প্রথম সংখ্যা 
বের হলে সতীশবাবু কাগজ 'নয়ে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্জো সাক্ষাৎ করেন। 
“ডন” মস্তকে ধারণ 'করে গোসাই প্রায় দশ 'মানিট সমাধিস্থ থাকেন। তারপর 
সতশশবাবকে আশশর্বাদ করে বলেন, ভগবান তোমার উপর এ কাজের ভার 
দয়েছেন।” একবার সতশবাবূর অসুখ হয়। তান চেঞ্জে যাবেন 'স্থর করে, 
“ডন” পাঁরচালনা করার ভার তাঁর সহকরম'র উপর 'দতে, গুরুর অনুমাত চাইলে, 
দতনি বলেন, "ভগবান তোমার উপরই এই কাগজের ভার দিয়েছেন, আর কারও 
সিকি রা নানান দি “ডন” বন্ধ থাকবে । কাজেও 

হম়। 

কলিকাতা হাইকোর্টের 'িবচারপণত স্যার রমেশচন্দ্র মন্ত্র, স্যার গুর্দাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজা কালশকুষ্ণ ঠাকুর আলাদা আলাদা এই আশ্রমে প্রভূকে দর্শন 
করেন। ধর্ম-ীবষয়ে গোস্বামী মহাশয়কে তাঁরা নানা প্রশ্ন করে তাঁর উত্তরে বড় 
আনন্দ পান। সংকটর্তনে গোসহির নৃত্য দেখে গুরুদাসবাবু মুগ্ধ হন। আশ্রমে 
গোস্বামনপ্রভু এদের যথোচিত সম্মান করেন। পরে একদিন তিনি বলেন, "ভগবান 
এদের উচ্চপদ ও সম্মান দিয়েছেন । এদের মর্যাদা না দলে অপরাধ হয় । 

আশ্রমে উৎকল-দেশশয় পাচক শল্রুঘন ঠাকুর ছিলেন প্রভুর শষ্য । কুসঙ্গে পড়ে 
তাঁর চাল-চলন হয় এলোপাতাড়ি । আশ্রমের জিনিসপন্রের তিনি অপচয় করতেন। 
একাঁদন গোস্বামী মহাশয় তাঁকে সাবধান করে বলেন, "ভগবানের দানের বস্তু নিয়ে 
ছিনামিন খেল না।” কিন্তু এ-সব কথা তাঁর কানে যায় না। একাঁদন তাঁর শরীরে 
এমন দহন-জবালা হয়, শরীর যেন পুড়ে যায় । ঘরের মেঝেতে তিনি আর্তনাদ করে 
গড়াগাঁড় দেন। তখন হতে তাঁর শুভব্দ্ধির উদয় হয়। 

করণচাঁদ তাঁর গরম জামাঁট তোরগ্গ থেকে বের করে দেখেন, এমন জায়গা? 
নেই, পোকায় কাটে নি। কি আর করেন £ শান্তিসুধার তান শরণাপন্ন হন। তাঁকে 
গিয়ে বলেন, 'শান্তাদ, আমার জামাটা ঠিক করে দন ।' টুকরা কাপড়ের গািরী 
থেকে নানা রঙের কাপড় 'দয়ে তিন জামায় তাল 'দয়ে দেন। এ জামাঁটি পরে 
গোসাঁইর কাছে গিয়ে বসতেই 'তান কৌতুক করে বলেন, শকরণচাদ দরবেশ ॥ 

বড়বাজারে ভোলাগারবাবাকে দর্শন করতে গিয়েছেন মনোরঞ্জনবাব্‌- একদিন 
যখন "তানি গূরুভ্রাতাদের সঙ্গে গঞ্গাস্নান করে ফরাছলেন। তাঁকে সমাদর কবে 
বাঁসয়ে গর্গারমহারাজ বলেন, “বড় ভাল হয়েছে, তুম এসেছ । উদ্বেগ ও অস্বাস্তির 
[ভিতর গতকাল আমার সারাটা দিন-রাত কেটেছে । কথাপ্রসঙ্গে আমি বলোছলাম, 
“আশতোষের কাছে বড় লোকসমাগম হয়, এত লোকসংঘট ভাল নয়।” এই 
মন্তব্য করার পর থেকে বারবার মনে হয়েছে, আম ভুল করোছ। যাঁরা আচার্য হয়ে 
আসেন, তাঁদের 'নকট তো লোকসমাগম হবেই । তুমি আশহতোষকে বল-_ আম 
তাঁর বালক । 'তাঁন ষেন আমাকে ক্ষমা করেন । 

ব্যবধান এক সর গাল অথচ হ্যারিসন রোডের উপরই বাড়ী দুখানা। ঘর 
দৃখান মুখোমূণখ আর জানালায় জানালায়ও যেন 'মতালি। গোসাঁই আছেন 
এরই একখানা বাড়তে আর কুলদানন্দ রদ্ষচারী থাকেন ওই রকম ঘরে। আর 


কলিকাতায় হ্যাঁরসন রোডে অবস্থান ৪৯১ 


পাশের বাড়ীর বিপরীত ঘরে থাকেন পাঁর্শ ধনকুবেরের রূপসী কন্যা। সারা 
দেহে তার রূপের ভাল । ধীরে ধীরে মদন তাঁর শর যোজনা করেন। যূবতাঁ 
একাঁদন মৌন ভাঙ্গে । ব্রন্মচারীকে ইসারায় আহবান করে বলে, কেন আপনার এই 
কঠোরতা 2 আপনাকে পাঁতিরূপে পেলে আমার জাঁবন সার্থক হয়। অর্থ যা আছে, 
তাতে কয়েক পুরুষ স্বচ্ছন্দে চলে যাবে ।' দেড় মাস ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের 
পর দন, রুহ্ষচারীর মনে চলে অন্তর্বন্দ্ি; জিজ্ঞাসা আসে এই কি তাঁর সাধক- 
জীবনের পাঁরণাঁত 2 যাঁকে আশ্রয় করে সব ছেড়েছুড়ে এসেছেন, তাঁর ক কোন 
শান্ত নেই? তান 'ক্ষপ্ত হয়ে উঠেন। গোস্বামী মহাশয় তখন শৌচে। কুলদানল্দ 
লাঠি হাতে 'নিয়ে দাঁড়ান শোৌচাগারের বাইরে । বের হওয়া মান্র গুরুর মাথাটি চূর্ণ 
িচূর্ণ করবেন! 
প্রভু খিল-ীখল করে হেসে উঠেন। বের হতে হতে তান কুলদানল্দকে লক্ষ্য 
করে বলেন, পস্থর হও, স্থির হও । তোমার জীবনের প্রাতি মুহূর্তের প্রাতি ঘটনাটি 
আম জান । তারপর একাঁট একাঁট করে সব বলে যান। ব্রন্মচার কেদে কেদে 
লুটিয়ে পড়েন গুরুর শ্রীপদে। গোস্বামীপ্রভু সস্নেহে তাঁর মাথার উপর হাত 
রাখেন। কুলদানন্দ বলেছেন, 'এই পবিত্র স্পর্শ আমাকে নবজীবন দল ।" শক্ষ।ীবদ্‌ 
কুমুদবন্ধু সেন ছাত্রাবস্থায় গোস্বামী মহাশয়ের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 
'ছাত্রদের কি করা কর্তব্য? প্রভু বলেন, 'েন? মহাপ্রভু যা বলেছেন, তাই। 
“হরেন্নম হরেননম হরের্নামৈব কেবলম্‌$ কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্েব 
গাতরন্যথা 0” নাম করবে । কুমুদবাব্‌ বলেন, “কন্তু সকলেই তো বলে থাকেন, 
“বড় হয়ে নাম করবে ।”” গোসাঁই বলেন, ন্ব, ও"রা জানেন না. নামসাধনের পক্ষে 
যৌবনই প্রকৃষ্ট সময়। ও*দের কথা শুনো না। যাঁরা বলেন, “সমদ্দ্র শান্ত হলে, 
নান করব,” তাঁদের আর সমদুদ্রস্নান হয়ে উঠে না।? 
প্রভুর কাছে যোগসাধন পাবার পূর্বে মোহনীমোহন রায় ছিলেন, নিষ্ঠাবান 
ব্রা্ম। দশক্ষালাভের পরও 'তাঁন প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। এমনই. ছিল তাঁর 
সমাজের প্রাত আকর্ষণ! মাঘোৎসবের সারাদিন সমাজেই তাঁর কাটত। শকল্তু 
১৩০৪ সনের মাঘোৎসবে, গতাঁন একবারও যান ?ন শুনে, গোস্বামী মহাশয় তাঁকে 
করেন, 'আপানি যে সমাজে গেলেন না? মোহনীবাবু উত্তরে বলেন, 
'যেতে আর ভাল লাগে না; অন্তর থেকে কোন সাড়া পাই না।' তাঁর কথা শুনে 
গোসাঁই বলেন, ওখানে গিয়ে আর কি হবে 2 মোহিনীবাবু তখন আবার 'বনীত- 
ভাবে মন্তব্য করেন, “সাধন পাবার পর ি যে হল! যাঁরা অন্তরঙ্গ বন্ধ; ছিলেন, 
সহকম+* ছিলেন, একসঞ্গে বসে দিনের পর "দন যাঁদের সঙ্গে ব্রদ্ষোপাসনায় মেতে 
ণছলাম, তাঁদের সংস্পর্শে এলে নাম বন্ধ হয়ে যায় কেন? আর এক অদ্ভূত ব্যাপার 
লক্ষ্য করোছি যারা সমাজে পাঁততা তাদের অনেকের কাছে এলেও নাম ঠিকই চলতে 
থাকে । এরূপ কেন হয়? গোস্বামীপ্রভু তাঁকে বলেন, “এীর,প হওয়াই তো 
স্বাভাবক।" যারা ভগবাণ্বদ্বেষী, তাদের সংস্পর্শে এলে নাম বন্ধ হবে না কেন? 
নাস্তিকের কাছে এলে নাম তো বন্ধ হবেই । মোঁহনীবাবু বলেন, “এ কেমন কথা ? 
যাঁদের নিষ্ঠাবান সম্ভার ব্রাহ্ম বলে জান, তাঁরা ক করে নাস্তিক আর 
ভগবদৃদ্বেষশই বা ও*রা কি করে £' প্রভু তাঁকে বাঁকিয়ে বলেন, শাস্ হল ভগবস্বাক 


১. শ্রমদ- গঞ্গানন্দ্ প্রক্মচারশ-কথিত প্রগ্ষচারী কুলদানন্দ প্রসঙ্গ থেকে। 


৪৯২ সদশগুর শ্রশশ্রীবিজয়কৃফ 


ও ভগবদ্বিধান। যাঁরা শাস্ব্-সদাচার মানেন না, আর ভগবদভন্ত সাধ্‌-সন্্যাসীদের 
দিরোধতা করেন, তাঁরা ক ভগবদদ্বেষী, নাস্তিক নন? বারবাঁনতারা চণরন্রহধন 
বটে; কিন্তু শাস্ত্রে সাধু-সম্ব্যাসীতে তাদের অগাধ ভন্তি-বি*বাস। ওরা সব সময় 
ণিজেদের বড়ই দখনহখন মনে করে। ওরা কাছে এলে নাম বন্ধ হবে কেন? তারা 
ভগবদ-দ্বেষী ব্রাহ্ম অপেক্ষা শ্রেচ্ঠ ।”১ 

বেনামী চিঠি যায় কাঁলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে : ৪৬, হ্যাঁরসন 
রোডের আস্ত 'ন্রতল-বাড়নাট ভাড়া করে রয়েছেন কয়েকজন 'শাক্ষত বেকার । 
রোজই ওখানে উৎসব; শত শত লোক চর্য-চ্ষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করে । মাসের 
পর মাস কি করে এই গুরু ব্যয়ভার শনর্বাহ হয়, ইহা এক রহস্য! আবগাঁর এবং 
পুীলশ বিভাগের কর্মকর্তারাই বা এ ব্যাপারে এত উদাসীন কেন? গোস্বামী 
মহাশয়ের এক শষ্য এই উড়ো-চাঠর বিষয় জানতে পেরে গোসাঁইকে তা জ্ঞাপন 
করেন । প্রভূ তাতে নির্বিকার । তান অনন্যশরণ, তাঁর কসের ভাবনা 2 

ভূতনাথ গোপ নামে এক যুবক সোদপ্‌র হতে ট্রেনে করে দুধ বেচতে আসত 
কাঁলকাতায়। প্রভু তার দুধের সুখ্যাঁত করেন। ভূতনাথ এ-কথা শুনে গোসাইর 
আসন-ঘরে যেয়ে তাঁকে প্রণাম করতে চান। তিনি তখনই তাকে সাধন 'দয়ে দেন ।২ 
ভূতনাথ একাঁদন হ্যাঁরসন রোডে একখান 'বেয়ারার চেক" কুঁড়য়ে পেয়ে গুরুর 
কাছে জমা দেন। গোস্বামী মহাশয় পুলিশ কাঁমশনারের কাছে চেকখানা জমা 
করায়ে 'অমৃতবাজার' পাঁত্রকায় বিজ্ঞাপন দেন। 

একাদন সাধৃবেশধারী একটি লোক এসে ভ্রৈলঙ্গস্বামীর শিষ্য বলে আত্ম- 
পাণরচয় দেন। যোগজীবনের ঘরে তাঁকে বসান হয়। তান দেখতে পান, যোগ- 
জীবনের হাত-বাক্সে তিনখাঁন একশ টাকার নোট। লোকাঁট তখন গোস্বামনপ্রভূর 
কাজে কে টাকা করের নোগজীরাকে প্রত ডেকতিভানা তিনি তাকে 
জিজ্ঞাসা করেন-__ 

-তোর বাক্সে ক টাকা আছে 2 

_হ্যাঁ” বাড়ীভাড়ার জন্য 'তিনশ টাকা ধার করে এনোছ। আজই টাকা নিতে 
বাড়ীওয়ালার লোক আসবে। 

-এ*কে টাকাগ্ীল 'দয়ে দে। 
টাকা 'িয়ে তান চলে গেলে, শিষ্যেরা গিয়ে গোসাঁইকে বলেন, 'লোকাঁট কাশণর 
প্রখ্যাত গুণ্ডা ।” প্রভূ বলেন, “আম জেনেশননেই ন্ৈলগ্গস্বামীকে মর্যাদা দেবার জন্য 
এই টাকা ওকে দিয়োছি।' 

১৩০9৪ সালে 'শিবরান্র উপলক্ষে গুরুদর্শনে কাঁলকাতা যাবার ইচ্ছা হলে, 
হাঁরদাস বসুর মনে হয়, তাঁর শ্রামবাসীগণ যাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের কপা লাভ 
করে, তাহলে একাঁট কাজের মত কাজ হয়। কে গোসাইর কৃপাপান্ত আর কে না, 
বুঝে উঠা দায়। তানি তাঁর দাদাকে দেতশ চিঠি লিখেন, “আম ৮ ফাল্গুন, ১৩০৪. 
লুপ' মেলে কালকাতা যাঁচ্ছ। কুলশনগ্রামবাসণ, যাঁরা গোস্বামীপ্রভুর কাছে দশক্ষা 
পেতে চান, তাঁদের পাঠিয়ে দিন, আসিবে জিন আারতার বহর: 

বেলা নয়টায় হরিদাসবাবূ মেমারী স্টেশনে পেশছে দেখেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্র- 


১৯. জগদ্বন্ধু মৈন্র-প্রণশত প্প্রভূপাদ 'বজয়কৃফ গোস্বামী” পৃ ৫২৬-৫২৭। 
২. গ্রোস্বামণপ্রভূর শিষ্য ভূতনাথ গোপ মহাশয় প্রযুখাৎ শ্রুত। 


কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে অবস্থান ৪১৩ 


ক্ষত্রিয়, তাঁতি, যোগ্ণী, সদগগোপ, কামার, ছতার, বোম্টম, নাপিত, গোয়ালা, ময়রা, 
হাঁড়, ডোম, দলে সব রকম লোক এসেছে। ভদ্রঘরের কৃলবধৃও আছেন ।' আবার 
ষণ্ডা, গনপ্ডা, চোর, ছ্যাচোর, লম্পটও আছে। সতীসাধহী সধবাও আছেন, আবার 

ভ বিধবাও আছেন। উপপাঁত ও উপপত্তীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। 
হারিদাসবাবর ক লজ্জা! কিন্তু কি আর করবেন 2 তাঁরই আমন্ত্রণে ওপ্রা এসেছেন। 

সারদাকান্ত তখন গোস্বামী মহাশয়ের প্রধান সেবক। কুলঈনগ্রামবাসীদিগের 
কথা তাঁকে বলায়, তিনি হারদাসবাবূকে বলেন, ঠাকুর যাকে-তাকে সাধন দেন না। 
দুর-দ-রান্ত থেকে কত লোক এসে সাধন না পেয়ে ফিরে যায়। আপিন ঠাকুরক 
এদের কথা খুলে বলুন । তাঁর যা আঁভিপ্রায়, তাই হবে ।' 

সারদাবাব*র মন্তব্য শুনে পাঁণ্ডিত মহাশয় বলেন, "যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কে 
কোন্‌ প্রকাতির তা ক গোসাঁইর অজানা £ কোন কু তাঁকে বলার প্রয়োজন নেই। 
তাঁর আকর্ষণেই এরা সব এসেছেন । 

পরের দন শ্রয়োদশনী। এীদন সকালে গোস্বামীপ্রভুর আসন-ঘরে 'গয়ে ভক্তেরা 
বসতেই, তিনি 1শবচতুর্দশীর উপাখ্যান 'ববৃত করেন। তাঁর কথা শেষ হতেই, 
সময় বুঝে হরিদাসবাব বলেন, দেবাদিদেব মহাদেব শুধু একটি মাত্র ব্যাধকে উদ্ধার 
করেছেন। আজ শত শত ব্যাধ কুলীনগ্রাম থেকে আপনার শরণাপন্ন হয়ে এখানে 
এসেছে । আমার ভোলানাথ ক এদের উদ্ধার করবেন না? গোস্বামশ মহাশয় 
তাঁকে বলেন, “আগামী দিন বেলা আটটায় এদের বাঁসিয়ে দিও।' পরদিন ভোরে 
গঙ্গাস্নান করে স্ত্লোকেরা এক ঘরে বসেন্ন আর পুরুষেরা আর এক ঘরে। প্রভু 
যেমন 'নাম' দিলেন, অমান বিচিত্র ব্যাপার ঘটে । কেউ হাসেন, কেউ কা.দন. কেউ 
নাচেন, কেউ গান, কেউ মাথা খোঁড়েন, কেউ চীৎকার করেন । কারও প্রাণায়াম চলে ; 
হখলস্থ্ল কাণ্ড । গোস্বামী মহাশয় 'জয় গুরু, জয় গুরু" বলতে থাকন। প্রায় 
অর্ধঘণ্টা পরে সকলে শান্ত হন। ও“দের প্রসাদ পাবার পর, হ'রদাসবাব্‌ সকলকে 
কুলীনগ্রামে পাঠিয়ে দেন। গোসাঁই হারদাসবাবুকে বলেন, “আবার তোমাদের সেই 
সাবেক কুলীনগ্রাম হল ।*১ 

রাখাল রায়চৌধুরাঁ শ্রীক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে গোস্বামীপ্রভুকে জগন্নাথদেবের 
প্রসাদ দেন। এর কয়েকাঁদন পর এক বন্ধ এসে নবকুমার বাগচীকে বলেন, 
জগন্নাথ দর্শনে যাবেন? যাঁদ যান, তাহলে পাশ দিতে পারি।' নবকুমারবাঝু 
গোস্বামনপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, 'শুভস্য শনঘ্রম্‌। জশন্নাথদেবই 
এই ব্যবস্থা করেছেন ।” অমৃতলাল সেনও গুরুর অনুমাতি নিয়ে টিকেট সংগ্রহ করে 
নবকুমারবাবুর সহযাত্রী হন। শ্রীধর ঘোষও গিয়ে ধরেন গোসাঁইকে। হরিনারায়ণ 
রায় শ্রীধরের পাশের ব্যবস্থা করেন। জাহাজে একসঙ্গে তাঁরা পুরাধাম যাত্রা করেন। 
পাঁচাদন শ্রীক্ষেন্রে থেকে তাঁরা রে অসেন। তাঁদের কাছে জগন্বাথধামের বরণ 
শহনে প্রভু জগদ্বন্ধু দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। এমন ক পাঁঞ্জকা দেখে, 
শিপু 

তো মোটেই নেই গোসাঁই বলেন, “ও-সব জানা-না-জানার আমার প্রয়োজন 
নাই। এদিন যাবার জন্য ভগবান নির্দেশ 'দয়েছেন। টাকা যাঁদ জুটে ভাল, নয়ত 
হে'টে যাব।' তাঁর সঞ্কল্পের কথা জানাজানি হলে, ভভ্তেরা টাকা পাঠান। সাড়ে 


১. হরিদাস বজু-গ্রশত “দহাপাতকশীর জশবনে দদ-গুরহর লীলা, ২য় সং প্‌ ৩৩০-২। 


৪৯৪ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃক 


তন হাজার টাকা আসে। প্রভু বলেন, এবাব আপনারা সব ব্যবস্থা করুন ।” বাদ 
সাধতে চান মুক্তকেশনী দেবী । তিনি বলেন, “আপনার পুরণ বাবার ব্যাপারে বেয়ান- 
ঠাকরুণের নিষেধ ছিল, গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'মার মাথার ঠিক 'ছিল না।' 
ভন্তেরাও আপান্ত তুলেন। প্রভু গম্ভশরভাবে বলেন, “আমায় যেতেই হবে । দেড় 
বছরের উপর হ্যাঁরসন রোডের বাড়ীতে থেকে গোস্বামনপ্রভূ পুরী যাত্রার জন্য 
প্রস্তুত হন । যাল্তার পূবাঁদন সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে (২) গোস্বামীপ্রভু 
বলেন, “তোমাকে দিয়ে গেলাম, আকাশব্াাত্ত। উপার্জন করার চেম্টা করবে না; 
কারও কাছে ধার চাইবে না। কাউকে অভাব জানাবে না, ভিক্ষা করবে না, যে কাজের 
ভার দিয়েছি, তা করে যাও, তোমার সব ভার ভগবান "নিয়েছেন দোতলা বাড়ী 
ভাড়া করে পাচক ও পাঁরচারক 'নয়ে থাকবে । 


শ্রণক্ষেত্রে গমন 


কাঁলকাতা থেকে পুরী পর্যন্ত তখনও রেলপথ হয় নি। কটকের নয় মাইল দূরে 
বারং স্টেশন থেকে পৃরার ট্রেন ছাড়ত। শ্রীক্ষেত্র যাবার তখন দুটি পথ-_একাট 
সমুদ্রপথে জাহাজে, অপরটি ক্যানেল "দিয়ে জলপথে ও স্থলপথে । সমহদ্রপথে 
সূবিধা হলেও, খাড়া দাঁড়র গসপড় বেয়ে জাহাজে উঠতে হত বলে গোস্বামপ্রভুর 
পক্ষে সম্ভব 'ছল না। তাই, ক্যানেল 'দয়ে কটক বাবার জন্য পাঁচশত টাকা ভাড়ায় 
দুখানা বজরা সমেত একটি স্টশীমলণ্ও "চার্টার" করা হয়। 

২৪ ফাল্গুন, ১৩০৪. যাত্রার দন পূবেহি স্থির ছিল । প্রায় পণ্টাশ জন ভক্ত- 
শিষ্য-শিষ্যা গোস্বামণপ্রভুর সহযান্রী। বেলা দায় প্রভু ভু দলবল নিয়ে চাঁদপাল ঘাট 
পেশছেন। পে বড় কাঁকর। গোসাঁইর সারে জানবে রিলে ভক্তেরা গাঁড় থেকে 
জোট পর্যন্ত যার যার গায়ের চাদর "বাঁছয়ে দেন। কথাবার্তায় এক ঘণ্টার উপর 
কেটে যায়। চারু দত্ত বলেন, ঠাকুরকে নিয়ে আমরা দি আনন্দে 'ছলাম! এখন কি 
নিয়েই বা থাকব ?, প্রভু বলেন, কেন ? ঘরে ঘরে কর নাম সংকণর্তন, শ্রীগ্র বৈষব 
সেবন ।-- মহাপ্রভু যা বলেছিলেন, সন্ধ্যাস নিয়ে নীলাচল যাবার সময় । গোসাঁই 
মনোরঞ্জনবাবকে বলেন, “আপনারা আমাকে আশশর্বাদ করুন । মনোরঞ্জনবাবু 
সজল চোখে বলেন, “আপনাকে আমরা আবার কি আশীর্বাদ করব 2 গোস্বামশ 
মহাশয় বলেন, এই আশীর্বাদ করুন, যেন জগন্নাথদেব আমাকে গ্রহণ করেন । 
তাঁর এই কথা শোনামান্র ভক্তদের মধ্যে কান্নার রোল উঠে । ভূতনাথ গো মাটিতে 
পড়ে গড়াগাঁড় ?দয়ে কাঁদতে থাকেন । গুরুর 'নরশে, মাঁণবাবু ও জগদ্বল্ধুবাবু 
মেয়েদের নিয়ে একটি বজরায় উঠেন। অন্যাটতে গোস্বামণপ্রভূ উঠেন শিষ্যদের 
নিয়ে । অপরাহু চারটার সময় জগল্বাথদেবের ধ্বনি 'দয়ে লণ্চ ছাড়ে । যতক্ষণ দেখা 
যায় ভস্তেরা সুরধূনশর তরে দাঁড়য়ে বজরায় দৃষ্টি নবদ্ধ রাখেন। জোড়া বজরা 
দিয়ে লণ্ট চলে গঞ্গার উপর 'দয়ে। মৃদুমন্দ সমশীরণ, উভয় তশরে চোখে পড়ে 
বনানশ, গাছপালা আর ফাঁকে ফাঁকে ঘর-বাড়ী। রাজপথের চাণ্চল্য আর নেই। 
কোলাহলপর্ণ মহানগরীর উপকণ্ঠে যেন প্রকাতির খাসমহল । সূর্যাস্তের পর 
আঁধার নামতে না নামতে জ্যোৎস্নার চারদিক ভেসে বার। বজরার ভিতর প্রভুকে 
শনয়ে আর আনন্দ ধরে না। মধ্যরাতে লশ্চ এসে ক্যা্নেলের মুখে নোষঙ্গর করে। 


শ্রঁক্ষেত্নে গমন ৪১৫ 


২৫ ফাল্গুন, বেলা আটটা নাগাদ ক্যানেলের লোকেরা 'টোল আদায় করে লণ্চকে 
ক্যানেলে প্রবেশের অনুমাত দেয় । দুপাশে ছায়া-সুনাবড় গ্রাম। ক্যানেলের ভিতর 
দিয়ে বজরা নিয়ে লণ্চ অগ্রসর হয়। বেলা দুপুরে গেয়োখালিতে. ক্যানেলের গায় 
পাকা ডাকবাংলা দেখে লণ্চ থামে । মাজা-ঘষা করে ওখানে রান্নার ব্যবস্থা হয়। এদন 
দোল-পূর্ণিমা। ভন্তেরা কেউ কেউ সঙ্গে করে আবির নিয়ে এসেছেন। গুরুর চরণে 
আঁবর "দয্ে তাঁরা স্নান করেন । 'বধুবাবূর কাঁধে হাত রেখে গোসাঁই ডাক-বাংলায় 
যান। মেয়েরা বসেন ভিতরে, আর বারান্দায় প্রভুর সঙ্গে একসারতে বসে সকলে 
প্রসাদ পান। সরলনাথের পাতায় কার উচ্ছিষ্ট পড়েছে বলে 1তাঁন উঠে দাঁড়ান। 
গোস্বামী মহাশয় 'বিরন্ত হয়ে বলেন, এতে তুমি সকলকে তোমার উচ্ছিষ্ট খাওয়ালে : 
যাঁরা এরূপ করেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে না বসাই ভাল ।” আহারের পর লগ 
ছাড়ে। মোঁদনীপুরের পল্লশী-অণ্চল দিয়ে ক্যানেল গিয়ে উংকল দেশে পড়েছে। 
রাতভোর লণ্ চলে । ফুটফুটে জ্যোৎস্না । পরাঁদন বেলা নয়টা নাগাদ লণ থামিয়ে, 
চা-হাল,য়ার ব্যবস্থা হয়। বিধুবাবু সরলনাথকে সঙ্গে নিয়ে যান পাশের গ্রামে, 
দুধের খোঁজে । বেলা বারটা নাগাদ এক দোকানের পাশে লণ্ট থামিয়ে খাওয়া-দাওয়া 
শেষ হয়। এরীদনও সারারাত লণ্ট চলে । 

২৭ ফাল্গুন, ১৩০৪, বংলার সীমা প্র হয়ে উৎকল দেশের অভ্যন্তরে ওপ্রা 
প্রবেশ করেন । এীদনও বেলা এগারটায় একাঁট পুরান পাকা ডাক-বাংলা পেয়ে লণ্ট 
থামে । মধ্যাহ-আহার শেষ হলে আবার যাষ্ধী হয় শুরু । অপরাহে ক্যানেলের পার 
ধরে, লেংটপরা একাট ছেলে পয়সা দা পয়সা দাও' বলে পাল্লা দিয়ে ছুটে । 
বজরার আরোহশরা ওদের পয়সা ছুড়ে 1দাঁচ্ছিলেন, কন্তু অনেকগ্ীল পয়সা জলে 
পড়ে যায়। একটি কুক্জা মেয়ে পয়সা পেল না বলে গোসাঁই দুঃখ করেন । বিধু- 
বাবু একটি টাকা ও কিছু পয়সা গাঁটে বেধে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মেয়েটিকে 
টাকাটা ও ছেলেদের পয়সা 'দয়ে, তান সাঁতার কেটে বজরার দিকে এলে লণ্ের 
গতি কমিয়ে তাঁকে উঠান হয় । এভাবে আরও দঁদন ক্যানেলে কাটিয়ে, ২৯ ফাল্গুন 
সন্ধ্যার পূর্বে লণ্চ কটকে পেপছে। 

প্রভুর বহু ব্য বজরায় স্থানাভাব দেখে সমদদ্রপথে কটক যাত্রা করেছিলেন 
দুগ্গামোহন পণ্ডিত, কৈলাস বসব, শশী গুহ, রামকৃষ্ণ গুহঠাকুরতা: বাণীকণ্ঠ 
ঘোষ, লালত গুহ এবং আরও অনেকে ও*দের মধ্যে ছিলেন। ও*রা কটক পেশছে 
গোস্বামণপ্রভুর প্রতীক্ষা করাছলেন। এখন তাঁরা ঘাটে এসে, 'জয় গর, জয় জগন্াথ' 
ধ্বনি করে গুরুর সঙ্গে মিলেন। ঠিক হয় পরাদিন ভোরে, ঘোড়ার গাড় করে 
সকলে বারং যাবেন। যে যেখানে রয়েছেন এীদন রাব্রবাস ওখানে করার জন্য 
গোঁসাই দেশে দেন। এঁদকে কাঁলিকাতায় প্লেগ দেখা দেয় মহামারী আকারে । 
গোসাইগণ নিজেরা আলাপ-আলোচনা করেন, প্রভুর শহর থেকে সরতে না সরতে 
এ ক বিড়ম্বনা! তাঁরা প্রার্থনা করেন, ঠাকুর, দয়া কর, কলিকাতাকে বাঁচাও ।' 
গোসাই-শিষ্যেরা গুরুর শরণ নিয়ে নিয়ে চলাফেরা করেন। মহানগরীর লোক 
প্লেগের নামে শিউরে উঠে। কয়েকদিনের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে এর প্রকোপ 
কমে। 
৩০ -ফাল্গুন, ১৩০৪ সূর্যোদয়ের সময় বজরা থেকে নামার সময় গোস্বামী 
মহাশয় মাঝি-মাল্লা ও নাবকদের হাতে দূখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বলেন, 
“তোমরা এ-পথে কত রাজা, মহারাজাকে নিয়ে এসেছ, তাঁদের কাছে কত না. অর্থ 


৪৯৬ সদশগুরহ শ্রদশ্রণীবজয়কৃষ 


পেয়েছ! আমার আকাশবাত্ত, আম আর কি দেব? এই সামান্য অর্থ গ্রহণ করে 
তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর যেন জগল্াথস্বামীর দর্শন পাই।, 

বজরা থেকে বের হবার পূর্ব ম্হূর্তে গঞঙ্গাধর পান্ডা এসে দেখা করোছলেন। 
তিনি গোবর্ধন খুটিয়ার ভাই, অথচ গোস্বামণপ্রভুর কাছে নজের পাঁরচয় দেন 
গোবধধনের ছেলে হরেক খনৃটিয়া বলে; যাঁদও গঙ্গাধর পোষ্যপুত্ররপে অন্য 
পারবারভুন্ত হয়েছিলেন । প্রভু তাঁকে কীঁড় টাকা প্রণামী 'দয়ে, প্রণাম করে পদধ্ীল 
নেন। 

গোস্বামী মহাশয় ঘোড়ার গাঁড়তে উঠেন। কেউ কেউ যান গোযানে। বারং 
স্টেশনে পেপছে, মাঁণবাব্‌ "দ্বতীয় শ্রেণীর কয়েকখানা টিকেট কনেন। 1তাঁন 
প্রভুর সঙ্গে যোগজাীবন, শান্তিস্ধা ও বূড়াঠাকরুণকে "দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় 
উঠিয়ে দেন। আর সকলে যান তৃতণয় শ্রেণীতে । বেলা ঠিক বারটায় ট্রেন ছাড়ে। 
খুরদা থেকে ছাড়ার পর গোসাঁই শান্তিসধাকে বলেন, শান্তি, তোর মেয়ের নাম 
[িমলা রাখলাম; [িমলা শ্ত্রীক্ষেত্রের আঁধজ্ঠান্রী দেবী । তানি এখানে এসে আমাদের 
অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ।”১ 

এদিন ফাজ্গুন-সংক্রান্তি; অপরাহ্‌ চারটার সময়, গোস্বামীপ্রভু সদলবলে 
পুরুষোত্তমধামে [শ্রীক্ষেত্রে) পেশছেন। শ্রীক্ষেত্রের সাধারণে প্রচালত | 
গঞ্গাধর খুটিয়া মন্দিরের অনাতিদূরে বড় রাস্তার উপর একটি দোতলা বাড়ী ঠিক 
করেছিলেন। একটি ঘোড়ার গাঁড়ও স্টেশনে জুটে। দিধ্‌ ঘোষ ও আর একজন 
[শিষ্যের কাঁধে হাত রেখে গোসাঁই স্টেশনের বাইরে আসেন। তখন স্টেশন ছিল 
আরও অনেক দরে । ভভ্তেরা প্রভৃকে বলেন, ঠাকুর, চার মাইল পথ হেণ্টে যাওয়া 
আপনার পক্ষে বড় পড়াদায়ক; আপান ঘোড়ার গা়িতে গেলে আমরা স্বস্তি 
পাই । গোস্বামী মহাশয় ও'দের বলেন, “তা কি কখনও হয়? শ্রীমন্দিরের পাঁচ 
মাইলের ভিতর যান আরোহণ করতে নাই । আমার জন্য তোমরা ভেব না। 'যাঁন 
মৃূকের মুখে ভাষা 'দয়ে তাকে বাকৃচতুর করেন; খঞ্জকে 'দয়ে 'যাঁন পর্বত লঙ্ঘন 
করান; এখান পযন্ত যান আমাকে নিয়ে এসেছেন, 'তানই আর সব ব্যবস্থাও 
করবেন ।' 

আঠারনালা থেকে গঞ্গাধর খশ্ুঁটয়া শ্রীমান্দিরের চূড়া ও ধৰজা দেখান । গোসাঁই 
ভস্তুদের বলেন, “আমাকে একশ টাকা দাও তো; কে কত দাও, খেয়াল রেখ, বাসায় 
য়ে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিও ।' এই টাকাটা প্রভু গঙ্গাধর খণুণটয়াকে দেন। 
আর খানকটা এগোতেই একাট বালককে গনয়ে একজন পান্ডা গোস্বামনপ্রভুর 
কাছে এসে বলেন, 'এই ছেলোটির নাম হরেকৃক খনুটিয়া। আপনার কাছে নাম 
ভাঁড়ায়ে যান হরেকৃ বলে পাঁরচয় 'দয়েছেন, 'তাঁন প্রকৃতপক্ষে ওর কাকা, 
গঙ্গাধর |” এ-সব শুনে প্রভু অবাক । তান বালকের চরণধ্ঠাল নেন ও দশ টাকা 
প্রশামশ দেন। পথের পাশে 'একাট বাড়ীর রোয়াকে গোসাঁই ঈবশ্রামের জন্য বসেন। 
দুজন পান্ডা এসে তাঁর কাছে হাত পাতেন। তান উভয়কে দুটাকা করে দয়ে 
ও*দের চরণ ধীল নেন। তাঁরা আশীর্বাদ করে চলে যান। 

কণর্তন করেন উত্তেরা। খোল-করতাল সঙ্গে রয়েছে। প্রভু হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। 
কোথায় গেল তাঁর পানের ব্যথা? সাবলশল ভাঙ্গতে নেচে নেচে অগ্রসর হন 


১. জগন্বষ্ধ, নৈজ্র-প্রণশত “প্রভুপাদ 'িবজয়কৃফ গোম্বাসগ', পু ৫৩৮। 
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গোসাঁই। দেহে যেন মত্ত-হস্তীর বল! বিধুবাব গান ধরেন। সংকর্তন এখগয়ে 
যায়। 'বিধৃবাব; ভাবে বভোর। কোথায় যায় তাঁর বাহর্বাস? নরেন্দ্-সরোবরের 
পূর্ব পাড়ে এসে সব বেসামাল। এই যে সেই নরেন্দ্র-সরোবর, যেখানে মহাপ্রভু 
অন্তরঙ্গদের নিয়ে কত জলকোল করেছেন; কত না রঙ্গ করেছেন ভন্তসঞ্গে ! 
গোস্বামী মহাশয় গণ্ডূষে গণ্ডূষে জলপান করেন। আর ভক্তদের গায় ছিটিয়ে 
দেন। অমৃতলাল সেন ছুটে গিয়ে জগন্বাথ বল্পভমঠ থেকে একটি মৃদণ্গ এনে 
সত্যেন্দ্রকে বাজাতে দেন। কীর্তন শুনে উৎকলবাসীরা মুগ্ধ হয়ে, মহাপ্রভুর 
সংকীর্তনের সঙ্গে তুলনা করেন। বিধুবাবুর নেশা থাকে [তিন 'দন। "যান 
যম্টিবহশীন বা অপরের কাঁধে হাত না দিয়ে দুপা এগোতে পারেন না, তিনি এই 
দীর্ঘপথ নাচতে নাচতে কি করে এলেন, সে এক বিস্ময় । 
গরুর গাঁড়তে আসে। গাড়ির পিছনে থাকেন মণি মজুমদার, 

সতীশ মুখোপাধ্যায় ৫৯) ও কুজ গুহ । আঠারনাল্লায় মন্দিরের ধহজা দেখে সাম্টাঞ্গ 
দিয়ে উঠে কুঞ্জবাবু দেখতে পান, লাবণ্যময়ী এক দেবীমৃর্ত তাঁর 'দকে তাকিয়ে 
আছেন, চোখে-মুখে প্রসন্তার ছাপ । চকিতে শ্রকাশত হয়েই 'বলশন হন। এই 
কথা শুনে প্রভু কুঞ্জবাবুকে বলেন, ণবমলা দেবী তোমাকে কৃপা করেছেন ।' নাদর্ট 
বাড়ীতে পেপছেই গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'জগঞ্থবন্ধু দর্শন করে আনি । সকলেই 
ক্ষুধার্ত। গরম গরম মহাপ্রসাদ এসেছে । গঞ্গাধরু বলেন, 'মহাপ্রসাদ প্রাস্তিমান্রেণ, 
প্রসাদ পেয়ে দর্শনে যাবেন ।' 'তানি আরও বলে, “আসনে বসে মহাপ্রসাদ পেতে 
নেই; ভূমি-আসনই 'বিধি। গোসাঁই বলেন, এখানের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমরা 
অজ্ঞ। আপনারা দয়া করে বলে দেবেন । | 

সারি বেধে সকলে প্রসাদ পেতে বসেন। মণিবাবু কোথায় গেছেন। প্রভু 
তাঁর পাতার পাশে মাণবাবুর পাতা রেখে তাঁকে জাকেন। তানি এলে, বলেন, “মাঁণ, 
সকলের পাতা থেকে একট একট মহাপ্রসাদ তুলে নিয়ে আমার পাতায় দাও । 
মহাপ্রসাদে উচ্ছিন্ট বিচার নাই, জাঁতি-বর্ণ বিচার নাই । আদেশ পালন করে মাঁণবাবু 
গুরুর পাতা থেকে উপাদেয় প্রসাদ আপন পাতায় তুলে নেন। মাঁণবাবুর পাতা 
নিয়ে তখন সতীর্থদের মধ্যে কাড়াকাঁড় পড়ে । নিমেষে তিরোহিত হয় তাঁদের 

-সংস্কার। প্রসাদ পাবার পর পাশ্ডারা বলেন, আজ আর দশনে না যেয়ে 
আগামী দন যাওয়াই ভাল । গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'জীবনের কথা 'নশ্চিত বলা 
যায় না; শুভকর্মে বিলম্ব করা ঠিক নয়। এখনই দর্শনে যাব 

সাড়ে সাতটা নাগাদ দুজন 'িষ্যকে দূহাতে ধরে গোসাই শ্রীমান্দরে যান। 
পঁতিত-পাবন দর্শন করে 'সিশড় অতিক্রম করে সদলবলে গোস্বামীপ্রভূ জগমোহনে 
প্রবেশ করেন। ওখান থেকে শ্্রীন্রীস্বামী জগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীসুভদ্রা 
দেবীর ভাবময় বিগ্রহ দর্শন করে, প্রভু ভাবে 'বহল হয়ে পড়েন। দীর্ঘকাল পরে 
যেন প্রেমাস্পদের সঙ্গে পুনার্মলন। দু নয়নে অবিরল বয় প্রেমাশ্রুু। ভাব সংবরণ 
করে, তাদের আশাতিরিন্ত অর্থ প্রদান করে গোসাঁই ফিরে আসেন । 
এই বাড়িতে নানা অস্বাবিধা । 

পরাঁদন ১ চৈন্র, (১৩০৪) রাধাবল্পভ-মঠের সাল্সিকটে, বড়দাণ্ড়ের বেড় রাস্তার) 
উপর অবাস্থত নশলমাণি বর্মণের বাড়শটির বিবরণ শুনে প্রভুর পছন্দ হয়। 
নবকুমারবাবু সাড়ে পাঁচশত টাকা বার্ষক ভাড়া স্ঘির করে, প্রীদনই সম্ধ্যায় এ 
বাড়তে উঠে যাবেন বলে, চলকামের টাকা দয়ে আসেন । সকালে হরেকৃফ খুটিয়া 

স্্তি ও 


৪৯৮ সদগুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ 


এলে গোস্বামী মহাশয় সচন্দন-পুজ্প "দয়ে তাঁর চরণপৃজা করেন এবং প্রণাম 
দেন। 'শষ্যেরাও একে একে তাঁর চরণপূজা করেন, এক এক টাকা প্রণামী দেন। 
হরেকৃফণ মহাপ্রভুর পাণ্ডা কানাই খুটিয়ার বংশধর আর হরেকৃষ্কের পিতা শোবর্ধন 
খনুটিয়া ছিলেন প্রভুর গপতার পাণ্ডা। প্রীদন আর গোসাঁই বের হলেন না। 
শ্যামাকান্ত দিত গুরুকে বলেন, “সাধু-সন্ব্যাস-মহান্তদের সঙ্গে উদাসীন 
সাধূরা থাকেন, অথচ আপনার সঙ্গে আমরা রয়োছ কয়েকজন 'বিষয়শ লোক । আর 
কোনও সাধুর কাছে আমাদের স্থান হত না। তাঁর কথা শুনে গোস্বামীপ্রভু বলেন, 
“আপনাদের মত লোকের স্থান কেবল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবই 1দতে পারেন । সরলনাথ 
তখন নরো্তমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা পড়াছলেন। গুরুর কথা তাঁর কানে ফেতেই 
'তনি সতীর্থদের আঁলঙ্গান করে রোদন করতে থাকেন । 

বেলা একটায় সকলে মহাপ্রসাদ পান। প্রসাদ পাবার পর, বারান্দায় বসে কুঞ্জ 
গুহঠাকুরতা দেখেন, নালায় ফেলা মহাপ্রসাদের পাতা কয়েকাঁট কুকুর চেটে খাচ্ছে। 
কুঞ্জবাবূর দি এক ভাব হল! তান কুকুরের মুখ থেকে মহাপ্রসাদ নিয়ে খান; তখন 
শতাঁন কেমন হয়ে যান! তাঁর মধ্যে এক ভাববোঁচন্ত্য প্রকাশ পায়। তাঁর মনে হয় 
শতনি বহু পূর্বে এঁস্থানে ছিলেন আর তাঁর সঙ্গে আপনজনও বহু 1ছলেন। 
বারবার তাঁর মনে হয়, সেই সব সঙ্গাশদের কথা । আত্মসংবরণ না করতে পেরে তান 
রোদন করে বলতে থাকেন, “আম কোথায়, আর আমার 'প্রয়জনেরাই বা কোথায় ?, 
প্রভু বলেন, “কুঞ্জ, স্থির হও ।' তানি শান্ত হলে, গোস্বামী মহাশয় বলেন, কুঞ্জকে 
মহাপ্রসাদ কা করেছেন। যাঁদ সে স্থির হয়ে থাকত, তাহলে পূর্বজল্মের অনেক 
কণা জানতে পারত । এীদনই গোসাঁই সকলকে 'নয়ে নীলমাণি বর্মণের বাড়ীতে 
উঠে যান। নবকুমারবাব; অমৃতলাল সেন ও তাঁদের আর কয়েকজন সতীঁর্থকে 
রাধাবল্পভ-মঠের একজন বানাজী বলেন, 'আপনারা সব গহরুগত-প্রাণ। গ্রন্থে 
মহাপ্রভু ও তাঁর ভন্তদের যে বিবরণ পড়েছি, আপনাদের দেখে তা স্মরণ হয়। 
আপনারা কয়েকজন আমাদের এখানে থাকতে পারেন । প্রভুর অনুমতি 'নিয়ে 
নবকুমারবাবু, অমৃতবাব এবং আরও কেউ কেউ ওখানে গিয়ে আস্তানা করেন। 

স্কন্দপুরাণের উৎকল খন্ডে আছে, শ্বেতবরাহকল্পের স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের 
প্রথম সত্যবৃগে, অবন্তঈদেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এক পারবরাজকের মুখে শুনেন যে, 
সুবর্ণরেখা ও মহানদশর অন্তর্বতর অণ্চল পুরুষোত্তমের অন্তর্গত নশলাগার 
পর্বতের রোহশশকুণ্ড সরোবরের পূর্ব পাডে নগলকান্ত মাঁণ 'দয়ে গড়া নধলমাধব- 
বাসুদেবের এক আঁনন্দ্যসুল্ধ:: মার্ত, শবর শবশ্বাবসু 'নিত্যপূজা করেন । যাঁন-ই 
এঁ সরোবরে স্নান করে নশলমাধব দর্শন করেন, তাঁর সহম্্র অন্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। 
রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, বিদ্যাপাত নামক এক ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে এর সত্যতা নির্ণয় করেন। 
তান নশলমাধবের নর্মাল্য ও প্রসাদ রাজাকে এনে দেন। এতে অনপ্রাণত হয়ে 
রাজা ইন্দ্দ্যুন্ন তাঁর রাজধানী উৎকলে স্থানান্তর করার সময় শুনতে পান বে. 
নশলমাধব অগপ্রকট হয়েছেন। ব্যাথত হয়ে রাজা উপবাসের সঙ্কজ্প করেন; তখন 
দেবার্ধ নারদ এসে তাঁকে *নবৃক্ত করেন । তান রাজাকে বলেন, 'বমরাজের প্রার্থনায় 
নশলমাধব সুবর্ণবালুকায় বিলশন হয়েছেন । এই মাঁততে তান আর প্রকট হবেন 
না। আপান নাঁসংহম্ার্ত স্থাপন করে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন| যজ্ঞ শেব 
হলে, 'তাঁন দারুত্্ধরূপে প্রকট হয়ে পাতকশ উদ্ধার করবেন।, ষথারুমে যজ্ঞ 
অনুষ্ঠানান্তে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্স-চিহ্ুত এক অপরূপ দারুখণ্ড সমুদ্রে ভেসে 


শ্রীক্ষেত্রে গমন ৪৯৯ 


আসে । মহাসমারোহে রাজা এই দারু এনে বেদীতে রাখেন । এ সময় আকাশবাণশ 
হয়, হে রাজন, স্বয়ং দেবাঁশল্পী বিশ্বকর্মা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে, পনের 
দিনের মধ্যে দারুরুপী বর্ষের মূর্ত নির্মাণ করবেন। আবন্ধ আচ্ছাদনশর মধ্যে 
দারুখণ্ড রেখ । এক বৃদ্ধ কারিগর এসে, 'না্ন্ট সময়ের মধ্যে জগদ্বন্ধু, বলরাম, 
সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্রের বিগ্রহ নির্মাণ করেন। বিশ্বকর্মা যথাসময়ে মন্দিরও গড়েন। 
দেবার্ধ নারদ তখন রাজা ইপ্রদ/,্ন০5 নিয়ে স্বর্গে ব্রহ্মাকে মন্দির-প্রাতিম্ঠার জন্য 
আমন্তণ করতে গিয়ে দেখেন, সেখানে সামগান চলছে । গান শেষ হলে দেবার্ধ নারদ 
ব্্মাকে তাঁদের আভপ্রায় জ্ঞাপন করলে তান বলেন, “তোমরা স্বায়ম্ভুক মন্বন্তরে 
এখানে এসোছলে; কিন্তু এখন স্বারোঁচষ মন্বন্তরের প্রথম সত্যযুগ।' রাজা 
ইন্দ্রদ্যুম্নকে ব্রক্মা বলেন, “তোমার বংশের আর কেউ বে*চে নেই । গাল নামে এক 
নৃপাত মৃর্তিসব রেখে দিয়েছিলেন । ব্রহ্মা মত্যে এসে দারুব্রন্ষের প্রাতজ্ঠা করেন। 
শ্রীশ্রীজগল্াথদেব ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই বলে বর দেন, 'আমি ব্রহ্মার পণ্চাশ বছর এখানে 
থাকব ॥, 

ব্রন্মের রুপ নেই, আকার নেই, হাত-পা নেই । তাঁর ইচ্ছামান্রই সব হয়। গকল্তু 
তাঁকে সদামত করে তাঁর রূপের এ "ক বিড়ম্বনা! বিশ্বকর্মার সৃনিপৃণ কলা- 
কৌশলের এ কি শ্রী? এই কি তাঁর দেবাঁশল্প মাধূর্ষের পারির্ণাত! 

কংবদল্তণ- শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সূভদ্রা আছেন দ্বারকায়। শ্রীকৃ্* ও বলরাম 
গেছেন দরবারে; অন্তঃপুরবাসিনীরা নিজেত্দের মধ্যে গল্পসল্প করেন। তাঁরা সব 
মিলে বলরাম-জননী রোহিণীকে সানুনয় অনুরোধ করেন, “আমরা আপনার কাছে 
শ্রীবৃন্দাবনলশলা-কথা শুনব ।” রোহিণণী দেব জিভ কেটে হেসে বলেন, "ছেলেদের 
ওই সব কীর্তকলাপ ক আমার বলা শোভন ? সনভদ্রা, তুই বল না, মা!' সনভদ্দরা 
বলেন, 'না, মা। আম গুছিয়ে বলতে পারব না।' মেয়েরা হন ধৈর্যহারা। তাঁরা 

পশ দেবীকে বলেন, 'আপাঁন না বললে আমাদের আর শোনা হবে না।' তান 
উত্তর দেন, 'মা হয়ে ছেলেদের রসের কথা কোন্‌ মুখে বাল? ওরা আবার কখন 
এসে পড়ে, বলা যায় না! ওদের কানে গেলে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।' 
সুভদ্রা বলেন, “এই কথা মা? তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আম বাইরে 
দাঁড়য়ে থাকব। ও"রা যদি হঠাৎ এসেই পডেন, আমি ইসারা করব আর বাধা দেব ।' 
জনন রোহিণী বলতে থাকেন শ্রীবৃন্দাবনলশলা-আভরাম কথা। বস্তা, শ্রোতা 
সকলেই তল্ময়। সুভদ্রাও ভাবে বিভোর । এদিকে অন্দরমহলে প্রবেশ করতে করতে 
ভ্রীকফ ও বলরাম শোনেন_ মার মুখে তাঁদেরই গৃহ্য লীলাকথা। ওরাও তখন 
ভাবে গদ্গদ। সূভদ্রা ছুটে গিয়ে দুহাত 'দিয়ে দু দাদাকে ধরে ফেলেন। ওদের 
আর এগুতে দেন না। মহাভাবে ভাই-বোন তন জনের অবস্থাই অনুরূপ; 
হাত-পা ভিতরে ঢুকে গেছে। চোখ-মুখের আর এক রুপ! মহাভাবের বাঁ 
লক্ষণ ও প্রভাব! পরবতর্ণকালে মহাপ্রভুবও মহাভাবের সময় কতবার যে তাঁর 
হাত-পা অভ্যন্তরে প্রবেশ করোছিল! 

পেটের ভিতর হস্তপদ কুর্মের আকার। 
মুখে ফেন, প5লকাঙ্গা কী ৩।১৭।১৫ 


আবার কখনও আঁ্থ-সম্ধি ?শিথিল হয়ে তাঁর দেহ আরও দীর্ঘ হয়েছিল। 


৫০০ . সদর, শ্রীশ্রশীবজয়কৃফ 


শরসর দণঘল তাঁর হাত পাঁচ-সাত। 

এক এক হস্তপদ তাঁর তিন তন হাত : 

আস্থ-সন্ধি ছাড়ি চর্ম করে নড়বড়ে 

তাহা দেখি, প্রাণ কারো নাহ রহে ধড়ে॥ 
পল ৩1।১৯১৮1৪৯-৫০ 


আবার গোরসূন্দরের লোমকূপ 'দয়ে রম্তাবন্দুও বের হয়োছিল। 

লোমকূপে রন্তোদগম, দন্ত সব হালে। 

ক্ষণে অজ্ঞ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফোলে॥ 

--শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ২।২1৫ 

মহাভাবে কৃষ-বলরাম-সভদ্রার হয় অপ্রাকৃত কলেবর । দেবার্ধ নারদ ভগবদ ইচ্ছায় 
তখন ওখানে উপাস্থত হয়ে ভগবানের এই ভুবনমগ্গল রূপ দর্শন করে আনন্দে 
হয়েছিলেন উদ্বোলত । তানি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, পপ্রভো, তোমার এই 
ভাবময় রূপ দর্শন করে জগতের কল্যাণ হোক ।” াবশ্বকর্মার অন্তরে তখন এই 
আভিনব রুপ ফুটে উঠে। দারুত্রক্মে তানি ভগবানের এই কপাসাপেক্ষ রৃপাঁটই 
ফুটিয়ে তুলেন। শ্রীকফের আদ্থও 'তনি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অভ্যন্তরে রেখেছিলেন। 
তাই দারুব্রন্দের এই অমোঘ আকর্ষণ । 

৯ চৈত্র, ১৩০৪ গোস্বামশপ্রভুর শরীর ভাল 'ছিল না। তাছাড়া বাড়ী বদলের 
জন্যও সকলে ব্যস্ত ছিলেন । শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্মযযুস্ত স্থানগল দর্শন করতে সবার 
আগ্রহ । তারপর থেকে প্রায় দেড় মাসকাল প্রভু প্রায় প্রত্যহই বের হন। কউকের 
উকিল হরিবল্লভ বসু অনুরোধ করে পাঠান, গোস্বামীপ্রভু যেন নিত্য সমদুদ্রস্নান 
করেন; এতে বাতের প্রকোপ কমবে । গোসাঁই সকালে সমদূ্রস্নানে যাবার পথে একটি 
করে বৌশল্ট্যব্যঞক স্থান দেখেন। যোঁদন সমুদ্রে যান না, এ্রীদন দ বালতি সমহূদ্রের 
জলে স্নান করতেন। 

২ চৈন্র প্রভু গম্ভশরা দর্শনে যান। এট কাশশ 'মশ্রের বাড়ীর একি ছোট 
'নিজন কুটীর। উৎকল ভাষায় “গম্ভীরা" বলতে বুঝার ছোট ঘর। এখানে মহাপ্রভু 
শছলেন আঠার বছর । সেই কুটীর আর নেই; এখন দালানের পাকা কোঠা । শ্রীকৃষণ- 
ণবরহে শচশনন্দন এখানে ঘরের মেঝেতে মুখ ঘষে ক্ষত-বিক্ষত হয়োছলেন। 


--শ্রধচৈভন্যচাঁরতামৃত ৩।১৯1৫৫ 
গদব্য-উল্মাদ অবস্থায় এক জ্যোৎস্না-রাত্রে সমুদ্রের তীরে িয়োছিলেন তিনি 
সকলের অলক্ষ্যে। যম্দনা-জ্ঞানে তিনি সমদ্রে ঝাঁপ দিয়োছিলেন। মহাপ্রভুর এই 
লশলাস্থলশীতে প্রবেশ করে গোস্বামীপ্রভু বাইরে প্রণাম করতেই ভাবে ডগমশগ হয়ে 
স্বারত পদক্ষেপে ম্ভীরা' কুঠরীতে +গয়ে সাম্টাঙ্গ দেন; তাঁর তখন ধৈর্ষের বাঁধ 
ভেঙ্গে যায়। তান বিশেষভাবে মহাপ্রভুর বিরহে আঁভভূত হয়ে হয়ে পড়েন। ভাব- 
সংবরণ করে, গোৌরস্‌ন্দরের পছন্ব কম্থা, ও “পাদুকা, স্পর্শ করে, বাইয়ে এসে 
গোস্বামশ মহাশয় বলেন, বকের এই. দানের প্রভাব কষ কুরেছে। এইটি 
আমাদের মহাতীর্ঘ। বাঙালশর কৃষ্টি, সংস্কাতি, ধর্ম, সাহ্ত্য জব কিছুরই মলে 

প্রভাব। আজ বাঙালশ তা তুলতে বসেছে। তারপর স্বর্গস্বারে 
গিয়ে বধু ঘোষ ও সত্যেন ঘোষের সাহায্যে প্রভু সমন্ত্রস্নান করে আশ্রমে ফেরেন । 


শ্রশক্ষেপ্ে গমন ৫০১ 


স্নানের সময় তিনি বলেন, স্বশ্নক্বার স্নানের বড় উপযোগণ । পথে বলেন, 'পাকাল 
(পান্তা) প্রসাদ শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন; সমূদদ্রস্নান করে পাকাল না 
খেলে, শরীর অস্বস্থ হয়। এখানের রোদ বিষ।' বেলা দশটার পর ঘরের বাইরে 
থাকতে সকলকে তিনি 'নষেধ করেন। 
মহাপ্রভুর স্মৃতিজড়ত স্থানগুলি গোস্বামী মহাশয় একাটি একটি করে ভন্ত- 
দিগকে সঙ্গে নিয়ে দেখেন। গম্ভীরার কাছেই “সদ্ধবকুল'। রাজা প্রতাপরুদ্রের 
গুরু কাশী মিশ্র তাঁর উদ্যানসমেত বাসগৃহ মহাপ্রভু ও তাঁর ভন্তদের সেবার জন্য 
অঙ্গীকার করেছিলেন । উদ্যানের কুটঈরাঁটতে মহাপ্রভু কাশন 'মশ্রকে বলে হরিদাসের 
থাকার ব্যবস্থা করেন। তান ভন্ত হরিদাসকে নিদেশ 'দয়োছলেন-_ 
এই স্থানে রাহ কর নামসংকীর্তন। 
প্রাতাঁদন আসি আম কাঁরব 'মলন ৷ 
-_শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ২1১১।১৭৮ 
হরিদাস কোথাও যান না। এ স্থানেই নামানন্দে থাকেন ও শ্রীমন্দিরের নলচক্র 
দর্শন করে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন। একদিন সকালে ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদশ 
'বকুলের দাঁতিন' দিয়ে দাঁতিন করতে করতে হ'রিদাসকে মহাপ্রভু দেখতে গিয়েছেন । 
গিয়ে দেখেন, রোৌদ্রে বসে হরিদাস নামসাধন করছেন। ভস্তবংসল শ্রীকফচৈতন্য 
মহাপ্রভু তাঁর দন্তকাম্ঠ তখনই ভূমিতে রোগণ করেন। দেখতে দেখতে এঁদিনই 
ওখানে এক মহশীরুহের উদ্ভব হয়। এরই স্্ায়ায় বসে ভন্ত হরিদাস সাধন-ভজন 
করতেন। তাঁর দেহরক্ষার পর, তাঁর কুটীকেের স্থানে কোঠাঘর উঠে। নাম হয় 
'মুদ্রামঠ' । বহু বছর কেটে যায়; রাজা প্রতাপরুদ্র ও তাঁর ছেলেরা গত হয়েছেন । 
জগন্নাথদাস নামে এক ভন্তবাবাজী মুদ্রামঠে গ্জাকতেন। রথের চাকা নির্মাণের জন্য 
এ বকুলগাছাঁটি কাটার 'সদ্ধান্ত হয়। জগন্ন দাসের কোন ওজর-আপাঁত্ত টিকল 
না। তিনি কেদে বিনিদ্র রজনী যাপন করে প্রার্থনা করেন. ভগবন্‌, তোমার 
ভন্তস্নেহ-নিদর্শনের এই £ক পাঁরিণাঁত £ তুমি একে রক্ষা কর।' পরাঁদন রাজার 
সত্রধর কর্মচারীরা গ্রাছটিতে কুঠার মেরে দেখেন, গাছটি রাতারাতি ফাঁপা, 
অল্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে। ভক্তের আকুল প্রার্থনায়, মহাপ্রভু আভিনব উপায়ে এ 
গাছটি রক্ষা করেন। তখন থেকে গাছটির নাম হয় শসদ্ধবকুল।' পাঁচ-শ বছরের 
উপর হয়েছে, এই অবস্থায়ও পাতা হয়, ফুল হয়, ফল হয়। 
মহাশয় বসদ্ধবকুলে সান্টাঙ্গ দেন। অমৃতলাল সেন গাছের নীচ 
থেকে একটি সপরু বকুল ফল কুড়িয়ে এনে প্রভুর হাতে দেন। হাতে পেয়েই তান 
মূখে দেন। গোসাঁইর যেন আনন্দ আর ধরে না। তিনি বলেন, “দেখ, হরিদাস 
তপগঃপ্রভাবে সদ্ধবকূল বৃক্ষাট ও*কারের আকার নিয়েছে।' ভন্তেরা বলেন, 
“গাছটির গায় অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি ।”৯ 


১. ন্গারদাকাম্ত বন্দ্যেপাধ্যায়ের ভাইরশ হতে সম্পাঁদত "আচার্য প্রসঙ্গা' দ্বিতীয় সংস্করণ 
৫১৩৬০), পৃ 5৭৮-৭৯। ঃ | 


৫০২ . সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কফ 
শ্রণক্ষেয়ের বৈশিষ্ট্যঘূত্ত স্থানাঁদ দর্শন ও বানর-নিধন-রদ 


সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু যান বাসুদেক সার্বভোৌমের গৃহে । গম্ভীরার পাঁশ্চমে বড় 
রাস্তায় পড়ে শ্রীমান্দরের পথ ধরে সামান্য পথ আঁতব্ুম করে বাঁদকে অষ্প দুরে 
যেতেই সার্বভোৌমের বাটী। 

মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে পেশীছে ভন্তদল থেকে স্বেচ্ছায় 'বাচ্ছন্ন হয়ে, শ্রীমান্দরে 
প্রবেশ করে মহাভাবে জগন্লাথদেবকে আঁলষ্গন করতে ছুটলে সাঁম্বত হাঁরয়ে 
পড়ে গিয়োছলেন। রাজার সভাপশ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তখন মান্দিরে ছিলেন। 
নবীন সন্ব্যাসীর অপূর্ব এই ভাব দেখে তিনি মুস্ধ হন। ভোগের সময় 'পাঁড়ছা'র 
সাহায্যে তাঁকে তানি তাঁর বাসগৃহে নিয়ে গগয়েছিলেন। পরে তান তাঁর মেসো- 


শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। াথলার গৌরব ক্ষুন্ন হবে ভেবে, ছাত্রদের শিক্ষা শেষ করে দেশে 
প্রত্যাবর্তনের সময় পুস্তক বা খাতাপত্র সঙ্গে আনা শনষেধ ছিল। এই বাসুদেব 
সার্বভোৌমই 'মাথলার বিদ্যাচ্চর সময় ন্যায়শাস্্ কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং 
নবদ্বীপে ফিরে এসে নব্যন্যায়শাস্ত্র গ্রল্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর টোলে রঘুনাথ 
শিরোমাঁণ ও নিমাই উভয়েই ছাত্র ছিলেন । সারবভোৌম মহাশয়ের গভীর পাশ্ডিত্যের 
কথা শুনে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁকে সভাপশ্ডিত করোছলেন। 
তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীকফচৈতন্যদেব যাতে সন্ব্যাসের নিয়ম যথারীতি পালন করতে 
পারেন, এই আঁভপ্রায়ে তাঁকে সার্বভৌম মহাশয় বেদান্ত পড়াতে শুরু করলেন। 
সাত দন কেটে যায়; আট 'দনের দন তান সন্ষ্যাসীকে বলেন, এই কয়াদন তো 
আপাঁন শুনলেন, কিন্তু বেদান্ত আপনার বোধগম্য হয়েছে না তা তো বুঝা গেল 
না।, 
মহাপ্রভু বিনীতভাবে তাঁকে বলেন, "মূল গ্রন্থ যখন আপান পান করেন, তখন 
তো সবই বুঝি, গকন্তু যখন আপান ব্যাখ্যা করেন, তখনই আমার 'বদ্রান্তি হয়।, 
ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। তাঁর মুখে অঠার রকম অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে, 
বাসুদেব সার্বভৌম মহাশয় স্তাভত হয়ে মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে সাম্টাঙ্গ 'দয়ে 
বলেন, প্রভো, আপান মানুষ নন, কপা করে আপনার পাঁরচয় আমাকে দন । 
মহাপ্রভু তখন তাঁকে 'ষড়ভুজ রূপে দর্শন দেন। 
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ । 
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরুপ ॥ 

- শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।৬।১৮৩ 
বাসুদেব সার্বভৌম মহাশয়ের গৃহের প্রাচীরে সেই ষড়ভুজ মৃর্ত শবাচত্র বর্ণে 
এখনও চাল্রত আছে। 

গৌরহরির পুরযোস্তম-লশলার এ স্থানাট লুস্ত হলে, হাজশন রাজা 
নরেশনারায়ণ রায়ের কন্যা উদাসধন কুমারণ শচণ দেবশ জগদ্বন্ধুর ইচ্ছায় এই স্থানে 
বসবাস করতেন। তন ভাগবত পাঠে সুখ্যাতি অর্জন অন করোছলেন। 
উপলক্ষে নিকটবতশ* দশীঘি শ্বেতগঞ্গায় স্নান করতে গেলে, স্রোতের টানে তিনি 
জাঙগাকাথ-মান্দরের অভ্যন্তরে গিয়ে উঠেন । তাঁকে চোর বলে অপবাদ দিলে, জশন্বাথ- 


শ্রীক্ষেত্নের বৌশলন্ট্যযুন্ত স্থানাঁদ দর্শন ও বানর-ীনিধন রদ &০৩ 
দেব স্বপ্নে রাজাকে বলেন, 'আম তাঁর স্নানের জন্য আমার চরণ থেকে গঞ্গা 
'নসৃত করোছিলাম; তাঁর যেন কোন অসম্মান না হয়। আর তুমি তাঁকে গুরুবরণ 
কর।' তখন থেকে শচ দেবীর নাম হয় গঞ্গামাতা আর কালক্রমে 
গহাশয়ের গৃহের নাম হয় 'গঙ্গামাতার মণ? । 

গোস্বামনপ্রভূ একাঁদন ভোরে টোটা-গোপাীনাথ দর্শনের আঁভপ্রায়ে বের হন। 
'নীমন্দিরের দাক্ষণ-পশ্চম কোণের পথে অগ্রসর হয়ে প্রাচীন রাজবাটনর পথ ধরে 
তান টোটা-গোপীনাথ গিয়ে পেপছেন। উৎকলশী ভাষায় বাগানকে “টোটা' বলে। 
পাশেই জগন্বাথদেবের দ্বারপাল পণশিবের অন্যতম শ্রীষমে*বরদেবের মান্দর ও 
টদ্যান। এই স্থানেই মহাপ্রভু গদাধর পাণ্ডতের বাসস্থান ঠিক করে 'দয়োছিলেন। 
মহাপ্রভু প্রত্যহ পাঠ শ্রবণের জন্য গদাধরের কাছে যেতেন । তিনি একদিন ভাবাবেশে 
গমে*বর টোটায় বাল খশুড়তে খশুড়তে বলেন, “নীচে প্রাণনাথের বিগ্রহ আছেন ।' 

গদাধর গোপশীনাথের অপরুপ মর্ত মাঁট খুড়ে বের করেন। বংশশীবটের 
কাছে এই মূর্তি স্থাপন করে, মহাপ্রভুর আদেশে গদাধর তাঁর নিত্যসেবা করতেন। 
জনশ্রুতি রয়েছে-এই বিগ্রহ দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন, 'কন্তু কালক্রমে এক ভন্ত 


পূজারশর বৃদ্ধ অবস্থায় দেহ ন্যুব্জ হওয়ায়, তাঁর পূজার স্ীবধার জন্য তান 
উপাঁবন্ট হন। 'িকংবদন্তী আছে যে. মহাপ্রভু এই গোপীনাথের শ্রীঅঙ্চে মিশে 
ণগয়েছিলেন। গোস্বামীপ্রভূ সেবককে জিজ্ঞাসা করেন, 'গোপানাথদেবের 


কঁটিদেশে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সোনার রেখাঁটি দেখাতে পার? তান বলেন, 
'্পাঁচীসকা দর্শনশ দলে পারি 1 গোস্বামণী মহাশয় বিরন্ত হয়ে বলেন, 'লোকে ক 


- ৩১৯৬৭ 
মহাপ্রভু নিজে ভক্তের জন্য আঁচল পেতে ভিক্ষা করোছলেন। 
হাঁরদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে । 


প্রসাদ মাগয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে ॥ 
_ শ্রপচৈতন্যচারতামৃত ৩।১৯।৭৩ 


সমুদ্রতশীরের পাঁচ-শ বছরের সমাধ-স্থানাটি এখনও অটুট। জগন্নাথদেবের দক্ষিণ- 
দ্বার থেকে, পবননন্দন সমদ্র শাসন করেছেন, সমুদ্র তাই পনরীর তটরেখা আঁতক্রম 


সমুদ্রের কিনারা ধরে শীবদুরের খুদ' নামক মঠে গোসাই উপাস্থিত হলেন। 
পৃজারণ কিছ. প্রসাদশ খুদের পিঠা ও তুলসীপত্রের শাক দিলেন । প্রভুর স্টে 


ডে০০ সদা, শ্রাশ্রাবজনসকৃক 


প্রভু ভন্তদের পরে বলেন, পতনি শ্যামবর্ণ, স্থূলাকাতি, শরীর 'শাথিল, চলার সময় 
থল-থল করে । গোসাঁই আবার বলেন, 'গভশর রানে মহাপ্রভু টোটা-গ্োপীনাথ হতে 
সমুদ্র পর্যন্ত সৈকতে বিচরণ করেন ।৯ 

চটক-পর্বত বলতে বুঝায় বাঁলর পাহাড় । বাল স্তৃপীকৃত হয়ে ও-রকম হয়। 
ভাবোল্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভু এই বাঁলিস্তৃপাক গোবর্ধন ভ্রম করে, আর সমদ্রকে 
যমুনা মনে করে ঝাঁপ 'দয়েছিলেন। কোনারকের দকে ভেসে যাবার সময় জেলের 
জালে তিনি আটকোছলেন। 

হ'ঁরিদাসের সমাধ থেকে সমদ্রতট "দয়ে স্বর্গদবারের দিকে হেটে যাবার সময় 
গোস্বামী মহাশয় 'শষ্যদের বলেন, তোমরা খুব সাবধানে সমুদ্রস্নান কর। আমার 
চোখের সম্মুখে দেখতে পেলাম, সমহদ্র তোমাদের দু-একজনকে ভাসিয়ে নিতে 
যাচ্ছে ।, কথাঁটর গুরুত্ব তখন কেউ দেন না। 

সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু একাঁদন জগন্নাথবল্লভ-মঠ দর্শনে যান। এরই সংলগন 
উদ্যানে সাঙ্গোপাঞ্গো নিয়ে মহাপ্রভু কতাঁদন যে কীর্তন করেছিলেন; রায় রামানন্দ 
ও মহাপ্রভু কতবার যে এখানে 'মলে তত্তকথা নিয়ে আলোচনা করেছেন; মঠের 
প্রাচীন সাধু ভূতানন্দ স্বামী গোস্বামীপ্রভুকে স্বাগত জানিয়ে, তাঁকে সব ঘুরে 
ঘুরে দেখান। বাগানে একট স্থান দোখয়ে তিনি প্রভুকে বলেন, ্বচক্ষে দেখেছি 
একবার শ্রীকফচৈতন্য মহাপ্রভু সাত 'দন ধরে ওখানে একাসনে সমাধিস্থ হয়ে- 
ছিলেন।' তাঁর কত বয়স হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, গচারশ-র উপর ।' 
মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার প্রত্যক্ষদর্শরশ শুনে অবাক হয়ে ভক্তেরা তাঁকে কত কি 
প্রশ্ন করেন! 

গোসহই পরে শিষ্যদের বলেন, “ভূতানন্দ স্বামী এই নঠের মহান্ত, তিনি 
তৈজস্বী নৈম্ঠিক ব্রহ্মচারী । চক্রান্ত করে এক খুনের মামলায় তাঁকে জড়ান 
হয়োছল । হাইকোর্টের রায়ে প্রমাণ হয় তান 'নর্দোষ। লোকের সন্দেহ তাতে যায় 
না। তাঁকে মহান্তের গাঁদ ছাড়তে হয়। পরে আবার "তান মহাল্ত হন।' 
শ্রীক্ষেৈত্রে পেশছে গোস্বামন মহাশয় সাধুসমাজে তাঁর মহত্তের কথা প্রচার করেন। 
কথায় কথায় তন একদিন বলেন, স্বামীজশর সঙ্গে যোগাযোগের জন্যও তিনি 
পুর এসেছেন । 

প্রভুর কাছে স্বামী ভূতানন্দ এলে, তিনি নিজের হাতে আসন পেতে 'দতেন। 
খকল্তু আসনে না বসে "তান জানালার উপর বসতেন। এর তাৎপর্য 'কি তাঁকে 
জজ্ঞাস্সা করা হলে স্বামীজী বলেছিলেন, 'ধাঁষর ভগবদ দর্শন-ীবাধি উচ্চাসনে 
উপবেশন করে। আম খাঁষ, আর গোসাঁই স্বয়ং ভগবান। তাই অমন করে বাঁস।, 
গোস্বামী মহাশয়ের দকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বামশীজী একাঁদন ভাবাবেশে 
বলেন, শ্রীসূর্ঘ, শ্রীমহাদেব, শ্রীনারায়ণ- সাক্ষাৎ ভগ্গবান।” মহান্ত সভা ভাঞঙ্গবার 
পূর্বে সভা ত্যাগ করতে চাইলে অন্যান্য মহান্তেরা এর কারণ জানতে চান। 

তশ্হ কহে, ধাই আম তাহারে হরিতে । 
বিজয়কফরূপে ফহ অবনীতে ॥ 


১. দ্আচার্য-প্রসঞ্গা' অবলম্বনে, প্‌ ৭৬ 
হ্‌ এঁ এঁ এ 


শ্রশক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যযৃস্ত স্থানাঁদ দর্শন ও বানর-নধন রদ &০$ 


আঁবর্ভত হইয়াছেন সুমোহন ঠাম। 

যাঁহারে হেরিয়া হই পূর্ণ মনস্কাম ॥১ 
এই কথা শুনে মহান্তেরা মন্তব্য করেন, "এমন ভান্তমানকে দর্শন করা খুবই 
সমশচশন ।, 


তাদের বচনে স্বামী করেন উত্তর। 
ভান্তদাতা প্রভু, তিশহ নহে ভন্তবর ॥২ 
প্রীপ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপাল পণ্চশিব। তাঁরা হলেন-__ঘমেম্বর, নী কস্তেম্বর, 
লোকনাথ, কপ.লমোচন ও মাকর্ণ্ডেয়েশ্বর । যমেশবর গোপাীনাথ-টোটার কাছে, 
লোকনাথ শ্রীমন্দির হতে দেড় মাইল পশ্চিমে । কপালমোচন দাক্ষিণদ্বারের নিকটে । 
উত্তরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবারের তীরে নীলকণ্ঠে্বরের মান্দর। 
্রীক্ষেত্রে মৃত্যু হলে, মৃতের উপর যমের বাঁধ-নিষেধ প্রয়োজ্য হয় না। এই 
হেতু এক ক্ষেত্রপাল যমেশ্বরাশব। গোসাঁই সযোগ-সুবিধামত পণ্টাশব দর্শন 
করেন। প্রভু বলেছেন, 'শাস্তে আছে, যানি শ্রীকৃফকে পূজা করেন আর শিব মানেন 
না, তান নরকে গমন করেন, আবার যিনি শিবকে পূজা করেন অথচ শ্রীকৃষকে 
মানেন না, তিনিও নরকে গমন করেন) 
পলোকনাথ জলের নীচে থাকেন। কিপিদে পড়লে উীঁড়ষ্যাবাসী “লোকনাথের' 
দোহাই 'দয়ে থাকেন। ৰ 
বহ্ধার পণ্তমখের একাঁট মুখ কেটে ফ্রেলে, শিব জগন্নাথদেবের আশ্রয়ে থেকে 
'কপালমোচন” নামে আভাহত। গোস্বার্মীপ্রভু একাদন ভোরে শষ্যদের নিয়ে 
গুপ্ডচাবাটশী ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দর্শন £করতে গিয়োছলেন। রাজা ইন্দরদ্যম্নের 


৫০৬ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃক 


রায়ের ঠিকানায় ও কানপুরে মল্মথ মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানায় চিঠি লিখে আবলম্বে 
ন্রীক্ষেত্রে আসতে বলেন। স্বামণজশীর নিকট কোন 'াঠিই পেশছে না। তান বোম্বে, 
পদুণা ও বদাঁরকা ঘুরে আবিলম্বে পুরী এসে পেশীছেন। স্বামী দেবপ্রসাদ পেশছা- 
মাত, প্রভু মুন্তকেশণ দেবীর পাশের ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। বছতানেরুণ 
আপাত্ত তুলেন এঁ ঘরে কয়েকজন গুরুভশ্নিকে তান রেখেছেন। গোসাঁই বলে 
পাঠান, “এ ঘরেই স্বামীজী াকবেন। মেয়েদের জন্য এ বাড়ী নেওয়া হয় নাই। 
তাঁরা অপর বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারেন ।” নীলমাণ বর্মণের বাড়ীর দক্ষিণের 
বাড়ীঁটিও ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। 

১২ বৈশাখ (১৩০৫) ছল অক্ষয়-তৃতীয়া। এীদন অনেকের সাধন হয়। 
কিশোরী সেন মহাশয়ের পাঁরবারের লোকদের ও ছ-বছরের দৌহনর শ্রীজগদানন্দ 
মৈন্রের সাধন হয় । প্রভু ভোরে সমদ্রস্নানে গেলেন । অপরাহ্ শিষ্যদের 'নয়ে নরেন্দ্র- 
সরোবরে তানি চন্দনযান্রা মহোৎসব দর্শন করতে শিয়েছিলেন। 

জগল্লাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসব অক্ষয়-তৃতীয়াতে শুরু হয়, ও একুশ দন ধরে 
চলে। এীদনট থেকে অপরাহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রাতানাধ মদনমোহনকে 
সুগন্ধি মেখে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্রা অস্টমী 'তাঁথ অবাঁধ প্রত্যহ দোলায় করে 
নরেন্দ্রসরোবর-তণরে নিয়ে যাওয়া'হয়। সঙ্গে থাকেন লক্ষ ও সরস্বতণ। দ্বিতশয় 
দোলায় যান রামকৃষ্ণ এবং আরও পাঁচটি দোলায় পণ্তমহাদেবের িজয়মৃর্তি। একটি 
স্‌সাঁজ্জত নৌকায় মদনমোহন ও লক্ষী-সরস্বতীকে সরোবর-মধ্যস্থ বড় মান্দরাটিতে 
নিয়ে যাওয়া হয়। অপর একাঁট নৌকায় নিয়ে যাওয়া হয় রামকৃষ্ণ ও পণ্চমহাদেবকে। 
দ্বিতীয় মান্দরে রামকৃষ্ণের ব্যবস্থা থাকে এবং তৃতীয়টতে পণ্চমহাদেবের। 
সকলেরই ওখানে পূজা ও ভোগ হয়। উৎসব শেষ হলে আবার সাতাঁট দোলায় করে 
প্রত্যহ মধ্যরাতে তাঁরা ফিরে আসেন যাঁর যাঁর স্থানে । 

জ্যৈষ্ঠ মাসের পার্ণিমা তাথিতে স্নানযান্রামহোৎসব হয়। শ্রীশ্রীজগল্লাথদেব, 
্ীল্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীস্‌ভদ্রাকে একশ-আট কলস সুবাঁসত জল দিয়ে স্নান করান 
হয়। এই মহাস্নানের পর পনের দিন শ্রীমান্দরের দ্বার বন্ধ থাকে। তখন বিগ্রহের 
কাল কিল ০৮:১০3১ ০০২৩০ 
রথযাত্রা। আষাট়ের শুরা দ্বিতশয়া তিথিতে হয় রথষান্রা। শাস্তে আছে, 
পৃষ্যা নক্ষত্র রথে প্রত্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলে আর প:নজন্ম হয় না। রথ- 
যাল্লার কথা স্কন্দ-পুরাণের উৎকলখশ্ডে আছে; জগন্নাথদেব রাজা 
বলেছেন, 'আঘাট়ের শুক্রা দ্বিতীয়া 'তাঁথতে আমাদের তিন বিগ্রহকে রথে' করে 
শ্রীমান্দর থেকে সহস্র অশবমেধ যজ্ঞের মহাবেদীতে এক সপ্তাহের জন্য নিয়ে 
ষাবে। ছ-মাস পূর্ব থেকে চলে রথযান্ার প্রস্তুতি । মাঘ মাসে বসন্ত শ্রীপণ্তমী 
1তাথতে রথের কান্ত সংগ্রহ শুরু হয় : অক্ষয়-তৃতনয়া থেকে নির্মাণ কার্য আরম্ভ 
হয়। বংশ-পরম্পরায় এসব কাজের জন্য বাঁত্তভোগী কর্ম নিষুক্ত আছেন । তাঁরা 
রাত-দন খেটে 'নার্দন্ট গদনের মধ্যে রথ প্রস্তুত করেন। শ্রীশ্রীজগত্বাথ, শ্রীপ্রীবলরাম, 
শ্রীশ্রীসুভদ্রা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রথ । ভ্লীত্ীজগন্বাথদেবের রথের নাম 
জিরার বির এই রথ তেইশ হাত উশ্চু এবং এতে আঠারাঁট চাকা 
থাকে। চাকাগৃলি অষ্টাদশ পসাদ্ধর প্রতীক । শ্রীপ্র5451%- রথের লাম 'তাজধবজ' ; 
ইহা বাইশ হাত উপ্চু এবং এতে ঘোলটি চাকা । আর স্্ীক্রীস-ভদ্রা দেবশীর রথের লাম 
প্পক্জধজ”, ইহা একুশ হাত উঠ্চু এবং এতে থাকে চৌদ্দট চাকা । প্রাতিটি রথে 


শ্রীক্ষেত্রের বৈশিল্ট্যযুত্ত স্থানাদ দর্শন ও বানর-নিধন রদ ৪০৭ 


1িতনাট করে মোটা কাছি লাগান থাকে। দাঁড়গ্ঠীল সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রতশক। 


স্বর্গদ্বারে অবস্থিত নানকমঠে বৈশাখ মাসেই (১৩০৫) একাদন গোস্বামশ 
মহাশয় শিষ্যদের 'নয়ে বান। এই মঠে স্ামম্ট জলের এক গভীর কৃপ আছে। কূপ 
থেকে দাঁড় দয়ে বালাতি বেধে যেমন জল উঠান যায়, এখানেও ও-রকম ব্যবস্থা 
আছে; তদুপাঁর আর এক আভনব উপায় রয়েছে । মাঁটর ভিতর 'দয়ে পাকা 
শিপড় ধরে নেমে হাত 'দয়ে পান্রভরে জল তোলা যায়। 
একবার নানকজন আসেন শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনের আভিপ্রায়ে। তাঁর 
করতে বাধা দেয় । নানকজণ আর ক করেন ? শ্রীশ্রীজগন্বাথদেবকে দর্শন না করতে 
পেরে তিনি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হন। একট গাছের ছায়ায় বসে তিনি মনে মনে 
ভাবেন, “আমার মধ্যে নিশ্চয়ই ত্রাট আছে, তাই পুরুষোত্তমে এসেও শ্রীশ্রীজগন্নাথ- 
দেবের দর্শন পেলাম না। এঁদকে তানি ক্ষুধার্ত। তখনই শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু তাঁর 
সোনার থালায় ভোগ নিয়ে নানকজীর কাছে উপাস্থত হন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 
এভাবে দর্শন পেয়ে নানকজাীর আনন্দ আর ধরে না। পারতস্তির সঙ্গে তান 
মহাপ্রসাদ পান। এঁদকে শ্রীশ্রীজগন্মাথদেবকে খুজে খুজে শ্রীন্রীবলরাম এসে 
উপাস্থত; লক্ষরীদেবও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমান্দরে না পেয়ে তাঁর সন্ধানে বের 
হন। ভোজনের পর নানকজাীর পেয়েছে জলপিপাসা। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধূর ইচ্ছামাত 
সৃম্ট হয় ওখানে সুপেয় জলের এক গল্ধীর কৃপ। লক্ষশদেবঁ এসেই জল আনতে 
চান। ন্তু ভাসুরের সম্মুখে জল উঙ্জীবেন কি করে? তানি বিশবকর্মাকে স্মরণ 
করেন। বিশ্বকর্মা এসেই ভূগর্ভ-পথে ধনমেষে জলে পেশছার 'সশীড় করে দেন। 
লক্ষনীদেবী তখন স্বহস্তে কৃপ থেকে.জল এনে দেন। উৎকলশী ভাষায় বলা হয় 
একে, 'ভাদ-বউর কৃআ,। 
গোসাঁই একাঁদন নঈলমণি বর্মণের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়য়ে আছেন। 
রর 'দক থেকে বড়দাণ্ডার পর্থ ধরে একজন সাধু এসে প্রভুকে সাম্টাঙ্গ! 
দেন। তারপর পথে দাঁড়িয়ে গোস্বামী মহাশয়ের উদ্দেশ্যে আরাঁতির ভাঁঙ্গমায় 
উৎকলণ ভাষায় ভজন-গান করেন। প্রভূ বলেন, এঁকে একটি কম্বল দাও ।' সতাঁশ- 
বাব €১) কম্বল ও চার আনা পয়সা দেন। ও-সব না নিয়ে তিনি গান করতে করতে 
চলে যান। মণি মজুমদার বলেন, "গানের কথা তো কিছুই বুঝা গেল না।' গোসাঁই 
বুঝিয়ে দেন প্রথম গানের অর্থ_হে রাম, কত কাল ধরে তোমায় খনজে খনজে 
গফরাছ। আজ তোমার দর্শন পেয়ে ধন্য হলাম ।' দ্বতীয়টির অর্থ, 'হে প্রভো, হে 
রাম, আবার এশ্বর্য দিয়ে ছলনা কর কেন? কম্বলই বা দচ্ছ কেন? আর টাকা- 
পয়সারই বা ধক প্রয়োজন ? হাত দিয়েই তো শীত নিবারণ কার । প্রসাদের ব্যবস্থা 


শ্রীকফটচৈতন্য 
আ'ম শিয়োছলাম মধুবজ্দাবনে 
শুন্য সিংহাসন দেখে এলাম সেখানে ॥ 


৫০৮ সদগ্‌রু শ্রীশ্রীবিজক্নকৃক 


সদণ্ড কমণ্ডলু লয়ে বিরাজিছ এখানে । 
এ হেন মোহনরূপ না হোর ভুবনে ॥১ 
প্রভু তাঁর নিজের উত্তরীয় ও একটি টাকা তাঁকে দেন। টাকা তিনি নেন না। 
বার-তের বছরের একটি ছেলে উলঙ্গ হয়ে পথে পথে ঘুরে । কখন বা িল 
ছ'ড়ে। িল্তু কারও গায়ে লাগে না। পায়খানা করে মল মাথে সর্বাঞ্গে। গোর্সাই 
ও"র সম্বন্ধে বলোছলেন, ইনি একজন মহাপুরুষ, জাতস্মর, জড়ভরতের 
অবস্থা ।' গোস্বামী মহাশয়কে দেখে তাঁর খুব আনন্দ। প্রভু পথে বের হলে তান 
তাঁর পেছনে পেছনে চলেন । কখন বা পথের উপর দেওয়া ফুটো লোহার চাদরের 
নীচ থেকে আঙ্গুল বের করে গোসাঁইর পদস্পর্শ করেন। 
একদিন সমদ্রুস্নান করে 'ফিরার পথে এক কাঙ্গাঁলিনীকে দেখে গোস্বামী 
মহাশয় অনুগামদের বলেন, “তোমাদের কাছে যা আছে, একে দাও । এমন সুযোগ 
আর নাও হতে পারে” সতশশবাবু তাঁর ভজা ধাঁতখানাও দিয়ে দেন। আশ্রমে' 
ফিরে প্রভু বলেন, 'আজ বিমলা মা কাগাঁলনশ বেশে দর্শন দিয়েছেন । তন্ন তন্ন 
৮০৯,৯৭০) উকিল সাবাস 
মধ্যে শ্রীক্ষেত্রের বৈশিল্ট্যমশ্ডিত স্থানগ্াল সব দেখ। হল । ভন্তেরা পুরীর বাইরে 
পাল, কোণারক, ভুবনেশ্বর এবং আশে-পাশের মান্দিরগুি দেখার আগ্রহ 
প্রকাশ করেন। গোসাঁই তাঁদের বলেন, "যেতে পার, কিন্তু এ&ীদনই ফিরে আসতে 
হবে। শ্রীক্ষেত্রের বাইরে তোমাদের রান্রবাস মহাপ্রভুর বারণ। শ্ররীক্ষেত্র ছেড়ে এক 
বছরের মধ্যে কোথাও যেতে শচঈনন্দন আমাকে নিষেধ করেছেন । সুতরাং, তোমাদের 
সঙ্গে আমার যাবার কোন প্রশ্ন উঠে না) 
বৈশাখে (১৩০৫) একাঁদন গোস্বামী মহাশয় সারদাকান্তকে 'দয়ে কাঠের 
ছোট মান্দর-সমেত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্বামণ, শ্রীশ্রীবলভদ্রদেব ও শ্রীশ্রীসুভদ্রা দেবীর 
দারুমর্ত গিনিয়ে এনে আসন-ঘরে বসান। প্রভু সচন্দন-তুলসণ দেন বিগ্রহচরণে; 
“অয়রা' ও কুন্দফুল 'দয়ে বিগ্রহ সাজান । চা, জলখাবার, যাই গ্রহণ করেন, বিগ্রহকে 
ভোগ 'দিয়ে নেন। প্রচণ্ড গ্রণচ্মেও প্রসাদশ ফুলগনালি ম্লান হয়ে শুয়ে যায় না। এ 
বিষয়ে গোসাঁইকে জিজ্ঞাসা করলে 1তাঁন বলেন, 'জগল্বাথ যা ব্যবহার করেন, তা-ই 
নির্গণ চিৎ পদার্থ হয়ে যায়। তিনি যে অন্্ গ্রহণ করেন, তা অন্ষব্রচ্ম ৷ তা. 'বগ্রহের 
ন্যায় আসনে রেখে পূজা করা যায়। শতান যে পদার্থ, তাঁর প্রসাদ অন্বাদিও সেই 
পদার্থ । কখন কখন হাত-পাখা 'দয়ে গোস্বামী মহাশয় আসনের 'বিগ্রহকে বাতাস 
করতেন । কখন কখন তিন বলতেন, “যে ঠাকুর আমার স্গে কথা বলেন না, তাঁকে 
আম পুজা কার না আম যা খাই, আমার ঠাকুরও তা খান। আসনের গ্রহের 
পূজা শেষ হলে তিনি চা ও মহাপ্রসাদ দিয়ে জলযোগ করতেন ॥ 
প্রসাদ পাবার পর অমৃতলাল সেন বা জগম্বন্ধু মৈন্র শ্রীচৈতন্যচারতামৃত, 
নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা এবং বাংলা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন। তারপর প্রভূ 
নিজে গ্রল্থসাহেব, সংস্কৃত ও 'হজ্দশ গ্রল্থ পাঠ করতেন । প্রত্যহ বারান্দায় পাঁখদের 


৯, গোস্বামীপ্রভূর শিষ্য আমরকুমার সান্যল-প্রপণত 'প্রনশ্রণীবিজরকৃফ লগলামৃত', প্‌ ২৯৮। 
২. নআচার্ব-প্রসঞ্গ” 0১৩৬০), পূ ১১৮. 
৩. গ্আচার্ধ-প্রসঙ্গ' পু: ১৯৯৬২ 


শ্রীক্ষেত্রের বৈশিম্টাধুক্ত স্থানাদ দর্শন ও বানর-ীনধন রদ &০৯ 


জন্য চাল ও জল দেওয়া হত। বেলা সাড়ে এগারটায় গোসাঁই যেতেন: 
শোঁচান্তে চন্দন দিয়ে তিলক করতেন এবং পবা কস সোচেহযেতেন; 
মুড়াক "দিয়ে সামান্য জলযোগ করতেন। বেলা দ্টায় পান্নালাল ঘোষ বাংলা 
মহাভারত পাঠ করতেন; সাড়ে 'তিনটা পর্যন্ত পাঠ হত। এই সময় বানরেরা 
আসত । তাদের নানার্প খাবার 'জানস দেওয়া হত। তারপর মহাপ্রসাদ এলে 
কাঙ্গালীদের 'দয়ে প্রভু নিজে নিতেন। আশ্রত ও অনুগতদের সঙ্গে প্রভূ কথা- 
বার্তা বলেন প্রায়ই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসঙ্গ উঠে। গোসাঁই বলেন, 'বাল্যভোগের 
পর জগল্াথদেব প্রায়ই এখানে আসেন ।” আমাকে বলেন, “আম-ই তো এখানে 
আসি, তোর আবার মান্দরে যাবার শক প্রয়োজন 2” 'তাঁন কখন আসেন আচারণ 
বৈষফবের বেশে, তিলক পরে, মালা ধারণ করে, কখন বা অন্য বেশে; কখন বা তান 
পাঠের সময় আসেন, পাঠ আর শোনা হয় না। কত রকম ঠাট্রা-তামাসা করেন। 
সোঁদন শ্্রীশ্রীজগন্ষাদেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “শ্্রীবন্দাবনে মাড়োয়ারীদের এ 
মৃর্ত দেখেছিস? সেই তীর্থমিকুঞ্জের পথে 2” আম বাল, দেখোছ, কেন? তান 
বলেন, “আয়নায় তোর মুখ দেখোছস্স? আম ওখানে তুই হয়ে বসে আঁছ। 
মাড়োয়ারীরা কত চেস্টা করল, বিগ্রহেরঃমুখ আর বদলে না।”; 

আত্মজাকে একাদন প্রভু বলেন, শীন্িত, আজ তোর রাঁধা ফুলকাঁপির ডালনা 
খেয়ে শ্রীশ্রীজগল্াথদেব ভারী খুশি! আজই প্রথম খেলেন কি না আলু-কাপি! তাঁর 
ভোগে তো এসব কখন লাগে না। গুরক্ল কথা শুনে, কৌতুক করে এক ভন্ত বলেন, 
'এমন সুস্বাদু রান্না, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেক বোধকার কখন খান শন! 
রালার যা ছার! খুশি হবেন নাট, শ্গাসাই হেসে বলেন, “ঠিকই বলেছ; এমন 
রাল্না পাবেন কোথায় ? ভায়া বড় ভুল করেছেন! এখানে না এসে, বাংলাদেশে থাকলে 
তেল-ঘির মুখরোচক খাবার খেতে পারতেন। 'বনা মশলায় জলে নসম্ধ ডাল- 
তরকারণশ আর কত রূচবে ? একাঁদন কুড়াঠাকরুণকে প্রভু বলেন, “আপনার রাঁধা 
স্‌ক্তোর ঝোল, শ্রীন্্রীজগন্নাথ সবটুকুই খেয়ে ফেলেছেন। আমার জন্য একটুও 
রাখেন নাই। রাল্না ভাল হলে, কাড়াকাঁড় কয়ে সবটা-ই তিনি নিঃশেষ করেন।"* 

জগন্াথদেব যোঁদন তাঁর সঙ্গে আহার করেন, শোস্বামনপ্রভূ সকলকে প্রসাদ 
দেন। একাঁদন প্রভূ ডাব পান করতে করতে, ডাব ধরেই দাঁড়য়ে থাকেন। ব্রহ্মচারী 
কুলদানন্দের মনে হয়, গোসাই বুঝ আর ডাব নেবেন না। তিনি হাত বাড়ান। 
প্রভূ তখন ব্যস্ত হয়ে বলেন, “কর কি, কর ক? জগন্নাথদেব ডাব খাচ্ছেন যে 
্রহ্মচারণ অপ্রস্তুত হয়ে দেখেন, প্রভু আবার নিচ্ছেন । 

গোস্বামী মহাশয় খালি পায়ে হাঁটেন; যান আরোহণ করেন লা। পথে বড় 
পাথর-কাঁকর। প্রভুর পায়ে বড় লাগে; তাই আর মন্দিরে যান না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব 
একাঁদন তাঁকে বলেন, “মাল্দরে যদ একান্তই আসতে চাও, এস, পায়ে লাগবে না। 
আটকে ভাঙ্গা খোলা বা চড়ার উপর দিয়ে যা; পায়ে বিধলে আমায় দুই চড় দস।' 
তারপর থেকে গোসহিজশীর হটিতে আর কষ্ট হয় না।* 

এক জ্যোৎস্না রাতে গোসাইি 2৩6 গিয়ে বসেন । গঞ্গা-বমুনা-সরস্কতী- 


৯. জশগম্বজ্থ্‌ মৈত্র-প্রশশত 'প্রভৃপাদ বিজগ্ষকৃফ গোস্বামী”, পু $৭। 
২. স্আচার্য-প্রলঙ্গ। পৃ ৯৯। 


৫৪১৯০ সদ গন শ্রীশ্রশীবিজকস ৮ 
মহানদশ-গোদাবরী-কৃষা ও কাবেরী নদীর আধি্ঠাত্রী দেবীরা তাঁকে এসে 
আঁভবাদন করেন । 


অক্ষয়-তৃতীয়ার 'দন অপরাহ্রে সশিষ্য গোস্বামী মহাশয় নরেন্দ্র-সরোবরে চন্দন- 
ষারা-উৎসব দেখতে গেলে, ডেপ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কালীবাবু, জগতবাবু আর মুল্সেফ 
িশোরীবাবু তাঁকে দর্শন করতে আসেন। নীলমাণ বমণের বাড়ীতে প্রভূকে 
না পেয়ে ও*রাও যান নরেন্দ্রে। সরোবরের একপাশে চড়ার উপর ছবির মত মান্দর। 
গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তাঁরা তাঁকে প্রণাম করেন । তান বাধা 
'দয়ে ওদের বলেন, শবশ্রহের সম্মুখে কাউকে প্রণাম করতে নাই । গোসাঁই তাঁদের 
কুশঙলদ জিজ্ঞাসা করেন। তারপর প্রশন করেন, শ্রীক্ষে আপনাদের কেমন লাগে? 
কালীবাবু বলেন, থান তো অপূর্ব! গকন্তু আমরা মর্যাদা দিতে পার কৈ? 
জহুরীর কাছে মণির কদর;. আর সকলে ভাবে রকমার কাঁচ। মাঁণর তাতে কি 
আসে যায় ? জগমোহন, গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল, সারবভোমের বাট+, শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ, 
টোটা-গোপশনাথ, হারদাসের সমাধি, গীশ্ডিচা, চক্রতীর্থ, এখানের প্থ-ঘাট, বাঁল- 
কণা এসবের কোন মূল্যই আমরা দেই না। অথচ ভন্তবৈষফবের কাছে এসব অমূল্য 
সম্পদ । আঠার বছর ধরে মহাপ্রভু এখানে লীলা করেছেন- দিনের পর দন গরুড়- 
স্তম্ভ ধরে শ্রীশ্রীজগন্বাথ দর্শন করেছেন, তাঁর প্রেমের ছোয়ায় পাথর গলেছে, 
প্রেমাশ্রু-ধারায় নালা হয়েছে, আর পাথরের উপর পড়েছে তাঁর শ্ত্রীপাদপদ্মের ছাপ, 
যেন কোন প্রখ্যাত ভাস্কর খোদাই করে রেখেছেন! 'িচ্কারণ-ধারায় অশ্রুপাতের 
কথা শুনে দিল্লীর বাদশা 'শজ্পশ পাঠান সসম্ভ্রমে, ণচন্রপট এ'কে 'নতে। প্রেমোল্মাদে 
দব্যভাবে গম্ভীরার মেঝে ঘষে ঘষে মহাপ্রভু মুখ জখম করেছেন; প্রেমরসে 
1িবভোর হয়ে ঝাঁপ 'দয়েছেন সমূুদ্রে-যমুনা-জ্ঞানে। এ-সব ভাবলেও হৃদয় পবিন্ 
হয়। গম্ভনরায় মহাপ্রভুর কাঁথা, কমণ্ডলু ও পাদুকাস্পর্শে জীবন ধন্য হয় । 1সদ্ধ- 
৪৪০11888534 
এ অবস্থায়ও গাছে পাতা হয়, ফূল-ফল ধরে! 

গোস্বামশপ্রভু তাঁর কথা শুনে খুশি হন। তান বলেন, “সমুদ্রস্নান, 
শ্রীশ্রীজগল্নাথদেব দর্শন ও মহাপ্রসাদ ভক্ষণ- এই তনাট হলে পুনজর্ম হয় না। 
এখানে একাদশীতেও মহাপ্রসাদ অন্ন আহারে দোষ নাই । 

'নরেন্দ্রের উত্তর পাড়ে বনানীর উপর গোস্বামশপ্রভুর দৃষ্ট নবদ্ধ হয় । 1তাঁন 
বলে উঠেন, “ওখানে সুন্দর একটি মন্দির দেখতে পাচ্ছ! সবৃজ ঘন বন ছাড়া, 
আর কিছ; কারও চোখে পড়ে না।৯ 

জগতবাব বলেন, “এ দেশের লোক বড় গরীব। +কল্তু এদের নিষ্ঠুরতার কথা 
ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। এই তো কয়েকাঁদন ধরে এখানে বানর-বধ চলেছে। 
পৌরসভা কয়েকজন শিকারী রেখেছে; পপ ৬৯০০ 
প্রাশিগূি লোককে নানাভাবে জ্বালাতন করে, এ কথা ঠিক; 
ধর্মপ্রাণ জাতির শ্রাতানধি-পাঁরষৎ দি করে এই জঘন্য কার্ষে প্রবৃত্ত হন” জগত 
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তাঁর বুক ভাসে। শান্ত হয়ে 1তাঁন আশ্রম-গৃহের পথ ধরেন। পথে চলতে চলতে 
ওদের সঙ্গে পরামর্শ করেন-কি করে এই নিষ্ঠুর কার্য বন্ধ করা যায়! স্থির 


১. “আচার্ষ-প্রস্গ', পৃ ৯৭। 


শ্রীক্ষেত্রের বৌশিষ্ট্যযুন্ত স্থানাদ দর্শন ও বানর-িধন রদ ৫৯৯ 


হয়, উকিল হরিশবাবকে দিয়ে বানর-বধ অশাস্তীয় বলে পৌরসভার উদ্দেশে 
একখানি আবেদন পত্র লিখাতে হবে। এতে করদাতাদের স্বাক্ষর 'নিয়ে চেয়ারম্যান 
মিঃ গিলমেনের কাছে পাঠাতে হবে। আর, শমরর” 'অমৃতবাজার' প্রভাতি পাকা 
বানর-বধের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালাতে হবে। পরাঁদন গোস্বামণ মহাশয় 
বানর-বধের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ হতে থাকে সব পান্রকায়। 

গোস্বামনপ্রভূর আন্দোলনে গিলম্যান সাহেব এক মাসের জন্য বানর-বধ স্থাঁগিত 
রাখেন । মকট-নিধন ধর্মীবরুদ্ধ কিনা এই সময়ের মধ্যে তা 'নির্পণ করতে হবে। 
স্বামী দেবপ্রসাদ ও সতীশ মুখোপাধ্যায় ৫১) এই পরিপ্রোক্ষিতে শাস্ত্ালোচনায় 
উঠে-পড়ে লাগেন। স্বামীজাী একখানা প্রামাণ্য পাঁতি প্রস্তুত করে. পুরুষোত্তমের 
মঠাধ্যক্ষদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। এঁদকে পৌরসংসদের কয়েকজন উৎসাহশ সভ্যও 
কম যান না। তাঁরা সমান তালে চলেন; তাঁরা জেলা-স্কুলের হেড-পশ্ডিতকে গিয়ে 
ধরেন, বানর-বধের স্বপক্ষে একখানা পাতি প্রস্তুত করে পণ্ডিতদের 'দয়ে সই 
করিয়ে দিতে হবে। এ পাঁণ্ডিতই মান্র ্ষয়েকাদন পর্বে প্রভুর কাছে এসে বলে- 
ছিলেন, “এদেশে একাঁট আরশুলা মারঙ্টেও প্রায়শ্চিত্ত করা বাঁধ, বানরের বেলায় 
তো কথাই উঠে না।” অথচ [িনি-ই 'বাল্ট্-বধ অশাস্ত্ীয় নয়' এইরুশপ পাতি লিখে, 
স্কুলের ছাত্রদের 'দিয়ে সই কাঁরিয়ে, ওদের হাতে তা তুলে দেন। 

পৌরসভা করদাতাদের আবেদন মাকচ করে। বানরেরা ক বুঝে! তারা 
গ্োস্বামীপ্রভূর কাছে এসে কাল্বাকাট 'করে। ওদের স্বভাবসিম্ধ চপলতা নেই। 
হাত-মুখ নেড়ে কিচির-মচির করে প্রষ্ুকে কি যেন বলে! শুনে তান কাঁদেন। 
ওদের খাবার দিলে খায় না। গোস্বামী মহাশয় বলেন, “আমার চেম্টার পট থাকবে 
না; শ্রীশ্রীজগন্বাথদেব 'নশ্চয়ই এসব বন্ধ করাবেন । কয়েকটা 'দিন সাবধানে থেক ।, 
ওরা তখন শান্ত হয়ে চলে যায়। 

পূর্ণোদ্যমে শুরু হয় আবার বানর-বধ। ভন্তেরা এসে জানান বানরের রস্তে 
তাঁদেরই ছাদ ভাসে । মর্মন্তুদ হত্যাকান্ড স্বচক্ষে দেখে গোসাঁই রোদন করেন 
অসহায়ভাবে। বানরগৃল দলে দলে এসে প্রভুর আশ্রমে সমবেত হয়: তাঁর 
আস্তানাই তাদের নিরাপদ আশ্রয় এই সত্যটুক তারা বুঝেছে । কত বানরমাতা 
এখানে আসার পথে, রন্তাপ্লূত 'নথর দেহে পড়ে রয়েছে । একাদন এক 'শিকারা 
এসে ছাদে 'নশানা করে। কে'দে কেদে প্রভু বলেন. হরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করে 
এস, বাড়ীর উপর গুল করা আইনসঙগ্গত কিনা । ডেলভিঞ্জ সাহেবকেও জানাতে 
পার।, মিঃ ডেলাভঞ্জ তখন পুরীর শ্রৌক্ষেত্রের) ম্যাজিস্ট্রেট । 

গোস্বামশ মহাশয় সমূদ্রস্নানে গেছেন। ফিরার পথে দেখেন সদ্য নিহত বানরের 
তাজা রন্তে পথ রাঙা ; তিনি আর্তনাদ করে উঠেন7+ পথচারীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়; 
তিনি ফ'পিয়ে ফুপিয়ে কাঁদেন। তারা অবাক হয়ে ভাবে, তুচ্ছ বানরের জন্য 
মানুষ কি করে অমন করে কাঁদে! মহাবাীরের মান্দিরে গিষ়ে প্রভু পূজা দয়ে বলেন, 
শক্তিধর, এই শনম্ভুর কাজ বন্ধ কর। 'অমৃতবাজার” শমররা, বেঙ্গলী, 
“বঙ্গবাসণ' পান্রকায় টোলগ্রাম যায়। সারা ভারতে এই নিয়ে তাঁন্র 
ঢেউ উঠে । নানা জায়গায় সভা হয় । বানর-বধ নীতি 'িগাহ্ত ও অশাস্লীয়, এই 
মর্মে ছোটলাটের কাছে প্রত্যহ বহু আবেদন আসে । কাশীর পশ্ডিতমণ্ডলী সভা 
করে ছোটলাটকে অনুরোধ করেন, এই অশাম্শয় নিষ্ঠুর কার্যে যেন 'তিশি হস্ত- 


৫১২ সদগুরু শ্রশশ্রণীবিজয়কৃফ 


ক্ষেপ করেন। “ডন” পত্রিকার সম্পাদক সতঈশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) ভারত-বখ্যাত 
পণ্ডিতদের স্বাক্ষরযুত্ত আভমত পাঠান। তাতে ছিল, বনর-বধ শাস্ত্রীবরুদ্ধ শনষ্ঠুর 
কার্ধ। 

পোরসভার বাড়াবাড় দেখে মিঃ ডেলাভঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান 
িঃ শিলম্যানকে এই বলে অনুরোধ করেন, যেন বানর-বধ বন্ধ রাখা হয় এবং তাঁকে 
জানান যে, তিনি উধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে নিশি দেবার জন্য লিখেছেন; 
উত্তর না আসা পর্যন্ত বানর-বধ যেন মুলতুবাী রাখা হয়। এই অনুরোধ উপেক্ষা 
করে পৌরপিতারা বানর-নিধনের জন্য আরও শকারশ 'নয়োগ করেন। 
সাহেব জেলার শাসনকর্তা 1হসাবে তাঁর 'বশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন ঘোষণা 
করেন, প্রাতটি বানর-বধের জন্য 'মিউনাসপ্যালটিকে পাঁচ টাকা করে জাঁরমানা 
দতে হবে । তখন থেকে বানর-বধে ভাঁটা পড়ে। 

২২ জ্ৈম্ঠ (১৩০৫) সাঁশষ্য গোস্বামশপ্রভু গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীজগল্াথদেবের 
স্নানযার্া-দর্শনে। শবর পান্ডারা প্রভুকে ঘিরে দাঁড়ান। রূঢুভাবে তাঁদের একজন 
প্রভুকে বলেন, "টাকা না দলে মান্দরে প্রবেশ করতে দেব না। অন্য পাণ্ডারাও 
সায় দেন। গোস্বামী মহাশয় হুঙ্কার 'দয়ে উঠেন । তান বলেন, বধ চল ।' তখন 
এক আভনব ব্যাপার ঘটে। প্রভুর হুঞ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীন্রীজগল্লাথদেবের 
কলেবর কাঁপতে থাকে । ছন্টে যান তখন পান্ডারা গোস্বামশ মহাশয়ের কাছে। তাঁকে 
বিনীত হয়ে বলেন, “আপনাকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব 
হুগ্কার 1দয়ে কম্পমান ; আপাঁন না এলে আমাদের রক্ষা নেই ।” এই অঘটনের কথা 
শুনে, প্রভু স্নান-দর্শনে যান। শ্রীশ্রীজগন্বাথদেব মৃর্তর কম্পন বন্ধ হয়। পরাঁদন 
পাশ্ডাদের মধ্যে বিবাদ লাগে; শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাকশালে আগুন ধরে। সেবা 
বন্ধ থাকে । তৃতীয় 'দনে, যে পান্ডা গোস্বামশপ্রভুকে অসম্মান করেছিল, তাঁর স্তর 
ও তন ছেলে 'নয়ে পারবারের আটজন একই 'দনে কলেরায় মারা যায়। পান্ডা 
মান্দরে শিয়ে হত্যা দেন। শ্রীশ্রীজগনাথদেব তাঁকে স্বগেনে বলেন, ণগোসাঁই আমার 
1দ্বতীয় কলেবর; তাঁকে অপমান করে আমারই অপমান করোছস। তোদের 
সকলকে আম 'নর্বংশ করব । যদ গোসাঁই তোদের ক্ষমা করেন, তবেই রক্ষা পাঁব। 
স্ব*্নাদেশ শুনে শ্রীশ্রীজগল্বাথদেবের শবর-পাশ্ডারা দল বেধে যান গোস্বামী 
মহাশয়ের কাছে। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রভূ ভূ তাঁদের 
লেন ডানা রিদেরের রক তামা কলা লি রেল 
অর্থের জন্য যাত্রীদের উপর তোমরা কখন জোর-জুলম কর না।”৯ 

কুঞ্জ গূহঠাকুরতার ছাট ফ্ারয়ে আসে । গোসাঁই একাঁদন তাঁকে বলেন, কুঙ্জ, 

বাল খেও ।' সতীর্ধরা বলাবাল করেন, “কৃঞ্জের নিশ্চয়ই জবর আসবে, তাই 
পূর্ব থেকে এই ব্যবস্থা ।' দুদিন বাদে সাঁত্য সাত্য কুজজের জবর হয় ১০৩?। প্রভু 
বলেন, 'ভান্তারশ চিকিৎসায় কোন সংবিধা হবে না।” পাকাল, মুড়াক, সবই 
কৃ্জ পান। রামকৃষ্ণ গৃহঠাকুরতা মন্তব্য করেন, 'কুজ বিনা চিকিৎসায় মরবে ॥ 
গোস্বামী মহাশয়ের কানে একথা উঠতেই তিন বলেন, 'ডান্তারী 'চাকৎংসাই 
করাও; সত্যকুমারের সময়ও তোমাদের গ্রামে কথা উঠোছল, “সত্যকুমার 'বিনা 


৯. প্রাচীন 'সান্দির” পন্িকায় প্রকাশিত শ্রশসঙ্গ কিরশচাঁদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এ সময় 
লেখা চিঠি থেকে। 
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[চিকিৎসায় মারা গেছেন।”? প্রভুর শিষ্য ডঃ বাণীকণ্ঠ ঘোষের প্রেসক্রিপশন মত 
কুঞ্জ গুহকে ওষধ-পথ্য দেওয়া হয়। কিন্তু জবর রামের লক্ষণ নেই। একাঁদন 
রাত্রে ১০৪" জবর উঠে । কুঞ্জ সতীশকে 'দয়ে গুরুর কাছে অনুরোধ করে পাঠান, 
'ঠাকুরই যেন চিকিৎসা করেন।' রাঁন্র এগারটায় প্রভূ কুঞ্জ গৃহের জন্য পাকাল- 
প্রসাদের ব্যবস্থা করেন । তিন-চার দন পর কুঞ্জবাবু নিরাময় হন। গোসাঁই বলেন, 
কুর্জের বাঁচা এক অদ্ভুত কান্ড । তার পুনজর্শবন হয়েছে । 

ভালো হয়ে কুঞ্জবাব; একাদন গুরুকে বলেন, 'একাদন স্বগ্নে দেখ. মাঠাকরুণ 
শ্রীকৃষ্ণের বামে সংহাসনে বসে আছেন, আর আপাঁন দাঁড়িয়ে আছেন 'সশড়তে। 
আমার বড় খারাপ লাগল; ইচ্ছা হল, শ্রীকফ নেবে আসুন আর আপাঁন গিয়ে মার 
পাশে বসন ।, প্রভু হেসে বলেন, তাতে দোষ ক ?' যাবার দন কুঞ্জের সঙ্গে গোসাঁই 
বড় মধুর ব্যবহার করেছিলেন। 

৬ আষাঢ় (১৩০৬) রথযাত্রা । ধদ্বতীয়া বয়ে যায়: শ্রীশ্রীজগন্বাথদেবকে যথা- 
সময়ে রথস্থ করা হয় না। গোস্বামী মহাশয় বলেন, শদ্বতীয়া উত্তীর্ণ হলে, রথে 
বামন-দর্শন আর মন্দিরে দর্শন_ এই দু-এর মধ্যে কোন তফাৎ নাই?" প্রভুর 
শিষ্যেরা মিলে দ্বিতীয়ায় প7ষ্যানক্ষত্রে গোঙ্সাইকে দোলায় তুলে জয়ধবানি করেন 
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীসুভদ্রা রথে উঠেন তৃতীয়ায়। মাঁসর বাড়ী 
একরান্রি যাপন করে পরাদন তাঁরা গুণ্ডিচা 'যান। 

১৮ শ্রাবণ (১৩০৫) ঝূলন পূর্ণিমা; গোস্বামশপ্রভূর ৫৮তম আবির্ভব- 
1তাঁথ। সকালবেলা ভ্তেরা প্রভুর চরণে সচন্জন পুষ্প "দয়ে প্রণাম করেন ও লুটো- 
পুটি খান; তাঁদের সাধ এীদনটি সার্থকভাবে উদ্যাপন করেন। তাঁদের কথাবার্তা 
শুনে গোসাঁই বলেন, 'কাঙ্গালশীরা পেটভরে 'তাপ্তির সঙ্গে খেতে পেলে আম খাঁশ 
হব । যোগজীবন গোসাঁই চান 'দনটাকে সার্থক করতে, কিন্তু ভেবে কূল পান না, 
কি করে এ সম্ভব! বিধু ঘোষ বলে উঠেন, "দাদা গোসাই, দু-এ দু-এ চার--এই 

্ রা পাবে না। ঠাকুরই তো বলেছেন, “আমরা সব রাজার বেটা! 
আমাদের আবার ভাবনা-চন্ভা কি ?” তাঁর ইচ্ছা কাঙ্গালশীরা পেট ভরে খায়। তাঁরই 
কপা ভরসা করে, আম এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করব। তোমরা সব যোগাড় 
কর।” পাঁচ-শ টাকার কণিকা মহাপ্রসাদী ঘৃতান্স) আর সব উপাদেয় মহাপ্রসাদ 
আসে। আমও প্রচুর আনা হয়। আকণ্ঠ ভোজন করেন ব্রাক্ধণ ও কাঙ্গালীরা । 
জটীশয়াবাবার জয়ধর্নিতে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠে। তারা বলাবলি করে, 
“কত রাজা-মহারাজা এলেন আর গেলেন । কত জম্বুর মহারাজা আসেন । এমন 
আদর করে সেরা মহাপ্রসাদ 'দয়ে আর কেউ কখনও আমাদের পরিতৃপ্ত করেন নি । 
জয় জটশয়়াবাবার জয় ।' একাঁদন সকালে 'মউীনাঁসপ্যালাটর ট্যাক্স-দারোগা এসে 
গোস্বামশ মহাশয়কে প্রণাম করে বলেন, “আর চাকুরি করা সম্ভব নয়। এতাঁদন 
ওরা “মাকর মার বোনর মার) বলে ক্ষেপোৌছিল। আপনার আন্দোলনে তা প্রায় বন্ধ 
হয়েছে। শ্রীমন্দিরের প্রাচশরে এখন পায়খানা উঠেছে । এদের ধর্মভয় বলে কিছ 
নেই; বেয়াদীবরও শেষ নেই ।, প্রভু শুনে অবাক হয়ে বলেন, 'শ্রীমন্দির ভগবানের 
অঙ্গ । শ্রীমন্দিরের গায়ে পায়খানা আর ভগবানের গায়ে পায়খানা, একই কথা। 
মন্দির-প্রদক্ষিণের সময় পায়খানাও পরিক্রমা করতে হবে। এদের কি বাদ্ধি- 
শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে 2 শ্রীত্রীজগন্নাথদেবকে গোসহি বলেন, 'যাঁদ. এই অনাচার 
বন্ধ না কর, তাহলে আর শ্রীমান্দরে যাব না।' এীদনই এব্যাপারে টোলগ্রাম বায়, 
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'অমৃতবাজার পান্তিকায়'। পুরী পৌরসংস্থার 'বরুদ্ধে পান্রকায় আবার নূতন 
করে সমালোচনা শুরু হয় । বেগাঁতক দেখে, পৌরসভা পায়খানা আবলম্বে ভেঙ্গে 
ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। ভাদ্র মাসের (১৩০৫) মাঝামাঝি একদিন ভাইস্‌-চেয়ারম্যান 
জগদ্বন্ধু পট্রনায়ক এসে গোস্বামীপ্রভূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'আমরা দু- 
জিতের জোহা রারা ডেল লা আরনারা ভালোর তান 

২১ ভাদ্র ১৩০৫) সকালবেলা যোগজাবন, রক্ষচারী কুলদানন্দ, আশ্বনশ 'মন্ত 
(বৈরাগী), স্বামী দেবপ্রসাদ এবং আরও কয়েকজন সতীর্থ সমদ্রস্নানে যান। 
সমহদ্রসৈকতে স্বামীজী সটান হয়ে শুয়ে পড়েন। তান আশ্বনীকে বলেন, 
'রঙ্গমণ্ের কনসার্টের মত সঙ্গীতের সুরলহরশ আমার কানে ভেসে আসছে ।' 
খানিক পরে তিনি সমুদ্রে নামেন । আচমকা একটি উত্তাল তরঙ্গ এসে স্বামীজ" 
ও ব্রক্মচারীকে বিপরীত 'দিকে ভাসিয়ে নেয়__স্বামীজীকে চক্রতীর্থের দিকে ও 
প্রন্মচারীকে হারদাসের মমাধর দিকে । হাত-পা ছেড়ে বদলে, ঢেউই ব্রহ্গচারীকে 
তারে নিয়ে আসে । স্বামীজী আপ্রাণ চেম্টা করে, তিনবার “জয় গুরু” বলে ভেসে 
উঠেন। নোলয়ারা এই বিপদ দেখেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে যায় না। তারা চড়া 
পারিশ্রামক হাঁকে। পাঁচ-সাত মিনিট পরে স্বামীজীকে যখন ওরা পাড়ে নিয়ে 
আসে-_ তখনও তাঁর সৌম্য-শান্ত মুখক্ত্রী, কোনও বকতি নেই। কিন্তু ডান্তার 
পরীক্ষা করে বলেন, 'জীবনের কোন লক্ষণ নেই । গোসাঁইর কাছে এই দুঃসংবাদ 
পেশছতেই [তিনি ফ'্ীপয়ে ফ্াপয়ে কে*দে বলেন, 'একজন ধর্মবন্ধু হারালাম ।' 
তান জগদ্বন্ধ্‌ মৈত্রকে ভূতানন্দ স্বামীর 'নকট পাঠান । স্বামশীজশ জগদ্বন্ধূবাবূকে 
বলেন, ১০১0৯৯৯০৫১০ ৮০ 
স্পর্শ না করেন। তবে গোস্বামীপ্রভূর শিষ্যেরা সকলেই ব্রাহ্মণ। ওরা ছসুতে 
রেল লিন সেজান ছেড়ে নিট) অ্লবাতে সাধির ভিন তর 
স্বামীজশর মৃত্যুসংবাদ শুনে বিধ ঘোষ হায়, হায়” করে উঠেন; তিনি বলেন, 
“পাগল না হয়ে যাই সরলনাথ অজ্ঞান হয়ে পড়েন, স্বামী ভূতানন্দজী গোস্বামী- 
প্রভুর কাছে এসে স্বামীজীর কথা বলে চোখের জল ফেলেন। তিনি বলেন, 
“একাঁদন শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে তিনি সাম্টাঙ্গ দচ্ছেন দেখে তাঁকে 
পরাঁক্ষাচ্ছলে বাল, “স্বামীজী আপাঁন সন্ব্যাসী, সাম্টাঙ্গ 'দচ্ছেন কেন 2৮" তানি 
জোড়হাতে বলেন, “আপনারা উচ্চাঁধকারন, আপনাদের কথা আলাদা, আমাদের তো 

সবে হাতেখাঁড় । গগ্গামাতা মনের পণ্ডিত প্রভূকে বলেন, "আপনার প্রতি স্বামীজনর 
পা ভা নতম রর 

বাস্তাঁবকই গোসাঁই যেন তাঁর প্রাণ 'ছিলেন। "তান 'ছলেন তাঁর সর্বস্ব। 
স্বামীজশী সব সময় বলতেন, "গুরুই পরব্রহ্ম ॥ মৃত্যুর পৃর্মৃহূর্তে আশ্বিন 
বৈরাগণীর মুখে সঙ্গবত শ্রবণের কথা শুনে গোস্বামী মহাশয় বলেন, “্বামশজশীর 
মৃত্যু আকস্মিক ঘটনা নয়। যথার্থ সাধুরা যখন মরদেহ ছাড়েন, তখন স্বর্গে 
দবদ্যাধরীরা আনন্দে সঙ্গত ও নৃত্য করেন । স্বামীজীর কর্ম শেষ হয়েছে; তান 
মুস্ত হয়েছেন। তাঁর আর গর্ভবাস নাই, বানর-বধের বিরুদ্ধে পাঁতি সংকলনের 
সময়, কতাঁদন যে তান বানরের প্রাত সহানুভূতিতে কে'দেছেন। বানর-নিধন 
ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহশ 'ছলেন, তাঁরা স্বামীজশীর মৃত্যুতে উৎফল্ল্ল হয়ে উঠেন। 

৮7 ১১১১৮2দ5৮2 
কখন দেখে 'ন। তাঁর আত্মা নির্মল হয়ে গিয়োছিল। স্তর মৃত্যুর পর ছেলেকে 


শ্রশক্ষেত্রের বৌশজ্ট্যবুন্ত স্থানাদ দর্শন ও বানর-নিধন-রদ ১ 
'নয়ে ও তাঁর স্তীর "টয়া-পাঁখকে 'নয়ে 'তাঁন ঘুরতেন। তাঁর এই আসান্তর কথা 
ণিনয়ে কেউ কেউ হীঞঙ্গতপূর্ণ হাঁস হাসত। ছেলের মৃত্যুতে তাঁর একটি বন্ধন 
গছন্ব হয় । কুম্ভমেলায় গেলেন, টয্লাট তখনও সঙ্গে । চড়ায় যাবার পূর্ধে তান 
প্রেমসখীর নিকট 'টয়াটকে গাচ্ছত রেখোছলেন। পাঁখাঁট মধ্যে মধ্যে মানুষের মত 
বলে উঠত, কাল কল্পতরু, শব জগদ্‌গুরু, শিব শব ।' তাঁর টিয়া-পাঁখর কথা- 
প্রসঙ্গে প্রভু বলোছলেন, “আঁশ্রতকে রক্ষা করা ধর্ম। জিনিসের মধ্যে একাঁট 
গসপ্দূরের কোটা ছল দেখে গোসাঁই বলেন, 'এাট বশহদ্ধ প্রেমের লক্ষণ । কোটার 
ভতরে ভাঁজ করা অবস্থায় [তিনখানা চিঠি বের হল। তিন্খানাই প্রভুর স্বহস্তে 
দলখা, কুশল-মঞ্গলের কথা । এই ছিল তাঁর অমূল্য সম্পদ । স্বামীজন নানাস্থানে নানা 
অবস্থায় কত দরদের সঙ্গে পন্রগ্বীল 'নত্যসঙ্গী করে রাখতেন। প্র 'িনখানা 
ছিল এইরুপ-_ 
(৯) 


ও* হ্ারিঃ 
সবিনয় নিবেদন, 
আপনার পন্র পাইলাম । আপনার পাঁরবার ইচ্ছা কারলেই সাধন পাইবেন। 
যতাঁদন অর্থের প্রয়োজন আছে, অর্থোপক্জজ-ন কারবেন। কম্মদবারা কর্ম কাটিয়া 
যাইবে। সাধনে আঁধিক সময় দিলে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইবেন। যেখানেই থাকুন না 
কৈন, সময়ে সময়ে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রাণের যোগ দূরে নাই, নিকটে । 
আপনার তপস্যার কুশল হউক । 
শুভাকাঙ্ক্ষী 
. শ্রীবিজয়কৃষ গোস্বামী । 
(২) 
ও* হারও 
সাঁবনয় নিবেদন, 
অনেকাঁদন 'পর আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম । অর্থোপার্জন কারতেই 
হইবে, স্কুলের কার্য স্বধা না হইলে অন্য কার্য গ্রহণ কাঁরলে হয়। সকল 
বষয়েরই সময় আছে। সময় হইলে ঘরে বাঁসয়া হইবেক। সময় না হইলে সহন্তর 
চেস্টাতেও 'দঁকছু হয় না। তথাপি কাঁরতে হয়, কারণ ইহারই নাম কর্্মভোগ ॥ 
কম্্মভোগ না কারলে শুভ আসে না। সাধনে অগ্রসর হইতেছেন, ইহাই প্রকৃত 
লাভের কথা । আত্মহারা হইয়া নির্ভর যত বাঁরবেন, সাধনে ততই উন্নাত। 
থাকুন, আমরা সর্বদা নিকটেই আছি। গএরদ-কৃপাতে আপাঁন 
সপারবারে সুখে থাকিয়া দিন দিন উন্নাত লাভ করখন। 


নবেদক 
শ্রীবজয়কৃফ গোস্বামী । 
(৩) 
€* হারিঃ 


৫১৬ সদগুর, শ্রশীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ 


'িবষয় অনমান করিয়া লইতে হয় না, সকলই প্রত্যক্ষ । 

পর্ন লিখুন বা নাই লিখুন ক্ষাত নাই; যাহারা সাধন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা 

ণনকটে। সম্প্রাত ঢাকাতেই আছ আছ, শশঘ্র কোন স্থানে যাওয়া হইবে বোধ হয় না। 
শুভাকাঙ্ক্ষণ 
শ্লীবজয়কৃ্ণ গোস্বামশ। 

& কার্তক €১৩০৫) দুর্গাপূজা । পুজার ছনাটতে ভন্তেরা গুরু-দর্শনে 
আসেন। বাঁরশাল থেকে গোরাচাঁদ দাশ ও লক্ষনীচরণ সেন আসেন। কলিকাতা 
থেকেও আসেন ভোলানাথ দে, ভূতনাথ গোপ এবং আরও অনেকে । বারশাল থেকে 
কচুর মিঠাই এসোৌছল । গোস্বামশ মহাশয়ের আসনের পাশে কয়েকাট বানর বসে 
ছিল । সারদাকান্তকে প্রভূ বলেন, এদের এই 'মন্টি কিছু দাও ।' ওরা কাড়াকাঁড় 
করে খায়। একাঁট বানর কটমট করে তাকায় আর একাঁচর-ীমাচর করে ণক বলে! 
গোসাই বলেন, কচুর ঠাই খেয়ে ওর গলা ধরেছে । তেপ্তুল আর গুড় দিয়ে একটু 
সরবৎ করে দাও । সরবৎ খেয়ে সে সস্থবোধ করে। 

. প্রভু একাঁদন ভক্তদের বলেন, "চাষী যেমন ক্ষেতে হাল দেয়, মই দেয়, বীজ 
বপন করে, তারপর জলের জন্য আকাশের 1দকে তাকয়ে থাকে, এরুপ তোমাদেরও 
সাধন-ভজন করে প্রস্তুত হয়ে, ভগবানের কৃপার জন্য তাঁর 'দকে তাকিয়ে থাকতে 
হবে ।' লক্ষনীবাবু বলেন, 'সাধন-ভজন সম্পর্কে এক প্রশ্ন করব বলে ভেবে এসে- 
ছিলাম, আর প্রয়োজন হল না। 

বেলা না হতে, রোদের তাপে বাল যায় তেতে। 'পিপাসায় পথের গরু-থোড়া 
ছটফট করে । গোস্বামী মহাশয় শিষ্যদের বলেন, “একটি বড় গামলা কনে বাড়ীর 
ছায়ায় পথে রেখে জল ভরে দিও । সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল হয়। খবর যায় 
তখনই পৌরসংস্থায়। তর সয় না জগ্দ্বন্ধু পট্রনায়কের। তখনই ছহটে এসে 
ণরপোর্ট পাঠান চেয়ারম্যানের কাছে, "গামলাঁটি পথ-চলাচলে বাধা স্ষ্ট করে-_ 
িললন ভারা রাত নোট ডে ভিলিযা জাহেরা জেসন 
দেখতে । গরু-ঘোড়ার জলপান স্বচক্ষে দেখে তিনি আভিভূত হন। তিনি গোস্বামী- 
প্রভুর অনুগামীদের বলেন, প্রয়োজন বোধ করলে আরও বড় গামলা আপনারা 
স্বচ্ছন্দে পথে রাখতে পারেন ।, 

ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ এই সময় কটকের কমিশনারের কাছে বানর-বধ 
আবলম্বে রদ করার জন্য টেলগ্রামে আদেশ পাঠান । পুরীর ম্যাঁজস্ট্রেট এ তার- 
বারতা পেয়েই--১৯ কার্ভক (১৩০৫), 'মউীনাসপ্যালাটির চেয়ারম্যানকে চিঠি 
লিখে জানান, 'লেফটেনান্ট গভর্নর এক হুকুমনামা জারি করে বানর-বধ্ধ বন্ধ 
করেছেন । 

'গিলম্যান সাহেব পুরীর 'সাভিলসার্জনও 'ছলেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রত 
তান 'দন "দন শ্রম্ধাপরায়ণ হয়ে উঠেন। গোসাঁই ঘাঁড় ধরে চলতেন। সাহেব 
একাঁদন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, 1তাঁন সময় 'স্থর করে দেন। বথাসময়ে 
তাঁর আগমনের জন্য প্রভু প্রতশক্ষা করেন। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ইত্যবসবে 
তনি তাঁর নিত্যকার্ধে বসেন। তারপর সাহেব এসে খবর দলে, শোসাঁই সবিনয়ে 
তাঁকে বলতে বলেন, 'প্রীদন তাঁর পক্ষে আর সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে না। শ্রিলম্যান 
সাহেব ল'জ্জত হয়ে নিজের ভ্রুুটর কথা স্বীকার করে চলে বান। 

প্রভু ধ্যানমগ্ন হয়ে তাঁর আসনে উপ্পাঁবষ্ট 'ছলেন। পাঠের সময় যার 


শ্রীক্ষেত্নের বৈশিষ্ট্যযুন্ত স্থানাঁদ দর্শন ও বানর-নিধন-রদ ৮৯৪ 
যার নার্দন্ট স্থানে বসে ভক্ত ও শিষোরা পাঠ শুনেন । স্বামণ দেবপ্রসাদের স্থান 
ছিল গুরুর ডান পাশে। এ স্থান স্বামীজার মৃত্যুর পর শূন্য পড়ে থাকত। 
মহাভারত পাঠের সময় এরীদন ওখানে একজন বসতে "গিয়েছেন, প্রভু তখন ব্যস্ত 
হয়ে বলেন, 'কর কি, কর কি 2 স্বামীজী যে ওখানে বসে পাঠ শুনছেন ।' 

একাঁদন গভনর রাত্রে দুঁট প্রেত এসে কাকুতি-ীমনাতি করে গোস্বামণপ্রভূকে 
বলে, "আমরা পরলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে শুনোছ, আপনার উপর 
এখন জব-উদ্ধারের ভার । এ ব্যাপারে আপন ছাড়া আর কারও কোন হাত নেই ।' 
জীবিতকালে এরা ছিলেন পিতা-পুত্র । নৈহাটীর কাছে, গরিফায় ছল তাঁদের 
বাড়ব। এদের বৈদ্যকুলে জন্ম হয়ৌছিল। পতা কুলগুরুর কাছে সাধন পেয়ে" 
ছিলেন আর পত্র ছিলেন নাস্তিক । প্রভূ ও*দের বলেন, 'তাঁর পক্ষে কিছু করা 
সম্ভব নয়।' শপতা হতাশ হয়ে নীরব হন। 'কন্তু পত্র কুতর্ক শুরু করেন। 
গোস্বামী মহাশয় বিরন্ত হয়ে তাঁকে বলেন, “এখান থেকে যাও; যাঁদ বাড়াবাড় 
কর, তাহলে অনন্তকাল তোমার নরকবাসের ব্যবস্থা করব।' ভয়ে তখন ওরা চলে 
যান। 

সারদাকান্তের দশ বছরের ছেলোটর মূত্যু-সংবাদ আসে । একদিন সারদাকান্ত 
গুরুর আসনের কাছে বসে নাম করছেন, তখন 'তাঁন দেখেন তাঁর মৃত পুত্রকে । 
সারদাকান্ত ভাবেন, 'নাম করছি, ওর কথা তো মনেও হয় ন; ও এল কেন? আবার 
তান নামের আশ্রয় নেন। ছেলোঁটকে ?ৃতান এবার শূন্যে দেখেন; একেবারে 
উলঙ্গ । প্রভুকে তিনি বলেন, 'ছেলোঁটকে দেখলাম।' গোসাঁই বলেন, "হ্যা, সে 
৯৮১৯ তোমায় বলে গেল_এসঙ্গে কিছু যায় না, নেংটা এসেছিলাম, নেংটাই 

75 

অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় এসে গোস্বামনপ্রভুর তৃপ্তির জন্য বহু কাপড়" 
চোপড় কাঙ্গালশদের 'বাঁলয়ে দেন। একাঁদন তিনি প্রভুকে "জিজ্ঞাসা করেন, 'আঁম 
দি কোন গ্রল্থ পাঠ করব? গোসাঁই বলেন, হ্যাঁ, তুমি উপনিষদ পাঠ কর।' 
জগদ্বন্ধু মৈত্র বলেন, "ইন অন্রাহ্মণ হয়ে দি করে উপানিষদ পাঠ করবেন ? প্রভু 
বলেন, ও*র সেই আধকার হয়েছে । ব্রাহ্মণেতর গৃহে জন্মেও ত্রাহ্মণের আধিকার 
লাভ করা যায় । গোস্বামী মহাশয় একাঁদন সতীশ মুখোপাধ্যায়কে (১) বলেন, 
'সতশ, শ্রীশ্রীজগল্বাথদেব তোমার প্রার্থনা মঞ্জর করেছেন ।' সতাঁশের মুখ তখন 
উজ্জল হয়ে উঠে। সতধর্থরা তাঁকে ধরে বসেন, 'বল, কি প্রার্থনা করেছ ?' সতীশ 
মুখোপাধ্যায় এঁড়য়ে যান। 

গুরুকে একদিন পুরীতে সতাঁশবাবু বলেন, আপনার দেহের অবস্থা দেখে 
বড় ভয় হয়। চাঁদপালঘাটে আপনার করা শুনে আমার শরীরের রন্ত হিম হয়ে 
গিয়েছিল। স্বামণীজশর পরম সৌভাগ্য, তিনি এই ধামের কৃপালাভ করেছেন। 
আমারও সাধ হয়, আপনার কোন ছু ঘটার পূর্বে ষেন এই ধামের রজের সঙ্গে 
মিশে যাই । 

জগন্নাথবল্পভ মঠের পশ্ডিতজশ বলেন, “তনি একাঁদন দেখেছেন, সতশশ 
ন্লীঞ্ীজগন্বাথদেবের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করে বলছেন, “প্রভো, এই ধামে যেন 
আমার রজঃপ্রাপ্তি ঘটে ।”” শাস্ত্রে সতীশের দড় বিশ্বাস ছিল। নবকুমারবাব, ও 
সারদাকাল্তকে একাদন তিনি বলেন, '্ত্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুনলে আমার মাথা 
ঠান্ডা হয়ে যায় । তাই চাঁরতামৃত পাঠের সময় যেখানেই থাকি না, এসে হাজির হই।' 


৫১৮ সদগর শ্রশশ্রশীবজয়কৃফ 


মহাপ্রসাদের উপর ছিল তাঁর অপাঁরিসীম শ্রদ্ধা । তাঁর কাছে সব সময় পাকাল 
থাকত। পোকা হলে বেছে খেতেন । নিয়ত মহাপ্রসাদ পেয়ে তাঁর দেহে এক 'স্নগ্ধ 
আভা হয়েছিল । একাঁদন তান বলেন, শ্ত্রীন্রীসুভদ্রামাইর এমনই কৃপা, তান আজ 
নিজে আমাকে প্রসাদ খাইয়ে দিলেন ।” সতীশ ছিলেন গুরুগতপ্রাণ । প্রভু-দর্শনে 
বের হলে, কম্বল, গামছা, কমণ্ডলু নিয়ে তিনি পেছনে ছু্টতেন। গোসাহই একাঁদন 
জিজ্ঞাসা করেন, “সতীশ, কেমন আছ ।?' তান বলেন, কেমন আর থাকব £ গুরু 
কুপণ হলে যেমনটি হয়, ও-রকম ॥ প্রভু হাসেন। স্তশ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক 
পিতার ন্যায় যত্র করে আর মাতার ন্যায় ধৈর্য ধরে তানি ছান্র পড়াতেন। মুল্সেফ 
িশোরীবাবূর ছেলেরা বলত, 'আমরা এমন ভাল ও দরদণ মাস্টার মহাশয়ের কাছে 
আর কখন পাঁড় নি। 

৮ অগ্রহায়ণ (১৩০৫), সমদদ্রস্নান হতে ফিরে সতঈশের জ্বর হয়। ৯ 
অগ্রহায়ণ রাত দুটায় গোস্বামীপ্রভু সরলনাথ ও ব্রন্মচারীকে বলেন, "এখনই সতাঁশকে 
বের কর, সে দেহ ছেড়ে আমার কাছে এসেছে । জননী যোগমায়া দেবী সতীশক 
একটি কোট দয়োছলেন । মৃত্যুর পূর্বে গুরুপত্রীর সেই স্নেহের 'নদর্শনাঁট পরে 
তান শুয়ে পড়েন। বুড়াঠাকরুণ স্বপ্নে দেখেন, শবমলা দেবী সতাঁশকে কোলে 
করে নিয়ে যাচ্ছেন ।, যোগজাীবন গোসাঁই বলেন, “মৃত্যুর পূর্বে সতীশ আমার কাছে 
এসে বলে, “দাদা গোসাঁই, ঠাকুর আমাকে আগুন "দিয়ে পাঁড়য়ে শুদ্ধ করেছেন ।৮। 
শবদাহের সময় চিতাধূমের সুগন্ধে চারাঁদক ভরে উচে। প্রভূ বলেন, 'যাদের দেহ 
ভগবান স্পর্শ করেন, তাঁদের শবদাহের সময় এরুপ হয় ।” আশ্বনী বৈরাগণ শবদাহ 
করে এসে স্বপ্নে দেখেন, সতীশ গোসাইর আসনের সম্মুখে প্রভুর দিকে মুখ 
রেখে বসে আছে আর ঠাকুর রাধাকুণ্ডের মৃন্তিকা দিয়ে তাঁর কপালে তিলক কেটে' 
ধদচ্ছেন। আশ্বনীর মুখে স্বগ্নবৃত্তান্ত শুনে, গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'সতঈশ 
দেহ থেকে মনন্ত হয়ে আমার কাছে এসে বলে, “বাধাকুণ্ডের রজঃ 'দয়ে আমাকে 
ণতলক করে 'দন।” তাঁকে পাশের ঘর থেকে ?তলকের ঝোলা আনতে বাঁল। সে তা 
নিয়ে এলে, তাঁকে তিলক করে দিলাম। গোলোকে যেয়ে তাঁকে রাধাগোবিন্দের 
অপ্রাকৃত নিত্যলশলা দর্শন ও সম্ভোগ করতে বাঁল। এই আধকার পেয়ে সে 
গোলোকধামে চলে যায় । 

সতাঁশ সকলেরই অন্তরগ্গ ছল । তা সত্তেও তাঁর অকালমৃত্যুতে শোকের 
ছায়া পড়ল না, অথচ স্বামীজার মৃত্যুতে ক এক বিষাদের স্পর্শ ছল । সতাঁশ 
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল, এ-কথা আশ্রমের কারও কাছে অজানা ছল না। আর 

র মৃত্যু অস্বাভাঁবক বলেই তা এমন বেদনাব্যঞ্জক 'ছল। 


প্রপপুরযোতমধামে গোগ্বামশীপ্রভর দানলশলা 


১৩০৫ সালের পৌষ মাসে, ছোটলাট উডবার্ণ সাহেব পুরী এলে, বহু সম্দ্রান্ত 
ব্যান্ত স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। ছোটলাট সাহেব কথা-প্রসঙ্গে বলেন, 
'অযোধ্যায় যখন তান কালেক্টর 1ছলেন, তখন গাল করে একাট বানর মেরে- 
ছিলেন৷ মৃত্যুকালশন সেই বানরের যল্্রণার কথা ভুলতে তাঁর তন বছর লেগোছিল। 
তানি তখন প্রাতিজ্ঞা করোছলেন, আর কখনও বানর মারবেন না। | 


শ্রীপরুষোত্তমধামে গোস্বামীপ্রভুর দানলনলা $১৯ 

ছোটলাট সাহেব কালেকটরের বাংলায় উঠেোছিলেন। তিনি পরাদন হাতির 
উপর উঠে শ্রীমান্দরের চারাঁদকে ঘুরেন। পশ্চিমদ্বারে একজন গাঁড়য়া ভদ্রলোককে 
গজজ্াসা করেন, কেমন £ বানর মারা উচিত 2, ভদ্দুলোকাঁট বলেন, “কখনও না।' 
ছোটলাট তাঁকে বলেন, 'আপান সাচ্চা বলেছেন । 

প্রীদনই কয়েকজন পান্ডা এসে গোস্বামীপ্রভূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তান 
তাঁদের বলেন, “উডবার্ণ সাহেব সংলোক; তিনি বানর-বধ রদ করেছেন । 
শ্রীশ্রীজগন্মাথদেবের 'মিন্টি-মহাপ্রসাদ ও প্রসাদী মালা তাঁর প্রাপ্য । এীদনই 
কালেক্টরের বাংলায় ওপ্রা তা নিয়ে যান। সাহেব মালা ও মহাপ্রসাদ নিজের 
মাথায় ঠেকিয়ে সমাদরে গ্রহণ করেন। 

গোস্বামী মহাশয় তাঁর শিষ্যদের বলেন, 'উডবার্ণ সাহেব তাঁর পুণ্যবলে 
ভারতে জন্মিবার আঁধিকার পেলেন ।' 'কছাদন পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় 
বঙ্গোপসাগরে জাহাজে আমাশয় রোগে তাঁর জীবনাবসান হয়। 

সমদ্রস্নানের সময় পায়ে চোট লাগায়, প্রভূ বহাঁদন পথে বের হন নি। 
শ্রীত্রীজগন্নাথদেব তাঁকে অনুমতি দলে, ২১ পৌঁষ, ১৩০৫ তিনি বের হন। দক্ষিণ- 
দ্বারে মহাবশীরের মান্দরে গিয়ে পূজা ও ড্ভোগ দেন। মহাবীরের অন্যানা মান্দরেও 
1তাঁন পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করেন। 

বড়ছাতার মহান্ত জগন্নলাথদাস বাবাজজীর পুরীতে কোন এক সময় খুব 
প্রাতষ্ঠা-প্রাতিপাত্ত ছিল । রাজ-কর্মচারীরা চাঁর আস্তানা সরগরম রাখতেন । কিন্তু 
গোস্বামীপ্রভূর শ্রীক্ষেত্রে আগমনের সঙ্গে; সঙ্গে বাবাজীর আসরে ভাটা পড়ে। 
সন্ধ্যা না হতে এক বিচিত্র আকর্ষণে প্রভুর আশ্রমে ভিড় জমে । আগন্তুকদের 
অনেকেই জগন্নাথদাস বাবাজণর ভন্ত ছিলেম ৷ বাবাজী ও'দের কাছে লোক পাঠান। 
ণিন্তু তাঁরা আর ও-পথ মাড়ান না। বাবাজীর সব রাগ শগয়ে পড়ে গোস্বামনি 
মহাশয়ের উপর তিনি ছল-চাতুরশ করে, প্রভূর নিকট হতে টাকা বের করতে চান। 
তাঁর ছলনাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। একাঁদন বাবাজী গোসাঁইর কাছে আট হাজার 
টাকা দাবী করেন, মান্দির বানাবেন_এই আিপ্রায়ে। প্রভূ তাঁকে 'বনীতভাবে 
বলেন, “আম 1ভখারী মানুষ, টাকা দেব কোথা থেকে 2" জগনাথদাস বাবাজশ 
ণফাকর খুজেন, দক করে গোস্বামী মহাশয়কে শায়েস্তা করা যায় 

কুলশনগ্রামের রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর আদেশে রথযান্রার সমন পট্রডুরী 
যোগাবার আঁধকার পেয়োছিলেন । এ সময় থেকে রামানন্দ বসুর বংশধরেরা শত শত 
বছর ধরে, পুরুষানুরুমে তা ব্যীগয়ে আসছেন। কিন্তু কয়েক বছর তা বন্ধ খানে 
পুরীর রাজকোষ থেকে মঞ্জুর হয় পট্রডুরীর ব্যয়ভার; কুলীনগ্রামের বস*ক্া 
অপারগ হলেও তাঁরাই যোগাবেন এই পটুডুরী । মহাপ্রভু-প্রদত্ত আঁধকার তাঁদেরই 
থাকবে বংশপরম্পরায়। হরিদাস বসুর সাধনলাভের পর গোস্বামণপ্রভু তাঁকে 
পটড়ুরী যোগাবার নির্দেশ দয়োছলেন। ১৩০৩ সাল থেকে হরিদাসবাব; নিজে 
খর করে, তা সংগ্রহ করে দিতে থাকেন। 'কন্তু 1সঞ্গারী পাণ্ডা ভূবনমোহন মির 
হরিদাসবাব্‌ থেকে বিনামূল্যে পট্ুডুরী সংগ্রহ করে: রাজকোষ থেক মঞ্জুরী করা 
অর্থ নিয়ে তা আত্মসাৎ করতেন । কথা-প্রসঞ্গে ভূবন মিশ্রের এই প্রবণ্চনার কথা প্রভুর 
[নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। অনুসন্ধান করিয়ে গোস্বামশপ্রভূ জানতে পারেন 
সংবাদাটি যথার্থ । শ্যামাকান্ত- চট্টোপাধ্যায় হারদাসবাবদকে আদ্যন্ত সব জ্ঞাপন 
করেন। হরিদাসবাবু তখন রাজার ম্যানেজার প্রাইস সহেবকে সব খুলে লিখেন । 


২০ সদগুরু শ্রশশ্রবীবজয়কৃষঃ 


মিঃ প্রাইস ভুবন পান্ডা থেকে দু বছরের পটুড়ুরীর মূল্য আদায় করে, তাঁর 'বরুদ্ধে 
ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। গোস্বামীপ্রভুর ঈনর্দেশে হ'রিদাসবাবু ভুবন- 
পরের অব্যাহত লাতের বাথ করেন মিশরের যত কোষ য়ে পড় রর 
পর। 

নাবালক পাণ্ডা হরেকৃষ্ণ খটিয়ার অর্থ ও যজমান আত্মসাৎ করার ফাঁকির 
করোছিলেন তাঁর 'পতৃব্য গঙ্গাধর খশুটয়া। শকল্তু গোসাঁইজন গঙ্গাধরের চক্রান্ত 
বানচাল করে 'দিয়োছিলেন। 'তাঁন গঞ্গাধরকে বলোছিলেন, “তুমি রা 
কাছে আর এস না। তোমাকে দেখলে আমার বুক শুকিয়ে যায়। এ থেকে 
গঙ্গাধর সুযোগ খগুজেন। জগন্নাথদাস বাবাজ+, ভূবন মিশ্র আর গঙ্গাধর খশুটিয়া 
_ এই তনজন মিলান হাত। 

পৌষ মাসে (১৩০৫) মাদ্রাজে কংগ্রেস আধবেশনে যোগ দয়ে দেশে 'ফরার 
পথে, অশ্বিনকুমার দত্ত মহাশয় খুরদা জংশনে গাঁড় বদল করে, পুরী যান গুরু- 
দর্শনে । গোসাঁই তাঁকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে পাঠান । শ্ত্রীমান্দিরে তিনি এক 
অদৃশ্য শক্তির প্রভাব উপলাব্ধ করে, আনন্দে উৎফললপ হয়ে, সঙ্গ সতীর্থকে 
বারশালের প্রচলিত ভাষায় বলেন, দ্যাখ রে একটা কথা নি কইথে পারিস? 
প্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যে চেয়ারার চটক; এই দেইখ্যা যে কি ভান্ত হয়, হেয়া তুইও 
বোঝস, আমিও বুঝি । কিন্তু মন্দিরের মধ্যে ফ্যাইল্লা, আমারে যে তিন-চাইরটা 
ঘেডঘুল্লা মাল্লো, হেইডা কি, তুইনি কইতে পারিস ? 

অ্বনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, পক হয়েছে? আঁশ্বনবাবু 

তখন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, শরীপ্রীজগন্নাথদেবের চলাতি ছবি যেমন, বগ্রহও দেশি 
একই ধরনের । তাই ভাঁব, দেখার মত আর ক আছে? এই ভেবে মান্দর থেকে 
বেরিয়ে আসতে চাই । দু-চার পা চলে মনে হয়, এসোঁছি যখন, একটু ভাল করেই 
দেখে নিই না কেন? পর মুহূতেই মনে হয়, সেই তো চেহারা, আর কত 
দেখব 2 ফিরে দু-চার পা এগুতেই মনে হয়, আবার জানি কবে আসা হয়, আর 
একট দেখি না কেন? এইভাবে ভূতে পাওয়ার মত আমাকে তিন-চার বার ঘাড়ে 
ধাক্কা মেরে ছেড়ে দেন। এর কারণ ক, বলতে পারিস 2, আশ্রমে ফিরে অন্তরত্গদের 
কাছে অশ্বিবনীবাবু তাঁর উপলাব্ধর কথা বলেন। 

এই সময় একাদন বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের একখান টোৌলগ্রাম আসে 
গোস্বামী মহাশয়ের কাছে । নাগপুর স্টেশন থেকে 'বাঁপনবাবু টেলিগ্রাম করেছেন, 
1তাঁন ইংলন্ড যাত্রা করেছেন; বোম্বে য়ে জাহাজে উঠবেন । জাহাজের নামাঁটও 
উল্লেখ করেন। প্রভূ যেন তাঁকে আশীর্বাদ করেন। গোসাঁই যোগজনবনকে বলেন, 
এখনই জাহাজের কেয়ারে বোম্বেতে জরুরী টোৌলগ্রাম করে দাও--“ভগবান আপনার 
সহায় হউন” এই বলে ।” ববাঁপনবাব্‌ জবাবের প্রত্যাশা করেন নি, কিন্তু জাহাজের 
ক্যাঁবনে প্রবেশ করেই গুরুর আশিসবাণী পেয়ে তাঁর মন উৎসাহে ও আনন্দে 
ভরে উঠে। পুরীতে টোলগ্রাম পেশছার পর গুরভ্রাতারা বলাবাঁল করেন, ণবদেশে 
ডীচ্ছস্ট 'বচার করে তো চলাফেরা সম্ভব নয়, সাধনের শবাধশনষেধগুঁল 'তাঁন কি 
করে মানবেন 2" তাঁদের কথাবার্তা প্রভুর কানে যেতেই তান বলেন, 'শবাপিনবাঝূর 
এ-সবের প্রয়োজন নাই ।, 

একাদন সমদ্দ্রদ্নানে যাবার পথে প্রভুর চোখে পড়ে, একজন ব্রাহ্মণ সোয়ার 
[শ্রীশ্রীজগন্মাথদেবের সপকার) পিয়াজ শাক নিয়ে যাচ্ছেন । গোসাই বলেন, "দেখ, 


শ্রীপদরূষোত্তমধামে গোস্বামীপ্রভুর দানলণলা ৫২১ 


দেখ, ব্রাহ্মণ কিরুপ ভ্রষ্ট হয়েছে! প'য়াজ গোমাংসতুল্য।' গোস্বামীপ্রভু একাঁদন 
জগমোহনে ভাবাবেশে ভগবানের রৃপমাধূরী বর্ণনা করতে করতে বলেন, শব*ব- 
রহ্মাপ্ড জবড়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিরাজ করছেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিতে 
দ্যলোক-ভূলোক উদ্ভাসত। গ্রহচন্দ্র, নক্ষত্রম্ডল, এ জ্যোতির কাছে নিম্প্রভ। 
দেব, দানব, ষক্ষ, কিন্নর, পর্বত, সাগর, নদ-নদী. স্থাবর-জঙ্গম সবই শ্রীন্রীজগল্নাথ- 
দেবের অঙ্গীভূত; লক্ষ শালগ্রাম শিলার উপর অবাস্থত শ্রীশ্রীজগল্নাথদেবের 
সিংহাসন, তৌন্রশ কোট দেবতা মস্তকে ধারণ করে আছেন। ব্রহ্মা, বিফণু, মহেশ্বর 
করজোড়ে তাঁর স্তবস্তুতি করেন। মণিকোঠায় একট পরমাণও জড়ীয় নয়, সবই 
চৈতন্যময়। ওখানে যেতে নাই। 

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জীবকে চুম্বকের ন্যায় অকর্ষণ করছেন। নির্মল আত্মা এই 
গ্রহের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। লোহা যাঁদ খাঁটি না হয়, তাহলে এর উপর 
চুম্বকের আকর্ষণ তেমন বুঝা যায় না। এরূপ পাপ-মলিনতায় আচ্ছন্ন জীীবাত্মা, 
পরমাত্মার আকর্ষণ টের পান না। পণ্যাত্মা ব্যান্তরা সহজেই তাঁর কৃপা উপলাব্ধ 
করেন । শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আকা তির কথা বলতে "গয়ে প্রভূ বলেন, '্রীপ্রীজগন্নাথ- 
দেব ও*কার বিগ্রহ । মাথা প্রণবের বিন্দু । হাত দুখান। বন্দর নীচের অর্ধচন্দ্ 
রেখা । উদরের উপর “ও*” আঙ্কিত। কালক্রমে প্রণবমৃর্ত এই 'বিগ্রহে রূপান্তরিত 
হয়েছেন। ইনিই আদ নামরক্ম।” প্রীশ্রীজগনাথদেবের মন্দিরে অশ্লীল মৃর্তি- 
প্রসঙ্গে প্রভু বলেন, 'শাস্তকারগণ কিছুই 'বাদ দেন নাই । জাবপ্রকৃতির নিম্নস্তরে 
যে কুৎ্থীসং ভাব আছে, ও-সবই দেখান হয়েছে । আবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় 
এ স্তর আতন্রম করে, জীব কেমন সন্দষ্ধ হয়, রৃুপকভাবে, তাই আঁকা হয়েছে। 
এর কিছু উপরে নানা দেবদেবীর মৃর্ত। তার উপর বিভিন্ন অবতার ও লীলা- 
ব্যঙ্জক মুর্ত। সর্বোপাঁর রয়েছেন শ্রীশ্রীজশ্ব্লাথদেব ।' 

১ ফাল্গুন, ১৩০৫ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পদ্মবেশ ছিল । ব্যয়ভার নিয়েছিলেন 
গোস্বামীপ্রভূ। সকাল সাড়ে সাতটায় প্রভু শ্রীমন্দিরের দিকে চলেন, সঙ্গে বিধু 
ঘোষ, সত্যেন ঘোষ, বেণীমাধব ব্রজবাসী, সরলনাথ, জগত্বাবু, কিশোরীবাবু ও 
যোগজশীবন গোসাঁই। ও*দের পেছনে ছিলেন- মুক্তকেশণী দেবী, শান্তিসুধা দেবা, 
আর কয়েকজন স্ত্রশ-ভন্ত। পথে বড়ছাতার মহান্তের সঙ্গে দেখা । প্রভু ভাবে 
বিভোর । শ্রীমন্দির লোকে শিজিজ করে; ভন্তেরা তাঁকে আগলে থাকেন। চল্দন- 
কাঠের বাইরে দাঁড়য়ে গোস্বামী মহাশয় বিগ্রহ দর্শন করেন। পাণ্ডারা তাঁকে 
মণিকোঠায় নিয়ে যেতে চান । তিনি বলেন, 'না, মণিকোঠায় যাব না।' ও*রা কান দেন 
না। মিটটিটে আলোর ভিতর 'দয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে যান তাঁরা বেদীর সম্মুখে 
প্রভুর ঢুলুডুলু ছলছল আঁখ। তান আবেগে করেন জয়ধৰনি। "জয় জগদ্বম্ধু, 
জয় সঙকর্ষণ, জয় সুভদ্রামাই, জয় চক্রসুদর্শন, জয় পাঁতিতপাবন, জয় সেবকব্ন্দ, 
তাঁদের চরণে কোটি কোটি প্রণাঁতি।' একজন ছড়িদারকে আলিঙ্গন করে গোসাঁই 
বলেন, "সোনার ছাড় হাতে নিয়ে তোমাকে পাহারা দিতে দেখোছ।' দুলতে দুলতে 
উত্তর দিকের দরজা দিয়ে বের হয়ে প্রভূ ম্ান্তমন্ডপে নামেন। পান্ডা, পণ্ডিত, 
প্রাতহারণ, ছাঁড়দার, তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ান। তীর্থের কাক- ঝোপ 
বুঝে, কোপ মারা ও"দের কাজ। কাপড়ের 'গি'ঠ খুলে সরলনাথ প্রভুর হাত ভরে 
দেন- আন, দু-আনি, সাক, আধুলি। ফৎকারে তা উবে যায়! মুখ চন করে 
হাল ছেড়ে দেয়, আর সব প্রার্থীরা । গোস্বামীপ্রভু ওদের জিজ্ঞসা করেন, 


২২ সদশুর শ্রঁশ্রনীবজয়কৃষ 


“আপনাদের কার কি চাই ? ও*রা মনে করেন কথার কথা; সাকা, আধুলটা গোটা 
তঞ্কাটা €টাকাটা)-এঁ অবাধ ওদের দৌড়। কয়েকজন চান- পাঁচ, দশ, পণচিশ 
ততকা। প্রভু তাঁদের কথা দেন--তা-ই পাবেন, আপনারা যে যা চেয়েছেন ।॥ গোসাঁই 
নে পাঁচশ টাকা 'নয়ে এস ।” “আচ্ছা, ঠাকুর, বলে খানিক দূর এগোতে 
না এগোতে ফের তাঁর ডাক পড়ে। তাঁকে তিনি বলে দেন, শসাঁক, আধ, টকা, 
নোট কোনটি কয়টা করে আনতে হবে। 

ছিপছিপে দোহারা চেহারা; শনৃশন করে সরলনাথ ছুটেন। গুরু তাঁকে 
একাদন বলোছলেন, “একটা কাজে দশটা ভূল কর, তুম নিয়েছ পোস্টাঁফিসে 
চাকর! কোন্‌ দন যে ফ্যাসাদে পড়! তখন থেকে কাজ ছেড়ে গুরসেবায় লেগে 
যান। সাধন-ভজনের ধার ধারেন না, তানি বলতেন, "ঠাকুর যখন নাম করান, তখন 
আপনা হতে হয়।' 

সরলনাথ নেবে যান 'সপড় 'দয়ে যোঁদকে পাঁতিতপাবন। তল্ময় হয়ে ভাবেন, 
“তৈমন যাঁদ কঠিন হত তাহলে বিচক্ষণ সতীর্থদের উপর এ ভার পড়ত । যেখানেই 
চাই না কেন, টাকাটা পাবই।” বিশ্বাসের যাদুকাঠিতে দশেহারা হয়ে 'তনি 
নাবেন। 

পাগড়ীমাথায়, থলে হাতে এক বৃদ্ধ সশড় বেয়ে উঠতে উঠতে চেপে ধরেন 
সরলনাথের হাত- মরবারও তখন তাঁর ফরসৎ নেই; ব্যস্ত হয়ে সরলনাথ তাঁকে 
বলেন, টেকে আমার কাণা কাঁড়ট নেই; আমার গুরু রয়েছেন মান্তমণ্ডপে, 
ওখানে যাও ।' বুড়া হেসে বলেন, "আমি তোমায় টাকা দেব ।' চমক-লাগান ভঙ্গীতে 
সরলনাথ জিজ্ঞাসা করেন তাঁকে, পাঁচশ টাকা পারবে 'দতে 2, অচেনা, অজানা 

তুলে ধরেন তাঁর হাতের থলে । 'তাঁন সরলনাথকে বলেন, পাঁচশ-ই এতে 
আছে । বলে কি? থলোট আপন মুঠিতে 'নয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান সরলনাথ 
[বিচিত্র এই লোকটির পানে। মুখ ফুটে বলেন, 'ভাঁঙ্গয়ে নিয়ে আসি; টাকা, 
আধুলি, [সাক নিরদেশিমত আনতে হবে । বৃদ্ধ বলেন, মল করাই আছে, তোমার 
যেমনটি চাই ।” সরলনাথ আত্মহারা হয়ে গুরুর কাছে ছুটেন। কে তাঁকে টাকা দেন 
আর কেন-ই বা দেন, এ-সব প্রশ্নই জাগে না তাঁর মনে । কৃতজ্ঞতা জানাবারও 
অবকাশ হয় না। ক করে টাকা যোগাড় হল, প্রভুও একটিবার 'জজ্ভাসা করেন না। 
সরলনাথ ফের ছুটেন এ আজব লোকটির খোঁজে: জিজ্ঞাসা করেন তিনি, একে- 
ওকে । কেউ জানে না তাঁর পাঁরচয়। তারা বলে, 'সার-সার লোক চলেছে! কে কার 
খোঁজ রাখে ৮ যে যা চেয়োছিলেন, তা 'দয়ে প্রভূ আশ্রমে ফিরে আসেন । শিষ্যেরা 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 5585577৮521 
প্রভূ বলেন, হ্যাঁ আজ যাঁদ ওপরা পাঁচ লক্ষ টাকা চাইতেন, তা-ই দিয়ে আসতাম । 
যা চাইলেন, তা-ই 'দিয়ে এলাম । কি আর আ'ম কার! 

. ভন্তেরা বলেন, পক রকম ?' প্রভু বলেন, “দোঁখ, শ্রীশ্রীজগন্নাথজী গোবন্দজী 
হয়ে রাখালিয়াদের সঙ্গে গোঠে গোতে যান, আবার রাজরাজেম্বর হয়ে যে যা চাল, 
দুহাতে তা 'বলান। আমাকে বলেন, “যে যা চায়, তাই দাও ।” আম তখন তাঁর 
হুকুম তামিল করলাম ।' দানের কথা চারাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়ে। এরীদন থেকেই হয় 
দানযজ্ঞ শুরু। 

& ফাজ্গুন, ১৩০৫- মাঘী শক্লা-সস্তমশী, অদ্বৈতপ্রভুর আঁবিভভাব 'তাঁথ। 


১. শ্রীযুক্ত মহেল্দ্রনাথ িন্র প্রমুখাৎ শ্রুত। সরলনাথবাবূর মুখে তান শুনেছেন। 


শ্রীপুরুষোত্তমধামে গোস্বামীপ্রভূর দানলপলা ৫২৩ 


উষা-কীর্তন শেষ হতে না হতে, জগন্নাথবল্লভ মতের বাবাজীরা এসে যোগ দেন। 
গোস্বামী মহাশয়ের নির্দেশে বিধুবাবু “পদ-কম্পতরু' থেকে অদ্বৈতপ্রভুর 
আঁবর্ভাবের দুট পদ গেয়ে অন্য গান ধরেন। একজন গোরকধারী বাবাজী খোল 
বাজান; ভাবে 'বভোর হয়ে গোস্বামনপ্রভূ কিছু সময় নৃত্য করে আসনে বসেন। 
প্রবল একটি ভাবের ঘ্রোত বয়। কীর্তন খুব জমে উঠে। এ সময় রা্্রাক্ষ- 
বিভূষত একজন সবদর্শন ব্রহ্ষচারী ভমরু বাজাতে বাজাতে ওখানে এসে কীর্তনের 
তালে তালে মধুর ভগ্গশীতে নৃত্য করেন; খানিক বাদে তিনি প্রভুর কাছে এসে 
সান্টাঙ্গ 'দয়ে, বারবার তাঁর পদধূঁল নেন। কখন বা গোসাঁইর পা টিপে দেন; কখন 
বা তাঁর কোমর জাঁড়য়ে ধরে আদর করেন, আবার কখন বা ীনজের বাঁ চোখে 
সন্তর্পণে প্রভুর পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করেন। মনে হয়, উভয়ের মধ্যে বহকালের 
অল্তরগ্গ স্নেহ-প্রশীতির সম্পর্ক। আগন্তুক ব্রন্মচারীর গোসাইর সঙ্গে এরুপ 
ব্যবহার ভন্তাঁদগের হূদয় স্পর্শ করে। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে ব্রহ্মচারীর পদধ-ল 
নেন। দরজা 'দয়ে বের হতেই তাঁকে আর দেখা যায় না; অথচ অনেকেরই দাম্ট 
তাঁর উপর নিবদ্ধ ?ছিল। তাঁরা গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন. ইনি কে? ও'কে তো আর 
কখন দোঁখ 'ন।' প্রভু বলেন, “ইন ভুবনেশ্বরের মহাদেব, এ বেশে এসোছলেন।" 

চা-পান ও প্রাতঃরাশের পর গোস্বামী /মহাশয় শ্রীমীন্দিরের দিকে যান। পুব' 
হতেই জানাজান হয়োছিল, এীদন কাপড়: বাল হবে। আশ্রম থেকে পৃবদ্বার 
পযন্ত প্রাথণদের 1ভড়। মঙ্গুর মঠের পাঙ্জে একাট কাপড়ের দোকানের বারান্দায় 
গোসাঁইকে ঘিরে বসেন পাল্সা, মহেন্দ্রবাবু ও বিধবা; । সরলনাথ দোকানের ভিতর 
কাপড় বাছেন। জগদ্বন্ধুবাব্‌ ও অশ্বিনী বৈরাগীর উপর বালির ভার। সারদাকান্ত 
আর দোকানের দুজন কর্মচারী ওদের কাছে কাপড় পেশীছয়ে দেন। যোগজাবন 
গোসাঁই, নবকুমার বিশ্বাস, অমৃতলাল সেন আর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী নজর রাখেন 
যাতে কাপড় বেহাত না হয়। সাতজন পহীলশ ও বারজন ছাঁড়দারের উপর শং্খলা 
বঙ্জায় রাখার দায়িত্ব ছিল ; উচ্ছৃঙ্খল প্রার্থীরা দোকানই ব্যাঝ লুঠ করে, এমন ভাব। 
প্ালশ, ছাঁড়দার এরাও ধূতি পায়। ধৃতি বিলির পর জগন্নাথবল্পভ মঠের 
বাবাজণদের জন্য মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে সাশিষ্য প্রভু আশ্রমে ফিরেন। 

সন্ধ্যার পর কণর্তনে আবার ভাবের স্রোত বয় । একজন সন্ন্যাসী এসে গোস্বামী - 
প্রভু ও শ্রীধরের হাত ধরে নাচেন। কীর্তনের পর ভন্তেরা তাঁর সঙ্গে আনাস 
করেন। তাঁকে প্রসাদ পেতে বলেন। তান তাঁদের বলেন, “আমি লোকনাথে থাঁক। 
ওখানে গেলে আমার সঙ্গে দেখা হবে । আম কবল দুধ খাই" সন্ন্যাসী চলে গেলে 
প্রভু বলেন, 'তাঁর বলা সত্বেও তোমরা তাঁকে চিনতে পার নাই। তান স্বয়ং 
লোকনাথ 1” 

একখানা রেকাবশতে মহাপ্রসাদী নাড়ু; ও খাজা নিয়ে প্রভুকে দিতে যান 
্মচারী। খাজাখানা ছুটে গিয়ে তিন-চার হাত দুরে পড়ে। ব্দ্ধচারী হতভম্ব । 
গোস্বামণ মহাশয় বলেন, “সতীশ খাজাখানা তুলে নয়োছল। মহাপ্রসাদের জনয 
কত ব্দ্ধা বিফ: শিব লালারিত। আগামী দিন সমুদ্রে এ খাজাখানা সতীশের 
নাম-গোত্র' বলে +দয়ে দিও | স্বামীজীীর নাম করেও একখানা দিও । 


১. ন্আচার্ষ-প্রসঙ্গ', ২য় সং, পু ৩০২-৩০৩। 
২. বআচার্য-প্রসঙ্গ” ২য় সংখ পু ৩০৪। 


$২৪ সদগুর শ্রীশ্রপীবজয়কৃষ 


এঁদন অদ্বৈতপ্রভুর আবিভাব তাথতে ছ-শ টাকার কাপড় বিলি হয়োছিল-_ 
ব্রাহ্মণ, ককায়স্থ আর কাল্যালদের মধ্যে। লাখ টাকার উপর বার হর, তিন মাসে। 
প্রভুর নামে টেলিগ্রাম মানি-অর্ভারই এসোছিল পণ্ঠটাশ হাজার টাকার উপর । কি 
করে যে এই দানলশলা সম্ভব হল, তা বষয়বুদ্ধির অগোচর । গোস্বামী মহাশয়ের 
পুঁজির মধ্যে কৌপনন, বাহর্বাস ও উত্তরীয়। অর্থের ভাণ্ডার শূন্য; অথচ দন 
নেই, রাত নেই, চলে এই দানসন্র। না আছে বাচ-বিচার, প্াত্াপান্র-ভেদাভেদ। 
সাধু, অসাধু, ত্যাগী, বিষয়ী, দীন-দুঃখনী, চোর, বাটপাড়, যে ষা অভাব জানায়, 
তাই দূর করেন। কেউ বলে, "বর মেরামত করতে পারি না, পণ্টাশাটি টাকা মলে তো 
হাত দিতে পাঁরি॥ কেউ বলে, 'ছেলেটার উপনয়নের কাজ আটকে আছে, কুঁড়াটি 
টাকার অভাব ।” কেউ বলে, “সব ঠিকঠাক, শ-খানেক টাকা জুটলে সোমন্ত মেয়েটার 
শাখা-সি“দরের বাহত হয়।, আরও কত রকম সব আরাঁজ! প্রভু অন্তরগ্গদের 
বলেন, “দেখত ওদের দিতে পার কনা যে যা চায়। 

আশ্রম-গৃহের বাইরে যেতেই গোস্বামশ মহাশয়কে ঘিরে ফেলে তিন-চার 
শত প্রার্থাঁ-পথ চলা হয় দায়। অনুগামীদের ঘটে ধৈর্য্যাতি। রোজ-রোজ কত 
আর এসব সহ্য হয়! তাঁরা গায়ের জোরে পথ করেন। প্রভু তাঁদের বলেন, “আহা! 
অমন কর না। এদের গায়ে যেন আঁচড়াঁট না লাগে । তারপর 1তাঁন বলেন, শ্ত্রীরামের 
অশবমেধে হনূমান ছিলেন ভাণ্ডারী । 1তান প্রাণভরে দান করেন, কিন্তু খামখা 
মুখ ভেঙচি দেন; প্রার্থ'রা ভয়ে ভয়ে বিদায় নেয়। সর্বদর্শ ভগবান তাঁকে 

য় পাঠান নীলপদ্ম আহরণে । হনৃমান দেখেন ওখানে এক সর্বাঙ্গসহন্দর 
পুরুষ, িন্তু শুয়োরের মত মৃখাঁট তাঁর কদাকার। পবনতনয় এই বৈষম্যের কারণ 

জজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন-- 

নানা দানং ময়া দত্তম্‌, রত্রানি বাবধানিচ। 
ন দত্তং মধুরং বাক্যম, তেনাহং শৃকরমুখই এ 

ধন-রত্র কত কি যে দান করোছ, কিন্ত 'মাঁন্ট কথা বাঁল 'ন; এর ফলে আমার মুখ 
শুকরের মত। 

অবসন্ন দেহে গোসাঁই ?দনালন্তে একাঁদন আশ্রমে ফিরছেন । পথ আগলে দাঁড়ায় 
এক ব্রাহ্মণ বালক । সে বলে, "বাবা, ধূতি একখানা পাব 2?” প্রভূ বলেন, “আমাদের 
সঙ্গে এস।' যোগজনীবন গোসাঁই তাঁকে বলেন, “আগামী দন ভোরে এসে নিয়ে 
যেও ।” আশ্রমের সম্মুখে এসেই গোস্বামী মহাশয় বালকটর খোঁজ করেন । তাঁকে 
ধৃঁতি না দয়ে তান আসনে যাবেন না। সব কাকাত-মিনাত হয় অর্থহীশীন। চার- 
পাঁচজন তখনই ছুটে ছেলোঁটির খোঁজে । সে এলে, প্রভূ তাঁর চরণসেবা করেন; 
তারপর তাঁকে ধূতি ও টাকা দিয়ে তিনি আশ্রমে প্রবেশ করেন । আসনে বসে তান 
শিষ্দের বলেন, 'যোগজাীবন ছেলোটকে ফিরিয়ে দিলে ্রীশ্রীজগল্াথদেব রুষ্ট 
হতেন: এখন তিনি প্রসন্ন হয়েছেন । 

এই কজ্পতরু-অনম্ঠান চলে 'দনের পর দন । আশ্রম ও 'সংহদ্বারে জুটে কত 
বস্নহীনের পারিধেয় । ইমার মঠে হাজার হাজার ব্রাহ্মণের মিলে ওড়না আর কাপড়। 
দানের পূর্বে টিকেট বাল হয়। 'টিকেটে “&* লেখা থাকত । জাল টিকেট 
দেখিয়ে কেউ কেউ ফাঁকি দেয়। পাঁচ-শ টিকেটধারী বাক থাকতেই চাদর হয় 
ানঃশেষ । দোকান বলেন, “এ দরের ওড়না আর বাজারে নেই; দামশ চাদর দিতে 
পারি।, প্রভু বলেন, 'তা-ই দাও ॥ ওই চাদর দেখে জগতবাবু বলেন, “এ যে সৌখনন 


শ্রীপরুষোত্তমধামে গোস্বামশপ্রভূর দানলপলা ৫২৫ 


উত্তরীয় 1” িশোরীবাবু বলেন, এত ভাল চাদর এখানে পাওয়া যায় বলে আমার 
ধারণা ছিল না , 

বড় আখড়ায় পাঁচ হাজার সাধন্র পঙ্গত পড়ে। চার-শ আটকা কাঁণকা আর 
বাইহাশ্ডি, দশ হাজার মালপোয়া, চল্লিশ মণ দই, দশ মণ কন্দ, হাড় হাড় ডাল, 
বেসর, মোহর, রাশি রাশি কাপড়ের গাঁট, আর ঘাঁটর বস্তা এসে জমা হয় ভান্ডার- 
ঘরে। উৎকলণ ভাষায় বড় হাঁড়কে বলে আটকা, মিঠা পোলাওকে বলে কণিকা, 
বাইহাশ্ডি মহাপ্রসাদের ভাঁড়, বেসর সুন্তো আর মোহর হল ঝাল-ডালনা। ছাদে 
বসেন আলাদা 'ঠীতনশ আচারী সাধু; মশাল জলে ষোলাট-তেল পুড়ে গতিন 
ন। মাটির মুছিতে তেল-সলতের প্রদীপ জহলে শত শত । দীপমালায় সাধুদের 
পংক্তভোজন দেখে মনে আসে, কুম্ভমেলার চত্বরের কথা । মহাপ্রসাদ পাঁরবেশন 
শুরু হয়; জগতবাব দেন একটি করে ঘাঁট আর 'িশোরাীবাবু একখানা করে 
ধাঁত। সাধূদের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু জগন্নাথদাশ বাবাজী বলেন, "ঘ-টা 
ভাল না। সায় দেন না কেউ। রাধাকান্ত মঠের সেবায়েতের এই বেহায়াপনা সহ্য 
হয় না। 1তাঁন বলেন উঠেন, 'মাতব্বার, ব র! বাবাজী গোল বাধাবার ফাঁকর 
খদজছিলেন। তিনি হয়ে উঠেন মারমুখ। গোসাঁই হাতে-পায়ে ধরে তাঁকে শান্ত 
করেন। মৃহৃর্মহু 'হারিবোল, জয় জগদ্বন্ধু, জয়াবাবা কি জয়, মহাপ্রসাদ কি 
জয়, এই সব স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ীনর মধ্যে লাধুরা আকণ্ঠ ভোজন করে উঠেন। 
সূপকার বলেন, “এমন সাধূসেবার কথা জীবনে আর কখন শহাঁন নি।' উদ্বৃত্ত 
প্রসাদ. কাপড়, লোটা, বিতরণের ভার মহান্তরকে দিয়ে রাত আড়াইটায় গোস্বাম+প্রভু 
আশ্রমে ফিরে আসেন। | 

পঙ্গত পড়ার পূর্বে এক আটকা কাঁণিকা, এক মুটে সারয়ে ফেলে। প্রভুর 
কাছে এই খবর গেলে 'তাঁন তাকে ডেকে পাঠান। ওর তখন 'ছেড়ে দে মা' কেদে 
বাঁচ' অবস্থা । ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করে, িন-ীমন স্বরে সে বলে, 'বহনত লোক 
ঘরে আছন্তি। মুই একুটিয়া খাইপাঁরবি নাহ; অপরাধ ক্ষেমা কারবে।' তার 
কথা শুনে গোসহি বলেন, শঠক-ই তো, আরও চার আটকা "নিয়ে যাও; ঘরে গয়ে 
সকলে 'মলে আনন্দ করে খাও । উৎসব লেগেই থাকে । কত অনাথা, লক্ষী ছাড়া, 
বূভুক্ষ; কাঙ্গাল তৃপ্ত হয় প্রসাদ পেয়ে-তার উপর তারা পান্ন পারধেয়! পান্ডারা 
আর আখড়ার মহান্তরা প্রসাদ তো পান-ই, তার উপর পান গরদ ও গ্রহের 
পটবাস। মন্দিরের সেবক, পুলিশ, পেয়াদা, চাপরাশি, মেথর, ডোম, কুঁল-মজবর 
কেউ বাদ পড়ে না-_তীর্ঘথযান্রীরাও না। প্রার্থীরা কেউ কেউ বারবার হাত পাতে। 
ধরা পড়লে প্রভু ওদের আরও বোঁশ করে দেন। একাঁদন শ্রীান্দর থেকে ফিরার 
পথে গোস্বামী মহাশয় কাগ্গালণীদের টাকা "দাঁচ্ছলেন। "মু পাই শন বলে একটি 
লোক কয়েক বার পেয়েও হাত বাড়ায়; তার কারসাজি দেখে একজন গ*রকে বলেশ, 
“সে 'তনবারে ছয়টি টাকা পেয়েছে; আবার দেখুন হাত পাতে ।' তার হাতে আরও 
পাঁচাট টাকা দদয়ে প্রভু বলেন, 'আঁম জান: তবে দান করছেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, 
তুম কেন কথা কও ? আশ্রমে দরে এসে এ প্রসঙ্গে আবার বলেন, গঞ্গা স্রোত বয়ে 
চলে, আমরা তাতে হাত ধুয়ে পবিত্র হচ্ছি মানর। শ্রীমন্দিরে একাঁদন দেবদাসীরা 
গোস্বামীপ্রভুকে প্রণাম করে বলেন, 'কত লোককেই তো দিলেন, আমরাই শহধ বাদ 
পড়লাম! প্রভু ও"দের বলেন, “আমি আর তোমাদের [দিব £ তোমরা শ্রশ্রীজগমাথ- 
দেবের সোবকা; তোমাদের আবার অভাব ি?' গোসাঁই তখনই তাঁদের প্রত্যেকের 


২৬ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃফ 


জন্য গরদ আর একখানা করে গতগোবিন্দ আনিয়ে 'দয়ে বলেন, “আম ভিখারী, 
সকলের দাসানুদাস।, 

লোকের মুখে জটীয়াবাবার জয়ধ্বনি লেগে থাকে । তারা বলাবাঁল করে, “অমন 
দরদ দিয়ে আর কেউ কখনও দান করেছে? ঢের ঢের রাজা-মহারাজা দেখেছি, 
দান করেছেন না হাতি! নাম সটকানোর 'ফিকির-ফান্দি! কেউ খেল ক না-খেল, 
কারও উপকার হল ক হল-না, সোঁদকে কোন লক্ষ্য নেই । আর জটশয়াবাবার 'দকে 
একবার তাকিয়ে দেখ, লোকের মুখে ি করে হাদি ফুটে, কি করে ওদের দুঃখ- 
কম্ট ঘোচে, সোঁদকেই'ও“র দষ্ট। শনন্দা-প্রশংসার তাঁন ধারও ধারেন না।, 

এই অপূর্ব দানের মাধ্যমে গোস্বামণপ্রভু শিখান, কাঁলকালে দানের চেয়ে বড় 
ধর্ম নেই । দানমেকম কলো”। যারা পথে বাট্টা গনয়ে টাকার ভাঙ্গাঁন দেয়, পশ্াজ- 
পাঁট যাদের কুড়য়ে-কাঁড়য়ে, দোকান-পাট যাদের নামেই সার, তাদের কাছ থেকেই 
সরলনাথ যোগালেন দানপবের হাজার হাজার টাকা । সতীর্থদের মধ্যে কৌতুক করে 
কেউ কেউ সরলনাথকে বলেন, "তুমি যে ভাই দেখছি ঢাকাই-জালা । সরলনাথ গায়ে 
মাখেন না। দিন নেই, রাত নেই, গুরু যখনই যেমন আদেশ করেন, তাই করেন। 
প্রভূ প্রাণভরে তাঁর সুখ্যাতি করেন । সতী্থরা সায় দেন। একজন বলেন, চটপট ও 
কাজ সেরে আসে । হেসে গোসাঁই বলেন, ্রীরামের অশ্বমেধের ঘোড়া ছিল; 
সরলনাথ আমার অশ্বমেধের ঘোড়া । 

ঘট বাল হবে হাজার হাজার । সরলনাথ গুরুর 1দকে তাকান । প্রভূ বলেন, 
না, তুমি না। এগিয়ে আসেন কম্মেকজন, যাঁরা 'বদ্যা-বুদ্ধতে পাকা । 'কল্তু তাঁরা 
ধোপে টিকেন না। রোদে, বালিতে ঘুরে ঘুরে হন নাস্তানাব্দ। দোকানদাররা 
বলেন, 'জটীয়াবাবা সাচ্চা সাধ্‌, কিল্তু ক কা, অমরা সব ছা-পোষা লোক । যাঁর 
শনাষ্ট আয় নেই, তাঁকে কি করে বা ধারে জাঁনস দেই ? তবে এক কাজ করুন না, 
হাঁকমবাবু ও ডেপুটিবাবূকে জামন করে ঘাঁট শনয়ে যান।, িশোরশীবাবু ও 
জগতবাব্‌কে গিয়ে ওরা ধরেন, তখন ঘট আসে। 

ধারে 'জানসপন্র যষুগিয়োছিলেন তিন ব্যান্ত; কাপা্ড়ির়া দীনবন্ধু সাহু, 
শ্রীশ্রীজগন্নাদেবের সোয়ার_ মাধব মহাপাল্র, তার মুঁদ- গোবিন্দ গপুঁড়িয়া। খণের 
টাকা শোধ হয় কনা, ওই দিকে ওদের ভ্রুক্ষেপ নেই। ওখ্রা ধারে দেন, যখন যা 
প্রয়োজন । দীনবন্ধু ও গোবিন্দ নিজেদের কাছে না থাকে তো, আর আর দোকান 
থেকে বা আড়ৎদার থেকে এনে দেন। আপনজনেরা ঠাট্রা-বিদ্ুপ করে বলে, “হাবা 
গাঙ্গারামের দল ।' 

আপন ধন পরকে 'বালয়ে। 
আম মরবো ডুগড্বীগ বাজয়ে ॥ 

গিন্তু ও*রা কানে গুজেছে তূলা। প্রভুর কোন সংস্থান নেই; তাঁর কাছে টাকা 
পাবার সম্ভাবনা নেই! যাদের বিষয়ব্দ্ধি রয়েছে, ওরা ওদের চোখে আঙ্গুল "দিয়ে 
দেখালেও, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগারের শেষ সম্বলট:ক 'দয়ে ও*্রা ছিনি- 
মীন খেলে । আর শুধু কি তাই ? দোকানপাট, জোতজমা, বাস্তুভিটা পর্যন্ত বন্ধক 
1দয়ে, রাশি রাশ টাকা তাঁরা তুলে ধরেন হাসিমুখে, ভিন ম্ল্ুকের এই সাধুর 
হাতে! খণ করে খণ দেয়! ক্ষ্যাপা আর কি! 

দীনবন্ধূর পাওনা টাকার অজ্ক উঠে কুঁড় হাজারে! িরণচাঁদ চক্টোপাধ্যা়কে 
?তাঁন এসে ধরেন, 'টাকা যখন হয় দেবেন, দোকানে ?ক একবার জট: পদ- 
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ধূলি পড়বে না £' দরজা বন্ধ হয় হয়! তখনও তিনি এসে বলেন, 'আরও যাঁদ কা 
লাগে, তাও দিতে পারব; পাইকারদের হাতে 'ছিটেফোঁটা ?দিলেই হবে ।' রন 
একবার মাথার ব্যামো হয়োছল কয়েক বছর পর্ধে। গোমস্তারা বলাবাঁল করে, 
খণের দায়ে মালিক পাগল না হন ফের।' দীনবন্ধু শ্রীধরকে বলেন, শছল না ?কছ- 
নু 

সবই জগদ্বম্ধ্‌ দলেন । 'তানিই যাঁদ আবার 'ফাঁরয়ে নেন, তা নিবেন । হাতের ময়লা 
ঘুচবে, মনের ময়লা কাটবে ।, 

মাধী সোয়ার তাঁর বসতবাটী আর বাপ-দাদার আমলের 'বষয়-আশয় বাঁধা 
দেন। তথাপি তাঁর চোখ খুলে না। প্রভুর কাছে গগয়ে সোঁদন বড় গলায় বলেন, 
প্রয়োজন হলে কোঠাবাড়ী বেচব; বাবার কাজ চলুক ।' সোঁদন বার শ টাকা পেয়ে 
তিনি বলেন, “আর ছয় মাসের মধ্যে কিছু না জুটলেও আসে যায় না।' শতপাঁতি 
আড়ৎদারের কথায় তাঁর বড় লেগোঁছিল ওই 'দন। সে বলে কনা, গোসাঁই তোমার 
টাকা দিলেন না? রাগের মাথায় তখন তাঁর মুখ 'দয়ে বোৌরয়ে পড়ে, 'বত বড় মুখ 
নয়, তত বড় কথা? আজ থেকে পনর "দিনের মধ্যে, তোমার পাওনা হাজার টাকা 
মিলে কিনা দেখ, তারপর পাকাম কর।' জীদনই চোদ্দ 'দনের অন্তে টাকা পেয়ে 
ও-সব কথা 'তিনি মন খুলে বলেন। একটু থেমে তিনি বলেন, "বাবা তো স্বয়ং 
জগাদ্বন্ধু; তাঁকে আবার মুখ ফুটে বলে হয় নাক? সবই তো এখন দেখতে 
পেলে! পু 

পাওনাদার-দোকানদারের কান ভ।রী" করে তন ব্যান্ত-জগন্নাথদাস বাবাজ?, 
ভুবনমোহন মিশ্র আর গঙ্গাধর খুটিয়া। *"রা বলেন, 'খণ দেবার কি আর লোক 
পেলে নাঃ আত লোভে তাঁত নম্ট! বাল; জটীয়াবাবার আছে ক? পরের মাথায় 
কাঁঠাল ভাঙ্গার অমন সাধু ঢের পাে। বান্না, ডাকের চোটে গগন ফাটে! কোন্‌ দিন 
সট্‌কে পড়বে, টেরও পাবে না।, 

কথা-কাটাকাট হয় শারকে-শারকে । বিলাত-বাকী সব চাঁপয়ে দেয় 'বক্লেতা 
ভাগশর অংশে, আর কারবার করে আলাদা । বে'কে বসে দীনবন্ধুর সহোদর হার 
সাহ। সহধার্মণীর সংঞ্গও মন-কষাকাঁষ চলে দীনবন্ধুর। তেজের সঙ্গে দীনবন্ধু 
বলেন, “একট ধৈর্য ধরে থাকই না; টাকা যাঁদ উশুল না হয়, তাহলে বুঝব 
জগদ্বন্ধু মিথ্যা । পাওনাদারেরা ছ্‌টেন প্রভুর কাছে। তিনি দূঢ়কণ্ঠে বলেন, একট 
অপেক্ষা কর। ধার-বাকী সব কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দেব ।' গুজব রটে সারা শহরে, 
_জটপয়াবাবা শ্রীক্ষেত্রে নেই। সাক্ষণও জুটে যায়; হলফ করে বলে. এনজের চোখে 
দেখলাম, রাতের আঁধারে দলবল 'নয়ে জটাীয়াবাবা চলেছেন, আঠারনালার পথ ধরে ।' 
মাথায় ও"্রা হাত 'দয়ে বসে। শহর ভেঙ্গে পড়ে নীলমাঁণ বর্মণের বড়দান্ডার 
গৃহে । গোস্বামণপ্রভুকে আসনে উপাবিষ্ট দেখে, তাঁদের বুক ফুলে উঠ্ে। যারা সব 
আজগুবি খবর "দিয়েছিল, তাদের গালাগালি ?দয়ে ও*রা বলেন, শরা অন্ধা, 
হিংসুটের দল।, প্রভুর শিষ্যদের মধ্যে জানাজানি হয় এই দানযজ্ঞের কথা। বড়- 
লোকের অভাব ছল না; বড় মনেরও না। গকন্তু ধন আছে বার, তার মন নেই, আর 
যার মন আছে, তার ধন নেই । টোলগ্রাম পাঠাল গোস্বামী মহাশয় সচ্ছল শিষ্যদের 
কাছে, শ্রীশ্রীজগল্নাথদেবের আদেশের কথা উল্লেখ করে। তাঁর এমন সব শিষ্য ছিলেন, 
যাঁরা খণের সম্পূর্ণ টাকাটা একা-ই দিতে পারতেন। 

িন্তু মহামায়ার এমনই খেলা, ক্ষুধার্তের আহার-সংস্থানে, বিবদ্রের লঙ্জা- 
শনবারণে আর বপল্বের ঠবপদভঞ্জনে সচরাচর ধনীর অর্থ ব্যয় হয় না। ও'রা মন্তব্য 
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পর্য্ত করেন, “যাঁর নিজের টাকা-পয়সার সংস্থান নেই, তাঁর কেন এই নামকেনার 
উদযোগ! জগন্নাথ যখন আদেশ দিয়েছেন, জগন্নাথই খণ শোধের ব্যবস্থা 
করুন! ধরাকে ওপরা সরা জ্ঞান করেন । দশচক্কে ভগবান ভূত । লঘু-গুরু ভেদ নেই । 
ক করে বুঝবেন তাঁরা এই দানের মর্ম? আবার সমালোচনা করতেও তাঁদের বাধে 
না? তাঁরা বলেন, 'পাঁরকল্পনা ছাড়া এতগ্যাল টাকা জলে ফেলে দেবার সামিল 
কল্যাণকর প্রাতিম্ঠানে দিলেও দেশের কাজে, দশের কাজে লাগত ॥ 

গোস্বামনপ্রভু মায়াতীত পুরুষ । তাঁর মধ্যে বাসনার, কামনার লেশমান্র নেই। 
“আপানি আচার শিষ্যদের শিক্ষা দেন। তান বলেন, 'না চাইতে যে দেওয়া, তা 
ইন্টপূজা, আর চাইলে পরে যে দেওয়া, একে বলে দান । দেবে প্রাণ খুলে, যখনই: 
সুযোগ পাবে; এতে হুদয় খুলবে, শুভ্কতা যাবে। শবাস-প্রশ্বাসে নাম করতেন 
জনক খাঁষ। দেহান্তে স্বর্গে চলেছেন; মধ্যপথে পাপীদের আর্তনাদ শুনে তিনি 
নরক দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । সহানুভূাতিতে ভরে উঠে তাঁর মন। 'তাঁন ধর্ম” 
রাজকে জিজ্ঞাসা করেন, “ক হলে এদের মনীন্তু হয় 2 তিনি উত্তরে বলেন, “*বাসে- 
প্রশবাসে নামের পুণ্যফল কেউ যাঁদ এদের দেন!” জনক খাঁষ বলেন, “আমার সারা- 
জশীবনের নাম-সাধনের পণ্যফল এদের দলাম ।৮ ধর্মরাজ তাঁকে বলেন, “আপনার 
একাদনের নামের ফল দলেই হবে । সারা জীবনের প্রয়োজন হবে না” ওখান হতে 
ওদের মূক্ত হয়। 'কন্তু স্বর্গে গিয়ে তারা আবার চেস্ামোচ শুরু করে। ইন্দ্র 
জনক খষিকে বলেন, “ক্ষুধার জবালায় ওরা কষ্ট পাচ্ছে; পাঁথবীতে ওরা তো 
কখনও কিছু দান করে 'নি। মত্র্য যা দান করা যায়, তার সুফল এখানে পাওয়া 
যায়।” ওদের উদ্ধারের জন্য, করুণার বশে জনক খাঁষ পাঁথবীতে জল্মগ্রহণ করেন, 
নানকজ রূপে ।”৯ 

প্রভু বলেন, টাকা-পয়সা না থাকলে, মান্ট কথায়ও তো প্রার্থাকে তৃপ্তি দিতে 
পার; এও দান। মনু বলেছেন, যে 'দনটায় কিছ দান করা যায় না, এঁ 'দনটা বন্ধ্যা। 
শাস্তে দানের 'বাঁধ-নষেধ আছে । প্রাতিদানের আশায়, লোক দেখাতে, অপ্রসল্ন মনে 
বা অশ্রদ্ধায় যে দান, বা যাতে চত্ত্ীবক্ষেপ ঘটে বা অনুশোচনা হয়, তা ইহকাল' বা 
পরকালে কোন কাজে লাগে না। 'নিষ্ঠাসহ যে দান, তা যথার্থ দান। অনুপকারনকে 
স্থান-কাল-পান্র পেণ্যস্থান, শুভ সময়, উপযুক্ত পান্র) বচার করে, আবকৃত মনে 
আর কর্তব্য বুদ্ধিতে যে দান, তাই শ্রেম্ত দান 1”; 

দাতব্যামীত যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে । 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানম সাঁত্বকং স্মৃতমৃ 
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭।২০ 

দানবীর কালনকৃষ্ণ ঠাকুর একাঁদন প্রভূকে বলোছিলেন, "আমার অভাব নেই, অথচ 
প্রাণে এত জবালা কেন? গোসহি তাঁকে বলেন, “ভগবান আপনাকে পর্যাপ্ত ধন- 
দৌলত 'দয়েছেন; আপনার দানেরও অন্ত নাই । কন্তু দান করেই আপাঁন সংবাদ- 
পল্লের দিকে চেয়ে থাকেন, খবরটি কখন বের হয় । ও-রকম দানে কখনও শান্ত পাবেন 
না।' ঠাকুরবাবু বলেন, "দান করলে তো জানাজান হবেই; খাজা জানবে, দান- 
গ্রহশতা জানবে । ডাকে যাঁদ পাঠাই, কুপনে-রাঁসদে লিখা থাকবে, তাতেও তো জানা- 
জান হবে? প্রভু বলেন, এমনি চিঠির ভতর আপনার নাম-ঠিকানা না দিয়ে পাঠান; 


১. নআচার্য-প্রসম্গ', ২য় সং, পৃ ৩৬১-৩৬২। 
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আপনি ছাড়া আর কেউ জানবে না, গ্রহীতা পর্যন্ত না।, ঠাকুর মহাশয় বলেন 
'ও-রকম পাঠান অর্থ তো পোস্টাফিসে বেহাত হতে পারে, যথাস্থানে না পেশছারই 
সম্ভাবনা ।” গোস্বামী মহাশয় তেজের সঙ্গে বলেন, 'স্বয়ং ভগবান এ অর্থ পেশীছিয়ে 
দেন।, 

দান-ধর্মের মূলে রয়েছে, দাতা আর গ্রহীতা উভয়েরই কল্যাণ। দু-এর মধ্যে 
থাকে শ*ভ, মধনময়, নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ; ইন্টদেবতার স্থান নেন গ্রহশতা। সর্ব- 
ঘটে, সব্বভুতে থেকে, তিনি অহরহ বলছেন, 'সকলকে দিলেই আম পাই" 
আমাদের সেই দৃান্ট নেই, তাই দোঁখ না। দাতার ঘটে চিত্তশুদ্ধ, আর গ্রহীত" 
উপলব্ধি করে ভগবানের মঙ্গলময় হাত। তাতে তার প্রাণ সরস হয়, হৃদয় পাব 
হয়। বাইবেলে আছে-_ পু 
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যাঁদও আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়, ভাবষ্যত্তের পর্দা খসে পড়ে, রহস্যের জাল হয় 
ছিন্ন; আর বিশ্বাসের অমোঘ শক্তিতে পারক্ মধ্যেও আনতে পার আলোড়ন, তা 
সত্তেও যাঁদ আমার কোন দান না থাকে, তালে আম অসার নগণ্য । 

দান-ধমের জীবন্ত আদর্শ গোস্বামী মহাশয় তুলে ধরেন অনুগামীদের কাছে। 
তাঁদের শিক্ষা দেন, দাতাকে গ্রহীতার কাছ্ছে নতজানু হয়ে কি করে দান-কার্ধ 


সার্থক করতে হয়। বাইবেলে আরও রয়েছে 
(1271605 92160010178 27090. 15 131770; 01007165917 000, 
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'সাত্যকারের যে দান, তার মধ্যে থাকে ত্যাগ ও দীর্ঘ দুঃখ-তাপ, কিন্তু থাকে না 
অনুশোচনা, বেদনাবোধ, ঈর্ধা, অভিমান । দানের মধ্যে তারতম্যে কোন আনন্দ 


নেই। আছে এতে সত্তা 'বালয়ে সত্য প্রকাশ ও সমাজসেবার আদশ-)' 
দানের এই যে মহান আদর্শ, তা হয়ে উঠে বিপরীত মুখী ত্যাগ আর 
(ভোগের 'বরুদ্ধ দর্ম্উভট্গিতে । আনত্য দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যর প্রাতি লক্ষ্য 
রেখে, দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের প্রতি নিছক কর্তব্যবোধে, পাশ্চাত্য দেশে বস্তবানদের 
অর্থানূকূল্যে গড়ে উঠে 'জনকল্যাণ সংস্থা ।” যাঁদের অর্থে হয় এ-সবের গোড়া- 
পত্তন, দশের কাছে, দেশের কাছে হয়ে উঠেন তাঁরা মহান ও প্রণম্য; আর ষদ্দের 
এসব হয়, তাঁরা অনৃকম্পা ও করুণার পান্র। এতে আসে দাতার আভমান, 
আর গ্রহশীতাকে পদে পদে স্মরণ করায়ে দেয়__তাঁরা হান, তুচ্ছ. কৃপার পান্র। 
দেশে ফিরে জনাহতকর প্রতিষ্ঠান গড়তে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মনেও এ 
প্রশন জেগেছিল। ধতি দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করোছলেন, 'বিলহন 
দোখ, এ-সব মঠ, সেবাশ্রম দি ঠাকুরের আদর্শমত হচ্ছে? স্বামীজা মনে-প্রাণে 
উপলাব্ধ করেছিলেন, "যর জীব, তত্র শব । তিনি মরমে মরমে জেনে ছিলেন, মঠ 
আর সেবালয়গ্াীলকে 'নরনারায়ণ সেবার বেদশ' বলে। একাঁদন তানি সাঁওতাল 


বজয়-_-৩৪ 


&৩০ সদগুরহ শ্রশশ্রীীবিজয়কৃষণ 


কাঁলদের খেতে দেন বেল.ড়ুমঠে । তাদের পারতৃস্তি দেখে সতীর্থদের বলেন, £চ্ছে 
হয় মঠ-ফট সব বিক্রী করে বিলিয়ে দেই সব গরীব, দুঃখী, দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে । 
স্বামীজীর দরদী মন নিয়ে সেবা করা কি সকলের পক্ষে সম্ভব ? তাই, সেবা 
প্রাতজ্ঠানগৃঁলের দিকে তাকালেই পদে পদে হৃদয়হতনতা ধরা পড়ে। না আছে 
স্নেহ-প্রীতর লেশ; কথায় কথায় ভ্রুকুটি! কোথায় সেই হূদয়জয়ী অমৃত স্পর্শ? 
আতকে পদে পদে এখানে স্মরণ করায়- তাঁরা অমানুষ, হেয়, তুচ্ছ, কৃপার পান্র। 
কি করেই বা মধুর হবে দাতা-গ্রহনতার এই পরোক্ষ সম্পর্ক? সেবাধর্মের পাঁবন্র 
আদর্শের তাই সমাধি ঘটে । দান-ধর্মের মাপ-কািতে এ-সব জনকল্যাণ প্রাতিস্ঠান. 
গুলিকে বচার করতে গেলে, সবন্ত ব্যর্থতাই মূর্ত হয়ে উঠে। 

শ্রীক্ষেত্রে দানসাগর করে গোস্বামীপ্রভূ হয়ত শিষ্যদের সুযোগ দিলেন; তাঁদের 
কমর্ষয়ের ব্যবস্থা করলেন! নতুবা জীবনে অভাব, অনটন ও অনাহারের মধ্যেও 
যান গিরিরাজের মত অটল, আবচল, 'তান কেন আজ অর্থ যাচ্ঞা করেন শিষ্া 
ও ভন্তদের কাছে ? 

মন বিনা ধন'_আঁভমানের বাহন. মোসাহেবের আকর্ষণ, ছেলে-পিলের বিপথে 
যাবার কারণ, লাগে না সং কাজে । আর ধন 'বনা মন'_মন্তের সাধন ক শরীর 
পাতন! গায়ে আগুন জবর, তবু টাকা সংগ্রহ করতে বের হলেন 'বধূভূষণ ঘোষ । 
গোসাঁই তখন বলেন, “এমন যার আবেগ, সে ক কখন ঠেকে 2 গোম্ঠবাবুর মাংসে 
কড়ি টাকা আয়। সংসার চলে আতিকস্টে, জোড়াতাঁল 'দয়ে; তার উপর স্ত্রী 
উল্মাদ। হালকা হাসি হেসে 'তাঁন তুলে ধরেন পাঁচাট টাকা । প্রভু শুনে বলেন. 
“এ পাঁচ টাকা নয়, পাঁচ লক্ষ: এর মূল্য নাই, তুলনা নাই ।” জ্ঞানেন্দ্র হাজরা পশ্মাত্রিশ 
টাকার বোশ দিতে না পেরে কে'দেকেটে আকুল হন। ঢাকার ধনকুবের রূপলাল 
দাশের ছেলে রাধাবল্লভবাবুকে গোস্বামী মহাশয় টোলগ্রাম করে দু হাজার টাকা 
পাঠাতে 'লিখোছলেন, 'িল্তু তান পাঠালেন মান্র দুই শ। বারশাল থেকে গোরাচাঁদ- 
বাবু পাঠান শুধু পণ্টাশ। যোগজীবনবাবূকে তান "চাঁঙি লখে জানান, “মনের 
অবস্থা এমন নয়, দুই হাজার পাঠাই ।” চিঠি পেয়ে ষোগজীবন হন মনমরা । প্রভূ 
তাঁকে উৎসাহ "দয়ে বলেন, '্রীত্রীজগল্নাথদেবের যেমন ইচ্ছা, তা-ই হবে । এই খণ 
তো তাঁরই । তাঁর হুকুমই ও*দের জানিয়েছি ।, গোসাঁইর কথা শুনে ভন্তদের দেহ- 
মন শীতল হয়। 

ডাঃ হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠান এক-শ আর সারদাকান্তও কুলদানন্দকে 
লিখেন, 'জোতজাঁম, বাস্তুভিটা 'বাঁল-ীবাক করে যা পাও, ঠাকুরের শ্রীচরণে এনে 
দাও; আবলম্বে বাড়ী "গয়ে এসব ব্যবস্থা কর । মহেন্দ্রবাবুর মুখে এ-সব কথা 
শুনে প্রভু বলেন, 'হরকান্তের মন-মুখ এক; তাঁর অন্তরে যে কি হচ্ছে, তা অপরে 
লিখে দাও, প্ঘর-বাড়ী বেচার প্রয়োজন হবে না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব খণ শোধের 
ব্যবস্থা করেছেন ।৮, 

সহায়হশন, সম্বলহশন শষ্যেরা তাঁদের যথাপর্বস্ব অঙ্গীকার করেন গুরুর 
খণ. পাঁরশোধের উদ্দেশ্যে । কেউ পাঁরবারের গয়না বেচেন। কেউ বাস্তুঁভিটা বাঁধা 
দেন; কেউ কেউ খণ করে টাকা পাঠান গোস্বামী মহাশয়ের কাছে । মানি-অর্ভার বা 
ইনাসওর করে পাঠালে টাকা পেতে দেরী হবে; তাই টাকা যায় টৌলগ্রাম মানি- 
অর্ভারে । প্রত্যহ কত যে মান-অর্ভার আসে । পোস্টাঁফিসে হুলস্থূল পড়ে । জটখয়া- 


শ্রীপদরষোত্তমধামে গোস্বাম"প্রভূর দানলণলা ৫৩১ 


বাবার টাকা 'বাঁলর স্পেশাল ব্যবস্থা হয়। পোস্টাঁফসে টাকার টান পড়ে। প্রেজার 
থেকে টাকা এনে পুরোপনার বাল হয়। ভক্তদের মূখে হাঁস ধরে না। 

ছেলের জন্য এই টাকা থেকে ছোট একখানা রেশম ধাঁত জগদ্বন্ধু মৈত্র 1কনে 
নিয়ে আসেন । 'বিরন্ত হয়ে প্রভূ তাঁকে বলেন. শক করে তুমি এই টাকা থেকে নিজের 
জন্য ব্যয় কর? জগম্নাথদেব এই অর্থের মালিক: এই দানযজ্ঞ তাঁরই । আম শুধু 
উপলক্ষ্য । মদুন্তকেশনী দেবী প্রাতবাদ করেন। গোসাঁই বলেন, “যাঁরা আবিশবাসখ, 
তাঁদের এখানে থাকতে নাই । ভগবান দান করছেন আর মানুষ করে স্বেচ্ছাচার 1 

খণ শোধের ভার পড়ে সরলনাথের উপর । না আছে তাঁর গহসাব-কেতাব, না 
আছে তাঁর ধারচেতা। তিনি গুরুর পানে হাঁ করে তাকান। প্রভূ তাঁকে বলেন, 
'লক্ষমীবাজারে "গিয়ে পাওনাদারদের ডেক; যে যা পাবে বলে, তাই 1দও ।' খবর 
পেয়ে খাতাপন্র নিয়ে উপাস্থত হন প্রাপকেরা। সরলনাথ তাঁদের বলেন. ভাইরা, 
তোমরা কে কত পাবে? যে যা বলেন, তান তাই দেন। একাটবার বলেন না 
দেখাতে, কি আছে লিখা ওদের খাতার পাতায় । আজব 1হসাব-নিকাশের সুযোগ 
নয়ে পাওনাদারেরা কেউ কেউ আদায় কয়ে নেন দেড়গুণ, দ্বিগূণ। সরলনাথের 
তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই; বারবার 1জজ্ঞাসা করে, তান তাঁদেরই কথামত দেনা-পাওনা 
চুকিয়ে দেন । 

ঘঁটর মহাজন আনাগোনা করে জামনদারদের বাড়ী বাড়ী । জানিস বেচে সে 
চোর বনেছে, হাঁটাহাঁট সার। জামনদারের একজনের দেখা মলে তো আর এক- 
জনের না। ছনটির দন ছাড়া ওদের [হসাব ?ীনয়ে বসার ফৃরসুৎ নেই। তাঁদের 
সম্মুখে গিয়ে মুখচোরা হয়ে থাকে, আর পথে-ঘাটে ঝাড়ে মনের ঝাল । সকলের 
প্রাপ্য মিলে যায়, আর ঘাঁটওয়ালার পাওনা মিটে না। অবশেষে 'হিসাবপত্র' নাঁথিপন্, 
চোতা-চালান মাঁলয়ে জামিনদারেরা কেনা দাম কষেন। নামমাত্র মুনাফায় হাসাব 
মিটে । আসল পেয়ে হাঁফ ছেড়ে দে বাঁচে। ভন্তেরা বলাবালি করেন, “সরলনাথ 
বৃদ্ধির ঢেশিক! যে যা চাইল, সরলনাথ 'দ্বরাঁন্ত না করে তাই দল; আর বেচারী 
ঘঁটওয়ালার ঘোড়দৌড়ই হল সার) ও 

প্রভুর কাছে এই কথা উঠতেই তিনি বলেন, “যাঁরা শুধু আমাদের কথার উপর 
নির্ভর করে জিনিসপর্র যুগিয়েছেন, তাঁদের তো একটা পুরস্কারও প্রাপ্য। 
ঘটওয়ালা তো আমাদের শবশ্বাস করে নাই; িষয়-বাদ্ধতে জামিনদার চাইল । 
জামনদাররা যা উপয্স্ত মনে করেছেন, তাই দয়েছেন ॥ 

উমাচরণ দাশ পাঠালেন তন হাজার টাকা: যোগজীবনবাবকে তান ীচন্ডি 
লিখেন, “সাধুসেবায় ঠাকুর খরচ করেছেন; এই সামান্য অর্থ তাঁর কাজে লাগছে, 
এই আমার পরম সৌভাগ্য ।” তাঁর ইচ্ছা হয় আরও আট-দশ হাজার টাকা পাঠান, 
কিন্তু লোকের মুখে বিরুপ সমালোচনা শুনে তানি আর মাত্র এক হাজার টাকা 
পাঠালেন। পরে উমাচরণবাবু দুঃখ করে বলেছিলেন, 'টাকাগযাল পাঠিয়ে যে 
আনন্দ পেয়েছিলাম, জীবনে তা আর কখন পাই নি ।' গোস্বামীপ্রভু একথা শবনে 
বলেন, “লোকের কথায় কি আসে যায় ভগবান দেখেন তাঁকে কে কতখানি চায় ।' 

ঢাকা থেকে ভন্তরা দুঃখ করে চিঠি লিখেন, 'রুপবাবুর বাড়ীতে দানের কথা 
নিয়ে হাঁসি-ঠা্টার অন্ত নেই । রুপবাবহ ব্রহ্মভাবাপন্ন ;: বড়ছেলে রাধাবল্পভবাব* 
প্রভুর কাছে সস্তণক সাধন পেয়েছেন। আছিলা পেয়ে রুপবাবদ প্রকাশ করেন ,মনের 
ক্ষোভ। ছেলেকে শুনিয়ে বলেন, টটুপ্ডা জগন্নাথকে নিয়ে কেন টানাটান ? 


&৩২ সদগুর শ্রশশ্রীবজয়কৃষ। 


খাচ্ছল তাঁতি তাঁত বুনে। 
কাল হল, এখ্ড়ে গরু িনে॥ 

টেলিগ্রাম আসে রাধাবল্লভবাবুর, স্ত্রীর গর্ভকাল উত্তীর্ণ অথচ প্রসবের লক্ষণ নেই। 
ডান্তার বলেন, গর্ভে মৃত সন্তান। আমরা কিংকর্তব্যাবমূঢ়। আপনার 
জানান।” তারে প্রভুর উত্তর যায়, “ডান্তার যা বলেন, তাই কর।” দুঁদন পর আবার 
রাধাবল্পভবাবূর টৌলগ্রাম আসে, জ্ঞানের অপরাধ মানা করুন । প্রসৃতির 
অবস্থা সঙ্কটজনক । যন্ত্রণা অসহ্য। জবর বোঁশ। সীজারয়ানে মতদ্বৈধ 1, রাত 
দশটায় এই তারবার্তা পেয়ে গোস্বামী মহাশয় তখনই জরুরী টোৌলগ্রাম করান-__ 
সূর্যোদয়ের পূর্বে হাজার ব্রাহ্গণের পাদোদক সেবন করাও । জীবিত ছেলে হবে, 
স্বাভাবিক প্রসবে হবে। প্রসৃতিও সহস্থ হবে ।॥ তিনি শিষ্যদের বলেন, 'রাধাবল্লভের 
ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথদেব এই আদেশ করেছেন। যাঁদ কথামত চলে, 
তাহলে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম হবে; ওদের পাঁরবার ও সমাজের তো কথাই 
নাই, সারা ভারতের কল্যাণ হবে । কুলদানন্দ ব্রক্ষচারী "জজ্ভাসা করেন, রাতারাতি 
হাজার সদকব্রাক্গণ পাবেন কোথায় 2 যাঁদের গলায় উপবীত, ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে তাঁদেরই 
পা-ধোয়া জল আনতে হবে । ওখ্রা বড়লোক, কত ব্রাহ্মণ কর্মচারী রয়েছেন । ঢাকার 
ছাত্রাবাসগুীলতেও ব্রাহ্মণের ছেলের সংখ্যা কম নয়।” টোলগ্রামে “ফুট ওয়াটার' 
হয়ে যায় 'হট ওয়াটার" । আবার তার শবানিময় করে ঢাকায় 'িনর্ভূল নিদেশ পেশছে 
সূর্যোদয়ের পর। মৃত ছেলে স্বাভাবক ভাবে প্রসব হয় । প্রসূতি সুস্থ হন। 

গোসাঁই এ সময় একাদন 'কিরণচাঁদকে আদেশ করেন, প্রত্যহ সকালে পণ্চক্লোশী 
পাররমা করে জগন্নাথ দর্শন করবে, তারপর আশ্রমে ফিরবে” যেমন আদেশ, 
করণচাঁদ পরাঁদন থেকে তা অক্ষরে অক্ষরে প্ললন করেন। আশ্রমে ফিরে এসে 
ক্ষুধায় তরি মাথা বিম-ঝিম করে। বাল্যভোগের প্রসাদকণাও তখন থাকে না; চায়ের 
তো কথাই নেই। কি আর তান করেন £ 

একাদন শ্রীমান্দরে চরণদাস বাবাজীর সঙ্গে করণচাঁদের সাক্ষাৎ হয়। 
বড়বাবাজন তাঁকে বলেন, ণকরণ, তোমাকে বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে; মুখখানিও বড় 
মাঁলন দেখাচ্ছে িরণচাঁদ তাঁকে সব খুলে বলেন। চরণদাস বাবাজন তাঁকে তাঁর 
মঠে নিয়ে গিয়ে জলখাবারের ব্যবস্থা করেন; আরও বলেন তাঁকে, জগম্ষাথ 
দর্শনের পর রোজই আমার এখানে চলে এস; এখানে চা ও জলখাবার খেয়ে তুমি 
আশ্রমে ফিরবে । ওই রূপ বহ্দিন, চলে । বড়বাবাজী 'কিরণচাঁদকে স্নেহের চক্ষে 
দেখেন । করণচাঁদ একাঁদন চা ও হালময়া খাচ্ছেন, এমন সময় গোসাঁই সম্পর্কে 
বড়বাবাজীর একটি মন্তব্যে ?িরণচাঁদ ক্ষেপে উঠে তাঁর উীচ্ছন্ট হাতে সজোরে 
বড়বাবাজীর মুখে এক প্রচণ্ড ঘুষ মারেন। তাঁর দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায়, মুখ 
র্তান্ত। বাবাজশর 'শষ্যেরা মারমুখ হয়ে ছুটে আসেন । বড়বাবাজশী এক হাতে মুখ 
চেপে ধরেন, অপর হাতে ওদের নিষেধ করেন। 

বাবাজী মহাশয় প্রত্যহই অপরাহে গোস্বামীপ্রভুর কাছে আসতেন । 1তন-চার দন 
শততীন আসেন না। তারপর এলে গোসাঁই তাঁকে এ কয়াদন না আসার হেতু “কি 
শজজ্ঞাসা করেন। বাবাজী গোস্বামী মহাশয়কে মুখ খুলে দোখিয়ে ধীরে ধীরে 
বলেন, "আপনার একটি ছেলেকে একট বাঁজয়ে দেখছিলাম, উল 
গোসাঁই হুঙ্কার দিয়ে উঠেন, শকরণ বুঝি! গোস্বামনপ্রভু বড়বাবাজীর নিকট 
ক্ষমা চান। তান তখনই ৰকরণচাঁদকে ডেকে পাঠান । করণ গিয়ে যোগজশবন 


শ্রীপ্দরষোত্তমধামে গোস্বামীপ্রভুর দানলণলা ৫৩৩ 


গোসাইর শরণ নেন। সারদাকান্ত এসে প্রভুকে বলেন, 'দাদা-গোসাঁই বললেন, কিরণ 
তাঁর ঘরে নেই সোঁদন বিদায় নিয়ে বড়বাবাজা বড়দাণ্ডায় পা বাড়াতেই করণ 
গিয়ে গোস্বামীপ্রভুর পায়ে পড়েন। প্রভূ বলেন, “করণ, তুমি করেছ ক? ?করণ 
বলেন, গতাঁন কেন আমার গুরুর প্রতি কটাক্ষ করলেন ?' প্রভু বলেন, 'তুমি বৈষ্ণব- 
অপরাধ করেছ, এখনই "গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে এস।' ?করণ চুপ করে 
থাকেন। প্রভূ তাঁকে বলেন, “তুমি যাবে নাঃ তাহলে আমারই যেতে হয়। সারদা, 
আমার লাঠিটা আন তো।' ?করণচাঁদ তখনই 'যাঁচ্ছ' বলে ছুটতে থাকেন। থণ্প্‌ থপ 
শব্দ পেছনে শবনে, বড়বাবাজী মুখ ঘারয়ে দেখেন, কিরণ ছুটে আসছে। কাছে 
আসতেই ফিরে দাঁড়িয়ে তান জোরে জোরে বলেন, 'আমি কিন্তু নিজ থেকে 
গোসাঁইকে কিছু বাল 'ন।' [িরণচাঁদ পথের মধ্যেই লুটয়ে পড়ে বারবার ক্ষম। 
চান। বড়বাবাজী তাঁকে আলিঙ্গন করেন ।১ 

ডন-সম্পাদক সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (২) কাছে গোস্বামীপ্রভুর টেি- 
গ্রাম আসে, জগন্নাথদেবের আদেশ, চার দিনের মধ্যে এক হাজার টাকা পাঠাও ।" 
চোখে তিনি সরষে ফুল দেখেন। সতীর্থ সূহ্দ আিপুরের সরকারশ উাকল, 
হেমেন মিন্রের গৃহে তান যান। ওর হাত খাল জেনে তাঁর মন খাঁ-খাঁ ক'র। 
হেমেনবাবকে তান বলেন, “আম তো ভাই পপার;: কে আমাকে ধার দেবে ঃ 
কারও কাছ থকে ধার নিয়ে যাঁদ ঠেকা কাক্জটা চলে যায়, যেমন করে পাঁর আম 
শোধ করব ।' দুজনে মিলে দুদিন ঘোরাঘুক্পি করেন। সতীশবাব্‌ ভাবেন, "চেষ্টার 
তো কোন ভরাট হচ্ছে না। ঠাকুরের হুকুম তো ব্যর্থ হতে পারে না। গতানই উপায় 
করে দেবেন। আঁধারে টিল ছুড়ে কি" হবে? ওয়াইড গুজ চোঁজং!" 
সতাশবাব্দবাব প্রার্থনা করেন, ঠাকুর তুি' না জোটালে আমার 'কি সাধ্য! তুমিই 
ব্যবস্থা করে দাও ।' চার দিনের দিন বেলা দশটায় হেমেনবাবূর শালা আসেন, হাতে 
তাঁর একটি পশুট্ীল। সতীশবাবুকে তিনি বলেন, "দাঁদমাণ কত দ:ঃখ করলেন, 
ঠাকুর তাঁদের কাছে ছুই চাইলেন না. আর আপনাকে টাকা পাঠাতে “তার” 
করেছেন। আরও তাঁর আফশোস, এমন সময়ই তিনি আপনাকে টেলিগ্রাম করেছেন, 
যখন ও+দের হাতও শন্য। এই গয়না দিয়ে বলেছেন যেন বন্ধক রেখে এখনই 
আপনা্ক এক হাজার টাকা দিয়ে যাই; আরও বলেছেন, এই টাকা আপনাকে শোধ 
করতে হবে না। আধঘণ্টার মধ্যেই টাকা আসে । সতীশবাবু তখনই পোস্টফিসে 
ছুটেন। টাকা যায় টোৌলগ্রাম মাঁন-অর্ডারে । এীদন সন্ধ্যায়ই সতশশবাবু হোমেন- 
বাবুর সেরেস্তায় গিয়ে প্রোনোট' ীলখে দেন । মন্ত্র মহাশয় ওজর-আপাঁন্ত করেন: 
তথাপি তিন মাসের মেয়াদে লিখে সই করেন স্ট্যাম্প-এর উপর । হ্যান্ডনোটথান। 
হাতে নিয়ে হেমেনবাবু ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন । কয়েকদিন যায়. কেদার- 
বাবু এসে সতশশবাবকে ধরেন, তাঁর িখা ইংরেজী ব্যাকরণখানার রিপ্রশ্ট হওয়া 
প্রয়োজন । সতাঁশবাবুর খেয়ালই ছিল না। তিনি প্রকাশককে বলেন, 'আপানি যাঁদ 
'রাপ্রশ্ট করতে চান, তাহলে হাজার টাকা 'দতে হবে, তাও আগাম । কেদারবাবু 
তাঁকে বলেন, “আজই "দিতে আম রাজী, ষাঁদ কাঁপ-রাইট আমাকে বেচে দেন ।' 
সতাঁশবাব্‌ ভাবেন, “এই চাঁট বইখানা খে ছ হাজার টাকা পেয়েছি, আর কত ? 
মুখ ফুটে তিনি কেদারবাবৃকে বলেন, “তাই হবে । টাকা পেয়েই আঠার দিনের 


১৯. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় প্রমদথাৎ শ্রুত। 





&৩৪ সদগরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ 


দিন হেমেনবাবূর বাড়ী গিয়ে তাঁর হাতে হাজার টাকা 'দয়ে বন্ধকী অলঙ্কার 
ছুটাতে অনুরোধ করেন ।+ 

২৭ ফাল্গুন, ১৩০৫ তাঁরখে িবচতুর্দশী। এই পুণ্য তাঁথ উপলক্ষ্য করে 
কিকাতা থেকে মহেন্দ্র মিত্র, অভয় রায় ও বেণবাবু গুর্দর্শনে পুরী যাত্রা 
করেন। এদিন সকালে খুরদা স্টেশনে গ্লেগ কোয়ারানটাইনে তাঁদের আটক করে 
রাখা হয়। এক সহযান্রীকে 'দয়ে তাঁরা এই সংবাদটি গোস্বামীপ্রভুর কাছে পাঞ্জান। 
অসুস্থ দেহে প্রভু পণ্টাশ জন শষ্যসহ দীর্ঘ পথ আতিক্রম করে লোকনাথ দর্শনে 
চলেন। সরলনাথ ও 'বিধুবাব্‌ তাঁকে ধরে থাকেন। হাঁড়তে হাঁড়িতে খাজা, মাল- 
পোয়া, ভোগের জন্য প্রভু সঙ্গে নিয়ে বান। ভিড় থাকা সত্তেও ভন্তেরা গোসইকে 
মান্দরের ভতর য়ে যান । অর্ধ-পাঁরক্রমার সময় ভগবতার দর্শন পেয়ে গোস্বামী- 
প্রভূ ভাবাবেশে অপূর্ব নৃত্য করে বলতে থাকেন, "হরি, হর, জয় লোকনাথ, ও* নমঃ 
বায় নমঃ” পরে তান কথায় কথায় বলেন, “এই নাম জপ করে দ্বারকানাথ 1সাণ্ধি 
লাভ করেছেন ।' এই ভামাডোলের মধ্যেও ভন্তবৎসল গোসাঁই প্লেগ ক্যাম্পে আটক 
তাঁর তিনজন শিষ্যের কথা ভুলেন নি। তিনি লোকনাথদেবের নিকট প্রার্থনা 
করেন, "হে দেবাঁদদেব, তুম আজই ওদের এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর।' 
আশ্রমে ফিরে এসে প্রভূ বলেন, 'লোকনাথের প্রবেশদ্বারে পেশেছে দোখ, [দউঅন্ডল 
জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে, পুরীর আকাশ-বাতাস জুড়ে লোকনাথ 'বরাজ করছেন। 
মনে নাই? সোঁদন তান এখানে সন্ধ্যাসীর বেশে এসে বলোঁছিলেন, “লোকনাথ 
গেলেই আমার দেখা পাবে ।” তা যথার্থ ॥, 

প্লেগ ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়ে মহেন্দ্রবাবুরা সন্ধ্যায় এসে পেশছেন। অভয়- 
বাবু বলেন, “হঠাৎ ক্যাম্পের ডান্তারের কি খেয়াল হল 'তিনি এসে বলেন, “আপনারা 
লোকনাথ দর্শন করতে যাচ্ছেন, কি করে আপনাদের আটকাই ? এখনই আপনারা 
চলে যান।” আমরা বুঝোছ এ শুধু আপনার কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে । গোস্বামনী 
মহাশয় 'জয় লোকনাথ" ধ্বনি করে তাঁদের বলেন, “আপনারা এখনই মহাপ্রসাদ' 
পেয়ে লোকনাথ দর্শন করে আসুন । বিধু, তুমি ওদের দোঁখয়ে নিয়ে এস।” 

২ চৈত্র ১৩০), জেলা স্কুলের হেডপশ্ডিত গোস্বামনপ্রভূর কাছে এসে কান্া- 

করেন। তাঁর একাঁট ছেলে ও একাঁট মেয়ে হঠাৎ মারা গেছে। প্রভু তাঁকে 
সান্ত্বনা 'দয়ে বলেন, “সন্তান-শোকে হূত্ধীপন্ড যেন বাঁঝরা হয়ে যায়। জগছ্বন্ধু 
আপনাকে সান্ত্বনা দন ।' পাঁণডত মহাশয় বলেন তাঁর ভাই?টও মৃত্যুশয্যায়। 'তাঁন 
প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করেন। ইনই বানর-বধের পক্ষে পাঁতি করে ছেলেদের "দয়ে 
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৮ চৈত্র (১৩০৫), গঙ্গাধর খনুটয়া আসেন । তাঁকে দেখেই প্রভু বলেন, মুস্কিল 
হয়েছে, ভগবান আমার দৃষ্ট খুলে +দয়েছেন। তোমাকে দেখলেই আমার আত্মা 
শুয়ে যায়; আজ তোমাকে কালপুরুষ বলে মনে হচ্ছে। 

১৯ চৈত্র (১৩০৫), জগন্বাথদাস বাবাজন খবর পাঠান যে তাঁর আশ্রমে ছয়-সাত 
হাজার সাধ আসছেন. গোসাঁইজী যেন সাধৃসেবার অর্থের ব্যবস্থা করেন। দশ 
হাজার টাকার প্রয়োজন । প্রভু বলেন, 'আমার কানাকাঁড় দেবার সামর্থ্য নাই। 


১. “আচার্য-প্রসঙ্গ” ২য় সং, প্‌ ৩৭৩-৩৭&। 
২. নআচার্য-প্রসঙ্গ” ২য় সং, পু ৩২৩-৩২৬। 


শ্রীপুরূষোত্তমধামে গোস্বামীপ্রভূর দানলশলা ৪৪ 


আমাদের আকাশবৃত্তি ॥ 

২০ চৈত্র (১৩০৫), শ্রীত্রীজগম্াঘদেবের আদেশে গোস্বামীপ্রভু চার সম্প্রদায়ের 
সাধুদের প্রসাদ পাবার নেমন্তম্ন করেন । জগন্নাথদাস বাবাজী বলেন. 'ষথোণচিত 
মর্যাদা না দিলে সাধুরা আসবেন না।' সাধূরা বলে পাঠান. 'জটপয়াবাবার সাধু- 
সেবার আমন্ত্রণে আমরা এমানই যাব। আমাদের কোন দাবি-দাওয়া নেই। জগন্নাথ- 
দাস বাবাজীর কেবল টাকা মারার ফন্দি। অমাদের ও কিছুই দিত না।" 

গোসাঁই একাঁদন কথায় কথায় বলেন, 'মনে কর না. শ্লীপ্রীজগন্বাথদেব কাঠের 
বিগ্রহ। ভগবান স্বয়ং এই রূপ ধারণ করেছেন । যেমন বাষ্প জমাট হয়ে বরফ হয়, 
তদ্‌রুপ ব্রহ্ম ঘনীভূত হয়ে অমন হয়েছেন আবার 1ত'ন বলেন, 'এ স্থানের রজঃ 
এক-একটি মহাবিষু। জগন্নাথদেব, মহাপ্রসাদ ও রজঃ এই ?তনই এক? প্রভূ 
আরও বলেন, 'মহাপ্রস'দ গ্রহণ করলে পুনজন্মি হয় না। উহা দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে 
পিতৃপুরুষদের উদ্ধার হয় ।' আরও এক সময় তিন বলেন, 'শাস্ত ও সদাচার সবদা 
মেনে চলতে হয়। আম তো ব্রাহ্ম ছিলাম। কিছুই মানতাম না। কিন্তু শাস্ত্র 
অনুসারে চলে শারীরিক ও মানীসক উপকার উপলাষ্ধ করেছি।' একাঁদন কথা- 
প্রসঙ্গে গোস্বামীপ্রভূ শিষ্যদের বলেন, 'রামক্কষ্দেবের সঙ্গে রুদ্ধকক্ষে আমার যে 
কথাবার্তা হয়োঁছল, তার মধ্যে স।ধারণের প্রবেশ আঁধকার নাই ।' ভক্তেরা জিজ্ঞাসা 
করেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ক আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন ?' প্রভু মৃদু হেসে 
বলেন, প্রথমে পারেন নাই, পরে পেরোছিলেন* তখন কত কথা !' চাকার কুঞ্জলাল নাগ 
িখেন, 'দেনার দায়ে ডুবে আছি, তথাপি চেষ্টা করছি ।' কুঞ্জবাবুকে আবার টোঁল- 
গ্রাম করুন, ভগবানের আশনর্বাদ জেন।' বিধু ঘোষ গোসাঁইকে বলেন, চঠিপন্ত' 
টেলগ্রামে সব খুলে লেখা যায় না। সতার্৫খদের বাড়ী বাড়ী গেলে কেমন হয় ?" 
গোস্বামী মহাশয় তাঁকে বলেন, তা ইচ্ছা হলে যেতে পার।' একটু পরেই 'িধন- 
বাবকে বলেন, 'জগন্নাথদেব তোমাকে যেতে আদেশ করেছেন: “এস গি*য়।” 
২ বৈশাখ, ১৩০৬ সালে গোসাঁই শিষ্যদের উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লখেন_ 

শ্রীপ্রীহারশরণম্‌। 

আমি জগন্নাথতদবের আদেশমত সাধূসেবা কাঁরয়াছি। এখানে গছ; দেনা 
হওয়াতে অর্থের প্রয়োজন । যান যাহা দেবেন “জগন্নাথদেবের আদেশমত ৬ মাসের 
মধ্যে তাহা পারশোধ হইবে । অন্ততঃ দশ হাজার টাকা প্রয়োজন । খিনি যাহা 1দবেন 
-আ'ম তাহা পারশোধ কাঁরব। ইতি 

জগান্নাথস্বামীর আজ্ঞাকারী 


দাসানুদাস- 

প্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । 

িধূবাবু দিনই বের হন। কালিকাতা অবাঁধ পান্না ঘোষ তাঁর সঞ্চে যান। হরিদাস 
বসুর 'িষয়-আশয় লাটে উঠে খণের দ:য়ে। এঁদকে মেয়ের শবয়ে। তথাপ 'তিনি 
ছ-শত টাকা পাঠান তাঁর নামে. আর চারশত শ্যমাকান্ত পশ্ডিত মহাশয়ের নামে। 
কুঞ্জ ঘবেষ পাঠান দেড় হাজার। কুঞ্জলাল নাগ বাড়ী বাঁধা রেখে তিন কিস্তিতে পাঠান 
পাঁচ হাজারের উপর যাঁদের কাছে চিঠিপত্র যায় নন, বিধুবাবর সঙ্গেও যোগাযোগ 
হয নি, তাঁদের কাছ থেকেও টাকা আসে দফে-দফে । মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা পাঠান, 
বরদাকান্ত পাঠান তিনশত । নবদ্বীপ দশ পাঠান এক হাজার আর. শশীবাব; সাত 
শত। এ-সব বিধুবাবূর ঘোরাঘীরর ফল। টাকা পেয়েই বিধুবাব; টোলগ্রামে পাঠান 


৫৩৬ সদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ 


আর দাতার আভিপ্রা় গুরুকে চিঠিতে ীলখে জানান, “আমাদের এই ভান্ত-অর্ঘ/ 
আপনার কাজে লাগে তো ধন্য হই, কৃতার্থ হই; যাঁদও তা তুচ্ছ নগণ্য, সমনদ্র-বন্ধনে 
প্রয়াস ।, 
গাঁয়ে গাঁয়ে, জিলায় জিলায় সতাঁর্থদের গৃহের খোঁজে হন্‌ হন করে ছুটেন বধু- 
বাবু । দন নেই, রাত নেই, ধদগ--বাদক জ্বান। নেই। পথের বুক কাঁধে নিয়ে তানি 
চলেন। দিগল্তজোড়া, জহলে পলুড়া, ফি ফাটা, ধূ-ধূ মাঠের আল ধরে 1তান যান। 
আঁদ্নবানে স্তব্ধ হয়ে খাঁ খাঁ করে চারাদক। 'দনের শেষেও পথের নেই শেষ। 
বিধুবাবু চলেন, কাল-বৈশাখীর তাখৈ নাচ আর আকাশ-ছেণড়া কড়-কড়ানির মধ্যে । 
চোখ-ঝলসান আলো আর ঘউখঘুটে আঁধারের লুকোচুরি খেলায় হোঁচট খেয়ে 
পড়তে পড়তে টাল সামলান বিধবাবূ । গুরুপ্রেমে তান মাতোয়ারা । দেহের বিকার 
পায় না তাঁর মনের নাগাল। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, নেই গ্লানবোধ। 
ইঁদলপুরের জাঁমদার যোগেশ রায়ের বাড়ী । গুমোট-কেমন এক থমথমে ভাব! 
বিধুবাব্‌ গৃহস্বামীর খোঁজ করেন । বার্তাবহ উসখুস করে ক বলতে 'গয়ে থমকে 
দাঁড়ায়, তারপর িতর-বাড়ী চলে যায়। ভেসে আসে খোল-করতালের আওয়াজ । 
যোগেশবাবুর অন্তঃপনরে চলে হাহাকার! ছেলেকে তুলসাতলায় নিয়ে কীর্তন চলে । 
কে একজন এসেছেন শুনে তান বাইরে যান। সতীর্থ বধু ঘোষকে দেখে ভূলে 
যান তিনি পত্র শোক । শ্রীক্ষেত্র থেকে তান আসছেন জেনে, যোগেশবাবু ঠাকুরের 
শ্রীদেহ মোটামূটি ভাল জেনে খাঁশ হন। হঠাৎ আসার কারণ তানি শুধান। তখনই 
যোগেশবাব্‌ হাজার টাকা এনে িধুবাবুর হাতে দেন তারপর তিনি ধীরে ধীরে 
লেন, পবধুদা, কিছ মনে কর না। অশোৌচের মধ্যে তোমাকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা 
হল না। *মশানে ছেলেটাকে 'নয়ে যাচ্ছি । বিধুবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে 
পড়ে! কল্মায় তাঁর বুক ফাটে । যোগেশবাবুকে আলিঙ্গন করে াবধবাবু ফদ্দীপিয়ে 
ফদুপিয়ে কাঁদেন: ভাবাবেগে তাঁর সারা দেহ কাঁপে । তাঁর মনে হয় গৌরললায় 
শ্রীবাসের আঙিনায় যেন তান দাঁড়িয়ে আছেন। 
শ্রীবাস পহন্রের তাহা হইল পরলোক । 
তব শ্রীবাসের চিত্তে না জ্মিল শোক 
_শ্রীচৈতন্যচারতামৃত ১।১৭।২২১ 
১৬ বৈশাখ (১৩০৬), বহু টাকা আসে । এ-সব িধুবাবুর চেম্টার ফল। 
২২ বৈশাখ, গোস্বামী মহাশয় বড় অবসন্ন ৷ কয়াদন ধরে বড় গরম পড়েছে । সমুছেও 
হাওয়া নেই । কেমন এক গুমোট ভাব । এতে প্রভু আরও অসুস্থ বোধ করেন। তিনি 
পুরান তেশ্তুলের সরবৎ পেয়ে কিছ স্বাস্তি পান। কখন বা তিনি পাকালের জল 
নেন। আবার মধ্যে মধ্যে কাঁচা আম প্হাঁড়য়ে ভাজা জিরা চর্ণের সঙ্গে মাশয়ে তিনি 
পানা করে পান। এতে বেশ উপকার হয়। রোজই টৌলগ্রাম মাঁন-অর্ভারে টাকা 
আসে। ২৩ বৈশাখ, নরেন্দ্র গোসাঁই এসে জানান, তাঁর ঘর দয়ে জল পড়ে; 
তখনই মেরামত না হলে বর্ধায় থাকা দায়, কুঁড় টাকা প্রয়োজন । টাকা পেয়েই তান 
চলে যান। ইনিও অদ্বৈতবংশ-সম্ভূত গোস্বাম-সন্তান। শ্ত্রীক্ষেত্রে আসার পর 
থেকে, গোস্বামশপ্রভু শিষ্যদের 'দয়ে নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে তাঁর আস্তানায় প্রত্যহ 
তাঁকে প্রসাদ পাঠান। যখনই কোন অভাব তান জানান, প্রভূ তা যথাসম্ভব দূর 
করেন । তথাপি তাঁর মধ্যে কৃতজ্ঞতার লেশ নেই; এমন একটা ভাব তাঁর মধ্যে, প্রভু 
যেন পদে পদে তাঁর ন্যাধ্য আধকার ক্ষুম্ন করছেন। 


শ্রীপুরুষোভমধামে গোস্বামশপ্রভুর দানলণলা ৩৭ 


এঁদিনই রান্রি সাড়ে বারটায় গোস্বামীপ্রভু শিষ্যদের বলেন. “তোমাদের আজ 
প্রহ্যাদ-চরিত শোনাই। সাড়ে তিনটা কাজে ব্রহ্মচারী বলেন, "এখন আপনার 
শোৌচে যাবার সময় 1” প্রভু বলেন, শবষ প্রয়োগ এখনও বাকী । তা শুনে রাখ ।' 
কুলদানন্দজী শু্ধান, ও রকম বলছেন কেন ? 'কেন বলছি, সময়ে বুঝবে । স্মরণ 
রেখ ভগবান যাঁকে রক্ষা করেন, তাঁকে কেউ 'বনাশ করতে পারে না; আর ভগবান 
যাঁকে গ্রহণ করেন, তাঁকে কেউ ধরে রাখতে পারে না। এই ভাবাঁট তোমাদের অন্তরে 
বদ্ধমূল হলে, কখন কিছুতে উদ্বেগ হবে না। আবার তিনি বলেন. ধতন-তিনবার 
পেটে বিষ গিয়েছিল। আ।তুড়-ঘরে আফমের মালিশ মা ভুল করে খাইয়ে দিলেন : 
খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেন গেণ্ডেরিয়ায় এক উল আর কম্বলখটোলার 
বাসায় এক ব্রাহ্ম সহকমর্ট। আরও কত সব ঘটনা রয়েছে আমারই জীবনে, কত 
আর বলব ? তাই বলাছি, জেনে রেখ, ভগবান যখন রাখেন, তখন কিছুতেই বিন।শ 
হয় না।” 

২৪ বৈশাখ, কৃষ্ণা দ্বাদশ, শাঁনবার, ১৩০৬ সাল । রেবতসমোহন সেনের চিঠি 
আসে কলিকাতা থেকে । বিধুবাবু তাঁকে ঢাকা যেতে লিখেছেন দুজনে মলে 
নোয়াখালি যাবেন বলে' 'িকন্তু তাঁর ইচ্ছা তান পুরী আসেন। প্রভূ যোগজশবন 
গোস।ইকে বলেন, রে পন্রপাঠ এখানে আসতে লিখে দাও । বধুকেও চলে 
আসতে 'গলখ। ভগবানের যা ইচ্ছা, তাই হবে: আমাদের এত ভাববার ক আছে? 
আমার অবশ্য এখানের কাজ শেষ হয়েছে ।” 

দোকানদার আর খণদাতারা তাঁদের হৃসাব বুঝে পায়। খণ পাঁরশোধের পর 
হাতে থাকে আরও সাড়ে তন হাজার টাকা । গোস্বামশ মহাশয় নবকুমারবাবু আর 
সরলনাথকে দোকানে দোকানে পাঠান, কারও কোন পাওনা রয়ে গেল িনা। 
পাওনাদারদের লোকসানের কথাই উচ্ে না; উপরন্তু লাভের অঙ্ক তারা ফেপে 
উঠেন । তাঁদের ব্যবসার চেহারা ফিরে; আর তাঁরা অকপটে বলাবাঁল করেন, জটাীয়া- 
বাবার কৃপাই তাঁদের সৌভাগ্যের মূলে । যারা দূরে সরোছিল সেয়ানা ভেবে, তারা 


এখন কপাল ঠুকে । 
জগতের নাথ- রাজ-রা-জশ্বর, তাঁর খণ-পারিশোধ! ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী 


বলেন, 'এতে যাঁরা অর্থ দিয়েছেন বা ইচ্ছা থাকা সত্তও দিতে পারেন নি. তাঁদের 
সকলেরই কল্যাণ হবে কি? প্রভু বলেন, 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কল্যাণের জন্যই সব 
করেন। অনেকের এতে হৃদয় খুলেছে, যাঁরা সকাম দিয়েছেন, তাঁদের ধন-দৌলত 
হবে, তার উপর ব্রীপ্রীজগন্নাথদেবের আশশর্বাদ পাবে । আর যাঁরা নত্কামভাবে 
দিয়েছেন, তাঁদের পরমার্থ লাভ হবে: জাগাঁতিক অস্দাবধাও ঘ-চবে ॥ 

জড়কাল! লোকে পরমবস্তুর মর্ধাদা দেয় না। ভোগকে আঁকড়ে থাকে । ত্যাগের 
মহিমা জানে না। তাই জড়বস্তুর মাধ্যমেই গোস্বামীপ্রভু পরমবস্তু আস্বাদন করান। 
ঘাট, ধূতি, টাকা ও কম্বল বিলালেন অকৃপণ হস্তে । আর উপাদেয় মহাপ্রসাদ 
ভোজন করালেন আকণ্ঠ। 


১. “আচার্য-প্রসঙ্গণ” ২য় সং, প্‌ ৩৮৬-৭ 


$৩৮ সদ্‌গুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃফ 


মহাপ্রক্সাণ না মহাঁমিলন 


২৪ বৈশাখ, ১৩০৬ শাঁনবারে কৃষ্কা-দ্বাদশন 'তাঁথতে বেলা এগারটা নাগাদ প্রভুর 
শিষ্যেরা সকলে মিলে প্রসাদ পেতে 'গয়োছিলেন। আসন-ঘরে গোসাইজীর কাছে 
কেউ ছিলেন না। এঁ সময় অচেনা এক বাবাজী ঘরে ঢুকে গোস্বামণপ্রভৃকে আভবাদন 
করে কম্পিত কণ্ঠে বলেন, “আপনার জন্য মহাপ্রসাদ এনেছি, ?নন ।' প্রভূ হাত পেতে 
একটি লাভ্ড্‌ নিয়ে মাথায় ঠোঁকয়ে রাখতে চান। তখন আগন্তুক বলেন, “মহাপ্রসাদ 
পেয়েই গ্রহণ করতে হয় । বাসুদেব সার্বভৌম তো বাঁসমুখে মহাপ্রভূ-প্রদত্ত মহা- 
প্রসাদ পেয়েছিলেন । গোসাঁইজশী দো-মনা হয়ে কি ভাবেন! মহাপ্রসাদের অমর্ধাদা 
তিনি কি করে করেন ? অজ্ঞাত কুলশঈীলের দেওয়া, তা হোক রক্ষাকর্তা ভগবান । 
প্রহনাদও তো জেনে-শুনেই বিষের নাড়ু খেয়োছলেন! আর এ যে মহাপ্রসাদ বলে 
তাঁকে 'দিয়েছেন। বাবাজী ইতস্তত করেন। প্রভূ নাড়াট গলাধঃকরণ করেন। 
বাবাজও কক্ষিপ্রপদে বের হয়ে যান। 

বারটার সময় ভন্তেরা এসে দেখেন, গোস'ইর বিষম জহর। জরে তান 
সংজ্ঞাহন্নন অথচ আসনে উপাঁবন্ট। ডাকাডাঁক করেও তাঁর সাড়া মলে না। 
শিষ্যেরা বলাবাল করেন, 'এএমনাট তো আর কখনও হয় শন কি আর তাঁরা 
করেন? নামের কাছে ধর্না দেন। সংকীর্তন করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। 
ক্রমে ক্রমে প্রভুর জ্ঞান ফিরে আসে । কেন আজ শরীর হঠাৎ এমন খারাপ হল, 
এ 'নয়ে নিজে একটি কথাও বলেন না। তে্তুলের সরবত আর পাকালের জল 
তিনি নেন। রানে আম ও মহাপ্রসাদী গড়া নেন। 

২৮ বৈশাখ, গোসাঁইর শরীর একই রকম। তা সর্তেও দৈনন্দিন কার্ষের 
কোন ব্যতিক্রম নেই । উষা-কীর্তন, গ্রল্থপান্ঠ সবই চলে ঘাঁড়র কাঁটায় কাঁটায়। 
আর প্রভু আছেন এক ঠায় আসনে বসে। পাঠের পর "তান ব্ুহ্ষচারীকে বলেন, 
“তোমাদের মাথা নীচের ঈদকে আর পা উপরের দিকে রাখলে কেমন হয় ? তাঁর 
প্রশ্ন শুনে ভক্তেরা বিচলিত হন। ?তাঁন তখন খুলে বলেন, ““রামায়ণ” গ্রন্থখানা 
আমাকে এইমাত্র জানিয়ে গেলেন, তাঁকে উপর-নশচু করে রাখা হয়েছে ।” ব্রন্মচারশ 
কক্ষান্তরে গ্রন্থাধারের নিকটে গিয়ে দেখেন, যথার্থই তাই । "তান গ্রন্থখাঁন 
যথাযথভাবে রেখে আসেন ।২ 

ফাঁরদপুরের অন্তর্গত পাঁলতা গ্রামের ব্রজনাথ আধকারী এ সময় গুরু 
দর্শনে শ্্রীক্ষেত্রে আসেন। নমঃশদ্রাদ লোকাঁদগকে দশক্ষাপ্রদান করা ইহাদের 
পুরুষানুক্রমিক প্রথা যদিও তাঁরা অব্রাঙ্ণ। জগদ্বন্ধু মৈত্র ব্রজনাথ আধিকারাীর 
প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলেন, শতাঁন ?ক করে দশক্ষাপ্রদান করেন ?' তান হশন- 
বর্ণকে দক্ষা 'দয়ে পাঁতিত হয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট দ্রব্যাঁদ উচ্চবর্ণের আহার করা 


৯. শুজ্কং পর্য্যাঘতং বাপ্যানীতং বা দূর-দেশতঃ। 
প্রাস্তমাত্রেণ ভোল্তব্যং নান্র কালাবচারাণাঃ॥ 
_পদ্মপুরাণ 
অর্থাৎ শুজ্কই হোক, পর্যাঘত হোক আর দুূরদেশ থেকে আনত হোক, মহাপ্রসাদ 
প্রাপ্তিমান্রেই ভোজন করবে । এতে কাল বিচার নেই। 
২. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত। 


মহাপ্রয়াণ না মহামিলন নর 


সমীচীন নয় ।” এই সকল মন্তব্য গোসাঁইজীর কর্ণগোচর হলে তিনি জগ্বাদবন্ধু- 
বাবুকে বলেন, কাহার কি অধিকার আছে না আছে, তাহা তুমি ?ি জান ১ ধর্মের 
পোষাক পরে বুঝ আভমান হয়েছে ? প্রভু শিষ্যদের বলেন, শনত্যানন্দপ্রভু হখন- 
বর্ণজনের উদ্ধারের জন্য উৎকল দেশ হতে কয়েকজন কায়স্থকে বিশেষ শান্তসন্টার 
করে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন, ব্লজনার্থ তাঁদেরই বংশধর । দনক্ষাদানে তাঁদের আধকার 
রয়েছে বলেই তাঁদের পদবী “আঁধকারশ ।৮”* এই বলে 1তাঁন তাঁর কোন কোন 
আহার্য-বস্তু ব্লজনাথকে রান্না করে দতে আদেশ করেন। প্রভূ তখন আরও বলে- 
ছিলেন, ধর্ম ও সমাজ আলাদা । গুরু-্রাতাদের মধ্যে একে অন্যের স্পন্ট দ্রব্যাদি 
খেলে ধর্মের কোনও হান হয় না। তবে সামাঁজক অনুষ্ঠানে এরূপ না করাই 
ভাল ।, কোনও আচরণ দ্বারা সামাজক শৃঙ্খলা সৃত্ট হয়. ইহা প্রভূর আভপ্রায় 
নয়। সৃতরাং যান যে সমাজে আছেন, তিনি সেই সমাজের 'বাঁধ-নষেধ পালন 
করে স্বীয় ধর্ম পালন করবেন। তবে গুরুগৃহে পধীন্ত-বিচারের কোন আবশ্যকতা 
নেই । ইহ্ন সদাচারসম্মত ।৯ 
শান্তিসৃধা দেবী জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবা আমাদের যাঁরা আতু্ছন, তাঁরা সকলে 
শক অপরের মনের কথা বুঝেন £ আমার সম্মুখে কেউ এসে দাঁড়ালে, আম তাঁর 
আভগপ্রায় বুঝ ।+ প্রভূ হেসে বলেন, “সকলে ক আর টের পায়: তোর মত বোকা 
হলে পায়। আনুগত্য না এলে এসব হয় না,।' 
এীদন সন্ধ্যায় রেবতীমোহন সেন শ্রীক্ষেত্রে পেপছেন। মহাপ্রসাদ পেয়ে একট: 

শবশ্রাম করে তান কীর্তনের আসরে এসে: বসেন । গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'রেবতণ, 
গাও ।” রেবতীবাব্‌ গাইলেন__ | 

গোৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক-শরার, 

হার হার বালিতে নয়নে ববে নীর। 

আর কবে 'নতাইচাঁদে করুণা করিবে, 

সংসার বাসনা মোর, কবে তুচ্ছ হবে। 

ববষয় ছাঁড়য়া কবে শুদ্ধ হবে মন, 

কবে হাম হেরব সো শ্রীবৃন্দাবন। 

রূপ রঘুনাথ বাল হইবে আকৃতি, 

কবে হাম বুঝব সে যুগল পাীরাত। 

রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ, 

প্রার্থনা করয়ে সদা নরোন্তম দাস । ৃ 
“গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক-শরীর' এই পদাঁট গাইবা মাত্র গোসাহর শ্রীঅঞ্চে শুর, 
হয় মুহুর্মহু পুলক-কম্পন-ীশহরণ । 'হাঁর হার বাঁলতে নয়নে ব'বে নীর” এই 
পদ যখন গায়ক গাইলেন, 'বরগলিত ধারায় প্রভুর বুক ভেসে যায়। 'আর কবে 
নিতাইচাঁদে করুণা কারবে' গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান আর 
উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু করেন, অথচ অপরের সাহায্য ছাড়া তিনি চলাফের/ই করতে 
পারতেন না। নাচতে নাচতে গোসাঁইজণ ভাবে 'িবভোর হয়ে নিজের বাঁহর্বাস খুলতে 
চাইলেন। খুলতে না পেরে ছিড়ে ফেলে রেবতাবাবুর দিকে ছ'দড়ে দেন। জটা 
বাঁধার দাঁড়গাছও তাঁর 'দকে ছুড়ে মারেন । রেবতাবাবন সশ্রদ্ধচিন্তে তা তাঁর মাথায় 





১. অমৃতলাল সেনগৃপ্ত-প্রণশত “আচার্য বিজয়কৃফ গোস্বামী পৃ ৫০০-৯। 


৫8৪০0 সদশগনরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষণ 


জাঁড়য়ে নেন। প্রভু তারপর আঙ্গুল 'দয়ে ইসারা করে বলেন, “এ দেখ, শ্রীশ্রীজগন্নাথ- 
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বসে গাও, মধুর করে গাও । রেবতীবাবুর সোঁদন অপূর্ব ভাব, আর কণ্ঠে যেন 
মধু ঝরে। গান শেষ হতেই গোসাই বলেন, “সরলনাথ, শ্ত্রীপ্রীজগন্নাথদেব বলেছেন, 
যান গান গাইলেন, তাঁকে এক জোড়া লুই এনে দাও কীর্তনের পর সরলনাথ 
লুই এনে দিলে গোসাঁই নিজের হাতে রেবতীবাবুকে তা দেন। তারপর গোস্বামী- 
প্রভু যোগজীবন গোসাঁইকে বলেন, রেবতাঁ আমাকে কত কীর্তন শানয়েছেন; 
কণতনীয়া বিদায় 'দতে হয়। তাঁকে একখানা ভাল পশম কাপড় এনে দাও।, 
গুরুর শ্রীমূখে এই কথা শুনে সমবেত শিষ্যরা চমকে উঠেন। “কণতর্নীয়া বিদায়' 
বলার তাৎপর্য কিঃ তবে ক ঠাকুর সংকটর্তন রূপ মহাযজ্ঞের পূর্ণাহাতি 
দিলেন ? বস্তুত তিরোভাবের পূর্বে প্রভুর এটি শেষ নৃত্য ।১ 

বি বলেছেন, “মহাপ্রভু যে আমাদের সাধ্য, তা-ই ঠাকুর বাঁঝয়ে 

ন।, 

৩০ বৈশাখ, ১৩০৬ অক্ষয় তৃতীয়া । ধামায় করে আম ও তালশাঁস আসে। 
প্রভুর কাছে এনে রাখা মান্র তান সব নিবেদন করে, দুটি আম ও একটি তালশাঁস 
গ্রহণ করেন। শিষ্যদের তিনি বলেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সব গ্রহণ করেছেন ।” রেবতণী- 
বাবু সুললিত কণ্ঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করলেন। গোসাঁইর শরীর বড় 
দুর্বল ও অবসন্ন । প্রয়াগের কুম্ভমেলা থেকে বিশ্রামের জন্যও হাত-পা মেলে গা- 
টানাও দেন না। এই কঠোর নিয়ম পালন করে চলেছেন দেখে মুস্তকেশশ দেবশ 
বলেন, 'এখন আপনার শরীর ভাল নয়। একট: শয়ন করলে দেহের অবসন্নতা 
কমবে । আবার দুবলতা কাটলে, 'নিয়ম মেনে চলবেন । গোসাঁইজণী তদুত্তরে বলেন, 
যোদন আসান ছাড়ব বা শয়ন করব, সোঁদন আর এই দেহে থাকব না। 

গোস্বামনপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানের সময় রাখাল রায়চৌধুরী পরলোক গমন 
করেন। এক রজনীতে তান যন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রভুর কাছে উপাস্থত হন। 
জীবতকালে তান এক প্রাতিবেশর জাম চক্রান্ত করে আত্মসাৎ করোছিলেন। 
গোসাঁই তাঁকে বলেন, তাঁর কর্মফল তাঁকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। 
তাঁর গোসাঁইর) দিছ করার নেই। 

৩১ বৈশাখ, ১৩০৬ । এক সস্তাহ কেটে যায়। শনিবার আবার ঘরে আসে । 
প্রভুর শরীর বড় অবসন্ন । সকালে চা পান করতে করতে 1তনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। 
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তান শোৌচে গিয়ে গোঙান। তা সত্তেও কথকঠাকুরকে দক 'দিতে হবে, তা তিনি 
বলে দেন। চারটায় সময় আবার শোৌচে "গিয়ে প্রলাপ বকেন, কুকুর দেখে রহ্ষচারী 
লাঠি ছুড়ে মারে কেন? এমান তো তাঁড়য়ে দেওয়া যায়। দারোয়ান দরজা ছেড়ে 
ভিতরে গিয়েছে বলে অনুযোগ করার ক আছে? কতক্ষণ সে একঠায় বসে 
থাকবে ? ওরাও তো আরাম করবে । সারাদন ক একভাবে বসে থাকতে পারে? 
জাঁবে দয়া করবে । দয়ার সমান ধর্ম নাই 1 

শোচে বসেই প্রভূ ওষধ খেলেন । বিষম জহর । প্রম্ত্রাব হয় নি। শিষ্যেরা সকলে 
শঙ্কিত । এই সাত-আট দিনে ঠাকুরের শ্রীদেহ এত খারাপ হল কেন? এ্রাদন রা 


১. “আচার্য প্রসঙ্গ, ২য় সং, প্‌ ৩৮৯-৯০। 


মহাপ্রয়াণ না মহামিলন ৫৪১ 


দাদাগোসাহি পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবা, হঠাৎ আপনার শরণর এত খারাপ হল 
কেন? সেদিন বসে বসে নাম করছি, দেখি একটি লোক আপনাকে বিষ িচ্ছে। 
তাকে আরও আমি দেখোছ। ভাবলাম এসব হয়ত কল্পনা । গোস্বামীপ্রভু স্মিত 
বদনে তাঁকে বলেন, পণঠকই দেখোছস। কারও নাম বলাব না। জানলেও চেপে যাব । 
জঙ্গম বিষ দিয়েছিল । এ বিষ এক রাত খেলে সঙ্গে সঙ্গে হাতিও মরে যায়। সাত- 
আট দিন হল- এদিন ছিল শাঁনবার, এক বাবাজী এসে মহাপ্রসাদের নাম করে 
আমাকে একটি নাড়ু; দিয়ে বলেন, “মহাপ্রসাদ প্রাপ্তমাত্রেশ ভোন্তব্যম্‌।” তখন 
তোমরা কেউ কাছে ছলে না। আম তখন ভাব. প্রহনাদকেও তো 'বিষ খাইয়োছিল। 
তাঁর তো তাতে মৃত্যু হয় নাই। প্রসাদ বলে যখন আমাকে দিয়েছে তা গ্রহণ কার. 
যা হয় হবে । মহাপ্রসাদের অমর্যাদা কার কি করে? এই ভেবে প্রণাম করে অধেক 
খেয়ে দোখি, এর অভ্যন্তরে কাঁচা পাতা রয়েছে । ভাব পাাঁদনার মত কিছু হবে। 
এক ঘণ্টা পর আমার উপর এর কিয়া শুরু হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এসে আমাকে 
বলেন, “জেনে-শুনে কেন বিষের নাড়ু খেলে 2” আম তখন তাঁকে প্রণাম করে 
বাল, “আম কোন অপরাধ কার নাই। আপনার কৃপা থাকতে এতে ক করবে ? 
মহাপ্রসাদের মর্যাদা না দিয়ে আম কি করি £” তারপর আম অজ্ঞান হয়ে পাঁড়। 
ভতরে জ্ঞান থাকে । শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব লোকনাথদেবকে আহবান করলেন । তান এসে 
তন ঘণ্টার চেষ্টায় চোদ্দ আনা বিষ পাম করলেন। সেই সমুদ্র-মল্থনের সময় 
যেমনাট করোছিলেন। তারপর মনসা দেবী এসে শান্তিবার আমার উপর ছটিয়ে 
দিলেন, তাতে জবহালা-ফল্ত্রণা সামান্যই ' রইল ।, যোগজশবন জিজ্ঞাসা করেন, 
লোকনাথ আবার দু-আনা রেখে গেলেন ভ্কন ?' প্রভূ বলেন, “তা তিনিই জানেন। 
লোকনাথ বলে যান, “যারা বিষ 'দয়েছে, তারা এবার বুঝবে কোথাকার জল কোথায় 
ণগয়ে দাঁড়ায়!” গোসাঁইজী করজোড়ে তাঁকে বলেন, “আমার যা হবার হয়েছে। 
এবারটি ও*দের ক্ষমা করুন? লোকনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন, 'ও-সব তোমার ভেবে কি 
হবে? যা করার প্রয়োজন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবই করবেন । তখনই শ্রীশ্রীজগল্াথদেব 
প্রকাশিত হয়ে বলেন, পাষণ্ডদের সমৃচিত শিক্ষা দতে হবে ।' 

১ জ্যৈষ্ঠ হতে ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। যারা বিষ দিয়েছিল, তাদের দুশ্চিন্তার 
শেষ নেই। এই মারাত্বক বিষ হজম করে কি ভাবে গোসাঁই এখনও বে'চে আছেন! 
আশ্রমের লোকের সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হলেই তারা নানা ফাঁকির করে প্রভুর 
খোঁজ-খবর নেয়। 'ভাল আছেন' শুনে ওদের মুখ কাল হয়ে যায়। তারা অধৈর্য 
হয়ে উঠে । রান্র দশটায় একজন পাঁরাঁচিত সাধু সরাতে করে তিন-চারাঁটি আম নিয়ে 
এসে বলে, "আম গোসাঁইকে দর্শন করে এই আম মহাপ্রসাদ তাঁকে দিব ।' সারদা- 
কান্ত বলেন, 'এত রান্রে কেন; আজ দেখা হবে না। লোকটি আম নিয়ে চলে যায় । 
সারদাকান্ত গুরুকে গগয়ে বলেন, 'আমার সন্দেহ হল, তাই তাকে সাক্ষাৎ করতে 
দেই নি?” প্রভূ তাঁকে বলেন, 'আঁম এখানে থাকায় এক শ্রেণীর লোকের মর্যাদা ও 
সম্মানের হান হচ্ছে তাই ইহারা “জঙ্গম” বিষ খাইয়েছে' অপাঁরাচতের দেওয়া 
1জনিস আর নেওয়া হয় না। নরেন্দ্রের আধবাসী গোস্বামীপ্রভুর জ্ঞাতি-খদড়াও 
একাঁদন মহাপ্রসাদের নাম করে গোসাঁইজশকে আম পাঠিয়োছলেন। তা-ও ফেরত 
দেওয়া হয়। প্রভুর আশ্রম থেকে প্রত্যহ মধ্যাহ্ন তাঁর জন্য মহাপ্রসাদ পাঠান হত। 
অমৃতলাল সেন মহাশয় পরাদিন তাঁর কাছে মহাপ্রসাদ নিয়ে গেলে, তিনি ক্ষুব্ধ 
হয়ে তাঁর পাঠান আম মহাপ্রসাদ কেন রাখা হল না এর জন্যে কৈফিয়ৎ চান। বিনীত 


&$৪২ সদগুর শ্রশশ্রীবিজয়কৃষ 


হয়ে অমৃতবাব্‌ নরেন্দ্রের গোসাইকে বলেন, “মহাপ্রসাদের নাম করে এক বাবাজশ 
দশ-বার দন পূর্বে ঠাকুরকে বিষের নাড়ু 'দয়োছলেন। তাই এখন বাইরে থেকে 
“মহাপ্রসাদ” বলে কেউ িকছ্5 নিয়ে এলে, তা ফিরিয়ে দেওয়া হয় ।” এ-কথা শুনে 

প্রভুর সেই জ্ঞাতি-খুড়া বলেন, পবষ আবার কে দিবে ? বিষ খেলে ক কেউ এতাঁদিন 
বেডে থাকে ? এ-সবই তোমাদের মনগড়া কথা ।” অমৃতবাবুর মুখে নরেন্দ্রের 
গোসহির এই উন্তি শুনে ব্রক্ষচারঁ ও সরলনাথ তখনই তাঁর কাছে" গিয়ে বলেন, 
'আপাঁন আমাদের ঠাকুরের জ্ঞাঁত-খুড়া। কোথায় আপাঁন ঘটনাটি শুনে দুঃখ 
করবেন, তা না করে চক্রান্তকারণদের হয়ে সাফাই গাইছেন। আপাঁনও যে ওদের 
সঙ্গে আছেন, তা আমাদের বুঝতে বাকী নেই । ঠাকুর আমাদের মুখ বন্ধ করে 
রেখেছেন। এই ফষড়যন্দের ভিতর কারা কারা রয়েছেন, আমাদের অজানা নেই'। 
আগামী দিন থেকে মহাপ্রসাদ নিয়ে আপনার কাছে আমাদের আশ্রম থেকে আর 
কেউ আসবেন না।, 

সরলনাথ বেপরোয়া । জগন্নাথদাস বাবাজশীর আস্তানায় গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা 
করেন, গোপালদাস বাবাজী আছেন ?' তানি উত্তর পান, 'না। সরলনাথ ভিতরে 
ঢ্‌কে দেখেন, গোপালদাস বসে আছেন। সরলনাথ তাঁর 'দকে এমনভাবে কটমট 
করে তাকান যে কেউ তাঁকে একাঁটি কথা বলতে সাহস করে না। বের হবার মুখে 
পৃজারী বলরামদাসকে দেখে, সরলনাথ তাঁকে ধমক 'দয়ে বলেন, “তুম ?ক উদ্দেশ্যে 
এীদন দুপুরে মহাপ্রসাদের নাম করে আমাদের আশ্রমে গিয়োছিলে ? বল: ব্যাটা । 
তোর সঙ্গে আর কে ছিল?" লোকটি ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলে ফেলে, 'আমি তো লাম 
দেই নি। নরাসংদাস দিয়েছে । আম পান-প্রসাদ 'দতে গিয়েছিলাম । কয়েকজন 
পাঁরচিত লোক এই স্বীকার-উীন্তর সময় উপাস্দত ?ছলেন। পান্না ঘেষের পাঁরাঁচিত 
দুজন গুণ্ডা স্বীকার করে, জগন্নাথদাস বাবাজী কাঁলকাতা থেকে ওদের ভাড়া করে 
এনে বাবাজণর ছদ্মবেশে 'জগন্নাথ-বল্পভ' মঠে রেখেছেন । 

প্রভূর শিষ্যেরা একাদন গঙ্গাধর খুঁটয়াকে জেরা করতেই সে কেদে ফেলে 
বলে, 'আমার সর্বনাশ কর না। আম এতে নেই।” ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেটে জগতবাবু 
বলেন, “চোদ্দ বছর শ্রীঘর বাস কে আটকায় দারোগা নারায়ণবাব্‌ গোস্বামণপ্রভূকে 
বারবার অনুরোধ করেন, দুরাশয়দের নাম বলতে। শকন্তু তান বলেন না। জগ্মত- 
বাব, ণকশোরীবাবু, যোগজনীবন, সরলনাথ ও অন্যান্য ভক্তদের গোস্বামনপ্রভূ বলেন, 
শ্রীপ্রীজগন্নাথদব আমাকে দোঁখয়েছেন, কারা কারা এই ষড়যন্তে লপ্ত আছেন । 
প্রায় পশচশ জন সাধু এর মধ্য রয়েছেন । ধর্ম জগতে প্রাতজ্ঠা এক বষম ব্যাপার । 
প্রাতষ্ঠার জন্য লোক না করতে পারে এমন কর্ম নাই। সাধুদের মধ্যে অনেকেই 
কত না কাঠিন পরণক্ষায় উত্তপর্ণ হয়ে প্রাতষ্ঠার যৃপকান্ঠে আত্মবাঁল দেন। তাঁদের 
ইহকাল-পরকাল যায়। শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবই যা করার করবেন। আমরা তাঁর কাছে 
প্রার্থনা করব, ওদের যাতে কল্যাণ হয় ।' 

প্রভুর শিষ্য মোঁদনীপুরের ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে গোসাঁই বলেন, 'মাতা- 
পিতা বর্তমান থাকলেও শ্রীক্ষেত্রে যথাবাঁধ শ্রাদ্ধ করতে হয়, কারণ পতৃপুর্ষগণ 
মহাপ্রসাদের িশ্ডের জন্য সর্বদা হাত পেতে আছেন। সূতরাং অন্যান্য পিতৃ- 
পুর্ষগণের শ্রাদ্ধ করতে হয়।” মস্তকমন্ডন করে পরাদন ক্ষেত্রবাবু যণ্াবাধ 
শ্রাদ্ধ করেন। প্রভূ তাঁকে আরও বলেন, প্রত্যেক দেবমান্দরে প্রণাম করার সময় ষথা- 
সাধ্য প্রণাম দিতে হয়। রাজা, সাধ্‌ ও দেবস্থানে রিস্তহস্তে যেতে নাই ।, 


মহাপ্রয়াণ না মহামিলন &৪৩ 


গোসহির শরীরে বড় জবালা। কালজাম আর বেদানা শরীরে চায়। জগন্নাথ- 
বল্লভের বাগানে খোঁজা-খদুঁজ করে অমৃতবাবু মান্র ছাট কালজাম সংগ্রহ করেন। 
িশোরীবাবূর পাঁরাঁচত এক ব্যান্ত এ সময় এক ঠোঙা কালজাম পাঠান । বহু চেষ্টা 
করেও আর পাওয়া যায় না। বেদানা মিলে না। পুরীর উইলসন হোটেলে বেদানার 
রস বোতলে 'কনতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রভূ অনুমাতি দেন না। 'তাঁন বলেন, 
“আম শাস্ত-সদাচার প্রণতষ্ঠা করতে চাই আর আঁমই তা লঙ্ঘন করব? তা হয় 
না।, ব্রহ্মচারী বলেন, কয়েক বছর পূর্বে গ্রেট ইস্টানর পাঁউরুঁটও তো নিয়েছেন । 
প্রভু বলেন, 'তখন তা 'িয়োছ, এখন হয় না।' 

গোসাঁই বলেন, ণভতরটা পচে গেছে । এই যে কাশ বের হয়. তাও মারাত্মক 
বিষ । এতে মাছি বসার পর যাঁদ খাদ্যে বসে, তাতেও প্রাণহানি ঘটতে পারে । কফ 
তোমরা পুড়িয়ে ফেল।' কয়েকাদন বাদে প্রভূ আবার বলেন. 'পনর আনা বিষই বের 
হয়ে গেছে৷, সরলনাথ গুরুকে 'জজ্ঞাসা করেন, ঠাকুর আপন।র ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
দি আপনার দেহনাশ হতে পারে ? প্রভু তাঁকে বলেন, 'না, ব্ন্দা-বিষু-মহে*বরও 
পারেন না?) 

১৬ ও ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ । গোস্বামশপ্রভূ চিরাঁদনের বসবাসের জন্য শ্ত্রীক্ষেত্রে 
আসেন ধন। অথচ ক.য়কজন সাধু তাঁদের প্রাতজ্ঠানাশের ভয়ে তাঁকে বিষ 'দিয়ে 
ণজেদের সর্বনাশ ডেকে আনলেন । যোগজশীবন বলেন, 'বাবা, ওরা এখনও ক করে 
তার ঠিক নেই। আমাদের কলকাতা ফিরে যাওয়া ভাল ।" প্রভূ তাঁকে বলেন, তোরা 
এত ভাবাছস কেন? স্বয়ং শ্রীঘ্রীজগন্নাথ-দব দিনে ?িতনবার করে আমার খোঁজ-খবর 
নিচ্ছেন । আমার ভয় কি? অন্যন্র গেলে ফি রক্ষা পাব? একটি কাঁটা ফুটেও তো 
মৃত্যু ঘটতে পারে । এখানে হাজার চেষ্টা করেও, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছ: 
করতে পারবে না। তোরা যাবার জনা প্রস্তুত হ। খণ পাঁর.শধের পৃবে আমার 
কোথাও যাবার তো কথাই উঠে না। কিশেরীবাবু বলেন, 'যে সামান্য খণ পয়েছে' 
তা পাঁরশোধের জন্য আমরা গ্যারান্টাব থাকব ।' প্রভূ বলেন. '্রীশ্রীজগন্ন। থদেবের 
ইচ্ছা ছাড়া এক পা-ও এগোতে পারব না।' 

এই পারিস্থিতিতেও চলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রঙ্গরস। গ।দাল পাতার ঝোল 
রন্ত শোধনের অনুকূল মুক্তকেশী দেবী সযত্নে তা রাঁধেন। গোসাই তকে বলেন, 
'আপনার গাঁদালের ঝোল সবটাই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছেন । 
এভাবে তিনি দয়া না করলে কি আর বাঁচ!+ 

প্রভু সারদাকান্তকে বলেন, 'শরীবটা দন দিন বড় দ:্ব'ল হয়ে যাচ্ছে। তোমার 
ইজ্টমন্ত্র জপ করে, তুমিই এখন থেকে পূজা কর আর লঠ 1দিও।' যোগজবনকে 
বলেন, পবষ শরণরের মাংসপেশশী বিনষ্ট করে শিরা ও ধমনীসকল আক্রমণ করে 
যাঁদ আস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করে তবে আর শরীর থাকবে না। এর মাঝেও বলেন, 
'গণেশ ছ'ড়দারের মেয়ের বিয়ে, তাকে এক-শ টাকা দিস।' প্রভু আরও বলেন, 
“সামান্য যা বিষ রয়েছে, তা রন্তে মিশে গেছে” রাত্রে একটি শষ্য গোস্বামীপ্ুভুর 
পাশে বসে বাতাস করছিলেন । প্রভু অর্ধবাহ্যাবস্থায় বলেন, এ কে? মনে হয় যেন 
যমের িঙ্কর! তোমরা যাকে-তাকে দিয়ে বাতাস করাও কেন 2 

রাত্রি দশটায় ৫১৭ জ্যৈষ্ঠ) প্রভূ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন, “ও গঞ্গা নারায়ণ ক্ষ, 
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ও* রামঃ।' পরাদিন িশোরীবাব্‌ জিজ্ঞাসা করেন, এ কথার তাৎপর্য কি? 
গোস্বামী মহাশয় বলেন, গণ্গার বিশুদ্ধ বায় সেবনের ইচ্ছা হয়। তখনই দেখি 
দেবতারা মিলে হীরা-মাণিক্য-খাঁচত একখানা খাট নিয়ে আসেন । আমাকে বলেন, 
«“এাঁটর উপর উঠে শুয়ে পড়ুন, বসে যাওয়া সম্ভব হবে না।” আম তাই কাঁর। 
গঙ্গাতীরে পেসছে ও*দের বাল, “আমাকে অন্তর্জলীী করুন ।৮ খাটসুদ্ধ আমাকে 
গঙ্গায় নামাতেই, আম ও-রকম বলে ডউাঠ। আমার শরঈর শশতল হয়ে গেল ।”, 

২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ । খণের টাকা আজ কড়ায়-গন্ডায় পারশোধ হল। অনেক 
টাকা উদ্বৃত্ত রইল। আজই মণ মজুমদারের কাছে জাহাজের ভাড়া বাবদ ১৮০০. 
টাকা টেলিগ্রাম মান-অর্ভারে পাঠান হয়। প্রভূ নরেন্দ্র-সরোবরের পার থেকে টবে 
করে একটি তুলসীগাছ আনালেন। আশ্রমে টবাট আনতেই গোসাঁই বলেন, “আমার 
মাথার কাছে রেখ । ভব্তেরা কেউ কেউ বলেন, বাইরে রাখলে ভাল থাকবে । 
তদ.ভ্তরে প্রভূ বলেন, এখানেই থাক, নরেন্দ্রের তুলসী নরেন্দ্রেই যাবেন ।, 

জটীয়াবাবা চলে যাবেন শুনে শ্ত্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাল ও সোয়ার আসেন 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে । 'তাঁন বলেন, "মাল, তুমি আমার চরাঁদনের মালাকার। 
তুম আমাকে চিরাদন ফুল যোগাবে । মাল বলে, প্রভো, আম "নিঃসন্তান ।, 
গোসাঁই তাঁকে বলেন, এবারই তোমার ছেলে হবে ।' সূপকারকে প্রভূ বলেন, 
'সোয়ার, তুমি আমার চিরাদনের সৃপকার। তুমি আমাকে চিরাদন মহাপ্র্সাদ 
যোগাবে । তোমার ছেলে বড় সোয়ার হবে ।' গোস্বামী মহাশয়ের এই কয়াঁদনের 
কথার খেই খুজে পান না ভক্তেরা। প্রভুর খাটে শুয়ে পড়া তো শুভ সূচনা নয়! 
অন্তজর্লীীর কথা-ই বা উঠে কেন? তুলসী গাছ সম্পর্কেই; বা এ কি রকম 
ডীনস্ত? মালাকার ও সপকারকে যা আদেশ করলেন, তার-ই বা সামঞ্জস্য কোথায় ? 
এ-সব কি স্বেচ্ছায় দেহরক্ষার পূর্বাভাস! 

রাত এগারটায় জগদ্বন্ধু মৈত্র ও অশ্টিনী 'ন্রকে গোস্বামশ মহাশয় ডেকে 
পাঠান। দুপুরে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দুজনের মধ্যে হয় কথা-কাটাকাটি, তারপর 
হাতাহাতির উপর্লম। প্রভু তাঁদের বলেন, “এইমাত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রকাশিত হয়ে 
বললেন, “রাগ বড় চণ্ডাল, তুমি ওদের কাছে ক্ষমা চাও ।”+ তানি উভয়কে প্রণাম 
করে বলেন, “তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।' জগদ্বন্ধুবাবু বলেন, “আমি আশ্বনীর 
পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি, অশ্বনীবাব্‌ জগদ্বন্ধুবাবুর পায়ের ধূঁল নেন'। পরস্পর 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। প্রভূ তখন বলেন, “তোমাদের সকলের ভার আমি 
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উপর 'দলাম। তিনিও তা অঙ্গীকার করলেন । জগদ্বন্ধুবাবু 
জিজ্ঞাসা করেন, “আমাদের "চন্তের এরূপ দুর্দশা ক যাবে না? গোসাঁই বলেন, 
শনশ্চয়ই যাবে । সকলেই শান্ত পাবে । *বাসে-প্রশবাসে নাম অভ্যাস করতে হয়। 
গোস্বামীপ্রভুর চাল-চলন সব 'বাচন্র, বিস্ময়কর । যাত্রার পূর্বে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ । 
এ কি যাত্রা না মহাযাতা ? 

প্রভূ বলেন, “আমার কয়েকাঁট কাজ এখনও বাক রয়েছে; তা অবশ্য এই দেহে 
হয়ে উঠবে না। যথাসময়ে তা হবে । প্রেম-ভান্ত লাভই জীবের একমান্র লক্ষ্য 

প্রভু কথায় কথায় বলেন, 'নামব্রন্দ ঘরে ঘরে প্রাতান্ঠত হক।” শ্রীধর বলেন, 
ঠাকুর, টিজার কাকে ভাবীর রিল প্রি জে শ্রীহট্র-ফরিদপনুত্র 
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নকলের জাগানো 

২২ জ্যৈষ্ঠ, রাববার, কৃষ্ণা -দ্বাদশন এরাকিরনারনান্ররা বর জার 
শশবাব্‌ আসেন । প্রভু তাঁকে বলেন, “আপাঁন সরল বিশ্বাসণ ; ণিবচার করে চলবেন । 
তাঁকে সাধুসঙ্গ করতে বলেন এবং সাধু শচনবার উপায় বলে দেন। শশীবাবুর 
কাঁধে গোস্বামী মহাশয় তাঁর হাত রাখতেই, ণতাঁন কেদে আকুল হন। শ্রীমন্দিরে 
ণগয়ে তিনি দেখেন গোসাঁই যেন স্বয়ং শ্ত্ীশ্রীজগন্নাথ! 

দুপুরে প্রভু শৌচে গয়ে সমাধস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ধরাধার করে নিয়ে 
এলে, অজ্ঞান হয়ে তিনি আসনে শুয়ে পড়েন । কীর্তন চলে । কয়েক 'মানটের জন্য 
জ্ঞান ফিরে আসে । রান্রি আটটায় পুরোপনাঁর জ্ঞান হয়। কটা বেজেছে জানতে চান। 
জগদ্বন্ধুবাবু ও সরলনাথ তাঁকে শৌচাগারে নিয়ে ষান। দাঁড়ান অবস্থায় পায়খানা 
হয়। ভিজে কাপড় 'দয়ে মুছে ঘরে নিয়ে আসতেই প্রভু বলেন, “সারদা, আসনের 
রাইরে একখানা চাদর বিডি মি তাকোরিজেন। “আসনে এসে বসুন ॥ 
তেজের সঙ্গে গোসাঁই বলেন, “বা বাল, তা-ই কর? সারদাকান্ত চাদর শবাছয়ে 
দিতেই ওখানে তিন শুয়ে পড়েন। জগদ্বন্ধুবাব বলেন, 'সারাদন তো আজ 
কিছুই পান 'ন। ঠাণ্ডা" ?কছু নিবেন? ডাব, ছানা, পাকাল 2 প্রভু বলেন, "না ।॥, 
'পাতলা করে একট: চা?” “দাও । ণিকশোরাঝ্মীব বলেন, "আম বাঁনয়ে আনাছ।' 
তাঁর অনেক দনের সাধ গোসাঁইকে চা বানট্মে দেন। দু-চুমুক খেয়েই দুই হাত 
কাকে না কবে তার নে ডানা লা, 
রেবতী নক্ষত্র। মারাত্মক বিষ উদরসাতের ঠিক এক চান্দ্র-মাস পর গোস্বাম*প্রভু 
অনন্তলণলায় প্রবেশ করেন । 

যে দব্যজ্যোত শ্রীন্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিপ্রহ থেকে বচ্ছুরিত হয়ে সার্ধঅটাম্ 
বছর পর্বে আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছিল ও 
[বজয়কৃষ্ণের আঁবর্ভাব ঘাঁটয়োছল, শ্রীশ্রীজগন্লাথদেবের ইচ্ছায় তাঁর মধ্যেই আজ 
আবার সেই সন্তা মিশে গেল। এঁক মহাপ্রয়াণ না মহামিলন! 

মহাপ্রভুর ও গোস্বামীপ্রভুর মহাজীবন অনুধাবন করে উভয়ের মধ্যে এক 
হি সর লি সার দের সাধনলাভ ও প্রকট- 
লালা সংবরগের মধ্যেও বিস্ময়কর এক সামজসা দৃক হয় তারাদ-জনেই আবূ 
হয়োছলেন নদীয়ায়, দঁক্ষালাভ করেন গয়ায়, আর অপ্রকট হলেন শ্রীক্ষেত্ে। 

পুরণর প্রখ্যাত চিকিৎসক এসে পরীক্ষা করে বলেন, জীবনের কোনও লক্ষণই 
পাচ্ছ না, তবে শুনেছি মহাপুরুষ ও মহাত্মাদের সমাধি অবস্থায়ও জীবনের 
স্পন্দন-__চাকৎসা-বিজ্ঞানের কলাকৌশলে ধরা পড়ে না। আমার অনুরোধ- 
তাড়াহুড়া করে দি: না করে অন্তত আঠার ঘন্টা অপেক্ষা করে, প্রয়োজনবোধে 
যা করতে হয় করবেন । 

শিষ্যদের বূকে উঠে হাহাকার । একাধারে গুরু, মাতা, পিতা, বন্ধ, সুহদ, 
পাঁত আজ তাঁদের সর্বহারা করে অপ্রকট হয়েছেন? রাতভোর কণর্তন চলে। গশতা, 
ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচারতামৃত পাঠ হয়। বাইরে ঘুটঘুটে আঁধার । বাতাসের সৌঁ- 
সৌঁ শব্দ আর বারিবর্ষণ। প্রভুর বিরহ-ব্যথায় প্রকৃতি যেন গমারিয়ে গমারিয়ে 
কাঁদে। ূ 

যোগজশবন গোসাইকে আসন-ঘরে না দেখে নবকুমারবাব্‌ যান তাঁর খোঁজে । 
তার রে গিয়ে বাগচী মহাশয় দেখেন, শোকের জবালায় যোগদান নিজের 
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লেঙ্গুট কাঁড়কাঠের সঙ্গে বাঁধছেন-_ উদ্বন্ধনে জীবন নাশের চেষ্টায়। নবকুমার- 
বাবু তাঁকে প্রবোধ দেন ও তাঁকে নিয়ে আসেন আসন-ঘরে। যোগজনীবন পাথরের 
মত শন্ত হয়ে বসে থাকেন। নবকুমারবাব সতীর্থদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
করে কি পারমাণ গব্যঘৃত ও চন্দনকাঠ প্রয়োজন, এ নিয়ে ফর্দ ধরেন। এ-সব 
আলাপ 'কিশোরীবাবূর কানে যেতেই তান চমকে উঠেন! শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 
দেবের পাঁবন্ত দেহাবশেষ অজ্ঞতাবশত দাহ করে স্বামী 'ববেকানন্দ পরবতাঁঁ 
জীবনে যে কি আফশোষ করেছেন, কিশোরঈবাবর তা জানা ছিল । 'তানি তখনই 
দাদাগোসহিকে জিজ্ঞাসা করেন, ঠাকুর তাঁর অন্ত্যেষ্ট ব্যাপারে আপনাকে কখন 
শক কোনও 'িনদেশি দয়েছেন £ দাদা-গোসাঁই বলেন, “আম ভুলেই গয়োছিলাম. 
আপনার কথ্থায় এখন মনে পড়ল-কয়েক বছর পূর্বে গেণ্ডেরিয়ায় বাবা আমাকে 
একদিন বলেছিলেন, “আমি সন্ব্যাসী । আমার দেহের সমাধি দিস । এই কথা এখন 
গোপন রাখিস”? 

শান্তিসুধার অবস্থা বড় করুণ । হূদয়-বিদারক সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে 
লোপ পায় তাঁর বাহ্যজ্ঞান। জ্ঞান ফিরে আসতে বলাপ করেন, “আমার আর বেণ্চে 
থাকার সার্থকতা কঃ বাবা, আপাঁন তো কাউকে কখন ফাঁক দেন 'ান! তাহলে 
আমাকে না জানিয়ে কেমন করে চলে গেলেন 2 গুরুর বিয়োগব্যথা সহ্য করতে 
পারবেন না ভেবে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ বিষ সংগ্রহ করে রেখোছলেন। প্রভুর এমনই 
খেলা, তাঁর ললায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ কয়েকজন 'িষ্যের মধ্যে শোকের 
জবালা প্রশামত হয়। প্রভুর দেহরক্ষার পরই কুলদানন্দ সংগৃহশত 'বষ ছুড়ে 
ফেলে দেন । কিন্তু অশ্বিনী মিত্র শোকে আভিভূত হয়ে বিলাপ করে বলেন, ঠাকুর, 
বিষ খেয়ে তোমার জীীবন-অবসান ঘটল! তোমাকে যাঁদ আম একটুও ভালবেসে 
থাকি, তাহলে মরণ আমার কাছেও যেন এইভাবেই আসে! 

স্বভাব-চণ্চল বানরেরা এসে প্রভুর শ্্রীদেহ ঘিরে ভিড় করে । 'স্থর, শান্তভাবে 
তারা গোস্বামপ্রভুর পানে তাকিয়ে থাকে । তাদের দেওয়া খাবার তারা স্পর্শও 
করে না। 

ভূতানন্দ স্বামী এসে দাদা-গোসাইকে প্রকোধ দিয়ে বলেন, "গোস্বামী প্রভু 
লাভার রতার তিন জি ডার ভাতার 

সব হয়। পুরুষোত্তমে যে তান দেহ রাখবেন, তার নিভে ভান 
রানা জাল মা আমও জানতাম । 'তান শ্রীত্রীজগন্লাথদেবের সঙ্গে মিশে 
গেছেন যেমন মহাপ্রভু মশেছেন গোপননাথের শ্রীঅঙ্গে । 

২৩ জ্জ্যন্ঠ, রে ভর পোজ রানের 
উত্তরপাড়ের জঙ্গল সাড়ে ?তন-শ টাকা প্রাত একর 'হসাবে চোদ্দ শত টাকা মূল্যে 
চার একর জাম কেনা হয় এবং বেলা দশটায় বায়নাপন্র সই হয়। টাকার ব্যবস্থা 
পূর্ব থেকেই যেন গোস্বামীপ্রভূ করে রেখোছলেন। 'মউনিঁসিপ্যালিটির ভাইস্স- 
চেয়ারম্যান দীনবন্ধু পট্রুনায়ক, ঘানি বরাবর প্রভুর বিরোধিতা করোছলেন, তানিই 
এন তা হারে জানবার জরে হরিরবার এই মরার পরিজ 
অস্থায়শ চেয়ারম্যান ছিলেন। তান পৌর এলাকার মধ্যে গোস্বামণপ্রভুর সমাধির 
অন-মাতিপন্র এীদনই সঙ্গে সঙ্গে সই করে দেন। 

অপরাহে নরেন্দ্রের সেই তুলসী টব-সহ প্রভুকে মাছল করে সমাধিক্ষেত্রে 
শনয়ে যাওয়া হয়। কত যে কীর্তনের দল এসে 'যোগ দেয় এবং সমাধিক্ষেত্রে 
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আশ্রমের কীর্তনের সঙ্গে যায়। পথে তিল ধারণের স্থান থাকে না। শ্রীত্রীজগন্মাথ- 
দেবের রথযান্রর সময়ই কেবল এমন লোক-সমাবেশ দেখা যায়। 

জমির বিক্রেতাই সমাধিস্থান দোখয়ে দেন। বসা অবস্থায় সমাধি দেওয়ার 
বিধি। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে সমাধি দিতে সমবেত শষ্যদের আপাতত উঠে। 
মাথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাগড়ী বেধে, লেঙ্গুট ও বাহর্বাস পাঁরধানে রেখে, 
উত্থানভাবে গোস্বামপ্রভুর শয়ান' সমাঁধ হল। তন মণ লবণের সঙ্গে বাল ও 
মাটি মাশয়ে ছয় ফুট »* সাড়ে চার ফুটস*পাঁচ ফুট সমাধি তখনই রাজমিস্তিগণ 
ইপ্ট, চন, সুরকি দিয়ে গেথে দেয়। রাতারাতি সমাধির উপর তালপাতার ছাউনি 
দিয়ে কুটন্র নির্মাণ হয়। তিনজন চোৌঁকদার 'নযুস্ত হয় সমাধ-স্থান পাহারার 
উদ্দেশ্যে । তারা পর পর দিন-রাত পাহারা দেয়। অদল-বদল করে রান্নেও ?তন- 
জনরেই জেগে থাকতে হয়। 

শিষ্যদের কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রভূ স্টীমার চা্টারের ব্যবস্থা করে 
ছিলেন। মণি মজুমদারের কাছে টেলিগ্রাম করে দাদা-গোসাঁই স্টমার-পাঠান 
ক্যানসেল করান ও চার্টারের টাকা ফেরৎ পাঠাবার নিদেশ দেন। সতীর্৫থদেরও চিঠি 
ও টেলিগ্রাম করে তিনি জানান ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ মহোৎসব হবে । উৎসবে ব্যয় 
উছিজি। শিষ্যেরা চার হাজার টাকা মানি-অর্ডারে দাদা-গোসাঁইর নিকট 

| 

পুরুষোত্তমের ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করা.হয় এবং ঢোল পিটিয়ে কাঙ্গালীদের 
মহোৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয় । সুষ্ঠুভাবে উপাদেয় মহাপ্রসাদ 1দয়ে 
মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত চিঠির মধ্যে তিনখানা এখানে সাল্বেশিত হল-_ 

১. তিরোভাবের সংবাদ পেয়ে যোগজণীবন গোস্বামীর নিকট কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর 


“পল্র-_ 
কাকিনীয়া, রঙ্গপুর। 

প্রাণাধিকেষ, ৮ই আষাঢ়, ১৩০৬ বাং। 

পরমশভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু । ত্বদীয় কুশলং ভগবৎ সমীপে সততং যাচে তত্র 
মমানন্দঃ পর । 

তোমার পন্র গতকল্য পাইয়াছি। তোমার পন্র পাওয়ার কয়েকাঁদন পূবেই সেই 
অপ্রাকৃত ভ্রাতৃবরের প্রাকৃত দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া মর্মাহত হইয়াছ। প্রায় দেড় 
বৎসর গত হইল ভ্রাতৃবরের সাঁহত বিচ্ছেদ হয় । আশা ছিল, শীঘ্রই তাঁহার স্বদেশ- 
আগমন হইবে এবং তাঁহার সঙ্গলাভে সুখী হইব। তাহা আর হইয়া উঠিল না। 
ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমই সব্বাগ্রে আসিয়াছিলাম, আমারই সর্বাগ্রে পরলোকে 
যাওয়া উচিত 'ছিল। 

গত ২০শে কি ২২শে জ্যৈষ্ঠ রঙ্গপুর মাইগঞ্জে রান্ততে স্বপ্নে দৌখতেছি, 
তৈজস্বী. জটাজূটধারন শুভ্র বসন ও শভ্র পুসপ্যমাল্যশোভত এক মহাপুরুষ 
আমার পদতলে বাঁসয়া আমার কট ইহলোক হইতে "চিরাবিদায় প্রার্থনা 
কারতেছেন। মহাপুরূষকে তাদশভাবে পদতলে উপাবিষ্ট দৌখিয়া “আপাঁন 
পদতলে বসিয়া আমাকে অপরাধন কাঁরতেছেন কেন ?” বাঁলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরতে 
যাইতোছি, অমাঁন চৌনকদারের চনৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইল । এখন মনে হয়, প্রাণাধিক 
দ্রাতা সূক্ষরদেহে আমার নিকট 'বিদায় প্রার্থনা কারতে আসিয়াছিলেন। 

ভ্রাতার কাশীধামে সন্্যাস-আশ্রম অবলম্বনের কথা আম জান । সুতরাং তাঁহার 


৫৪৮ সদগুরদ শ্রীশ্রশীবজয়কৃ্ণ 


পাঁব্ত দেহ সমাধস্থ করা শাস্তবিহিত কাধ্যই হইয়াছে । আশা কার, ভন্তগণ 
সমাধির উপর একটি স্থায়শ মান্দর 'নম্্মাণ করিয়া 'দবেন। 

পতৃভন্ত পুত্র তুমি । পিতার পাদমূলে থাকিয়া অবশিষ্ট জীবন আতিবাহত 
কাঁরতে ইচ্ছা কারয়াছ। ভগবানের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে । সংগ্রাত মন বড় 
ব্যাকুল। আর 'কছ: 'লাখতে পারলাম না। পরম পুজনীয়া মাও্রমাতাঠাকুরানশকে 
আমার প্রণাম জানাইবে। ইীতি। 


শনত্য আশশর্বাদক 
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শম্ণঃ। 
২. অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের চিঠি 
গেন্ডেরিয়া, ঢাকা 
শপ্রয় যোগজাীবন, ৮ই আষাঢ়, ১৩০৬ 


কি লাখব ? জগৎ শূন্য হইয়াছে, প্রাণ শূন্য হইয়াছে । ঠাকুরকে দেখিয়া মারব 
এই আশা পূর্ণ হইল না। দারুণ রোগের সময় মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছলাম। 
তাহাতে বাললেন, 'না এখন হইবে না। অবশেষে ফিক দয়া চাঁলয়া গেলেন। 
2221 8185 এখন কেবল জাীবন-ভার, দেহ-ভার বহন কাঁরিয়া 
যাওয়া । জীবন আশ্রয়হশন হইয়া পাঁড়য়াছে, ইহা আবশবাসের কথা, গকল্তু কি 
কাঁরব ? তাঁহার সঙ্গে আমার স্থূলভাবে পাঁরচয়। এখন হইতে তান সূক্ষন্নভাবে 
যাহা করিবেন, তাহা ত আমি আর দেখিতে পাইব না। সে মূর্তি আর দোঁখব না, 
সেট বাক্য আর শব না, সে চরণপ্রানতেছনটিযা য়া আর ত আরাম লাভ ভাগ 
না। 
ঠাকুর ইতিমধ্যে কাহাকেও দর্শন ধদয়াছেন কনা বা কোনরূপ আদেশ 
কাঁরয়াছেন দিনা জান না। আম একাঁদন স্বপ্নে তাঁহাকে দৌঁখয়াণছলাম। কিন্তু 
এমনই দুভ্শগ্য, নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্মৃতি যেন ম্বাছয়া গেল 
আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভীতির অভাবে ধিবরোধ-বিসংবাদে ঠাকুর 
৯১২০০ 
কলঙ্ক না আঁন। তিনি ক্ষমা চাহয়াছেন; কল্তু তাঁহার আজ্ঞা আমরা পালন 
কারতে পার না। সেখানকার সকলকে আমার প্রণাম দিও । 
আমি অনিশ্চিতভাবে অদৃষ্টের দিকে চাহয়া আছ । গুরুদেবের এইরুপই 
আদেশ । ভাঁবষ্যতে আর আদেশ পাইবার আশা নাই । ইতি। ৰ 
তোমার- কুঞ্জলাল। 
৩. ভান্তার নবশনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চিঠি 
শ্রীপ্রীগুরুূচরণ ভরসা। 
বাশুণ্ডী। টাকী পোঃ 
চাঁব্বশ পরগণা ৷ 
১০ই আধাঢ়, ১৩০৬ 


রা 
সাঁহত সীক্ষাৎ কারতে কাঁলকাতায় 1গয়াছলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত মাণবাবু বাঁললেন, 


গোস্বামনপ্রভূর অপ্রকট কপালশলা &৪৯ 


শান্ত নাই। যাহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন কারয়া পন্রশোক পধ্যন্ত 'নবারণ কাঁরয়াছি 
আজ তাঁহার অভাবে করূপে দিনপাত কাঁরব, জান না। মহাশয় আমাকে দিখিয়া- 
ছিলেন “পরমারাধ্য ঠাকুরের শরীর বড় খারাপ, শশঘ্ই আমরা কালকাতা যাইব ।” 
ইহা যে ঘাঁটবে বুঝিতে পাঁর নাই। কাঁলকাতায় আসার কথা না লখিলে তথায় 
যাওয়ার সম্ভব হইত এবং শেষ দেখাও হইতে পারিত। 'কল্তু পোড়া কপালে তাহা 
ঘটে নাই, মনকে প্রবোধ দিবার আমার 'কছুই নাই । যাহা হউক, আপনারা সকল 
শারীরিক কেমন আছেন ? কতাঁদন তথায় অবাস্থতি করার সম্ভব খলঃখতে আজ্ঞা 
হইবে; আপনাদগকে দেখিতে প্রাণ সতত চাঁহতেছে। আর আমার মাথা-মুশ্ডু 'ি 
লিখিব। ধন্য সতাশচন্দ্র যে, তাঁহদকে এ বন্তরণা ভোগ করিতে হইল না। আম 
অদ্যাপ ওষধ সেবন করিতেছি। কি জন্য এ দেহরক্ষার যত্ন কার তাহাও বৃিতে 
মি আপনাঁদগ্ের সকলের চরণে বারবার প্রণাম কাঁর। শ্রীচরণে 'নবেদন 
ত। 
আপনাদগের কৃপাপান্র 
নরাধম নবীন । 


গোদ্বামীপ্রতটর অশ্রকট কৃপালশলা 


৩ এাপ্রল, শুক্রবার, অপরাহ্‌ চারটার সময় ভগবান যীশুখ্ীস্ট ক্ুশাবদ্ধ হলেন। 
সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়, তাঁর দুই যিহাদি ভন্ত-_যোসেফ ও নিকোিমাস, রোমান গভর্ণর 
পণ্টিয়াস পাইলেট থেকে যীশুখীস্টের দেহের ছাড়পন্র নিয়ে রক্তান্ত দেহাঁট ক্লুশ- 
মস্ত করে অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে অশ্রুীসন্ত নয়নে রক্তের দাগ মুছান, গন্ধদ্রব্য লেপন 
করেন এবং শহন্র বস্ত দিয়ে ঢেকে রাখেন । সমাধি ক্ষেত্র বহুদূরে । সেই রান্রে সমাধি 
দেওয়া সম্ভব ছিল না। শনিবার আবার যিহাঁদদের ছুটির দন। রাঁববার সমাধি 
হবে স্থির করে, ভক্তেরা মিলে পর্বতের গায়ে এক গূহা দেখে, তার ভতর ষীশু- 
দেবের পাঁবত্র দেহ রেখে পাথর চাপা 'দয়ে চলে যান। রাঁববার প্রতাষে মোর 
ম্যাগডেলেন আর একটি মেয়েকে নিয়ে এ পর্বত-গৃহায় শিয়ে দেখেন, ওখানে 
যীঁশুদেবের দেহ নেই । 'বাস্মত হয়ে ক্ষোভে ও দুঃখে এই 'বাঁচনর বার্তা ওরা 
ভক্তদের জানাতে রওনা হলে, যীশু তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়ে ও*দের গ্যাঁলালতে 
ফিরে যেতে আদেশ করেন। 

এ রবিবারের সন্ধ্যায় ভগবান যীশুখস্টের দশ জন শিষ্য একাঁট ঘরে বসে 
চাপা-গলায় প্রভুর কথা আলাপ করছেন এমন সময় তানি প্রকট হয়ে তাঁদের 
উদ্দেশ্য করে বলেন, “তোমাদের শান্তি হউক ।” তাঁর দুহাতে এবং পাঁজরে ক্ষতচিহ। 
জুডাস পৃর্বেই আত্মহত্যা করোছিলেন। শুধু টমাস অনুপস্থিত ছিলেন । 
ণকন্তু টমাস তাঁর সতীর্থদের কাছে এই দর্শনের কথা শুনে ডীঁড়য়ে 1দয়ে বলেন, 
“আম নিজের চোখে না দেখে এবং নিজের হাত 'দিয়ে ক্ষতস্থান স্পর্শ না করে 
ও-সব আজগ্ীব কথার গুর্ত্ব দিতে পারি না।, আট দিন পর জেরুজাুলমে 
এগার জন 'শষ্যের কাছে আবার যাঁশদেব প্রকট হয়ে, টমাসের দিকে এাঁগয়ে 
বলেন, “চেয়ে দেখ দেখি, হাত 'দয়ে ধরে দেখ দোঁখ আমার ক্ষতাঁচহ্গনীল ।' টমাস 
বলে উঠেন, “মাই লর্ড মাই গড । এ যেন শিষ্যের কাছে গুরুর পরীক্ষা! 

অবতার পর্ষদের মৃত্যু নেই; লীলারও শেষ নেই। প্রয়োজনবোধে তাঁরা 


৫৫০ সদগুরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃফ 


ভক্তের প্রয়োজনেও কাতর আহ্বানে অগপ্রকট কালেও প্রকট হন, লীলা করেন ও 
দর্শন দেন। তাই বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলেছেন-__ 
অদ্যাঁপও সেই ললা করে গোরা রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবানে দোখবারে পায় ॥ 
সেই ন্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষচন্দ্র লীলা করে গেছেন, আজও 
কত ভন্তকে কত ভাবে তাঁরা কৃপা করে থাকেন। তাঁদের লশলা চিরন্তন। 
মহাপ্রভু নীলাচলে চলেছেন। একাঁদন প্রসাদ পাবার পর, গৌরসুন্দর বলেন, 
“গোবিন্দ, একট: মুখশদধ দিতে পার, ভক্ষায় বের হয়ে বেশ 'কছ: সময় পরে 
গোঁবন্দ একাঁট "হরধতকণ এনে এরই এক খণ্ড মহাপ্রভুকে দেন। পরাঁদন আবার 
মুখশদ্ধি চাইতেই, গোবিন্দ তা সঙ্গে সঙ্গে এনে দেন। শচানন্দন তাঁকে বলেন, 
'গতাঁদন এত সময় নিলে, আর আজ চাইবামান্র দোৌখ নিয়ে এলে! গোবিন্দ তাঁকে 
বলেন, তিনি সণ্টয় করোছিলেন। মহাপ্রভু তা শুনে বলেন, গোবিন্দ, তোমার সংসার- 
বৃদ্ধি হয়েছে; তুমি দেশে গিয়ে সংসার কর ।, গোঁবন্দ কান্নাকাঁট করেন । নদীয়া 
বিহারী বলেন তাঁকে, "তুমি আমার পরম ভন্ত; বিবাহে তোমার কল্যাণই হবে। 
সংসার বাসনা থাকতে, সংসার ছাড়তে নেই 1, অগ্রদ্বীপে গিয়ে গোঁীবন্দ ঘোষ বয়ে 
করে গোপাীনাথের সেবা-পূজায় আত্মীনয়োগ করেন । গোঁবন্দের একাঁট ছেলে হয়। 
ছেলোট যখন চার বছরের, তখন গো'ঁবন্দের স্তশীবয়োগ হয়। সহধার্মণীর শোকে 
গোঁবন্দ বড় কাতর হয়ে পড়েন। আরও পাঁচ বছর কেটে যায়, গোঁবিন্দের একাঁট 
মাত্র ছেলেও মারা যায়। শোকের জহালায় গোঁবন্দ মান্দরে পড়ে থাকেন; খাওয়া 
নেই, দাওয়া নেই । তিন দিনের দিন গোপাীনাথ তাঁকে দর্শন দয়ে বলেন, "গোবিন্দ 
তনাদন ধরে আম অনাহারী । আমাকে খেতে দাও, তুমিও খাও । গোবিন্দ 
বলেন তাঁকে, কেনই বা ঠাকুর আমাকে সংসারে প্রবেশ করালে 2 স্তী-পুত্র দিয়ে 
কেড়ে নীলে! আমার জল-পন্ডের সংস্থান করেও সব বানচাল করে দলে! 
গোপীনাথ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, “দুঃখ কর না গোঁবন্দ, আমই তোমার 
িণ্ডদান করব । তোমার আর মানুষ-পুল্রের প্রয়োজন নেই ।” অগ্রদ্বীপের গোপাীনাথ 
এখনও ছপ-কোষা হাতে 'নয়ে গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও 'শপন্ডদান করেন। 
প্রভুর তিরোভাবের পরেই যোগজীবন গেনসাহইকে আত্মহত্যার চেস্টা করতে দেখে 
দি ভু প্রকাশিত হয়ে তাঁকে বলেন, 'যোগজীবন, এত কাতর হয়োছস কেন 2 
নয়া দে তের গাভীলহরেছিল তা নিয়ে আর কয়াদন থাকা যায় 2, 
প্রভুর দেহরক্ষার পর কয়েকাঁদন যায়, তশব্র মনোবেদনায়, জবর ও রক্তামাশয়ে 
শান্তিস্ধার দেহ অচল হয়ে পড়ে । ওঁষধ ও পথ্য তানি নেন না। ক্ষোভে, দুঃখে 
[তান ভাবেন, “জীবনটা বের হয়ে গেলেই বাঁচি। ণপতার 'বিরহ-জহালায় বুকের 
ভিতর তাঁর দুঃসহ বেদনা, উত্তাপ । এই সময় একাঁদন গোস্বামীপ্রভূু তাঁর কাছে 
প্রকাশিত হয়ে বলেন, শট হই রর নিন নানি তো ভোর কাজেই 
রয়েছি; তোর সখনই ইচ্ছা হবে, আমাকে দেখতে পাঁবি। কাশ গিয়ে তুই গব*বনাথ 
দর্শন কর, শরীর সেরে যাবে । সঙ্গে সঙ্গে শান্তি হন শান্ত, স্বাভাবিক । 
সমাধিক্ষেত্রে চৌকিদার 'তিনজনেরই চোখে পড়ে, জটীয়াবাবা রাল্রে প্রায়ই 
লাঠি হাতে পায়চাঁর করেন; কখন কখন তান ওদের সঙ্গে কথাও বলেন। তারা 
পাহারা দিতে ভয় পেয়ে কাজ ছেড়ে দেয়। তখন সমাধর পাশে একাটি কুটীন 
উঠে। অমৃতলাল সেন দু-তিন জন সতীর্ঘকে নিয়ে ওখানে থাকেন৷ চৌকিদারের 


গোস্বামীপ্রভুর অপ্রকট কৃপালশলা ৬৫৮১ 


আর প্রয়োজন হয় না। শুরু থেকেই সমাধিতে পূজা, আরাতি ও ভোগের ব্যবস্থা 
হয়। নঈলমণি বর্মণের বাড়গট ছাড়া হয় না। ওখানেই গোস্বামীপ্রভূর আসন 
থাকে । সমাধিতে যাঁরা থাকেন, তাঁরাও অবসর বুঝে আশ্রমে গিয়ে প্রসাদ পান। 
সমাধির ভোগ আশ্রম থেকে আসে। একাঁদন ভূতানন্দ স্বামী অমৃতলাল সেনকে 
বলেন, “সমাধ-সংলগন নরেন্দ্রে সরোবরের ঘাটি পাঁবন্র রাখবেন । গোস্বামণপ্রভু 
প্রত্যষে ওখানে স্নান করেন ।, 

দাদা-গোসাই, সারদাকান্ত, নবকুমারবাব, শ্রীধর, কিরণচ।দ, সরলনাথ, মুক্তকেশশ 
দেবা আরও অনেকে শ্্রীক্ষেত্রের আশ্রম-বাটীতে থেকে যন। পাঁন্ডত মহাশয় 
শড গিয়ে সাধন-ভজন করেন । কুলদানন্দ রক্গচারী যান আকাশ-গঞ্গায়। 
জগদ্বন্ধূবাব ও শান্তিসূধা কাঁলকাতা "গয়ে ঝামাপুকুরে বাড়ী ভাড়া করে 
থাকেন। 

নবকুমারবাবু সমাধির উপর ইস্ট-সিমেন্ট দিয়ে প্রায় এক ফুট উপ্চু বেদ 
প্রসতৃত করান এবং তালপাতার কুটীরের পাঁরবর্তে চৌচালা ঘর করান। সমাধধ- 
বেদীর ছ-ফুট নীচে গোস্বামনপ্রভূর দেহ চিৎ করে সমাহত করা হয়োছিল । বেদী 
নিন ডিম বে ডি জিনা 
সময় তাঁর কোন্‌ অঙ্গ কভাবে ছিল, ওই সুঙ্গপম্ট ছাপ থেকে তা অনায়াসে বৃঝা 
যেত। মাথা, জটা, মুখ. রো কোমর ও পদযুগলের যেন শনখৃত 
আলোক-চিত্র। চারুশ্পীর 'নপপুণ হস্তের তুলকায় প্রভুর যেন জশবন্ত রূপ ফুটে 
উঠেছিল । দেওয়ালে শ্যামল শেওলা হলে ' যেমন কালচে সবুজ নকসা হয়, 
গোস্বামীপ্রভুর এই শবাঁচত্র চিত্রপটও অনুরূপ । প্রত্যহ নরেন্দ্রের জল 'দিয়ে সমাঁধি- 
রোদ অরে ধৃপ-ধুনা সমেত ফুলচন্দনে পৃজা করা হয়। এই সম্পকে 
একাঁদন আবেগভরে দাদা-গোসাই মন্তব্য করেন, 'যে বস্তু, মাটি, চূন, বালি, ইস্ট, 
সূরকি, সিমেন্টের পুরু আস্তর ভেদ করে বেদীর উপর ফুটে উঠে, তা কি আমাদের 
হৃদয়ে ফুটবে নাও" 

এই অপার্থব ছাপ বহাঁদন বেদীর উপর ছিল । যারাই সমাধ-বেদী দর্শনে 
এ সময় গিয়েছেন, তাঁরা এই আপ্রাকৃত কলা-সষ্ট স্বচক্ষে দর্শন করে ধন্য হয়েছেন। 
একখানি গোঁরক চাদর দয়ে বেদী তখন ঢেকে রাখা হত। এই চাদরের উপরও 
প্রায়ই ভগবানের পদচিহ্ ও নানা রকম মৃর্ত কখন কখন বা ফুটে উঠত । একবার 
স্বর্ণোজ্জহল দেবনাগরণী হরফে প্রকাশ পেলেন নামর্রন্ম ৷ সমাঁধ-গৃহের মেঝে ম্বেত- 
পাথর বসান হয়। তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বেদীর এই পাঁবন্র পটাচন্রের উপর কি 
করে শ্বেতপাথর বসান যায়! তাই বেদী এঁ অবস্থায়ই থাকে। 

অগ্রহায়ণ মাসে (১৩০৬) নবকুমারবাবু কলিকাতা হয়ে কাশ গিয়ে শান্তি- 
সধার ওখানে উঠেন। এখানে অবসর যাপনের সময় সমাধ-আশ্রমকে তপোবনে 
পাঁরণত করার প্রেরণা তান পান এবং এ 'নয়ে পাঁরকজ্পনা প্রস্তুত করেন। 

শান্তিসৃধা বিশবনাথকে রোজই দর্শন করতেন । তাঁর শরীর সুস্থ হয়ে উঠে। 
অপরাহে 'তাঁন ছাতদ পায়চাঁর করে মাদুরে শুয়ে পড়তেন । গোস্বামপ্রভু প্রত্যহই 
তাঁকে দর্শন দিতেন এবং তাঁর মাথার কাছে বসে সান্বনা 'দতেন। 

কাঁলকাতা পেশছে নবকুমারবাব নার্শারী থেকে ফল ও ফুলের চারা ও কলম 
সংগ্রহ করেন। আন্তমঅবস্থায় গোস্বামশ মহাশয় ফল চেয়ে ফল পান নি, এই ছিল 
তাঁর দুঃখ ও ক্ষোভ। সতীর্থরা তাঁর এই পাঁরকল্পনায় নানাভাবে সাহায্য করেন। 


৫৫২ সদগরু শ্রশশ্রশীবজয়কৃ 


এমন ক বারশাল থেকে ভন্তেরা নারকেলের চারা পাঠান। নবকুমারবাব্‌ নিজে 
এ-সব শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে নিজের তত্বাবধানে আশ্রমের জাঁমতে লাগান। 

পণ্ডিত মহাশয় কয়েক মাস পরেই পুরী'তে ফিরে আসেন । তান "সমাধির 
পাশের কুটশরে থেকে ওখানের সেবা-পৃজার ভার নেন। নীলমাণি বর্মণের বাড়ীতে 
প্রভুর আসনের ও দেবমর্তর সেবা-পৃজার ভার গোস্বামী মহাশয়ই অসুস্থতার 
সময় সারাদাকান্তের উপর দয়োছলেন। 

সমাধির উপর গোস্বামঈপ্রভুর বিচিন্র কপাপটের কথা তাঁর শষ্য ও ভন্তদের 
মধ্যে জানাজাঁন হয়। ১৩০৭ সনের জ্যৈচ্ঠের কৃষ্ণা-দ্বাদশশীতে নীলমাঁণ বরণের 
সেই গৃহেই প্রথম বারষ্ক তিরোভাব তাঁথ উদ্‌যাঁপত হয়। কুঞ্জলাল নাগ, 
হরিদাসবাবু এবং আরও অনেকে এখানে এসে উঠেন। যথারীতি কীর্তন ও 
ভোগ হয়। ভোগ সরাবার পর ভন্তেরা সাঁবস্ময়ে দেখেন, আসনের উপর প্রভুর 
পায়ের স্পম্ট ছাপ। ওখান থেকে সংকশর্তনের দল সমাধক্ষেত্রে যায়। ওখানেও 
ভোগারাতি হয়। এঁ সময় স্থির হয়, পরবতর্ঁশ 'ঠতিরোভাব তাঁথ-উৎসব সমাধ- 
আশ্রমেই হবে এবং তখন নীলমণ বর্মণের বাড়শ ছেড়ে দিয়ে, সমাধতেই প্রভুর 
আসন ও বিগ্রহ স্থানান্তারত হবে । সকলেই সাধ্যমত অর্থ সাহায্যের প্রাতশ্রতি 
দেন। 

চার-পাঁচখানা কুটীর, পুরুষ ও মেয়েদের আলাদা পায়খানা কয়েক মাসের 
মধ্যেই উঠে । শশনবাবু ও জগতবাবূর চেষ্টায় দুট পাকা কোঠা-দালান বানান 
হয্স। একটিতে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয়, অপপরাটতে পুরুষদের । মন্দিরের 
প্রাচীর মাঁটিরই থাকে । ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮_ দিনই দ্বিতীয় বার্ধক [িরোভাব 
ততাথ। গোস্বামণপ্রভূর প্রায় দেড় শত শিষ্য বাইরে থেকে আসেন। নীলমাঁণ 
বর্মণের বাড়শীট রথযাল্লা পযন্তি তাঁদের জন্য রাখা হয়। সমাধ-ক্ষেত্রেও তাঁবু 
টানিয়ে অনেকের থাকার ব্যবস্থা হয়। গোস্বামশপ্রভূর আসন সংকীর্তন করে 
তে ভা অহ িরোরানের জর েকো জনা 
ছিলেন। 'তিনিও সংকীর্তনে যোগ দয়োছিলেন? সমাধি-মন্দিরে পেপছে ভাবের 
আবেগে তিনি বলে উঠেন, গোসাই, আম এতাঁদন আপনার ওই কথা গোপন 
রেখোছলাম। অপাঁন যখন অপ্রকটই হয়েছেন, এখন আর বলতে ক বাধা 2 তারপর 
তাঁন সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা সকলে শোন এক ঘটনা । হ্যারসন 
রোডের আশ্রম-গৃহে একদিন ঠাকুরের ঘরে ঢুকতেই ১০ 
দোঁখি, রর 
চাঁপ চুপি বোরয়ে আঁসি। পরে তাঁকে ঘরে না দেখে আমি গিয়ে প্রভূকে প্রশন করি, 
“ঠাকুর ইনি কে” 'তাঁন বলেন, “তুমি দেখেছ নাকি? হান কালঘাটের কালী । 
যা দেখেছ, কারও কাছে প্রকাশ কর না। জানাজান হলে আম আর দেহে থাকব 
না।”'* সারাদন উৎসব চলে । কণর্তন সর্যাস্ত অবাধ চলে । প্রায় দুই হাজার 
লোক উৎসবে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ভূতানন্দ স্বামী তাঞ্জামে চড়ে, লোকজন নিয়ে 
জগদৃগুরু বেশে সমাঁধ-আশ্রমে আসেন । তাঁর পায়ে রূপার খড়ম, হাতে হাতির 
দাঁতের লাঠি। সঙ্গে ঝাড়-লন্ঠন ও রূপার একখানি চেয়ার । এ চেয়ারে বসে তিনি 
গোস্বামনপ্রভুর শিষ্যদের বলেন, নরেন্দ্র পৃবেই তীর্থ ছল, এখন উত্তর পাড়ে 


১. ন্মান্দরে' প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে। 


গোস্বামনপ্রভুর অপ্রকট কৃপালখলা ৩ 


গোসাঁইজীর সমাধ ধারণ করে মহাতীর্থ হল। এই স্থান শ্ত্রীবৃন্দাবনের মর্যাদা 
পাবে । গোসাঁই শিষ্যেরা সব সাধু । গোসাই শ্রীপ্রীজগন্নাথের 'দ্বতপয় কলেবর। 
শ্রীপ্রীজগন্নাথ যতাঁদন আছেন, গোসাঁইও ততদিন আছেন? উমাচরণবাবূকে তিনি 
বলেন, “আপানিও ব্রাহ্মণ।' রথযান্রার পর বেদীর সেই অপ্রাকৃত 'শল্পসূ-্টি মালয়ে 
যায়। এবার উৎসবে পুরশর এই আশ্রমের নাম হয়-_“জটখয়াবাবার সমাধি-আশ্রম ।” 
যোগজনবন গোস্বামীকে গুরভ্তরাতারা গেশ্ডেরিয়া ও পুরী আশ্রমের সেবায়েত বলে 
মেনে নেন। সমাধির জমি তাঁর নামেই কেনা হয়েছিল ।' 

সমাধি-ক্ষেত্নে কয়েকটি পানের বোরোজ ছিল । এ-সব এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । 
বোরোজ তুলে না নিলে মান্দিরের কাজে হাত দেওয়া যায় না। যোগজশীবন গোসাঁই 
ভেবে কূল পান না। একাঁদন সন্ধ্যারাতির সময় গোস্বামীপ্রভূ তাঁকে দর্শন দিয়ে 
বলেন, 'যোগজীবন, দুই-শ টাকা দলেই পানওয়ালারা উঠেই যাবে ।' যোগজীবন- 
বাবুর মুখে এই দর্শনের কথা শুনে জগতবাবু তখনই বোরোজের মাধলকদের 
ডেকে পাঠান । যোগজখবনবাবু তাঁদের বলেন, 'আপনাদের লোকসান হয় তা আমরা 
চাই না, আবার বোরোজ উঠিয়ে না নিলে মান্দরের কাজে আমরা অগ্রসর হতে পাচ্ছ 
না। দয়া করে বলহন, কি হলে আপনারা প্রফ্ল্প মনে বোরোজ উঠিয়ে নেবেন 2 
তাঁরা বলেন, "দুইশত টাকা দেবেন।' জগতবাবু তখনই টাকার ব্যবস্থা করেন। 
পরাঁদনই তাঁরা বোরোজ উঠিয়ে নেন।. অথেরি বিশেষ প্রয়োজন। যোগজশবন' 
সরলনাথকে বলেন, “তুমি বাবার জন্য রত টাকা যোগাড় করে এনেছ। লোকে 
তোমাকে বিশ্বাস করে। আশ্রমের জন্য এবার তোমাকে 'কছ টাকা সংগ্রহ করতে 
হবে ।' সরলনাথ বলেন, 'দাদা-গোসাঁই, আল্লার পক্ষে তা সম্ভব নয়। লোকে আমাকে 
টাকা দেবে কেন ? শাকুর তখন শান্ত ঘুগিয়ে ছিলেন, তাই সম্ভব হয়েছিল । আমাকে 
তো কেউ এক কানাকাঁড়ও দেয় নি। তাছাড়া আমার অন্তরেও কোনও সাড়া পাচ্ছি 
না।' যোগজীবন সরলনাথকে ভুল বুঝেন। তাঁর বিরান্ত বুঝে সরলনাথ শ্রীক্ষেত্ 
ছেড়ে চলে যান । | 

একাদন শ্ত্রীশ্ীজগন্নাথ মান্দর দাদা-গোসাঁই, গায়ে দেখেন, জন-পশচশ শিষ্য 
শনয়ে বাবা গম্ভশরনাথজশ দর্শনে এসেছেন । তাঁরা এক পাণ্ডার বাড়শতে আছেন 
জেনে যোগজশবন তাঁদের সমাধ-আশ্রমে এসে থাকতে আমন্মণ করেন। তাঁরা এই 
আমল্তণ গ্রহণ করেন । যোগজশীবন তখন মান্দরের কাজে হাত 'দয়েছেন, কিন্তু 
অর্থাভাবে অগ্রসর হতে পাচ্ছেন না। ন্রিকালজ্ঞ এই মহাত্মাকে মান্দরের ভাঁবষ্যং 
জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হয়। তাঁর কাছে যেতেই তিনি বলেন, বাবার মন্দির সুন্দর 
ভাবে হবে। 

একাদন ষোগজশবন গোসাঁই গম্ভীরনাথজীকে জিজ্ঞাসা করেন, ইচ্ছা মান্র 
বাবার দর্শন পাই না কেন? গম্ভনরনাথজাঁ উত্তর দেন, “বাবা বলছেন, তারি প্রাত 
যখন তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হবে, তখন দেখতে পাবে ।' যোগজীবন মর্মাহত হয়ে 
বলেন, “বাবা, কবে আমার 'ব*বাস হবে? তখনই তান দেখেন, গম্ভীরনাথজাঁর 
সম্মুখে গোস্বামীপ্রভূু বসে আছেন। 

যোগজশবন গোসাই গেছেন ফাঁরদপুরে সতীর্থ গৃহে । এ বাড়ীর ছেলে- 
মেয়েরা তাঁর কাছে সাধন চায়। তান বলেন, আমার সাধন দেবার আঁধকার নেই । 
পরাঁদন 'তনি আর এক গ্রামে অপর একজন গুরুভ্রাতার বাড়ী যান। ওখান থেকে 
একদিন পর ফিরে এসে সাধন-প্রারথদের 'তাঁন সাধন দেন। তান তখন ওদের 


$&৪ সদর শ্রশ্রীবিজয়কৃষ্ণ 


বলেন, গতরান্রে বাবা প্রকাশিত হয়ে বলেন, “তুই ওদের সাধন 'দয়ে আয় ।”” 
তারপর থেকে যোগজীবন গোসাঁইর নিকট অনেকেই সাধন পান ।৯ 

১৩০৮ সালেই সমাধ-আশ্রমে যোগজীবন গোসাই “নামব্রক্গ” প্রতিজ্ঞা করেন। 
কছু অর্থ হাতে আসায়, গভ“মান্দিরে মাটির দেওয়ালের পাঁরবর্তে পাকা দেওয়াল 
উঠে। বেদশতে মর্মর পাথর বসান হয়। মূল মান্দরে নক্সা অনুমোদত হলেও 
অর্থাভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। প্রাত বছরই [িরোভাব 'তাঁথতে গোস্বামশ- 
প্রভুর শিষোরা শ্রীক্ষেত্রে যেতে সচেম্ট হন। ব্হ্ষচারী কুলদানন্দ প্রতি বছরই 
আসতেন আকাশগঙ্গা থেকে । ১৩০৯ সালের উৎসবে একটি পাঁরবারের সঙ্গে 
তাঁর আলাপ হয়। এ পাঁরবারের একটি ছেলে পৌষ মাসে তাঁর কাছে আকাশগঙ্গা 
গিয়ে সাধনপ্রার্থা হয়। তাঁর তখন সাধন দেবার আধকার নেই। এ রানেই! 
গোস্বামণপ্রভু তাঁকে সাধন 'দবার শনর্দেশ দেন ।২ 

দাদা-গোসাইর উপর শ্রীক্ষেত্র ও গেণ্ডেরিয়া আশ্রমের ভার পড়ায় তাঁকে ছ-টা- 
ছুটি করতে হত। অর্থাভাবে তাঁর মন ও স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। শ্রীক্ষেত্র আশ্রমে 
ভোগের সময় প্রায়ই আসনে গোস্বামীপ্রভুর চরণাঁচহৃ পড়ে; পায়ের ছাপ বেশ বড়। 
শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে মহাপ্রভুর যে পদাঁচহ রয়েছে, এবং 
গির্নার পাহাড়ে সদগুরু দত্তান্রয়ের যে পদাচহন আছে, এই তিনের মধ্যে 
সৌসাদশ্য পাঁরলক্ষিত হয়। 

গেণ্ডোরয়ার চন্দ্রকুমারবাবর পাঁরবার গোস্বামনপ্রভূর আশ্রিত । চন্দ্রকুমারবাবুর 
জ্যেষ্ঠ পুরের অকাল মৃত্যুতে "্্রকুমারবাবুর স্যণী একদিন দুপুরবেলা কাঝাকাটি 
করেন। এই সময় তানি প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেন। তান শুনতে পান, 
কেন্দ না মা, আশ্রমে এসে দেখ । পাগাঁলনশর মত গেণ্ডোরয়া আশ্রমে গিয়ে তানি 
দেখেন, গোস্বামীপ্রভুর পাশে তাঁর সদ্যমৃত ছেলেোট বসে আছে। তাঁর শোকের 
জবালা কেটে যায় ।০ 

অপ্রকট হবার পর গোস্বামনপ্রভূ নবদ্বঈপে একটি ব্রাহ্ষণ ছেলেকে সাধন "দয়ে 
তারতলাল/সেনের কাছে প্রকালিত হরে হলোটন পিচ ও জানা নে বলেন, 
'গকে আম সাধন দিয়েছি; তোমার কাছে প্রাণায়াম দেখে নিতে বলোছ। ছেলোঁট 
তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁকে প্রাণায়াম দোঁখয়ে দেন। গুরুভ্রাতা মহেশচন্দ্র দে-কে 
একাদন অমৃতবাবু ছেলোটির কাছে 'নয়ে যান।5 

ফাঁকর পান্ডার শরীর ভেঙ্গে পড়ে । কাঁলকাতা থেকে গূরুভাইরা ৰমলে সব 
1তিরোভাব উৎসবে শ্রীক্ষেত্র যাচ্ছেন শুনে তানি তাঁদের ধরেন, “আমাকে আপনাদের 
সঙ্গে নিয়ে যান।' গায়ে মাখেন না কেউ। তাঁর এখন-তখন অবস্থা; কে দাঁয়ত্ব 
নিবে? সতীর্থরা রওনা হয়ে যান। খুরদা স্টেশনে ট্রেন বদল করে তাঁরা দেখেন, 
ফকির পাণ্ডা বসে আছেন আগে-ভাগে পুরীর গাঁড়তে উঠে । 'বাস্মিত হয়ে তাঁরা 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি করে এলে ভাই ? ফঁকির পান্ডা বলেন, “আপনারা 
আমাকে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন না দেখে ঠাকুরজীকে স্মরণ করে খুব কাল্সাকাঁটি 
করতে থাঁক। 'তান প্রকাশিত হয়ে আমাকে ট্রেনে করে নিয়ে এলেন। সারাক্ষণ 


১. ও ৩. প্মান্দর' পাত্রকা থেকে সংকাঁলত। 
২. শ্রীমদ গঞ্গানন্দ ব্রক্ষচারশ প্রমুখাৎ শ্রুত। 
৪. গোস্বামীপ্রভ্র শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত। 


গোস্বামীপ্রভুর অপ্রকউ কৃপালশলা ৫৫৫ 


আমার পাশে বসে, এইমাত্র তান আমাকে এই গাঁড়তে তুলে দয়ে চলে গেলেন ।” 
সতীর্ঘরা তাঁকে, একে একে আঁলঙ্গন করে বলেন, 'তোমার মত ভাগ্যবান আর কে 
আছে ভাই?" তাঁরা তাঁকে সঙ্গে করে আশ্রমে নিয়ে যান। উৎসবের দ্াদন পরে তাঁর 
মৃত্যু হয়। 

কুলীনগ্রামের গোসাঁইদাস বসুর বিধবা স্ত্রী কুস্‌মও হ্যাঁরসন রোডের আশ্রম- 
গৃহে কুলীনগ্রামবাসীদের সঙ্গে সাধন পেয়োছলেন। কুসুমের একটি মান্র ছোট 
ছেলে, নাম সুরেন্দ্র । তাই কুসুমকে গ্রামের লোক “সুরর মা' বলে ডাকে । কুসুমের 
[সারে আর কেউ নেই। দারিদ্রের পীড়নে কুস্‌ম পাশের গ্রামে িতৃগৃহে চলে 
যান। ওখানে পিতার সেবা করেন আর 'নাম' নিয়ে পড়ে থাকেন । তাঁর বাবা এসব 
পছন্দ করেন না। তান কুসুমকে স্পম্ট বলে দেন, "আমার এখানে নাম-টাম চলবে 
না) কুসুম স্থির করেন মনে মনে, শ্বশুরের িটেতে ফিরে যাওয়াই ভাল । এীদন 
রান্রে গোস্বামনপ্রভু কুসুমের কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, "মা, তোমার গৃহে চলে 
যাও; ওখানে মোটা কাপড়, মোটা ভাত তোমার জুটবে। পরাঁদনই বনীতিভাবে 
পতার কাছে 'বদায় নিয়ে কুসৃম কুলীনগ্রামে ফিরে যান। 'তিরোভাব উৎসবে গ্রামের 
অনেকে শ্ররীক্ষেত্রে যাচ্ছেন শুনে কুসুমেরও ইচ্ছা হয়। প্রভুর অন্ত্যলশলার স্থান 
ও শ্রীন্রীজগন্নাথদেব দর্শনও হয়! শকন্তুটাকা কোথায় 2 গভনর রান্রে কুসুমের ঘুম 
ভাঙ্গতেই তিনি দেখেন, ঘর আলো করে গোস্বামীপ্রভু দাঁড়য়ে আছেন। তাঁর এক 
হাতে টাকার তোড়া । 1তানি কুসুমকে বলেন, 'মা, তুমি শ্রীক্ষেত্রে যেতে চাও 2 এই 
নাও টাকা ।' প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে রর মা বলেন, 'না বাবা, আমার টাকার 
প্রয়োজন নেই । আমার শ্ত্রীশ্রীজগন্নাথ ও ্ত্রীক্ষেত্র দর্শন- দুই-ই হয়ে গেছে । 

পণ্ঠম 'তরোভাব তাঁথ উৎসব ভন্তস্মাগম যথারীতি সম্পন্ন হয়। এ বছরই 
১৩১১ সনের ভাদ্র মাসে যোগজীবন গোস্বামী পুরীর আশ্রম ও সম্পাস্তর সর্বস্বত্ব 
অর্পণনামা করে শ্রীশ্রীনামন্রন্ষের নামে তিনি লিখে দেন এবং তিনিই প্রথম সেবায়েত 
হন। ১৮ আশ্বিন, ১৩১২, যোগজনবন গোসাঁই পরলোক গমন করেন। 

১৩১৩ সালের ?তিরোভাব তিথি-উৎসব শেষ হলে, ট্রাস্ট-ডীডের সর্তানৃযায়ী 
গোস্বামশপ্রভূর শিষ্যদের মধ্যে সেবায়েত নিয়োগের জন্য সভা হয়। হরিদাস বস; 
এই সভার সভাপাঁত ছিলেন । সংখ্যাগারম্ভতায় সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সেবায়েত 
শনর্বাচিত হন এবং গেণ্ডেরিয়ার ভার শান্তিসুধা দেবীর উপর পড়ে। এ 'নয়ে 
আদালতে মামলা দায়ের হয়। লোকবরেণ্য নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা, কটকের 
লব্ধপ্রীতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু মহাশয়ের সালিশীতে 
িটমাট হয় এবং সারদাকান্তই সেবায়েত থাকেন। 

গোস্বামশপ্রভুর শিষ্য বর্ধমান জিলার রোকড়া গ্রামের হারিশচন্দ্র সামন্তের পত্র 
এ'ঞ্জনশয়ার নগেন্দ্রনাথ সামন্ত ১৩১৬-১৩১৭ বাংলায় শ্ত্রীক্ষেত্রে থেকে সমাঁধি- 
মান্দর 'নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করেন। 

গুরু ষতাঁদন দেহে ছিলেন, 'িরণচাঁদ গুরুসঙ্গ করেছেন। মধ্যে মধ্যে মাকে 
দেখতে দেশে যেতেন। যোগজীবনের মৃত্যুর পর 'তাঁন দেশে ফিরে চ্যাটার্জ 
ব্রাদার্স নাম দিয়ে ফটোগ্রাফের ব্যবসা শুরু করেন। দিন দিন ব্যবসার শ্রীবৃদ্থি 


১. হরিদাস বসু-প্রণীত “সদগুরু ও সাধনতত্রব', ২য় খণ্ড, ১ম সং, প্‌ ১৩৯-৪০। 
২. হরিদাস বসৃ-প্রণীত "সদৃগুরু ও সাধনতত্তব, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃ ১৯১৭-৯১৮। 


৫৫৬ সদ্‌গুরু শ্রসশ্রীবজয়কৃফ 


হয়। বছরে প্রচুর অর্থাগম হয়। একাঁদন ছযাটির পর করণচাঁদ একা বসে আছেন। 
টেবিলের উপর টোকা 'দয়ে একাঁটি গানের টান দিতেই তান দেখেন, গোসাঁই তাঁর 
সম্মুখে দাঁড়য়ে আছেন। আপন চক্ষকে তাঁর ব*বাস হয় না। সাল্টাঙ্গ দয় ?তাঁন 
উঠে দাঁড়ান। গোস্বামীপ্রভু তাঁকে 'স্নগ্ধ কণ্ঠে বলেন, "আর নয় কিরণ, তোমার 
এখানের যে কমট:্কু বাক না তা লেরহরেছে রাত নে হতে 
হবে। তোমার সন্ব্যাস নেবার সময় হয়েছে” গিরণচাঁদ 'বনশত হয়ে বলেন, এখনই 
ক বের হয়ে পড়ব?” প্রভু বলেন, “সাত দন পর। এর মধ্যে গ্াঁছয়ে নিতে চেষ্টা 
কর; কেউ যাঁদ ব্যবসা ?কনে নিতে চান, ভাল, নইলে এমাঁন ফেলে যাবে । এই বলে 
প্রভু অদৃশ্য হন । চ্যাটাঁ্জ ব্রাদার্স বিক্রয় করে মাঁলক চলে যাচ্ছেন শুনে এক 
ভদ্রলোক আট হাজার টাকা “অফার দেন। করণচাঁদ তাঁকে বলেন, “আপাঁন 
টাকা নয়ে আসুন, এখনই দোকানের দখল নন আট 'দনের দিন িরণচাঁদ বের 
হয়ে পড়েন। এক বছর হিমালয় ও উত্তর ভারতে পাঁরব্রাজন করে ১৩১১৯ সালে 
িরণচাঁদ প্রয়াগে আসেন। এখানে গোস্বামনপ্রভু প্রকাশিত হয়ে জনৈক সন্ষ্যাসী 
থেকে তাঁকে সন্ন্যাস নিতে আদেশ করেন । 'কিরণচাঁদকে তন 'দনের রহ্গচর্য "দিয়ে 
যথাশাস্ত্র তিনি তাঁকে সন্ব্যাস দেন। তাঁর সন্ধ্যাসের নাম হয় স্বামী কৈশোরানন্দ 
সরস্বতঈ। কিন্তু গোসাঁই তাঁকে যে নামে ডাকতেন, তাছাড়া অন্য নাম নিতে তাঁর 
মনে সাড়া পান না। আধকন্তু গোঁরক ধারণ করতে তাঁর অন্তর সায় দেয় না। প্রভূর 
ডাকা নাম ণকরণ'ই থেকে যায়। 

আগ্রাতে 'িকেট কেনার সময় এংলো ই-্ডিয়ান ?টকেট ক্লার্ক তাঁকে বলে উঠেন, 
ণটকেট 'লাঁজয়ে, দরবেশজন ।, প্রভু হ্যারসন রোডের আশ্রমে একাদন তাঁর তালি 
দেওয়া জামা দেখে তাঁকে 'দরবেশ' বলে কৌতুক করেছিলেন । "দরবেশ" নামে তাঁর 
আপান্ত থাকে না। 

সন্ন্যাস নিয়ে দরবেশজীী যখন খাঁলয়া যান, এ গ্রামের যদুনাথ শ্বাস নামে 
একাঁটি লোক তাঁর কাছে সাধন চায়। 'তাঁন তাঁকে ফারয়ে দেন। এীদনই গোস্বামী- 
প্রভু প্রকাশিত হয়ে তাঁকে আদেশ করেন, করণ, যে লোকাঁট সাধন নিতে এসোছল, 
তাকে ডেকে এনে সাধন দিও । প্রাণায়ামও দোঁখিয়ে দিও; যেমনাঁট তোমরা পেয়েছ, 
ওভাবে ও ।” তারপরই তান সাধন 'দতে থাকেন ।৯ 

গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য বানাঁড়পাড়ার রাইচরণ চক্রবতাঁ 'বদ্যাভূষণ ছিলেন শ্রীহ্ট্র 
গীভনমেন্ট স্কুলের হেডপাশ্ডিত। তাঁর সহ্ধার্মণী ছিলেন ভোলাগিরবাবার 
আঁশ্রতা। ১৩৩১ সালে গারমহারাজ শ্রীহট্র গয়ে প্ালশসাহেব যতীন বসুর 
বাংলোয় উঠেন। পন্ডিত মহাশয়ের পত্র গুরুকে ধরেন, তাঁর কুটীরে এসে একদিন 
প্রসাদ পেতে । ভোলা'গ'রবাবা তাঁদের বাড়' যেতে সম্মত হন, কিন্ত প্রসাদ পাবেন 
না বলেন। 'বদ্যাভৃষণ মহাশয় এীদনই ভোলাগিরবাবাকে বলেন, 'বাবা, আমার 
গুরু দেহে নেই, আমরা অনাথ ।” তান বলেন. 'ক্যায়া বোল রাহা? উনকা সাথ 
হরবখত হমারা সাক্ষাৎ হোতা হ্যায় । আজ সবেরি ভি হুয়া । গৃহে ফিরে পণ্ডিত 


পেতে আমন্তণ করেন ।” স্কুল থেকে ফেরার পথে এীদনই চক্রবত মহাশয় যতখন- 
১. সদানন্দ 'মিন্র-প্রণীত শ্রশশ্রীদরবেশজী-প্রসঙ্গ” পৃ ৪৭। 


গোস্বামীপ্রভুর অপ্রকউট কৃপালণলা ৫৫৭ 


বাবুর গৃহে যেতেই গিরিমহারাজ বলেন, 'পাণ্ডিতজী ইধর আও । একটু বাত হ্যায়। 
বাবা আশহতোষনে কহা, তোমহরা ঘরমে হমকো যানে হোগা । কাল হম ওর 
গীতিজী বোবার পাচক) দু মুর্তি যায়গে ।” মহানন্দে 'িদ্যাভষণ মহাশয় বলেন, 
শুধু দুজন কেন 2 সকল শিষ্যকে নিয়ে আসুন ।' গিরিবাবা বলেন, “তুম দারিদ্র 
হ্যায়, তুমৃহরা তকৃিব হোগা ।' রাইচরণবাবু বলেন, “বাবা, আমি ঠিকই দাদ 
নিমন্নণ গ্রহণ করেন। তখন সস্ত্রীক ষতীনবাবু এসে গুরুকে বলেন, "বাবা, কাল 
যে ছোট ছেলের অল্নপ্রাশন; সব আয়োজন হয়ে গেছে, নিমন্্রণও করা হয়েছে ।, 
গিরিমহারাজ যতানবাবকে দেশি দেন, উৎসবের সব জানিসপন্ন রাইচরণ 
পশ্ডিতের গৃহে পাঠাতে; ওখানেই অন্প্রাশন হবে এবং নিমন্ত্রিতরা ওখানেই 
যাবেন ।১ 

সতঈশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩৩৭ সালে বারাণসঈ পেশছে তেড়েনমের বাড়ীতে 
জনবনের শেষ দিন অবাধ 'ছিলেন। এই বাড়ীতে রান্রতে ঠাকুর-চাকর পর্য্তি কেউ 
থাকতে পারতেন না। গোস্বামীপ্রভু সতঈশবাবুকে 'নত্য দর্শন দিতেন । তাঁর ছান্রেরা 
কখন কখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে টাকা পাঠাতেন। কামনা বা আভমানের লেশমান্র 
থাকলে তা ফেরৎ যেত। এক ভদ্রলোক তাঁর 'ানজের বাপ-দাদার পাঁরচয় "দয়ে 
দশ টাকা সতীশবাবুকে (বড়বাবুকে) মান্ি-অর্ডারে পাঠিয়ে কুপনে লিখেন, 'আ'ম 
মহাপাতকণ, টাকাটা আপান গ্রহণ করলে ধন্য হব।, তিনি অর্থ-প্রেরককে দিখেন, 
“এট তোমার অন্তরের কথা নয়, যে প্রকুত বিনয়, তার ভাব অন্য রকম ।' সমাধি 
আশ্রমে দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য 'তীন্ন টাকা কয়াট পাঠিয়ে দেন। ভদ্রলোক 
উৎসাহিত হয়ে এবার একশত টাকা ৰড়বাবুকে পাঠান। টাকা ফেরৎ আসে। 
একখানা টোলগ্রামও প্রেরকের নিকট আসে । "শরালজিয়ন ক্যাননট বী পারচেজড 
উইথ মানঁ_অর্থ +দয়ে ধর্ম সওদা করা যায় না। গান্ধীজীর ইচ্ছা হয় 
বড়বাবূকে মাসে একশত করে টাকা পাঠান। সতঈশবাবু তাঁকে লিখেন. “তাহলে 
ভগবানের উপর খনর্ভর করা হল কোথায় ? সতাঁশবাবু গান্ধীজনর 'ইয়ং ইণ্ভিয়া'র 
জন্য খলখা প্রবন্ধে কখনও নাম দিতেন না। মহাত্মাজী যান্ত 'দয়ে লিখেন, 
প্রবন্ধে নাম থাকলে জোর হয় বেশী ।' ককন্তু বড়বাবু রাজশ হন না। তাঁর 
বহ: প্রবন্ধ নানা কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বের হত। তার জন্য কখন "তান 
পা!রশ্রচমিক নিতেন না। প্রাতিষ্ঠার পথ তান বরাবর এাঁড়য়ে চলতেন। 

হেমেন্দ্র গুহরায় প্রচার করে বেড়ান, বড়বাবু সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একজন 
মহাপৃরূষ । কাশীতে বড়বাবুর কানে এই কথা যেতেই তিনি হেমেনবাবুকে লিখেন, 
“ভাই, গোসহির কৃপা-রজ্জুতে ঝুলে আছ; আমার সর্বনাশটি কর না।' সরকারী 
উকিল কুিল্লার অক্ষয় দত্ত মহাশয় কাশনীতে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে বলেন, 
“আপাঁন তো বেশ আনন্দে আছেন ।, বড়বাব উত্তর দেন, “এখনও আত্মীয়-বন্ধু- 
বান্ধব, অনেকের কথা ভাবি । যোৌদন গোসহি ছাড়া আর কারও কথা মনে আসবে 
না, এীদনই শিক ঠিক আনন্দে থাকব ॥, 

১৩৪৩ সালে দরবেশজীর শিষ্যদের চেষ্টায় কাশীতে "বজয়মঠ' স্থাপিত 
হয়। ময়রমুকুটবাবার এক শিষ্য মঠে গোস্বামীপ্রভুর মর্মর-মৃর্ত স্থাপনের 


১. গ্মন্দির' পন্িকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে । 


$&৮ সদগুরদ শ্রশশ্রশীবজয়কৃফ 


ব্যয়ভার বহন করতে রাজা হয়ে দরবেশজণীর শরণাপল্ন হন । কুমারটুলির প্রখ্যাত 
ভাস্কর গোপেশ্বর পালকে ম্ার্ত নির্মাণ করতে দেওয়া হয়। প্রভুর মুখ কিছুতেই 
হয় না। দরবেশজী প্রত্যহ সকালে ভাস্কর গোপেশবর পালের স্টুডিওতে যান। 
মাসের পর মাস এভাবে কাটে । দরবেশজন হতাশ হয়ে পড়েন। এক রান্রে তাঁর কান্না 
থামে না। গোসাঁই বুঝি দয়া করলেন না। কেদে কে'দে তান বলেন, 'হল না, হল 
না, গোসাঁই দয়া কর, গোসাঁই দয়া কর ।” এ রান্রেই অঘটন ঘটে । এঁদকে গোপেশবর- 
বাব্‌ তাঁর স্টাডওতে চিন্তামগন। তাঁর যশ, শিল্পচাতুর্ধ, প্রাতভা সবই অর্থহীন 
হয়ে উঠে । গোস্বামীপ্রভূ তাঁর কাছে প্রকাশিত হন। গোপে*বরবাবু তাঁর পায়ে পড়ে 
বলেন, পপ্রভো, কৃপা করে একটু বসুন ।, গোপেশবরবাব্‌ তখন তন্ময় হয়ে ছেনী ও 
হাতুড়ি চালান। প্রভু পিছন 'ফরে বলেন, ণপঠটা ভাল করে দেখে নাও 1, পরাঁদন 
'িরণচাঁদ ভোরে স্টুডিওতে গিয়ে দেখেন, যেমনাঁট তিনি চেয়েছিলেন, সেই মৃর্তি। 
সাম্টাঙ্গ 'দয়ে তিনি বলেন, জয় হোক, গোসাঁই । মণি মজুমদার এ মার্ত দেখে 
বলেন, “এবার বললেই হয়-মণি, কেমন আছ? ১৯৩৪৫ সালে কাশীর মঠে এ 
মূর্ত স্থাপন করা হয়।১ 

কত লোককে যে গোসাঁই অকৃপণভাবে আজ অবাধ কৃপা করছেন৷ যোগনন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় নিম্ঠাবান ব্রাক্মণ। তিনি শ্যামবাজারে থাকতেন। জীবন-সায়াহে 
কাঁনহ্ঠা কন্যার 'ববাহ 'নয়ে তান বিব্রত হয়ে পড়েন । টাকা-পয়সা নেই ; গুরুকরণও 
হয় নি। গোস্বামনপ্রভূ এবং সাধু-সন্ধ্যাসীর প্রাত তান ছলেন শ্রদ্ধাশীল । মনে 
মনে তান প্রত্যহই গোসাঁইর কাছে প্রার্থনা জানান, “প্রভো, আমার ব্যবস্থা কর ।, 

এক রাঁববার বেলা দশটা নাগাদ দুজন অপ্পারাঁচত ভদ্রলোক এসে তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “এখানে যোগীন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় থাকেন কি? যোগশনবাবু বসে 
গিলেন। তানি বলেন, “আমার নাম যোগীন। কেন বলুন তো? আপনাদের তো 
চিনতে পারছি না।” ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বলেন, “আমাদের বাড়ঈ মোদনশ- 
পূর। আমার পিতার নাম শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর ইনি আমার বন্ধু । আপনার 
দি বিবাহযোগ্যা একট কন্যা আছে?” পান্র আমারই ছোট ভাই, স্বাশাক্ষিত। 
মেয়োটকে একবার ডেকে পাঠাবেন 2 মেয়ে দেখে তাঁরা বলেন, “আপনার মেয়েকে 
অপছন্দ করার ছু নেই । আমরা আগামী রাববার আবার এসে কথাবার্তা বলব ॥ 
কিন্তু পরাদনই তাঁরা এসে উপাস্থত। তাঁরা যোগীনবাবূকে বলেন, 'মেয়ে আমাদের 
পছন্দ হয়েছে; এবার এই যে পাব্রকেও সঙ্গে নিয়ে এসৌছি, আপনারা দেখুন । এই 
মাসেই একাঁট শুভাঁদন দেখে বিয়ে হয়, আমাদের ইচ্ছা । যোগটনীনবাবু [বনীতিভাবে 
বলেন, “আমার তো প্রস্তুত হতে কিছু সময় লাগবে । পান্রপক্ষ বলেন, “আপপাঁন 
শাঁখা-সদ'রের ব্যবস্থা রাখবেন, মেয়ে আমরা তুলে নিয়ে যাব । দিন 'স্থর হয় । 
যোগীনবাব বলেন, একটি কথা জিজ্ঞাসা কাঁর। আপনারা এক সপ্তাহ পরে 
আসবেন বলোছলেন, গকন্তু আজই যে এলেন ! ক্ষেত্রবাবুর বড় ছেলে বলেন, “আমার 
ভাইটির সপান্রীর জন্য ব্যস্ত হয়ে চারাদকে খোঁজা-খদুজ করছিলাম; কোথাও 
মনোমত পান্রী না পেয়ে বাবা বলেন, গোসাই যোদন ব্যবস্থা করবেন এীদনই হবে ॥ 
এঁ রান্নে গোসাঁই স্বপ্নে আপনার নাম-ঠিকানা বলে +দয়ে পাত্রীর ফটো আমাকে 
দেখান। মেয়োটিকে দেখে দ্বিধা হয়েছিল, ফটোতে ওকেই দেখোঁছলাম কিনা! 


১. সদানন্দ মিন্র-প্রণশত শ্্রীশ্রসদরবেশজশ-প্রসঙ্গ” পৃ ১০০-১০১। 


গোস্বামনপ্রভুর অপ্রকট কৃপালণলা ৫৫১১ 


গতরান্রে গোসাঁই স্বপ্নে আবার আমাকে বলেন, 'যে মেয়োট দেখে এসেছ, সে-ই 
শচাহিত পাল্রী।, বিয়ে নার্বঘেন হয়ে যায়। ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় গোস্বামণপ্রভুর 
শষ্য। সজ্জন গৃহশ-সব্ব্যাসী। প্রভু তাঁকে সাধন দেবার অন্মাত দিয়েছেন 
একদিন রারে গোসাইজশী বোগণীনবাবকে স্বঙ্নে নিদেশি দেল, ক্ষেত্রনাথের কাছে 
গিয়ে সাধন নাও ।” যোগণীনবাবূর আর তর সয় না। রাতি-প্রভাতেই তান মোদনপ- 
পুর ছুটেন বৈবাহিকের কাছে। আবিলম্বে তাঁর সাধন হয় ।১ 

মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় তখন নারায়ণগঞ্জে গকালাত করেন । শহরের 
উত্তরাংশে থাকেন। একাঁদন কোর্টে যাবার সময় গোলমাল শুনে বাড়ীর বাইরে এসে 
সরকার মহাশয় দেখেন, তাঁর ছ-সাত বছরের ছেলেকে কয়েকজন ভদ্রলোক অক্ষত 
অবস্থায় ধরে নিয়ে এসেছেন । তাঁরা বলেন, “একাট লোক-তোঝাই ঘোড়ার-গাঁড়র 
একট চাকা খোকার পেটের উপর 'দয়ে চলে গিয়েছে, অথচ ওর কিছুই হয় নি।' 
সরকার মহাশয় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, ণক হয়েছিল রে 2 ছেলেটি বলে, "গাঁড়র 
ননচে পড়েই দোঁখি, গোসাঁই আমার উপর আলগা হয়ে উবুড় হয়ে আছেন । আমার 
গায় একটুও লাগে নি।, সরকার মহাশয় সকৃতজ্ঞচিন্তে গুরুকে প্রণাত জানান ।২ 

গোসাইর শিষ্য ও জামাতা জগদ্বল্ধু মৈত্র মহাশয়ের শষ্যা সরোজনী মর 
'মা-মাঁণ নামে শ্রীক্ষেত্রে ভন্তসমাজে বিশেষ পারাঁচিত ছিলেন। ১৯৩৫৬ বঙ্গাব্দে 
গোস্বামনপ্রভূর অশেষ কৃপাতে তান "্নত্যলনলা' দর্শনের আঁধকার লাভ করেন। 
'মা-মণি' সেকেলে মানুষ ছিলেন। লেখা-পড়া বোঁশ কিছ িখেন নি। তিনি 
নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন, 'বাংলা ভাষাতে 'বর্ণজ্জান নেই বললেই হয়।' বকল্তু 
তাঁর কাছে কত সুধীজন দনের পর 'দন:জ্ঞান লাভ করেছেন । পুরীতে কুণ্ডাইবেন্ট- 
শাহিতে 'ব্রজধামে'র একটি ঘরে তান থাকতেন । তাঁর ওখানে ভন্তসমাগম : লেগেই 
থাকত । গোস্বামীপ্রভূর আদেশে মা-মাঁণ প্রভুর অপ্রকট অবস্থার বহু উপদেশ 
জনসমাজের কল্যাণের জন্য পস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। এই পুস্তকগালির 
মধ্যে আছে--১. শ্রীশ্রীসদগুরু উপতদশামৃত (১ম ও ২য় খণ্ড), ২. শ্রীপ্রীসদ্গুর 
উপদেশামৃত--পারিশিম্ট, ৩. শ্রীপ্রীবৃন্দাবনলীলা, ৪. রীপ্রীপুরুষোত্তমলশলা, 
&. খাষবাণী, ৬. 'ত্রিবেণী ও ৭. সারসংগ্রহ টি তাছাড়া “জীবন-গাথা” নাম 
খদয়ে তান একখান আত্মজীবনশ লখেছেন 

মাপির কাছে দশক্ষার্থা'র ভিড় হত। কিনতু তিনি দক্ষা কাউকে দিতেন না। 
তবে তাঁদের কথা 'তনি গোস্বামীপ্রভুকে জানাতেন। কোন গনদেশি পেলে তিনি 
দশক্ষাপ্রাথকে তা জানয়ে 'দতেন। মা-মাঁণ লিখেছেন, শ্রীমান্দিরে যাঁরা এইসব 
উপদেশ ও লশলা শ্রবণ করতেন, তাঁদের মধ্যে নবদ্বীপের খ্যাত মুখোপাধ্যায় 
পরিবারের গিল্নশ শ্রদ্ধেয়া প্রভাতনালনশ দেবশও ছিলেন। ইনি লশলাকথা ও 
উপদেশ শুনে সদৃগু্রু-দত্ত সাধনলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তি 
্রীম্্ীগোসাঁইজশর আদেশে শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের কাছে সাধন- 
প্রাপ্ত হন 1” 

মা-মাণ তাঁর গ্রন্থে ধলখেছেন, শ্রীশ্রীগোসাইজশর প্রিয় ভভ্ত শ্রীমৎ স্বামী 


১. যোগনন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত। 
২. মহেশচন্দ্র সরকার মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত। 
৩. মা-মাঁণ-প্রণশত "জখবনগাথা, গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত, প্‌ ৮০। 


&৬০ সদগুর শ্রশশ্রশীবজয়কৃ্ণ 


পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের সঙ্গে পাঁরচয় এবং যোগাযোগ অলোকিকভাবে 
এনিয়ে ৬ই চৈত্র, ১৩৭২ সালে, শ্রীশ্রীগোসাইজনীর 'নর্দেশানুযায়শ আম 
স্বামশীজীর সঙ্গে দেখা কারতে ষাই। তখন তানি শ্রীক্ষেত্রে স্বর্গদ্বারের “নানকমঠে” 
িলেন। সোঁদনের কথা 'পন্রবেণী”তে প্রকাশিত হয়েছে । তখন গোসাঁইজা জানান, 
“মা, আমি ওর মধ্যে বাস কার, আমার "প্রয় ভন্ত; আমার অসম্পূর্ণ কাধ্য' ওর দ্বারা 
সম্পূর্ণ হবে ।” পরে জানিতে পার, ইনি গোসাঁইজীর আদেশে সত্যধর্ম প্রচার ও 
দীক্ষাদান করছেন। ইনি অধুনা আসামে কামাখ্যাধামে ও কালকাতায় 'বজয়কষ্ণপুরে 
আশ্রম-প্রতিজ্ঞা করেছেন ।” 

বাংলার স্বদেশ আন্দোলনের ইতিহাসে চার পুরোধা 'ছলেন- গোস্বামীপ্রভূর 
শিষ্য । তাঁরা হলেন-_১. মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ২. অশ্বিনকুমার দত্ত, ৩. সতশীশ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেড়বাব5) ও ৪. বাপনচন্দ্র পাল। আহংসা আন্দোলনে অপ্রকট 
অবস্থায় গোসাঁই-ই তাঁদের প্রেরণা যাঁগিয়োছিলেন। 'বন্দেমাতরম ধান করায় 
পাঁলশের নির্মম অত্যাচারে বাঁরশালে মনোরঞ্জনবাবুর বড়ছেলে অজ্ঞান হয়ে 
মাটিতে পড়ে যায়। অজ্ঞান হবার সময়ও তার মুখে ছিল--বন্দেমাতরম্‌। এদিন 
সন্ধ্যায় বন্তৃতা-মণ্টে উঠে মনোরঞ্জনবাবু বলোছলেন, “আ'জকার ঘটনায় যাঁদ 
খোকার মৃত্যুও হত, ত তাতে আম আনান্দত হতাম। সে যে মারের ভয়ে মুখ বন্ধ 
করে নি. এট আমাদের আশা, প্রেরণা ও গৌরবের কথা । 

আঁশ্বননবাবু বলোঁছিলেন, “স্বার্থ ও সংকীর্ণতার যে গাঢ় অন্ধকার আমাদের 
হৃদয়ে ঘনীভূত হয়ে আছে, তা ভগবৎ প্রেমের আলোকে 'িদৃরিত করে, এ 
আলোকের বার্তকা হাতে নিয়ে আমরা এই সংগ্রামে অগ্রসর হব।...আমরা 
ধাষবাক্য অবহেলা করে যেন কোন হিংসার কাজে ব্লতী না হই । আমরা বুক পেতে 
গুণলর আঘাত নিতে প্রস্তুত হব, গকল্তু কায়মনোবাক্যে প্রাতাহংসার চেষ্টা করব 
না, অথচ সঙ্কল্প অটুট রাখব 1 

“ডন” ম্যাগাঁজনে সতীশচন্দ্রু লিখেন, 'জাঁতর আঁভমত উপেক্ষার উত্তরে, 
জাতি সরকারের বিরুদ্ধে ধারণ করেছে-_-“বয়কট” নামক অস্ন। পরের ধাপ 
স্বদেশন, যা দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ।' ভারতীয় ছান্রসমাজের স্বদেশ-প্রীতি-বর্ধন 
ছিল “ডনে”র মুখ্য উদ্দেশ্য । ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের মাত্রা বাঁড়য়ে 
ভারতীয়দের অন্তয্ে দেশজ 'শল্পসম্ভারের প্রাতি আগ্রহ স্ষ্ট করা ও 
জাতীয় *শক্ষা-প্রসারের সহায়তায় “ডনে"র তুলনা হয় না। সতীশচন্দ্র (বড়বাবু) 
গছলেন তখন জাতশয় 'িক্ষান্দোলনের পাঁথকৃৎ। "তান ছিলেন বেঞ্গল ন্যাশানাল 
কলেজের যোর পাঁরণাঁতি যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়) অধ্যক্ষ ও তত্াবধায়ক। 

বাঁপনবাব ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্চ বাগ্মী। ছান্রসমাজের উদ্দেশ্যে এক 
বন্তৃতায় তখন তিনি বলেন, পড়াশুনা সের £ যখন বাড়তে ডাকাত পড়ে, তখন 
কি তোমরা বই খুলে পড়? গ্রামে যখন মড়ক লাগে, তখন কি কেউ পরাক্ষার 
ভাবনা ভাবে ঃ বারশালের সংবাদে আমরা যে বূড়া হয়েছি, আমাদেরই রন্ত গরম 
হয়ে উঠে । মুখে ভাত যায় না, রাত্রে ঘুম হয় না। আর তোমরা ?ক অমানুষ 
হয়েছ? তোমরা আজ এগজামিন নিয়ে ব্যস্ত! তোমাদের যৌবনের সেই উদারতা 
কোথায় £ দেবভাব-ই বা কোথায় 2 তোমাদের শবশ্বপ্রেম-ই বা আজ কোথায় ? পড়া- 


১. মা-মণি-প্রণীত ক্জীবনগাথা, গ্রল্থ থেকে সঙ্কালত, পৃ ৯০। 


গোস্বামীপ্রভুর অপ্রকট কৃপালশলা &৬১ 


শনা ছেড়ে দল বাঁধ। মুখে বল “বন্দেমাতরম্, আর প্রাণে মায়ের “অভয় নিয়ে 
যাও বাঁরশালে, যাও মাদারিপুর, যাও ফাঁরদপূর; যাও যেখানে গুর্খা গিয়েছে। 
সেখানেও যাও, যেখানে গণুর্খন যায় নাই.। গ্রামে গ্রামে গিয়ে বন্দেমাতরম রব তুলে 
দাও ।, 

গোসাইর শষ্যেরা শেষ বয়সে সকলেই গুরুকে কেন্দ্র করে একেবারে তল্ময় 
হয়ে গিয়েছেন। অ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের গানে বুঝা যায় গুরুপ্রেমে তানি 
কেমন মেতোছিলেন-__ 

ইন যখন দয়া করেন, ক যে তখন হয়ে যাই, 
কারে কব সে-সব কথা ? 
শুনলে পাগল বলবে ভাই। 


গোসাঁইকে উদ্দেশ্য করে অশ্বিনীবাবু গান লখেছেন-_ 
তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু! 
তুমি মধুর সায়র, মধুর 'নিঝর, তুমি) আমার পরাণ বন্ধু ॥ 
আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সকাল তৃঁমি হে, 
আমার সাধন তুমি, ভজন তুম, সকাল তুমি হে; 
আমার তন্ত্র তুমি, মন্ত্র তু, যন্ন তুমি হে 
দিবা মধুর রূপের মধূর কাহিনী, মধুর কণ্ঠে গায়, 
আর শানতে শুনতে, গাঁলতে গাঁলতে, প্রাণ মধু হয়ে যায়। 
িবশব হয় মধুময়, তোমার রূপে নয়ন দিয়ে, বিশ্ব হয় মধুময়, 
তখন সকালি মধু; তখন বাক্য মধু, শ্রুতি মধু, দৃষ্টি মধু, 
তখন তুমিও মধুর, আমিও মধুর, বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়। 
তখন অনল-আঁনিল-জলে: মধ-প্রবাহনী চলে, মোদনী হয় মধুময় ; 
মধুবাতা খতায়তে, মধু ক্ষরান্ত সন্ধবঃ, তখন মধুমৎ পার্থবং রজঃ। 
তখন প্রকীতি মোঁহনী সাজে, হৃদয়ে মৃদগ্গ বাজে, মধুর মধুর ধান হয়; 
বাজে মধুরং মধুরং, অনাহত ধ্বনি বাজে মধুরং মধ্রং, 
বাজে সত্যং বং সুন্দরমূ ॥ 
যের্প ভাতে যেখানে, যে কথা পশে গো কানে, 
স্তাতি-নন্দা সকাল মধুর ॥ 
তখন কটু কথাও মিঠা লাগে, তখন গাঁলও যে সুধা ঢালে, 
তখন বজনাদ, কৃহুধহনি, গুরু সোম, রাহ শনি, 
মধু রসে সকাল ভরপুর 
তূমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু! 


ও* পর্ণমদঃ পূর্ণামদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে | 
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবাশষ্যতে ৷ 
ও* শান্তঃ শ্ান্তিঃ শান্তিঃ॥ 


বিজয়-_-৩৬ 


&৬২ সদগুরু শ্রীশ্রশবিজয়কৃফ 


সংযোজন 


১. জটপয়াবাবার সমাধ-আশ্রম 


অনাআ্স জড়শিক্ষা ও তামাঁসক অন্ধকার সমাজ-মানসকে আজ বড় আচ্ছন্ন করে 
ফেলেছে । তথাপি সমাধি-আশ্রমে প্রবেশমান্রই এই অনভূতি হয় যে ভারতাত্মা 
এখনও লোপ পায় 'ন। 
মুখী । তরুলতা-উ্ভিদ ব্রজের রজঃ পাবার জন্য উদ্গ্রীব। এই আশ্রমটির 
পরিবেশও অনুরূপ । পন্রাদ সব অধোমুখী । পূবদ্বার দিয়ে আশ্রমে প্রবেশ 
মাত্ই চোখে পড়ে, একটি প্রাচঈন বকুলবৃক্ষের প্রকাণ্ড একাঁট ডাল- শাখা-প্রশাখা, 
ফল-ফুল-পাতা 'নয়ে শ্ত্রীমান্দরে (সমাধ-মান্দরের) দিকে প্রাঙ্গণ-ভূঁমির উপর 
লে পড়েছে দেখে স্াই মনে হয় কাত যেন গোলা ডুকে ভুমি 
প্রধাম করছে। কাছে গেলে বুঝা যায় বৃক্ষটির দ্বভাবতঃই ও রকম ভাঁঞ্া। ঈনমেন্ট- 
বাঁধান জমির উপর গ্রন্ম-বর্ধা-শরৎ-হেমন্ত-শনত-বসন্ত সারা বছর ধরেই পাতা- 
গুল ির-সবুজ। আতপ-উত্তপ্ত ভূমি তাদের ম্লান করতে পারে না। অথচ 
গ্রব্মের প্রচণ্ড প্রথর রোদ্রে ওখানে দু-মিনিট দাঁড়ান এক অসাধ্য ব্যাপার । 

আর একাটি [বিচিত্র দশ্য_আশ্রমের বৃক্ষগণীল চারাদিক থেকে শ্রীমান্দিরের দকে 
ঝুকে পড়েছে। প্রণাঁত “জানাবার জন্য যেন তাদের মধ্যে রেষারোষি। উীদ্ভদ- 
বিজ্ঞানে বলে, গাছপালা আলোর 'দকে হেলে । কিন্তু প্রকৃতি দেবী এই ক্ষেত্রে 
গোস্বামনপ্রভুর চরণ-ধুঁল পাবার জন্য যেন নিয়মের ব্যাতিক্রম করছেন! 

সময়োপযোগী ফল-ফুলে আশ্রম ভরে থাকে । প্রভুর সেবায় লাগার জন্য 
উীদভদ-জগতও তৎপর । কে কত ফল-ফুল ধারণ করতে পারে, এই নয়ে যেন 
প্রীতযোগিতা! নাগাঁলঙ্গ ফুলের কয়েকটি বড় গাছ খজ. হয়ে উঠেছে । ফুল যখন 
ফোটে, সৌরভে ও রঙে আশ্রমের শোভাবর্ধন করে। 

সমাধ-আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে িত্তট শান্ত সমাহত 
হয়ে আসে । পুরী শহরের কোলাহলের মধ্যে আশ্রমাট অবাঁস্থত হলেও এখানে 
গবরাজ করে এক অপার্ধব 1নস্তব্ধতা- এমনই স্থান-মাহাত্ম্য। আশ্রমের কোন 
বৃক্ষ থেকে অকারণ একাট পাতা ছেপ্ড়ার গনয়ম নেই । বৃক্ষ-সেবা, জলদান আশ্রমের 
নিত্য কর্মসূচির মধ্যে পড়ে। এখানে হিংসা নেই। আশ্রমের পুকুরাটতে মাছ 
নিভয়ে চলা-ফেরা করে। 

চল্দন-যাত্রার সময় একাঁদন ন:রন্দ্র-সরোবরে অবাস্থত মান্দর-প্রাঞ্গণ থেকে 
৮5255574551 
গোস্বামীপ্রভুর দৃ্টিপথে পড়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই এই সমাধ- 
দব্যদন্টিতে তাঁর কাছেই তখন তা' প্রকাশ পেয়োছল। ভূত-বর্তমান-ভাবিহযৎ তাঁর 
কাছে কছুই অজ্ঞাত ছল না। 

সমাধি-আশ্রমের দক্ষিণে নরেন্দ্র-সরোবর । আশ্রমের পশ্চিমাংশে একাঁটি আত- 
সু ০৬০ পু ০-4৫পা 
মহাপ্রভু এই বৃক্ষাটর সুশীতল ছায়ায় বসে গদাধরের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ 


মৌন অবস্থায় 'লখা খাতা হতে গোস্বামীপ্রভুর কাতিপয় বাণী-সঙ্কলন ৫৬৩ 


শুনতেন। আশ্রমাঁটি যথার্থই মহাতীর্থ। আশ্রমের আকাশবাৃত্ত। কিন্তু দৈনান্দন 
কর্মসূচী দেখে বাস্মত হতে হয়। পশচশশীত্রশ জন ভন্ত প্রাত বেলায় উপাদেয় 
প্রসাদ পেয়ে থাকেন । আশ্রম-প্রাতিম্ঠা থেকে রান্রে মহাপ্রসাদ "দয়ে প্রত্যহ কাঙ্গালশ 
সেবা হয়। ১৩০৬ থেকে ১৩৪০ সাল পর্যন্ত আশ্রমে রাম্লার পাট ছল না। 
মহাপ্রসাদ 'দয়ে ভোগ হত। ১৩৪১ সাল থেকে পাচক ও পাঁরচারক ানয়োগ করে 
ভোগ রান্নার প্রচলন হয়। প্রভু শ্রীদেহে থাকাকালীন €যখন যেখানে থাকতেন) 
সেবা-পূজার কাজ যেমনাঁট ঘাঁড় ধরে রুটিন মত হত, এখনও ওরকম হয়। মঞ্গল- 
আরাতি, উষাকর্তন, বাল্যভোগ, পাঠ, পূজা, মধ্যাহৃ-ভোগ, পাথর আহার, জল- 
দান, মহাভারত পাঠ, সন্ধ্যরাতি, কর্তন, ভোগা, শয়ান, সবই ঘাঁড় ধরে চলে। 
ঘাঁড়র সময় কিন্তু প্রচলিত ভারতীয় সময় প্ডিয়ান টাইম) নয়। প্রভু প্রকট 
থাকাকালনন ষে সময়ের প্রচলন ছিল, তাই। 

সমাধ-মন্দিরে প্রাত বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাদবাদশী 'তাঁথতে গতরোভাব 
বার্ধকণ উদযাপিত হয়। সহম্ত্রাধক ভন্ত তিন দন ধরে প্রসাদ পান, বাহরাগতেরা 
অনেকে রথযান্রা পর্যন্ত আশ্রমে থেকে যান । : 

আশ্রমের বর্তমান সেবায়েত প্রভুর শষ্য ও.দৌঁহত্র শ্রীষুন্ত জগদানন্দ মৈত্র । তান 
শান্তিসূধা দেবী ও জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের আত্মজ। সমাধ-আশ্রমের সেবায়েত 
পর্যায়ক্রমে হলেন-_১. ঘোগজশীবন গোস্বামী, '২. সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩. রায় 
বাহাদুর মতিলাল গঙ্গে/পাধ্যায়, ৪. হারাশচল্্র চাকলাদার ও ৫. শ্রীযুস্ত জগদানল্দ 
মৈন্ন। বর্তমান কামাঁটতে আছেন :-_-১. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য শ্রীষযন্ত "প্রয়রত সেন, 
চেয়ারম্যান; ২. গোস্বামণপ্রভুর শিষ্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়, ৩. যোগজীবন 
গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত পীষূর্ষকিরণ চক্রবতাঁ” ৪. জগদ্বন্ধু মৈত্র 
মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও &. জগদ্বন্ধ, মৈত্র মহাশয়ের 
শিষ্য শ্রীষুন্ত শতলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । 

সমাধি-আশ্রমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি হয়, এক বিরাট সত্বা। 
অন্তর স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলে উঠে_-জয় গোস্বামীপ্রভু কি জয়! জয় গোস্বামী প্রভু 
1 জয়!! জয় গোস্বামীপ্রভূ কি জয়!!! জয়তু সদৃগ:র শ্রীশ্রী বজয়কৃষণ ।' 

ও১ হাঁরঃ ও* শান্তিঃ শান্তি শান্তিঃ । 


২. মোৌঁন অবস্থায় ধলখা খাতা হতে গোস্বামীপ্রতূর কাঁতপয় বাণী-সঞ্কলন 


১. বেদ ও উপানিষদে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে 'হন্দুশাস্ত বুঝিতে পারা 
সুকঠিন। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এ সমস্ত তন্ন তল্ন কাঁরয়া 
না দেখিলে ধর্মের জাঁটল প্রশ্ন মীমাংসা কাঁরতে পারে না। আঁদপর্বে 
একটি বিষয় উল্লোখিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা শান্তিপর্বে রাঁহয়াছে। 
্রহ্াণ্ড পুরাণে একটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার সমগ্র অংশ মাকে্ডিয় 
পুরাণে; মনুসংহতায় এক বিষয়, তাহার ব্যবস্থা বৃদ্ধ গৌতম সংহতায় ; 
নবণণতন্তে এক বিষয় উল্লেখ হইয়াছে, তাহার সমগ্র ভাগ রদ্দ্রযামলে, 
যজূর্বেদ সংহিতায়; সামবেদ সংাহতার একটি আখ্যাঁয্কা, তাহা শ্রীমদ 
ভাগবতে, িফু-পূরাণে ইত্যাঁদ। সৃতরাং সমগ্র শাস্ত না পাঁড়লে শাস্দ্ের 


৬৬৪ 


মত বলা বিড়ম্বনা ও অজ্ঞানতা মান্র। 

সাধারণ লোকের দোষ নাই, তাহারা শিক্ষা পায় না। দেশের ব্রাহ্মণ 
পশ্ডিতগণ সকলেই ব্যবসায়ী । কেবল অর্থোপজনের জন্য যতটুক 
অধ্যয়নের প্রয়োজন, তাহাই পড়েন। নিজের ধর্মলাভের জন্য শাস্তালোচনা 
করেন না। তাহা হইলে এদেশে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, মন, আন্রি প্রভাতি 
ধর্মশাস্ত্, পুরাণ সমস্ত এবং আশগম-নিগম-তল্ বিশেষরূপে প্রচলিত থাকিত। 
খাক্‌ যজঃ সাম অর্থববেদ এক; তাহার শিক্ষার জন্য তাহাকে চার ভগ 
করা হইয়াছে । সমস্ত চার বেদ শাখিতে ছাত্রশ বংসর সময় আবশ্যক। 
সুতরাং সকলে সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন কারতে পারে না। এক ভাগ ক দুই 
ভাগ অধ্যয়ন করে । সুতরাং শযাঁন যে অংশ অধ্যয়ন করেন, তানি তাহারই 
আচার্য হন। এজন্য বেদাঃ শবাভন্বাঃ। বেদ যে ভল্ন তাহা নহে । যেমন 
হাতের সঙ্গে পা ভিন্ন । বস্তুত এক শরীর মান্ন। যান সামবেদের আচার্য, 
তন যজুবেদের শিক্ষা দেন না। অথবা যজুবেদের মধ্যে সামবেদের 
শবষয় নাই । যাঁদ যজ্‌বেদ শিক্ষা কর, তবে যজূর্বেদীয়ের নিকট যাইতে 
হইবে । যাঁদ সম্পূর্ণ বেদবেত্তা পাওয়া যায়, সেখানে বেদ 'বাভন্না নহে। 

ব্যাস শলাখয়াছেন-বকরূপপী ধর্ম । অর্থ বুঝে না। ধর্মের তত গুহাতে 
নাহত। গুহা শব্দের অর্থ মনুষ্যের হুদয়। এই শ্লোক উপাঁনষদের 
একাট শ্লোকের ব্যাখ্যা । খগ্‌বেদ, যজূর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, 
কল্প, ব্যাকরণ, 'নিরুস্ত ছন্দ, জ্যোতিষ এসব অপরা-বিদ্যা । 
যাহা দ্বারা পরব্রন্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাই পরাবিদ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্ষাবিদ্যা; 
তাহা মনুষ্যের অন্তরে 'ঈনাহত আছে? এক এক খধাঁষ এক এক বেদের 
বিষয় শশক্ষা 'দবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিক্ষা কাঁরতে হইবে । মানবাত্মার 
মধ্যে যাঁদ প্রবেশ করিতে পার, তবে সমস্ত লাভ হইবে । যম, নিয়ম, আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অজ্টা্গ যোগ দ্বারা আত্মার 
মধ্যে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় । বেদ শব্দে ব্রহ্ম, পরমাত্মা পররহ্ষ ৷ 


. শাস্নের তাৎপর্য বাঁঝতে হইলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হয়। শাস্ত্র 


নিজে পাঁড়লে বকা যায় না। অধ্যাপকের 'নকট পাঁড়লে শাস্ত্রের সামঞ্জস্য 
বুঝা যায়। 
দেবতা ও অসুর উভয়েই এক পিতার সন্তান। দেবতা যানি 'তানিও 
অসুর হইতে পারেন । অসুরও দেবতা হইতে পারেন। 

বৃহদারণ্যক উপাঁনষদ- দেবা অসরাঃ প্রজাপত্যঃ। যাহারা শাস্ত্র মানিয়া 
চলেন, তাঁহারা দেবতা । যাহারা 'ননাজের বৃদ্ধিতে চলেন, তাঁহারা অসুর । 


, ভগবদশ্পীতা ও শ্রীমদৃভাশ্গবত এই দুইখান গ্রন্থ উপানিষদের ভাবষ্যস্বর্প। 


গীতা ও ভাগবতের প্রণালীতে সাধন কারলে খাঁষদগের প্রাণের কথা, 
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রহ্ম' প্রভাত বাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 


. ব্রন্দের দুইটি ভাব-_-নিত্য এবং লশলা। পনত্য” সাধন গীতা দ্বারা হয়। 


খলশলা” সাধন ভাগবত দ্বারা হয়। 
এখন শাস্ত-ব্যবসায়ীরা স্মৃতি ও ন্যায়ের সংগ্রহ মান্র পড়েন, মূলশাস্ত 
পড়েন না। খগ্বেদ প্রভৃতি উপানিষদ, ধর্মসধাহতা, পুরাণতল্ত্, আয়ুর্বেদ, 
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ধনূবেদ, জ্যোতিষ, স্থপাতি বিদ্যা এই সমস্ত ছন্রিশ বৎসর পাঠের ফল। 
রর গীতা বেদব্যাস প্রকাশ করেন। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, 
ণ, ইতিহাস, তন্ত্র সমস্তের সার এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন। 
টপ বু পুল-১০৮ ০০৭ ই 
পড়া ডউীচত। যেমন মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ ভাগবত, গণতা, শ্রীচৈতন্য- 
চারতামৃত, ভক্তমাল, অধ্যাত্মরামায়ণ। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্য হইতে 
শিজের রুচি অনুসারে পাঠ কারতে হইবে। যখন শাস্তে একটু রুচি 
জন্মিবে_ বেদ, উপানষদ, স্মাতি, তন্তু, পুরাণ পাঠ কাঁরলে উপকার 
হইবে । গহান্দি ভন্তমাল আরও ভাল । তাহাতে অনেক সন্দেহজনক কথা নাই। 
ধর্মের নূতন কথা বালিতে সেই খাঁষাঁদগেরই শান্ত ছিল । তাহারা দয়া কাঁরয়া 
যে সকল ধর্মমত শাস্তরুপে স্থাপন কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পার 
এমন ক্ষমতা আমাদের নাই, তবে তাঁহাদের উপদেশ যথার্থরূপে পালন 
কাঁরতে ইচ্ছা হয়। এখন শারীরিক, সামাজক এবং অন্য অনেক কারণে 
প্রকৃত শাস্ত ও সদাচারের অনুগত হওয়ায় কাঠন বোধ হইতেছে । 
শাস্ত্র খাঁষবাক্য, সদাচার মহাজনাঁদঞ্ভোর আচরণ; ইহা ভিন্ন আর সকলই 
অসার । ইহার সঙ্গে মালে গ্রহণ করা কর্তব্য নতুবা 'বিষবৎ ত্যাজ্য। 
শাস্ত ও সদাচার ধাঁরয়া থাকলে াঁকিতে হয় না। পুরাতন লইয়া বাঁসয়া 
থাকলে লাভ আছে। 
শাস্ত্র ও সদাচারের সঙ্গে যোগ থাকলে ঠিক হইবে । নতুবা কৃত্রিম । 
শাস্ত্রে বিশ্বাস হইলেই শুভব্্ধির উদয় হয়। খাঁষাঁদগের আশনর্বাদে 
শাস্ত্রে বিশ্বাস হয়। 
শাস্ত্র ব*বাস কারলে আর ভয় থাকে না। 
শাস্ত্র অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন । খাঁষাঁদগের পদানুসরণ ভিন্ন গাঁত নাই। 
খাষ-প্রণীত শাস্ত এবং খাঁষগণ যেরুপ সদাচার প্রাতিষ্ঠা করিয়া 'গয়াছেন, 
তাহার অনুসরণ কাঁরলে গনশ্চয়ই উপকার হয়। 
আমরা খাষবাক্য ও সদাচারের দাসানুদাস। 
শাস্ত ও সদাচার ভিন্ন অন্য পথে যাঁদ ব্রহ্গলোকে লইয়া যায়, তাহাও যাইবে 
না। কারণ দৈবাৎ দুই-এক ব্যাস্ত পূর্জন্মের সুকাতির বলে অন্য পথে 
সদৃগত পাইতে পারেন। শকন্তু যাহাদের প্রথম আরম্ভ, তাহারা মহাঘোর 
অন্ধ তামসে ঘবারয়া বেড়াইবে। ইহা খাধবাক্য। 
ণনজের আত্মাতে 'নম্ঠা না জন্মান পর্যতত কোন শাস্ত্রপাঠ বা কোন সাধু- 
সঙ্গ ঠিক নয়। সাধূদের সকলের পথ এক নয়। তাই বিশেষ নিষ্ঠা না 
জল্মিলে ভিন্ন পথাবলম্ব সাধুসঙ্গ হইতে ক্ষাতি হয়। 
শাস্ত্কর্তাগণ কালির দুরবস্থা জানিয়া কেবল 'হিনাম' এই ব্যবস্থা 
পদয়াছেন। “হণর' যে নামে উদ্ধার হওয়া যায়, তাহাই “হাঁরনাম'। হারি, 
দুর্গা, বিফ, রাম, কাল, শিব, গায়ত্রী সমস্তই 'হারিনাম'। 
হর এ শব্দমাত্র হার শব্দ নহে । যে নামে বাহার পাপ হরণ হয়, তাহাই 
“হশরনাম' | দুর্গা, কালী, রাম, কৃ, নারায়ণ, আল্লা, খোদা, যীশু, যিনি যে 
নামে বিশ্বাসী, তাঁর তাই হ'রিনাম। 
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গুরু নানক পুনঃ পুনঃ মনোমুখ অর্থাৎ শাস্তহীন পথের অপকারিতা 
দেখাইয়াছেন। 
গুরু নানক কথায় কথায় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি এ সকল মান্য কারয়ন্ব 
তদন:সারে উপদেশ দিতেন। 
শাস্ত্পাঠে প্রতারণা হতে রক্ষা পাওয়া যায়। শাস্ত না জানিলে সমস্তই 
আববাস হয়। যাঁদ জানা থাকে তবে সত্য অসত্য প্রভেদ করা যায়। 
বর্তমানকালে শাস্তরমতে দীক্ষা হয় না। কারণ শাস্তে আছে, শিষ্য এক 
বংসর গুরুকে পরণক্ষা কাঁরবেন। গুরুও 'শিষ্যকে পরাক্ষা কাঁরবেন। যাঁদ 
শাস্তমতে উভয়ে লক্ষণয্ন্ত হন, তবে দীক্ষা হইবে। নতুবা অপাল্রে দীক্ষা 
হইলে অথবা প্রদান কাঁরলে, তাহার ফল ভাল হয় না। 
কেবল সদগুরুর 'নকট দীক্ষা লইতে কোন শীবচার নাই । ধদন-ক্ষণ শকছুই 
দোঁখতে হয় না। তবে সদগুরু কির্‌পে নিবে? কোন লক্ষণ দ্বারা 
সদ্‌গুরু 'চিনিতে পারা যায় না। অনেক জল্ম সাধন-ভজন কাঁরলে, উপযুস্ত 
সময়ে ভগবৎ কৃপ্বয় সদগুরু চিনিতে পারা যায়। 
পৈতৃক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কাঁরবে” শাস্ত্রে এরুপ কথা নাই। কুল- 
গুরুর নকট দীক্ষা.লইবে । 'কুলগরুর' অর্থ, যাহার কুলকুণ্ডাঁলনশ শান্ত 
জাগ্রত হইয়াছে, তিনি কুলগুর?। 
“হ'রিভান্তীবিলাস' মতে গুরু কাঁরতে হইলে, পৈতৃক গুরু হয় না। বেদবে্তা 
ও ব্রন্মজ্ঞানণ ত্রন্মেতে শান্তি লাভ কাঁরয়াছেন, এইরূপ গুরুকে অবলম্বন 
কাঁরবে। যে ব্রাহ্মণ বাসনাহশন, 'রিপুসমস্ত নস্ট হইয়াছে, সমস্ত শরীর 
নির্মল অর্থাৎ অঙ্গহশন নহে, শ্রীকৃষ্পাদপদ্মে গাঁরম্টাভন্তি যান লাভ 
কাঁরয়াছেন, এমন গুরুকে আশ্রয় কারবে। 
গুরুতে ব*বাস হওয়া আত কণঠ্ঠিন। 'বশ্বাস হইলেই কার্যাসাদ্ধ হয়। 
আশ্চর্য কার্য দেখলে বিশ্বাস হইবে মনে হইল ।॥ আশ্চর্য দোখলাম, তখন 
মনে হইল ইহা আশ্চর্য কি? যাঁদ বিশেষ কিছু আশ্চর্য দোখলাম, মনে 
হইল এ লোকটা ভেল্ক জানে । আমাকে ভেল্ক দেখাইতেছে। এইরূপ 
উপায়ে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হইবার একমাত্র পথ এই যে, গুরু যাহা 
উপদেশ দেন, তাহা আচরণ করা । আচরণ কারতে কাঁরতে হৃদয়ের বিকাশ 
হইলেই বশ্বাস হইবে । 
যতাঁদন প্রকৃত শ্রদ্ধা না হয়, ততাঁদন পৈতৃক গুরুর 'নিকট মল্ত লইয়া পুজা 
অর্চনা কাঁরতে হইবে । 
শাস্তের বিরুদ্ধে অর্থাৎ খাষবাক্যের বিরুদ্ধে উপদেশ 'যাঁন দেন, তানি 
আর্ধখাঁষ শাস্তমতে গুরু নহেন। শাস্ল ও মহাজনাদগের সঙ্গে যাহা 
মিলিবে না, তাহা 'বিষবৎ ত্যাগ কারবে। 
দীক্ষা সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যবস্থা । বোদক নিয়মে বেদবেদান্তবেত্তা আশ্রমী 
অর্থাৎ ব্রন্ষচর্য, গাহস্থ্যি, সন্্যাস এই চারি আশ্রমের কোন আশ্রমে 'যাঁন 
নিয়ামত আচার প্রাতপালন করেন, এমন বেদজ্ঞ সদাচারী আশ্রম ব্রাহ্মণ 
সদগুর শব্দবাচ্য । বোদক সদগুরুূর নিকট কেবল ব্রাহ্মণ ও*কার মল্ত গ্রহণ 
কাঁরতে পারেন । অন্য জাতির অধিকার নাই। 

শদ্বতীয় তাঁন্নক। কাঁজতে যে সকল দুর্বল ব্রাহ্মণ বোৌদক আশ্রম ও 
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সদাচার প্রাতিপালনে অক্ষম, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের জন্য মহাদেব দয়া 
কাঁরয়া তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন । তন্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রিয়, বৈশ্য, 
শুদ্র চাঁরবর্ণ এবং সমস্ত বর্ণ-সঙ্কর মনুষ্যের আধকার আছে। 
তন্সাধনের 'তিনাট সোপান পশু, বীর, 'দব্য। এই '্রিবিধ সাধনে 
মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে । এই সদ্ধমন্তের সাঁহত ওকার যুক্ত হইয়া থাকে। 
সদ্ধমল্তে যান 'সাদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ঠতাঁনই সদঙগুরু। এই সদর 
মহাদেবের আজ্ঞান্সারে সর্ববর্ণকে ও"কারযুস্ত মন্ত্রপ্রদান করেন। তাহা 
সাধন কাঁরলে নিতান্ত শ্রদ্ধাহশীন ব্যান্তও তন জন্মে মুস্তুলাভ করেন। 
সত্য সত্য সত্য 'শববাক্য। 
শাস্ত্রে আছে যাদের শ্রদ্ধা বকশ হয় নাই, তাহ।রা ধর্মের জন্য নানা 
গুরুর আশ্রয় লইবে। যেমন মধুকর এক পুষ্প হইতে পুস্পান্তরে যায় 
সেইরূপ । কিন্তু ইহাতে ধর্মলাভ হয় না। উপয্ন্ত সময় হইলে, শ্রদ্ধা 
বকাশ হইতে থাকে । তখন একস্থানেই মনগাস্থর হয় । উপপানবদের মত যে, 
যতাঁদন শ্রদ্ধা না হয়, ততাঁদন গুরুক্করণ কাঁরবে না। 
*বাস-প্রশ্বাসে নাম-জপ করাই পরম: সাধন । নামই শ্রেম্ত মাদক । হারনাম, 
ইন্টনাম কারতে কারতে যে নেশা হৃয়, তাহার কাছে ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিং, 
সূরা প্রভাতি যত প্রকার মাদক আছে, তাহা কিছুই নহে। নামের নেশা 
ছোটে না, সর্বদা স্থায়ী । | 
নাম করে, পাপ করে, তাহাঁদগর্কে ভয়ানক অপরাধী বাঁলয়াছেন। নাম 
অপরাধ- এমন পাপ আর নাই। 
তৃণের মত নঁচ হয়ে, বৃক্ষের মত সাঁহ্কু হয়ে, মান্য বান্তির মান্য করে, 
শনজের আঁভমান ত্যাগ করে, নাম কাঁরলে নামের ফল তৎক্ষণাৎই পাওয়া 
যায়। তর এসব অবস্থা সৎসঙ্গ, ধম্রিন্থ-পাঠ, গুরু আজ্জা-পালন, 'িতা- 
মাতার, গুরুজনাঁদগের এবং ভগবদ-ভন্তাঁদগের সেবা দ্বারা লাভ হয়। 
যিনি 'জহবা এবং উপস্থ জয় করিয়াছেন, সর্বদা রসের স্বাদ দূরীভূত 
হইয়াছে এবং সর্বদা অন্তর্মখে ভগবানের নাম জপ করেন, তাঁহাকে 
িছুতেই বাধা দিতে পারে না। 
শরীর রক্ষা হয়, অথচ আহত না হয়, এরুপ আহার করা উচিত। মাত্রা স্থর 
ও সময় স্থির থাকা চাই । যে কোন বস্তু আহার করুন, মান্রা ঠিক রাখা 
ও সময় চিক রাখা প্রয়োজন । 
আহারের সঙ্গে ধর্মের যোগ আছে । কারণ শরীর ও আত্মা একত্র আছে। 
এই আহার আত সাবধানে না করিলে ধর্ম নম্ট হয়। এক ব্যান্ত লগ্কা খায় 
না। তাহাকে লঙ্কা দিলে সমস্ত দিন শরীরে জবালা হইবে । ধর্ম সাধন 
রাহত হইবে । যাঁদ তাহার ধর্ম বিশ্বাসে নিষেধ করে তাহা হইলে দোষা, 
নতুবা নহে। 
প্রতি গ্রাসে নাম কাঁরয়া ভোজন করা কর্তব্য । কত গ্রাসে ক্ষুধা ীনবাস্ত হয়, 
এই গ্রাসই ঠিক রাখতে হয়। 
আহার সম্বন্ধে সময় আর পারমাণ ঠিক রাখাই নিতান্ত প্রয়োজন । 
পারমাণ ও সময় প্রাতীদন ঠিক থাঁকলে, শরীর সম্বন্ধে আর কোন ক্লেশ 
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রা হি হজ নাত দারা রানি রানার 
কা 1 

এই মনুষ্যত্ব হইতে উল্নাত হইলে দেবত্ব। দেবত্ব হইতে উন্নত হইলে 
জীবাত্মা পরব্রন্মের অসম সততায় প্রবেশ কাঁরয়া লীলারস সম্ভোগ করেন। 
ধর্ম আংশিক কোন অবস্থা নহে । বৃক্ষ যাঁদ পাঁরবার্ধত হয়, তাহা হইলে 
তাহার কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব সমস্তই বাড়বে । নতুবা যাঁদ একটি 
শাখা বাড়ে আর সমস্ত ছোট থাকে, তাহা বৃক্ষের স্বাভাঁবক অবস্থা নহে । 

অমনোযোগ স্বাভাবক অবস্থা নহে । চাঁরাঁদকে দৃম্টি থাকলে তবে 
ধর্ম হয়। 
সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ে ধর্মের বহিভগ অর্থাৎ কর্মকাণ্ড লইয়া 
দলাদাল। ধর্মই ধার্মকের পাঁরচয়। এই অবস্থা ভেদ কারয়া প্রকৃত ধর্ম, 
যাহা জীবনে-মরণে সহায়। তাহার প্রাতি দ্ান্ট পাঁড়লে, ধর্মের মতামত 
লইয়া 'ববাদ অনেক পাঁরমাণে চাঁলয়া যাইবে । 
ধর্মলাভ কাঁরতে হইলে সম্পূর্ণ ভগবানের অধীন হইয়া সত্যকে অকপটে 
গ্রহণ কারতে হয়। সংসারে যাহা ধম্পথের অন্তরায়, তাহা পাঁরিত্যাগ 
কারতে হয়। লোক-নন্দা, লোক-প্রশংসা অগ্রাহ্য করিতে হয়৷ 
পিতা-মাতা প্রসন্ন না হইলে মায়া কাটে না। 
সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন-ই মায়া হইতে উৎপন্ন । মায়া কি? কামনা । 
যতাঁদন ন্রিগুণ থাকবে, কাম তাহার উপর আ'ধপত্য কারবে। এজন্য 
শন্রগুণাত্মক 'ন্রদেব হইতে শসদ্ধ যোগনগণ অনায়াসে কামকে নম্ট করেন। 
বাস্তবিক মায়া কি? যাঁদ বল সংসারে পরম সুখে আছ, ইহা ছাঁড়য়া 
কোথায় যাইব? সংসারে কে তোমাকে ভালবাসে 2 একট বিচার কাঁরয়া 
দেখ । আঁধকাংশ স্থানে ভয়ানক প্রতারণা । কোন স্থানে স্ত্রী স্বামীকে কাতিম 
প্রণয় দেখাইয়া অন্যকে ভালবাসিতেছে। কোন স্থানে স্বামী স্ত্রীকে প্রতারণা 
কাঁরয়া অন্য নারীতে আসন্ত। কোন স্থানে পত্র পিতাকে বধ কাঁরয়া' 
বষয় লইতেছে। কোন স্থানে 'পতা পনন্রকে বাণ্চত কাঁরয়া অন্যকে সুখী 
করিতেছেন । তবে সংসারে মধ্যবিত্ত লোকাঁদগের মধ্যে, কষকদিগের মধ্যে 
কিছু কিছু ভালবাসা ও ভক্তি দেখা যায়। যেখানে অর্থের সম্বন্ধ, সেখানে 
যথার্থ ভালবাসা দুর্লভ । বস্তুত ধনশীদগের ন্যায় যথার্থ বন্ধূহশীন লোক 
আত [বিরল। সকলেই টাকার জন্য ভালবাসতেছে, হাাঁসতেছে, মুখপানে 
চাহয়া আছে । রোগে শশ্রুষধা অর্থের জন্য। এইর্প সংসারে ভ্রমণ কাঁরিয়া 
দেখিলে সংসারে যথার্থ সুখী কে? ইহা বাহর করা সুকঠিন। তবে যে 
ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থ নাই, এরপ লোক যাঁদ সংসারে থাকেন, 
তাঁহারাই সুখী । ইহাদের সংসার সংসার নহে, স্বর্গ । আর সকলই অসার, 
অসারের অসার। এক হাঁরনাম 1ভন্ব সহজ সখের বস্তু আর 'কছুই নাই। 
যথার্থ ভালবাসা হইলে মায়া হয়। সে ভালবাসা কোথায় ? বরং বিচার 
কাঁরয়া সংসার দেখিলে অসারই বোধ হইবে । প্রকৃত মায়া হাঁরনামে। 
সংসারের কোন সুখের জন্য মায়া হইবে ? 
সত্যবাক্য ১৩ প্রকার । সত্য হইলে তাহাতে পরানন্দা থাকবে না। আত্ম- 
প্রশংসা থাঁকবে না। ক্ষমা, শৌচ, আহিংসা, জীবে দয়া সেই বাক্যের 
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অন্তর্ভূত হইবে। '্পিতৃ-মাতৃ-ভান্ত, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম, 
স্বদেশবাসীর প্রাত প্রেম, ছলনা-রাহত। মহাভারতে এই উপদেশ আছে। 
জ্ঞান ও ভীন্ত উভয়ই প্রয়োজন । জ্ঞান না হইলে ভান্ত প্রকাশিত হয়েন না। 
কারণ যাহাকে ভান্ত কারব, তাঁহার বিষয় না জানলে কাহাকে ভাঁন্ত কাঁরব 2 
জ্ঞান ভ্রাতা ও ভান্ত ভ্গিনী। উভয়ের সমান মর্যাদা । তবে যে সাধক কেবল 
মোক্ষপ্রার্থ তিনি জ্ঞানকে আশ্রয় কারয়া সন্তুষ্ট হন । যে সাধক ভগবানের 
দাস, সখা প্রভভীতি সম্বন্ধ কাঁরয়া সেবা কারতে চান, তাঁহারা ভাঁন্তর আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। সাধুসঙ্গ সর্বদা 'নত্য-আঁনত্য বিচার অর্থাৎ সংসারের 
অসারতা; গচন্তা এবং মনে মনে সর্কক্ষণ ভগবৎ নাম জপ করা এই সকল 
উপায় গ্রহণ করিলে ক্রমে ক্রমে চিন্তের একাণ্রতা লাভ হয়। 
ডাঁকিনী-যোগিনী 'সাম্ধি হইলে সাত জন্ম ভগবত ভজন হইবে না। 
যল্নণাদায়ক পাড়া ভোগ কারতে হয়। ইহা শাস্ত্রকর্তারা পুনঃ পুনঃ 
বাঁলয়াছেন। এ রোগের একমাত্র ওষধ পতির পদানত হওয়া এবং কৃত 
অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া । পাঁতি দেবতা, পাতি অত্যন্ত দুঃখ-দরিদ্রতায় 
পাঁতিত হইলেও নারীর পূজনীক্ব। পাঁতও নারীকে ভগবৎ শান্ত জানিয়া 
শ্রদ্ধার সাহত ব্যবহার কাঁরবেন।' 

গৃহশী যাঁরা যাঁদের স্তী আছেন, মাসে একাদন খতুকালে স্ত্রী-সহবাস' 
কারবেন। বৈদ্যশাস্তে আছে যখন স্তী-পুরুষের মন অত্যন্ত প্রসম্ন থাকে, 
সে সময়ের সন্তান সুন্দর হয়। 

তমোগুণে নিদ্রা অধিক, রজোগুণে নিদ্রা বিলাস, সত্বগুণে নিদ্রা থাকে না। 
সত্বগুণী অবতার শ্বেতবর্ণ রজগুণণ অবতার রন্তবর্ণ, সত্ব-রজঃ 'মীশ্রত 
কৃষ্বর্ণ। গুণাতঈীত পতবর্ণ। 


, জ্বপাকে ভোজনের নিয়ম এই যে যাহারা সন্ব্যাসী, তাঁহারা মহুম্টিভিক্ষা 


কাঁরয়া স্বপাক আহার কারবেন। একস্থানে স্থুলাভক্ষা করিবেন না। 
প্রদীপ যাঁদ প্রজ্জবীলত থাকে তাহা হইতে সহম্্র সহত্ত্র প্রদীপ জবালান 
যায়। কেবল তৈল, সাঁলতা, তৈলাধার এ সমস্ত আছে, কিন্তু আঁগ্ন না 
জহলিলে একাট প্রদীপও জহলে না। যে উপায় দ্বারা আঁগন জব্লে, তাহা 
না কাঁরলে িছুতেই দীপ জবলে না। মানবীয় শান্তও সেইর্‌প । 
কণর্তনে ভাব তন প্রকার হয়। সত্ুভাবে উপাস্থত লোকে উপকৃত হয়। 
রজঃভাবে অন্য লোকে কখনও উপকার কখনও অপকার পায়। এজন্য 
সম্বরণ কাঁরবে। তমঃভাবে উপস্থিত লোকাঁদগের উৎপাত বোধ হয় । কারণ 
ঃগুণের নৃত্য আধকাংশ বেতালা হইয়া লম্ফ-ঝম্ফ হয়। নৃত্যকালে পা 
লাগিয়া অনেক খোঁড়া হয়। ঘরের দ্রব্যাণদ নম্ট হয়। বালকগণ ভয় পাইয়া 
চঈৎকার করে। 
রামপ্রসাদের ন্যায় বৈষ্ণব কে ? কালণী, দুর্গা, এ-নামে শান্ত নহে; শান্ত এশবর্ষে। 
কবর ও গুরুনানকের ধর্মে প্রভেদ নাই । কবীর জোলা ছিলেন। এজন্য 
ব্রাহ্ণ-ক্ষত্রিয় মধ্যে তাঁহার মত গৃহীত হয় নাই। উত্তর-পশ্চিমে মেথর, 
ডোম, চামার এই সমস্ত জাতি কবীরপল্থী। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ 
কাঁরলে, তাহাদের পদধূলি না লইয়া থাকা যায় না। গুরুনানক ক্ষত্রিয় 
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লেন, এজন্য সকলের মধ্যে তাঁহার মত অবাধে গৃহীত হইয়াছে। 
যাহার যাহা শাস্ত্র তাহা অবলম্বন করিয়া রামমোহন রায় মহাশয় ধমপ্রচার 
কারিতেন। 
রামমোহন রায় ধর্ম দুই ভাগ কাঁরয়া বিচার কাঁরতেন। ব্যান্তগত ধর্ম ও 
সামাঁজক ধর্ম। ভারতবর্ষে 'হন্দ্দগের মধ্যে ব্যক্তিগত ধর্ম। খস্টান 
মুসলমান মধ্যে সামাজিক ধর্ম। 
রামমোহন রায় মহাশয় খাঁষাদগের পন্থা অনুসরণ করেন। সেই পথহারা 
হওয়াতে নানাদকে গাতি। 
শরীরের প্রধান যন্ত্র জিহবা । জহবাকে বশে রাখিলে সমস্তই বশ হয়। 
বশেষতঃ গজহবা বশে, অজপা স্বাধশনভাবে সর্বদা সহম্ার স্পর্শ কারয়া 
অমৃত পান করান। এই অমৃত আপনা হইতে ক্ষরত হইলে আর বাক্য 
বন্ধ করিতে হয় না। 
গর আশ্রমে গিয়া দেখা যায় কোন স্থানে তাস, কোন স্থানে 

বিবাদ, কোন স্থানে গলপ, দুই -একজন ধ্যানে-জপে মগ্ন। 
গীতার উপদেশ আতি সুন্দর । প্রথম কর্ম।। প্রবৃত্ত অনুযায়ী কর্ম কারিতে 
কাঁরতে বিবেক বৈরাগ্য সময়ে সময়ে উাঁদত হয়। তখন নম্কাম কর্ম কারতে 
ইচ্ছা হয়। নিচ্কাম কর্ম করিলে কর্ম শেষ হয়, কিন্তু বাসনা থাকে । কর্ম 
শৈষ হইলে 'বষয়-কর্ম কাঁরতে লোকের প্রবৃত্ত হয় ন। তখন ভগবৎ 
শ্রবণ, কীর্তন প্রভাতি সাধন-ভজনে মাত হয় । কাঁরতে কাঁরতে ভান্তর প্রকাশ 
হয়। ভান্ততে হৃদয় ব্যাকুল হইলে বালকবৎ, উল্মাদবৎ, িশাচবৎ অবস্থা, 
পরে দর্শন । পরে পভদ্যতে হুদয়গ্রল্থিঃ ইত্যাদি। 

কর্মের সময় 'বচার, স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ ও দান এই চারটি চাই । 1বশ্বাস 
কি ভান্ত ইহা ক্রমে রূমে হয় না। যখন তখন ইহার কার্য আরম্ভ হয়, 
এজন্য শ্রীমদভগবদ্গীতায় যে উপদেশ আছে তাহা তিন ভাগে 'বিভন্ত_ 
প্রথম কর্ম কর্ম কারবার সময় প্রথমে কেহ ধর্ম বিশ্বাসে কর্ম করে না। 
প্রবৃত্ত দ্বারা চালিত হইয়া কাঁরয়া থাকে, কর্ম কাঁরতে কাঁরতে 1ববেক 
বৈরাগ্য সময় সময় প্রকাশ হয়; সেই সময়ে 'নিজ্কামভাবে কর্ম কাঁরতে ইচ্ছা 
হইতে থাকে । 'নিদ্কাম কর্ম কাঁরলে কর্ম শেষ হয়। তখন বিশ্বাসের রাজ্য । 

সকাম নিম্কামের এক পরণক্ষা যে ঘখন সকাম অবস্থা তখন মন অজ্জ্ঞাত- 
সারে অনেক বৃথা চিন্তা করে। বাড়নঈ, ঘর, বাগান, হাতি, ঘোড়া, রাজত্ব 
এইরূপ মনে মনে শচন্তা কাঁরয়া সুখী হয়। 'নিজ্কাম হইলে মন সেই 
অভ্যস্ত দোষে অজ্ঞাতসারে বৃথা চিন্তা কারতে পারে না; যাহা চন্তা করে 
তাহাই ঘৃণা হয়। যেমন গু দৌঁখিয়া স্নানের পর লাফাইয়া ষায় সেইরুপ । 
যেমন শচন্তা করে অমাঁন থু থু কারয়া, পলাইয়া যায়। এইরূপ দুই- 
একাদন কাঁরয়া কারয়া লঁ্জত হইয়া বোকার মত বাসিয়া থাকে। 
মৃত্যু ইচ্ছা না হই'লে কখনই মরে না। 
যেখানে সত্কোচ সেখানে ভগবান বাস করেন না। বৈকুণ্ঠ যেখানে কুণ্ঠা বা 
সঙ্কোচ নাই । 
সহম্্র বংসরের অন্ধকার একটি সামান্য মৃৎ-প্রদীপে নম্ট করে। 
যেখানে ভগবানের রাজত্ব, সেখানেই স্বার্থত্যাগ ৷ 


৮৬. 


৮৬. 


৮৭. 


৮৮. 


৪১৬. 
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যে স্থানে পরনিন্দা, পরস্লানি, মন্দ আলাপ হয়, সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ 
চাঁলয়া যাইবে । 

ভগবানের রাজ্যে সমস্ত কার্ষের মধ্যেই নিয়ম আছে। অনিয়ম 'বিশৃঙ্খলায় 
কোন কার্য হয় না। ধর্মরাজ্যের ঘটনা নক জড়রাজ্যের ঘটনা সমস্তই নিয়মে 
বাঁধা । মাতৃগর্ভে শিশুর জল্ম যে প্রণালীতে হয়, আম হাজার কাঁন্দিলেও 
তাহার অন্যথা কাঁরবেন না । তান 'নয়ন্তা এবং দয়াময় । একদিকে পাপনকে 
কঠোর শাস্তি দিতেছেন, সেই সময় আবার তার রোগের সেবা কারতেছেন। 
সাধন কাঁরয়া যাঁদ বীর্য ধারণ কাঁরতে পার, তবে সামান্য আহারেও শরীর 
স্থূল ও বলবান হইবে। 

সনাতন গোস্বাম সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ছয় বৎসর থাকিলেন। 
একদিন হস্তমৈথূন। মনে ঘৃণা হইল; মনে হইল, দেহত্যাগ কাঁর। 
বমুনায় প্রাণত্যাগ কাঁরতে গেলেন। একটি ব্রজমায়ী কুদ্ভে জল পর্ণ 
কারয়া ফোলিতেছেন । “মায়, এ ক্যা হুতা হ্যায় 2” তুম য্যাছা শরীরছে ধাতু 
নিকালতা হয় ।” যাঁদ কৃষ্প্রাপ্তি না হয়, তবে ধাতু রাখলেই বা ক, 
ফোঁললেই বা €ক 2 'মাৎ শরীর ছোক্ছ, ভজন কর, ভোজন ছাড় ।” 


. ধনমপাতায় উত্তেজনা কমে । রোজ 'ৃতনাট কোমল নিমপাতা চর্বণ কাঁিয়া 


খাইয়া অল্প জল পান কারতে হয়॥ 


না। চিনি ও ধুনা 'মশাইয়া পৃথক কাঁরতে আমার ক্ষমতা নাই, কিন্তু 
পপশীলিকার আছে। 


. একাদকের কথা শুনিয়া কোন কথা গবিশবাস করিও না। 

. জাতি, কুল, আভমান থাকিতে ধর্ম লাভ হয় না। 

. সংসারে যাদের আসীন্ত তাদের মৃত্যু ভয়। 

, মালা হাতে রাখিয়া মল-মূত্র ত্যাগ কারিবে না, স্ত্রীসঙ্গ কাঁরবে না। 


নেপোশীলয়নের শেফ অবস্থা বড় শোচনীয় । অত দুঃখেও মহত্ব যায় নাই । 
নেপোঁলিয়ন দূঢ় বিশ্বাসী ছিলেন৷ উহার ও অজশনের শেষ অবস্থা প্রায় 
এক প্রকার । 

পৃরক, কুম্ভক, রেচক প্রাণায়ামের তন অগ্গ। তন্মধ্যে কুম্ভক শ্রেম্ঠ অঙ্গ। 
প্রতাদন নিয়ামত সময় কুদ্ভক কাঁরলে দীর্ঘজীবী হয়। সর্বপ্রকার 
শারীরিক বেদনা নম্ট হয়। কুম্ভক প্রাতাঁদন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ 
বশর্ধরোধ অভ্যাস হয়, তবে শরীর যথার্থ দেবমন্দির হয় । রোগ-শোক দূর 
হয়। শবাসে প্রম্বাসে নাম জপ অভ্যাস কারলে সমস্ত তত্ব প্রত্যক্ষ হয়। 
*বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপ ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন । ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়াম 
প্রীত সাধন কাঁরতে হয়। শবাসে *বাসে সাধন প্রথমে কঠিন। নাসকার 
শবাসে *বাসে নাম বহে । মেরুদণ্ড +দয়া যে বাতাস বহে তাহার সঙ্গে জপ 
কাঁরলে আশা পূর্ণ হয়। প্রাণায়ামের অনেক উপকার। এতে শরার মনের 
একাগ্রতা প্রভাতি লাভ হয়। কেবল স্তশলোকের খাতুকালে তিন দন 
প্রাশাপ়াম নিষেধ । প্রাণায়াম দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে; মনঃ স্থির হয়। 
ইহা ধর্ম সাধনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী । বাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা 


৬৭৪ 


৩১০, 
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সদ্‌গুরু শ্রনশ্র1বিজক্প লক 


অন্য স্ত্ীলোককে, যিনি সাধন করেন তাঁহাকে দূরে বাঁসয়া প্রাণায়াম 
দেখাইয়া দিতে পারেন। স্তীলোক ও পুরুষ একাসনে বাঁসবেন না। 
স্লীলোক ও পুরুষ দুজনে সাধন না কাঁরয়া তিন-চার জন একত্র হইয়া 
সাধন কারবেন। কারণ হীন্দ্রিয় বড় প্রবল । সর্বদা সাবধান প্রয়োজন । 
কেবল প্রাণায়ামে শরীর সুস্থ থাকে ও মনের একাণ্রতা হয়। এইর্‌প 
একাগ্র মনে থাঁকিতে থাকতে, মন নিরোধ হইলে সমাধি হয় । ইহাকে শন্য 
সমাধি কহে । এরুপ শন্য সমাধিতে সহম্্র বংসর থাকলেও কোন উপকার 
হয় না। এ বিষয়ে যোগবাশিম্ঠ গ্রন্থে এক বাজকর কন্যার াবৰরণ দ্বারা 
সুন্দর বুঝাইয়াছেন। অধ্যাত্স যোগে অর্থাৎ জীবাতআ্মা ও পরমাত্মার সংযোগ 
হইলে যে সমাধি হয় তাহাতেই ব্রহ্দলাভ হয়। ব্রন্মকৃপা ভিন্ন এর্প সমাধি 
হয় না। 
স্ত্রীলোকের ও পুরুষের সর্বদা সাবধান থাকা কর্তব্য । কখনই ঘনিষ্ঠতা করা 
উঁচত নহে । স্ত্রীজাতিকে যত সম্মান কাঁরবে, তত 'নাজে পাঁবন্র থাঁকবে। 
যাকে সম্মান কার, তাকে কুতসত ও দূুষিতভাবে দৃষ্ট করা যায় না। 
বাশেষতঃ বঙ্গদেশে স্ত্জাতিকে সম্মান করা যেন একটি উপহাসের বিষয় । 
উত্তর-পশ্চমে স্তীজাতির প্রতি সম্মান আছে। বম্বে মহারাস্ট্রাদগের মধ্যে 
নারী-জাতির সম্মান আধক, তাতে সব বীর জল্মগ্রহণ করে। ইংরেজ জাতি 
কেবল নার-জাতিকে সম্মান কাঁরিয়া জগতের মধ্যে প্রধান জাত হইল । 
পুরাণে আছে, যেখানে নারী জাতির সম্ভ্রম, সেখানে লক্ষনী-নারায়ণ 
ব্তমান। ইংরেজ জাতির মধ্যে লক্ষরী-নারায়ণ বিরাজ কারতেছেন। যাঁদ 


সায় চা পাত রাখা কঠিন। মনে মনে কু কারলেও [চত অপার 
1 

তপস্যা দ্বারা আত্মা যত নির্মল হইবে, ততই নিজকে নিকৃষ্ট মনে হইবে। 
শরীর হইতে আপনাকে ভল্ব দোখয়া আত্মদ্ন্টি প্রবল হইবে । তপস্যা 
দ্বারা আমাকে 'নকৃম্ট মনে কারলেও শরীর ও মনকে শাসন কাঁরতে কাঁরতে 
একপ্রকার অহঙ্কার জল্মে। তাহাতে মনে হয় আম স্বাধীন, আম মুক্ত 
মনুষ্য । এই ভাব প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে আছে। তপস্যা দ্বারা ইহা প্রবল 
হয়। এ সময়ে আত্মসমর্পণ কাঁরতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পাঁর না। মনে করিয়া 
গেলাম, আমার সমস্ত অর্পণ করিয়া আসিব । +কল্তু ভিতর হইতে যেন 
রোদন আসে । কে যেন নিষেধ করে যে, পারবে না। এখন যাঁদ বলে মর, 
তখন কি কারিবে ? যাঁদ বলে স্ত্নী-পুত্র ত্যাগ করিয়া কোপশন পারিধান 
কাঁরয়া বনে বাও, তখন কি কাঁরবে ? এই মানাঁসক সংগ্রাম প্রত্যেক সাধকের 
অন্তরকে আন্দোলিত করে। এজন্য দম্পর্ণর্পে আপনাকে তল্স তন্ন 
কাঁরয়া বিচার কাঁরয়া দেখিবে। ডাক্তার যেমন পচা ঘা কাটিতে কাঁটিতে 
আঁস্থ ভেদ কারয়া মজ্জার মধ্যে যে বিষম রোগ তাহা ধাঁরয়া কাটিয়া ফোলয়া 
দেয়, সেইর্প শোনা কথায় অথবা গ্রন্থের উপদেশে হঠাৎ কিছ স্থির 
কারব না। আপনাকে বিচার করিয়া যাহা যথার্থ আমার অবস্থা তাহার 
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প্রাতি দৃঁষ্ট কাঁরয়া থাঁকব। যাঁদ আমার আত্মার ভাব হয়, অবস্থা হয়, 
তবে চুপ কাঁরিয়া তাহার গাঁত দখলে পরমানন্দ লাভ কারব। 

ধর্মভাব পাপ হইতে মুস্ত কারয়া আমাকে দেবতা কারল। আম সেই 
পাঁতিত, এরুপ হইলাম রূপে, আত আশ্চর্য। আর যাঁদ ভিতরে পাপ 
চোরের মত ল:কাইয়া থাকে, তবে সমস্ত দিন সাধন-ভজন কাঁরিতোঁছ, ইহার 
মধ্যে আমাকে নরকে আনল 'ির্‌পে ? ইহা দোখিয়াও আশ্চর্য হইব। 

শ্রেয় ও প্রেয় দুইটি ক্রিয়া মানুষের অভ্যন্তরে কার্য করে। তপস্যা 
দ্বারা, সৎসঙ্গ দ্বারা ধর্মবল প্রবল হয়। তখন পাপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে । 
এই অবস্থায় ভগবদ্‌-আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে । . 
যোগের একটি অবস্থা প্রত্যাহার । প্রত্যাহারের অর্থ এই যে, অন্যাদকে মন 
গেলে তাহাকে 'ফিরাইয়া আনতে হইবে । নাম কাঁরতে কাঁরতে যে অবস্থা 
হয়, অথবা যে দর্শন হয়, তাহা ধারয়া রাখার নাম ধারণা । 
চিররোগী গুঁষধ খাইতে খাইতে ওঁষধে শ্রদ্ধা থাকে না। যল্ত্ণায় ছটফট 
করে, তথাঁপ ওঁষধ খাইতে হয়। কারণ অন্য উপায় নাই। পূর্ব পূর্ব জল্মে 
যে সকল কর্ম করা হয়, তাহার ফল ভোগ কারয়া ম্ান্ত পাইতে হইলে 
অনেক জন্ম ঘারয়া ঘুরয়া তাহা 'শেষ কাঁরিতে হয়। ভগবদ নামের বলে 
মৃন্ত সহজ হয় । কিন্তু এই 'বিঘ7় শীঘ্র নামে রুচি আসিতে দেয় না। দুঃখ- 
কম্ট সমস্ত চাঁরাদকে। প্রহ্াদ-চাঁরন্র ইহার জহলন্ত দৃজ্টাল্ত। সংসার-_ 
পাপ, শয়তান_-হিরণ্যকশিপু ও প্রহনাদ-সাধক। তাঁহার আহারের বস্তু 
বষ, আগ্নকুণন্ডে বাস। হাস্তিপদে, অস্ত্রাঘাতে, সংসার সম,দ্রজলে নিক্ষেপ । 
চাঁরাদকে িবপক্ষ, সহায় কেবল “হারনাম'। অবশেষে প্রহ্যাদ জয়লাভ 
কাঁরলেন। শ্রীহারি নরাঁসংহ হই'লন। প্রহ্যাদ বর চাহলেন-_হিরণ্যকাশপুর 
মঙ্গল হউক । অতএব সাধন-পথের এ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। 

খলস্টান সাধক যে “ষান্রকের গাঁতি' €ঁপলাগ্রমস প্রোগ্রেস) পুস্তক 
দলাখয়াছেন, তাহাতেও এই খিবরণ। মুসলমান ফাঁকরাঁদগের বিবরণে 
এই ঘটনা, এই যন্ত্রণা, আ্ন-পরঈক্ষা। ইহাতে যত পোড় খাইবে, তত 
বিশাঁদ্ধ লাভ হইবে। এই যন্ত্রণা নানার্পে প্রত্যেক সাধকের হৃদয়কে 
দ্ধ করে। শ্রীশ্ীহবিনাম-_-তারকব্র্গনাম-এই ওষধ। এই যন্্রণায় আম 
দুইবার আত্মহত্যা কারতে গিয়াছিলাম। পরমহংসজন রক্ষা করিলেন। 
আগ্ন জ্বালত। 

কত জল্ম-জল্মান্তরের পাপ, তাহাকে দগ্ধ কাঁরতে অনেক আগনর 
প্রয়োজন । এই ঘন্ত্রণাই যণ্ার্থ মুক্তির হেতৃ। ইহা যাহার হয় সে কৃত্রিম 
ধর্মের ভান কারতে পারে না । যাতে জবালা 'নবারণ হয়, তাহা ভিন্ন তাঁহার 
তৃস্তি হয় না। 

অসময়ে পাপ সংত্ও যাঁদ ধর্মের আনন্দ হয় তাহা বিড়ম্বনা । যেমন 
রোগণ কুপথ্য লইয়া সুখী হয়। প্রথমে যন্ত্রণায় শনকাইয়া নীরস হইবে। 
শবষয়-রস একাবিন্দু থাকিতে ব্রন্মানন্দ আসে না। এই যন্ণার মধ্যে অনেক 
সক্ষমতত্ব আছে। সময়ে সমস্তই প্রকাশ পাইবে। 

হাঁরও* ও* শান্তি । ও* শান্তি ও* শাল্তিঃ ॥। 


8/ কচ 9 পে সে 90 04 ৬ 


. যোগসাধন গ্রল্থ 
. বন্তুতা ও উপদেশ এঁ এঁ 


নী 


আকর গ্রল্থ, যা থেকে এই গ্রন্থ প্রথয়নে সহ্ায্য নিয়েছি :₹- 


বালক বিজয়কৃষ প্রভুপাদ সশতানাথ গোস্বামী । 
মহাত্মা বিজয়কৃ গোস্বামীর জাঁবন-বৃস্তান্ত--বঙ্কুবহারী কর। 
প্রীশ্রীবজয়কথামৃত (১ম ও ২য় খন্ড)-নবকুমার বাগচী । 
শ্রীমদাচার্য প্রভূপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কষ্ গোস্বাম- অমৃতলাল সেনগুস্ত। 
শ্লীত্রীসদগুরুসঙ্গ ৫৫ খণ্ড) শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী । 
য়কৃ ললামৃত--আময়কুমার সান্যাল । 
শ্রীপ্রীসদগুরু লীলানস্মৃতি-দ্বাঁরকানাথ রায়। 
প্রভুপাদ বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী জগদ্বন্ধু মৈত্র। 


. শ্বজয় ভাগবত €১ম খন্ড) _মহেশচন্দ্র দে সরকার । 
. আশাবতণর উপাখ্যান- শ্রীত্রীবজয়কৃষ্ণ গোস্বামশ । 


ব্রাহ্গসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জঈবনের পরীক্ষিত বষয় 
দিনা 


মনোরমার জীবনচিত্র ১ম ও ২য় খণ্ড)_মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা । 


. আচার্য-প্রসষ্গ--সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ও 001 5৮ সেন। 


_ জ্রীবিশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


. অক্ষর- শ্রীমৎ স্বামশ পরমানন্দ সরস্বতশ। ১ম সং--১৩৭২। 


শ্রীশ্রীচৈতন্যচারতামৃত--কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামন ॥ 


র মহাঁনর্বাণতন্ত্র_ 


মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী €৪র্ঘ সংস্করণ)-বশবতারত। 
ব*ববিদ্যালয় । 


» গোবিন্দদাসের করচা-কালকাতা 
স্হান 498৮ রায়। 


-যোগমায়া গুহঠাকুরতা । 
এ রর -মহেশচন্দ্র দে সরকার । 


, ভারতের সাধক- শঙ্করনাথ রায় । 
. 'শবাভিল্ব গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত সাধৃসল্ত ভন্তদের জীবনের টুকরো কণ্া। 
. আমার জীবনঈ- নবীনচন্দ্র সেন। 

. শ্রীরামকৃষকথামৃত- মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 


শান্তিনকেতন ১ম ও ২য় খণ্ড)_রবীল্দ্রনাথ ঠাকুর। 
সদগুর ও সাধনতত্ব ২ খণ্ড) হরিদাস বসু। 
অদ্বৈত প্রকাশ- ঈশান নাগর। 


. শ্রীমৎ কিরণচাঁদ দরবেশজা প্রাতিষ্ঠিত “মান্দর পান্রকা" প্রাচীন সংখ্যাগ্যাল ' 


শ্রীশ্রীদরবেশজাপ্রসঙ্গ_ সদানন্দ 'মন্্। 
শ্রীশ্রীসম্ধবাবার অমৃতবাণশ-_াঃ খগেন্দ্রমোহন দাশ-সংকলিত । 


